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২. প্রবাসী । 


প্রমাণিত হয়। বে পতিত হয়, যে ধর্শের আদর্শ হইতে 
ভুষ্ট হয়, সেও মনে মনে বলে, -“আমার না পড়িলেই, 
ভাল হইত” পতন ক্ন্ত তাহার প্রতি লোকের যে" 
অশ্রন্ধা তাহ! সে নিজেই স্বাভাবিক বলিয়া! অন্থভব করে, 
এবং তঙ্জনিত যে সাঙ্াজিক শান্তি আছে, তাহাকে সে 
বচন করিতে প্রস্বত হয়। মানবন্ৃদয় স্বাভাবিক ভাবে 
বঙ্গি ধর্ের এরূপ অনুগত না' হইত, তাহা হইলে কে মানব- 
সমাজ মধ্যে শাস্তি রক্ষা করিতে পারিত ? সকল সমাজেই 
প্রিয় ষন্থুষ্যক্ে উদ্বেলিত করিয়া, তুলিতে পারে । একজন 
ভীতিরা ভীলঃ সমগ্র মধ্য প্রদেশের মানুষকে উদ্ধিপ্ন করিয়! 
তুলিয়াছিল। অনেকে "মনে করে, জনসমাজে পাপী ছরা- 
চার হাুষের সংখ্যাট অধিক। তাহা যদি হয়, তবে 
দেখা যাইতেছে যে অল্পসংখ্যক সাধুগ্রক্ৃতিয় মানুষ বছ. 
সংখ্যক ছুক্বিয়াসক্ত মানুষকে ধরিতেছে, বাধিতেছে, 
জলে লইয়। যাইতেছে, ফাসিকাষ্ঠে ঝূলাইতেছে। ইহা কি 
“িচত্র দশা ! ইভা কি একট| গভীরবূপে চিন্তা করিবার 
বিষয় নয়-১ মহাকবি সেক্সপীয়রের মনে সে চিন্তার উদয় 
হইয়াছিল। তাহার প্রণীত “ম্যাক্বেধ” নামক নাটকে 
লেডী ম্যাকডক ও তার্থার শু পুত্রের কখোপকথনের 
একটা দৃশ্য আছে, ভাহাতে এইরপ্ন চিন্তার পরিচয় পাওয়া 
যায়। ভি হতে কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিয়। 
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হয়, তবে শক্তি অধিক" ইয় না কেন? কেন অধাত্রকগণ' 
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 করিডে" পারে না? মহ্যাসমাজ যে 1 আছে, ইহাই 
প্রমাণ যে অধার্মিকগণ শীসনাধীন থাকিতেছে।” কুকুরটার 
গলায় ভুমি গণসট টিতে সইতে, মে যদি ঘাড় পাতিয়া 
সেট লয়, তাহাতে এমাণ বে সে দেখিয়াছে, যে তোমার 
এমন শক্তি আছে যাহ হস্ত হইতে নিষ্কৃতি “লাভের উপায় 
নাই; তেমনি অধার্িকঞ্ণ কি জানে যে, জনসমাজের 
অস্থরালে কোথায় এমন শক্ষি , যাহার জয় অবস্ত- 
স্ভাবী ও অনিবার্য ? নতুবা ঠা মন্তক পাতিয়া লন . 
টন . ৃ 

ধর্মের জয়ের এই অব্াস্তাবিতা ও অনিবার্ধযতার জ্ঞান 
কি মানবের প্রককৃতিনিহিত নয়? রামায়ণ ও' মহাভারত 
এই উভয় গ্রন্থের প্রতি এদেশের সর্বসাধারণের এত শ্রদ্ধা- 
ভক্তি কেন? তাঙহা কি এই জন্য নয় যে, এই উভন্ন 
গ্রপ্ঠেরই উপদেশ এই-_যতোধর্ান্ততোজক়ঃ ? রামায়ণের 
কবি দেপাইতেছেন, এক দিকে অরণাচারী, বাজাত্রষ্ট ও 
কতিপয্ন কপিসৈম্তমাত্রলায় রাম, অপর দিকে লক্ষেশ্বর 
রাবণ, যার প্রতাপে স্বগমর্ভা কম্পিত ও যার দ্বারে ইন্দ্র, 
চন্দ্র, বাষু, বরুণ প্রভৃতি দিকপালগণ বাধা; পৃথিবীর গণনায়, 
বিষয়-বুদ্ধির বিচারে, কে ভাবিতে পারিত, কবি দেখাইয়া 
নাদিলে কে সম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারিত, যে এই 
কপিসহার, অরণাচারী রামের হস্তে এই রাবণ সবংশে 
নিধন প্রাপ্ত হইবে? অথচ তাহাই হইল; নিজ বলদর্পে 
পাপকে বরণ করিয়া রাবণের এই ইইল যে,_- 

“এক লক্ষ পুত্র তার শোয়া লক্ষ নাতি, . 
এ প্রাণী না রছিল বংশে দিতে বাতি ।" 

কি ভরঙ্কর শাস্তি! খষি মুখে বলিলেন ন। কিস্থ আমা- 
দিগকে বুঝিতে দিলেন-__বতোধর্স্ততোজয়ঃ | 

মহাভারতেরও সেই কথা । কুরপাগবের যুদ্ধো স্ব, 
বা বাম করিতেছেন, তিনি উভয় পায়া'র 

বন, কুষিতান্ত্রে উভয়েরই আতীয়, উভয় পক্ষই তাঁহার 
সাাধ্যপ্রার্থী হইলেন। কৃষ্চ কি করেন? তিনি এক 
» কপিল অবলম্বন করিলেন; এক দিকে আপনাকে ও 
অপর কে নিজের নারারণী সেনা ঝীখিয়া ছুষ্যোধনকে 
বলিলেন, আমি উভয়ের্ই বন্ধু, এক পক্ষ আমাকে লউক, 
অখ্বর “পক্ষ আমার নারার়ণী «সেন! 'লউক। ছূর্যযোধন, . 


১ম সংখ্যা। 


লতি, বি বিষরবুদ্ধির পরবশ, পারি ধ ধনের প্রতিই ঠাহার 
অধিক দৃষ্টি" তিনি মনে ব্ুরিলেন একা! কষ. লইয়া কি 
করিব? এক বানের কর্ধ.বৈত নয়, $কা কৃষঃ গেলেই ত. 
গেল আমি নারীয়ণী সেনাই গ্পই,. ইহারা এক একজন 
এক একটা বীর, ইহাদের সাহায্যে বর্ষে জয়লাভ কারব্‌। 
ভাবিয়া চিস্তিয়া কুরুরাজ নারায়ণী সেনা লইতে চাঠিলেন। 
রুঝ বলিলেন, তথাস্ত্র। 'পাণধ-সখা পাগুবধিগেরই রডি-* 
ব্বেন। কিন্তু ঞ্জুন কৃষণকে সারখো বরণ করিয়াছেন, 
গুনিয়া প্রজাবৃন্দের মধো আনন্দধবনি উশ্সিত হইতে 
লাগিল। 
কৃষ্ণ ন্ব'রায়ণী সেনা ফেলিয়া গেলেন বটে, কিন্ত এমন 
কিছু লইয়। গেলেন, যাঠা মহা বিশাল সৈম্তদল অপেক্ষা ও 
বলবন্তর, ঘাহার গুণে একা মা্ছুষ লক্ষাধিক মানুষের অপেক্ষা 
বলশালী হর । তাহ রুষ্জের চরিত্রের প্রভাব, তাহা কষে 
প্রঙ্গাবৃন্দের প্রনাট বিশ্বাস ও নির্ভর । সেই নির প্রজা 
রন্দের উা্-ত প্রকাশ পাইল £ 
জয়োস্থ পাও্পুর।ণাং যেষাং পক্ষে জন।দ্দন: | 


অর্থ-- জয়, জয় স্থির জানি পাওবের জয় 
যে পক্ষে আপনি হরি নিলেন আশ্রয়! 


প্রজাদের ভবিষ্যগ্থাণী পূর্ণ হইল) ভারতাম্রাজ্যাধি- 
পত্তি, অতুল বিভবের স্বামী, ভীন্ম- দ্রোণ-কর্ণ-প্রভৃতি-মহা- 
রখিগণপরিবেষ্টিত বাঞ্জা ভুর্যোধন, এ বনবাসী, গৃভ 
তাড়িত কতিপয় পাগবের হস্তে সবংশে নিধনপ্রাপপ 
হইলেন। আর এক খন্ধি মুঞ্জখ বলিলেন না, কিন্তু আমা- 
দ্গকে বুঝিতে দিলেন-__“ঘতোধস্ততো জয়ঃ।” 

সত্যই কি ধর্থের জয় অবশ্যস্তাবী? উপনিষংকার 
ঝষিগণ বলিতেছেন £-_ 


“সমূলে! বা এষ পরিশুষ্যতি যোবৃতমতিবদ তি” 
অর্থ- যে অনৃত, অসতা ব। অধর্থকে বলে বা অ(খধ করে, সে 
মূলে পরশু হয়্,_তাহার ধিন।শ অবশ্যস্তাবী। 


এব্নামাদের দেশের খধিগণ যে সাক্ষ্য দিতেছেন, অপর 





দশের খবিগণও সেই সাক্ষ্য দিয়াছেন। . *৪ 
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অর্থ-__ধরর্সিক মানুষের যে স্বল্প সাম্পত্তি আছে, তাহা বছুসংগাক 
ধার্টি ্চ লোকের প্রচুরু বিভব অপেক্ষাঞ্ড প্রেত; কারণ অধান্মিক- 


প্রবাসী। 


৩ 


দিগের প্রতাগ ষপ হইবে, এবং প্র ঈশ্বর রক মিগকে জনশাল) 
করিবেদ। 

সর্ব দেশের খষিগণের একই সাক্ষ্য তাহারা জন- 
গণকে বলিতেছেন, তোমরা! আশাঙ্গিত হও, ধর্শের ১১৪ 
অবশাস্তাবী এ 

ধর্পের জয় কি বাস্তবিক অবশান্তাবী? সংসারী 
মানুষকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা *একধপ কৃথা বলে না। 
চারিদিকে জন-সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, একথার 
প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইতিবৃত্ত পৃষ্ঠা উদঘাটন কর-_ 
সর্বস্থলেই ধর্শের জয় দেখা প্যায়না। প্রতিদিন, প্রতি 
গ্রামে, প্রতি নগরে, ধনী, 'দরিদ্রকে পীড়ন' করিতেছে, 
অন্ঠায়পূর্বক পরশ্ব হরণ করিতেছে»" করি]! হষ্টচিতে 
বাস করিতেছে, উত্তরাধিকারিগণের জন্য ওসম্পদ বর্ণ 
রাখিয়া যাইতেছে 7 গৃহে গৃহে ছরাচ্ছর পুরুষ সতী' স্মুধ্বী 
নারীর প্রতি অত্যাচার করিতেছে, এবং স্বীয় বলদর্পে 
কাল কাটাইয়া যাইতেছে ? জগতের বিস্তীর্ণ বাসভৃমির প্রৃতি 
দৃষ্টিপাত কর, প্রবল জাতিগণ দুর্বল জাতিদিগের গলে পা! 
দিয়া তাহাদের স্বাথীনত1 ও অর্থ হরণ করিয়া আপনার্দের' 
সামাজ্যে সীমিত করিতেছে ও হুখে বাস করিতেছে। 
কৈ জগতের কাধ্যকন্ঠাপে ত দেখি না যে সর্বত্র ধর্মই 
জয়যুক্ত হইতেছে? তবে কিসের জয় অবশ্া্তাবী? * 

ভাবিয়া দেখ. যতোঁর্ন্ততোজয়ঃ এ কথাটা মানব- 
প্রকৃতিতে এমনি নিহিষ্ঠ যে মানুয,এ কথাটা শুনিতেও 
ভালবানে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে কর রামায়ণ ও মাতক্রত 
যদি ধর্শের জয় না দেখাইয়া অধন্থের জয় দেখ্পিইতেন, 
যদি রামায়ণের উপসংহার এই হইত ধে রাবণ লীতীকে 
লইয়৷ নিরুপদ্রবে সুখে বাস করিতে লাগিলেন, রাম কাঁদিয়া 
কাঁদিয়া বনে ফিরিফা 'গেলেন ও অক্ঞাতবাঁসে ময়ি্েন ) 
আধা মহাভারত মদ এই যেখাটুতেন হে, পাবগণ রাজা 
্ষ্ট ও গৃহতাড়িত হুইয়াই চিরাদন বেড়াইলেন : এবং 
ছুর্য্যোধন স্বীয় বলদর্পে চিরদিন রাজ্যাক্্ী ভোগ, করিয়া 
গেলেন__তাহা হইলে উত্ত ্রস্ঘবয় ভারতবাসীর এন আদ- 
* ের দিনিম হইত কি না? তাহা হইলে কাব্যাংশে উক্ত 

জকি কোনও দোষ স্পর্শ হইত? গ্তাহা হইত না) 
কারণ তাহ] হইলে প্রতিদিন জগতে যাহ! ঘটিতেছে, তাহারই 
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অন্থরূপ বর্ণনা হইত। যে উপন্তাস মাঁনবপ্রকৃতিকে ও 
মানবসমাজকে থাবথ চিত্রিত করে, তাহারইত প্রশংসা 
হয়? সেভাবে উক্ত-গ্রস্দবয হয়ত তখনও. প্রশংসনীয় 
হইত, কিন্ত ইহাও নিশ্চয় যে, তাহা হইলে আমরা রামায়ণ 
ও মহাভারতের দিকে আর ফিরিয়াও 'তাকাই'তাম না। 
'তাহারা কোন্‌ কালে বিশ্মৃতিজলে ডুবিয়া যাইত। উক্ত 
্নথ্বয়কে আমর! এতকাল ধরি এই জন্য ভালবাসিতেছি 
যে উহার। আমাদিগকে -সাহস করিয়া বলিয়াছে, যতো- 
ধ্স্ততোজরঃ ! তবে” দের্ণিতেছি, আমাদের একৃতিতে 
এমন কিছু "আছে, যাহাতে আমরা শুনিতে ভালবাসি__ 
যতোধস্তহচোজয়১। এ কথা যে বলে, সে আমাদের 
নদয়কে অধিকার করে, সে আমাদের জীবনের উপর 
গ্রভাব বিস্তার করে, সে আমাদিগকে আপনার করিয়া 
লয়। ্ 
মানবমনের উপরে জগতের মহাজনদ্িগের, ধর্মপ্রব- 
হর্তক সাধুদিগের যে এত প্রভাব তাহার মূলে কি? জগতের 
তকে চাহিয়া! বল, বুদ্ধ, বীপ্ত, মহম্মদ, নানক, চৈতন্ত প্রতৃ- 
তির প্রজাসংখা। অধিক, কি মহারামী ভিক্টোরিয়ার বা 
রুষিয়ার সম্রাটের প্রজাসংখ্যা অধিক? এক রাজ্য মানবের 
প্লনধান্তের "উপর, আর এক রাজ্য মানবের প্রাণের উপর । 
'কোন্‌ বাঙ্গের ভিত্তি গভীর 'স্তানে নিহিত? সিকন্দর, 
সীজার, নেপোলিয়ান প্রভৃতি পৃথিবীকে জয় করিতে, এবং 
স্বীয় -্বীক্ সাম্রাজ্যের সীম! বিস্তার করিতে ক্রুটা করেন 
নাই') কিন্তু তাহাদের সাম্রাজ্যের চিহ্নমাব্রও অবশিষ্ট নাই ; 
কিস্ত ছুই 'সহম্র বৎসর হইল জুড়িয়৷ দেশের এক অশ্ব 
'শালাতে একটা সুত্রধর-তনয় জন্মিয়াছিল বলিয়। পৃথিবীর ইতি- 
বৃশ্ত পরিবঞ্জিত হইয়া গিয়াছে, এখনও জগতের কত রাজার 
ম্শিমপ্ডিত মুকুট সতরধর-তনয্বের চরণের উদ্দেশে লুষ্ঠিত 
হইতেছে । এই স্‌ শাধুগণের এত্ত প্রভাবের মূল কারণ 
কোথায়? আরও নিবিষ্-চিত্তে চিন্তা করিলে আরও বিস্মিত 
হইতে হইবে। সিকন্দর, সীজার বা নেপোলিয়ান অন্ধু 
ধাত্রিক. সৈম্তদল সংগ্রহ করিবার সময় তাহাদিগকে কন্ত 
রি প্রলোজন দেখাইয়াছিলেন ; নুতন (নুতন দেশ 
খবে, লুটতরাজ করিতে পারিবে, সমরপ্রী হোঁমাদিগকে 
উড করিবে, গৌরব, সম্মান, বিভর্খধ লাতি করিয়া 


২য় ভাগ । ] 


ফিরিতৈ পারিবে, ইভ্াদি। এত প্রলোভন সন্ধেও তীমারা 
আবশ্তকমত সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, এবং সময়ে 
সময়ে সংগৃহীত সৈন্দিগকে স্বীয় বশে রাখিতে কষ্ট পাইতে 
হইয়াছে : কিন্ত স্বনবের এই গুক্ুগণ শিশ্ুদিগকে বলিয়া" 
ছেন, যদি আমাদের আন্ুবর্তী হইতে চাও,.দারিদ্রাকে বরণ 
কর, নির্যাতনকে মন্তকের ভূষণ কর, আহত ও হৃত হই- 
বার জন্ত প্রস্তুত হও। অথচ লক্ষ লক্ষ লোক সেই পথানু- 
বর্তী হইয়াছে । কি আশ্চধ্য! স্বার্থ অপেক্ষা স্বার্থনাশের, ' 
সুখ অপেক্ষা ছঃখের, সম্পদ অপেক্৷ দারিজ্র্যের আকর্ষণ 
অধিক! ইহার ভিতরের কারণ কি? মহাজনদিগের কোন 
কথা শুনিয়া! লোকে ভূলিয়াছে ? কি দেখিয়া! মন্মুগ্ধের স্ায 
আত্মবিস্বত ভইয়াছে ? সে কথাটাও এই কথ!, “যতোধন্ম- 
স্ততোজয়ঃ1” যখন মানুষ চারিদিকে অধন্মের শ্রীবুছি 
দেখিয়া শ্লান হইরা পড়িয়াছে; পাপতাপের সহিত সংগ্রামে 
ক্লান্ত হইয়া গিয়াছে, তখন সাধুর! তাহাদের কর্ণে উচ্চৈঃ- 
স্বরে বলিয়াছেন “ভয় নাই-__যতোধর্স্ততোজয়ঃ) আশা- 
স্বিত হও, তোমর! মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইবে না? ভয়াক্রান্ত, 
পরিশ্রাস্ত যে যেখানে আছ, আমাদের নিকট আগমন কর, 
আমর! তোগাদিগকে বিশ্রাম ও শাস্তি দিব।” হে পৃথিবীর 
ক্লান্ত জীব মানব ! হে পাপপ্রবৃত্তির ক্রীড়ার পুতুল মানব ! 
আজ বদি তোমার কর্ণে সুগভীর নাদে এরূপ তুরীর ধ্বনি 
আসে, তুমি কি স্থির থাকিতে পার ? 
তবে আর একদিক দিপা ও দেখিতেছি মানবগ্রক্কতিতে 
এমন কিছু আছে যাহ). ধর্ধের জয় দেখিতে চায়, ধর্মের 
জয় হইবে ইহ শুনিতে ও ভালবাসে, ভাবিতেও ভালবাসে, 
এরূপ কথা যে সাহস করিয়া বলে ও সেই বিশ্বাসে আপ- 
নাকে অর্পণ করিতে পারে, তাহার চরণে দাস হইতেও 
ভালবাসে । 
ঈশ্বর মানবপ্রকৃতিকে ধন্মের অনুগত করবি "ছন। 
চীন দেশের একজন রাজা একবার মহামতি কংফুচকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন-_“হে বিজ্ঞবর ! রাজ্য শাসন ও রাজা 
“রুক্ষার জন্য কি সময়ে সময়ে ছুর্বত্ত ব্যক্তিদিগকে হত্যা করা 
গ্রাবস্তক হয় না?” কংফুচ উত্তর করিলেন--“হে রাজন! 
আপনি হত্যার বিষয়ে টিস্তা করিবেন কেন? আপনি স্তায় 
“৪ দর্দম অনুসারে রাজ্য শীসন করুন? দেখিবেন বাযুর অগ্রে 


১ম সংখ্য।। ] 


২:৮৯১-৮-- 7 222 


ক্ষেত যেমন স্বভাবতঃ নত হর, তেমনি আপনার অগ্রে 
প্রজাকুল স্বভাবতঃ নত হইবে” এ কথার অর্থও এই, 
মানবপ্রক্কতি প্মভাবতঃ ধর্শের 
মানুষ ইহা! অনুভব করিয়াছেন, সকল্,চিন্তাগীল ব্যক্তি ইহা 
দেখিয়াছেন_-সকল গুরুই এ বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন । 
সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ইেমান্থয়েল ক্যাপ্ট একন্থানে 
বলিয়াছেন-.-পছইটা বিষয় আমাকে গভীর বিন্ময়ে পূর্ণ 
করে, নক্ষত্রথচিত আকাশ ও মানবের হৃদয়নিহিত ধর 
বৃদ্ধি।” ঠিক! ঠিক! 'মানবের হৃদস্নিভিত এই ধন্মানুরাগ 
আকাশের ন্যায় গভীর ও অপরিসীম । 

মার্নবপ্রকৃতি ধশ্মের অনুগত ও ধন্মের জয় অবশ্থাস্তাবী, 
ইার অর্থ কি? ইহার অর্থ, এই ভৌতিক প্রকৃতির মধ্যে 
বেমন এমন কিছু আছে যাহার গুণে প্রস্তর থণ্ডটাকে উদ্ধে 
উৎক্ষিপ্ত করিলেই তূপৃষ্ঠে পড়িবেই পড়িবে ইহ1 বল! যায়, 
তেমনি মানবপ্রকূত্তির মধোও এমন কিছু নিহিত আছে 
ধাহাতে ধর্মকে শ্রেষ্ঠ স্তান দিবেই দিবে, ধশ্মের জয় হই- 
বেই হইবে। ইহার অর্থ কি এই নয় যে মানবের জীবন 
এক ধন্ধাবহ শক্তি বা পুরুষের হস্তে? এই জন্তই উপনিষত 
কার খষিগণ বলিয়্াছেন :--“স সেতুধিধৃতিরেষাং লোকান 
মসস্ভেদায়” তিনিই সেতুন্বরূপ হইয়া লোক সকলকে ধারণ 
করিয়া রহিয়াছেন, ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইতে দিতেছেন না । 

জননমাজের স্থিতির মূলে তিনি। তিনিই ধন্মকে 
প্রতিষ্ঠিত রাখিতেছেন*। হুমি যেরূপেই এই ধন্মাবহ পুক্র- 
যের হাত এড়াইতে চাওনা কেন, যে কোনও যুক্তি উদ্ভাবন 
করিয়া আপনাকে ভুলাইতে চাওনা কেন, সংশয় ও নাস্তি- 
কতার দ্বারা আপনাকে যতই আবরণ করিবার প্রয়াস পাওনা 
কেন, সে কেবল উট পক্ষীর বালুকারাশির মধ্যে মুখ লুকান 
মাত্র। উটপক্ষীর বিষয়ে এইরূপ কথিত আছে যে, যখন 
কোনও শত্রু তাহাকে ধরিবার জন্য পশ্চাৎ ধাবিত হয়, তখন 
'ক্রিৎক্ষণ দৌড়িয়া যখন সে দেখে যে তাহার হত হইতে 
নি্কতিলাভ করিবার আর উপায় নাই, তখন বালুকা- 
রাশির মধ্যে স্থীয় মস্তক লুকাইয়া আপনাকে নিরাপদ, মননে 
করে। তেমনি অনেক লঘুচিত্ত মানুষ এই ধর্্োবহ* পুরু- 
যের হাত এড়াইবার উপাসনা দেখিয়া, অজ্ঞতা ও চিত্র-* 
হীনতার বালুকারাশির, মধ্যে” মন্তক লুকাইয়াঃ চুক্ষুকে 


গত। সকল জ্ঞানী 


প্রবাসী ।' ৫ 


অন্ধ করিয়া, স্বীয় স্বীর- আত্মাকে বলিতে থাকে, ঈশ্বর 
নাই। . * 

' মঁনবজীবন যে মহ ব্-নিমের অঙ্গীভূত হইয়া 
রহিয়াছে, তাহার প্রর্কতি অস্থণীলন করিলে আশ্্য্যান্বিত 
হইতে হয়। ক্ষিত্যপ্তেজমরুদ্ধ্যোম প্রভৃতি পঞ্চভূতের 
নৈসর্পিক ক্রিয়ার হ্যায় এই ধর্খ-নি্মের নৈসগ্গিক ক্রিয়াও 
নিরন্তর চলিতেছে। যেমন ৫ভীতিক শক্তির নৈসর্শিক 
কাধ্যের ফলেই তৃপুষ্ঠে কোথাও» ্ষিরি-গহন, কোথাও নদ 
নদী? দ্বীপ-উপদ্বীপ, কোখও ষরু-প্রাস্তর প্রভৃতি গ্রকাতির 
ভীম ও কান্ত দৃশ্যাবলী গ্রর্লাশ পাইয়াছে, ল্তেমনি এই মান- 
বের হৃদয়-নিহ্তি স্বাভাবিক ধম্ম-ভাবের নৈসগিক ক্রিয়ার 
ফলস্বরূপ ধশ্ম-সম্প্রদায়, ধন্ম-কন্জ ধর গ্রন্থ, ধন্মাচুধা 
্রদ্ৃতি প্রকাশ পাইয়াছে। তাহান্গফে এক আমুকারে ভগ 
কর, আর এক আকারে ফুটিয়া, উঠিবেষ্ট উঠিবে। যদি এরূপ" 
এক দল লোক এখন দেখা দেয়, যাহারা বলে ষে তাহারা 
বিবাহের বিধি রাখিবে না, নরনারীকে সম্পূর্ণ স্বাধীন*ও' 
মুক্ত রাখিবে, তুঁহা হইলে কি তাহারা প্রণয় ও দাশ্ত্য- 
ধর্ম তুলিয়া দিতে পারে? বরং ইহাই কি সতা নয় যে, 
বিবাহের রীতি প্রালী এক আকারে তাঙ্গিয়া আর এক 
আকারে অভ্যুদির্ত হয় ৪ তক্গনও দেখ» যায় নরুনাৰী 
প্রণয়ে আবন্ধ হইতেড, এর্ক সঙ্গে বাস করিতেছে, বৃহ 
পরিবার রচনা করিতেছে, ব্যভিচারকে, *নিন্দাহ মনে, 
করিতেছে। মানব-দয় হইতে গ্রশয়কে তুম্্্া লইতে 
না পারিলে বিবাহ ও দাম্পত্য-ধর্মকে তুলিয়া; বলবার 
উপায় নাই / সেইন্ধপ মানব-হুদয়ের স্থ্ভাবিব ধর্ম-ভ্লাবকে 
বিনষ্ট করিতে ন! পারিলে, ধর্ম-সম্প্রদায়, ঠ্মীলয়, ধর্শাচা্যা, 
প্রতৃতিকে বিলুপ্ত করিবার উপায় নাই॥ যেমন, নদীর 
কুলস্তিত ভূমি এক আকারে ভাঙ্গিয়! দূরে গিয়া জল 
শোতের নৈসগিক ক্রিয়াবশতঃ পুলিনরুপে আর এক- 
আকারে গড়ে, তেমনি মানব-সমাজের প্রচলিত ধর্ম- 
সাধনকে, লোকাচারকে ভাঙ্গিয়! ফেলিলেও স্যদয়-নিহিত 
স্বাবিক ধর্মভাবের নৈসর্গিক ক্রিয়াবশতঃ কিয়ংকালানস্তর 
আন্বক এক আকারে গড়িয়া উঠিবেই উঠিবে। 

ীতএব বলি, মানব-জীবন ধর্ম-নিয়ম দ্বারা অনিবার্ধা- 
রূপে শৃঙ্গাত, ইহ! যদি সত্য হয়, তবে যত শী পার, ব্যক্তি- 


৬ € প্রবাসী। 


গত জীবনকে ও সামাজিক জীবনকে ধর্শের ভিত্তির উপরে 
স্ভাপিত করিবার চেষ্টা কর। কিছু বজায় রাখিবার জন্য, 
নিজের মনের মত একটা ঘটাইবার ভন্ত যাহা আছে, 
তাহার একটা সুুক্তি বাহির করিবার জন্য, নিজের 
স্বার্থের সঙ্গে ধন্মকে মিলাইবার জন্য, বাদবিতণ্ড কেবল 
টে'কির কচ.কচি মাত্র। ধর্মের একটা সার নিয়ম এই, 
যাহা অসৎ তাহাকে বঞ্চন কর, যাহা! সৎ তাহাকে বরণ 
কর। অবশা আমি *যাহাকে সৎ বলি, তুমি তাহাকে 
সৎ না বলিতে পার, কিন্তু, অস্তুন্£ঃ আপনার -নিকট, খাঁটি 
থাক। নির্খবলে জদয়ে ঈশ্বরের, জগতে বাস কর, অকপট- 
চিন্তে ধর্শের অন্থুদর্ণ কর। কুটতর্ক তুলিয়া আত্মাকে 
শ্স্ত করিবার চেষ্টা" করা, বা কর্জ করা বিশ্বাস দ্বারা 
চিন্তুকে সন্তষ্ট "রাখিবার প্রয়াস পাওয়া ক্রন্দন-পরায়ণ 
শিশুকৈ আফিং খাওয়াইয়া ঘুম পাড়ানর স্তায়। সে 
ক্ষণকাের অন্য ঘুমাইতে পারে, কিন্ত তদ্দারা তাহার 
রুতর [ অনিষ্টই সাধিত হয়। 

৮ ধর্শের ভূমি স্বাধীনতার,ভুমি। কেকি শিখাইয়াছে, 
কে কোথায় জীবনকে কিসের সঙ্গে বাধিয়া রাখিয়াছে, 
কোন্‌ দিকে স্বাথের কোন্‌ ক্ষতি লাভ আছে, তাহা ভুলিয়া 
ত্ধশ্ুকে চিন্তা করিতে হয়। আমরা ধর্মকে ও সমাজকে 
রাঁখিবার জন্ত কিছু অতিরিক্ত স্াত্রায় ব্যস্ত হই। সে 
অন্ত এতটা বাত না হইয়া আপনািগকে রাখিবার জন্য 
কিছু বাস হইলে তল হয়। ধর্ম আপনাকে রাখিতে 
জানেন, জন-সমাজজের জন্যও ভাবিও না, তাহারও এক- 
জন ব্রক্ষা-কর্তী আূছেন। তুমি আমি বৃদদের মত সমাজ- 
সাগরবক্ষে উঠিয়। মিলাইয়া যাইতেছি । মনে কি কর এই 
তো্বর আমার উপর ধন্মের থাকা-না-থাকা, সমাজের 
থাক1-না-থাকা নির্ভর করিতেছে? হে বুদ্ধদ! তোমাকে 
ধিনি রাখিতেছেন, তিনি ধর্মকে ও সমাজকে রাখিতেছেন । 

ধশ্মের সর্বব্যাপিতা, সর্ব প্রাণতা, অনিবার্ধ্যতা, অন্ুল্পক্ব- 
নীম্নতা আমর! সর্বদা] অনুভব করি না বলিয়াই ইহ। হইতে 
দুষ্ট ভই। শিশু মারের হাত ছাড়াইয়। প্রাঙ্গণে পলাইয়। 
যায়; ঘদি মনে থাকিত যে মায়ের সঙ্গে ছুটিয়। পারিচুব না, 
ধত হওয়া অনিবার্ধা, তাহা হইলে আর প না? 
তেমনি তুমি আমি যদি সর্বদা স্মরণে রাখিতে পার্ধরতাম 


২য় ভাগ ।] 


যে, ধরশনিয়ম অনিবার্য, অনুললজ্যনীয়, তাহা হইলে আর 
প্রবৃতির,হস্তে আপনাদিগকে .অপ্পণ করিতাম -না। ইহা 


-কিসতানয়? ? 


মানুষ, হাতের কাছে যাহা, তাহাই দেখে, দুরে যাহা, 
তাহা দেখে না। ধর্মের আঘাতে পাছে হাতের নিকটস্থ 
স্বার্থ ভাঙ্গিয়৷ যায় সেই ভয় পায়। ইহ নিশ্চয়, ধন্মকে 
াশ্রর করিয়া এ জগতে কাহারও সর্বনাশ হয় নাই। যদি 
কোনও কিছু ভাঙ্গিয়া থাকে অপর দিকে গড়িয়াছে। 

মামরা কি কেভ বসিয়া বসিয়া ভাবি, যদি পৃথিবীটা 
চূর্ণ হয়, যদি নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঘাত-প্রতিঘাত উপস্থিত হয়? 
নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঘাত-প্রতিঘাত বারণ করিবার দন্ত অন্য 
কেভ আছেন ; আমি যাহাতে চলিতে চলিতে পড়িয়া না 
যাই, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রতি ততটুকু মনোযোগ করি; 
তেমনি জন-সমাজ ভাঙ্গিয়া চুরিয়! যাইবে সে বৃথা চিস্তাতে 
সময়ব্যয় করিও না, তুমি যাহাতে পড়িয়া না যাও সেই- 
টুকু বাচাইয়! চল। ইহ কি শ্রেষ্ঠ উপদেশ নয়? ভাশ্ক 
না তোমার সমাজ-শৃঙ্খলা, ভাঙ্কুক না তোমার জাতিবন্ধন, 
ধন্মের বন্ধন তোমার জন্ত রহিয়াছে) তুমি যাইবে কোথায় ? 
একদিক ভাঙ্গিতেছে, অন্য এক দিকে নুতন শাসন জাগি. 
তেছে। এমন ধন্মের হস্তে কি আমরা আত্মসমর্পণ করিতে 
পারি না? 


কৃষি ও অন্যান্য বৃত্তি শিক্ষা । 


শিন্মলা-শৈলে ১৮৯৩ সালের অক্টোবর মাসে যে কৃষি- 
বৈঠক বসে, তাহাতে কয়েকটা মস্তব্য গ্রাহ হয়। এ সকল 
মন্তব্যের মধ্যে কর্ধেকটা বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের ১৯০১ সাজের 
১লা জানুয়ারির নং ১ রেজোলিউশনে সন্নিবেশিত হই- 
যাছে। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের এই রেজোলিউশন্‌ অস্ুসারে 
বঙ্গদেশের নিম্ন প্রাথমিক উচ্চ প্রাথমিক, ছাত্রবৃত্তি ও 
বৈবাধিকী পরীক্ষা এবং এই সকল পরীক্ষা উদ্দেশে শিক্ষা 


, পুনগঠিত হইতেছে । নুতন নিরমাবলী অঙ্গযায়ী ব্রৈবাধিকী 


পরুযুক্ষা এই মাসেই প্রথমে গৃহীত হইবে। কৃষি-বিস্তা এট 
পরীক্ষার একটা বিষ বলিয়া স্থির হইয়াছে। নুতন নিয়মে 
শিক্ষিত পণ্ডিতগণ সহর্জেই গ্রামা-বিদ্ধালয়ে কার্যে নিযুক্ত 


১ম সংখ্যা |] 


হইত পারিবেন, এবং তাহাদের সাহায্যে নিষ্ন প্রাথমিক, 
উচ্চ প্রাথমিক এবং মধ্য-বাঙ্গলা ও মুধ্য-ইংরাজী বিদ্ধালয়- 
গুলিতে ক্ৃষিব্রিষ়ক নিরূপ্রিত প্রবন্ধিত হইতে 
পারিবে । নর্্যাল্‌ বিগ্যালয়গুলিতে ক্রমশঃ শিবপুর কৃষি 
বিস্তালরের পরীক্ষোততীর্ণ ছাত্রগণ কৃষি প্রভৃতি বিষয়ের 


শিক্ষক নিযুক্ত হইতেছেন। «এই সকল বিদ্যালয় গুলির্‌, 


সংশ্রবে কৃষি পরীক্ষা-ক্ষেত্র সন্নিবেশিত হইবারও কণা উতা- 
পিত হইয়াছে । গ্রাম বিগ্তালয়ে যাহাতে কৃষি-শিক্ষার ক্রমশঃ 
উন্নতি হইতে থাকে, তাহার সুন্দর ভিত্তি সংস্থাপিত হই- 
যাছে, এখন ভিত্তি অনুসারে কার্য হইয়। গেলেই মঙ্গল। 
এক্ষণে দেখ যাউক, সিমলা-শৈলের ক্ৃধি-বৈঠকের যে 
মন্তবাগুলি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিষয়ক রেজোলিউ- 
শনে সন্গিবেশিত ভইয়াছে, & গুলি কি এবং এ মন্তবা গুলি 
কতদুর কার্ধো পরিণত ভয়াছে, বা হওয়ার সম্ভাবন]। 


মন্থবা গুলি এই £ 

১ম মন্তব্য । -কুষি শিক্ষা ও কুষির উন্নতির প্রতি লক্ষা রাখিয়। 
চবি বৈঠক এই মন্তব্য প্রক।শ করিতে ইচ্ছ। করেন যে, কৃষিকাধ্যে 
লপ্ত জনশেণীর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তৃতি হওয়। বিশেষ আব- 
গ্রক। 

হয় মন্তব্য ।_-সাধারণতঃ, কৃষি-শিক্ষ! অন্য শিক্ষার সহযে।গে 

প্দর্ত হওয়া আবগ্ঠক, অর্থ।ৎ এই শিক্ষা! কৃষি বিষয়ক বিশেষ কয়েকটা 
বদা।লয় মান্রের উপর যেন নির্ভর না করে। 

ওয় মন্তবা ।--বিশ্ববিদ)ালয়গুলির, কৃষি বিজ্ঞন পাঠা বিষয়ের 
[ধো গ্রাহ্থ করিয়া লইয়া, উপাধি দান উদ্দেশে, অন্ত কে।ন বিজন 
বষয়ের পরিবর্তে, এই বিষয়টার অধ্যয়নের অনুমতি দ।ন করা বিশেষ 
াঞ্চনীয়। ৬ 

*ম মন্তব্য !_কৃষি বৈঠকের মত" এঠ,--নিয় শ্রেণীর বিদ্যালয়- 
জিতে এমন কাব্যকরী তাবে পিক্ষাদ।ন কাধ্য হওয়া আবশ্মক, 
[হাতে বিদ্যালয় তা'গ করিয়। ধখন সাহিত্য ব! ব।ণিজা বৃত্তির পরি- 
ব্রেছাত্রগণ কৃষি ব1 অন্ত কোন বৃত্তি অবলম্বন করিবে, তখন যেন 
দ্য।লয়ের শিক্ষ। উহাদের অন্তরায় না হইয়! বরং সহায়ত। করে। 

১*ম মন্তধ্য।__বিদ্য।লয়ে ষে সকল পাঠা পুস্তক বাবন্ধত হইবে, 
হাদের ভাষ। অতি সরল হওয়া আবশ্যক, যেন সাধারণত: সকলে এ 
লি বুঝিতে পারে ; কেবল পরি।চত বিষয়ের বর্শন। পাঠা-পুস্তক- 
স্বিতে সন্নিবেশিত হওয়া! আবগ্যক ; ই সকল পরিচিত বিষয় সম্বন্ধে 
[লেগূ-পটের বাবহারও চলিত হওয়। আবশ্যক । 

১১শ অন্তব্য।- নর্দ্যাল বিদালয়ের শিক্ষা-প্রণালী এমন্ট ভাবে 
গঠিত হওয়। আবশ্তক, যাহাতে শিক্ষিত পঙ্ডিতগণ নৃতন বির 
ক্ষ দিবার উপযুক্ত হইতে পারেন । 

১২শ মন্তব্য ।__ প্রত্যেক প্রদেশে কৃষি-বিভ।গ।দি বিভ।গের কপ 
রী সম্বলিত একটা করিয়া কমিটি সহ্্র আহত হইয়া, উপরোদ্ত 
গুলি ঘেন ক্ষার পরিণত করিতে গুলা পান। 


মন্তব্যগুলি সন্বস্থে ছুইটচু বিষয় বলিবার আছে । * * 


প্রবাসী । ৭ 


প্রথমতঃ, দেশীয় ভাষা এবং ইংরাজী ভাষা, উভয় ভাষার, 


দ্বারাই কৃষি ও আর আর বৃত্তি-শিক্ষার উদ্ভোগ হওয়া আব- 


স্টক। ' এ সম্বন্ধে আমাদের দেলের ভাব আপাততঃ কিছু 
অব্যবস্থিত.। বাঙ্গালা, হিন্দি, উদ্দ,, উড়িয়া, ইত্যাদি চলিত 
ভাষ! বিগ্তালয়ে শিক্ষ। করিয়া! সম্তানদের সময় নষ্ট না হয়, 
পিতামাতার প্রায় সেই দিকেই লক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায় । 
ক্রমশঃ ইংরাজী বিষ্যালয়গুলিটত ছাত্র বাড়িয়৷ যাইতেছে, 
বাঙ্গাল ইত্যাদি বিচ্যালয়ের ছাত্র*্কমিয় যাইতেছে। সম্বাদ- 
পত্রে লিিবার সময় আমরা িজ ধরি ভাষার পোবকতা করি, 
কিন্ত নিজেদের সন্তানের! ফাহাতে ইংরাজী লেখাপড়া ভাল 
করিয়া শেখে, সেদিকে আমাদের সকূলেরই প্ৃষ্টি। পরস্প- 
রের মধ্যে যখন আমনা পরাদি লিখি প্রান্ত ইংরাজীভেই 
লিখিয়৷ থাকি, বাঙ্গালা লিখিতে ্গ্রায় কলম ঈরে,না ! 
বস্কতঃ আমরা বে বাঙ্গালা ভাষাকে টানিয়া টুনিয়! 
রাখিয়া কিছু করিয়া উঠিতে পারিব, এমন মনে হয় না 
মাইকেল, বিগ্ভাসাগর, বঙ্কিম, হেমচন্ত্র মার বড় জন্মাতে 
ছেন না। মোটেব্র উপর করে বৎসর ধরিয়া যেন উননন্তি 
না হইয়া দেশীঘ্ব ভাষার অবনতিই হুইতেছে এমন মনে 
হইতেছে : দেশী ভাষ্যুর উ্নতি সনবন্ধে শিক্ষিত লোকদের 
মধ্যে কিছু অন্থৎসাহ দেঁপচি্ত পাইতেছি'। জোতের' 
গতিরোধ করা কাহার সাধ্য ? পন্লীশ্রামেও ই'রাজী স্কুল 
যেখানে সংস্থার্পিত হইল» সেইখানেই বাঙ্গালা *ক্কুল উঠিয়া» 
যাইবার উপক্রম হইল। ক্রমশঃ এই শ্রোত অর্ঘধিকড্ুর 
বেগেই বহিবে, এইরূপ অন্রমান হয়। কেবল কাঙ্গালা 
বিগ্বাল়গুলির শিক্ষা প্রণালীর পুনগঠিন হইলে চলিবে শা । 
ইংরাজী বিদ্যালয় গুলিতেও কুষি-শিক্ষা দেওয়া আবশ্তাক 
হইয়া পড়িয়াছে। কৃষক বালকগণ ক্রমশঃ” বাঙ্গালা শ্কুল 
ছাড়িয়া যদি ইংরাজী স্কুলের দিকে ধাবমান হয়, তবে 
কেবল বাঙ্গালা স্কুলগুলিতে কমি-শিক্ষার বর্দোবস্ত করিয়া 
লাভ কি? ইংরাজী স্কুলের শিক্ষকগণ প্রায় ব্ৈবাধিকী. 
পরীক্ষোতীর্ণ নহে । ইহারা এন্ট্মন্স বা ফাঁ্ট:আ্টস্‌ পাশ 
*বা ফেল্*করিয়াই প্রায় পল্লীগ্রামস্থ ইংরাজী দ্কুলের শিক্ষক 
নিষুক্ত ছুয়েন। কার্যকরী ভাবে ইংরাজী স্কুলগুলিতে কৃষি- 
বিষয়ক গণ দিতে হইলে এপ্স থু ও কলেজগুলিতে 
কৃষিশিক্ষান্তট্বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্বাক। বড় বড় সহরের 


এ প্রবাসী। 


কোন ছল বা কলেজেই ক্কফিশিক্ষার গা আয়োগন 
হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এ কারণ সহরের স্কুল বা কলেজে 
কৃষি-বিজ্ঞানের পরিবর্তে পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়ন অধা- 
য়নের বিষয় ধাধা হওয়া কর্তব্য । বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের 
শিক্ষাবিষয়ক নৃতন রেজোলিউশনে 9 গ্রামা বিষ্যালয় গুলিতে 
কষি-শিক্ষা হইবে এবং নগরস্ত বিষ্যালয়গুলিতে পদার্থ- 
বিজ্ঞান ও রসায়ন শিক্ষা তবে এইরূপ বাবস্থা করা হই- 
য়াছে। বিশ্ববিদ্ভালয়” ও' হাই-স্কুল সম্বন্ধেও ঠিক্‌ এইরূপ 
বাবস্থা আবশ্তক। দেশের শতকর! ৮* জন লোক যখন 
কষি-জীবী, যখন শিক্ষিত বাক্ষিদের মধ্যেও অধিকাণশ 
লোক কৃষিকাখ্যের উপর অল্পবিস্তর নির্ভর করিতে শিপিয়া- 
ছেন, যখন ওকাললতি “বা চাকুরি করিয়া কিছু অর্থ উপা- 
জ্জন, করিলেই আজকল লোকে কিছু জমি-জরাত ক্রয় 
করিয়া অন্ততঃ তরি-তরকাঁরিটা নিজেদের বাগানের হইলে 
ভাল হন, এরূপ ভাবট। দাড় করাইতেছেন, তখন ইংরাজী 
ুল ও কলেজে কাধাকরী ভাবে কৃষি-শিক্ষার উদ্বোগ 
হওয়া আবশ্তক হইয়াছে বলিতে হইবে! কৃষি বৈঠকেরও 
এই মন্তবা। বস্ততঃ এলাহাবাদ বিশ্ববিস্তালয়ও এ সম্বন্ধে 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালয়ের অগ্রণী । , এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্তা- 
নয় সশ্রতি ককীষি-বিজ্ঞান 'অধাধনবিষয়-ুক্ত করিয়া লইয়া- 
ছেন। বোম্বাই ও "পঞ্জাব বিশবিষ্ভালয় বৈঠকনির্দিষ্ট 
প্রণালী অগুমোদন করিয়া, উপাধিলাভার্থ কৃষি-বিজ্ঞান 
অন্থান্ঠ 'বিজ্ঞানের সমকক্ষ করিয়া গ্রাহথ করিয়াছেন । বিশ্ব- 
বিগ্ভালন গুলি ঠিক্‌ গবর্ণমেণ্টের হাতে নাই । কৃষি-বিজ্ঞান 
ও সবনঠান্ বৃন্তিববিজ্ঞান, মনো-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, রসা- 
যম, উত্তিদ-বিজ্ঞান, গ্রভৃতির সমকক্ষ করিয়া গ্রাহথ করিয়া 
লওয়া বিশ্ববিষ্যালয়ের সদশ্তগণের শ্েচ্ছার উপর নির্ভর 
করিতেছে । গবর্ণমেণ্টের উপরোধ তাহারা রাখিতেও 
পারেন, ন1 'রাখিতেও পারেন। গবর্ণমেণ্ট উপরোধ না 
করিলেও এ বিষয়ে যে সে সন্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান নিয়ম পরিবর্তনের প্রয়াস পাইতে 
পারেন। উদ্ভোগ আবস্তক। 

দ্বিতীয়তঃ, উপরোক্ত মন্তব্যগুলি পাঠ করিল স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হয়, কৃষি-বৈঠকের মত এদেশে বৃত্থি-শিক্ষার 
উদ্লোগ সাধারণশিক্ষার অঙ্গীতৃত হওয়া আবন্ত$। “এক্ষণে 


[২য় তাগি। 


বিবেচ্য, কধি-বৈঠকের এই মত কতদূর ্রাথ। সাধারণ 
শিক্ষার আুবঙ্গিকভাবে বৃত্তি-শিক্ষ। দ্বারা লাভ'কি হইবে? 
একটী উদাহরণ ছার! লাভালাভ বুঝাইয়। দিতে চেষ্টা 
করিব। বি, এ বা বি, এস্সি পাশ করিয়া শিবপুর এজি- 
নিয়ারিং কলেজের কৃষিবিভাগে ছাত্রেরা ভণ্তি হইতে 
পায়। এই সকল ছাত্র ই বংসর কাল ধরিয়া নানা 
বিজ্ঞান বিষয় অন্ুণীলন দ্বারা কৃষি-বিজ্ঞান শিক্ষা করে। 
ছুই বৎসর পরে, ইহাদের অনেকেই দেশের অবস্থার দোষে 
কৃষিকাধ্যে লিপ্ত না হইয়া, কেহবা মাষ্টারি, কেহব ডিপুটা 
বা সব্.ভিপুটী-গিরি, কেহবা “পুনমু'ধিকৌব” বলিয়া বি,এল্‌ 
পঞ্শ করিয়া ওকালতি করিতে যাইবে। ইহাদের মধ্যে 
অনেকেই তখন ভাবিবে “শিবপুর কলেজে রুষি-শিক্ষা 
করিয়া আমার লাভ কি হইল? ছুই বৎসর হাড়-ভাঙ্গ 
পরিশ্রম না করিয়া, খরচ-পত্র করিয়া শিবপুরের ন্যায় 
অস্বাস্থ্যকর স্থানে না৷ থাকিয়া, যদি সময়টা 'এম, এ বা 
বি, এল্‌ পাশের চেষ্টায় এবং চাকুরী অনুসন্ধানে ক্ষেপণ 
করিতাম, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে ও হয়ত 
অপেক্ষাকৃতঃঅল্প সময়ের মধ্যে এই মাষ্টারী, এই ওকালতি, 
এই ডিপুটী-গিরি, এই সব্:ডিপুটাগিরি পাইতে পারিতাম 1৮ 
আমাদের দেশের ছাত্রসম্প্রদায় উপাধির একটা! আথিক মূল্য. 
আছে,এটা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র 
সম্জ্দায়ের প্রায় অনেকেই পুভ্রকলত্র লইয়া বিব্রত। উহার 
দেশের উন্নতিকল্পে কৃষি বা ত্বন্য ফোন বৃত্তি অবলঙ্গন দ্বারা 

লাভ করিতে পার! যায় কি না এই পরীক্ষা আপনাদিগের 

ও আপনাদিগের পরিবারবর্গের উপর দিয়! করিবে, এরূপ 

আশা কর! যায় না। অর্থবান ব্যক্তি বিস্যার্জন করিয়। 

দেশের হিতের জন্ত সেই বিস্তার চর্চা ও সময়-ক্ষেপ করিতে: 

ছেন, ইউরোপ ও আমেরিকাখণ্ডে ইহার ভূয়োতুয়ঃ উদাহরণ 

পাওয়! যায়, কিন্ত এদেশের লোককে পরিবার পোষণ ভিন্ন 

অন্ত উদ্দেশে বিদ্তা উপার্জন ও পরিশ্রম করিতে প্রায় দেখ 

যায় না। দেশের অবস্থা বুঝিয়া শিক্ষাপ্রণালীর নিয়ম 





, ক্নিতে গেলে, বৈঠকনির্দিষ্ট প্রপালীই উপযুক্ত বলিয়৷ 


বোঁধি হয়। “টেকনিক্যাল স্কুলে গিয়া ছুই বৎসর সময় নষ্ট 
করিলাম, চাকুরী মিলিল নাও ইহা অপেক্ষা এপ্টাঙ্স বা 
এল, এ বা বি, এ বা বি, এল্‌ পড়িলেকায দেখত,” এরপ্‌ 


১ম সংখ্যা | ] 


বস্তবৃ ছাবের! যাহাতে না করিতে পায়, যাহাতে (উনি 
ক্যাল স্কুলের অধ্যাতি না হয়, খাহাতে টেকনিক্যাল স্কুল 
বারা ছাত্রদের অপকার না হুইয়া উপ্ারই দর্শে, ইছার 


একমাত্র উপায়, টেক্নিক্যাল পরিক্ষা সাধারণশিক্ষার অঙ্গী-" 


ভূত করিয়া লওয়া। এণ্ট]ান্স পাশ করিতে গেলে যেমন এঠন 
কিছু রসায়ন ও পদার্থবিদ্কা শিক্ষা করা আবশ্তক হইবে, 
সেইরূপ এই চুইটা বিষয়ের পরিবর্তে কৃষি-বিজ্ঞান বা চা. 
বিজ্ঞান বা শর্করা-বিপ্তান বা নীল-বিষ্ঞান বা তৈল-বিজ্ঞান 
সম্বন্ধে কোন পাঠ্য পুস্তকের ব্যবহার বিশ্ববিদ্ভালয় কেন না 
্লাহ করিতে পারিবেন? ইভার যে কোনটা বিষয়ই হউক 
না কেন, প্রত্যেকটা স্ধব্ধেই এমন দুরূহ পুস্তক লিপিস্তে 
পারা মায় যে, এম, এ পরীক্ষার্থিগণ পর্যাস্ত শী বিয়ে উপযুক্ত 
শক্ষক দ্বারা প্রক্রিক়াদি সম্গলিত শিক্ষাপ্রাপ্সি বাতীত উহার 
উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। অর্থাৎ এমন অনেক গুলি 
ধত্ডি আছে, মাগাদের সম্বদ্ধে নিয় ও উচ্চ সকল শ্রেণীর 
বগ্ালয়েরই উপবক্ত শিক্ষা পৃস্তক ও শিক্ষক নিয়োগ করা 
[ইতে পারে। কলিকাতা সহরে নীপ, বা! রেশম, বা 
করা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কার্যকরী ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতে 
1রে না। কার্যকরী ভাবে যে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যাইতে 
ারে না, সে বিষয় শিক্ষা করিয়া কোন লাভ নাই। পাখী 
ড়ার স্টার কতক গুলা ছাই-ভন্ম মুখস্ত করিয়া পাশ করি- 
[র কারণ অকন্মণা লোক কতকগুলা ঈাড়াইর! যাইবে 
ন্র। সহরের উপযুক্ত *বিজ্ঞানবিষয় রসায়ন এব পদার্থ 
ঘগ্কা। কিন্ত যে জেলায় ইক্ষুর,চাষ, বা নীলের চাষ, বা 
বূশমের চাষ, বা চায়ের চাষ প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে, 
সই .জেলার বিদ্যালয়সমূছে হয় ইক্ষু, নয় নীল, নয় রেশম, 
চা সম্বন্ধে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিলে, ছাত্রদের 
বিশ্যৎ উদরান্নেরও সুবিধা হয়, অথচ চিত্বৃত্তির স্দুহি 
রর সকল বিষয়ের কার্যকরী ভাবে সম্যক্‌ শিক্ষা দ্বারা 
নূপ, হওয়া সম্ভব, পল্লিগ্রামস্থ স্কুল ও কলেজগুলিতে 
[রূপ ভাবে বিজ্ঞান (অর্থাৎ রসায়ন ও পদার্থ-বিস্তা) সন্ধে 
পাততঃ শিক্ষা দেওয়া হয়, সেরূপ শিঙ্গ দ্বারা তু 
খনই সম্ভব নহে । এই সকল বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষা” দিবা 
শিক্ষা করিবার অনেক শাখা-প্রশাখা আছে । এই সকল 
খা-প্রশাখা লইয়। রল ও দুরূহ, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ন্নান]ু 


প্রবাসী । ৯ 


শ্রেণার পাঠ্যপুস্তক সঙ্কালত করিতে পারী যায়। বন্বতঃ" 
মৃলপ্রণালী যদি বিশ্ববিষ্তালয় দ্বারা গ্রাহথ হয়, তাহা! হইলে 
শিক্ষক বা শিক্ষা-পুস্তক সম্বন্ধে কোনই আপত্তি উত্াপন 
হওয়া সম্ভব নয়। নীল, চা, রেশম, শর্করা ইত্যাদি চাষে 
অনেক শিক্ষিত বৈজ্ঞানিক সাহেব লিপ্ত আছেন। ইহীর! 
স্থানীয় কলেজে আপনাপন বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষা! দিয়া, ছাত্র- 


* দিগকে চাষ ও কারখানার কার্ধাপশিখাইতে লইয়া গিয়া 


নিয়শ্রেণীর বিষ্ভালয়ের উপযুক্ত শিক্ষুক প্রস্তুত করিয়া দিতে 
পারেন যে স্থানে চায়ের স্যার্ধ্য ই, সেই স্থানের স্কুল 
কলেজে চা সম্বন্ধে শিক্ষা হওয়াতে কোন ফল ন্বাই ) কিন্ত 
যেখানে চায়ের চাষ প্রচুর পরিমাণে এমাছে। সেখানে চা 
সম্বন্ধে কার্ম্যকরী ভাবে শিক্ষা দিবা “বন্দোবস্ত যত লু 
ব্যয়ে ও অনাগ্নাসে হইতে পারে, র্গৃয়ন ” বা পদাুবিষ্া' 
সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত স্ুখনই তত স্বল্পবায়ে ও 
সহজে হইতে পারে না। এদেশের মফংস্থলে গ্যাস্‌ নাই, 
গ্যান্‌ ভিন্ন রদায়ন বা পদার্থবিস্তার উপযুক্ত শিক্ষা দেওরী ' 
বড়ই কঠিন; কিন্তু সানেবদেরু নীল বাচা ঝা বেশে 
কারখানায় শিক্ষার নান! বিষয় আছে দেখা যাইবে। 
যাহারা সকল বিষক্ণ ভাল বুঝেন, তীহারা & সকল বিযয় 
বুঝাঈগ্লাও দিতে পারেনা ফ্চেষে ছাত্র বিষন্গুলি বুঝিতে 
পারিবে এবং কার্যাক্ষেত্রে পাঁরদশিত। দেখাইতে পারিবে$ 
সেই সেই ছান্র* অনায়াসে সাছ্বেদের কার্ধানাতেই , 
চাকুরী করিয়! অর্োপাক্ষনের উপায় করিতে 
অথবা স্থানীয় নিয়শ্রেণীর বিদ্যালয়ে শী বিষয়ের সি, 
নিষুক্তও হইতে পারে। সাহেবের! শিখ্টুইতে টাঁছিবেন 
কি না, এবং শিক্ষিত ছাত্রদের কারখানায় চ]ুকুরী দিবেন 
কি না, ইহা! বিবেচনার বিষয় বটে, কিন্তু সাহেবদের মধ্যে 
ভাল মন্দ লোক মাছেন, সকলেই কিছু স্বার্থপর ব! এদেশীয় 
লোকদিগের উপর বিদ্বেষী নহেন। শিক্ষা দিবার জন্ক ও 
আপনাদের কারখানা লইয়। গিয়া! ছাত্রদের কাধ্য করি-, 
বার,ন্বিধা করিয্লা দ্রিবার জন্ত অর্থ পাইলে ছাদের 
আপত্তি যে অধিক হইবে, এরূপ বোধ হয় ন!। 

যেম্্রা উচ্চ ও নিম়শ্রেণীর বিস্তালয়গুলিতে এক্ষণে 
সাঁভ্ত্য,ঃ গণিত, ইতিহাস, ইতমদি পাঠ্য 'বিষয় নির্দিষ্ট 
আছে, বৃতিতক্ষা বিজ্ঞান বিষয়ের মধ্যে প্রা হইলেও এ 


১৩ 


সকল বিষয়ের শিক্ষা হইয়! থাকে, তখনও সেইরূপ হইবে। 


যেমন এখন এম. এ. বাড়ি, এস্‌সি পাশ করিতে গেলে . 


একটা মাত্র বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা দেখান আবন্তক 
হয়, তখনও আর আর বিষয়ের স্তায় কোন বৃত্তি বিষয়ে 


পারদর্শিত। দেখাইতে পারিলে এম্‌. এ. বা ডি. এস্সি, 


উপাধি দত্ব হইতে পারে ।' একূপ শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন 
ছারা ছাত্রদের সময় নষ্ট হইবে না। ভাারা ঘেমন উদ্দেস্য- 
বিহীন ভাবে এক্ষণে স্ুঁলে বাঁ কলেজে পড়িয়া থাকে, তখ- 
নও তাহাই করিবে; এখনও যেমন এপ্ট্লন্স বা এল্‌. এ. 
বা! বি. এ. রা এম্‌: এ পাশ করিয়া চাকুরী অনেষণ করিয়া 
“শাকে, তথুন. সেরূপ করিবে ? একটা মাত্র পাঠা-বিষ- 
য্বের "বিনিষয়ে একটা বৃত্তিশিক্ষা। করিবার কারণ বিশ্ব 
বিস্ভালয়ের উপাধির মৃণ্নয ্বাস ন! হইয়! বৃদ্ধি তওয়াই সম্ভব, 
' চাকুরীর বাজার গরম ন! হইয়! কিছু নরম হওয়াই সম্ভব-_ 
বৃত্তি-িক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের নিয়োগ করার পক্ষে নানা 
ধশ্রেনীর সাহেবদের আগ্রহ জন্মান সম্ভর। এক্ষণে সওদাগর 
ও কুঠিয়াল সাহেবের! শিক্ষিত লোকদিগুকে অকর্ধণ্যই মনে 
করেন। সেক্সপিয়র, মিপ্টন্‌, কালিদাস, ভবভূতি, বাইনো- 
মিন্নাল্‌ ঘিওরেম্‌, সাহেবদের বিশেষতঃ কুঠিয়াল্‌ সাহেবদের 
“চক্ষুশুল। ইহারা 'ার্্যক্ষেত্রে গণরদর্শিতা লাভ করিয়াছে, 
. এরূপ শিক্ষিত লোক ৫*২৬৭২ টাকা বেতনে পাইলে 
২*৯০৭৯ টাকা! বেতন দিয়! সাহেব কেন নিযুক্ত করিতে 
যাইবন? কুঠিয়াল্‌ সাহেবরাও ত লাভের দিকেই দৃষ্টি 
রাখেন। সাহেব নিষুক্ত করিবার কারণ তাহাদের লাভের 
* অংশ কমিয় যায় ; অথচ সাহেবের! যেরূপ কার্দ্যকরী ভাবে 
শিক্ষা পাইয়! থাকেন, এদেশের লোকে সেরপ শিক্ষা পান 
ন], এ কারণ অনেক কার্যের জন্ত অগত্যা তাহাদের 
সাহেব নিষুক্ত কর! আবশ্তীক হয়। কার্ধ্যকরী ভাবে শিক্ষা- 
প্রা লোক এদেশে যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা 
নিশ্চয় “সাহেবের ভাগ কিছু -কদ নিযুক্ত করিয়া এদেশীয় 
লোক নিযুক্ত করিনা! অধিক লাভবান হুইতে গারিবেন'। 
বন্ততঃ সাধারণ শিক্ষার আঁ্বঙ্গিকতাবে বৃক্তিশিক্ষার 
উদ্তোগ হইলে, এদেশী লোকদের পক্ষে অন্নেক সুবিধা 
খাবে, চাকুরীর ক্ষেত বাড়িয়! যাইবে, চাঁটুরী ন| জুট- 


গ্রবাসী। 


সকল পাঠ্য-বিষয়ে হস্তক্ষেপ হইবে না, যেমন এখন এ 


২য় ভাগ ।] 


লেও ছাত্রগণ স্বাধীনভাবে বৃত্তি অবলম্বন করির।“অর্থো- 
পার্জন করিতে পারিবে রি 

স্থানে স্থানে পৃথক্‌ ও।বিশিষ্টভাবে বৃত্তি-শিক্ষার ব্যবস্থা 
হুয়া কোন ফল হয় নাই, এ কথ! বল। আমার উদ্দেশ্য 
নহে। বস্ততঃ সার্ভে-্কুল, মেডিকাল্ স্কুল, আর্ট-্ুল, 
ভেটেরেনারি স্কুল এবং কৃষি-বিদ্যালয় সংস্থাপনের স্বারা 
এক্ষণে অনেক লোকে অনেক রকম উপায়ে জীবিকা 
নির্বাহ করিতে পারিতেছে। এ সকল উপায় পূর্বে ছিল' 
না। কিন্তু এ সকল বিদ্যালয় যদি ছুই পাঁচটার স্থানে ছুই 
পাচ হাজারটা স্থাপিত হয়, তাহা! হইলে, বিট এ, বাবি, 
এল্‌ দের অপেক্ষা ও সার্ভেয়ার, ডাক্তার, চিত্রকর, ভেটেরে- 
নারি সাক্ন (গে-চিকিংসক ) ও কৃষি-বিজ্ঞানবিৎদের 
অবস্থা শোচনীয় হইয়! দাড়াইবে। বস্ততঃ বৃত্তি-শিক্ষার 
পুপক্‌ ও বিশিষ্ট বিদ্যালয়, ছুই একটীর অধিক তইলে ক্ষতি 
ভিন্ন লাভ নাই। বৎসরে, ছই সহজ বি, এ, বা বি, এলের 
স্থবিধামত চাকুরী হইতে পারে, শতাধিক বাক্তির এঞ্জি- 
নিয়ার, ওভারশিয়ার বা সার্ডেয়ারের কার্য্য জুটিতে পারে, 
২০1৫৭ জন চিত্রবিদ্যাবিৎ বাক্তির, ১০১২ জন গো- 
চিকিৎসকের, ৫1৭ জন কৃষিবিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তির চাকুরী 
জুটিতে পারে, কিন্ত আপাততঃ ইহার অধিক আশা! করা 
যায় না। বঙ্গদেশে একটার স্থানে যদি ছুইটা কৃষি-বিদ্যালয় 
বা গো-টিকিৎসার বিদ্যালর সংস্থাপিত হয়, তাহা হইলে 
প্রত্যেকটারই ছাত্রসংখ্যা “অপেক্ষাকৃত কম হইবে এবং 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যেরূপ বেতনের. গো-চিকিৎসক ও 
কৃষি-বিজ্ঞানবিৎ ছাত্রগণ এক্ষণে পাইতেছে, তখন তাহাও 
পাইবে না। আর স্কুলে এক্ষণে বংসরে ২*০।৩০* ছাত্র 
যাইয়! থাকে। উক্ত স্কুলের বর্তমান স্ুপারিণ্টেণ্ডেন্ট নান। 
শাখ। প্রশাখ। সংস্থাপন করিয়। ছাত্রদের নানারূপ কার্য্যে 
নিযুক্ত করিতে পারিতেছেন। কিন্তু বরাবর এই সকল 
ছা যে উপযুক্ত চাকুরী পাইবে, অথব! ছাত্রসংখ্যা” আরও 
অধিক হইলে যে পরে আটন্কুলের ছাত্রদের পেট ভরিয়া 
সাহার জুটিবে, এবিষয়ে সন্দেহ আছে। এ কারণ বৃত্তি- 
শিক্ষা দিবার জন্ত যে জেলায় জেলায় বিশিষ্ট ও পৃথক বিদ)1- 
লয় স্থাপিত হুইয়! দেঃশর মঙ্গল হইবৈ এরূপ মনে হয় না। 
ভধে এঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্কারি,' শিল্প-কার্ধ্য, এ সকল বিষয্বেন় 


টম সংখ্যা।] 


শাখা বুশাখা এত অধিক যে, সময়ক্রূপে শিক্ষা দ্বিতে 
হইলে, এ সকল বিষয়ের পৃথক* বিস্তালয় থাকা" নিতাস্ত 
আবশ্তক। কিন্ত প্রয়োজন ভেদে এই কল বিষয়ে ৫1৭টা 


বা ছই একটা মাত্র বিস্তালয় থাকিলৈই যথেষ্ট । চা সম্বন্ধে, : 
চিনি সন্ধে, তৈল সন্ধে, নীল সম্বন্ধে, রেশম সন্বহে- 


বা অহিফেন সম্বন্ধে যাহা কিছ, শিক্ষা করিবার আছে, 
সেই শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার আনুষঙ্গিক ভাবে দত্ত হইলে 
বথেষ্ট হইবে। এ সকল বিষয় এত ছুরূহ বা শাখা-প্রশাখা- 
ফুক্ত নহে যে, ইহাদের সম্বন্ধে সম্যক শিক্ষা দিবার জন্য 
বিশেষ বিশেষ কলেজ বা স্কুল আবশ্তক, অথচ এ সকল 
বিষয় এত তুচ্ছ বা সামান্ত নহে যে, ইহাদের সম্বন্ধে সম্যক্‌ 
জ্ঞানার্জন করিতে হইলে, এম্‌এ, পর্য্যন্ত পড়া ও স্থানীয় 
কল কারখানায় গিয়। কার্ধ্য কর আবহ্ীক না হইবে। 
যে জেলায় চারিদিকেই অহিফেন বা নীলের চাঁষ, সে 
জেলার বালক বালিকাদেরও অহিফেন ব1 নীল সম্বন্ধে কিছু 
বুৎপত্তি থাকা আবশ্ঠক। ইহাতে জেলার বিশেষ কাধ্য 
অটুটভাবে থাকিয়া যাওয়ার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে। 
আবার এই জেলার কলেজের ছাত্রগণের যদি নীল বা! অঠ্ি- 
ফেন সম্বন্ধে বিশেষ বৈজ্ঞানিক ব্যুৎপত্ভি জন্মে, তাহা হইলে 
জেলার বিশেষ কার্যের ক্রমশঃ উন্নতি হওয়াই সম্ভব। যে 
কলেজে নীল বা অহিফেন সম্বন্ধে শিক্ষা বিজ্ঞান-শিক্ষা 
বলিয়। গ্রাহ্থ হইবে, সেই কলেজের বিজ্ঞানাধ্যাপক নীল বা 
অহিফেন সম্বন্ধে পৃথিবীর «ষেখট্ুনে যাহা! নুতন আবিষ্কার 
হইতেছে, তৎসন্বন্ধে সংবাদ রাখিয়া এ সকল সম্বন্ধে কলেজ 
ল্যাঝোরেটারিতে পরীক্ষা করিয়৷ ছাত্রদের বুঝাইয়! দিয়া 
স্থানীয় উন্নতির অনেকগুলি সোপান স্থাপিত করিয়। যাইতে 
পারেন। পাটনা কলেজে অন্ত বিজ্ঞানের পরিবর্তে অহি- 
ফেন-বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত হইতে পারে ) বহরম- 
.পুর ও রাজসাহী কলেজে রেশম-বিজ্ঞান অন্ত বিজ্ঞানের 
পরিবর্তে গ্রাহথ হইতে পারে, কুচবিহার কলেজে চা-বিজ্ঞান 
অন্ত বিজ্ঞানের পরিবর্তে গ্রাহথ হইতে পারে) কৃষ্ণঈগর 
কলেজে নীল-বিজ্ঞান অন্ত বিজ্ঞানের পরিবর্তে গ্রাহথ হইতে 
পারে, বর্ধমান ও মফঃন্থলস্থ অন্তান্ত কলেজে কুফিবিজ্ঞা 
প্রবস্তিত হইতে পারে, রাঁচি বাঞ্হা্জারিবাগের হাই-স্কুলে 
তৈল ও রং সম্বন্ধে শিক্ষার বিশেষ বঙ্গোবস্ত হইতে পারে। 


প্রবাসী। 


১১ 


কলিকাতা প্রেসিডেন্সি বেত 
রসায়ন “শিক্ষা দিবার নিরম আছে, সেইকপই নিয়ম 
থাকুক। . 

কৃষি বা অন্ত কোন বৃত্তির উপযুক্ত পাঠ্/-পুস্তক নিদিষ্ট 
ও শিক্ষক নিযুক্ত করিতে পারিলে, কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় 
যে কোনস্থুল বা কলেজকে বিজ্ঞানের প্রিবর্তে উক্ত অধ্যয়ন . 
পর্বষয়ে শিক্ষা! দিবার ক্ষমতা দিবেন, খ্দি কলিকাত] বিশ্ব- 
বিস্তালয়ের কোন সদন্তের বিশেষ উদ্ধে[গ বারা এইমাজ 
নিয়ম প্রবুষ্ঠিত হয়, তাহা হইরেই বন্তুদেশে কি ও আর 
আর বৃত্তি-শিক্ষার উপযুক্ত ভিত্তি স্থাপিত হইবে 


শিবপুর, |] 
রর ] জ্রীনিত্যগোর্গাঁল মুখোপাধ্যায়। 
১৮ই মার্চ, ১৯০২। ১, 


অযোধ্যায় বাঙ্গালী । 


উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ইংরাজাধিক্কত হইবার বহুকাল" 
পরে অযোধ্যা মুসলমমীনদিগের হস্ত হইতে বিচ্যুত হয় 
সুতরাং অযোধ্যা অঞ্চলে বাঙ্গালীর বাস অপেক্ষাকৃত আধুং 
নিক। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে পঅযোধ্যায় ওপ্রথম সেন্স লওয়া 
হয়।* তাহাতে দেখা যায় ফেসমগ্র ত্মযোধ্যায় ্ত্ীপুরুষৰ 
মিলাইয় মাত্র ১২৮ জন "বাঙ্গানী। দ্বাদশ বৎসর পরে 
দ্বিতীয়বার সেন্স গণনার" সময় তথায় বাঙ্গালীর সুখ্যা 
১৩০৩ দেখা গিয়াছিল। সেই সময়ে উত্তরপশ্চিমের ম্ট 
এক 0 ৮১১৬ জন, এলাহাবাদে ২৪২৯ 'জন 
বং মথুরায় ২৩৩২ জন বাঙ্গালী বাস করিতেছিলেন।» 
১৮৯১ সালে সমগ্র অযোধ্যায় ১৮৬২ জন. বাঙ্গালীর 
সংখ্যা পাওয়া যায় । তগ্াধ্যে শুদ্ধ লক্ষৌএ ১২০১, ফয়জা- 
বাদে ৩৫৩ এবং ৩৮ জন অবশিষ্ট ১৯টি জেলায় "স্থানে 
স্থানে বাপ করিতেছিলেন। লক্ষৌ অযোধ্যা-প্রবাসী বাঙ্গা- 
লীর কেন্তরস্থল। শুনা যায় বাবু ছুর্গীচরণ বন্দোপাধ্যায় 
নামে উত্তরপাড়ানিবাসী কোন সন্ান্ত বাঙালী নবাব 
আসফ্উনুদীলার তোবাখানার দেওয়ান হইয়াছিলেন। ইহার 
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একজন বাঙ্গালী এখানে ছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে। ১৭৭৫ খৃষ্টান্দে নবাব আঁসফ্উদ্দৌলা:অযোধ্যার 
সিংহাসন অধিরোহণ করেন। বাবু চন্দ্রশেখর,মিত্র তাহার 
মীরমুঙ্গীর পদ প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গদেশ হইতে লক্ষৌ আগমন 
করেন।। ইনি মীরমুক্গী পাকিতে থাকিতেই উহার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা বাবু শ্রিশ্বনাথ মিত্র গ্লক্ষোএর রেসিডেপ্ট সাহেবের 
ক্যাশিয়ার হন। চক্রশেখর বাবুর পুত্র বাব গিরীশচন্্র 
মিত্র ওপিয়ম ডিপার্টমেন্ট কণ্বপ্রাপ্ত হইয়া গাজীপুর প্রবাসী 
হুন। এইসময় হইতে চারি পুরুষ উন্টারা গাজীপুরে বাস 
করিতেছেন লক্ষৌ ১৭৭৫ অন পর্য্যন্ত ৬৪টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
“শামের সমষ্ি মাত্র ছিলি। নবাব'আসফ উদ্দৌলাই প্রথমে 
কর্জাবাদ ত্যাগ করিস লক্ষৌএ রাজধানী স্থাপিত করেন। 
লক্ষৌএর যে ইতিহাঁসবিঞ্ুত প্র্থর্যা, সে সমুদয় এই সময় 
ইইত্বে। নবাব ওয়াজীদ আলীসাহ যখন বন্দী হন, তখনও 

*এই সহরে প্রায় ৯ লক্ষ * লোকের বসতি ছিল। নবাৰ 
আসফ্উন্দৌলা অতি দরবেশ হইতে ননাজাতীর শিক্প-ও- 
বাণিজাবাবসায়ীদিগকে স্বীয় রাজ্যে আনয়ন করিতেন এবং 
তাদের প্রতি বন্ধ অর্থ বায় করিয়া সমাদরে নিজ রাজ্যে 

' স্তাহাদের বাসনির্দেশ “করি দিতেন। ইহার বদান্যতা 
সুপ্রসিদ্ধ। এদেশে গ্রকটা প্রবাদ'আছে, “জিসকো ন দে 
মৌল! উসকে! দেয় আসফউদ্দৌল1” অর্থাৎ ভগবান যাহাকে 
বঞ্চিত' করেন আসফ উদ্দৌল! তাহাকে দান করেন। এই 
উদ্বারমূতি নবাবের সময় বাঙ্গালী ছুর্গাচরণ বাবু অথবা 
অ।রাপর বাঙ্গান্তী নবাবসরকারে কম্ম করিবেন, তাহাতে 
আশ্চর্যের বিখয় কি আছে? 

'প্রাচীন রাজধানী ফয়জাবাদে সর্বপ্রথম বাঙ্গালীর আগমন 
হইয়াছিল কি না তাহা নির্ধীরণ করিবার উপায় নাই। 
তবে এখনও 'এখানে কয়েক ঘর অতি প্রাচীন বাঙ্গালী পরি- 
বার আছেন। তাহাদের প্রায় সকলেই কমিসরিয়টের কর্ম 
চারী হইকা'অযোধ্াপ্রবাসী হন। লক্ষৌ এবং ফয়জাবাদ 
বাতীত অধোধ্ার স্থানে স্বানে বাঙ্গালী আছেন বটে, কিন্ত 
ছুই চারি ঘর ভিন্ন বোধ হয় কে স্থা্ী নহেন,।' অযৌঁ- 


প্রবাসী ! 
“বিশেষ প্রমাণ না পাইলেও ইহার সময়ে" যে অন্ান্স ছুই 


২য় ভাগ । ] 


প্রসিত্ধ'জমিদার ক্র্ধাকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র * রাজা 
দক্ষিণারঞ্গন মুখোরাধ্যা়্ সিপাহী যুদ্ধের পূর্বে লক্ষৌ- 
প্রবাসী হন। অযোধ্যারু তালুকদারগণের মধ্যে ইনিই 
একমাত্র বাঙ্গালী তালুকদার । রাজ দক্ষিণারঞ্জন অবধ. 
তালুকদার সভার সম্পাদকের কার্যা বহুকাল ধরিয়া অতি 
দক্ষতার সঠি-্ট সম্পন্ন করিয়াছিলেন । ইহার পৌজ কুমার 
্্রীষক্ত ভূবনরঞ্জন মুখোপাধ্যায় বর্তমান অযোধার একমাত্র 
বাঙ্গালী তালুকদার । ইহাদের প্ অনেক গণামান্ত বাঙ্গালী : 
লাক্ষৌএ স্থায়ী বাস স্তাপন করিয়াছেন। তন্মধ্যে অনেকেই” 
মুল আধিবাসিগণের নিকট সুপরিচিত ও সন্মানিত ভইয়া- 
ছেন। অযোধ্যা-প্রবাসে থাকিয়। যাহারা বাঙ্গালী জাতির 
মুখোজ্জল করিয়াছেন, এমন ছুই একজনের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

খুলনার জমিদারবংশায় টাকীনিখাপী আনন্দলাল 
রায় চৌধুরী 1 সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পুর্বে পশ্চিম 
যাত্রা করেন। তখন বঙ্গদেশ হইতে আসিতে জল- 
পথেই আমিতে হইত। আনন্দবাবুও নৌকা করিয়া 
আসিয়াছিলেন। সুতরাং জাঙ্গবী-কুলবর্তী প্রধান গ্রধান 
সহরগুলিতে বিশ্রাম করিতে করিতে আইসেন, এবং 
এই স্থত্রে প্রথমে উত্তর-পশ্চিম, পরে অযোধ্যাপ্রবাসী হন। 
যখন বিদ্রোহীদিগের ভয়ে ইংরাজ ও বাঙ্গালীগণ ইত 
স্তত পলায়ন করিতেছিলেন, আনন্দবাবু তখন কাণপুরে 
গিয়া উপস্থিত হন। . এখানে তাহার পূর্বপরিচিত 
প্রসিদ্ধ ডাক্তার চণ্ডীচরণ ' ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ হয়। 
উভয়ে তখন লক্ষৌএ আসিয়া স্থায়ী বাস স্থাপন করেন। 
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১ম সংখ্যা । | 
এ অঞ্চলে সে সময় পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রণালী ব্ড় প্রবেশ 


লাভ করে নাই। বিশেষতঃ ত্বীলুকদার এবং স্থানীয়. 


ব্রাজন্তবর্গের মধ্যে শিক্ষা-নীতি এবং উদার জ্ঞানের অতীব 
শোচনীয় অভাব ছিল। নিরবচ্ছিন্ন আমোদ প্রমোদ 
কালাতিপাত করাই ধনী সম্প্রদায়ের এবং তাহাদের ' অন্ধু- 
করণে জন-সাধারণের . জীবনের প্রধান উদ্দেশা বলিয়া 
জ্ঞান ছিল। কিস্ত সেই তামসিক সমাজের যাবতীয় 
কুসংস্কার রাজ] দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং বাবু আনন্দ- 
লাল রায় প্রমুখ কতিপয় বাঙ্গালীর সংস্রবে বিদুরিত হয়। 
এমন কি এই সকল বিলাসী জমিদারবর্গের জীবনের 
আোত এককালে ভিন্নপথগামী ভয়। উক্ত প্রবাসিগণের 
বিশেষ উদ্যোগে এবং গবর্ণমেণ্টের অন্ুমোদনে অযোধ্যার 
জমিদারসম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য ১৮৬৪ সালে লক্ষৌএ 
“৬/2105+ 1105005610” স্থাপিত হয় । রাজা দক্ষিণারঞ্জন 
উক্ত বিদ্যালয়ের পরিদশক 
গবর্ণর নিযুক্ত হন। উভয়েই স্থীয় কর্তব্য এরূপ দক্ষতার 
সহিত সম্পাদিত করেন যে, লক্ষৌর তাৎকালীন কমি- 
ষনর বাহাছুর অযোধ্যার রাজন্ব কমিষনর এবং অযোধ্ার 
চীফ. কমিষনর প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ সরকারী 
রিপোে উভয়ের ভূরি ভূরি প্রশংসা করেন। অযো- 
ধ্যার হিন্দু মুনলমান ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই 
আনন্দবাবুর শিষ্যত্ স্বীকার করিয্লাছেন। তন্মধ্যে ভীঙ্গার 
রাজ! উদক্নপ্রতাপ সিংহ, সীতাপুরের অন্তর্গত মহন্মদাবাদের 
তালুকদার নবাক আমীর হোসেন খ। বাহাছুর এবং রাজ 
রামপাল সিংহের নাম উল্লেখযোগ্য । অযোধ্যার জমি- 
দার সম্প্রদায় আনন্দবাবুর নিকট স্থৃতরাং বাঙ্গালীর নিকট 
কতদুর খণী তাহা তাৎকালিক সরকারী রিপোর্টে প্রকাশিত 
গবর্ণমেন্টের মন্তব্যগুলি পাঠ করিলে জানা যায়। অযো- 
ধ্যার তৃতপুর্ব কমিষনর ও পঞ্জাবের তৃতপূর্বব ছোটলাট 
সারণছেনরি ডেভিস্‌ বাহাছুর লক্ষৌর কমিষনর সান্তহবকে 
এ সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিন্পদংশ উদ্ধত 
হইল +-_ ঠ* 
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আনন বারু গবর্ণমেন্ট হইতে এরূপ অনেক প্রশংসাঙগন্জ 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; আমরা বাহুল্য ভয়ে অধিক উদ্ধত 
করিলাম না। হার সমসাময়িক প্রসিদ্ধ প্রবাপী বন্ধগণ 
প্ৰায় সকলেই গত ভইয়াছেন। কিন্থ তাহাদের বংশাবলী 
এ প্রদেশের চতুর্দিিকি দ্ুড়াই্া পড়িয়াছেন। রাজ 
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যা, ্টকষীএবু বিগ্যাত বাশ রেকডা- 
রেও ক্রীমচন্দ্র বনু, এম, এ, বারাণসী হইতে একাশিত 
্টার্রের সম্পাদক ৮ ঈশবরচজ্জ গঙ্গোপাধ্যায় বিশুপত 
ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের সম্পাদক শ্রীবুক্ত র্গানন্' সিংহের 
পিতা ৬ হেমচন্ধ সিংহ, এবং ৬ কৃষে্সান্ন্যাল 4 প্রতি 
আনন্দ বাবুর বিশিষ্ট বন্ধুগণ শ্াহার সহিত ইহধাম ত% 
করিয়াছেন । * এ 
নবাব ওয়াজীদ আলী তাহার আনন্দকানন কৈসর-" 
বাগের পূর্বদিকস্ত একটি ন্ুবৃহৎ অট্রালিক্‌। ক্রয় করেন। 
এ অট্টালিকা তাহার ক্ষোরকার আজীম উল্লা খার সম্পত্তি 
ছিল। নবাব উহার মুল্যস্বন্ূপ আর্জীমকে চাক্সিলক্ষ টাক 
দিয়াছিলেন। তখন হইতে ইহার নাম হইল চৌলক্ষি 
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* 1 ইনিঈকা বুল-যু্ধেবৃদ্ক্ষেত্রে শক্রহত্তে লীবন বিসর্জন করেন? 


১৪. 


মহল। * এই মহলে পরে নবাব বাস করার র্‌ ইহা প্রধান 
' মহলে পরিণত হয় এবং “চৌলক্ষি মহল সরাই ইজ্জত্মহল” 
এই নামে অতিহিত হয়। এখানে বিজ্রোহ্থী বেগম স্বীয় দরবার 
করিতেন এবং করেক সপ্তাহের জন্ত এখানে ইংরাজদিগের 
বন্দিগণ রক্ষিত হইয়াছিল। আনন্মবাবু এই অষ্টালিক! 
ক্রয় করেন। আননাবাবু: কিছুকাল রাজ! ভিঙগার প্রাই- 
ভেট্‌ সেক্রেটরির কাজ করিয়াছিলেন এবং দেওয়ান রণ- 
বিজয় বাহান্বর সিংহের ঝুহুষ্া তালুকের প্রধান কার্য্াধ্যক্ষ 
হইয়াছিলেন। ইংরাজী সাহিত্যে ইষ্টার প্রগাড় অন্ধুগাগ 
ও যথেষ্ট অধিকাঁর ছিল। ৫ 

অযোধ্যার ঈন্স্পেক্টর অব্‌ স্কুলস্‌ বাবু রামচন্ত্র সেনের 
পরি্য় ইতিপূর্কেই, ্রদণ্ড হইয্লাছে ॥ অবোধ্যার প্রসিদ্ধ 
বাঙ্গালীগণের মধ্য বাহার বর্তমান তন্মধ্যে ডাক্তার রামলাল 
চক্রবর্তী রায় বাহাছরের নাষ বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য । ইনি 
১৮৭১থৃষ্টাবে কলিকাতা! হইতে কলভিন হাসপাতালের ভার- 
প্রাপ্ত হইয়া এলাহাবাদদে আইলেন, এবং মোরাদাবাদ ও 
বারাশসীতে বদলি হওয়ার পর-১৮৭৯থৃষ্টাব্বেলক্ষৌ আগমন 
করেন । তদবধি ইঙ্ীর হান্তে উত্তর-পশ্চিমের মধ্যে প্রধান 
চিকিৎসালয় বলরামপুর হাসপাতালের ভার স্তস্ত রহিয়াছে। 
রপরামপুরের মহারাজ! ছুর্বাজন বাহাছর কে, সি, এস, 
আই,ব্যাপ্্শিকার কালে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে হিমালয়ের শৈলপাদ- 
মলে পতিত হুইয়া মরণাপন্ন হন। গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত 


হইয়া ডাত্বণর মহাশয় তাহার চিকিৎসা করেন। ইহার 


স্থচিকিৎস্বগুণে মহারাজ! পুনজ্জাঁবন লাভ করিয়া ক্কত- 
জভার-নিদর্শন স্বরগ্ ডাক্তার মহাশয়কে বহুমূল্য উপহার 
এবং মাসিক একশত টাকা চিরস্থায়ী বৃত্তি নির্ধারিত 
কারর়া দেন। রামলাল বাবু উত্তর-পশ্চিমের যে যে স্থানে 
' অবস্থান করিয়াছেন, সেই সেই স্থানে তিনি সর্বসাধারণের 
তক্তি শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন । 

, যখনই গবর্ণমেন্ট তাহাকে স্থানান্তরিত করিয়াছেন 
তখনই স্থানীয় প্রধান ও সন্তরান্ত ব্যক্তিগণ প্রকান্তে সভা 
করিয়া 00577637884 করিয়া- 
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প্রবাসী। 


[ ২য় ভাগ. 


ছেন। স্থানীয় হু সুসমমান এবং ইউরোপীয় সার 
তাহার গুণের কিরূপ পক্ষপাতী, ১৮৭৬ সালের ৯ই সেপ্টে- 
স্বর এবং ১৮৭৭ সালের ওর সেপ্টেম্বর তারিখের পাইও- 
নিশ্বর পত্রপাঠে তাহা জানা যায়: তৎকালে হিনৃম্থানী ও 
মুললমান সশ্প্রদাযের ভিতর ডাক্তারী চিকিৎসার আদর 
ছিল না। হাঁকিমী ও বৈদ্তক ভিন্ন আর কিছুর প্রতি 
সাধারণের শ্রদ্ধা ছিল না। বৈস্ভক চিকিৎসা আন্ুর্কোদ 
মতে হইলেও বাঙ্গালী কবিরাজগণের হ্বার৷ এই শাস্ত্রীয় 
চিকিৎসাপ্রণালী যেরূপ উৎকর্ষ লাভ করে, হিন্দস্থানী 
“বদ” গণের মধ্যে সাধারপতঃ তাহার কিছুই ছিল না॥ 
বাঙ্গালী ডাক্তার এবং কবিরাজগণের দ্বারাই এতৰঞ্চলের 
চিকিৎসার সুবন্বোবন্ত এবং জনসাধারণের প্রধান অভাব 
মোচন হইয়াছে । ইংরাজ বাহাছুর বনু চেষ্টাতেও এদে- 
শীয়গণের মধ্যে বসস্তের টাক! দিবার প্রথা প্রচলিত করিতে 
পারেন নাই কিন্তু একজন বাঙ্গালী এসিষ্টান্ট সার্জন কর্তৃক 
তাহা হুইয়াছিল। ডাক্তার চন্ত্রনাথ বিশ্বাস * তাহাতে 
প্রথম ক্কৃতকার্ধ্য হুন। র[মলাল বাবুর দ্বারাও সেই 
রূপ ছই একটি ইউরোপীয় চিকিৎসা-প্রণালীর প্রবর্তন হয়। 
পুর্বে এদেশে বড় কেহ চক্ষুর ছানি কাটাইত না। 
চচ্ষুর ছানি কাটান ইঞ্ার সময় হইতে একপ্রকার 
আরম্ত হুয়।1 এ প্রদেশে স্ত্রী-চিকিৎসার একান্ত অভাব 
ছাঃ এই প্রণালী ইহ উদ্ভব হয় গবমন্ের 


»সিউটনদির সময় ই সর্বন্বাস্ত হই স্যাসীর বেশে গদব্রজে 
কলিকাতা প্রত্যাগত হুদ ইহার জনৈক বন্ধু বিজোহীদের হত্ত হইতে 
রক্ষ। পাইবার জন্ত “ভুত! ক্রধ” বেশ ধারণ করিয়! পলায়ন করিতে- 
ছিলেন। পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হওয়ায় উ্তয়ে উতয়কে চিনিতে পায়েন 
এবং গৌধানে পলায়ন কয়েন ।' 
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শ্রীচক্্রশেখর সৈন। 


য়। 


স্বর্গীয় আনন্দলাল রা 








ঠাকুর সাহেব মানসিংহজী। | 


৮ 








১ম সংখ্যা।]. 


দিক এব ইনি বিশেষ প্রশংসাতাজন হইনাছিলেন। এ 
প্রদেশে রাঁমলাল বাবু স্বজাতির গৌরব কিরূপ বৃদ্ধি 
করিয়াছিলেন; কেহ তাহান্ধ বিশদ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা 
করিলে তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত* পাঠ করিতে পারেন। 

1তৃপ্রদক্ষিণ” প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা সুপ্রসিদ্দ পরিত্রাজক 
ব্যাৰিষ্টার শ্রীযুক্ত চক্রশেখর পেন মহাশয় সম্প্রীতি ফয়জা বা 
প্রবাসী হইয়াছেন। কুড়ি একুশ বৎসর পৃর্ব্ণে তিনি আর 
একবার এতদঞ্চলে বাস করিয়। গিয়্াছেন। এলাহাবাদ 
হইতে “সাহস” নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত। 
চন্তরশেখর বাবু কিছুকাল তাহার সম্পাদকতা৷ করেন। 
ইস্টার বহুঘটনাপূর্ণ জীবনের কিযদংশ উত্তর-পশ্চিম-প্রবাসী 
বাঙ্গালীর সংবাদপত্রের সহিত জড়িত থাকায় প্রবাসীর 
গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে সন্দেহ নাই । চক্জ্শেখর বাবু মালদহ 
জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। এইখানেই গ্রামে স্ুল-মাষ্টারী 
ও পরে গবর্ণমেন্টের চাকরী করেন এবং সরকারী কার্য্য 
পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবেশ 
করেন। ভাক্তারী শিক্ষার পর ইনি আসামের সীমান্ত 
প্রদেশে মেডিকেল অফিসার হইয়! কিছুকাল অতি- 
বাহিত করেন। ১৮৮৯ সালে ইনি ইউরোপ ভ্রমণে 
বহির্গত হইয়া নানা দেশ পধ্যটন করতঃ ১৮৯১ সালে 
ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! পুনরায় ভ্রমণে বহির্গত 
হন। বাল্যকাল হইতেই দেশত্রষণের প্রতি চক্জশেখর 
বাবুর আস্তরিক অনুরাগ জন্মে ইনি ইউরোপ, আমে- 
রিকা, আফ্রিকা; চীন, জাপান, সিঙ্গাপুর, পিনাং, আসি- 
যার প্রধান প্রধান স্থান এবং পৃথিবীর সীমান্ত দেশসমূহ 
পরিভ্রমণ করিয়। তাহার আজন্মের পধ্যটন-স্পৃহ! একপ্রকার 
পরিতৃপ্ত করিয়াছেন । তাহার পাতিতাপূর্ণ প্রবন্ধ এবং 
ত্রমণবৃত্তান্ত বঙ্গ-সাহিত্য তাগডারের অমূল্য সামগ্রী। বহু 
কাল হইতে ইনি সাহিত্য-সেব! করিতেছেন। মাতৃভাষার 
রানার 0825 জাগি) আও5:8088০0 আথবুতত চা 6০0৮৩, 
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প্রবাসী। 


* ১৫ 


প্রতি যে তাহার একান্তিক অঙথরাগ আছে,তাঁহা তৎপ্রত 
তৃপ্রদৃক্ষিণ পাঠে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। উক্ত গ্রস্থের 
ইংয়াপী ও মাতৃভাষা সঙ্বস্ীয় কৌতৃহুলপ্রদ অংশটুকু 
প্রত্যেক প্রবাসী বঙ্গ-সম্তানের পাঠ কর! আবম্তীক । আধু- 
নিক ভারতবর্ধায় পৃথিবী-পর্ধযটকগণের মধ্যে ইনি সর্ব 
প্রধান । চন্্শেখর বাবু এক্ষণেক্ফয়জাবাদ জেলা আদালতে 
ব্যারষ্টারি করিতেছেন । 
প্রীজানেজমোচন দাস। 


সপ 


শত্রুঞয় পর্বত 


আবী বাসী যেরূপ হিন্দু শৈবম্রাদায়দিগের তীর্ণস্থান 
এবং ধেরূপ এ সম্প্রদায়ের লোকের! তথায় শিব-মন্দির 
স্থাপন কর! মহা! পুণ্যের কাজ মনে করেন, সেইরূপ ইজস- 
মতাব্লত্বীদিগের পক্ষে শক্রঞ্জয় পর্বত একটা তীখ্থান ও 
সেই স্থলে মর্দির স্থাপন করা তাছাদের মতে অত্যন্ত 
পুণ্যের কাজ ।” এখানে ইহাদের প্রথম তীর্ঘন্কর খয্ভদেব 
তগন্তা করিয়াছিলের্ন। এই পর্বত এত মন্দিরে আচ্ছাদিত 

যে, তঙ্জন্ত ইহাকে সচ্রাচর 6 ॥ ্ৈ 19771৩5 ( অর্থাৎ 
জিতে, 

ভারতবর্ষের পশ্চি অঞ্চলে কাঠা প্দূশ পা্ি 
তান নাষক একটা কষুত্র দেশীয় রাজ-স-স্থান আছে। প্সেই 
রাজদ্বে শক্রঞ্জয় পর্বত। পালিতানার রাঙ্গা রাজপুতৃবংশ- 
জাত এবং তাহার উপাধি “ঠাকুর সাহেব” ভাঁছার কজ- 
ত্বের বাৎসরিক আয়কর প্রায় ছয় লক্ষ টাকা। গালি- 
তানার বর্তমান রাজার নাম ঠাকুর সাহেব. মানসিংহকসী।. 
তাহার প্রতিমূর্তি এই সংখ্যাতে প্রদত্ত হইল্‌। ' * 

পালিতান! সহয়ে যাইতে হইলে সোৌনগড় নামক রেল- 
ওয়ে ষ্টেসনে নামিতে হয়। সোনগড় বোস্বাই হইতে প্রায় 
২৪ ঘন্টা রেলে করিয়া পৌঁছান যায়। সোনগড় হুইতে 
পালিতানা প্রায় ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত )' পথ প্রশত্য ও 
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রা লোকেয়া প্রান গরুর 
সোনগড় হইতে পালিতানায় যাতায়াত করেন। 


১৬. 
কিন্তু, ঘোড়ার গাড়ীতৈ যাওয়া সুবিধাজনক । পালিত্মন! 
হইতে শক্রুঞ্জয় পর্বত প্রায় ছুই মাইল দুরে অবস্থিত। 
কেহ. কেহ পাব্ধী করিয়া এই পর্বতের উপর উঠেন, কিন্ত 
জৈনসন্প্রদায়ের লোকেরা তাহা পুণ্য কাজ মনে করেন 
লা পর্বতের উপর উঠিবার জন্য ভাঙার গায় গায় সিড়ি 
নিশ্মিভ কর! ভইয়াছে। « 
এই পর্রতে যে সকল মন্দির আছে, তাহ! ভালরূপে 
দেখিতে হইলে অনেক "দিন লাগে। একদিনের কাজ 
নহে। এই সকল মন্দির তৈয়ার করিতে নির্ধীণকাঁরীরা 
, যেরূপ পরিশ্রম ও উচ্চ-শিলের আঁদশ দেখাইয়! গিয়াছেন, 
তাহা অসাস্ত প্রশংসন্টয়। 
” এই পর্বজের'উপরে যে কেবল জৈনদিগের মন্দির 
আছে, তাঁহ। নহে। হিচ্ুদিগের পূজার নিমিত্ত হম্থুমানেরও 
একটা ক্ষুদ্র মন্দির আছে । এই স্থলে অনেক হিন্দুরা ্রীরা 
ঘাসিয়া তাহার গানে সিন্দুর মাগাইয়। দিয়। থাকেন । 
“হের পীরের দরগ। বণির। বিখ্যাত একটা মুদলমান- 
দিগের উপাপন। করিবারও স্থান এই *পব্রতের উপরে 
আছে। ২ 
জৈনদিগের প্রসিদ্ধ তীতস্থলে হিম্টু 'ও মুসলমানদিগের 
মন্দির ও দরগা থাকিবার কি ইদেস্ত তাহা এই স্লে বলা 
আবতক। এইকপ প্রীবাদ প্রসিদ্ধ আছে যে, পন ভারত- 
বর্ষে আর জৈন রাজা ছিল না, তখন তাহাদের উপর মতা 
অর্ধঠাচার হইত। বৌদ্ধসাম্প্রদায়িক লোকেদের উপর 
কিরূপ স্বত্াচার হইরাছিল এবং কিরূপে হিন্দুরা বুদ্ধদেবের 
ধর্মকে এদেশ হইতৈ বিতাড়িত করিয়াছিল তাহা প্রায় 
সকলেই বিদিত'আছেন্। সম্ভবতঃ হিন্দুরা এরূপ অত্যা- 
চার জৈনদিগের উপরও করিতে ক্রুটী করেন নাই ) কাঁরণ 
জৈন ও" বৌন্ধ ধর্দ্টে অতি অল্পই প্রভেদ আছে। কেহ 
কেহ এইন্ধপ বলিয়া থাকেন যে, বৌদ্ধ ধর্ম হইতেই জৈন 
ধর্টের উত্প্ন্তি হইয়াছে । যে দেশে জৈনদিগের এই মহা 
তীর্ঘস্থল, তাহা বহু শতাব্দী হইতে হিন্দু রাজাদিগের অধীন । 
অতএব তাহাদিগকে ষন্তষ্ট রাখিবার জন্ত জৈনরা ই হন. 
মানের মন্দির রাখিতে কোন আপত্তি করেন নাইএ৯ রী 
মুসলমানেরা কৌনকালেই মুত্তিপূজক ছিলে না। 
তাহারা মৃত্িভঙ্গ করাই প্রধান ধর্ম বলিম্না মনে রিতেল। 


প্রৰায়ী। 


[ ২য় ভাগ। 


এই শব্রু্য পূর্ববতে যে তীহারা৷ কত্তবার লুটপাট করিয় 


গি়্াছেন, তাহার ঠিক নাই। 'তাহাদিগের লুটপাট নিবারণ 


করিবার নিমি্ত এবং তাহাদিগের অত্যাচারের হাত 
হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য জৈনরা নিজের তীর্থস্থলে 
এই শীরের দরগা নির্মাণ করিয়! দিতে কুত্টিত হন নাই। 
পর্বতের উপরস্থ মন্দিরের চারিদিকে ছুর্গের স্তায় মোটা 
'ও পুরু দেওয়াল ও তাহ! ভেদ করিয়। স্থানে স্থানে বড় বড 
দ্বার আছে। প্রত্যেক মন্দিরের ভিতর একটা জৈনদিগের 
উপান্ত তীর্থঘস্কর দেবতার মুক্তি আছে। এ সকল মৃষ্তি শ্বেত 
মার্ধল প্রস্তর হইতে নির্মিত এবং বহুমূগ্য অলঙ্কার দ্বারা 
স্থশোভিত। শক্রঞ্জয় পর্বতের উপর উঠিলে কেবল প্ররু- 
তির লৌন্দর্ষেযই নহে পরস্থ মনুষ্যনির্টিত চিত্র নৈপুণ্যে ও 
মন পুলকিত ও আহনাদিত হয়। ইহা! জগতে একটী 
অত্যন্ত রমণীয় স্থান। ডাক্তার বর্গেস ইংরাজী ভাষায় 
শক্র্য় পর্বতের বর্ণনা করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন £-_ 
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আমরা এই দ্ৈন মন্দিরগুলির মধ্যে চারিটির চিত্র 


দিলাম। 
শ্রীবামনদাস বস্থু। 


মধ্যপথে । 
“হে পথিক ! আরো কত দুরে তব দেশ? 
সুদূর কল্পনীমত দুরে অতি দুরে 
মিশাকে"পশ্চাতে মোর স্বদেশের রেখা ? 
সেথাকার শেষধনি যায় ক্রমে সরে, 
" "নিরাশ প্রেমের শেষ দীর্ঘশ্বাস মত। 


হু 
রর 
নু 
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গজদন্ত ও পিতা প্রতিবপন কর! কাঠের আসন্াব। হোষিয়ারপুর 
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দারুশিল্প। [করা । জালন্ধর। 





স্বজনী ও বন্ত্ 


সেও 


চাটি, 


সূচিনৈপুণ্য। 
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সন্মখেতে চুপে জাগে বিজ নিখ, 
স্বপনপ্রবাহ মত পড়ে মাছে পথ, 
নিশীথ-বিহগ-ম্থর হয় চমকিত? 
»শিরোপরে আপনার-ুষ্বিজন শ্বরে 
নীরব প্রহরী মত আঁধারের ছায়া 
ফাড়াইয়। হেব। হোথ। মাছে ঘনী ভূত ; 
* তন্দাবেশে পথদীপ মাণ্ছে মিলাইয়া 
আপনার সকম্পিত ন্লানজ্যোতি ছায়ে ; 
ঘুমাবেশ শ্রান্ত চোখে পড়িছে ঢলিয়া ;_ 
হে পথিক ! আরো কত দূরে তব দেশ? 
কোন্‌ নিশি মাঝে লও ?* কহিন্থ ডাকিয়া। 
আধন্বপ্রভঙ্গ যেন ফিরিল পণিক। 
তন্ত্রামগ্র দীপালোক নিবিল তখন ) 
মধ্যপথে নিশিযাত্র! হ'ল অবিচল ; 
পৌহাকার ফিরে এল দিন জাগরণ। 
লজ্জাবতী বন । 





ভারত শিম্প-সম্ভার। 

আম্ৰীঘরা কংগ্রেস উপলক্ষে কলিকাতার শিল্প-গ্রদ- 
শনীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তীহারা৷ দেখিয়া আসিয়া- 
ছেন__-এখনও ভারতীয় শিল্প-নৈপৃণ্য সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ু হয় 
নাই। কোন কোন বিষয়ে অনন্যসাধারণ কলা-নৈপুণা 
বিলক্ষণ দেদীপ্যমান। তজ্জন্য আমরা কিয়ৎ পরিমাণে আত্ম- 
ক্লাঘ৷ প্রকাশে সঙ্গম হইলেও, সে শ্লাঘা বড় অধিক দিন 
সন্তোগ করিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া বোধ হয় না। 
সভ্য জগৎ নিত্য নূতন শিল্প-কৌশল আবিষ্কারে নিযুক্ত 
থাকিয়। নিরস্তর সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে; আমরা কেবল 
পশ্চাৎ হইতে আরও পশ্চাতে পিছাইয়। পড়িতেছি ! 

* শিল্পের আদর অবসন্ন হুইয়া পড়িতেছে ) শির্পীর 
সংখ্যাও দিন দিন ক্ষীণ হুইয়া উঠিতেছে। দেশের লোকে 
উৎসাহদানে কৃপণতা করিলে শিল্পের অধোগতি উপস্থিত 
হওয়া ম্বাভাবিক ব্যাপার। সেই স্বাভাবিক নিষ্টুম 
ভারতীর শিল্প-স্ভার ক্রমে পূর্বগৌরব ও প্র্ব-সৌভাগ্য 
হারাইতে বসির়াছে 1, 


১৫ 


প্রবাসী। মি 


পাশ ও শা 


কলিকাতার মত ধনাঢ্য রাজধানীতে কিরদদিবসের জয় 
যে বিচিত্র শিল্প-সম্তার সঙ্জীতৃত হইয়া লোক-লোটনের , 


. আননবুদ্ধন করিয়াছিল, -লোকে অর্থব্যয় করিয়া! ক্রয় 


করিবার জন্য যখাবোগ্য আগ্রহ প্রকাশ না করার়-_তাহার 
অধিকাংশ দ্রব্য শুন্তগর্ড সাধুবাদ ও ক্ষুদ্রকায় পুরস্কার 
পদক উপার্জন করিয়া শিল্লিগৃছে গ্রতযাবর্তন করিতে বাধ্য 


* সৃইয়াছে। 


দেশ বড় দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে! এখন আর ব্যয় 
বাহুল[ করিয়া বহুমূল্য শিল্পদ্রব্য ক্লু করা সম্ভব নহে, 
ইত্যাদি বাধি বোলের আবৃত্তি করিয়া কৈফিয়ত স্থষ্টি কর! 
কঠিন নহে। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ সত্য, বলিয়া বোধ হয় 
না। অর্থ-দৈন্য অপেক্ষা রুচি-দৈট্যই অর্ধিক পরিপ্কুট। 
তজ্জন্ত দেশীয় শিল্পে অনাস্থা ও বিদেশের ক্ষাখণ্ডে আসক্তি 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে । , 

ভারতীয় আচারব্যবহারের পার্থক্যবশতঃ যে সকল 
বিদেশের শিল্পপ্রব্যের কিছুমাত্র প্রয়োজন অন্তৃত হইত 
না, এখন হাহা ব্যবহার করিবার জন্ত 'আচারব্যবহারও 
পরিবন্ঠিত হঈতেছে ! ধনাচ্যের গৃহসজ্জার মধ্যে পৃথিবীর 
সকল দেশের ' কল্লানৈপুণ্য পুক্জীক্কত, -কেবল তাহার 
স্বদেশই সেখানে হতমাস ! 2 

দেশে যে উপযুক্ত উপকার অভাব আছে, তাক 
সত্য বলিন্মা বোধ হয় নাঁ। তাহার প্রধান দো এই যে, 
তাহা বিলাতী নহে, হ্বদৈনী। বিলাত্তী-মোছে' জনুসমান্গ” 
অন্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তঙ্জন্ত দেশীয় শিল্প বিদ্ধ হই 
পড়িতেছে। 

হশ্প্যতল আচ্ছাদন করিবার জন্ত বিলাতী কাপে 
ব্যবহৃত হইতেছে । অন্ন দিন পূর্রে বিলাতের লোকে 
“কার্পেট” চিনিত না) আমাদের ও পারস্তের আঁদশ , 
লইয়াই তাহার! কার্পেট প্রস্তুত ও ব্যবহার করিতে 
শিখিয়াছে। কার্পেট শীত প্রধান দেশের পক্ষে আবন্তীক 7 
শরীম্মপ্রধান দেশে অনারৃভ হন্ম্যতলই সমধিক সুখকর )' 
মর্শর-ধচিত হইলে আরও নুখকর। তথাপি যদি বিচি 
চারি হস্্যতল আচ্ছাদন করিতে হয়, তাহার নান! 
উপকরণ দেশে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। কুশ কাশ সর্বত্র 
প্রাণ ছুওয়)যায়) তাহার দ্বারা বর্ণসমাবেশ ও রচনা- 
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কৌশলে অতি উৎকৃষ্ট আস্তরণ প্রস্তুত হইতে পারে ১-_ 
: ককার্মীরাঞ্চলে ইংরাজের কৃপায় এরূপ আস্তরণ অনেক 
প্রস্তুত হুইতেছে। মাছর কত সুন্দর, কত হুক, কত 
বিচিত্র শির-চাতুর্যের পরিচয় প্রদানে সক্ষম, এবার 
মাদ্রাজী মাছুর তাহার সাক্ষাদ্দান করিয়াছিল; তাহা 
ঘেমন কোমল, তেমনি মস্থণ ; ধনীর ম্ম্যতল আচ্ছাদন 
করিবার পক্ষে সব্বাঃশেই স্ুন্দর। গালিচা, ভলিচা, 
কার্পেট, সতরঞ্চ এখনও পর্যাপ্ত প্রস্তত হইয়া গাকে ) 
তাহার প্রস্তত-কৌশলও নিতান্ত সহজ । শণ, পাট, মেষ- 
লোম, তুল! ও রেশমের দ্বার! সাধারণ কার্পেট এবং জরি 
মিশাইয়া বহুমূল্য কার্পেট প্রস্তুত করিবার কৌশল লোকে 
এখনও বিশ্বত হয় নাই। কিন্ত দেণীয় কার্পেটের আদর 
ক্রমে বিনুপ্ত হইতেছে, 

দরবারে, বিবাহ-সভান ও ধনীগৃহে যে বমূলা কার. 
কাধ্যখচিত ”মসলন্দ” নামক আসন ব্যবঙত হইন্ত, 
তাহার আদর ভিরোহিত হইতেছে; বিলাভী চেয়ার, 
সোফ। ইত্যাদি সেস্থান অধিকার করিতেছে । ঘাারা 
“মসলন্দ” প্রস্তুত করিয়া জীবিকাজ্জন করিত, তাহার! 
শিল্পচ্চ। পরিত্যাগ করিতে বাধ্য. হইতেছে। ধনীগ্ুহে 
“ম্সলন্দের” স্তায় বহমুল) বি/তী আস্তরণ ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে। সেই সকল প্রয়োজন সাংনার্থ পুরাতন “মসলনদ” 
ব্যবজত হইলে ক্ষতি কি? “মসলন্দের” স্তায় সিংহাসনও 
এখন বিদ্াতী আকার ধারণ করিয়াছে । রাজারাজড়ার 
জন্ত বিশাতী দোকানে বিলাতী আদশে সিংহাসননামধেয় 
চেয়ার প্রস্তুত হইতেছে; পুরাতন আদশের সিংহাসন এখন 
আর সমাদরলা'ত করিতেছে ন|। 

এ সকল ধনাচ্যের ব্যবহাধ্য শিক্পদ্রব্য। জনসাধারণের 
ব্যবন্াধ্য শিক্পত্রব্যও যথেষ্ট আছে; কিন্তু ক্রমে তাহাও 
বিলুপ্ত হইতেছে। বিলাতী কুচি জনসাধারণকেও আক্রমণ 
করিয়াছে। তাহারাও ফরাস ছাড়িয়৷ টেবিল চেয়ার 
ধরিতেছে ) মোড় ছাড়িয়া আরাম-চৌকি খুঁজিতেছে ; 
হাত-পাখ ভুলিয়া! টানা-পাখা ঝুলাইতেছে) ধুতি চাদর 
শাল বনাত ফেলিয়া! হাটকোট ধরিবার জন্য ব্যাকুল হুইয়৷ 
উঠিতেছে! তজ্জন্ত দেশীয় তন্ধশিল্পের অবনতি হওয়া 
অবঞ্তভাবী। ভাল ধুতি, ভাল চাদর, ভাল শাশ রুমাল 


প্রবাসী। 


[২য় ভাগ। 


জামিয়ার ক্রমে ছুষ্ন'ভ হইয়া উঠিতেছে; তৎসঙ্গে ভারতীয় 
শিল্পের একাংশ নিতান্ত নিশ্রভ হুইয়! পড়িতেছে! ভার- 
তন্ন তাতের নুক্সশিল্প ও সুচী হুক্্শিল্প ইতিহাসবিধ্যাত ) 
-__তাচা ক্রমেই খাতিহীন হইতেছে । 

শিল্পদ্রবা উৎপাদন প্রণালী দ্বিধাঁবিভক্ত )--গৃহজাত 
€ কারখানাঙ্গাত এই দ্িবিধ দ্রব্য বিবিধ উৎপাদনপ্রণালীর 
পরিচয় প্রদান করে। বহু লোকের সমবেত শক্তিতে কল 
কারথানার সহায়তায় যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাকে কারখানা- 
জা শিল্পপ্রব্য বল! যায়। ইহাতে পর্যাপ্ত মূলধন আবহাক। 
গুহজাত শিক্পদ্রব্য সেব্ূপ নহে । একজন বা এক পরিবার- 
ভূক্ত মল্পসংখাক লোকে সামান্য মূলধন লইয়া সংসারের 
দশ কাজের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে। 
ভারতীয় শিল্পদ্রব্য এই উপায়েই উৎপাদিত ভইত। প্রায় 
প্রতি গ্রামে, প্রতি গুনে লোকে কোন না কোন শিল্পকাধ্যে 
নিযুক্ত পাকিয়া৷ অর্থোপার্জন করিত। অদ্যাপি যে সকল 
শিল্পপ্রব্যের জন্ত ভারতবর্ষ বিশ্ববিখ্যাত, তাহাও এই প্রণা- 
লীতে উৎপাদিত হইয়া থাকে। এরূপ উৎপাদন প্রণালীর 
কতকগুলি অস্থুবিধা আছে। শিল্পী গুহকোটরে আবদ্ধ 
থাকিয়৷ নূতন আদশ-সংগ্রহ করিতে পারে না, সত্য জগতের 
রুচিপরিবর্তনের সঙ্গে কত নূতন ফ্যাসানের স্থষ্টি হইতেছে, 
তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হয় না; কালে তাহার পুরাতন 
ফ্যাসানের বস্তু আর কাটিতেছে না কেন-_তাহা বুৰিতে 
ন! পারিয়া শিল্পালোচন। ত্যাগ করিতে বাধ্য ভয়। ইভা- 
দিগকে যৎসামান্ত উপদেশ দিতে পারিলে নৃতন রুচির 
উপযোগী শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করিতে বিশেষ অন্ুবিধা না 
হইতেও পারে। দৃষ্টান্ত স্থলে ধাতুনির্শিত পারাদির উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। ধাতুনিশ্মিত পাত্রনিশ্শীণে ভারতবর্ষ 
নানা শিল্পকৌশলের পরিচয় প্রদান করিয়াছে। স্বর্ণ, 
রৌপ্য, তাম্, সীসক, পিত্ল প্রভৃতি ধাতু সংযোগে ভারত- 
বর্ষে নান! দ্রব্য প্রস্তত হইত। এই সকল দ্রব্যে চিত্রকাধ্য, 
খোদাই ও ঢালাইকার্ধ্য সংযুক্ত হইয়া! ভ্রব্গুলি মনোজ্ঞ 
করিরা ভুলিত। কুচিভেদে সে সকল দ্রব্য এখন আর 
ব্যবন্ৃত হয় না। এখন থালির স্থলে প্লেট, রেকাবির স্থলে 
পিরিচ, বাটার স্থলে পেয়ালা, ভৃক্ষারের স্থলে ডিক্যাপ্টর, 
পুষ্পপাত্রের স্থলে ফুলদানি, প্রদ্দীপের স্থলে সামাদান, পান- 


টম সংখ্য।।] 


বাটার স্থলে মাধনদান, চন্দনাধাঁরের স্থলে নিমকদান, 
ইত্যাদি ইত্যাদি বহু দ্রব্য স্প্রচলিত হইয়া বিদেশ হইতে 
ভারতবর্ষে প্রেরিত হইতেছে। ইহার সকল দ্রব্যই ভারভ- 
বর্ষে প্রস্তুত হইতে পারে” কেবল পুরাতন শিল্পিগণকে 
নূতন ফ্যাসানের উপদেশ দিবার লোকের অভাবে তাঁহার! 
এ কালের উপযোগী দ্রব্যাদি প্রস্তত করিতে সক্ষম হইতেছে 
না। যেখানে এরূপ উপদেশ পাইয়াছে, সেখানে পিশুলাদি 
দ্বার! ভারতীয় শিল্পী কিরূপ উৎকৃষ্ট শিক্পপ্রব্য উৎপাদন করি- 
তেছে, তাহা কলিকাতার প্রদর্শনীতে অনেকেই প্রত্যক্ষ 
করিয়া আসিক়াছেন। 

শিল্পসংক্ান্ত তর্কবিতর্ক দূরে রাখিয়া অতি সহজ 
উপায়ে ভারতীয় শিল্পের উন্নতি সাধন করা সম্ভব । শিল্পো- 
প্নতির কারণপরম্পরার মধ্যে ক্রেতা সংগ্রহ করা সর্বা- 
পেক্ষা প্রধান । যদি ক্রেতা না থাকে, তবে সমস্ত চেষ্টাই 
বিফল হইয়া যায়। ভারতবর্ষ বহুকোটী নরনারীর আবাস- 
ভূমি বলিয়া সভ্যজগত ইহাকে ক্রেতার দেশে পরিণত 
করিয়। ফেলিয়াছে। আমরা যাহা ক্রয় করি, তাশাতে 
পৃথিবীর বহু দেশের শিল্পী বাচিয়া যায়। দরিদ্র হইলেও 
আমরাই বহু ধনাঢ্য দেশের অননদাতা৷ | 

কি চাও? যদি ধর্ী হও, প্রয়োজনীয় শিল্পপ্রব্যের 
একটি তালিক৷ করিয়! দেখ, তাহার সকল দ্রবাই দেশে 
প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। তুমি বিদেশ হইতে সে সকল দ্রব্য 
ক্রয় করিয়াছ কেন?" বিন্বেশের দ্রব্যে একটা চাকচিক্য 
আছে, তাহ! কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্ত 
তাহা স্থায়ী বলিয়া বোধ হয় না। বিদেশের শিল্প-রুচি 
ভারতীয় শিল্প-রুচির সমকক্ষ নহে, তাহা! যেন কঠিন, 
কর্কশ-_আড়গ্বরময় ! ভারতীয় শিরদ্রবো গৃহসজ্জা সম্পা- 
দন করিয়া তাহার সহিত বিলাতী গৃহসজ্জার তুলনা না 
করিলে সে পার্থক্য বুঝিতে পারা যায় না। ধনকুবেরগণ 
দশের নানা স্থানে শ্বদেশীয় গৃহসজ্জা ব্যবহার করিলে রুচি- 
বিকার দূর হইতে পারে। ধনাঢ্য আমেরিকা ও জন্্ীণি 


অস্থাপি পঞ্জাব হইতে ভারতীয় শিল্ব্য ক্রয় করিতেচছে- 


ভারতবর্ষ সে সকল ভ্রব্যের সমাদর করে না কেন ?*' 
বিলাতী অব্য বড় সনতা,-.-এঁই ধুয়া ধরিয়া দরিদ্র লোকে * 
বিলাতী ভ্রব্যের জন্ত লুলাসিত' হইয়। উঠিয়াছে,। . কিন্ত 


প্রবাসী ।, 


১৯ 


বিলাতী অব্য. সন্তা বলিয়া বোধ হক্স না। আপাতডঃ 
দেখিতে গেলে, এক জোড়া দেশী ধুতির মূলো হয় ত ছুই 
জোড়1 বিলাত্তী ধুতি ক্রয় করা! সম্ভব; কিন্ত মোটের উপর 
বৎসরে বিলাতী কাপড়ে বেশী টাকা খরচ করিতে হয়। এক 
বৎসরের শীতবস্ত্র ন্ত বৎসরে ব্যবহার করা যায় না) রং 
জলিয়া যায়, ধোলাই করিলে সৌন্দর্যা একেবারে বিনষ্ট হয়। 

কলিকাতার প্রদশনীতে আর কোন ফল না হউক,-_ 
ভারতীয় শিল্পের বর্তমান অবস্থা.কিনন্প, তাহার যৎকিঞ্চিং 
পরিচয় পাওয়। গিয়াছে ।* ভাবুতীয় শিল্পের এখনও আশ 
আছে বলিয়া স্বীকার করা যায়। এখনও «দশের লোকে 
দেশের দ্রব্যে অনুরাগী হইলে, ভারতীয় শিল্প রক্ষা পাইতে 
পারে। ভারতীয় শিল্পে ছুই স্রক্স পরিবর্তন লক্ষিত হই- 
তেছে। নূতন উদ্ভাবনের চেষ্টা, পরিলক্ষিত হইতেছে 
যাহারা এই কার্ধ্ে অগ্রসর, তাহারা উপযুক্ত উৎসাহ লাভ 
করিলে বিলাতী কলকারখানার সহায়তায় অনেক দ্রব্য 
দেশেই উৎপাদন করিতে পারিবে বলিয়া ভরস! করা খায় ।' 
পুরাতনের সংস্কার আরনধ হইয়াছে । যাহারা তাঙাতে 
অগ্রসর, 'তাহারাঁ উপযুক্ত উপদেশ পাইলে পুরাতন প্রণা- 
লীতেই অনেক অভিনব প্রয়োজনসাধনোপযোগী, দ্রবা 
উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবে ৬ 

সভাজগতের শিল্্ট ইত নানা বিচি বি 
নীতে পরিপূর্ণ শিক্ষিত লোকে শিল্ড দন্ত জগ 
মর না হইলে নিরক্ষর শ্রমর্জীবিগণ কদাচ উ্নতিসাধনৈ 
সক্ষম হইত না। সকল দেশেই শিল্লোন্নতির মূলে শিক্ষিত 
সমাজের চেষ্টা দেদদীপ্যমান। ভারত্বর্ষের শিল্প এখনও 
কেবল নিরক্ষর লোকের চেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া! ব্লহি- 
যাছে। তাহারা মে সভাজগতের সহিত শিল্প-সুংগ্রামে 
ক্রমে পরাভূত হইবে, "তাহাতে আর সংশয় কি? শিল্পোরতি 
সাধন করিতে হইলে নানাবিধ পরীক্ষা করা আবশ্তক। 
শিল্পী দরিদ্র - সে পরীক্ষা! করিয়। সময় নষ্ট করিতে পারে 
না। শিক্ষিত লোকে পরীক্ষা করিয়া! পরীক্ষালন্ধ নূতন , 
তথ্য-্প্রমজীবীকে শিখাইয়া না দিলে শিল্লোন্নতি সাধিত 
হনে পারে না। এদেশের শিক্ষাপ্রণালী যে ভাবে নিঙ্গি্ই 
হইসটুছে, তাহাতে শিক্ষিতসম্প্রদায় সিসি সন্ধা 
রৃতা*সাধু্ম করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম ! 


২০ 


এখনও অনেকে শিল্পোপ্নতি সাধনের গ্রাক্কৃত পন্থা আবি- 
ফ্কার করিবার জন্য নানাবিধ আলোচনার বাপূত রভিয়া- 
ছেন। এসময়ে দেশেব লোকের সমবেত চেষ্টা আবশ্তক। 
সকলে মিলিয়! চেষ্টা করিলে প্রকৃত পন্থা ক্াবিষ্কত হইতে 
বিলগ্গ ঘটিবে না । দাধামত ন্বদ্দেশের বস্ত বাবার করিব, _ 
এই প্রতিজ্ঞ প্রতিপালিত না হইলে ফল হইবে না। 
ভীঅক্ষয়কুমার মৈতরেন়। 


কালিদাস । 


(আবির্ভাবকাল ও গ্রস্থাবলী ) 
১। আবির্ভাবকাল। 


পন্্িলাতি পণ্ডিতদিগের কৃপায় কবি কালিদামের 
আবির্ভীবকাল এক প্রকার নিরূপিত হইয়াছে, বলিতে 
পানা যার। প্রাচীন মালবদেশের প্রচলিত সংবৎ বিক্রমা- 
দিত্য-প্রতিষ্টিত ভাবিয়। অনেকে এ সমকটি খঃ পু 
বলিয়। মনে করিতেন । সে কথা এসন অগ্রাহা। 

কানিংহাম এবং ক্লীট সাহেবের আবিষ্কার ও মীমাংসার 
সহিত যাহারা! পরিচিত্ত নহেন, তাহাদিগের জন্ত এবিষয়ে 
চারি ছত্র' লিশিব; সুপণ্ডিত পাঠকগণ আমাকে ক্ষমা 
করিবেন । 

চজ গুধাদি মৌর্য রাজগণ, পুষ্পমিররাদি সুঙ্গ রাজগণ 

বং বাহ্দেবাদি কর রাজগণ খৃঃ পৃঃ ৩২০ হইতে ২৬ 
টিটি তত ইহাদের রাজত্বকালের কথা 
দুরে খাকুক, পরবর্তী অন্ধরাজাদিগের কয়েক পুরুষের 
রাজত্বের মধ্যেও, কালিদাস প্রভৃতি কবিদিগের ব্যবন্ত 
প্রান্কত ভাষার জন্ম হয় নাই। একালে যে ভাষ! পালি 
নামে বিখ্যাত, সেই ভাষা এ যুগে প্রবল ছিল। দেশের 
ছুরতার হিসাবে এই পালি ভাষ! ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যৎসামান্ত 
বিভিল্তার সহিত বাবন্ধত ছিল। পঞ্জাবাদি পশ্চিম 'প্রদে- 
শের পাঁলির নাম হইন্াছে পাশ্টাত্রা পালি, উজ্জরিাঁ এবং 
মধ্যগ্র্েশের নাম মাধা পালি এবং পুর্ব দেশসমূহের ভাষা 
প্রাচ্য পরবলিপ এই গেল কানিংহাম সাহেবের সিঁাস্ত। 


প্রবার্সী। . 


- কলিকাত! শিল্প্রদর্শনীর ্বতি। এখনও বিনুপ্যহ হয় ়না। ৬ 


[২ ভাগ। 


নাটকাদিতে বাবষত প্রাকৃত ভাষ। যখন পেগ 
হইয়াছিল, তখন গুপ্ত রাজাগণের রাজত্ব। এই গুপ্ত- 
বংশীয় গ্রপম রাজা মহার্/জ খুপ্টের পৌত্র, চত্্রপ্ুপ্ত 
বিক্রমাদিত্য ৩১৭ খুষ্টান্দে প্রাছভূতি হয়েন। এই বংশের 
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদ্দিত্যের বাজত্বকাল ৪০১ হইতে 
৪১৪ খৃষ্টান্দ। ই্ীকেই কেহ কেহ কালিদ্াসের গৌরবে 
গৌরবান্িত বিক্রমাদিত্য বলিয়া ভূল করিয়াছেন। ইহার 
পুজ কুমার গুপ্ত বৌদ্ধধর্্মাবলম্বী ছিলেন বলিতে পার! 
যায়; কারণ, ইহার কোন কোন দান-লিপি বৃদ্ধদেবকে 
নমস্কার করিয়া আরন্ধ ভইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। 
এই যুগে হিন্দধন্ম এবং বৌদ্ধধশ্্ সমান ভাবে প্রচলিত 
ছিল; রাজাদিগের মধ্যে কেহব! হিন্দু, কেহবা বৌদ্ধ, 
এইরূপ দেখা যাইত। কালিদাসের সময়ে বৌদ্ধধর্থের 
সেরূপ প্রবলতা। আর ছিল না। কেহ হয়ত বৌদ্ধ ছিলেন, 
বা বৌদ্ধধন্্ান্থরাগী ছিলেন, এইমাত্র । তখন হিন্দুধর্মের 
একাধিপত্য সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; এবং প্রান্কৃত ভাষা 
সর্বা্গপূর্ণ হইয়াছে। হর্ষ বিক্রমাদদিত্যই কালিদাসের 
বিক্রমাদ্দিতা ; ইনি কাশ্ীরের রাজ! হিরণ্যের সমসাম- 
ফ্িক। কাশ্মীরের ইতিহাস রাজ-তরঙ্গিণীতে আছে যে, 
হিরণাকের পর উজ্জদ্ষিনীর রাজা বিক্রমাদ্দিত্য কর্তৃক 
প্রেরিত মাতৃগুপ্ত, কাশ্শীরে রাজা হইয়াছিলেন। মাতৃ 
গুণ্টের রাজত্বকাল আনুমানিক ৫৫০ খৃষ্টাব্ব। বিক্রমা- 
দিত্যের নবরত্নসভা যে কল্পিত কথ! নহে, তাহ! সবিশেষ 
প্রমাণিত হইয়াছে । যে সকল পণ্ডিত লইয়! এই নবরদ্ব- 
সভা৷ গঠিত ছিল, তাহাদের মধ্যে বরাহমিহিরের ভিরোভাব- 
কাল ৫৮৭ খুষ্টাৰ বলিয়া নির্ণী'ত হইয়াছে। কাজেই 
হর্ষ বিক্রমাদিত্যকেই নবরত্ব সভার প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া 
গ্রহণ করা যাইতে পারে। রাজতরঙ্গিণীর গণনাদির 
উপর ফ্রীট সাহেবের সম্পূর্ণ আস্থা নাই) কিন্তু চারিদিক 
মিলাই স্থির করিতে গেলে ইংরেদী ৫৫ সালই কালি- 
দাসের আবির্ভীব কাল বলিয়। ধর! যাইতে পারে। বাহার! 
বিনে বিবরণ এবং অকাট্য প্রমাণ চাহেন, তীহারা 
টি [75011309000 177019919এর কানিং- 
হামরূত ১ম ভাগ এবং জ্লীটককত তৃতীয় ভাগ পড়িতে 
পাঠেন। 


১ম সংখ্যা ] | , প্রবাসী । ২১ 


২ ] গরন্থারলী | 
অনেকগুলি গ্রন্থ কবি কালিদাস নামে নামাঙ্কিত 
দেখিতে পাওয়া ফায়। রথঘুব্‌ঃষ্, কুমারসস্ভব, মেবদূত, 


খতৃদংহার, পুঙ্পবাণ-বিলাস, নলোদয়, অভিজ্ঞান-শকুস্তল,. 


মালবিকাগ্িমিতর, 'বিক্রমোর্ধশী প্রভৃতি নান! গ্রন্থ কালি- 
দাঁসবিরচিত বলিয়৷ উল্লিখিত আছে। 
ধাহারা সংস্কত ভাবার সহিত অতি অল্পমাত্র পরিচিত, 

তাহারাই বুঝিতে পারেন যে, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব (অস্ততঃ 
প্রধমূ সাত সর্গ) মেঘদুত এবং শকুস্তলা! এক হাতের রচনা । 
এ করেকখানি, মহাকবি কালিদাসরচিত. এ বিষয়ে কোন 
ৰিবাদ নাই। অন্যান্ত গ্রস্ত মহাকবি কালিদাসের বলিয়! 
অনেকে স্বীকার করেন না। কিন্ত আমার মনে হয়, খডু- 
সংহার ও মালবিকাগ্রিষিত্রও মহাকবির রচনা খাতু- 
সংহারের কবিত্ব তত উৎকৃষ্ট না হইলেও এ কাবাথানি যে 
রঘুবংশাদি গ্রন্থ-প্রণেতার কীর্ি, তাহা ভাষা এবং রচনা- 
ভঙ্গী হইতেই উপলব্ধ হয় । 

কর্ণেধু যেগ্যং নব কপিকারং 

চক্ষু নীলেধলকে ধশে।কঃ 


শিখান্ছ মাল। নবমল্লিকায়াঃ 


প্রবাতি কান্তিং প্রমদাজনত্য। 
অর্থাৎ-_ 


কর্ণে নব কর্ণিকার ; অশোক কুহুমসার 
দোছুল্য স্ুনীলালকে শোভাতরে ছুলিল ; 
খোঁপায় পরিল বালা নব-মল্লিকার মালা, 
চাক্ষ-কাস্তি প্রম্দার চুরুতর হইল। 
অথবা-_ 
শিরোরুহৈ: শ্রোণিতটাবলম্থিভিঃ 
কৃতাবতংদেঃ কুঙ্থুমৈঃ সুগদ্ধিধি 2 
স্তনৈঃ সহ।দৈ বদনৈং নদীধুভি: 
স্বীয়ে। রতিং সংজনয়ন্তি কামিনাম্‌। 
অথবা-_. 
নিতথথবেম্বে: সছুকুল নেখলৈঃ 
স্তনৈঃ সন্ধার।তরণৈ: সচঙ্গমৈ: 
শিরোরুহৈঃ শ্গনক্ষায়বাসিতৈঃ 
স্ত্রিয়ো নিদাঘং শময়স্তি ক1মিন।ম্‌। 
যতই*দোষ থাকুক, এ রচনা কোন নকল-কালিদা্ের 


হে। বিস্তাসাগর মহাশয়ের নামের দোহাই দিয়া বলিতে 
ঢাক বে, এ রচনা মহাঁকবির বাল্য-রচন! । ত 

মালবিকাপ্লিমিব্রও কালিদাসের, বালা-রচনা, "অপরের 
ছে। ক্কাব্যের মধ্যে এখানি যে প্রথম রচিত, তাহা 
ইত্রধারের কথাতেই জান৷ যারগ 


পুরাণমিত্যেব নশাধু সব্যং 
নচাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যং 
সন্ত: পরীক্ষা ন্ত তরন্তজন্তে 
মুঢঃ পর প্রত্যয়নেয় বুদ্ধি: । 
অর্থাৎ__. 
যাহা কিছু পুরাতন, নহে ভাল কদাচন ; 
নব্য বলি কাব্য কু দোবযুত হয় না। 
হু'লে কাব্য পরীক্ষিত, হয় ন্ধীসমাদূত ; 
মূঢ় জন পরবুদ্ধি করে অনুধবন|। 
গলার আওয়াজে যেমন পরিচিত,ল্ক চিনিতে পারা 


যায়, এইট রচনাতেও তেমনি কাল্সিপ্রাসকে চিনিতে বাকি 
থাকে না। ভোজপ্রবন্ধে যে কালিদাসের নম পাওয়া 
যায়, তিনি মালবিকাগ্মিমিত্রের বা খতুসুংহারের রচয়িতা 
বলিয়া কুত্রাপি উল্লেখ নাই। এই দৃষ্জবণব্যে যে প্রারুতের 
ব্যবহার, তাহার সহিত শকুস্তলার প্রাকততের প্রাভেদ নাই। 
ছন্‌ এবং শাকদিগের সহিত বিক্রমাদ্রিত্যের যুদ্ধ হইয়াছিল” 
এই কাব্যে সে কখারও আভাস পাওয়া যায়। কালিদাস . 
নিঃসন্দেহ রাজার সহিত বহুদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন,” 
এবং অনেক মনোহর দৃষ্ দেখিয়াছিলেন। রঘুবংশের ৪র্থ* 
এবং ত্রয়োদশ সর্গেঃ কুমারের প্রথম এবং তৃতীয় সর্গে 
তাহ! সম্পূর্ণ বুঝতে পারা যায়। মালবিকার প্রসঙ্গেও 
দূরদেশ দর্শনের অভিভ্তরন্ডার পরিচয়ণমাছে। এ কাব্যের 
রচনায় এমন কোন দোষ দ্নখিন্ডে+পাওয় বায় না, যাহাতে * 
ইহাকে মহাকবির প্রথম ৃস্তকাবা বলিলে তাহার যশোহা- 
নির সম্ভাবনা হইতে পারে । ০ 

নলোদয় ও পুষ্পবাণ-বিকাস যে রঘুবংশ-রচয়িতার রাগ 
নহে, তাহা প্রাঃ সর্বববাদিসম্মত | এই জুন এই, কণা 
লইরা অধিক বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন দেখি না । সাহি- 
ত্যের অধোগতির সময়ে যে প্রকার যমক এব: আস্ুপ্রাসা: 
দির চলন হইয়াছিল, কালিদাসের রচনান্র তর ছায়। 
পর্বা্ত নাই। রঘুবংশের নখম সর্গে যে ছুঃচারিটি যমক 
এবং অন্ধপ্রাস আছে, তাহা এত সরল যে, তাহার সহিত 
এ সকল শব্গাড়ম্বরের তুলনা করা অযথা কথ বাড়ান মাত্র। 

, ইউরোপীয় পত্ডিতেরা মালবিকাগ্মিমিত্র খানি কালি- 


নি দাসের রচিত বলিয়া স্বীকার করেন না) অগচ বিক্রমো- 


ব্বশী* কাঙসিগাসরচিত, বলিয়া উল্লেখ করেন। সংস্কৃত 
সাহিত্যের ধৃবল্পেও উহ্াদিগের নিকটে অনেক কথা শিখি- 


" / ফাছি*কিস্ত এ সিদ্ধান্তটি কোনও রূপে গ্রহণ করিতে পারি- 


২২ 


লাম না। বিক্রমোর্ধশী পড়িতে পড়িতে এমনও মনে 
হইয়াছে যে, কোন নিকষ্ট গ্রন্থকার, কাব্য-গৌরব বাড়াই- 
বার অন্ত কালিদাসের নামের ছাপ দিয়া এই দৃশ্যকাবাখাঁনি 
রচনা করিয়াছেন । 

আসল এবং নকলের প্রভেদ বুঝিতে বিলম্ব হয় না। 
কয়েকজন নথুযোগায লেখক, যখন বঙ্গদশনে কমলাকাস্তের 
অনুকরণে কয়েকটি রচন! মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তখন 
আমি খুব অল্পবয়গ্ক।' কিন্তু স্মরণ আছে যৈ, সে সময়ে 
বালকবৃদ্ধ সকলেই 'বঙ্গদশন পড়িত-_যাহারা কিছু বুঝিত 
না, তাহাঁরাও পড়িত। অচুকরণের লেখা প্রকাশিত হই- 
বার পর কয়েকঞ্জন ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন যে, ধঁ রচন! 
কদাপি বুষ্ষিমবাবুর নহে। কোনও. রচনা! ভাল হয়, 
কোনটি বা মন্দ্হয়, সে এক রকমের কথা। কিন্ত 
এগুলির চেহারা দেঁখিয়াই তাহারা বুঝিয়াছিলেন যে, 
, সেতুলি অন্য লোকের লেখা । নকলের আর একটি অতি 
, পরিচিত ছৃষ্টাস্ত দিতেছি। “ভারতী” পত্রিকায় নাম না 
দিয়া এমন অনেক কবিতা! প্রকাশিত হইয়া! গিয়াছে যে, 
যাহাতে নয়ান, বয়ান, ফুলবালাটি, কি জানি কোথাকার 
কণা, প্রস্তুতির অতিমাত্রায় ছড্াছড়ি দেখিয়াছি) গ্রদীপ- 
খানি প্রতৃতি অতুর্ত ব্াশ্রীলা কথার অনেক প্রয়োগ দেখি- 
মাছি; কিন্ত কখনও সেগুলি *প্রতিভাশালী কবি রবীন্ত্র- 
নাথের রচনা বলিয়া মনে করি নাই__কেহ মনে করে 
* নাই'। রচনাগুলি ঠাকুরবাবুদের বাড়ীর, এই পর্যাস্ত বরং 
লোকে বলিয়াছে 3 সাহার বেশী নভে। সর্বত্রই নকল. 
পাবিসেরা দোষ টুকুই নকল করে) সাহিত্যের বাজার 
চইতে পরপুচ্ছধারীদিগের চিড়িয়াখানা পর্যন্ত সর্ধস্থলেই 
ছার প্রমাণ পাই । নকল-কবিদিগের রচনায় ঠাকুর বাবু- 
'দিগের দোষের বিশেষস্ধ টুকু, ভাঙ্গা নুর, নাকি কথা, 
প্রস্থৃতি যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া! যায়; কিন্ত আসল ও নকল, 
বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না। এখানে একটা অবাস্তর 
কথা বলিবার জন্ত আমি দায়ী । রবীন্দ্রনাথের একালের 
ভাষা পারিবারিক গণ্ডীর বাহিরে মাসিয়! পর়িয়াছে; অতি! 
মার্জিত সুন্দর ভাষায় তাহার কবিন্ব অভিবাক্ঠ হইচতছে। ' 

বিক্রমোর্কশীর প্রারস্তেই রহিয়াছে “ব্যাস যমা- 


হরেক পুরুষং” ? এটা “যা সি জষ্ট রাস্াপয নকল কালি * ' 


প্রবাসী, 


বর ভাগ। 


দাসের লেখায় দাদির মীমাংসার কথা অনেক থাকিত, 
কিন্ত কখনও বেদানের দীমকরা বা যোহাই দেওয়া হার 
অভ্যাস ছিল না ুন্বস্ত রাজার র্থবেগের কথায় যে 
হুইটি মনোহর কবিতা রচিত আছে, “গ্রে যাস্তি রথস্য 


রেণু পদবীং” তাভারই অসার নকল। . 


চিন্তে নিবেশ্য পরিকল্পিত সত্ব মোগ' 
রূপোচ্চয়েন মনন! বিধিন! কৃতানু 
স্ত্ীর্ব সুষ্টিরপর! প্রতিভাতি সাঙে 
ধাতুবিভূত্বমনূচিস্ত্য বপুশ্চ তস্য; ৷ 
অর্থাৎ - 
চিত্রপটে তুলিকায় আকিয়! সেরূপ হার 
বুঝি বিধি প্র।ণ তাহে করিলেন যে।জন!। 
অথব! সৌনর্যাসার সংগ্রহি' মানসে তায়, 
ক'রেছেন প্রজাপতি রূপসীর রচন।। 
অঙ্গের সৌষ্টব হেরি, বাধর কৌশল প্রি, 
অতুজা এরত্ব *ষ্টি ; করি মনে তাবন|। 


ইহারই অন্থৃকরণে বিক্রমোর্ধশীতে দেখিতে পাই-_ 


অস্যাঃ সর্গবিধো প্রজাপতিরভৃচ্চন্্র নকাস্তিপ্রদঃ 
শঙ্গরৈক রসঃ স্বয়ংনুমদনো! মাসোনুপুস্পাক রঃ 
বেদাভ্যাস জড়: কখংনু বিধয়ব্যা বৃত্ত কৌতুছলে! 
নিশ্বাতুং প্রভবেন্মনে।হর মিদং কপং পুরাণোমুনিঃ | 


ইহার পূর্ণ অস্থবাদ দিবার প্রয়োজন দেখিলাম 
না। ব্রহ্গাটা বেদভ্যাসে জড়বুদ্ধি, এমন স্ষ্টি তাহার কর্ম 
নয়) এরূপ কথায় বাচালতা বা চলিত ভাষায় “ফুকুড়ি' 
প্রকাশ পায়। কোন স্ুকবির বাল্য-রচনায়ও এ রকমের 
লেখ সম্ভবে না। শকুস্তলার অনুকরণে উর্বশীরও লতা- 
বিটবে আচল বাধিয়! গিয়াছিল। ক্রটি কোথাও নাই। 


এই দেখুন £₹ | 
*নখলু শক্কোমি শকুত্তল! ব্যাপারাদাজ্মানং নিবর্তয়িতুম্‌। 


গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি গশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ 
চীনাংগুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ৷ 


তস্্প 


আজি যেআমার মন নাহি মানে নিবারণ 
পাঁশরিব শকুন্তলা কথা! আমি কেমনে? , 
অঙ্গ সুধু অগ্রে যায়ঃ চলচিত্ত পিছু ধায় 


কেতন বমন সম অভিমুখ পবনে। 

_ শ্রই কথার শকুস্তলার প্রথম অঙ্কের শেষ। বিক্রমোর্ধ- 
“ শীতেও দেখিতে পাই যে, প্রথম অঙ্কের শেষে রাজা। বলি- 
তেছেন ৫-_- 


এব। যনে! মে প্রসভং শরীরাৎ 
পিতুঃ পদ্দ' মধ্যমমুৎপতদ্ধি 


১ম সংখ্যা। | 
.... রাঙগন। কর্ষতিখতি ভীগ্রা 
সৃত্রং মৃখলাদিব রাজছংসী । 
অর্থাৎ-- গ 
শরীর হইতে মন করি বেগে আকর্ষণ 
লয়ে যায় হ্রাঙ্গনা হরপু ভবনে ; 
খঙ্ডিত শ্বণ।ল হ'তে সুন্রলযনে শৃন্ত পথে 


রাজছু:সী উড়েযায় যথা উদ্ধ” গগমে। টি 


তোগ্জ রাঙ্গার সময়ে এক কালিদাস ছিলেন) নলোদয় 
প্রভৃতি কাবা তীহারই বচন! বলিয়া কথিত আছে। ইংরাজ 
ঃপ্রত্থতত্ববিৎদিগের সিদ্ধান্ত অনুসারে ইনি খৃষ্টাবের একাদশ 
শতাকীর রাজা । জয়দেব প্রভৃত্তিও প্রায় এই সময়ের 
বলিয়া অন্থমিত হয়েন। এই সময়ের রচনা, খাটি প্রচলিত 
ভাষা রচনাকালের কিঞ্চিৎ পূর্ববন্ধী মাত্র। কালিদাস 
এবং ভবন্ুতি প্রভৃতি ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতাবীর কবিদিগের 
রচনায় কবিতায় মিলের স্থষ্টি হয় নাই। ভাষা রচনার 
অল্প সময় পূর্বে যে এই মিলের প্রথম স্ষ্টি, তাহা নিঃসন্দেচ। 
শঙ্করাচার্য্যের সময় হইন্তেই কবিতার মিল দেখিতে পাওয়া 
যায়। যে প্রকার ছন্দ ও কথার মিল জয়দেবের মধুর রচ- 
নায় প্রসিদ্ধিলাভ করিপ্নান্ছে, বিক্রমোর্ধশী গ্রন্থে তাহার 
ৃষ্টান্তের অভাব নাই। এই প্রকারের রচনা নৃতন বলিয়া 
গাহিত্যদর্পণকার পর্যন্ত তাহার প্রতি কটাক্ষ করিতে 
ছাড়েন নাই। সাহিতা দর্পণের ৭ম পরিচ্ছেদে এক স্থানে 
মাছে,_“অগ্মি মগ্ি মানিনি মা কুরু মানং ইদং বৃত্তং 
গম্ভরসক্তৈবানৃকৃপং।” বিক্রমোর্বী হইতে জয়দেবী সুরের 
কয়েকটি রচনা উদ্ধার করিতেছ্ছি। ছন্দ এবং প্রাকৃত 
ঢাষার প্রক্কৃতি দেখাই্বার জন্য পদগুণি তুলিলাম বলিয়া, 


সন্থবাদ দিবার কোন প্রয়োজন দেখিলাম না। 
(১) পর মব পলাবি'ন কগ্ডি 
ননন বন সচ্ছন্দ ভমন্টি। 
(১) কই পই সিকিঅ এগই ল।লস 
সা পই দিটি জহণ ভরালস। 
ফলিন সিলাঅল নিম্মল নিজ বর 
* বহুবিঅ কুমুমে বিরইঅ দে জরু। 


কাবিদাসের সময়ে গান, কেবল আর্ধ্যাভাঙ্গ “গীতি'তে 
1 উদগাথায় রচিত দেখা যায়; তাহাও স্মরণ রাখ৷ 
রর্ভব্য। 


৬] 


্খিতে পাইবেন যে, এই প্রাকৃত ভাষা কালিদাসের 


প্রবাসী) 


সময়ে ছিল না। বররুচির প্রারৃত ব্যাকরণ যখন রচিত, ' 


৩ 


তখন “হঞ্রিৎ পঞ্জি পুচ্ছিমি” প্রচলিত ছিলনা। এই 
সকল কথার উপর যখন রচনার নিরুষ্টতা দেখিতে পা, 
ভখন বিক্রমোর্বশী, মহাকবির রচনা বলিয়। স্বীকার 
করিতে পারা যায় না।" 

» সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, কালিঘ্লাসের আবিষ্ডাবকাল 
৫৫ খৃষ্টান) এবং দৃশ্যকাব্যের মধ্যে শকুম্তলা এবং 
মালবিকানিমিত্র, ও শ্রব্যকাব্যের মধ্যে রঘুবংশ, কুমার- 
সম্ভব, মেঘদূত এবং খতুসংহার তাহার রচনা । ফুমার- 
সম্ভবের সপ্তমপরবর্তী সর্গগুলি 'ন্বন্ধে নান! প্রকার প্রবাদ 
প্রচলিত আছে। মল্লিনাথ হয়ত দেবীর সম্মানরক্ষার 


প্রতি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং সেক্ট জু  সর্গ- - 


গুলির টীকা লেখেন নাই। কিন্তু কণলিদাসের অস্ঠান্থ 
রচনায় যে প্রকার দেবতক্কি দেখিতে পাওয়া যায়, এবং 
সপ্তম সর্গ পথ্যন্তও হরগৌরীর কথায় যে প্রকার পবিত্রতা , 
রক্ষা করিয়াছেন ; তাহাতে ৮ম এবং নবম সগ তাহার _ 


রচনা কি ন| সন্দেহ হজ্স। গ্রন্তের নাম কুমারসম্ভব। এক- * 


দিকে যেমন ৭ম সর্গ পর্য্যন্ত কেবল বিবাহের কণা ; অন্য 
দিকে আবার কুমারের জন্মের পরবর্তী কথাও পরবর্তী 


সর্গগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে । সপ্ন রগ হইতে সপ্তশ 


পর্যন্ত কাব্যখ্ানি যে প্রকার ভাষায় রচিত, সে ভাষ! 
কালিদাসের বলিয়াই মনেনহয়। কিন্ত ৭ম সর্গ"পর্যাস্ত 
রচনার যে বাধুনি, তাহার পরবর্তী কোন সর্গে ভা * 
দেখিতে পাওয়া যায় না। যে “উপমা কালিদাসস্য” তাহার 
সকল রচনারই বিশেষত্ব; খর্ত-সংহারে ও যাভ! পদে 


পদে দেখিতে পাই; কুমার-সন্তবের শেষ অঁঁশে তাহা! * 


কদাচিৎ দৃষ্ট হয় মাত্র। কোন প্রকার সৌন্দধ্য স্থষ্টির 
প্রয়াস নাই, কেখল কথ!) এরূপ রচন1 কালিদাসের কি 
না সন্দেহ হয়। একটি প্রবাদ এই যে, ধু অংশ কালিদাস 
ংস করিয়াছিলেন । হইতে পারে যে অন্ত কোন কবি 
ংসের উদ্ধারের ভাণ করিয়া স্বীয় রচনা চালাইয়! 


** দিয়াছেন।: অথবা কালিদাস যে একখানি অসম্পূর্ণ 
যে কর্েকটি দৃষ্টান্ত তুনিয়াছি,, তাহাতেই- পাঠকেরা 


কাবু লেখ্রেখনাই, তাহারই বা প্রমাণ কি !, অন্যদিকে 
আবার ৭ম দর্শের ৯৪ এবং ৯৫ ক্লোকে যাহা লিখিত আছে, 


[দরের বছ পরবন্তী। অবিঅঙ্ু অর্থ অবিরল, কালিদাসেক্র ॥ এবং তারা অহা ধ্বনিত হয়, ৮ম সর্গের রচনার উদ্দি্ 


২৪ 
বিষয় তাহার নন্ুরূপই দেখিতে পাওয়া যার। সন্দেহের 
কথায় কাঞ্জে কাজেই সন্দেহই রহিল। কেবল এইমাত্র 
বলিতে পারি যে, কুমারসন্তবের অষ্টম হইতে সপ্তদশ 
সর্গ গুলির রচনা, কবি কালিদাসের হইলেও, এ রচন! 
কাব্যা*শে অতি নিকৃষ্টশ্রেণীর | 

শ্রীবিষ্ধয়চন্দ মজুমদার । 


মাতৃভূমির পূজা । 

সভভগবানের অন্ত শবর্যাকে আমরা যুগবুগান্তর 
হইতে বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন আকারে পূজা করিয়া 
আসিতেছি। রঙ্কা, বিষুঃ ও মহেশ্বররূপে ভাহারই সৃষ্টি, 
স্থিতি ও প-হারকারিণী শক্তিকে মামরা পূজা করি। 
বাগ্দেবতা তাহারই"জ্ঞানের এবং কমল! তাহারই ্রশ্বর্মোর 
 অধিষ্টারীরূপে আমাদের পৃজ1 প্রাপ্ত হন। কৃধ্যে ও 
“অগ্িতে তাহারই জ্যোতি দশন করিয়। এবং গঙ্গা-গোদা- 
.বরীতে ত্াহারই করুণ! প্রতাক্ষ করিয়া আমরা পুজা 
"করিয়া থাকি। অশ্ব বৃক্ষে, তুলসীঠুঞ্জে, প্রস্তরে, মৃত্ভি- 
কায়, ঘটে, পটে, তিনি অধিষ্ঠিত ভাঁবিয়া আমরা তাহা- 
দিগকে আরাধনা করি। কি কই, মাতৃভূমিরূপে ত 
কেহ কখন টাহার' গুতা করিনা! ভারতসন্তান কত 
ভাবেই যে তাহার পুজ। করিয়াছেন, তাহার সংখা। নাই। 
নন্দযশোঁদা তাহাকে পুত্রভাখে, দেবী কক্সিণী তাহাকে 
পতিভাবে, মর্জুন তীশ্াকে সথাভাবে, রামপ্রসাদ তাহাকে 
মাতৃভাবে, তুলসীদান তাহাকে রাজাভাবে, শঙ্করাচাধ্য 
তাহাকে আত্মভাবে এবং শ্রীচৈতন্ত তাহাকে প্রাণেশ্বর- 
ভাবে আরাধনা করিয়াছিলেন। তীহারই উদ্দেশে অন্রভেদী 
ছিমাচল এবং গও্শৈল গোবদ্ধন, মহাকান্ন অশ্বখ এবং 
শটীণদেহ তুলসী, এদেশে পুজা প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্ত 
কই, ভারতসস্তানদিগের মধ্যে কেহ কখন কি তাহাকে 
মাতৃতূমিরূপে পুজা করিয়াছেন ? যিনি প্রত্যেক পরমাপুতে 
বর্তমান, তিনি আমাদিগের এই মাতৃতূমিতেও ব্যাপ্ত হইয়া 
রহিয়াছেন; অথচ আমরা কেহ কখন তাহাকে, সে ভাবে 

উপলব্ধি কিয়! তাহার পুঁজ! করি না। 
সামান্তিক অবস্থা অন্থসারে এবং দেশকাঁলর্ভেদে হিন্দু 
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ধর্খে নূতন নূতন দেবদেবীর পুজা প্রবর্তিত হইয়াছে। যে 
দেবতার ' যে নামই প্রদৃত্ত হউক, বা যে পু্ার যেরূপ 
পদ্ধতিই হউক, স্লই সেই এক এব: অধ্িতীয়*মহেশ্বরের 
উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইয়। থাক । তথাপি শাস্ত্রে উক্ত হই- 
য়াছে যে, বিশেষ দেবতার আরাধনায় বিশেষ ফলপ্রাপ্ত 
হওয়া যায়। বর্তমান যুগে, সর্বমঙ্গলমরী, সর্বার্থসাধিকা» 
সর্কৈরশ্বধ্যন্বূপিণী জননী জন্সভূমির পুজার গ্রায়েজন 
হইয়্াছে। মাতৃস্তন্তের সঙ্গে ধাহার ফলে জলে আমা 
দিগের দেহ পরিপুষ্ট হইতেছে, জননীর ন্তান্ন যিনি আমা 
দিগকে অঙ্কে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, অস্তিমে ধাহার 
ক্রোড় আমাদিগের চির-বিশ্রাম স্থান, বহু দেবদেবীর উপাসক 
হুইয়াও যে আমরা সেই অন্পুর্ণারূপিণী জগন্ধাত্রী জন্ম- 
ভূমিকে পুঙ্জ! করিতে বিস্থৃত হইয়া রছিয়াছি, ইহা! আমা 
দিগের ধর্ঘভাবের পরিচায়ক নছ্ে। শুভকাল সমাগত 
হুইয়াছে। শান্ত ও সমাহিত চিত্তে আমাদিগের দেহ-মন 
পবিত্র করিয়া, আনুন, আমরা সকলে জননী জন্মতূমির 
পূজায় প্রবৃত্ত হই। 

ভক্ত আপনার অভিলাধান্ুসারে নিজের আরাধ্য 
দেবের রূপ কল্পনা করিয়া! তাহাকে ধ্যান করিয়া থাকেন। 
আসন, আমরাও একবার জননী ভারতভূমির রূপ ধ্যান 
করি। হিমাচল তাহার মস্তকের কিরীট ; জাহ্নবী তাহার 
কষ্ঠহার ; ঘনস্তাম তরুরাজী তাহার বিচিত্র বসন; মৃগমদ- 
মলয়জে তাহার দেহ স্থরভিত ; মহাসমুদ্র তাহার অতুল 
চরণ-যুগল ধৌত ও লাক্ষারাগে রঞ্জিত করিয়! অবিরাম 
কলকল স্বরে তাহাকে বন্দনা ঝরিতেছে। নবপ্রশ্ফুটিত 
শতদল তাহার শ্রীকণ্ঠে শোভা পাইতেছে, এবং নবোদিত 
অরুণ কিরণে তীহার সুচারু মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হুইতেছে। 
এমন “ভুবন-মন-মোহিনী” দেবী যাহাদিগের জননী, তাহারা 
কি সত্যসত্যই চিরদিন মাতাকে বিস্থৃত হুইয়। থাকিবে? 
তাহার আরাধনায়, বন্দনায় যে সুখ, জগতে আর কিছুতে 
ত তাহা প্রাণ্ত হইবার নয়। কি বলিয়া তাহাকে পুঁজ 
করিতে হইবে, এবং তাহার পুজার জন্ত কোন্‌ কোন্‌ সাম- 
শম্ধীর . প্রয়োজন, জননীর ক্তী সন্তানগণ তাহার বিচার 
করুন। সংক্ষেপে এই বলিলেই হুইবে। সন্তান মাতাকে 
যাহা বলিয়া স্খোধন করে, তাহাইতাহার পুজার মন্ত্র হইবে, 
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এবং সন্তান মাতাকে সুখী ও তান্র' মুখ উজ্জল করিবার 
জ্ত যাহা করে, তাহাই তাহার পুজার আয়োর্জন হইবে। 
আমাদিগের যাহ! কিছু আছে, বিস্তা খুদ্ধি, ধন, মান, বাক্য, 
সকলই তাহার পুজার উপকরণরূপে অর্পিত হউক। 
আমাদিগের গৃহে গ্ুহে তাহার প্রতিমী বিরাজিত হউকু। 
আমাদিগের মধ্যে যিনি দরিদ্রতম, তীহাকেও জননীর 
পুজার আক্বোজনের জন্ত চিন্তিত হইতে হইবে না। পারন্ত" 
, দেশের কোন সম্রাট ভ্রমণে বহির্গত হইলে একবার এক 
» কৃষক হঠাৎ তাহার সম্মুখে পতিত হইয়াছিল। রিক্র-হস্তে 
নৃপতিকে দর্শন করিতে নাই জানিয়া, কৃষক সম্্াটকে 
উপহারপ্রদানার্থ এক অঞ্জলি জল লইয়! তাহার সমীপস্থ 
হইয়াছিল। প্রবলপ্রতাপান্বিত ও অতুল খরী্বর্্যশীলী 
সম্রাট সরল-হৃদয় কৃষকের অকপট রাজতক্তি বুঝিতে 
পারিয়া সেই সামান্ত জলাঞ্জলিও সাদরে গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। দরিদ্র ও ছূর্ধল হুইলেও জননী জন্মভূমিকে 
অন্ততঃ এইরূপ ভক্কি-পৃত জলাঞ্জলি প্রদান করিবারও 
আমাদিগের শক্তি আছে। প্রাতংম্মরণীয়! রাজ্জী অহলা৷ 
বাঈ যখন তীর্থ-পর্য্যটনে বহির্গত হইতেন, তখন কতকগুলি 
করিয়া ফলের বীজ সঙ্গে লইয়া! যাইতেন, এবং রাজপগের 
পার্থে, বিস্তৃত প্রাস্তরের মধ্যে এবং জলাশয়ের তটে তাহা 
রোপণ করিয়া মাসিতেন। তিনি বলিতেন, “এই সকল 
বীজ অস্কুরিত এবং বৃক্ষরূপে পরিণত ভইলে, কত পক্ষী 
তাহাদিগের শাখায় কুলায় ৪নিম্মীণ করিবে, কত পথিক 
তাহাদিগের ছায়ায় বিশ্রাম করিবে এবং কত ক্ষুধার্তজন 
তাহাদিগের ফলে পরিতৃপ্ত হইবে। সুতরাং আমার পরি- 
শ্রম নিক্ষল হইবে না।” আমর! প্রত্যেকে যদি রাজ্জী 
অহল্যার এই কথাগুলি স্মরণ রাখি, তাহা হইলে আমা- 
দের জননী জন্মভূষির পূজা! কতই সহজে সম্পন্ন হইতে 
, পারে। আমাদদিগের কবিগণ তাহার যশোগান করুন, 
চিত্রকরগণ তাঁহার মৃষ্ঠি অক্কিত করুন, শিক্পী ও ব্যবসায়ি 
যেমন সাধ্য, সেইরূপে জননী জন্মতূমির পুজার প্রুবৃত্ 
হউন। জননী জন্মতৃষির কার্ধ্য করিতেছি বূলিয়া, মনি 
একটি ক্ষুধার্তকে অক্নদান করেন, একটি ব্যাধিগ্রস্তকে 
নিরাময় করেন, একটি মূর্থকে বস্থাদান করেন. একটি 
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সা দাও হবদেশকে সমৃদ্ধিমান্‌ করেন/: 'তিনিই জননীর 
পুজা করিয়া থাকেন। এ পুজার জাতিভেদ নাই, ধর্শ- , 
“ভে নাট ; সকলেই এপৃজার অধিকারী । উত্তরে, দক্ষিণে, 
পূর্বে, পশ্চিমে, সর্বত্রই জননীর মুস্তি বিরাজিত ; ভক্ত, 
যখনই ইচ্ছা, মাতাকে দশন করিম্না এবং তাহার পুজ1 
করিয়া জীবন সার্ক করিতে পারেন। 

প্রিয় পাঠক ! আপনি সাকারবাদী হউন, বা নিরা- 
কারবাদী হউন, যদি কখনও আপনি আপনার ইষ্টদেব- 
তাকে পিতা, মাতা, বা! গুক্ররূপে্ধ্যান করিয়া থাকেন, 
তবে একবার তাহাকে জননী জন্মতূমিরূপেও ট্র্যান করুন। 
ভক্ত ভগবানকে ঘটে, পটে, অস্তরে, বাহিরে, সর্বত্র বিরা- 
জিত দেখিয়া কৃতার্থ হন। আপনিও এই বহুসাধুজননিে- 
বিতা। বনুপুণাময়ী জননী তারততূমিতে *আপনানু প্রাণা- 
রামকে অধিষ্ঠিত দেখিয়া জীবন সার্থক করুন। ভগবান্‌ 
শক্করাচারধ্য বলিয়াছিলেন যে, পরব্রঙ্ষকে দর্শন করিলে 
সমস্ত জগৎ নন্দনবন, সকল বুক্ষই করবৃক্ষ এবং সকল 
বারি গঙ্গা-বারি বোধ হইয়া! থাকে । জননী অন্মভূমি 
কেও ইষ্টদেবতারর্ে দশন করিলে আপনার স্বদেশ নন্দন- 
বনে এবং প্রতোক স্কদেশবাসী দেবদেবীতে পরিণত হুইবে। 
হাক্স ! সেদিন কবে মার্ণসবে, যেদিক্স ভারতবাসী ভগবানকে , 
মাতৃতূমিরপে এবং মাতৃতুমিক্ষে ভগবন্ ভিরূপে দর্শন করিস্ণা 
কতা চইবেন। ভগবানের নামে মাত্ম-সমপূণের কণ! 
এদেশের ইতিহাসে ভল্লতি নয়। কিন্ত তায প্রত্যক্ষ-" 
গোচর মুক্তি মাতৃভূমির নামে মাম্মসমর্পণ আমরা বিন 
হইল বিস্মত ভইয়াছি! কে তাহা পুনরুজ্জীবিত করি- 
বেন? ভারতের যে সাধুন্তানগণ ভগবানের এক একটি 
রশ্থ্ধ্যকে দেবতারূপে পুজা করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন, 
তাহারা আজ কোণায়? এমন কি কেহ নাই, বিনি, 
এদেশে মাতৃতূমির পূজ। প্রবন্তিত করিতে পারেন ? শানে 
কথিত আছে যে, ভক্তের আরাধনায় প্রীত হইয়্াই :ভগ- 
বান্‌ আপনার এক একটি বিশেষ মূর্তি প্রকটিত করিরা- 


,ছিলেন,। এদেশে এমন কি কেন নাই, ধিনি নিজের 
“তপস্তান্ললে ভগবানকে আমাদিগের মানসপটে মাতৃভূমি- 


পে অর্থতারিত করিতে পারেন? ভগবন্! ভারতবাসী 
জ্ঞানে হউন্ড, জ্ঞানে হউক, যুগে যুগে তোমারই এঙ্্যের 


৬ 


পুজ। করিয। আমিতেছে) দিদির 
অবতীর্ণ হও। তোমাকে মাতৃতূমিবূপে এবং মাতৃভূমিকে 
“তামারূপে পুজ। করিয়া আমরা কৃতার্থ 5ই। ইতি। 


ডি 


১৫1৯১৯০১। 


শ্রীধোগীজনাপ বন্ু। 


আশীর্বাদ । 
গার্গীসমা হও বাছা সু্রক্ষবাদিনী, 
অমরত্ব-খনি ) 
সীভানয সাধবী হস, সতীত্বের মণি, 
অমরনন্দিনী । 
মৈত্রেক্ীর সম! হও সার ধনে ধনী, 
*.  নারীশিরোমণি। 
আধ্যনারী সম! হও সেবা, ধৈর্য্যে ধনী 
মছামূলা মণি। 
বিস্থুর করুণাধারা ব্ধূক তেমনি, 
যথা নিঝ'রিণী | 


৩রা শ্রাবণ, 
] ,ক্রীলীলাবতী মিন। 


১৩০৮। 


_ ল্যাণ্ডোরার জাল রাজা । 
৭ বক্জিত্রলাতে টিচবোর্ণ মোকদ্দমার বিষয় হয়ত অনে- 


কেই রর শুনিয়াছেন, কিন্তু এদেশে যে একটি সেইন্ধপ 
মোকদাম। হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় অনেকের জানা 
নাই। আজ এই ভারতীয় মোকদ্দমাটির একটি সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ আমি লিপিবদ্ধ করিতেছি। 

' ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশের গ্রান্তে হরিদ্বারের সঙ্গি- 
কট ল্যার্ডোর রান্য স্থিত। এ রাজ্য বেশী বড় নহে, 
কিন্ত অনেক দাধারণ জমিদারী বা! তালুক অপেক্ষা বড়। 
একশত বৎসরেরও অধিক হইল রামদয়াল সিংত নামক 
এক গুজর যুবক এই রাজ্য সংস্থাপিত করেন।. পশ্চিম 
দেশে গুজর একটি ০11771791 039০ অর্থাৎ ইক্শর্জীবী 
জাতি) ভাহামেন্স ব্যবসায় চুরি ভাকাইতি বরা । রাম- 


পরবাসী | 


[ ২য় ভাগ। 


 দয়ালের পিতা ও প্রপিতামহ শুনা যায় ভাল-মন্দ উপায়ে 
কিঞ্চিৎ জমিদারী করিয়াছিলেন, কিন্তু রামদয়ালই প্রথম 
রাজ। হই বসেন এবং মৃত্যুকালে বিপুল সম্পত্তি রাখিয়া 
যান। কথিত আছে যে তিনি হরিঘ্বার হ্ষীফেশ প্রভৃতি 
তীর্থের পথে কতকগুলি পাস্কনিবাস সজ্জিত করিয়া! রাখিয়া" 
ছিলেন, এবং যাত্রীদিগকে বিশেষ সৎকারের সহিত সেখানে 
রাখিতেন। কিন্তু সিংহের গুহার ভিতরে অনেক জীব 
নায়, বাহিরে বড় আর ফিরে না। সেইরূপ সেই যাত্রীর! 
সে বাটা আর বড় ছাড়িতে পারিত না। রাত্রে সর্বান্থাস্ত 
হইয়া ষদি প্রাণ লইয়া পলাইতে পারিত, তাহা হইলে 
সে শুদ্ধ অদৃষ্টের বলে। এ সকল কিঞ্দন্তি কতদূর এঁতি- 
হাসিক সতোর মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে, আমি 
তদ্বিষযয়ে কোন স্থির মন্তব্য প্রকাশ করিতে প্রস্তত নহি ; 
কিন্ত এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে, এক শতাব্দী পূর্বে 
আমাদের দেশে নানারূপ অত্যাচার সংঘটিত হইত, এবং. 
আধুনিক অনেক সন্ত্রান্ত জমিদারের খশ্বর্ধ্য নরকঙ্কালরূপ 
ভিত্তির উপর নির্শিত হইয়াছে । রাজ রামদয়ালের বিষয় 
যে সম্পূর্ণ সছ্পায়ে উপার্জিত হয় নাই, লোকে তাহার 
আরও এই এক প্রমাণ দেখাইয়া থাকে যে, রামদন্ালের 
পর কোন রাক্জা' এ বিষয় বড় ভোগ করিতে পারেন নাই, 
এবং এখন এ রাজবংশ প্রায় লোপপ্রাপ্ত হইয়া আসি- 
য়াছে। এ বংশে চিরকাল রাণীদের প্রাছূর্ভাব, কুমারের 
বেশী দিন বাচেন না। রাষদয়াল সিংহ ১৮১৩ খুষ্টাবে 
মৃত্যুকালে কুশল সিংহ নামক এক অতি শিশুসস্তান রাখিয়া 
যান। রাজ। কুশল সিংহের আবার সাবালক হইতে না 
হইতেই প্রাণ বিয়োগ হর। তাহার মৃত্যুর কিছুদিন পরে 
তাহার এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। ইনি পরে রাজ! হরিবংশ সিংহ 
নামে পরিচিত হুন, কিন্তু ইনিও বিশ বৎসর বয়সের মধ্যেই 
ইহলোক পরিত্যাগ করেন। রাখিয়া যান এক স্ত্রীবরামী 
কমলাকুয়র * এবং এক শিশু সন্তান কুমার রঘুবীর সিংহ। 
সে পঞ্চাশ বৎসরের উপরের কথা । এই কুথারও অষ্টাদশ 
ব্ধ্দর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করিবার অত্যন্নকাল পরেই 





ক।লকবলে পতিত হন। গুন! যায় ইহার সহধর্দিধী রাণী 


* পকুয়র” কথাটি পশ্চিয়ে মেয়েদের নামের অন্তে প্রায়ই বাবহৃত 
হয়। ইহ! কি “কুমারী”র অপত্রংশ? 


১ম সংখ্যা | ] 


থর স্বামীর মৃত্যুর মাস আক গরে এক পু্সন্কান 
প্রসব করেন, কিন্ত সেই বালকএক বৎসরের মধ্যেই মার! 
যায়। মোটের উপর রাজ! রঘুবীর সিঁংহকেই ল্যাণ্ডোরার 
শেষ রাজ৷ বলা যাইতে পারে 1 * ৩৪ বংসর হুইল তাহার 
মৃত্যু হইয়াছে। রাণী ধর্-কুয়রের বয়দ তখন অল্প ছিল 
বলিম্না রানী কমলাকুয়রই সমস্ত বিষয়ের ভারগ্রহণ করেন। 
তিনি বড় তীক্ষবুদ্ধি স্ত্রীলোক ছিলেন, এবং তাহার চেষ্টায় 
বধূরাণী ধর্ম-কুয়র কয়েকবার পোষাপুত্র গ্রহণ করেন। 
*কিন্তু পোষাপুত্র একটিও বাচিল না। পরে বড় রাণী অর্থাৎ 
কমল! কুয়র স্বন্ং ৭1৮ বৎসর হইল, জীবলীলা সম্বরণ 
করেন। রাণী ধর্মা-কুয়র ১৮৯৯পৃষ্ঠাকধে বলবস্ত সিংহ নামক 
একটি বালককে শেষ দত্তকপুত্র স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। 
কিন্ত বালকটি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়৷ রাণীর সহিত কলহ করিয়া 
বসিয়াছিলেন। আদালতে বিরাট সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া- 
ছিল, এবং সে মোকদ্দমার জের এখনও মিটে নাই। 
রাণীর এখন বয়সও হইয়াছে, তাহার অনেক নিন্াবাদ ও 
অনেক লোকে করিয়। থাকে । ল্যা্চোরারাজ বোধ 
হয় এইবার উৎসন্ন যাইবে। লোকে ঠিকই বলে যে, 
অধন্মের কড়ি কেহ স্বচ্ছন্দে ভোগ করিতে পারে না। 

আমি উপরে বলিয়াছি যে, রাজ! ঝঘুবীর সিংহকেই 
ল্যাণ্ডোরার শেষ রাজ! ধরা যুইতে পারে। ভারতীয় 
টিছবোর্ণ মোকন্দমা! ইহাকে লইয়াই হইয়াছিল। সেই 
জন্ত ইহার জীবনীই আমাদেরঞআলোচা । 

রাজ। রঘুবীর সিংহ ১৮৪৮ খৃষ্টাবের ২*শে সেপ্টেম্বর 
জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবাবস্থায় পিতৃবিয়োগ হওয়ায় 
ইহার মাতা রাণী কমলাকুয়র এবং মাতুল পধান* সাহেব 
সিংহ ইহাকে মানুষ করেন। ইনি বাল্যাবস্থায় বাড়ীতেই 
কিছু উর্দু শিক্ষালাত করেন। ১৮৬৩ খুষ্টাকে ফেব্রুয়ারী 
মাসে তাহার প্রীমতী ধর্শনকুয়রের সহিত বিবাহ হয়। সেই 
বৎসর আগষ্ট মাসে তিনি নাবালকদের স্কুলে (৬/৪105 
[0190506) অধ্যয়ন করিবার জন্ত কাশী প্রেরিত গ্ছন। 
সেখানে তিনি প্রায় ২॥* বৎসর ছিলেন। মধ্যে কেবল 
একবার বধূর “গোপা” বা দ্বিরাগমনের অন্ত যার 
_আসিরাছিলেন। পরে ১৮৬১ গৃষ্টা্ধের ৩১শে জানুয়ারি 


গু * গুররদিগের মধ্যে একটি দাজের উপাধি“ “প্রধান"্এর অপজ্ংশ | 


প্রধানী। 


২৭ 


তিনি সাবালক হুইরা স্কুল ছাড়িয়! ল্যাতোরায় প্রত্যাগমন' 
করেন। সে সময় তীহার মাতা রাণী কমলাকুয়র স্বীয় 
ভ্রাতা রাও সাহেব সিংহের সাহায্যে রাজকাধ্য অতিবাহিত 
করিতেন। রঘুবীর সিংহ কাশ হইতে আসিয়া সেই 
কার্ষ্যের কিঞিৎ ভার লইলেন। কিন্তু জগদীশ্বর তাহার 
অনৃষ্টে বেশীদিন রাজন্থখ লিখেন নাই। ছুই বৎসরের, 
মধ্যে তাহাকে কাল যঙ্গায় আক্রমণ+করিল এবং মাস কতক 
কষ্ট পাইয়া ১৮৬৮ খুষ্টাব্বের ২৩শে.এপ্রেল তিনি মত্ত্যধাম 
পরিতা$গ করিলেন । ই... 

এই ত রাজা রঘুবীর সিংহের জীবনের বথার্্ ইতিহাস। 
আমর! সকলেই কিন্তু জানি যে, বড়ঘরে,কেহ এর্স্‌প অল্প- 
বয়সে অনদিন তুগিক়া মরিলে কেন পাঁচটা কথা উঠে।, 
এন্কলেও তাহাই হইল। লোকে নানারূপ কথা '্ঘলিল; সদরে 
হাকীমদের কাছেও ছু'চারখান! দর্বখাস্ত পড়িল বে, ইহার 
ভিতর কিছু গোল আছে, হয় ত বিষ খাওয়ান হুইয়াছিল,. 
তনস্ত করা হউক। কলেক্টর ও ডাক্তার সাহেব কিনতু 
তদস্তও করিলেন, কিন্ত অনুসন্ধানে কিছু বাহির হইল নাশ 
পরে রানী ধর্্কুয়রের একটি পুত্রসস্তানও জন্মিল, সরকারি 
কাগজপত্রে তার নামও চড়িল, কিছুদিন পরে সে মরিয়াও 
গেল। তখন ছুই রাণীর্তে মিলিত বিয়ের বন্দোবস্ত করিতে 
লাগিলেন। দেখিতে দেখির্তে €৯ বৎসর কাটা গেল, 
ছোট রাণ* একটি পোস্বাপুত্র গ্রহণ করিলেন, সেটিও বিনষ্ট 
হইল। এমত সময়ে ১৮৭৪ খৃষ্টান্দের ২২শে জুন (কজন ' 
ফকীরবেশধারী লোক রুর্কীর অন্তঃপাতী মংলৌর নামক 
স্থানে উপস্থিত হইয়া আপনাকে রাজ! রঘুবীর সিহছ্বলয়! 
প্রকাশ করিল। তাহার মস্ত দাড়ি, দাথায় লুদ্বা লঙ্কা জটা, 
পরিধানে গেরুয়া বস্তর। সে বলিল যে তাহাকে মারিবার 
চেষ্ট। হইয়াছিল বটে কিন্তু সে মরে নাই, তগবতপ্রসাদে 
রক্ষা পাইয়াছে, এবং নিজের স্বত্ব দাবী করিতে আরসি- 
য়াছে। চতুর্দিকে একটা হুলুস্থল পড়িয়৷ গেল ? ম্যাজিষ্ট্রে- 
টের পক্ষে সহরে শাস্তি রক্ষা করা দায় হইয়া! পড়িল। 
সেই ফকীরকে প্রথম অজ্ঞাতনিবাস বদমাইশ্‌ বলিয়া 
গেরেফ্ত্ুর করা হইল। হাকীমঙ্দিগের ধারণ! হইল 
ফ্ে ন্রকটা স্বুয়াচোর। তাহার উপর পুলিশে 
করেকটা স্কৌজদারী মোকদমা খাড়া করি! ফেলিল। 
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শেষ চতু্দিকে নানানপ গোলযোগ হওয়ায় হাইকোর্টের 
হুকুমে এই মামলার বিশেষ তদত্ত করিবার জন্ত জয়েপ্ট, 
ম্যাজিষ্ট্রেট মান্খ্যাম্‌ সাহেবকে নিযুক্ত করিয়া! সাহারণপুরে 
পাঠান হইল। তাহার সমক্ষে রীতিমত ফৌজদারী মোক- 
দম. চলিল, এবং অনেক অনুসন্ধান করিয়া মার্খ্যাম্‌ 
স্লাছেব বিচার করিলেন যে, এ ফকীরবেশধারী পুরুষটি 
পঞ্জাবী, তাহার যথার্থ নীম মহাসিংহ এবং তাহান্র পিতার 
নাম কানসিংহ রামদাসী, তাহাদের নিবাঞ হোশিয়ারপুর- 
অস্তঃপাতী খেড়া মহালপ্র গ্রামে । ফলতঃ এ জালরাজার 
প্রতি ভারতের দণডবিধি আইনের ৪১৯ ধারা অনুসারে 
প্রতারণা অপরাধে (01650009515 1591501196191) 
সশ্রম কারাবাসের জগ্ুক্তা হইল, এবং এই হুকুম আপীলেও 
বাহাল বহিল'। : 

'ফকীর কিন্ত সহজে ছাড়িবার পাত্র নহে। সেজেল 
হুইতেই সাহারণপুর দেওয়ানি আদালতে দাবী করিয়া 
বাসল। ফৌজদারী আধালতের বিচারে স্বত্ব নির্ণয় হয় 
ন।। কুক্কা ও সাহারণপুর, অঞ্চলে সাধারণ লোকের মন 
এই অসাধারণ মামলা লইয়! বড়ই উত্তেজিত হুইয়! পড়িয়া- 
ছিল। সেই জন্ত হাইকোট এই দেওয়ানি মোকদামার 
ৰিচার-অন্ত জেলায় হওবা৷ যুক্তিসিদ্ধ বিবেচন! করিয়া উহ 
মিরটে জজের আদালতে পাঠাইয়া দিলেন। এই দাৰী 
কিন্ত কিচ আইনসম্পৃক্ত দোষের দরুণ খারিজ হইয়া 
গেল +; তখন ১৮৬ গৃষ্টাবে সেই ফকীর মিরটে সব্‌- 
জজের আদালতে মুফণিস্‌ (০4110 হইয়া দাবী করিবার 
অন্ধুমতি প্রার্থনা করিপ। তাহা গ্রাহা হইপ না। পরন্ 
স্বাহার অন্ভুত্-কাহিনী শুনিয়া! অনেকেরই চিত্ত আকুষট 
হইয়াছিল এবং অনেক চতুরবুদ্ধি লোক যে ভাবীলাভের 
আশায় প্রচুর অর্থ লইয়। তাহাকে সাহাষ্য করিতে প্রস্তুত 
ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সমস্ত প্রদেশে মহা আন্দো- 
জন উপস্থিত হইল। ১৮৭৭ ধৃষ্টাব্বের ১৫ই জানুয়ারি 
কাজ! রতুবীর দিংহের নামে পুরাষ্ট্যাম্প, লাগাইয়া! মিরটে 
সব্জজের আদালতে নালিশ রুছু হইল। প্রত্িবাদিনী 
হইলেন ছই রানী-_কমলাকুর়র ও ধর্মাকুয়র। দাবী-_সমস্ত 
তালুকান্ধ দখল পাইবার। এই যোকদ্দমার বিচার করি- 
লেন, . ্বনামখ্যাতত সব্জজ প্রীকাশীনাধ বিশ্বা রার বাছা 
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ছ্র। পরা দেড়বৎসর*কাল ধরিয়া তাহার কোর্টে মোক- 
দম চলিল, ছুই পক্ষই এলাহাবাদ হইতে বড় বড় উককীল 
ব্যারিষ্টার লইয়। গেল, অনেক সাক্ষীর জবানবন্দী লিখিত 
হইল। পরে এই মোকন্দমীর অত বৃত্তাত্ত সঙ্কলিত 
করিয়া উর্দু ভাষায় একখানি ৩০৮1৪০৯ পৃষ্ঠা পরিমিত 
পুস্তক প্রকাশিত হইয়্াছিল। আমরা এখানে বাদীর 
সাক্ষ্যের কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র দিব। 

সে অবস্ত রাজ! বঘুবীর সিংহ বলিয়! নিজের পরিচয় 
দেয় এবং বলে যে, তাহার মা ও মামার চক্রান্তে পড়িয়া 
সে প্রায় প্রাণ ভারাইতে বসিম়্াছিল। সে বারাণসী হইতে 
ল্যাণ্ডোরায় প্রত্যাগমন করিলে দেখিল যে, তাহার মাতা 
রাণী কমলাকুয়রের চরিত্রে কলঙ্ক স্পশিয়াছে এবং তাহার 
মাতুল এই অবৈধ-প্রেমের প্রবর্তক । সে স্বীয় মাতার সহিত 
এই বিষয় লইয়া! একটা তুমুল কলহ করিল, এবং পুত্রের 
এই আচরণে রাণী কমলাকুয়র এবং তাহার ভ্রাতা পধান 
সাহেব সিংহ ছুই জনেই অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। তাহার 
পর হইতে রাজপ্রামাদে মনাস্তর এবং বিবাদ প্রবেশ করিল। 
রাজ্জা রঘুবীর সিংহ অনেক দিন প্রবাসের পর বাড়ী আসি- 
প্নাছেন, তখনও বালক, নিজের মা! ও মামার সহিত কি 
করিয়। যুঝিয়া উঠিবেন ? তাহারা সুবিধা খুঁজিতেছিল, 
শীঘ্র সুবিধাও জুটিল। রঘুরীর সিংহ পীড়িত হইলেন। 
তখন তাহার শক্রর! তাহাকে একদিন ওঁধধের সহিত কি 
খাওয়াইয়া দিল। তাহা খাইয়। তিনি সংজ্ঞাহীন হইলেন । 
সেই অজ্ঞান অবস্থায় তাহাকে হবিগ্ধারের সন্িকটম্থ কব্খল- 
ধামে গঙ্গাবক্ষে ভাসাইয়া দে ওয়! হয়। তাড়াতাড়িতে দগ্ধ 
কর! হয় নাই, তাই মরেন নাই । ১০1১২ ঘণ্টা নদীর জলে 
ভাসিতে থাকেন, কিন্তু ভুবেন নাই। পরদিন প্রাতে গোমানি 
নামক এক রজক গঙ্গাঙ্দান করিতে আসিয়া তাহাকে 
দেখিতে পায় এবং আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করে| তখন 
রাজার অল্প জ্ঞান হুইয়াছে। বখন তাহাকে পাড়ে টানিয়া 
তোলা হইল, তখন তিনি ইঙ্গিতে একটু জল খাইতে চাহি- 
লেন। মহুয়া গাছের পাতা! ভাঙ্গিয়! ঠোঙ্গ! তৈয়ার করিয়া 
ধোঁপা তাহাকে জল খাওয়াইতে চেষ্টা করিল, কিন্ত জল 
সুখের ভিতর গেল না, 'পাশ বাহির পড়িয়া গেল! তখন 
গোমানি. দেখিল যে, রাজার দুখের মধ্যে তুলা ঠাসা রহি- 
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যাছে। সে তুলা বাহির করিয়া ফেল্সিল এবং পরে রাঁজাকে 
জল খাওয়াইল। এহেন সময়ে এক গোসীই সেখানে 
আসিয়া উপস্থিত.হন। তিনি, জাতিতে ক্রাঙ্গণ,__মিশ্র। 
তাহার হস্তে রাজাকে সমর্পণ করিয়া রজ্‌ক অস্তরিত হইল। 
যাইবার সময় কিন্ত রাজা! তাহার নাম ও নিবাস জিজ্ঞাস! 
করিয়া লইলেন। পরে সেই, গোর্সাই রাজাকে নিজ 


কুটারে লইয়৷ গেলেন এবং তাহার চিকিৎসা! করিলেন। * 


কণ্ঠদেশের একস্থান চিরিয়া শরীরস্থ বিষ বাহির করিয়া 
*দিলেন। এই কাটা-ঘ! নালিশের সময় পধ্যস্ত শুকায় 
নাই। রাজা সুস্থ হইয়া গোর্সাইজীর নিকটে রহিলেন। 
একদিন দেখেন যে ল্যাণ্ডোরার একটি সওয়ার সেখানে 
আসিয়া উপস্থিত। রাজা! কুটীরের মধ্যে লুকাইলেন ; 
সওয়ার গোর্সাইজীর সহিত কথাবার্তা কহিয়! চলিয়া গেল। 
তখন রাজা গোসণাইকে বলিলেন যে, এ সওয়ার বোধ হয় 
তাহাকেই অন্বেষণ করিতেছে । গোর্সাই এই কথা গুনিয়া 
রাজার হাত দেখিলেন এবং গণিয়া' বলিলেন যে, সম্মুথে 
৭1৯ বৎসর রাজার সময় বড় খারাপ, গ্রহের! বিমুখ, এই 
সমক্টা আত্ম-পরিচয় না দেওয়াই ভাল, ছদ্মবেশে কাটান 
উচিত। রাজা! গোসীইজীর পরামর্শ অনুসারে গোপনে 
দেশভ্রমণে প্ররুত্ত হইলেন। মাসেক ছু”মাস ভরিদ্বারের 
সন্মিকট ধারাপুর, হৃবীকেশ এবং শিববনে ঘুরিলেন, 'তাহার 
পর আরও উত্তরের দিকে গেলেন। ২॥* বতসর কাল 
টিহরি, সফেদমণ্ডি এবং অমৃতন্ররে কাটিল। তাহার পর 
পাটিয়ালার মহারাজার রাজ্যে প্রায় ২॥. বৎসর পর্যাটন 
করিলেন। এই সময় ফরিদকোট ও নাভা দেখিলেন। 
অবশেষে হরিদ্বারে ফিরিয়! আসিয়া নীলধারার তটম্থ এক 
বৈরাগীর আশ্রমে রহিলেন। এই সময়ে তিনি গুরু শিব- 
রামপুরীর দ্বার! দীক্ষিত হন, এবং শুদ্ধ গ্রহদোষ কাটাই- 
বার জন্ঠ আত্ম-প্রকাশ করেন নাই। 

বৃদী এইরূপ একটি অতীব আশ্চর্য্য কাহিনী আদা- 
লতের সমক্ষে প্রচার করে। তাহাকে সুদীর্ঘ জের! "কর! 
হর, এবং সে ল্যাণ্ডোরা প্রাসাদের কথা, রাণী কমলা-কুর়রের 
কথা, রাণী-ধর্শাকুয়রের কথ! নানানপ ব্যক্ত করে ।. এমন 
কি, ছোট রলামীর শরীরের কোন্‌ অংশে তিল কিনা ক্ষতের 
দ্বাগ আছে, তাহা পর্য্যন্ত প্রকাশ করে। অনেক লোক 


প্রধালী। 


২৯ 


আসির! বাদীর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে এবং বলে, “এই 
রাজা রঘুবীর সিংচ, ইহাকে আমরা! চিনিতে পারি- 
য়াছি।* ' এই সাক্ষীদ্দের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য রাণী 
ধর্মকুয়রের ছই পিশী এবং কাশীর নাবালক ক্ষুলের 
(9103, [15:10006 ) তৃতপূর্ব শিক্ষক প্রীকেদারনাৎ 
রায় চৌধুরী । প্রতিবাদিনীদের পক্ষ হইতে অনেক নুস- 
্রাস্ত লোক সাক্ষাপ্রদান করেন এবং একবাক্যে বলেন 
যে, বাদীর চেহার!, কথাবার্তা এবং. রকমসকমে প্রকাশ যে, 
সে রা! রুবীর সিংহ নহে? একটা! জালিয়াৎ ভুয়াচোর। 
এস্লে বিশেষ করিয়া! বলা উচিত যে, রাণী কম্দলাকুয়র ও 
রাণী ধর্-কুয়র বাদীকে বেশ ভাল কিয়! ঠাহর করিয়া 
দেখিয়া শপথ করেন যে, সে কখনই” রীজা জিত 
নছে। 

১৮৭৮ লে 
বিশ্বাস মহাশয় তাহার রায় প্রচার করেন। তাহার ফয়- 
সলাটিকে একটি ক্ষুত্র পুস্তক বলিলেও চলিতে পারে" 
সব্-জজ বাহাছর স্োকদ্দমার সুবিস্ৃত আলোচন! করি 
বিশদরূপে বুঝাইয়! দেন যে, বাদীর কাহিনী যে শুদ্ধ বিল্ময়- 
কর ও কল্পিত তাহা নত, উহা সম্পূর্ণরূপে অসস্ভব। তিনি 
দাবী নামঞ্জুর করেন । পবাদী হাইকোর্টে আপীল করিয়- 
ছিল, কিন্তু উক্ত আদালঘতর মীননীয় বিচারপতির! কাশী 
বাবুর সহিত একমত হয়েন, আপীল খারিজ হ। এই- 
খানে ল্যান্ডোরার জাল-রাজার মোকদ্মার ইতি। ₹* , 

পাঠক দেখিবেন যে এনূপ বিশাল জালচক্রের কথ! 
পৃথিবীতে খুব কমই শুনিতে পাওয়া যায় এই" ল্যাঞ্জচো- 
রার মোকদ্দম! যে কতকগুলি খুব চতুর ঝোকে মিলি 
একটা প্রকাণ্ড তালুক আপনাদের করতলগত করিরার 
চেষ্টায় করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহারই অন্তি- 
পূর্বে ইংল্ডে টিছবোর্ণ মোকদামা! হয়, এবং বোধ হয় এঁ 
বিখ্যাত বিলাতি ভুয়াচুরির কথা গুনিয়াই আমাদের ভার- 
তীয় ভ্কুরাচোরদিগের মাথায় একট! নূতন বুদ্ধি প্রবেশ 
রূরে। *সৌভাগ্যক্রমে হাকীম অতি বিচক্ষণ ছিলেন। 
তাহার প্রথরদৃ্ি প্রতারণার জাল ভেদ করিয়া! ফেলে ৷ 
তবে এস্টীনে বলা আবন্তক যে, টিছবোর্ণ মোকদমায় জুরী' 
সম্ভাবপকার্ডো প্রধান 'বিচারপতি কোবর্ণ (০০০০১০11)): 


ঙু 


যে অসামান্ত প্রতিভাব্যঞ্জক বক্তৃতা কত্পেন, তাহ! পাঠ 
করিয়া কাণী বাবু অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন। ভারত- 


বর্ষে রাজ্যলুট করিবার প্রয়াস ছুইবার হুইয়াছে ;_:একবার: 


বর্ধমানে জাল-প্রতাপচাদের দ্বারা, এবং আর একবার 
ল্যাণ্ডোরায় জাল-রঘুবীর সিংহের দ্বারা । আশ! করা যায়, 
ছুইখারই সত্োর জয় হইয়াছে । 

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ । 
প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌। 

পুত বারের *পরবাসী”তে “প্রাণী ও উদ্ভিদ” নামক 
প্রবন্ধে উহাদের আহার্যের যে পার্থক্য বলা হইয়াছে, 
তথিষয়ে দুই একটা কথা.জিজ্ঞান্ত আছে। ছৃঃখের বিষয়, 
প্রথমেই শব্-বিচার করিতে হুইল। প্রতোক লেখক 
তাহার মনোগত ভাব শব্দরূপ সঙ্কেত দ্বারা পাঠকের নিকট 
বক্ত করিতে চান। কিন্তু সক্কেতের দোষে সে ভাব প্রকা- 
শিত না হইলে লেখকের পরিশ্রম পওড হইয়া যায়। 

ছুই একটা দৃষ্টান্ত দেওয়৷ যাইতেছে। উল্লিখিত প্রবন্ধে 
“অঙ্ারক বাম্প' ও “অঙ্গার' শব্দগুলি দেখিতেছি। অঙ্গার 
ঝা অঙ্গারক লকলেই জানেন, এবং অঙ্গারক বাম্প এ 
পথ রাসায়নিকের! প্রস্তত করিতে ন৷ পারিলেও অঙ্গা- 
রকের বাম্প বুঝিতে পারি। কিন্তু বোধ করি, উত্ত প্রবন্ধ" 
রেখক “অঙ্গারক বাশ অর্থে অঙ্গারকের বাম্প নহে, অঙ্গা- 
রকু ও অক্সিজেন যোগে জাত একটি স্বতন্ত্র যৌগিক 
প্দাথের উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙলায় অনেকেই ইহাকে 
অঙ্গারকাম্ বাষ্প বা বায়ু বলিয়া থাকেন, এবং কেছব! 
ইংরাজির মত কাবনদ্ব্যক্সাইড বলিয়া! থাকেন। অতএব 
'এই অর্থে অঙ্গারক বাম্প লেখ! বাঙ্গলায় সম্পূর্ণ নৃতন। 
'আবন্তক স্থলে নূতন শব্ব-সন্কলনে কেহই দোষ দেয় না। 
কিন্তু সে স্থলে শকটির অর্থ-রলিয়৷ দেওয়! আবশ্তক। 

“অঙ্গারক বাম্প' যেন বিজ্ঞানের সাঙ্কেতিক শব হইল! 
কিন্ত 'মুক্ত” বিশেষণ পন্দটিকে এরূপ বলিতে পারা যায় 
না। উল্লিখিত প্রবন্ধে আছে, “বিজ্ঞানবিদ্গণ, ।পরীক্ষণা 
করিয়া দেবিয়াছেন, উদ্ভিদ্দেহ মাত্রেই প্রহ্র পরিমাণে 





প্রবাঙ্গী। 


[২য় ভাগ 


হাইড্রোজেন ও অঙ্গার মুক্তাবস্থায় বিস্তমান থাকে ।” এই- 
রূপ, “তণথণ্ডে যে হাইড্রোজেন মুক্তাবস্থায় ছিল”, “আর 
সেই মুক্ত অঙ্গার” ইত্যাদি স্থলে মুক্ত অর্থে বাস্তবিক 
মুক্ত (পরিত্যক্ত বা উন্মুক্ত ) বুঝিতে হইবে কি? জিজ্ঞা- 
সার কারণ এই যে, এ পর্য্যন্ত কোন উদ্িদ্দেহে হাইড্রো 
জেন বায়ু কিংবা! অঙ্গার বিন্দুমাক্রও পৃথক্‌ পৃথক দেখিতে 
পাওয়া যায় নাই। বোধ করি, মুক্তাবস্থা অর্থে যুক্তাবস্থা 
বুঝিতে হইবে। যদি “প্রবাদী”র সুদ্রাকর যুক্তকে মুক্ত 
করিয়া থাকে, তাহ! হইলে তাহাকে মুদ্রাকর্ম হইতে অবি- 
লন্বে মুক্তি দেওয়া আবশ্তক। প্রবন্ধের অন্তত্র আরও 
মুক্ত শব আছে; কিন্তু সকল স্থলেই মুক্ত অর্থে যুক্ত কি 
না, বুঝা গেল না। 

বোধ হয়, প্রবন্ধের বিষয় ব্যাখ্যাতে লেখক স্থানে স্থানে 
নিজের কল্পনাকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। তিনি বলেন, “তৃণখণ্ড পোড়াইলে কেবল 
সোডা, ফক্ষরদ্‌, নাইট্রোজেন ও গন্ধক মিশ্রিত একটা 
যৌগিক পদার্থ ভম্মাকারে” পাওয়া যায়। বাস্তবিক তাই 
কি? একটা যৌগিক পদার্থ এবং এ চারিটি পদার্থ মিশ্রিত 
যৌগিক পদার্থ পাওয়া যায়? পুনশ্চ, লেখক বলেন, 
প্পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, সৌরালোক উদ্ভিদ্‌পত্রে 
পতিত হইলে, পত্রশোষিত সেই অঙ্গারক বাম্প তাহার 
গঠনোৎপাদন অক্সিজেন ও অঙ্গারে বিশিষ্ট হইয়া যায় 
এবং তারপর উদ্ভিদ মকলু দেহপোষণের জন্ত আবশ্তক 
মুক্ত অঙ্গারটাকে রাখিয়া .অব্যবহাধ্য অক্সিজেন বাম্প 
ৰায়ুতে ছাড়িয়া দের। মুলশোধিত জলকেও ঠিক্‌ 
পূর্বোক্ত প্রকারে হাইড্রোজেন ও অকৃসিজেনে বিশ্লিষ্ 
হইতে দেখা গিয়া থাকে, এবং এস্থলে উদ্ভিদ সকল দেহ- 
গঠনে ব্যবহাধ্য হাইড্রোজেন্টাকে ধরিয়া রাখিয়া অনা- 
বন্তক অক্সিজেনকে পূর্ববৎ বাতাসে ছাড়িয়া! দেয়।” এই 
সকল উক্তির মধ্যে কতটুকু পরীক্ষিত পত্য ; এবং কত- 
টুকু কল্পনা, তাহা লেখককেই বিচার করিতে বলি। 
তাঃছাড়া, যদি এইবূপই হইয়। থাকে, তাহা হইলে উত্তিদৃ- 
দেহের , প্রচুর অক্সিজেনের উৎপত্তি কোথায়? বস্ততঃ 
লেখক ধত মহজে বিষয়াট বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, উ্থা 
আদৌ তত সহ নহে। 


টম 


শেষে লেখক বলিয়াছেন, তি ও প্রা উভয়েই 
জীবত্রেণীতৃক্ত হইলেও, তাহাক্ের সম্বন্ধ বাস্তবিকই বিপ- 
রীত। উত্তিদ্‌ ্রষ্টা, প্রাণী সংহারক, উদ্ভিদ উৎপাদক, 
প্রানী তক্ষক*__ইত্যাদি। 'এঁই প্রকার ভাষা, অলঙ্কার- 
শাস্ত্রে চলিতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানে চলিতে পারে কি লা, 
সন্দেহ। উত্তিদ্‌ অষ্টা-_-এই অর্থে যে কতকগুলি উদ্টিদ-_ 


যাহাদের অঙ্ক হরিদ্বর্ণ_তাহার! চারিদিকের বায়ু জল" 


মাটী লইয়া নিজেদের আহার্য্য বা খাগ্য সৌরতেজঃ সাহাযো 
*নিজের! প্রস্তত করিয়া! লয় । বস্তুতঃ এই সকল উদ্ভিদ্দকে 
ছইটি কর্ম করিতে হয় ;- পাচকের কর্ম ও তক্ষকের কর্ম্ম। 
অন্ত উদ্ভিদ সকল পাক করে না, অন্তের পর অন্ন ভোজন 
করে। তক্ষণের দ্বার৷ উত্ভিদেরও দেহ বৃদ্ধি হয়, প্রাণীরও 
হয়। বস্ততঃ ভক্ষ্যদ্রবা বিন! কি উদ্ভিদ কি প্রাণী কেহই 
বাঁচে না। যেহেতু উভয়েরই জীবনাধার (১১:)1190) 
এক, দ্বিবিধ নহে। যদ্দি অলঙ্কারই আন! গেল, তবে 
বলিতে দোষ নাই যে, উভয়েই ভাঙ্গে ও গড়ে, এবং গড়ে 
ও ভাঙ্গে। তবে কি উত্তিদ্‌ ও প্রাণীর আহার্ষ্যে (যাহাকে 
আহরণ কর! হয়) গ্রাভেদদ নাই? আছে, কতকগুলির 
মাছে, কতকগুলির নাই ) কিন্ত আহাঁর বিষয়ে সকলেই 


প্রায় সমান। 
ফলসংখ্য। বৃদ্ধি । 
সে বৎসর প্রদ্দীপে” প্রকাশিত “কুষ্মাগুচিন্তা” পাঠ 
করিয়া কয়েকজন পাঠক কচ্মকটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন । 
অন্ঠান্ত চিজ্জার মধ্যে কুম্মাণ্ডের. ফলসংখ্য। বৃদ্ধি করিবার 
উপাক়চিত্তা ছিল। সেই চিন্তা আবার কর! যাইতেছে। 
সকলেই দেখিয়া! থাকিবেন, কুমড়ার সকল ফুলেই 
ফলহয়না। কতকগুলি ফুলে হয় ) সেগুলি স্ত্রী। অপর- 
গুলিতে হয় না, সেগুলি পুং। কুমড়াগাছের কিছু বয়স 
হইবার পর ভাটা ও প্রত্যেক পাতার মধ্যবর্তী কোরণ ফুল 
হ্য়। কিন্ত যদ্দি ৪৫টা পুং-ফুল হয়, তবে একটা সীল 
হয়। “বাড়ীতে খড়ের চালে যে বিঙগাতী কুমড়াগাছ উঠে, 
তাহারই কথা বল! হ্বাইতেছে। কুম্মাওচিস্তায় ফলসংখ্া্‌ 
বৃদ্ধির ছুইটি উপায়ের ইঙ্গিত কর! গিয়াছিল; , একটি এই 
যে, কুমড়ার সকল ফুলই হিল ( ফলধারী ফুল) 
হইত, তাহা হুইলে ফত পাতা, তত ফল পাইবার সম্ভাবনা 


প্রধাসী। * - 


৩১ 


থাকিত। টিনার রা নি 
করিয়া কেবল স্ত্রী'ফুলের জন্ম ঘটাইতে পারা যাঁয়, তাহা 
হইলে ফলের সংখা! চারি পাচ গুণ বাড়িতে পারে। 

আর একটি পন্থার উল্লেখ কর! গিয়াছিল। যদ্দি কুম- 
ড়ার প্রথম পাতা হইতেই ফুল ধরাইতে পারা যায়, তাহ 
হইলেও ফলের সংখ্যা বাড়িতে পারে। প্রায়ই দেখা যায়, 
গাছের কিছু বয়স না হইলে ফুল ধরে না। একটা গাছ 
৫ হাত লহ্বা হইল, অথচ একটিও ফুল ধরিল না। সেই 
৫ হাতপ্ডাটায় অনেক পাতা হয় ;*যত পাতা তত ফুল 
পাওয়া সম্ভবপর । এই সুকল ফুলের মধো কতকগুলি 
সতাফুল নিশ্চিত হইত ১ কাজেই বু বৃদ্ধির সম্ভাবন। 
হইত । ৯ 
নি একটি উপায়ের 
উল্লেখ করিয়াছিলেন। সকলেই জানেন, যত সত্রী-ুল হয়, 
তাহাদের সকলগুলিই ফলে পরিণত হয় না। তাহাদের 
অনেকগুলিই পচিয়া গুকাইয়! যায়। বিশেষতঃ প্রথম 
যে সকল স্্রী-ফুল হয়, তৎসমুদয় প্রায়ই পচিয়া বা গুকাইয়া 
যায়। যদি কোন উপায়ে এই কল ফলধারী ফুলকে ফলে 
পরিণত করিতে পারা! যু, তাহ! হইলেও অনেক লাভ । 
বস্ততঃ ইহা উ্ পাঠক বণিযাভিশেন, অন্ত নূতন উপার 
আবিষ্কার ছাড়িনা দিয়া, যতণ্্ী-ুল পাওয়া যার, তত-* 
গুলিকেই যদি ফলাইতে, পারা মাত, 5৯ 
পরমলাভ। 

শেষোক্তটি লইয়া তবে তিনটা উপায়ের ধান 
আবশ্তক। (১) কুম্মাণ্ডের পুং-ফুল আমরা চাই না”) কোন 
উপায়ে পুং-ফুলের পরিবর্তে স্ত্ীফুল জন্মাইতে পারা যায় 
কিনা। (২)কুম্বাণ্ডের বয়োবৃদ্ধি আমরা অপেক্ষা করিজ্তে 
পারি না; কোন উপায়ে তাহাকে অল্পবর়সেই ফুল ধরা- 
ইতে পারা যায় কিনা। (৩).ষত স্ত্রী-ফুল হয়, সকল 
গুলিকেই ফলাইতে পারা যায় কি না। | 

তিনটি প্রশ্ন সন্বন্ধেই বিস্তর কথ! বলিবার আছে। 
ক্িস্ত সেন্সকল তত্ব খাটি বৈজ্ঞানিক, সাধারণ পাঠকের 
নিকট নীন্সস। এ জন্য এখানে ছুই একটার সুচনা করি- 
যাই ক্ষান্ত হওয়! যাইবে। 

(১) কটি প্রঙ্গটির যখন ঠিক সমাধান হইবে, তখন 


৩২ ্‌ ৃ 
'কুত্বাও-সমাজে ' কেন, মানব-সমাজেই 'বুগাস্তর উপস্থিত 
হইবে। এখন কেনা কন্তাদায়গ্রস্ত পিতার ছুঃখের 
কাহিনী শুনিয়াছেন? যদি এমন কোন কৌশল আবিষ্কৃত 
হয় যে, লোকের ইচ্ছামত কেবল পুত্র কিস্বা কন্ত! কিন্বা 
একটি কন্যা! আর সব পুত্র ছন্সিবে, -তাহা হইলে কন্তা- 
দায়ের পরিবর্তে পুত্রদায়ের কথাও উঠিতে পারিবে । এই 


কথ। যেমন, কুম্মাণ্ডের কেবল কন্তা জন্মানও তেমন। 


অর্থাৎ সন্তানের লিক্গতেদের কারণ কি ? - কারণ জানিলে 
উপায় আবিষ্কৃত হইলেও হইতে পারে । এ বিষয়ের কিছু 
কিছু অন্থসন্ধান হইয়াছে, কিন্ত আরও আবশ্তক। যতটুকু 
জান! গিয়াছে তাহাতে বলা যাইতে পারে যে, শরীর. 
« পোষণাভাবে পুক্র এধং পোষণাধিক্যে কন্তা জন্মে। পোষণ 
অর্থেপ্ধাইয়া পরিযা, নুখে স্বচ্ছন্দ থাকিয়া দেহকে স্কুল 
করা। এই অন্গুমানেন্ন অনেক প্রমাণ পাওয়া! গিয়াছে। 
.মহুব্যসমাজের ভইটি প্রমাণ বলা যাইতেছে। ছুর্িক্ষের 
সময় পুত্র অধিক জন্মে, কন্তা অন্ন; দরিভ্্র নীচজাতীয় 
+ লোকের পুত্রসন্তান অধিক, কন্তা মর। ছুভিক্ষের সময় 
পুরুষেরাই কষ্টে স্থষ্টে বরং চু*সুটা খাইতে পায়, স্ত্রীলোক- 
দিগের ভাগ্যে তাহ! কচিৎ জুটে। দরিদ্র নীচ জাতীয় 
,স্বীলোকদিগকে বিল্ষণু “কায়ক্লেশ করিতে হয়, অর্থাৎ 
" পুরুষদিগের মত তাহারা আঙান করিতে পায় না। ইনা- 
দিগের মধো কন্যাদায় নাই, বূরং কন্ঠাবিক্রয় বা কল্তাপণ 
'্্ারা.হ”পয়সা রোজগার আছে। অন্ত পক্ষে বড় মানুষদের 
ঘরে কিন্বা বর্তমান সমাজের সছরে মধ্যবিত্ত বাবুদের ঘরে 
কন্তাদায় বিলক্ষণ দেখা যায়। এ সকল কথা স্থুলভাবে 
“ বলা গেল।* অপর কতকগুলি বিশেষ বিধি আছে। 
তৎসমুদয় প্রায়ই অজ্ঞাত । * 
, যাহা হউক, কুম্মাণ্ডের কথা হইতেছিল। উদ্ভিদের 
পুংস্্রীকফুল জন্ম সগন্ধে উপরি উক্ত নিয়ম কতকটা দেখা 
গিয়াছে। প্রথমে ক্লেবস্‌ সাহেব দেখান, এবং অল্পদিন 
* এই বিষর আলোচনার নিষিত্ বহসংখ্যক অবস্থ। লই বিচার 
কর আবন্ঠক । লেখক। 
বঙ্গি “প্রবাদী”র প্রত্যেক গ্রাহক এবং ভাহার বন্ধু বান্ধৰ সাহাধ্য 
করেন, তাহা হইলে লেখককে এই তন্বটি জন্থুসন্ধান কঠরুতে অনুংরাধ 


কর! বাইবে। অনেক গ্রাহকের ইচ্ছা! জানিতে পারিবে এবিবর়ে 
কর্তবাস্ির কর! যাইবে । প্রং সং। রা 


প্রবাসী। | 


[২ ভাগ। 


রিতা অনেক একলিঙ্গ গাছ 'ুরুযাুক্রম 
পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেদ যে, পোষণের জধিক্যে স্্ীফুল 
এবং অভাবে পুংফুল জন্মে। ধাহাঁরা উদ্ভানকর্থ্দে রত, 
তাহারা এই উক্তি পরীক্ষা করিতে পারেন। কতকগুলা 
কুমড়ার গাছ লইয়া দুই ভাগ করিয়া এক ভাগে সার 
গোবর জল ইত্যাদি দিয়া. এবং অন্ত ভাগের গাছগুলিকে 
অনেকটা জীবন্মত অবস্থায় রাখিয়া পুং ও স্ত্ী-ফুলের গণনা 
করিতে ছইবে। এ বিষয়ে লেখকের অভিজ্ঞত! লাউ গাছ 
লইয়া হুইয়াছিল। তাহাতে উপরের উক্তি কতকটা৷ সত্য 
বলিয়! বোধ ভইয়াছে। 

দ্বিতীয় প্রশ্নটি এই যে, কুমড়া গাছকে অধিক বাড়িতে 
না দিয়াই ফুল ধরাইতে পারা যায় কি না। ইহাও অসম্ভব 
নয়; বীল্পভেদে কুমড়ার এরূপ টিতে দেখা যায়। বড় বড় 
ক্ষেত্রে চাষের কুমড়া গাছ দেখিলে এই প্রভেদ প্রত্যক্ষ 
তয়। এই সকল কুমড়া গাছ তত লম্বা হয় না, কিন্ত 
কুমড়াও মন্দ ফলে না। এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া বীজ নির্বা- 
চন করিলে উপরোক্ত প্রশ্ত্রের সমাধান হইতে পারিবে । 

ভৃতীয় প্রশ্ন এই যে, কুম্মাণ্ডের সকল স্ত্রী-ফুলকেই 
ফলাইতে পার! যায় কি না ? অর্থাৎ সকল স্থলে কেন ফলে 
না, এবং ফলাইতে কি আবশ্তক | এবিষয়ে অনেক কথ! 
আছে । তৎসমুদযবের বর্ণনা এখানে আবহ্ঠক নাই । ফলাই- 
বার পক্ষে একটি বিশেষ কারণ, স্ত্রী-ফুচলর সহিত পুং-ফুলের 
পরাগের সংযোগ । অর্থাত স্ত্ী-ুলে পরাগ পতিত হইলে 
যেমন বীজের উৎপত্তি হয়, তেমনই ফল অর্থাৎ বীজাধার 
বুদ্ধি পাইতে থাকে । 

ধাহার! সৃষ্টির প্রত্যেক বিষয়ে প্রয়োজন খুজিয়া 
বেড়ান, তাছাদিগের নিকট এই উক্তির বিশেষ প্রমাণ 
আবশ্বীক হইবে না। কেন না, যদি বীজই হইতে না 
পারিল, তবে বীঞ্জের আধারে প্রয়োজন কি? প্রক্কতি এমন 
অনাবশ্তক কাজে ম্বশক্তি ব্যয় করিবে কেন ?, বীজের 
জন্তইত ফল, ফলের জন্য বীজ নহে। 


,* কিন্ত আমরা এসকল কুটতর্ক শুনিতে চাই না। কুম- 


তার ফলেই, আমাদের দরকার, বীজে তত দরকার নাই। 
পেয়ারার বীজ, কলার বীজ, আমের আঁঠি কে চায়? যদি 
বল্লেন, বীজ না হইলে অন্ত গৃছ জন্মাইবার 'উপান্ন থাকে ল|। 


১ম সংখ্যা | ] 


তাই বা কই+ আমের "কলম কষা, বীজের প্রয়োজন 
ব্যর্চকর! যাইভছে, কলার মুলগ্রস্থি হইতে. অপর্যাপ্ত 
কলার গাছ হইতেছে। তাছাড়া, সকল গাছের ফল বীজ- 
শৃন্ট করিতে চাই না'॥ আয়েক্, কত গাছ আছে। তাহা- 
দের মধ্যে ছই পাঁচ শত গাছের ফলে আঠি না থাকিলে 
আমগাছ নিঃশেষ হইবে না। বাস্তবিক, বীজ উৎপর'না 
হইলেও ফল পুষ্ট হইতে পারেশ। অনেক কলার, কয়েক 
প্রকার লেবুর ও আগ্গুরের বীজ হয় না, অথচ ফল পুষ্ট হয়। 
, এসকল কিন্তু বু চেষ্টার ফল। প্রক্কাতি সহজে তাহার 
নিয়ম ভাঙ্গিতে দেয় না। তাহার নিয়মই এই যে, স্ত্রী-পুষ্প 
পরাগনিষিক্ত না হইলে ফল পুষ্ট হয় না । পরাগম্পরশ ৪ 
উত্তেজনায় গর্ভকোষের নানাবিধ পরিবর্তন ঘটে । অধিকাংশ 
স্থলে বীজ না হইতে পারিলে ফল গুকাইয়া যায়, ফল 
পাকে না। বীজের পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বীজাধারের পুষ্টি 
হইতে থাকে । ইহাই সাধারণ নিয়ম । 
কুমড়ার স্ত্রী-ফুল ফলাইতে এই নিয়ম অনুসরণ কর! 
আবশ্তক। উহার প্রত্যেক ফুল একলিঙ্গ । বাতাস কিস্বা 
পতঙ্গ পুংফুলের পরাগ আনির৷ স্ত্রী-ফুলের মধ্যস্থিত গর্ভ- 
কোষের মস্তকে ফেলে। তাহাতেই স্ত্রী-ফুলের নিষেকক্রিয়া 
সম্পার্দিত হয়। কিন্তু এইরূপে সকল স্ত্রী-ফুলেই পরাগ 
পড়ে না। ন্ান্ত কারণের মধ্যে পরাগপতনাভাব স্্ী দুল 
শুকাইবার একটা প্রধান কারণ। এরূপ স্থলে ফলধারী 
ছুলকে ফলাইতে ইচ্ছা. করিলে সেই ফুলে পরাগপাতন 
আবশ্তক | পতঙ্গ যাহ! করে, আমর! তাহ! করিতে পারি। 
পুংফুলের পরাগকেশর কাটিয়া লইয়া কিংব৷ ভুলা দ্বার! 
পরাগ তুলিয়া লইয়া- -গর্ভকোষের পিগাঁকার মস্তকে 
পরাগপাতন সহজ কাজ । এন্সপ করিয়। প্রায় সকল ফল- 
ধারী ফুলকেই ফলাইতে পারা গিয়াছে । 
সেদিন আর এক গাছে এই উপায় অবলম্বন করা 
গিঁয়াছিল। বঙ্গদেশে পটোল সুলভ বটে, কিন্তু উড়িষ্যায় 
উহা ছুর্পভ। এজন্ত কেহ কেহ নিজের নিজের বাড়ীতে 
ছই একট! পটোলগাছ করিয়া থাকেন। এসকল গাছে 
গটোল প্রায়ই ধরে না, তবে পটোলপাতাটা পাওয়া য় 
মাত্র । পটোল ফুল হয়, 'জালী+ লইয়া! উঠে, 'কিস্ত ফল হয় 
.না। এই সকল পটোলগাছে খন কখন দুই একট! 


প্রবাসী । 


৩৩ 


পটোল ধরে। এসকল স্থলে পরাগ পড়ে কিনা, বলিতে, 
পারি না। তবে, পরাগ না পড়িলে ফল যে একবারে 
হয় না, এমন নহে। কোন বন্ধ ফলের আশা করিয়া 
লেখককে কারণ জিজ্ঞানা! করেন। বিশেষ না ভাবিয়াই 
তাহাকে “জালীর' মাথায় পরাগ ফেলিতে বলি। সুখের 
বিষয়, এইরূপে তিনি পটোল ফলাইতে পারিয়্াছেন। 


,. বাড়ীতে রোপিত পটোল গাছে পটোল না৷ ফলিবার 


কারণ আছে। পটোলগাছ একলিঙ্গ, কুমড়াগাছের মত 
দ্বিলিঙ্গ নহে। অর্থাৎ কুমড়ার একই "গাছে পুং ও স্ত্রী-ফুল 
হয়, কিন্থ পটোলের কোন গােট কেবল পুং এবং কোন 
গাছে বা কেবল স্বী-দুল হয় বাড়ীতে লোকে ছুই একটা 
মার পটোলগাছ করিয়া থাকে, এবং তাক্ঠারা সকালেই 
হয় পুংগাছ, কিংবা স্ত্রী গাছ। 'এরপ্‌, হইবারও কারণ, 
আছে। পটোলগাছের মূল লইয়া পর গাছ কন্া হয়, 
এবং প্রায়ই একটি গাছের (গ্রীয়ই স্ত্রী) মূল লইন্স ছুই 
একটি নূতন গাছ রোপিত হয়। ফলে, কোন বাড়ীতে 
পুংশ্ী দ্বিবিধ গাছ প্রায় থাকে না । কাজেই ফলও পাওয়া 
যায় না। বিস্তীর্শপটোলক্ষেত্রে উভয়বিধ গাই থাকে 
কাজেই ফলিবার বিদ্ব হয় না।* 


লিল 


প্রবাসের/প্রেম। 


১ 


সেভ সেদিনের কা, বাকান্ীন যবে 
এসেছিনু প্রবাসীর মত এই ভবে 

বিনা কোন পরিচয়ে, রিক্ত শৃঙ্ক। হাতে 
একমাত্র ক্রন্দন সম্বল লয়ে সাথে ধ 
আজ সেথা কি করিয়। মানুষের প্রীতি 
কণ্ঠ হ'তে টানি লম্ম যত মোর গীতি ! 


স্পা শশা 


* ধাহার। উপরোক্ত উপায় অবলম্বন করিতে চান, তাহাদের মনে 
রাপা আবশ্তক যে, পু-পটোল স্ত্রীপটোলের গাছ দেখিতে একট 
রূপ। উহাদের ফুল দিয়া পুং স্ত্রী বুঝিতে হয়। : সত্রীগাছে 'জালী" 
জইফ্লাই ফুল উঠে, পুং-গাছের ফুলে 'জালী' থাকে না, একট! ছোট 

*বে।ট। খাঁকে। স্বী-ফুলের মধ্যে ত্রিতক্ত মাথা থাকে, তাহাতেই পরাগ 
ফেলিে” হউথে। পুংফুলে তিনটি পরাগঞ্ষেশর উদ্দাধ; বাক হউয়া 
ধক্ষে।" পটোলের পরাগ ছোট ও শাদা, -বিলাতী কুমড়ীর পরাগ বড় 
ওহল্দেখ , চ 


৩৪ 


এ ভুবনে মোর চিত্তে অতি অল্ন স্বান 
নিয়েছ, ভূবননাথ ! সমস্ত এ প্রাণ 
সংসারে ক'রেছ পূর্ণ! পাদপ্রান্তে তব 
প্রত্যহ ষে ছন্দে বাধ! গীত নব নব 
দিতেছি অঞ্জলি, তাও তব পুজাশেষে 
লবে সবে তোম! সাথে মোরে ভালবেসে 
এই 'আশাখানি মনে আছে অবিচ্ছেদ্ে ! 
ফে প্রবাসে রাখ সেথ। প্রেমে রাখ বেঁধে! 
রী 
নব নব প্রবাসেতে নব নব লোকে 
বাধিবে. এমনি প্রেমে । প্রেমের আলোকে 
বিকশিত হব আমি ভুবনে ভুবনে 
. নানবস্ছুট দলে ) প্রেম-আকর্ষণে 
যত গৃঢ় মধু মোর অন্তরে বিলসে 
উঠ্ঠিবে অক্ষয় হয়ে নব নব রসে 
বাছিরে আসিবে ছুটি” )-_.অন্তভীন প্রাণে 
নিখিল জগতে তব প্রেমের 'আাহ্বানে 
নব নব জীবনের গন্ধ যাব প্েখে”, 
নব নব বিকাশের বর্ণ যাব একে! 
কে চাহে সঙ্গীর্ণ অন্ধ অনরতা-কৃপে 
এক ধরাতলমাস্ধে শুধু একরূপে 
বাচিয়া! থাকিতে? নব নব মৃত্যুপথে 
তোমারে পুজিতে যাব' জগতে জগতে । 


কবশি্ষালা ॥ 
(আখ্যায়িকা। ) 


পূর্বাভাষ । 


'উ্ীয় সপ্তম শতান্দীর একটি ঘটন। লইয়া! এই আবখ্যায়িকা 
রচিত। বজের পশ্চিম বিতাগ -তখন কর্ণ-হুবর্ণ নামে খ্যাত ছিল, 
এবং শশান্ক নরেন গুপ্ত কর্ণস্যর্ণের রাজ! ছিলেন। কনোজে 
রাজ্যবর্ধন রাজা, বগধে গুপ্তবংস্টীয় মাধৰ গুপ্ত রাজ, এবং শিলাদিত্য 
প্রতাপদীল মালব প্রদ্দেশের রাজা | ইহীদের সকলের সঙ্গেই বৈধা- 
হিক সম্বন্ধ ছিল। রাজ্যবর্ডনের পিতামহী গুপ্তবংশীর মহাজ্গো 
গুপ্তের ভগিনী ছিলেন। রাজাবর্ধনের মৃত্যুর পর তীষ্ঠীর জাতা 
সুপ্রসিদ্ধ হ্ধবর্ধন কনোবের রাজ! হয়েন; ইহীরই সভাপ্মঠিত কর্তৃক 
মাগানঙ্ম, রত্বাবলী প্রভৃতি রচিত। ব্রীষটীয় ৬০৭ জবে_ দুগততত্ত 
রাজ্যবর্মষ, শশা নরেজ গুপ্তের সহিত যুদ্ধে নিহত, হইয়াছিলেন। 





প্রবাসী । 


শী শশী পিন নি 


[২য় ভাগ। 


একালে হ্র্যবর্ধনের যে দানৃলিপি পাঁওয়। যায়, তাহাতে রাজাবর্ধনকে 
পরম তট্টারক পরম সৌগত বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে । পগ্ডিত 
পাঠকগণ এই ঈতিহা'সিক কখা কয়েকটির সহির্ভীপরিচিত হইলেও, 
জতি প্রাচীন কথ! বালয়া, সর্বসাধারণের জঙ্ক একবার তাছার 
উল্লেখ করিয়া রাখিলাম। 


প্রথম অধ্যায়। 
লন্কল। 
ক্ুববহীরাজ! রাজ্যবর্ধনের রাজপ্রাসাদের মুক্ত বাভীয়ন 


পার্থে দেবী মণিমালা উপবিষ্টা। মণিমালা গ্রস্থপাঠ 
করিতেছেন, এবং অদূরে দেবাঁলয়ের উচ্চ মঞ্চে বসিয়া 
সোমদত্ব তাহার অপরাহুন্্ধ্যকি রণপ্রভাসিত মুখম গুলের 
দিকে চাহিয়। আছেন। সোমদত্তের অপরাধ কি? 
বিধাতা! যে উপাদানে চক্ষু গড়িয়াছেন, তাহার চরম সার্থ 
কতা সৌন্দরধ্-দর্শনে। মণিমাল! মহারাজার একমাত্র 
ছুহিতা-ঙ্গেহের পুত্তলি। মালবের এক রাজপুত্রের 
সহিত দ্বাদশ বর্ষ বয়সে ইহার বিবাহ হইয়াছিল। কনোজ 
হইতে মালব যাইবার পথে গঙ্গাতীরে রাজকুমারের আক- 
শ্সিক মৃত্যু হয়। কাজেই এই বাঁল-বিধবা, চিরদিন পিতৃ- 
গৃহেই রহিয়াছেন। সন্ধীন করিয়াছিলাম ) কিন্ত রাজ- 
কুমারটির নাম অবগত হতে পারি নাই। 

কেহ কেহ বলেন যে, কন্তার বালবৈধব্যই মহারাজার 
বৌদ্ধধর্দীনুরাগের হেতু । যাঁহাই হউক, মহারাজা ছুহি- 
তাকে নানা গ্রন্থপাঠে নিন্নোজিত করিয়াছিলেন। এই 
মনন্থিনীও অল্প বয়সেই অনেক পড়িয়াছিলেন, এবং নির- 
স্তর পাঠে ব্যাপৃত থাকিতেন। মণিমালা এখন উনবিংশ 
বর্ষ বর্ধীয়া। তাহার গৈরিকাচ্ছাদিত পৃষ্ঠতলে, বেণী- 
নির্খক্ত কুস্তলরাশি, পশ্চিমগগনের অন্তর্কিচ্ছি্ন তাত্ররাগ- 
রক্ত মে€পৃষ্ঠে নীলাম্বরের মত শোভ] পাইতেছিল। রূপ- 
সাগরে যৌবন-তরঙ্গ উথলিয়া উঠিতেছিল। গৈরিক- 
বসনের ক্ষীণাবরণ কি সৌনার্ধ্য ঢাকিয়! রাখিতে পারে ? 
বরং'সেই আচ্ছাদন যেন তাহার অনবদ্য সৌন্ধর্ধ্য অধিক- 
তর মনোহর করিয়া তুলিয়াছিল। বোধ হয়, সোমদত্ব 
ভবিতেছিলেন, যে “মলিনমপি হিমাংশোলনস লক্্মীং 
তনোতি”। রর | 

মণিমালা নির্বাপ-মাহাত্থা পড়িতেছিলেন। পদ্ধিতে 


১ম লংখ্য। | ] 


পড়িতে একবার সোমাতের দিকে ৬ পড়িল; এবং 
সোমধওকে ছৌঁখিয়াই জ-কুফিত করিলেন। বোধ হয় 
এই ভ্র-কুঞ্চনে তিরঙ্কার ছিল ) কেননা সোমদত্ত কাতর- 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, অবিলঙ্বে সে স্থান, পরিত্যাগ করিয়া 
চলিয়! গেলেন।. সোমদত্ত চলিয়া গেলেন) মণিমালাও 
গ্রন্থ রাখিয়া দিয় নির্ববাণ-ধ্যান করিতে বসিলেন। অনেক- 
ক্ষণ ধ্যান করিলেন; অবশেষে যখন পরিচাৰিকাগণ 
, আসিয়। গৃহে প্রদীপ জলিল, তখন গৃহমধ্যে একাকিনী 
*পাঁদচারণ করিতে লাগিলেন । 
একজন পরিচারিক। আসিয়! সংবাদ দিল যে, মহা! 
রাজ। তাহার তত্ব লইবার জন্ত আসিতেছেন। মণিমাল! 
স্বহস্তে পিতার জন্য আসন স্থাপন করিলেন। মহা- 
রাজা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, 
মালবদেশ হইতে আমার সভাম্ ভবভৃতি নামে একজন 
কৰি আসিয়াছেন, শুনিয়াছ ?” মণিমালা বলিলেন “ই, 
সোমদত্ত তাহার তিনখানি নাটক পড়িতে দিয়াছিলেন। 
আমি তাহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়্াছি।” এখানে 
বলিয়া রাখি যে, সৌমদত্ত মহা রাজার আত্মীয়, প্রিয্পান্ত 
এবং সৈল্ভাধ্যঙ্গ। রাজ। হাসিয়া বলিলেন যে, সোমদত্ত 
তাহাকে বলিয়াছেন যে, কালিদাসের কবিত্ব অপেক্ষাও 
যেন কোন কোন অংশে ইহার কবিত্বশক্তি অধিক। মণি- 
মালার বোধ হয় কথাটা ভাল লাগিল ; তিনি বলিলেন যে 
উত্তর-চরিতের মত নাটক এবং*মালতী-মাধবের মত প্রক- 
রণ ছুর্নভ সামগ্রী। কবি, ভবতৃতি দেশ-পর্য্যটনে বাহির 
হইয়াছেন, কনোজে আর অধিক দিন থাকিবেন না, 
প্রভৃতি নান! কথার গ্রসঙ্গের পর, মণিমাল1 পিতার 
সন্তুখে যুক্তকরে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, “আজ আমি 
একটি ভিক্ষা চাহিতেছি।” রাজ্যবদ্ধনের বিস্তৃতরাজ্যে 
এমন্ত কি আছে, যাহা! মণিমালাকে ভিক্ষা করিয়া লইতে 
হইবে? রাজ্যাবর্ধন ছুহিতার শিরোদেশ চুম্বন করিয়া 
বলিলেন, “তুমি যাহা! চাহিবে, তাহাই দিব) যাচ.ঞার 
অপেক্ষা কি?” মণিমাল! গম্ভীরদ্বরে বলিলেন, “আসি, 
ভিঙ্ষণী-ব্রত গ্রহণ করিব ) রাজপ্রাসাদে আর .থাকিধ না; 
আমাকে প্রসন্নমনে বিদায় দিতে হবে ।” 
* বাহার অজেয় শঙ্সভরে গৃধিবী কীপিত, তাহার হৃৎ 


৩৫ 


কম্প হইল। রাজা উদ্দেশে সুগতকে' প্রণাম করিয়া 
কহিলেন, “মা, সংসারে থাকিয়া কি ত্যাগিনী হওয়া! যায় 
না? তোমার সংকল্পে বাধ! দিলে মহাপাপ হইবে ; কিন্ত 
একবার ভাবিয়া দেখ, এই ছুরহ কাধ্য তুমি করিতে 
পারিবে কি না ?” মণিমাল৷ স্থিরম্বরে কহিলেন, “এ 
সংসারে থাকিলে বাসনার নির্বাণ হয় না ) স্্ুগত আমাকে. 


" কৃপা করিবেন, আমি ভিক্ষুণী হইব। আপনি অনুমতি 


করিলে আর তিন দিন রি বান্ধব প্রাসাদ পরিত্যাগ 
করিব।৮ 

একদিকে ধন্মান্থরাগ,__অন্ত দিকে ন্নেহনক্ধন) এক 
দিকে সমগ্র রাজ্য, অন্ত দিকে মণিমাল্া। রাজার 
মর্মোচ্ছেদী ভাষা মনে মর্থ্নে বলিতেছিল, “তোমাকে না, 
দেখিলে ৰাচিয়া থাকিতে পারিব না”), কিন্ত 'বাক্যকদুর্তিও 
হুইল না। অনেকক্ষণ পরে উদ্ধনেত্রে চাহিয়৷ বলিলেন, 
প্ধশ্মীং শরণং গচ্ছামি” ) অমনি মণিমালা! বলিয়া উঠিলেন- 
“সংঘং শরণং গচ্ছামি ; বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি 1” 

রাজ প্রাসাদের সুখ ফুরাইল ) রাজদ্বের সুখ ফুরাইল 1. 
রাজ্যবদ্ধন কন্ঠাকে আশীর্বাদ করিয়। চলিয়া গেলেন; 
এবং একটি বিজ্রন কক্ষে বসিয়া বালকের মত কাদিতে 
লাগিলেন। ৯৩ 


* দ্বিতীয় অধ্যান়। | 
রাজসভ1। টা 
মণিমাল। ভিক্ষুণীত্রত গ্রহণ করিয়! সংসারতাদিনী 
হইবার পর, মহারাজ! তীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা, হর্ষবন্ধন' এবং 
সৈন্তাধ্ঙ্গ সোমদ্কে সঙ্গে লইয়া, সভাগুছে উপস্থিত 
হইলেন এবং অন্যান্ত লোকদিগকে বিদায় দিয়া বহুবিধ 
বিষয়ে কথোপকথন আরস্ত করিলেন। সোমদত্ উন্মনা, : 
কোন কথাই কছিতেছেন না; কেবল রাজার অনুরোধে 
বসিয়া আছেন এই পথ্যস্ত। রাজ! বলিলেন, “হ্র্যবর্ধন, 
যে ব্যক্তি রাজ-প্রাসাদে বসিয়! সুখভোগের লালসায় রাজন্ব 
ঝরে, সেদস্্য এবং প্রজাধাতক। প্রতি মুহূর্তে মনে 
হইতেছে 'ঘেন আমি চৌধ্্যবৃত্তি করিয়া জীবন ধারণ 
করিতেছি”।” হুর্ষবর্ধন বলিলেন, “মহারাজ, আপনার 
মত,প্রজাবৎপল কে আছে! আপনার মত অধীশ্বরলাভ 


কোন্‌ রাজোর অাষ্ঠে ঘটে ?” রাজাবর্ধন মাথা নাঁড়িলেন : 
এবং বলিলেন, “আম্মন্লীঘায় স্থখ আছে বটে কিন্ত সে স্থুথ 
ক্ষণিক মাত্র। ভারতবর্ষের হিতকামনায় কিছু করিতে 
হুইবে। আমি যাহাতে আত্মনূখে জলাঞ্জলি দিয়! স্থুগতের 
কৃপায় ভারতবর্ষের সেবা করিতে পারি, তাহার উদ্যোগ 
করিব ।” 
য়েই রাজার মুখের দিকে চাহিলেন। রাজা কহিতে 
লাগিলেন, “দেখ, এই ভারতবর্ষ দ্বিন দিন - অধোগতি প্রাপ্ত 
হইবে, ভাঙার চিহ্ন দেখা যাইতেছে । কাশ্সীর, পঞ্জাব, 
মালব, সব্ধন্র স্বতন্ত্র স্বতন্্ "রাজা প্রতিঠিত হইয়াছে । 
আমরা যেমাহার, মত রাজা! হইয়া, করসংগ্রহ করিয়া 
'উদরপুর্তি ক্রিতেছি। ইহা অপেক্ষা অধিক স্বার্থপরতা 
আর ফি আছে? এই প্রকার রাজত্বকেই আমি দক্থ্বৃততি 
বলি। অশোক রাজার্র পর আর এদেশে একছত্র রাজত্ব 
প্রতিষ্ঠিত হইল না। একছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে 
হইলে, যদি আমার রাজোর ধবংস হয়, ক্ষতি নাই । কিছ্থ 
“ইহা ভিন্ন ভারতের স্তারী উন্নতির আদ অন্ত পঞ্ঠা নাই।” 
সোমদত্ত জিজ্ঞাস করিলেন, “আপনি এই রাজা মগধ 
কিম্বা উজ্জয়িনীপতিকে দিলে কি ভারতে একছত্র রাজন 
হইবে ?” রাজা কঠিলের্ন, “হাহা নভে + পূর্বকালে 
দিখ্রিজয়ের প্রথা ছিল, এখন 'আবার তাহাই করিতে 
হইবে। 'ইহাতে রাজোর মধ্যে আশ্ত অশাস্তি উৎপন্ন 
স্ইইবে খটে, কিন্ত দেশময় সামরিক-ভাব জাগ্রত হইবে। 
রাজাগণ আলম্ত পরিত্যাগ করিবেন এবং এই সমরে যিনি 
সর্বাপেক্ষা বলধান, তাহারই রাজত্ব স্তাপিত হইবে। 
'আমি দিখ্িজয় করিব” সোমদত্ত হাসিয়া কহিলেন, 
“মহারাজ, রাজত্ হইল দগ্ারগি, আর দিগ্রিজয়নটা পৃণ্য- 
কম্ম ?” বাঞ্জা কিপেন, পপুণাকম্ম বৈ কি? যাহাতে 
সমগ্র ভারভবাসী একত্রে প্রথিত হয় এবং একই জাতীয় 
বন্ধনে বন্ধ হুয়, তাহা অপেক্ষা পুণ্যকর্ম আর কি আছে ? 
এই যুদ্ধে হয়ত কনোজের নাম চিরদিনের মত লুপ্ত হইবে; 
হউক, ক্ষতি কি? দেশহিত-বজ্ঞে আমরা সকলৈ ইন্ধন 
হইব; এবং. ষজ্কভন্ম হুইতে ভারত-মঙ্গল ল্ব-রাজর 
অভ্যুদয় হইবে। সোমদত্ত, তুমি সৈল্গদিগুকে * উপযুক্ত 
শিক্ষা, দাও ) হর্ষবর্ধন, তুমি রাজ্য-শাসন-ভার গ্রহণ কর।” 


' প্রবাসী। 


এই কথা শুনিয়া হ্যবদ্ধন এবং সোমদত্ত উভ- 


[ ২ ভাগ । 


বন্ধন কহিলেন, " মহারাজ, আপনার মনস্কামনা পর্ণ 
হউক; আমি আপনার ' অন্থুপস্থিতিকালে তৃত্যন্বন্ধগে 
রাজকার্যা করিব । জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, আপনার 
জৈত্রযাব্রা প্রথমে কোন্‌ দিকে হইবে?” রাজ! বলিলেন, 
যে কর্ণন্থবর্ণে এক নূতন রাজা শশাঙ্ক নরেন্ত্র নামগ্রহণ 
করিয়া উৎকল, তাম্রলিপ্ত. এবং বঙ্গদেশ শাসন করিবার 
উদ্মোগ করিতেছে । প্রথমে তাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন ; 
কারণ নূতন রাজার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলে অন্ত কাহীরও 
আপত্তি হইবে না। সোমদত্ত মনে মনে ভাবিলেন যে, 
মণিমালা-বিহীন-সংসারে যৃদ্ধই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। যাহা 
হউক, স্থির হইল যে, শীপ্বই মহারাজার দিগ্থিজয় আরম্ভ 


হইবে। 
তৃতীয় অধ্যায়। 
গঙ্গাতীরে | 

সোমদতডের নিভ্ীকতা। এবং বীর্যের সপুখীন হইতে 
পারে, এমন সেন! কর্ণন্ুবর্ণে ছিল না। শশাঙ্ক নরেন্দ্র 
গুপ্তের সৈম্তের! পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিক়্াছিল ; কিন্ত 
যুদ্ধক্ষেত্রে শরবিদ্ধ হইয়৷ মহারাজ! রাজ্যবদ্ধন অস্থ পৃষ্ঠ হইতে 
ভূপতিত হইয়াছিলেন। সকলে বাস্ত হইয়৷ মহারাজাকে 
গঙ্গাতীরস্থিত শিবিরে লইয়া! গেল। শিবিরে গিয়া মহা- 
রাজা একজন চরকে ডাকিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তোমাকে যে কাধ্যে পাঠাইয়াছিলাম, তাহার ফল কি 
হুইল?” চর ইঙ্গিতে উত্তর দিয়। কহিল, “তিনি আসিয়া 
ছেন।” রাজা তখন সকলকে শিবিরের বাহিরে যাইতে 
আদেশ করিলেন। সকলে চলিয়া গেল; তখন একজন 
বঙধ-ভিক্ষুর সহিত মণিমাল! রাজার নিকটে আসিয়া উপ- 
স্িত হইপেন। রাঙ্গা জিজ্ঞাসা করিলেন, “মণিমালা, ভাগ 
আছ ?” মণিমাল৷ রাজার চরণ স্পশ করিয়৷ বলিলেন, 
প্ুগৃত রুপায় আমার কুশল। কিন্তু আমি তোমাকে কত 
কষ্ট দিয়াছি !” রাজ বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকেও বাহিরে পাঠাইয়া 
দি্তা মণিমালাকে বক্ষে ধারণ করিগ্া কহিলেন,তুমি খন 
ভিক্ষণীপ্রত গ্রহণ করিয়াছিলে, তখন বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। 
কিন্তু বুঝিতে পারিয়াছি যে, আলঙ্তময় জীবন অগেক্ষ। 
এই ব্রহ্গচর্ধ্যই তোমার শ্রেষ্ঠ রশ । সুগত তোমার মঙ্গল 


১ম সংখ্যা । ] 


করিবেন ; আমি তোমাকে সংগৎগাঁ্মিনী দেখিয়া আনন্দে 
মরিব।” মশিমালা, মৃত্যুর কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল; 
দেখিল তাহার বসন রাজদেহ সংস্পর্শে রক্তাক্ত হুইয়াছে। 
মণিমালা কাদিয়া উঠিল। রাজ! তাহাকে বুঝাইয়া৷ বলি- 
লেন যে, তাহার মৃত্যু, স্থুখের মৃত্যু । মণিমালা তাহা 
বুবিল না। চীৎকার করিয়া উঠিল; সকলে আমিল; 


মণিমালা তখন পিতার অবসন্ন মস্তক ক্রোড়ে করিয়া ' 


মুখচুম্বন করিতে লাগিল। কন্যার ক্রোড়ে মাথ! রাখিয়! 
'ন্গগত নাম স্মরণ করিতে করিতে মহারাজা রাজ্যবদ্ধন 
জীবন নির্বাণলাভ করিলেন। 

মহারাজার সৎকারাদির পর, মণিমাল! বৃদ্ধ তিক্ষর 
সহিত কোথায় যে নিরুদিষ্টা হইলেন, সোমদত্ত তাহা 
জানিতে পারিলেন না । তিনি তাবিলেন যে, ভবতৃতি- 
কল্পিত মাধব যেমন মালতীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, 
আমিও তেমনি মণিমালাকে উদ্ধার করিব। এই প্রতিজ্ঞা 
করিয়৷ সোমদত্ত সৈম্তদল পরিত্যাগ করিলেন ) এবং নৈশ 
অন্ধকারে একাকী শিবির পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া 
গেলেন। 


চতুর্থ অধ্যায়। 
রাজ-গৃহ। 

মগধাধিপতি মাধবগুপ্ত *শৈব ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধ- 
দিগের প্রতি সর্বদাই সদ্ধ্বহার. করিতেন । তাহা সাহায্যে 
এবং অনুগ্রহে, রাজগৃহে বৌদ্ধদিগের প্রভাব পূর্বকালের 
ষত অক্ষুঞ্জ ছিল। পাঠকের! জানেন যে, এখনও রাজগৃ্ে 
অনেক পুরাতন বৌদ্ধকীত্তি আছে । আজ রাজগৃহে বৌদ্দ- 
দিগের একটি সভ। আহুত হইয়াছে ; এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থান 
হইতে ভিক্ষু ভিক্ষুণীগণ আসিয়া! সমবেত হইয়াছেন । ভিক্ষু- 
বেশধারী ভিক্ষুত্রতাবলম্বী সোমদত্ত, রাজগৃছে বসিয়া! ভাবি- 
তেছেন, মণিমাল! কি এখানে আলিবেন না ? এমন সময়ে 
সদদাতিক্ষু নামক একজন বৃদ্ধ ভিক্ষু আসিয়া, তাহাকে বললি 
লেন, “ঘুসুক্ষু, উদয়গিরিবাসিনী সংঘদাসী জিক্ষু্ীর নীম 
শুনিয়াছ?. তিনি আজ অশোকচারত গান করিতেছেন, 
দিবে চল।” সোমদত্বের্‌ যনে একই ভিক্ষুণীর নাম 


প্রকাসী । 


ঙখ 


জাগরিত, তবুও তিনি বৃদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন । দেেখি- 
লেন তিনুনী গাহিতেছিলেন ৪- 


অশোককর সশোক হাদি, 
কর এ প্রাণ শান্ত রে! 
আ.মি চরণে দলি বাসন গুলি, 
নিব্াাণ লতি অন্তরে । 


সোমদভ আর দাড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না) অভিভূত 
চিত্তে ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। ভিক্ষুগণ সোমদত্তের 
ভাবপ্রবণতা৷ দেখিয়! মনে মনে তাহাকে আশীর্বাদ করি- 
লেন, লকলেরই দৃষ্টি সোমদত্তের দিকে পড়িল। ভিক্ষ্ণী 
দেখিলেন, ভিক্ষুবেশধারী ব্যক্তি সোমদত্ত। ,তিনি আর 
গান গাহিলেন না) সহসা মণ্ডলীর মধ্য হইতে চলিয়া 
গেলেন। মণিমালা ভিক্ষুণী হইনা” সংঘদাসী নামগ্রহণ 
করিয়াছেন। সংঘদাসী চলিয়া যাইবার 'পর, অন ভিক্ষু 
ভিক্ষুণীগণ গান গাহিলেন ? সোমদ্ত্ত জড়পুত্তলির মত কিনছু- 
ক্ষণ সেখানে বসিয়া, পরে উঠিয়া গিয়া, একাকী চারিদিকে 
বিচরণ করিতে লাগিলেন । দেখিলেন, সংঘদ্দাসী এক।- 
কিনী রক্ষতলে বসিয়া! বসনাঞ্চলে মুখ আবৃত করিয়া রহিগা- 
ছেন। নির্জনতার সুবিধা পাইয়া, ধীরে ধীরে তাহার 
পার্খে গিয়া ডাকিলেন, “মণিমালা !”। মণিমালা উঠিয়া 
দাড়াইতে পারিলেন না; জুম্পিশ্ন্বরে, কাতর দৃষ্টিতে, 
সোমদত্তের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তুমি এই' 
ভিক্ষুবেশ ধারণ করিয়াছ কেন?” সোমদত্ত, বলিলেন, 
“মণিমালা, আমি তোমার জন্ত বনচারী।” মূশিমালা 
কহিলেন “আমি বিধবা ) আমার পক্ষে সুথন্পৃহা লোকা- 

চার বিরুদ্ধ এবং নিন্দনীয় । আমি আত্মন্ুখের জ্থ। নিন্দা 
কুড়াইব ন৷ বলিয়া, সংসারত্যাগ করিলাম ;, তুমি এখানে 
আসিয়া! দেখা দিলে কেন? কতবার বলিয়াছি আমি 
ঠোমার দাসী, আমি তোমার প্রণয়প্রার্থিনী | ভুমি জানিস . 
গুনিয়াও নিরপরাধিনী রমণীর ব্রহ্ধচর্য্ে বাধ! দাও কেন?” 
সোমাদত্ত বলিলেন, “তুমি আমার মোক্ষ, তুমি আমার 
নির্বাণ ; তোমাকে পরিত্যাগ করিলে আমার সদগতি 
+কোবায়,?” ভিক্ষুণী তখন বৃক্ষের একটা লুষ্ঠিত শাখা 

ছুই হশ্যে জোর্‌ করিয়া! ধরিলেন ; এবং সেই শাখায় মাথা 

রাঁখিয়। বলিলেন, “আমি বাসনা-বিনাশ করিবার জন্ত এই 
ব্রত গ্রহণ করিয়াছি; তোমাকে ভুলিবার জন্ত নির্ববাপসাধন। 


০০ 


করিতেছি” লোমদত একটুখানি অর হইতেছেন 
দেখিয়া কাতরস্বরে কহিলেন, “আমাকে স্পর্শ করিও 
না, আমি অবলা, আমি রমণী ; আমি আত্মসংবরণ করিতে 
পারিব না” সোমদত্ত বলিলেন, “তুমি যখন বৈদিক ধর্শা 
মান না, তখন বিধবার বিবাহ হয় না, একথা স্বীকার 
করিবে কেন?” মণিমালা বলিলেন, “আমি ভিক্ষণী।” 
উভয়ে কধোপকখন হইতেছিল, এমন সময় সদাভিকষ 
আসিয়া বলিলেন, “ভিক্ষু ভিক্ষণী, নির্জনে পুরুষ ও রমণীর 
একত্র অবস্থান নীতিবিরদ্ধ।' তোমরা! যে যাহার আশ্রমে 
গমন কর।” উভয়েই কম্পিত্‌ দৃষ্টিতে সদাভিক্ষুর দিকে 
দৃষ্টিপাত করিয়া বিশ্বারে গমন করিলেন । 

রাজি দ্িপ্রহরের সপন্ন রাজগৃছের বিহারপতি, সোম- 
দক্তকে আসিয়া বলিলেন, "ুসুক্ষ, তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে হইবে। যতদিন চিত্তসং্যম না হয়, আমার 
অনুমতি ভিন্ন এই গৃহ হইতে বাহির হইয়া কোথাও যাইতে 
পাঁরিবে না” সোমদত্ত নীরবে আদেশ শ্রবণ করিলেন। 


শশী 


পঞ্চম অধ্যায় । 
নির্বততাণ-সাধনী। 
বসন্তের নবগল্পব প্রতাত'সমীর্ণে কাপিতেছিল ; কিন্ত 
কোথাও প্রত্রের মর্খ্র ধ্বনি নাই। পাখীরা বুঝি গান 
গৃহি। উড়িয়া গিয়াছিল ; কচিৎ কপোতক্জন ভিন্ন অনঠ 
কিছু গুনিতে পাওয়া যাইতেছিল না। খগুগিরি এবং 
উদ্দুয়গারগ শৈলগুহা বৌদ্ধ পরিব্রাজক পূর্ণ ;কিস্ত কোথাও 
মন্তয্যের কণ্ঠ. বা পদধবনি নাই। উষার অস্ত হইল ; 
অরুণোদয় হইল? প্রভাত-্, তরল আলোকে বিশ্ব 
প্লাবিত করিল) তখনও ভিঙ্ষতিঙ্ুণীগণ একাগচিতে 
নির্বাশ-ধ্যান করিতেছিলেন। সকলেই ধ্যানমগ্প, কেবল 
শৈলপাদসূলে দেবী মণিমাল! একজন পরিপতবর়ন্কা তিক্ষু- 
পীর সহিত মৃহকে কথোপকখন করিতেছিলেন। বৃদ্ধা 
ভিক্ষুী বলিলেন, “তুমি সমস্ত রাত্রি একাকিনী . এখানে, 
বসিয়া ধ্যান করিয়াছ ; এত কঠোর তপস্যা কেহ “কখনও 
করে মাই.। তগবান নিদ্ধার্থ তোমাকে সিদ্ধিদান ফন ।% 
শিষাল। কহিলেন “যুদর-তিকষুী, আদার অন্তঃধ্রণ বাসনা- 


প্রবালী। 


[ ২য় ভাগ। 


ময়) আমি নিরব যা করিতে পারিতেছি না।” বিনে 
বৃক্ষতলে সোমদত্তের সহিত মণিমালার কথোপকথনের 
কথা, সদাতিক্ষুর মুখে সকলেই গুনিয়াছিল। সেই কথার 
প্রসঙ্গ-উত্ধাপন করিবার জন্তই' মুক্ত-ভিক্ষুণী কথা পাড়িয়া- 
ছিলেন। একটু ভাবিয়া চিত্তিয়া বলিলেন, *ভিঙ্ষুণী, 
সোমঘত্ত ছন্সতিক্ষুবেশধারী। বিহারপতির সহিত তাহার 


' ষে তর্ক হইয়াছিল, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, স্থুগত 


মনুষ্য মাত্র, এবং উপনিষদের ধর্খই চরম ধর্ম। তিনি 
বলিয়াছিলেন যে, স্থগত খষি, কেননা তিনি মন্জুষ্টী ) 
তিনি ঈশ্বর নহেন, কিন্তু অন্ত করুণাময়। সে কথ 
শুনিয়া বিহারপতি তাহাকে তিক্ষৃশ্রেণী হইতে অন্তর করিয়া 
দিয়াছেন; তিনি এখন সামান্ত শিক্ষার্থী ধশ্ম-সেবক মাত্র 
মণিমাল! একবার মুখ মুছিলেন ; এবং তাহার পর বলি- 
লেন, “সেশ্বর ধর্ম কি সৌগতের অগ্রান্ত ?” বয়স্বা অনেক 
ভাবিয়া কহিলেন, “হয়ত সেশ্বর ধর্ধের সহিত আমাদের 
তত বিরোধ নাই ; কিন্তু সোমদত্ত কামিনী-কাঞ্চন 
্রয়ামী * মণিমালার অস্তঃকরণে ক্ষোভের সঞ্চার হইল ; 

তিনি কহিলেন, “যে একথা! আপনাকে বলিয়াছে, সে 
কু্রষ্টা। আপনাদিগের সমগ্র বৌদ্ব-বিহারে যদি কাঞ্চন 

লোভশুস্ত কেহ থাকে, সে সোমদত্ত; যদি কেহ পরম 
সৌগতের মত জিতে্িয় থাকে, তবে সে সোমদত্ব।” 
মুক্ত-তিক্ষুণী বলিলেন “মা, তোমার অস্বঃকরণ সোমদতময়। 
সোমদত্ত তোমার নির্বাগধ্যানের বিগ) এই কথাই 

তোমাকে বলিতে আসিয়াছিলাম। তুমি স্ুগতের চরণ- 
ধ্যান কর, সোমদত্তকে ভুলিয়া যাও। যাও, রাণী গুহার 
সম্মুখে যে প্রস্তরময় সুগত-মুত্তি আছে, সেখানে বসিয়। 

ধ্যানকর।” মণিমালা তখন মনে মনে বলিতে লাগি- 

লেন, “আমার জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে, যৌবন-প্রভাতে, 
যাহাকে ভাল বাসিয়াছি, তাহাকে ভুলিতে পারিৰ ন। 
আমি, আজ পর্ধ্যস্ত কখনও নির্বাণ-ধ্যান করিতে পারি 
নাই। জাগরণে ও স্বপ্নে সেই পবিত্রুন্তি ধ্যান করি- 
ভেছি।” প্রকাস্তে কহিলেন “তপস্য। করিলে সিদ্ধিলাভ 
কারতে পারব আশ! ছিল) কিন্ত দিন দিন চিত্তবেগ 
অসংবরণীয় হইয়া উঠিতেছে।” কথ! কয়েকটি বলিতে 
বলিতে মণিমালার চক্ষু দিয়া ভুল পড়িল। মুক্ত-ভিক্ষুণ; 


১ম সংখ্যা | ] 
বোধ হয় সম্পূর্ণ জীবন্থুক্ত জীব ছিলেন না ) নারীহৃদয়- 
সুলভ করুণায় তাহার অন্তঃকবুণ পরিপূর্ণ হইল। আদর 
করিয়। মণিমালাকে বক্ষ-সংলগ্ন করিয়ঞ& তাহার পক্সপর্ণোপম 
করতলে অস্গুলিয়ঞ্চালন করিতে লাগিলেন। সকলের 
নগর-ভ্রমণের সময় উপস্থিত হইল; উদয়গিরির নিস্তব্ধত। 
ভঙ্গ করিয়া, প্রণাম উচ্চারিত হইল। সর্বত্র একই ধ্বনি 
উখিত হইল £-_প্প্রণমামি সুগত তব চরণে” 


এই ছুইটি ভিক্ষুণীও আসমত্যাগ করিয়া! উঠিলেন। * 


একজন নগর-ত্রমণে বাহির হইলেন, এবং অন্তজন প্রস্তর- 
ময় সুগত মৃষ্ধির উপাসনায় শৈল-আরোহণ করিলেন। 
* মণিমালা প্রস্তরমুত্টির সম্মুখে গিয়া বসিলেন, অনেক ধ্যান 
করিলেন ; কিন্ত কিছুতেই কিছু হইল না। তখন চক্ষর 
জল ফেলিয়া সেই বিজন:.শৈলে একাকিনী গান গাছিতে 
লাগিলেন £- রঃ 
তুমি খাকগে। জদয় মাঝে সবাদয়সখ! প্র।পপতি । 
মুদিক। আখি নিরখি আমি প্রেমময় ও মুরতি। 

(আমি) পাধাণে তোমারে নাথ, গড়িতে পারিব ন। ত ; 
কোমল অতি তোমার চিত, পাষাণে গড়া আমারি মতি । 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 
চিন্ধা-তটে। 

মামর! যে সময়ের কথ। বলিতেছি, তখনও খ গগিরির 
দূরবর্তী মালভূমে ভূবনেশ্বরের মন্দির নিশ্মিত হয় নাই। 
হয়ত আরন্ধ হইয়াছিল মাত্র। প্রথম কেশরী রাজার 
পৌত্র, অনন্ত কেশরী, তখন উৎকলের রাজা! । চালুক্য 
রাজপুতগণ অল্প দিন মাত্র রাজমহেক্দ্রি নগরীতে সিংহাসন 
স্থাপন করিয়াছেন ; নর্শদা এবং ক্ৃষ্জার মধ্যবর্তী সমগ্র 
দেশ তখনও করায়ত্ত হয় নাই কলিঙ্গ-রাজগণ রক্তবাহুর 
আক্রমণে পূর্ব হইতেই হীনপ্রভ হইলেও, গোদাবরী 
হইতে চিন্কা পর্য্যন্ত ভূ-ভাগ শাসন করিতেছিলেন। এমন 
কি, এই সময়ের ১৫* বৎসর পরেও, কলিঙ্গ-রাজার সমুদ্র- 
গামী পোত, চিন্কার বন্দরে থাকিত বলিয়া, চীন পরিব্রাজক 
উল্লেখ করিয়াছেন। তখন পর্যান্তও চিক্কা হদে পরিণত 
হয় নাই; দেশমধ্যবর্তী উপদাগররূপেই ছিল। একদিকে 
কেশরী রাজা, অন্ত দিকে চালুক্য রাজা, নবোস্তমে কলিঙ্গ- 
রাঞ্চকে পরাভূত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। রাঙাও 
এই সময়ে চিক্কা-তটে শিবির-সঙ্গিবেশ করিয়া অবস্থান 
করিতেছিলেন 


1 
সোমদত্ত অধিক দিন রাজগৃহে বাস করিতে না 
পারিয়া, বৌদ্ধদল পরিত্যাগ পূর্বক উৎকলক্ষেত্রে তাহ 
জীবনের আরাধ্য মণিমালার উদ্দেশে চলিয়া! আগিলেন। 
কিন্তু হায়! কোথায় তাঁহার মণিম্জ1 ? বৌদ্ধ পরিত্রাজক- 
দিগের অতেন্ র্গে, তাহার আর প্রবেশাধিকার নাই। 





প্র্থাপী। 


১ 
যেখানে পোতমালা-শোতিতা৷ চিক্া, তরঙ্গ ভজচঞ্চল!, 
সেই স্থানে দাড়াইয়া, সোমদত্ত একবার ভাবিলেন, “মরিলে 
হয় না ?” উপসাগরের অবর্ণনীয় শোভা! দেখিতে দেখিতে 
উপনিষদ্দের খধিবাক্য মনে পড়িল-_ 

জনুর্যা। নাম তে লোক! অন্ধেন তমসাবৃতাঃ 
তাংস্তে প্রত্যতিগচ্ছত্তি যে কে চাত্মহমৌজনা: ৷ 
তিনি যখন চিস্তাপরায়ণ, তখন একজন সৌম্যমৃদ্ি 
যুবক তাহার পার্থ আসি! পরিচয্মদি জিজ্ঞাসা করিলেন। 
সোমদত্ব খন দেখিলেন যে, এই যুবক কলিঙ্গাধিপতি, 
তখন আত্ম-পরিচয় দিতে কুষ্টিত হইন্লন না। অনেক 
কথোপকথনের পর জান। শেল যে,'যে বংশে সোমদত্তের 
জন্ম, সেই বংশেরই একজন পূর্বপুরুষ, সহ্জ্রাধিক বৎসর 
পূর্বে, কলিঙ্গে প্রথম রাজধানী স্কাপন করিয়াছিলেন । 
ইতিহাস-অভিজ্ঞের! জানেন যে, খৃঃ পৃঃ ৫৫৩ সংবৎসরে, 
বুদ্ধদেবের দস্তগ্ৃহীতা ব্রহ্মদত্ত কলিঙ্গ'জয় করেন । সোমদত্ত 
রাজার অতিথি হইলেন, এবং অল্প দিনের মধ্যেই 'নকাট্য 
বন্ধুত্বে উভদ্নে সম্বন্ধ হইলেন । সোমদত্তের যুদ্ধকুশঙ।তা 
তৎকালে কোথাও অবিদিত ছিল না) রাজ! তাহাকে সেই 
জন্যও আদর করিয়া রাখিয়াছিলেন । সোমদত্তের প্রশাজ 
মুখকাস্তি ছায়াযুক্ত ছিল ; রাজ! সর্বদাই তাহা লক্ষ্য করি- 
তেন; কিন্ত গভীর বন্ধৃত্বসন্বেও কারণ অবগত হইতে 
পারেন নাই। 
একদিন সোমদত্ত রাজশিবির হইতে বাচির হুইয়! 
সন্ধ্যার প্রাক্কালে লোক্ুচারণভূমি হইতে বছ দূরে গিয়! 
চিন্কা তটে 'বসিল্লা, তরঙ্গ-বিক্ষোভ-শীতল সমীর়ণ সেবন 
করিতেছিলেন। তিনি যেখানে বসিয়াছিলেন, সেখানে 
একটি ক্ষুর্ শিলার আবরণ ছিল ) কেহ সেখানে ০সাসিলেও 
তাহাকে দেখিতে পাইত না। এমন সময় একজন: দীর্ঘ- 
পৰ্ষশ্নক্রধারী ব্যক্তি, একখানি নৌকা বাহিয়া, সাগর-জণ- 
মগ্ন একটি ক্ষুদ্র শিলার উপর গিয়া দাড়াইল এবং- ধীরে 
ধীরে নৌকাখানি সমুদ্র জলে ডূবাইয়া দিল। আপনার 
প্রত্যাগমনের পথ আপনি বন্ধ করিয়া! এমন ময় কি অভি 
প্রায়ে বৃদ্ধটি শিলার উপর দীড়াইল, বুবিতে পারিলেন 
না। নান! সন্দেহ উপস্থিত হইল। সৌভাগ্যক্রমে ধীবর- 
দিগের আর একখানি ক্ষুদ্র নৌকা সেইখানে ছিন। 
নিঃশকে তাহাতে উঠিয়! শিলার পার্থে চলিয়া গেলেন। 
দেখিলেন, লোকটি চিন্তামগ্ন ; তাহাকে লক্ষ্যই করিতেছে 
না। পা টিপিয়া টিপিয়। তাহার পশ্চাতে গিয়া .বসিলেন। 
লোকটি ধ্যান করিতেছিল ) ধ্যান-শেষে ন্থুগত এবং ব্রহ্গকে 
৮০৬ 8০পী সোম- 
দু মুদ্ীতে তাহাকে ফেলিলেন। সমুদ্র-তরজ 
৩০৭ পদ্দতল ধৌত করিতেছিল। হৃত ব্যক্তি কহিল, 
“আমি আর্দত]াগ করিয়াছি, ধর্শা পনিত্যাগ করিয়াছি, 


৪০ প্রবাসী । 


আমাক জীবন-নিকাপে বাধা দিবার তুমি কে?” সোমদত্ত 
কগ্স্বর শুনিয়া! চমকিয়! উঠিলেন; বলিলেন, “মণিমালা, 
মণিমাল।, মরিও না|” চক্জ্রোদয় হইয়াছিল ) চন্্রকিরণ- 
সমুজ্জল সমুদ্র-তরঙ্গ, মাবার মাসিক তাহাদের চরণ ধৌত 
করিয়া দিল। কৃত্রিম পকককেশ সমুদ্রজলে নিক্ষিপ্ত হইল; 
এবং পোমদন্তের বাহুবেষ্টনবন্ধা মণিমালা, কূলে নীতা 
হইলেন। 


প্রবাদ আছে যে 'কলিঙ্গপতি, সোমদন্ত এবং মণি-. 


মালাকে বিবাহ দিয়া, কয়েকথানি গ্রামদান করিয়া" 
ছিলেন। যে গ্রাম প্রধানতঃ তাহাদের বাসস্থান নির্দি্ 
হইয়াছিল, রাজার মন্থমতি লইয়া, স্টাহারা৷ সেই-গ্রামকে 
ব্রঙ্গপুর নামে মভিহি'ত করিয়াছিলেম। এই কি 'এ কালের 
হ্ষপুরম্‌ ? ] 

নব-দম্পতি, স্বীরন মাবাস-গ্রভের পুরোভাগে একখানি 
প্রপ্তরে একটি প্রোক খোদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই 
শ্লোক) আর পাওয়।,যার ন।; কিন্ত শুনিয়াছি মে, তাহার 
ভাবার্থ এই যে, প্রেমই, ধন্ম _ প্রেমেই মুক্তি । 


শ্ীবিজয়চন্দ মজুমদার । 

একটি তারকার (প্রতি । 

মেল--মেল আখি ঢাল, ঢালু গে সঞ্ধ্যার আলো-_ 
রজত হিল্লোল আসি লাগুক পরাণে। 

সবপ্শ্বতি জাগাইতে,  * ২  জাগরণে নিবাইতে, 
. অপাধিব জ্যোতি তব পড়,ক নয়্ানে। 

কোপা আছ, অয়ি তারা, স্থদুর কিরণধার! 

*. ১. ঢালিতেছ কার তরে--কত দিন ধরি ? 
কার গ্রাগ পরশিষ্ধ, কারে তুলি জাগাইছ, 
"  দ্েখইছ জীবনের অপার লহুরী ? 
« সংসারের ভাঙ্গা ঘরে__ আমি আছি এক! পড়ে 

সংসারেরই ধুলি মাঝে নিদ্রিত পরাণ, 

ধর। পানে নত স্থৃষ্টি_- দেখিনা বিশাল স্মষ্টি.__ 

-... * প্রাণের স্টিক মোর ক্রমশই শ্লান। 

দিবার প্রচ আলে! আমারে লাগে না ভাল, 
আামি চাই নিমীলিত প্রচ্ছন্ন গোধূলি_ 

তোর ও লুদূর ধারা) ,  নভ-মাবঝে পথ হারা, 
চির সন্ধ্যাসম রাজে হৃদয় আকুলি”। 

কি মোহ আছে যে তার! কি সম্বাদ আনি' দেয়"! 
ভেঙ্গে দেয় দিবসের মিথ্য। জাগরণে।- 

ভাষাহীন কি যে কথা”. নামহীন কি যু ব্যথা,ই_ 


সুদুর বীণার বাণী চমকে জীবনে 





[২য় হাথ । 
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রীতিতে ডুবিযা গেছে__* দেখিয়াছি মা”র মুখ 
অনিমেষ চেয়ে আছে তনয়ের পানে, 

আখিতে রাখিয়া আাখি- . দেখিয়াছি গলে গেছে 


প্রেমিক দম্পতী-_মিশিয়াছে প্রাণে প্রাণে । 


ফুলের সৌরভ হ'তে-_ পেয়েছি যে প্রাণে মোর 
কত কি লুকান-_কত অশ্ফুট বারতা, 
পারখ্ীদের কলতান-_- ' আনিয়। দিয়াছে কানে 
কতদূর _ওরে কত যে দুরের কথা । 
কেঁদেছে আকুল হয়ে-_ সন্ধ্যার বাতাস হায়, 
মোর জদয়ের ভাঙ্গা! ঘরে, * 
রজনীর অন্ধকার _ মোহময় কোলে তুলে 
কত কি যে বলেছে আমারে। 
শুনেছি হেমন্ত রাতে স্তব্ধ বিজনত1 মাঝে 
মন যবে গেছে মোর মনেরই ভিতর 
শুষ্ক পত্র খসিতেছে, পশিতেছে প্রাণে ষেন 


মরণের পথ হ'তে অস্ফুট মর্র। 

যেন মোর কানে কানে-_- অতিশয় সঙ্গোপনে, 
তুলিয়া - ফেলিয়া শ্রাস্ত--কাতর নিশ্বাস 

কে যেনরে বলিতেছে__ “নাই, নাই,--সে যে নাই” 

তার পর হু হু করে বহেছেবাতাস। 

ভূ শুনি নাই হেন অপাধিব ভাষ। 

যখ। তোর জল জল দোছুল কিরণে, 

প্রেমের সন্ধান হেন মধুর -উজ্জ্বল-_পুর্ণ 
দেখি নাই কোথ!” কোন নয়নের কোণে। 

সুদূর বারতা জেন এনে কেহ দেয় নাই 
যথ। তোর নিব নিব ছায়াল কিরণ 

উপাটিয়া! এইবূপে রর সুষ্টির মরম স্থান 
জীবন-রহুন্ত কেহ করেনি জ্ঞাপন। 


৩ 


কিন্ক কভ 


দিবার সে উগ্র চণ্ড__ অশ্থান্ত প্রখর আলো 
দেখাতে পারে না কতু যাহা, 
জাগিয়৷ উঠিছে ধীরে তাছ|। 
স্বপ্নময় সেআলোকে যে ছবিটি পড়িয়াছে 
আমার নিথর শ্বচ্ছ-প্রাণে, 
পুর্ণ প্রতিবিত্ব হেন-_ কোথাও ফোটেনি তোর, 
ত্রিজগতে আর কোন খানে। 
“১আছে কোন জলাশয় সুপ্ত-পন্ স্থির-হদ, 
* .» *, কেলিসর সংগীত মুখর, 
যাহার তরল প্রাণ-.- ধরে তোর ছাফাখানি 
স্পষ্ট বধ! আমার অন্তর ? 


ম সংখ্যা ।] প্রবাসী।, ৪১ 
তাবে, বিভোর'মোর-_ আতগ অসীম পরশ, ফেলে দিই দূরে আমি তুচ্ছত! হীনতা দীন 
' যে আনন তরজের ব্যথা, ভেঙ্গে ফেলি পৃথিবীর কারা, 
লি এ মান জীবন ছাড়া প্রদীস্ত সন্ধানে মোর নয়ন ভাস্কর যুগ 
." জ্রীড়া পরিসর তার, ক্রোথা ? অন্ধকারে করে প্রাণহারা ! 
ও ৪. মায়ামক্রী প্রক্কৃতির কেশরাশি ধরি আনি 
নে হয়, ওরে তারা, তোরই কিরণের তলে - .' খাড়া করি সমুখে আমার, 
কবে-__কোথা-_-কোন্‌ দূর দেশে, তরস্ত নয়ানে তার স্কির আখি রাখি, করি 
(মনই এ সন্ধ্যাকালে,_ ঠকান্‌ সাগরের ধারে, ্ একে একে কথ তার বাত্ম। 
পূর্ণ প্রাণ উদ্দার বাতাসে অয়ি নিশীখিনী, ওগো অসীম বিরাট নভঃ, 
রখেছিছ কার কোলে কুন্ছমে জড়ান মাথা, তোরা অয়ি জযোতির সংহতি ! 
চেয়েছিনু কার মুখপানে, জানিরে তোদের আমি-_ পুরাণ কুটুম্ব তোরা, 
মুদ্রের.উর্শি সহ বৃদক্ের উন্মি মিলাইয়া জানি আমি তাদের যে গতি ! 
মেতেছিন্থ কোন মহাগানে। তোদের প্রাণের মাঝে আছেরে আমার প্রাণ-__ 
৫ তোদ্দের দেছেতে আছে [দহ 
ালোকে মীধারে এই-_ স্বতির গোধুলিপুরে কিসে তবে মাতি বল দেখিলে তোদের মুখ ? 
বেজে ওঠে শত শঙ্খধবনি-_ কিসে মোর উথলায় স্সেহ ৭০ 
কান দৃশ্ত এসে পড়ে বিহ্বল নয়নপাতে ? মহান্‌ প্রকৃতি মাঝে যা,কিছু মহান্‌ আছে 
ভেসে ষায় কোথায় অবনী! সবই আমি ছিন্ধ একদিন,_- 
কাথাকার বিশ্ব এই,__ কোন মহা নভ শিরে, মহান অচল ছিন্ু__ মহান জোতিফ ছিন্-_ 
কোন দীপ্ত গ্রহ উপগ্রহ ? ছিন্ধ আমি নতঃ সীমাহীন ! 
বাংসল--পরশপূর্ণ_ কোন মহাপ্রাণ বায়ু তাইত শিহরে মন * দেখিলে তোদের মায়া, 
অসীম বিরাট মহীরুহ ? পুর্ব কথা হয়রে স্মরণ, 
একিরে কাহার মায়া।_ সন্ুখে-_কালের শ্োত! তোদের জীবন ডাকে .. মোর গত জীবনেরে, 
ভয়াল-_প্রথর--উর্ষ্িহীন-_ সুর করে সুরে আবাহন $, 
বরাট বিশ্বের মৃত্ত অসীম হৃদয়ে তার সুদীর্ঘ জীবন পথে, যেখানেতে যেই ভাগে, 
ফুটিছে-_নিবিছে চিরদিন, ছিছ্ছ আমি তোঁদের মতন, 
কাথা তার জলিতেছে প্রথর অসীম আলো জীবনের সেই ভাগে »  লাগেরে তোদের বায়! 
ভান্ুর হৃদয় উ৭লয়,-_ সমানে সমানে সম্মিলন ! তু" 
নালোকে-_-আধারে কোথা-_ কায়াতে মিশায়ে কায় তানেতে মিলায়ে তান মহান মহানে ডাকে 
জাগিয়। রয়েছে যেন ভয় ! পরাণ বাড়িয়া উঠে মোর-_ তি 
৬ বিগত জীবন দিয়ে তোদের জীবনে মিশি, 
হের, শ্তাম-কেশ ধরি কোন ঘুম-লোক হতে টুটে যায় ক্ষুদ্রতার ডোর । ্ 
শাস্তগতি আসে নিশীতিনী ! | ণ 
'কাথাকার স্বপ্নরাশি-_ আধ ফুটো-ভাঙ্গ। ভাঙ্গা তোরই পানে চেয়ে আছি-_দেখিনা দেখিন! কোন দিক, 
অনির্দেশ জীবন- রর তোরই পানে গিয়েছেরে প্রাণ ; 
তোর আলোকের মত, জড়িত রহেছে তার বিশাল অন্ত উদার এ আকাশের এতটুকু 
ছার়াময়_ মায়াময় প্রাণে, ক্ষুদ্র এ গবাক্ষ করিতেছে দান 
সিরুরাজের বাধা যুগ মহাযুগ পরে_. বাহিরেতে চারি ধারে-_ গাছে গাছে ফুটে আছে ফুল, 
জেগে ওঠে আধ-দঘুম+ জ্ঞানে 5... এচারিধারে বেণু বীণা! গান, 
দেখিক্পা এ নিশীতিনী- বিশাল উদ্ারকায়া - ভিতরেতে তা” চেয়ে মধুর মানব-কলিকাগুলি 
, .. সীমাশুত্ত আকাশের আগে £ আধ ভাষে স্থুধা করে দান? 
ভরসা ওঠে প্রাপ_ লীবন গরজি ওঠে গগনের নিখিড় প্রাণে ঘেরিয়া ঘেরিয়া তোগন 


ছ্টয়াছে তারায় তার়ায়-_ 


৪২ 


আলোকের দীপ্ত কোলাহল, ভাই বোনঞ্লি তোর 

আনন্দেতে জগতে তাকায়; 

কেহ যে তাদের পায় নাক কোনস্থান কোন সাড়া 

ন্ত্মুগ্ধ পরাণের মাঝে, 

দৃষ্টির অতীত কিঅনস্ত - কি চঠ্রিরহস্য স্রোত 

ক্ষীণালোকে তোররে বিরাজে । 
৮ 

এ জগতে ধুলিমাবে__ অন্ধ কারাগারে তবে 

র”বনা র'বনা আর বাধা,_* 

মহান উদ্দেস্ত দেখি-- অনস্ত জীবন বাপ্য 

আজ সব ঘুচিয়াছে ধাধা । 

দৌড়াঁবার স্থান এত মধন সম্মুখে মোর, 

অনন্ত উচ্ছাস যবে গ্রাণে, 
সীমা হঠতে সীমন্তরে উধাও ধায়রে প্রাণ 
"কেন বাধা রব এইখানে ? 
, এ ধরার শুধু আমি? এই মন্ত্য মাছে দ্ধ? 
হেথায়'উদয় হেখা শেষ? 
ছিল ন! অতীত মোর ? ভবিষ্যং নাহি কোন ? 
তোর আলো দেখাল বিশেষ ! 
আলোড়িয়। প্রাণ তাই বেদ-মগ্ধ-সম আজ 
ংগীত-তরঙ্গ উথলার, 
নক্ষত্র গবাক্ষ দিয়া দেখিরে অলীম কষ্টি 
কাল শ্রোতে'গড়ি ভাঙ্গি যায়। 
তি শ্লীপ্রিয়নাথ সেন। 
বিবিধ প্রসঙ্গ । 

. গত কলিকাতা কংগ্রেসের সমর শিগ-প্রধশনীতে থে 
সকল দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহার কয়েক্ির চিত্র 
প্রবাসীর বর্তমান সংখ্যাতে মুদ্রিত হইল। প্রদর্শনীর 
উন্তোক্তারা বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় 
মহাশয় দার! প্রদর্শিত দ্রব্য গুলির ফটোগ্রাফ্‌ করাইয়া- 
ছিলেন। প্রদর্শনীর সম্পাদক স্রীয়ক্ত যোগেশচন্ত্র চৌধুরী 
মহাশয় ফটোগ্রাফগুলি ব্যবহার করিতে আমাদিগকে অন্তু- 
মতি দেওয়ায় আমরা তাহার নিকট সাতিশয় কুতজ্ঞ রহ্ি- 
'লাম। “ভারত শিল্প-সম্তার” প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার 
মৈত্রের় মহাশয় বলিয়াছেন, দেখায় শিল্পের উন্নতির জন্য 
ক্রেতা সংগ্রহ একাস্ত আবশ্তক। কেমন. করিয়া ক্রেতা 
সংগ্রহ এবং আবশ্তক হুইলে ক্রেতার সৃষ্টি রুরিতে, হয়, 
ইতরাজ চা-করের! তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। এঞডসল 
কোম্পানী তাহাদের হইয়া! ভারতের প্রধান প্রধান, সহরে 
এক পয়স। সূল্যের এক এক মোড়ক চা/বিক্রয় করিয়া 

চা'খোর কৃষ্টি করিতেছেন। এখন লোষপান্‌ করিয়া! এই 


প্রবাসী । 


২য় ভাগ ।] 


কার্য ডে, পরে চীন এই আশা) কিন্ত 
আমাদের দেশী শিল্পীরা এই দৃষ্টাস্তের অনুকরণ করিতে 
অসমর্থ । চা-ক্রৈরা ধনী, তাহার! নির্ধন; চা-করেরা 
একতামন্ত্রে দীর্চিত, দ€। বাধিত জানে, আমাদের শিল্পী-- 
দের সে দীক্ষা 9 শিক্ষা নাই । সুতরাং আমাদের দেশের : 
শিক্ষিত সম্প্রদায়কেই এই কার্য করিতে হইবে। এজন 
কয়েকটা কাধ্যের অন্ুঠান হওয়া আবশ্তক! দেশী জিনিষ, 
কোথায় কি দরে পাওয়। যায়, তাহার একটি' তালিকা: 
(সচিত্র হইলে ভাল হয়) প্রস্থত করা উচিত। তৎপরে' 
সমুদয় দ্রব্যের একটা স্থায়ী প্রদর্শনী-গৃভ হইলে ভাল হয়। 
প্রত্যেক বড় বড় সহরে স্বদেশী দ্রব্য-বিক্রয়ের একটা 
দৌকান থাকা উচিত। কারণ, দুর হইতে ডাকে, রেলে, 
বা ষ্টামারে কয়জন লোক জিনিষ কিনিয়া আনাইতে 
পারেন? আজকাল কয়েকটি সহরে স্বদেশী বন্তরবিক্রয়ের 
দোকান হইয়াছে। সেই সকল দোকানে অন্ঠান্ত দ্রব্যও 
কিছু কিছু রাখিলে ভাল হয়। 


গত বংসর “কোচিন ও রিবান্কোর" ধর্ষক প্রবন্ধে 
মালাবারের নেয়ার রমণীদের কিছু কিছু বৃত্থাস্ত দেওয়া 
হইয়াছিল। বর্তমান সংখ্যায় আমরা তাহাদের সুন্দর 
কেশ-রচনার ছয়থানি ছবি মুদ্রিত করিলাম। মালাবারের 
নেয়ারের সাধারণতঃ সঙ্গতিপন্ন লোক । প্রতোক নেয়ার- 
রমণীরই যথেষ্ট খাঁটি সোণার অলঙ্কার আছে। ইহারা 
সব্বদ। পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং চুলের খুব যত্ব করে। , 
দাক্ষিণাতো হিন্দুদের মধ্যে অবারোধ-প্রথা৷ নাই। ম্ুৃতরা: 
বমণীগণ নিঃসগ্কোচে প্রকাণ্ত রাজপথে বাহির হইয়! 
থাকেন। নেরার রমণীগণ মালাবারের অন্ান্ত জাতীয় 
নারীগণ অপেক্ষা সুন্দর “বলিয়। বিখ্যাত । 





এবার এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এপ্টেন্স, পরীক্ষায় 
৪8 জন বাঙ্গালা ছাত্র ও ৩ জন বাঙ্গালী ছাত্রী উত্তীর্, 
হইরাছে। ছাত্রদের মধো ৭ জন এবং ছাত্রীদের মধ্যে 
২ জন প্রথম শ্রেণীতে পাশ হইয়াছেন। একটী বালিকা 
গুণানুসারে দ্বাদশ-স্থান অধিকার করিয়াছেন। স্কুল 
ফাইন্তাল্‌ পরীক্ষার ২৩ জন ছাত্র পাশ হইয়াছেন ; তন্মধ্যে 
৪ জন ১ম বিভাগে । ১ জন ২য় গ্ভান-অধিকার ' করিয়া 
হছছন। এ প্রদেশে বাঙ্গালীর সংখ্যা মূল অধিবাসীদিগের 
তুলনশপ্ধ অল্প হইলেও,. তাহাদের মধ্যে লেখাপড়া-জানা 
লোক খুব বেশী। এই জন্ত অতি অল্প বাঙ্গালী পাশ হই- 
য্লাছে বলিয়া বোধ হয়। গত বৎসর এপ্টান্সে ৫* ও স্কুল 
ফাইন্তালে ৩২ জ্বন পাশ হইয়াছিল। এবার মোটের ' 
উপর ১২ জন কর্মপাশ হুইয়াছে। 


ক 
এ 


১32 
রি 


এ 


এ 
০৩ 


টে 


পপ 


সি । 


হব 


এলি) 


বুধ 
টির 
শী বড 


৮ চে আছেই 





নেয়ার রমণীগঞ্জর কর্বরী 
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116151৮11০৮ 


প্রবাী 


জৈয্ঠ 


'দ্বিতীয় ভাগ। | 


কোলারের ব্বর্ণথনি। 


তলার জেল। মহীন্থর রাজোর অন্বর্গত | 
মাদ্রাজ রেলওয়ের বাউরিংপেট নামক ষ্টেশন হইতে স্বর্ণ- 
খনির দিকে দশ মাইল লঙ্া একটী সোজা রেল লাইন 
শিয়াছে। এই লাইনটার নাম কোলার গোল্ড ফীন্ডন্‌ রেট 
রেলওয়ে। এই লাইনের শেব পাচ মাইলের আশে পাশে 
সমস্ত স্বর্শথনি। খনিসমৃহের মধ্যে মহীম্থর এবং চান্পিয়ন 
রাফ খনিই প্রদিদ্ধ। অন্তান্ত খনিতে এই ঢুই খনির সমান 
নাত হয় না। খ'নসমূহ হইতে প্রতি মাসে প্রায় ৩০৩২ 
মন মোণা উত্তোলিত হইয়া থাকে। মহীন্ুর গবর্ণমেণ্ট 
উত্তোলিত সোণার শতকরা পাচ্ভাগ রাস্বন্বরপ প্রাপ্ত 
হন। ইহীভে মহীন্থুর গবর্ণমেণ্টের বৎসরে ১৪ লক্ষ টাকা 
লাভ হয়। মহীন্থুর এবং চ্যাম্পিয়ন রীফ. খনিতে অত্ন্ত 
লাভ। এই ই খনির অংশীদারগণের বাৎসরিক লাভের 
হার শতকরা ১২৫ হইতে ১৫*। অর্থাৎ এক বৎসরেই 
অংশীদারগণ মূল ধনের প্রায় দেড়গুণ লাভ পাইয়া থাকেন। 

লোহার খনিতে লোহা! পাওয়া যায় যথেষ্ট, কিন্তু তাহা অক্সি- 
জেন প্রভৃতি অন্থান্ত বস্তর সহিত মিশ্রিত হইয়া রূপান্তর প্রাঞ্ত 
হইয়া থাকে। এই মিশ্র পদার্থ হইতে উত্তাপ দ্বারা এবং অন্তন্ত 


১৩০৯। 


২য় সুখ্যা 


খনির ভিতর মোণার বড় বড় ট্কর্ (0184) পাওয়া 
যায়। ক্ুগডাইক নামক স্থানের খনিতে সোণার টর্করা 
সর্ধদ! পাওয়া যায়। কোলারে বড় খড় টুকরা এক রম 
পাওয়া যায় না বলিলেই হয়, কিন্তু ছোট টুকরা অনেক । 
সময় পাওয়া গিয়াছে। খনির অধিকাংশ সোণা কিন্তু এই , 
ভাবে বহির্গত হয় না সোণা অন্য বস্ত্র সহিত মিশ্রিত 
হইয়া রাসায়নিক মিশ্র পদার্থ না হইলেও ইহার অতি গু 
সুর কগাসমূহ কোর়া্টস্‌ 44%111+) প্রন্ৃতি অতি কঠিন 
পাথরের রেণ, (007110188) সকললেু ঠহিত মিশ্রিত হই 
থকে। এই,পাথর হইতেখ্সোগার কণাগুলিকে বাহির 
করিয়া লওয়! খনির একটা গ্ধান কাজ। কোলারের খনি- 
সমূহে স্বর্ণমিশ্রিত কোয্নার্টস্‌ পাথর ৩০* হইতে ২৯০০ | 
নীচে পাওয়া যায়। প্রত্যেক খনিতে নীচে যাইবার জী 
২1৪ বা ততোধিক গর্ভ ঝ৷ কুপ আছে। এই গর্ভের এক* 
পাশে ছুই খানা করিয়া! মই আছে। এক খাঁনা নীচে 
যাইবার জন্য, অপর খান। উপরে উঠিবার জন্ত। গর্তের 
'অপর পার্খে একটা লোহার বাক কলের সাহায্যে উপরে" 
উঠে এবং নীচে নামে। এই বাক দীড়াইয়া লোক উপরে 
নীচে যাতায়াত করে। তা ছাড়া নীচে থেকে পাথরও এই 
বাকের পুরিয়া উপরে উঠান হইয়া থাকে । ও 


উপায়ে লোহাকে পৃথক করিয়! লইতে হয়। অন্যান্ ধাতু খনির তিতর অন্ধকারময়। খনক এবং মন্ুরগণ হাতে 


॥ সাধারণতঃ বিভিন্ন দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া" থাঁকে। 
সোগ! কিন্তু অন্ত কোন বস্তুর সহিত চিত্রিত হইয়া! কোন 
 স্বামাজনিক মিশ্রপদার্ঘ ভাবে খনিতেথাকে না। অর্নেক 


কিনব টুপির উপর চর্বির বাতি রাখিয়া! কাজ কর্ম করে। 
কয়লার খর্নিতে ক্যেমন নানা রকম গাস (1009 08৮) ৪০০) 
জলিয়। উঠিবারক্ডঃ আছে, স্বর্ধধনিতে তাহা নাই। স্থৃতরাং 
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ন্বর্থনিতে কে'ন রকম সেফটা ল্যাম্পের (আপক্লিবার ক 
আলোকের) বাবস্থা নাই । ন্বর্থথনির নিমের গর্ত কয়লার 
খনির মত বহুবিস্ৃত নহে । যে দিকে স্বর্ণসংযুক্ত.কোয়ার্টন্‌ 
প্রভৃতি পাওয়া যায়, কেবল সেই দিকেই গর্ত ক:রয়া 
স্থওক্ষের মত করা হয়। খনির ভিতর যাইবার যে ২1৪ টা 


কুপ বা গর্ত আছ্ছে, তাহার একটা হষ্টতে অপর গুলিতে 


যাইবার জন্ত স্থৃবিধা আছে । 
যে পাথরে সোণার পরিমাণ এত আছে যে তাহা বাহির 
করিলে বায় কুলাইয়া, ল।ভ ঠাড়াইবে, সেই সব পাথর খনি 
হইতে উত্তোলিত হইয়] উপরে কলঘরে যায়। এই খানে 
এই পাথরকে কলের সাহাযো ময়দার মত করিয়া গুড়া 
করা হয়। *এই গুঞ্দার ভিতর (সাণার গু'ড়াও আছে। 
পাধষ্টার গুঁড়া হইতে সোণ।র গু'ড়া পৃথক করিবার গন্য 
প্রথমতঃ মিশ্রিত গুঁড়াকে জলের সহিত মিশান হয়, 
পরে এই জল বড় বড় পারে রক্ষিত পারার উপর নীত ভয়। 
এক জন ইংরেজ কম্মচারী পাথরের গু'ড়া মিশ্রিত জল ও 
পারা উভরকে কিছুকাল উপট পাট করিয়া নাড়াচাড়া 
করেন। ইঙ্গার ফলে সোণার রেণ,গুলি পারার সঠিত 
মিশ্রিত হইয়া যায়। জল পাথরের গুঁড়া পারার উপর 
ভাদিতে থাকে, এবং পরে তাহা৷ ফেলিয়া দেওয়া তয়। 
* ক্রমান্বয়ে কিছুকাল এই রকম কর্পিলে সোণার সহিত মিশিত 
হইয়া পারা ক্রমেই গাঁ হইতে থাকে। এই গাঢ় পারার 
. নাম,(817)81881)) এমালগাম । এই গাঢ় পারায় যথেষ্ট 
সোণা থাকে । এমালগাম এখন রাসায়নিক গৃহে নীত 
হয়। এইখান্সে পারা হইতে সোণাকে পৃথক করা ভয়, 
এবং সোণ্ধর সহিত অপর কোন ধাতু মি্িত তইয়া 
থাকিলে সে সমস্ত পৃথক করিয়া সোণার নিদিষ্ট আকারের 
তর ক্ষুদ্র ইট প্রস্তুত হয়। এই সব সোণার টুকরা! ব। ইটে 
প্রত্যেক খনির নাম নম্বর প্রস্ততি থাকে। . 
সোণা কোলারে বা ভাগ্তবর্ষের কোপাও বিক্রয় হয় না; 
কোলার 'হুইতে বোম্বাই হইয়া সোজান্জি বিলাত যায়। 
প্রস্তাব হইয়াছিপ বোম্বাইয়ের টণীকশালে সভাব্িন প্রন্থত 
হইবে। তাহা! হইলে এই সোণ! বোম্বাই সহবরেই ব্যবজত 
হইত। কিন্তু সে প্রস্তাব কার্যে পরিণত হয় লাই। যে 
গাড়ীতে (ব্রেকভানে) সোণ! বোম্বাই যায়, ভাহ্‌। বিশেষ সতর্ক- 
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তার সহিত প্রস্তুত । লোহার সিন্দুক গাড়ীর ফ্মের সহিত 
একত্র তৈয়ারী। ছুই জন রিভলবারধারী গার্ডকে সোণার 
গাড়ীতে (ব্রেক হানে) সর্ধদ! সতর্ক হইয়! থাকিতে হয়। 

আমাদের দেশে প্রবাণ এাছে,ণলঙ্কায় সোণা সন্ত1”। স্বর্ণ- 
লঙ্কাপুরীতে সোণা সন্তা কিন! জানিনা, তবে সাধু লোকের 
পঙ্গে কোলারের সোণ: তো সম্ভ! নয়ই, বরং দশ্রাপা। 
তবু এক শ্রেণীর লোকের শিকট €সোণা সস্তা বটে। 
যেখানে টাকা পয়সা কাপড় চোপড়, সেইখানেই চোর ও 
চুরী দেখিতে পাই; আর সোণার খনিতে কি চোর নাই £ 

স্ব্থনির চে।রের বৃত্তান্ত অদ্ভুত। কি প্রকারে খনির 
মন্তুরেরা সোণা চুর করে তাহ! সবিস্তার লিখিতে গেলে 
পুথি বাড়িয়! বায় এবং বীন্ডংস রসেরও অবতারণ! করিতে 
হয়। সুতরাং সে সমস্ত লিখিবার দরকার নাই । শুধু যে 
“নেটিৰ” কুলিই চোর তা ন%। অনেক ইংরেজ, এমন কি 
খনির উচ্চপদস্থ ইংরেজ কম্মচারীকে চৌর্যাপরাধে শ্রীমন্দির 
দশন করিতে হইয়াছে । 

দেশী রাজ্যে ইংরেজের মূল ধনে সোণ!র খনির কাজ হয়; 
সুতরাং তথায় বু ইংরেজের বাস। ইহাতে সময় সময় 
দেশীয় রাজদরবারকে, বুটিশ গবর্ণমেন্টকে এবং মাজা 
হাইকোটকেও বাতিব্যস্ত ভহতে হয়! কোন দেশায় রাজার 
ক্ষমতা নাই থে বুটিশ বরন (9111514১907) প্রজার বিচার 
করেন। সুতরাং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কোলার 
্বর্ণধনির স্পেশিয়াল মাজার, (ভষ্টিশ অব. দি পীস্‌ (19১- 
1196 01 01)9 1১920৫) নিযুক্ত হইয়াছেন। মাজিষ্রেটরূপে 
ইনি রাজার ভুত, সুতরাং ইঙ্ার ক্ষমতা নাই বে ইংরেজের 
বিচার করেন। তবে বুটিশ-গবর্ণমে্ট-নিযুক্ত জষ্টিশ অব দি 
পীস্‌ বলিয়! ইংরেজ অপরাধীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধের বিচার 
করেন। বড় অপরাধের বিচার মান্্রাজ হাইকোর্টে হয়। 
খনির অধাক্ষদগের অনুরোধে মহীস্থর গবর্ণমেন্ট নিয়ম 
করিয়াছেন যে বে ব্যস্তর খনিজ পদার্থ উত্তোলনের 
লাইসেন্স (অনুমতি) নাই, অর্থাৎ যে খনির মালিক বা! কম্ম- 
চারী নয়, তাহার নিকট কোন খনিজ পদার্থ (যথ৷ স্বর্ণময় 
কোয়টন্‌ অথবা এমালগাম প্রভৃতি) পাওয়া গেলে সে 
ব্যক্তকে নিজের নির্দ্োষিত। প্রমাণ করিতে হইবে, নতুবা 
সে চোর।ই মালের গৃহীতা বলিয়! শাস্তি পাইবে। বৃটিশ 


২য় সংখ্য। |] 


ভারতবর্ষে এই রকম মাল যদি অন্ চান বি সনযূক্ত 
করিতে না পারে, তবে অপরাধীর দণ্ড হয় না। স্বর্থনিতে 
ঢুরি দমনের জন্যই রেবল কোলার জেলায় এই নিয়ম প্রচ 
লিত হইয়াছে। 


এক জন ইংরেজের টুপীটা অত্যন্ত ভারী বলিয়া সন্দেহ 


২ওয়াতে টুপীটী পরীক্ষা করা হ্ইপ্ভে দেণা গেল টুপীর ভিতর 
এক রাশ এমালগাম বা স্বর্ণমিশ্রিত পারা । সাহেব যে চুরি 
“করিয়াছেন, ভাহার প্রখাণ নাই। সাহেব টুপী খুলিয়া 
খ্লাখিয়া কাজ করেন, অন্ঠে শত্রুতা করিয়াও এমালমাম 
টুপীতে রাখিতে পারে। জষ্টিশ অব্দি পীস্‌ সাহেবকে চুরি 
অপরাধে চালান দিয়া মহীন্ূরের বিধান অনুসারে চোরাই 
মালের গৃহীতা বিয়া শান্তি দিলেন। সাহেব আপীল করি- 
লেন মাদ্রাজে। হাইকোর্ট সাবান্ত করিলেন, হাকিম 
মোকদ্দমার বিচ।র করিয়াছেন জষ্টিশ অব ্গি পীল্‌ রূপে। 
জষ্টিশ অবধি গীন্‌ ভারত গবর্থমেন্টের ভূতা, তাহার ক্ষমতা 
নই যেতিনি মহীন্ুরের আইনমত কাহাকেও দণ্ড দেন । 
অথচ হাইকোর্ট ইহাও সাব্যস্ত করিলেন যে মঠীন্ুরের 
আইন অনুসারে আসামীর দও হওয়া উঠ্তি। সাহেবের 
বিচার করিৰে কে? মাজিষ্টরেটে রাজার ভূতা, ইংরেজের 
বিচার করিবার অধিকার তাহ'র নাই,স্ৃতরাং চে।রাই মাল. 
গুভীতা সাহেব বেকন্তুর খালাস পাইলেন । 

আজ এক গ।ড়ীওয়ালার নিকট ২০০ টাকার সোণা 
পাওয়। গিয়াছে, কাল এক কুলীর”নিকট ৫০* টাকা মূলোর 
সোণার টরকর! পাওয়া গিয়াছে, এসব সংবাদ কোলার স্বর্ণ 
খনিতে সর্বদাই শুনিতে পাওয়। যায়। মহারাজার গবর্ণ- 
মেপ্ট হইতে বহু পুলিশ নিধুক্ত আছে। ন্তা ছাড়া খনির 
মালিকদিগের পক্ষ হইতে কলিকাতার ভূতপূর্ব পুলিশ 
কমিশনার সর্‌ জন্‌ ল্যান্বট” প্রধান পুলিশ আফিসার নিষুক্ত 
আছ্েস। বহুসখ্যক ডিটেকটিভ ও চৌকীদার তো 
আছেই। ৬ 

যে সব পাথরের গুঁড়াতে সোণ।র ভাগ কম এবং যে, 
গু'ড়া হইতে পারার সাছান্যে অধিকাংশ মোণা বাহির করিযাঠ? 
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হইত তাহাতেও এখন লাভ হুইতেছে। পুর্বে পারা দ্বারা 
সোণা বাহির করবার পর অবশিষ্ট সোণ বাঠির করিবার 
কোনও উপায় ছিল না। 

আজ কাল খনির কল কারখান৷ সব স্টীমের সাহায্যে 
চলিতেছে । কিন্তু মহীস্থুর গবর্ণমেন্ট কাবেরী নদীর জল- 


এপ্রপাত বান্ধিয়া সেই জলের বেগ হ্টুতে তাড়িত উৎপন্ন 


করিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। কাবেরীর তাড়তশক্ঞি 
তারের সাহাযো কোলার স্বর্খনিতে আনীত হইবে এবং 
অল্প ব্যয়ে ফ্রামের পরিবর্তে ্বর্ধনির কলকারধানাসম্‌ 
তাড়িত শক্তিতে চালিত ষইবে। এই বিষগ্ন শিক্ষার 
জন্য মহীন্গুর গবর্ণমেপ্ট শিক্ষিত যুবককে *্আমেরিকা 
পাঠাইতেছেন। * ৯. ৪ 
কোলারের স্ব্ণখনিসমূহই আজ .কণল খুব জাকিয়া, 
উঠিয়াছে সতা, কিন্ধ তাহা হইলেও 'কোলারে খনি হইতে 
সোণা উঠান নূতন ব্যাপার নহে। বর্তমান খনিসমূহের 
কাজ করিতে করিতে অনেক সময় প্রাচীন খনির নিদর্শন « 
পাওয়া! যায়। প্রাচক্টন খনির যে সব নিদর্শন পাওয়। 
গিয়াছে, তাহাতে দে*শ যায় যে প্রাচীন হিন্দুগণ কল 
কারখানার সাহাধ্যব/তীত্ঞ ৩৮০ ফ্টু নীচে পর্ম্স্ত পশ- 
ছিয়াছিলেন। মাইকেল লাভে্টী নামক যে ইংরেঞ্ড 
সৈনিক খনিজ পদার্থ উষ্ঠোলনের জন্ত প্রথম অনুমতির 
প্রার্থনা করিয়া তাহা প্রাপ্ত হুদ, তিনিও নাকি লোকের মুখে 
প্রাচীন কালে এই খান হইতে সোণ! উঠিত এই কিন্বান্তা 
শুনিয়াই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শ 
প্রাচীনেরা ৩০০ ফুট নীচে হইতেও সোন! উঠাইয়া লা 
বান হইতেন। কিন্তু প্রথম প্রথম যে সব ই'রেজ কোম্পানী 
সোনা তুলিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহার অধিকাংশই ২০০ ফুট 
নীচে যাইয়াই দেউলিফা হইতে বাধা হন। কেবল মাত্র” 
মহীন্গর কোম্পানী ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়৷ কারবার চালাইতে 
থাকে। মহীম্থর কোম্পানীর ম্যানেজার অত)স্ত তীক্ষ- 
বদ্ধিসমপনন লোক ছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন 
আরও কিছু নীচে সোণা আছে। কোম্পানীর ১পাউওড 


' লওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে অনেক খনিতে প্রীসায়নিক অর্থা& ১৫ টা্ষার অংশের দাম তখন হইয়াছিল ১০ পেশী 


ূ 


প্রক্রিয়া দ্বার! অবশিষ্ট সোণ! বাহির করা হয়। এই নূতন 
প্রণালীটী আবিষ্কার হওয়াতে যে ভ্রব খনিতে লোকসান 


অর্থাৎ দশ আন অংশ্রীদারদের অধিকাংশই কোম্পানী 
উঠাইস্া দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু ম্যানেজারের পীড়া- 


1 


৪৬ 


পীড়িতে আরও কিছু মূলধন বৃদ্ধি করিয়া কাজ চালাইতে 
অনুষতি দেন। অল্প দিনেই অতান্ত স্বর্ণময় একটা স্তর 
পাওয়া গেল। উৎসাহে মত্ত হইয়া! মানেজার 'এই স্তরটীর 
নাম রাখিলেন চ্যাম্পিয়ন ক্নীফ (01)4100107 1891) 1 যে এক 
পাউণ্ড অংশের দাম এক দিন দশ আনা ছিল, আজ কাল 
সেই এক পা্টও অংশের দ্রাম ৯১/১২ পাউন্ডের কম নহে; 
অর্থাৎ দশ আন। হইতে অংশের দাম এখন ১৮০ টাকা 
ছইয়াছে। 
চ্যাম্পিক্সন রীফ নামক সুরের পাথরে সোণ! স্তাকরাদের 
কষ্টি পাথরের গায়ের সোশ্যর মত চক্‌ চক করে। লেখ- 
কের সঙ্গে এফ জন মন্ধুর চ্যাস্পিয়ন রীফের ২ইঞ্চি লঙ্কা 
হইঞ্চি চওড়া এবং এইঞ্চি পুরু পরিমাণের এক টুকরা পাথর 
লহইন্ী পলাইতেড্িল। পুলিশ তাহাকে ধৃত করিল। 
ঝাহারা এবিষয়ে অভিজ্ঞ তাহার! অনুমান করিলেন পাথ- 
রের টুকরাটাতে ৪৫ টাক্ষার সোণ৷ আছে। স্বণণথনির 
আশ পাশের পাহাড়ে জঙ্গলে সোগাচোরদের নান! রকম 
আডডা আছে। অনেক জারগায় পার! এবং রাসায়নিক 
্রক্রিয়ার উপকরণাদিও চোরদের নিকট পাওয়। গিয়াছে 
ঘে স্থানে সবর্ণধনি, সে স্থান, অত্ন্ত অনুর্ববর ; প্রন্তর- 
ময় মঞ্ভূমি ব্যতীত «মার কিছুই নহে । কিস্তু আজ কাল 
এই মরুভূমিতে রেল, 'টেলিগ্রক্ষ, টেলিফোন, বৈছ্াতিক 
আলো, ট্রামওয়ে, হোটেল, বাজার, দোকান, প্রভৃতি বসি- 
্নাছে। হাজার হানার লোক এইখানে জীবিকা উপার্জন 
কবিতেছে। মহীম্থুর গবর্ণমেন্ট ৫ মাইল লম্বা ১ মাইল 
চওড়া মরুতৃ্ষি হইতে বৎসরে ১৪ লক্ষ টাক! রা'জকর পাই- 
তেছেন।.. ত৷ ছাড়া গোল্ড্ফীল্ডন্‌ রেলওয়ের আয় আছে। 
কোন কোন স্বর্ণধনির ভিতরের কয়েকটি চিত্র দেওয়। 
গেল। ম্যাক্ীশিয়ামের ক্ষণিক আলোকের সাহায্যে গৃহীত 
তমসাচ্ছর খনিগর্ভের ফোটোগ্রাফ হইতে চিত্রগুলি প্রস্তুত 
হইয়াছে । কোন চিত্রে চাপসংঘোগে ঘনীকৃত বাতাসের 
(0০701758894 ৪17) সাহায্যে প্রস্তর বেধক (1001 4711) 


প্রবাপী 


[ ২যভাগ। 
: বৈশ্যবর্ণ। 
৮ | [১] 
ক্রযহার্ধ মুর কাল হইতে ভারতবর্ধীয় আধ্যগণ রান্ষণ, 


ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এই চতুর্বর্ণে বিভক্ত হইয়াছেন । এই 


চুবর্ণের অনুলোম ও প্রতিলোম যৌন সংমিশ্রণে কাল ক্রমে 
কতকগুলি স্পৃন্ত, বা 'অশ্পষ্ত” শঙ্কর জাতির উৎপত্তি হয়। 
সুতরাং পূর্বোক্ত চতুর্বর্ণ বাতীত বর্তমানকালে ভারতবর্ষে 
জাতির সংখ্যা অগণ্য। 

চতুর্বর্ণের মধ্যে শৃত্রের সামাজিক অবস্থা অতীব হীন। 
ন্পৃষ্তা' বা জলাচরণীয় শুদ্রজাতি হইতে “অম্পৃশ্ত' শূদ্রজাতি 
পর্যস্ত সকলেই শুদ্রু নামে অভিহিত হইয়া পাকে । তবে 
যাহারা স্পৃশ্, তাহারা অন্পৃশ্ত শূদ্রজাতি হইতে আপনাদের 
পার্থকারক্ষার্‌ জন্য, প্রা়শঃ আপনাদিগকে “সংশৃত্র” নামে 
প রচিত করিয়৷ থাকেন। 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈহী, এই তিন বর্ণই শাগ্নে ও সমাজে 
দ্বিজাতি বলিয়! গণ্য হইয়াছেন। সমাজে ইহাদের প্রভূত 
প্রতিপত্তি, সম্মান ও অধিকার। এই বনত্রয়েরই বেদাদি 
শাস্াধ্যর়নে এবং দান ও যক্তে সমান অধিকার আছে। 
কিন্তু তাহা হইলেও বৈশ্ত হইতে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ এবং 
ক্ষত্রিয় হইতে ব্রান্ধণ শ্রেষ্ঠ । ব্রাঙ্গণই চডুর্বর্ণের গুরু এবং 
শান্ছে “ভুদেব” নামে আবাত হইয়াছেন । সমাজে ব্রা্মণের 
প্রতিপত্তি, সন্মান ও অধিকারের সীমা নাই। 

এই বর্ণত্রয় ভারতবর্ষের প্রায় সর্ধত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকেন 
এবং ষথাপাধা স্ব স্ব ধশ্নাও পালন করেন। বঙ্গদেশে আর্ধা- 
গণের শুভাগমনের সময় এই বণত্রয়ও যে এদেশে আসিয়। 
বসতি করেন, তদ্দিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু নানা- 
কারণে, বর্তমানকালে বঙ্গদেশে এক ত্রাঙ্গণবর্ণ ব্যতীত, 
শাস্ত্রোক্ত সমগ্র লক্ষণদ্বারা৷ ক্ষত্রিয় ও বৈস্ত বর্কে সহজে 
ছিনিবার উপাগ নাই। পরস্ত এই ছইবর্ণ বে এদেশে বিচ্য 
মান আছেন, তাহা নিঃধন্দেহ রূপে বলা বাইতে পারে। 


দ্বার! পাপরে ছিদ্র কর! হইতেছে, কোনটাতে গাথর উপরে ; 'হয়ত ভাহীর। সামাজিক ও রাজনৈ তক নান! প্রকার বিশ্লপ 


বিনা স্বন্ত লোহার বাকৃষ রহিয়াছে, ইত্যাি | 
প্রীবতীশচন্ত্র মৌলিক। 


৫] 
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বশত স্ব ধর্ম ও বৃত্তি পরিত।াগ করিয়া! শুক্াচার্ী হই- 


যাছেন। শৃত্রাচারে& অত্যন্ত হইয়া তাহারা এতাবৎকাল 
আপনাদের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্া্ প্রতিপ।দনের কোনও আব 
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বেধক। 


প্রস্তর- 
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চিত্রের দক্ষিণ পার্থ পাথর তুলিবার গললৌহ বাক্স। 
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৪ 


নে 


মজুরেরা,হাতুডি দিয়! পাথর ভাজিতেছে 


হয সংখ্যা। 


স্তকতা অনুভব করেন নাই। কিবা ভাহা ইইলেও, 
শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ, জাতীয় বৃত্তি এখং কিছ প্রভৃতি দ্বারা 
ভাহার! যে ক্ষএ্রিয় এবং বৈশতবংশমস্ৃ, তাহা প্রমাণিত 
হইতে পারে। 


বঙ্গদেশে কায়স্থজাতি আপনার্দিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া" 


প্রমাণিত করিতে যত্ববান্‌ হইয়াছেন । এতছদ্দেশ্তে, ইষ্ঠারা 
সভামমিতির অনুষ্ঠান করিয়া! নানা প্রকার শাস্থীয় প্রমা- 
*ণাদি সংগৃহীত করিতেছেন। সামাজিক প্রতিপত্তি স্থাপন- 
ই এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেন্ত হইলেও, স'ঠিতাক 
ভাবে যে ইহার কিছু মাত্র মূল্য নাই, তাহা স্বীকার করা 
ধায় নাঁ। কারস্থজাতি ক্ষত্রিয় কি না, তাহা সঙ্কলিত 
শাস্ত্রীয় প্রমাণাদির আলোচন। করিপ্পা সুধীবর্গই বিচার করি- 
বেন। কিন্তু কায়ন্থজ.তি বদি বঙগদেশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়৷ গণা 
হয়েন, তাহা হইলে কোন জাতি, ঝ| কোন্‌ কোন্‌ জাতি, 
বঙ্গদেশীয় বৈশ্ঠবর্ণের অশ্কগত, তাহাও বিচার । বর্তমান 
প্রবন্ধে ততৎসম্বন্ধে কিঞ্িং আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। 
কিন্ত এই আলোচনায় সহসা প্রবৃত্ত হইধার পূর্বেষে বন্ত- 
মান জাতিবিভাগতত্বের মুলানুসন্ধান করা, বোধ করি, 
নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই কারণে সর্বাগ্রে 
আমর! আর্ধাসমাজের আদিম ইতিহাসের যৎসামাস্ত আলো- 
চনা করিব। 
বৈদিক যুগ। 

খথেদসংহিতাই যে আধ্যগঞ্ের প্রাচীনতম গ্রন্থ, তাহা 
সবধ্বদেশীয় পণ্ডিতবগগ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন । এই 
পবিত্র গ্রন্থে, প্রাচীন আধ্যলমাজের যে একটা হন্দর মনোজ্ঞ 
চিত্র অক্কিত আছে, বৈদিক পণ্ডিতেরা বহু গবেধণাদারা 
তাহা উদ্ধার করিয়া লোকসমাঞ্জে প্রকটিত করিয়াছেন । 
সেই চিত্রদশনে আমর! বুঝিতে পারি বে, প্রাচীন আধ্য- 
সমাজ বর্তমান কালের ন্তার় কোনও বর্ণবিভাগ ছিল না। 
্রাঙ্মণাদি চতুর্বর্ণের তখনও সৃষ্টি হয় নাই। সকণেই $এক 
জাতি ছিলেন। সকল কর্মেই সকলের সমান অধিকার ছিল। 


স্ত্রী পুরুষে সকলেই উপবীত ধারণ করিতেন । * স্লেরই* 


দবেবোপাসনায় সমান অধিকার ছিল। উপান্ত * দেখতাকে 


*আধাক্র(তির একটা শ।খ। পারসীকগণ চি হংদের মধ্যে স্বপুরুবে 


আন্মিও উপবীত্ধ ধারণ কত্সিগ খ।ন্েন.। 


বুঝার । সুতরাং দেখ! যাইতেছে যে « 
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ইষ্টারা প্রথমে অন্ুর * বলিতেন। কালক্রমে গৃহবিবাদ নদে 
আধ্যগণ চইদলে বিভক্ত হইলে, একদল আপনাদের উপাস্ঠ 
দেবতাকে 'কেবলমাত্র “অনুর” এবং অপর দল (অর্থাৎ ভার- 
তীয় আর্ধ্গণের পূর্বপুরুষেরা) আপনাদের উপান্ত দেবতাকে 
কেবলমাত্র “দেব” বলিতে লাগিলেন। এইরূপে ইহার! 
ছইদলে বিভক্ত হইলেন বটে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কে।নও 
জাতিবিভাগ হইল না। সকলেই *আধ্যনামে অভিহিত 
হইতেন। আর্য ব্যতীত তৎকালে আর*একটা জাতি ছিল; 
তাহারা “অনার্ধয জাতি। এই জাতিকে আব্যরা রাক্ষস, 
দন্য প্রভৃতি নামে অভিহিত *করিতেন। ইহারা নরখাদক 
ও অতিশঃ দুর্ব-ত্ত ছিল এবং সর্বদাই নান প্রকর অত্যাচার 
দ্বারা কুশলতাপ্রিয্ আর্গাগণকে উপদ্রতত ফ্রিত। আঙোরা 
ইহাদের বিনাশ বা পধাভবের নিমিত্ত দেবগঁণের গনকট 
প্রার্থনা করিতেন এবং অন্ত্ধারণ,করিয়া প্রায়শঃ ইহাদের 
সহিত বুদ্ধে লিপ্ত হইতেন। 

দ্বেবোপাসনা ও যুদ্ধ ব্যতাত আব্যগণ কৃষি এবং পপ্তু- 
পালন কার্ষোও ব্যাপুত থাকিতেন। প্রকৃত গুস্তাবে, এই 
ছুই কাধ্যই ইহাদের প্রধান কাধ্য ছিল। পণ্ডিতবর্গ সিন্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, যে ধাতু হুইন্তে “আর্য” শের বৃৎপত্তি হই- 
য়াছে, তাহার অর্থ কষিকাধ্য |, নিরাং আপনাদের বৃ্ভি 
হইতেই যে ইথারা আগ্গনাদিগকে “আর্য” নামে পারচিত 
করিতেন, তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই। অসভ্য অনার্চজাতিরা 
কৃষিকম্ম ন! করি মনুষা ও পণুহনন দ্বারা উদদ্ুপৃত্ি 
করিত। এই কারণে সভ্য আধ্যগণ ইহাদিগকে দ্বণারু চক্ষে 
দেখিতেন এবং “মনুষ্য” নামেও অভিহ্িত* করিতেন' ন&। 
আধ্যের! মনুষ্যকে “কুষ্টযঃ বলিতেন। 1 কৃষটয়ঃ ঞমর্থে কৃষক ও 
৮, “কৃষটয়ঃ১, 
প্রস্ৃতি শব্ধ ত্বারা কেবল ক্ৃষিকর্শমকারী সন্য মনুষ্যই বুঝ! 
যাইত। ঞ্রথেদে সভ্য মনুষ্য অর্থে “বিশ?” শবও প্রযুক্ত 
হইয়াছে। ম্মতির যুগে এই বিশ শব কেবল যে বৈশ্ত অথেই 
ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহারও সুম্পষ্ট গ্রমাণ আছে ।" 
*পশুপালনই সভ্যতার প্রথম সোপান বলিয়া বিবেচিত 
হয়। মণির অসভ্যাবস্থায় ষদৃচ্ছাক্রমে বন হইতে বনান্তরে 


ক খখেছেইু প্রথম মওলের, ২৪শ হুক্তের ১৪শ খাক্‌ দেখুন 
1ওপ্রথণ মওযীর ৪র্থ কৃক্তের ৬ষ্ঠ খ্বক্‌ দেখুন । 


৪৮ 
ভ্রমণ করিয়া পশুহননপুর্বক কোনও রূপে প্রাণধারণ 
করে। কিন্তু পশুহনন বু আয়াদসাধ) এবং সর্বসময়ে ও 


সর্বত্র পশু স্থলভও নহে । এই কারণে, বুদ্ধিজীবী মানব 
প্রথমতঃ পশুদিগকে বশতাপন্ন করিয়া পালন করিবার চেষ্টা 
করিয়া থাকিবে । কতকগুলি পন্ত পালিত হইলে, জীবন: 
মাত্রানির্বাহের জন্য সর্ধদা হাহাকার করিয়া বেড়াইতে হয় 
না। পন্ডর দুগ্ধ ও মাংসে ক্ষরিবত্তি হইতে পারে, তাহার' 
পৃরীষে অগ্থি প্রজ্ালিত হইতে পারে, এবং তাহার চরে 
শীতের দারুণ প্রকোপও নিবীরিত হইতে পার ।* অতএব 
পশুপাঁলনজ্রন্তই যে আদিম মনুযা ততপর ও যত্ববান ছিল, 
তাগা বেশ বুঝা যাইতেছে । পণ্টপালন ও পশ্তরক্ষাই তাহার 
সব্ধপ্রধান কাধাণক্ডিল। পশ্ুদিগকে লইয়া সে একস্থান 
হতে অস্থান্থানে যুহিত। যেখানে স্বশ্বাহু জল ও “শোভ- 
নীয় তুণযৃক্ত” ভূমি আছে, সেই স্থানেই সে পণ্ুদিগকে 
লইয়া গমন করিত এবং যাহাতে দস্যুরা তাহার পশুগণকে 
হরণ বা বিনাশ না করে, তজ্জন্ত সে দেবতাগণের নিকট 
প্রাথনা করিত । 

কালক্রমে মানব যখন কুষিকম্ম শিক্ষা করল, তখন পণ্ত- 
পালন তাহার পক্ষে আরও অর্ধেকৃতর রূপে প্রয়োজনীয় হইয়া 
উঠিল। পশুর সাহাঘয ধাতিরেকে ভূমে কসিত হয় না; পশ্তডর 
পুরীষ বাতিরেকে ভূমির উ্রা শক্তি বদ্ধিত হয় না এবং পশ্তর 
সাহাযা বাতিরেকে শন্তও গৃহাগত হয় না। অতএব আদিম 
সমান্জের মনুষোর পক্ষে পশ্ত মে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহ! 
বিলক্ষণ বুঝ| যাইতেছে । * খগেদে আধ্যসমাজের যে বিবরণ 


« আফ্রিক। মহীদদেশের মহারণাসমূহে মানবজ।তির করমোন্নতির ইতি- 
হ।স সঙ্ধলনেন্ বিশেম হুবিধা! আঠে। এই মহারণ্যসমুছে গৃহহীন 
অন্নণাচারী। ছুর্দাস্ত রাক্ষন হইতে আরম্ভ করিয়া গে।প'লক ও কৃষি- 
কন্মক।রী অপেক্ষাকৃত সভ্য মানব পযাপ্ত দৃষ্ট হয়। র.ক্ষসের! দলবদ্ধ 
হইয়। অরণ্যমধ্যে বিচরণ করে এবং অনহায় মনুষা বধ করিয়। কিনব 
গবাদি পশু হরণ করিয়া তন্দ।র। কোনওরূপে জীবনযাত্র! নির্্ধাহ 
করে গোপালক ও কৃষকের! ইহাদের উপড্রব ও অত]চয।রে সর্ব- 
দ[ই জজ্জরিত হয় এবং সশঙ্ক থাকে | বৈদিক আধাগণও দ্য 
ও রাক্ষমগণের অত্যাচারে এইরূপ সশঙ্ক থাকিতেন এবং তাহাদের 
বিনাশের নিমিত্ত দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করিতেন ' বৈদিক যুগে 
আরর্ম্য ও অনাধ্যের যেরূপ সংঘর্ধ হইয়াছিল, বর্তম|নকা,ল আফ্রিকা ০ 
মহ্।দেশেও সভ্য ও অনত্ত ম'নবের সেইরাপ সংঘহ হুইতেছে। এ 
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আছে, তাহাতে দ্বেখা যায় যে আর্ধাগণ ক্লষি ও পশুপালন- 
কেই জীবনযাত্রানির্বাহের পক্ষে প্রধান কর্ম বলিয়া গণ্য 
করিতেন এবং যাহাতে তাহাদের পশুকুল রক্ষত ও বদ্ধিত 
হয় এবং যবাদি শম্তসকল নির্বিদ্ধে গৃহাগত হয়, তজ্জন্ত 
-্টাহারা দেবগণের নিকট নিরস্থর প্রান! করিতেন। নিয়ে 
এ সম্বন্ধে কতিপয় প্রমাণ উদ্ধত হইতেছে। যথা-_ 

“আইস, আমরা গাভী অভিলাষে ইন্ষের নিকট গমন 
করি; তিনি হিংসক রহিত এবং আমাদিগের প্ররুষ্ট বৃদ্ধি 
প্রেরণ করেন; অনন্তর তিনি এই গোন্ধপ ধন সম্বন্ধে আমা- 
দিগকে উতকৃই জ্ঞান গ্রাদান করেন ।” 

-১ অষ্টক, ৪ অপ্যায়, ১ মণ্ডল, ৫৬ সুত্র | 

“ম্বামিরপ ইন্দ্র ধাহাকে ইচ্ছ! করেন, তাহার নিকট 
গাভী প্রেরণ করেন। ঠে প্রকুষ্টবুদ্দিঘুক্ত ইন্দ্র, আমা- 
দিগকে প্রভূত ধনদান করিয়। আমাদিগের নিকট বাপা- 
বীর মত হইত না। (অর্থাৎ গাভীর মুলা চাতিও না। 
সায়ন।”--& ত্ 

“বিদ্বকারী শক্রুদিগকে অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে 
লইয়া যাও। স্থুখগমা শোভনীয় পথ দ্বারা আমা দগকে 
লইয্বা যাও। শোভনীয় তৃণযুক্ত দেশে আমাদিগকে লইয়া 
যাও; পথে যেন নুতন সম্ভাপ ন! হয়।+-_-১ মগুল, ৪২ 
সন্ত, পুষা দেবতা । 

“অদ্দিতি আমাদিগের জন্য, পশুর জন্য, মনুযোর জন্য, 
গাভীর জন্য, এবং আমার্দিগর 'অপত্যের জন্ত রুত্রীয় 'উষধি 
প্রদান করেন। . - 

“আমাদিগের অশ্ব, মেষ, মেষী, পুরুষ-স্বী ও গোজাতিকে 
সখ প্রদান করেন ।”--১ মণ্ডল, ৪৩ সুক্ত, রুদ্র দেবতা । 

“হে উষা, আমাদিগকে প্রন্ুত ও বহুবিধ রূপঘুক্ ধনদান 
কর এবং গাভীদান কর হি মণ্ডল, ৪৮ হৃত্ত, উষ্ণ 
দেবতা। 

“হে ইন্দ, তুমি অশ্ব দান কর, গো দান কর, যবাদি ধান্ত 
দা কর। হে ইন্্র, এই দীপ্ত হব্যমূহ ও এই সোমরস- 
সমূহে তুষ্ট হইয়! গো এবং অশ্বযুক্ত ধনদান করিয়৷ আমা- 

« দিগের দারিদ্র্য দূর করিয়া প্রসন্মমন! হও ।”_-১ মণ্ডল, ৫৩ 
কত, ইন্দ্র দেবতা । 


সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ অবগত হইব! নিমিত্ত প'ঠকবর্গ 1]. 9101016 
প্রণত 1) 1071165) 4১07108 কৃতি গ্রন্থ পাঠ করিবেন। লেখ ₹। 


২য় সংখ্যা । ] 


“আমাদিগের গৃহ হইতে ডগ্ধবতী গাতীসমূহ যেন বৎস 
হইতে পৃথক্‌ হইআ্জা কোন অগন্ধ্য স্কানে যায় না।”--১ 
মণ্ডল, ১২০ ুক্ত, অশ্িদ্বয় দেবতা । * 

“হে অশ্বিদ্ব, তোমরা আর্ধযত্মনূষ্যের জন্য লাঙ্গলদ্বারা 


চোষ করাইয়া), যব বপন করাইয়া! ও অন্নের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ. 


করিয়া এবং বু দ্বারা দস্াকে বধ করিয়া, তাহার প্রতি 
বিস্তীর্ণ জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়াছ।»__ত, ১১৭ সুক্ত, 
অশ্থিদধয় দেবত। | 
* (হে অগ্নি) “শোভনীয় ক্ষেত্রের জন্য, শোভনীয় মার্গের 
জন্য এবং ধনের জন্য তোমাকে অর্চনা করি ।৮--এ, ৯৭ 
সক্তু, অগ্রিদেবতা। 

“হে অগ্নি ও সোম, যে তোমাদিগকে স্ত্বতি অর্পণ করি- 
তেছে, তাহাকে বলবান গে! ও সুন্দর অশ্ব প্রদান কর।” 
--এঁ ৯৩ সুক্ত, অগ্নি ও সোম দেবতা । 

“হে দত অশ্ষিদ্বয়, অংমাদের গৃহ গাভীপুর্ণ ও রমণীয় 
ধনপূর্ন করিবার জন্য সমান মনোযোগী হইয়া তোমাদের রথ 
আমাদের গৃহাভিমুখে 'প্রবন্তিত কর।” *__এ ৯২ সৃক্ত, 
মশ্বিদ্ধয় দেবতা । 

আমরা খগেদ সংহিত! হইতে যদুচ্ছাক্রমে উদ্ধত অনুবাদ- 
গুলি সংগৃহীত করিলাম। যদি অনুবাদ যথার্থ হইয়া! থাকে, 
তাহা হইলে, কৃষি ও পণ্তপালনকেই পৃজ্যপাদ আধ্যগণ যে 
আপনাদের প্রধান কন্ধন বলিয়া গণ্য করিতেন, তাহা পাঠক- 
রর্গ ।নঃসন্দেহরূপে বুঝিতে পারি্েন। যে মহাভাগ খষি- 
গণ পূর্বোক্ত খক্সমূহ রচিত করিয়াছিলেন, তাহারা 
গাভীর জন্য, যবাদি শস্তের জন্য, অশ্ব ও মেষ মেধীর জন্ত 
এবং শোভনীয় তৃণযুক্ত ক্ষেত্রের জন দেবতাগণের নিকট 
প্রার্থনা করিতেছেন। সুতরাং তাহারাও যে কৃষিকর্শ ও 
পশুপালন করিতেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? 

ফললঃ প্রাচীন আর্ধ্যসমাজে কষি ও গোপালন বে নিন্দনীয় 
কর্মী ছিল না, তাহা পূর্বোক্ত কতিপয় খকের উদ্ধত অনুবান্ঠ 
হইতে সুস্পষ্ট বোধগম্য হইতেছে; যখন কোনও জাতি- 
বিভাগ নাই, তখন সকঙ্গেই সকল কর্থে নিযুক্ত হইতে * 
কোনও সঙ্কোচ অনুভব করেন না। যিনি পণ পালন” ও ও. 


* এই সমস্ত অনুবাদ প্রীযুক্ত বাবু রেশমী দত্তের কৃত খর্েদের 
বঙ্গানুখাদ হইতে গৃহীত হইল। 
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৪৯ 
কৃষিকম্ করিতেছেন, তিনিই আবস্তীক হইসে অস্ত্র ধারণ 
করিয়া শক্রর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেছেন। আবার 
দেশে যথন শাস্তি বিরাজ করিতেছে, তখন তিনিই আবার 
খক্‌ সুত্ত রচনা করিয়া দেবগণের উদ্দেশে স্তুতিগান করি- 
তেছেন কিন্বা সোমরস প্রস্কত করিয়া যজ্ঞবেদীর উপর আগ্মি 
প্রজালন পূর্বক দেবগণকে তাহা প্রদান করিতেছেন। 
আবশ্তক হইলে, ইহারাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত কৃষিলন্ধ 
শ্তাদি অপরকে বিক্রয় করিতেছেন, কেস্বা তৎসমুদ।য় 
নৌকা বা! পোতের সাহাযো বাণিজ্যার্থ ভিন্ন দেশে লহয়৷ 
যাইতেছেন। খথেদে সমুদ্রযাত্রট বণিকের উল্লেঞ্চ অনেক 
স্তলে দৃষ্ট ভয়। যথা-_ 

“ধনার্থ বণিকেরা যেরূপ (সকল দিঞ্চে?” সঞ্চরণ করিয়? 
সমুদ্র ব্যাপিঃ! থাকে, হবাবাহী স্তোতাগ্গ সেইপ্ন্প সে 
ইন্দকে সকলদিকে ব্যাপিয়! বহিয়ান্ধে 1৮১ মণ্ডল, ৫৬ 
সুক্ত। 

“ধনলুন্ধ লোক যেরূপ সমুদ্রে নৌকা প্রেরণ করে, উদ্বার 
আগমনে যে রথসমূহ উজ্জীরুত হয়, উমা তাহা সেইবাপ 
প্রেরণ করেন ।”--এ্৪৮ সৃদ্ত, উমা দেবতা । 

“কোনও মিয়মাণ মনুষা যদ্গপ ধনত্যাগ করে, সেইরূপ 
তুগ্র অতি কষ্টে তাহার পুত্র ভূভ্যুর *মুজে পাঠাইলেন। 
হে অশ্বিছয়ং তোমরা আপনান্সর নৌকাসমূহ দ্বারা তাহাকে 
ফিরাইয়া আনিয়়াছিলে। স্চে নৌকা জলে ভাসিয়া খ্যায় : 
তাহাতে জল প্রবেশ করে না।»-__ ১৯৬ স্থক্ক ওয় খাকৃধ 

“হে অস্বিদ্বয়, শতদীড়যক্ত নৌকায় ভুভ্যুকে রাখিখা। 
তাহাকে গ্রতে আনিয়াছিলে 1 প্র ৫ম খকৃণ 

উদ্ধাত অনুবাদ হইতে দেখা যাইতেছে যে প্রাচীন আর্ধা- 
গণ বাণিজ্যার্থ সমুদ্রধাত্রীও করিতেন । এইরূপে প্রয়োজ- 
নাহুসারে আর্ধাগণ হুত্রধর, কর্মকার, তন্তবায় প্রভাতিরও 
কর্ম করিতেন। বন্ববয়ণ, সুত্রকর্তন প্রতি কার্ধা প্রায়শ; . 
মহিলাদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইত। পূর্বেই উক্ত চই- 
যাছ ঘে বৈদিক যুগে কম্মানুসারে জাতিবিভাগ হয়' নাই। 
১ গুতরীং আধ্যগণ এই সমস্ত কার্য্যসম্পাদনকে হীনতার 
* পরিচায়ক মলে করিতেন না। কম্মানুসারে কিরুপে জাতি- 
বিভাগ প্রবর্তিত হুইল, তাহা৷ প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিব। 
এক্ষণে ওঅন্মদেশ ও যুরোপীয় পণ্ডিতবর্গ খখেদের আলো- 


৫০ 


চনা করিয়া জাতিবিভাগন্নধে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত 


হইয়াছেন, তাহারাই যতকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া! এই প্রব- 
ন্দের উপসংহার করিব। 

পণ্ডিত রমানাঁথ সরস্বতী ১২৮৪ সালে খগ্েদের যে অনু- 
বাদ করেন, তাগার প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ডে (৩৬১৭২) 
স্পষ্টই বলিয়াছেন যে “গ্রাচীন কালে ইদানীম্তন জাতি- 
বিভাগের কোনও নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না।” 
প্রথাতনামা পাশ্চাতা পণ্ডিত ওয়েবর (৮০০৫) খাগ্রোদ, 
রচনাকালের সামাজিক অবস্থার উল্লেখ করিয়া ঝালয়াছেন, 
“এই সময়ে, জাতিবিভাগ নির্দিষ্ট হয় নাই । সকলেই এক 
জাতির অন্ত্ুকর্ক্ত ছিলেন এবং আপনাদিগকে “বিশ” নামে 
অভিহিত করিতেন।” + ম্ববিখ্যাত "শ্চাতা পণ্ডিত 
মোক্ষমূলর ' আগ্গীবন সংস্গত সাহিত্যালোচনায়, বিশেষতঃ 
বেদাদি শাস্ত্রের অধাখনে, ব্যাপুত ছিলেন । ক্ািবিভাগ 
সঙ্গন্ধে তাহার মত সকলের বিদিত হইলে 9, এস্কলে তাহার 
পুনরুল্লেখ করা বাইতেছে। তিনি বলিয়াছেন “প্রাচীন 
ংস্কৃত গ্রশ্থাদির আলোচন। করিয়া যদি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করা যে, মনুসংহিতায় এবং বর্তমানকালে যেব্ধপ 
জাভিবিভাগ দুষ্ট হয়, সেইলপ্‌ জাতিবিভাগ কি বেদাদি 
শাস্ত্রে লক্ষিত ভইরা, থাকে? তাহা হইলে, তগত্তরে 
আমাদিগকে ৭ “ন1” বলিতে তয় + 

বৈদিক সময়ে জাতিবিভাঠা সম্বন্ধে অন্ান্ত পণ্ডিতবর্গ 


যাহ* বলিয়াছেন, তাহার উল্লেখ এস্থলে আর না করিলেও 
চান্ছে। শ্রীঅবিনাশচন্তর দাস। 


মুক্তা । 
ঞ্]ক প্রকার ঝিনুকের ভিতর হইতে মুক্তা পাওয়া 
খায়।_ সকলেই জানেন, [কিনুকেরা একটি কঠিন খোলার 
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তু 
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প্রবাসী 


[২য় ভাগ। 


ভিতর বাস কযে। এই খোলার উপরের দিকৃটা মস্থণ 
নয়, কিন্তু ভিতরের দিক বেশ মন্ণ ও উদ্জ্ল। ভিতরের 
দিকটা ব্ধুর বা কর্কশ হইলে, বিনুকদের কোমল দেহে 
বাথ! লাগিত। ঝিনুকেরা এক প্রকার রস নিঃসারণ 
করিতে পারে। এইট রসের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া 
তাহারা তাহাদের খোলার অভান্থর বেশ মস্থণ ও উজ্জ্বল 
করিয়া লয়। তাহারা এই রস খুব পাত্ল! পাতলা পরদায় 
লাগায় । মুক্তার উপাদানও এই রস বলিয়। অনুমান করি- 
বার ঘথে্ঈ কারণ আছে । আমাদের চক্ষুর ভিতরে যদি 
একটি বাল্ুকণা ঢুকিয়া যায়, তাহা হইলে আমরা চোগ 
রগড়াইয়া বা চোগ পুইয়া তাহা বাহির বি রি । কিন্তু 





হা্গরের হী ডুয়রি। | 
বিচ্ুকের শরীরের ভিতর যদি প্রন্ধপ একটি বালুকণা প্রবেশ 
করে, তাহা হইলে বিনুক তাহা বাহির করিয়া ফেপিতে 
পারে না, অথচ কোন প্রতীকার না করিলে বাপুকণাটি সর্ধ- 
দাক্টু তাহার কোমল দেহে যন্ত্রণা উৎপাদন করে। এই জঙন্ঠ 
ঝিনুক পেঁ়াজের খোলার মত স্তরে স্থরে পূর্বোক্ত রস দ্বার! 
রানুষণাটিকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। তখন তাহা মস্থণ 
ও গোলাকার হওয়ায় আর তাহাকে কষ্ট দিতে পারে না। 
এইরূপে মুক্তার উৎপত্তি হয়। বালুকণ বাতীত শুক্তির 
কোন পরজীবী (€ [০১২1০ ), বা ক্ষুদ্র সামু্রিক উদ্চিদ্‌- 


২য় সংখ্যা ।] 


বিশেষের অণুবৎ অংশ প্রভৃতিও বিহুকের শরীরে প্রবেশ 
করিলে মুক্তার জন্মের কারণ হইতে পারে। কথন কখন 
গুক্তির নিজের ডিধই এইরূপে মুক্তার ফেন্দের কান্ত করে। 

পৃথিবীর প্রাণ .বভাগের মুক্তাঁসমূহহ বিশেষ বিখাত । 


প্রাণেনকালে লোকে সিংহল দ্বীপ ওপারস্ত উপসাগর হইতেই, 


মুক্তা সংগ্রহ করিত। এখনও অনেক শ্রেষ্ঠ মুক্তা এই ছু 
স্থান হইতে *আপিয়া থাকে । স্ুলু দীপপুঞ্জ, নিউগিনির 
সরিছিত সাগর, অস্ট্রেলিগার উপকূলের নিকটবর্তী সমুদ্রের 
£কান কোন অংশ, এবং পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের কোথাও 
কোথাও বর্তমানকালে মুক্তা আহরণ করা হয়। 


পিংহনদ্বীপে গভণমেন্টের তন্বাবধানে মুক্তা আজত 
হয়। মকল বৎসর বা বংসরের সবল সময়ে মুক্তা 
আহরণ করিতে দেওয়া হয় না। ধন আহরণ 
করিতে দেওয়া হয়, তখন এই কাধা ক্রমানয়ে চারি 
হইতে ছয় সপ্তাহ পধান্ত চলিতে থাকে । সিংভলে মৃক্তা 
আহরণের রীতি এই প্রকার। প্রতোক ুবুরির 
জন্ত এক একটি প্রায় মাধ মন ভারি পাথর থাকে । 
সমুদ্রের তলা পর্যন্ত পৌছিতে পারে এন্প লম্বা এক- 
গাছি দড়ির একদিকে এই পাথর নাধিয়৷ দেওয়া 
হয় এবং ডুবুরির পা গলাইবার জন্ত দড়িতে একটা 
ফস থাকে । দড়ির অপর দিকৃটা নৌকার লোকেরা 
ধরিয়া থাকে। এই পাথরটার সাহাযো ডুবুরিগণ 
খুব অল্প সময়ের মধ্যে সমুদ্রের তর পৌছিতে পারে । 
মুক্তাহরণকারী প্রত্যেক নৌক,য় সাধারণতঃ তেরজন 
মাঝি ও দশজন ডুবুরিথাকে । পর্যায়ক্রমে পাচজন 
করিয়া ডুবুরি লে ডুবয়া ঝিনুক কুড়াইয়া থাকে। 
ঝিনুক কুড়ান কাব্দ খুব শীঘ্র শীত্র করিতে হয়। কারণ 
সর্ধোত্কই ডুূবুরিরাও সাধারণতঃ ৮* সেকেণ্ডের 
অধি্ব কাল জলের নীচে থাকিতে পারে না) খুব কম 
লোকেই এক মিনিটের অধিক সময় থাকিতে পান্তে। 
ডুবুরিরা সাধারণতঃ ৩৬ হাত গভীর জলে ডুবে ) ৫২ হাতের 
চেরে নীচে তাহার! ধাইতে পারে না। যখন ভুবুরি দড়ি) 
টানিয়া ইসারা করে, তখন নৌকার লোকেরা তাহাক্ষে তাঁগার” 
জাল ও সংগৃহীত ঝিনুকসহ্‌ সত্বর টাল্জা তুলে। হাঙ্গবের 
ছার; ডুবুরিদের প্রাণনাশের ঞকথা প্রায় গুনা যায় লা, 


প্রবাসী 


“হতে প্রিশ হাজার ঝিনুক থাকে। 


৫১ 


তাহার কারণ বোধ হয় মুক্তাহরণ কাপে জল অত্যন্থ 
আন্দোলিত 5ওয়ায় এবং সমূদ্রের পেই অংশে অতিশম্ন 
কোলাহল : হওয়া গাঙ্গরেরা ভয়ে তথায় থাকে না। 
ডবুধিরা কখন কখন নিদ্দিষ্ট বেতন পায়, কখন বা আঞগ্গত 
মক্তার চতুথাংশ পার। ঝিনুকে নৌকা পূর্ণ হইয়া গেলে 
উষ্ভা ভীরের নিকটে আসে । এক এক নৌকায় প্রা বিশ . 
শুক্জেগুলিকে নৌকা 
হইতে ডাঙ্গায় ঢালিয়া ফেলা হয়। তথায় তাহাদের মৃত্যুর 
পর শরীর পচিতি দেওয়া হয়। এই উপায়ে মক্তাগুলি 
সহজেই খুঁজিয়া পাওয়া যাক্ু। সিংহলে 


১৮৮১ খষ্টাব্ধে 





ডুবুরি পোখাক পরিধান । 
পাশ জন ডুবুর বাইশ দিনে এককোটি দশ লক্ষ বিন্ুক 
কুড়াইয়াছিল। উতা। হাজারকরা ১৮ টাকা দরে বিক্রী 
হইখ্বাছিল * উহা হইতে গবর্ণমেন্টের দেড় লক্ষ টাকা 
এবং, ডুবুরিরের আটচল্লিশ হাজার টাকা আয় হইয়্াছিল। 
শক্ত খোক্সর (ভিতরের জীবদেহ ষণেষ্ট পরিমাণে পচিয়া! 
গেকে প্রক্ষা গীমার্ত হয়। ঝিনুকের ভিতর কতকগুলি 


৫২ 


মুক্তা খোলার সঙ্গে সংলগ্ন থাকে, কতকঙ্ল স্বতন্ব 
অর্থাৎ আলগাভাবে থাকে । এই অ'লগা মুক্তাগুলিই 
অধিক দামী। ঝিনুক ধুইবার সময় এহ মক্তাগু'লর প্রতি 
[বাশেষ দষ্টি রাখা হয়। এ গুলি সংগৃহীত হইলে ঝিনুকের 





“সাদীর্শক্রস্‌” নামক মৃক্তাঞ্ঞ্* । 
গায়ে কোন মুক্ক। সংলগ্ন আছে (ক না, ভাঠ। পরীক্ষা 
করিয়। পেখা হয়। এরুপ মক্তা থাকিলে শাঁধা হাতুড়ি 
দ্বারা বা অন্ত উপা'র ছাড়াইয়া লওয়া হয় । “অসংলগ্ন” 
মুক্তাশুডুলি সাধারণতঃ সম্পণ গেলাকার ভয়। এই 
গুলিতে, ছিদ্র করিয়া মালা গাথিয়া পরা চলে! 
“মংলগ্ন” মুক্তা কেধল অলঙ্কার গায়ে বসাইবার 
জগ্তই বাবহৃত হয়! 


ল 

মুক্ত! ছোট বড় নানা আ[কাগ্র হইয়া থাকে। 
যেগ্চুল বড় ৮টরের মত, মষ্পুণ গে।লাকার, এবং 
ধাহ!দের রং সুন্দর, সেইগুলিই সর্বোত্রু । কখন 
কখন খব বড় মুস্তাও পাওয়া দার । বিলাতের সৌথ 
কেনগিংটনে থেরিস্ফোড ছোপ সাহেবের মুক্তাসম্টির 
মধ্যে একটি চারি ইঞ্চি পরিধি বশিষ্ট ২ ইঞ্চি লম্বা 
মক্তা আছে। উগর ওজন এক তোলা । যতদূর 
জানা, গিয়াছে ইহাই পৃথবীর মধ্যে অ.দ্বতীয়। খুব 
ছোট ছেোট মুক্তাকে হংরাজীতে 6০0 1১71]8 
(বীর মক্তা ' বলে। বন্ৃসংখাক “বীজমুক্া'' চীন- 
দেশে চালান 2য়। চীনের উহা ভদ্ম করিয়া উষধ 
প্রস্থত করে। প্রাচীন রোমকেরা বড় মুক্তার 
ছিল, এবং ভাল মুক্তার জন্য প্রভূত অর্থব্য॥ করিত। 
[মসরদেশের রাণী ক্লিওপেটা একটি মুক্তা দূরীভূত 


প্রবাসী 


[২য় ভাগ। 


করিয়া পান করিয়াছিলেন । এ মুক্তাটির মূল্য বার লক্ষ দশ 
হাজার নয়শত পঁয়রিশ টাকা ছিল। 'ী দামের আর একটি 
মুক্তা কাটিঃ৷ রোমের পাণস্থিয়ন স্থিত বীনস ( রতি ) দেবার 
মুন্তির কাণের ছুল নিশ্মীণ করা হইয়া ছল। 

আকুতি, আফ্গতন, বর্ণ, উজ্জ্লতা, এবং খু'তবিহ।নতার 
উপর মুক্কার মূল/ নির্ভর কনে। সম্পূণ গোলাক।র মুক্তারই 
ম্লা আজকাল সর্বাধিক। ২৫ গ্রেণ (১ তোলার প্রার 
এক সপ্তম.ংশ ) অপেক্ষা অধিক ওজনের সম্পণ গোলাকার 
নৃক্তা বড় ভুলি ও বন্ৃমল্য । হারের মধামণি করিবার জঙ্গ 
এইরূপ মুক্তার খুব আ'দগ। 

নিম্-কলিফর্শিগার নিকটবণ্ড] »মুগ্রেই অ+মেরিকার বৃহত্তম 
মক্তাক্ষেত্র অবস্থিত। বাজারের বুহন্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট 


কুঝমুক্ত। এহখান ভষ্তেই আইসে। হ্বটল্যাণ্ড, ওয়েল্স্‌ 
আম়ারলগ্ু,রুশিয়ার কে।ন কোন প্রদেশ, জান্মেনী, কানাডা 
ও আমেরিকার কোন কোন নধীতে এবং বনগ্রামের নিকটস্ 
ইচ্ছামততী নদীতে ও মুক্তাস্ডক্তি পাও, ঘায়। 





ডুব দিবার জন্ত গ্রস্থত ডুবুরি । 


হয সংখ্য। | 1 


সিংহলে মুক্তা 'আহরণের যে পদ্ধতি বর্ণিত হয়।ছে, বর্তমান 
কালে প্রান সর্বত্রই উহা অপেক্ষ উংকৃষ্ট প্রণালী অনুসারে 
ডুবুরিরা মৃক্তা আহরণ করে। আধুনিক ডখুরির পোষা? 


ওয়াটারপ্রুফ অর্থাৎ সি ভিতর? জল প্রবেশ করাত পারে 





অক্টোপদ্‌ দ্বার৷ আক্রাস্থ এুঝুরি 

না। ডূবুরি প্রথমে ফ্রানেলে॥ ঢট। পোষাক পরে । ইহাতে 
বাম চুষি লয়। তাহার উপর শ্ডুদুরি পরিচ্ছদ” পরে । 
ডরবুরির বটের তলা সাসা নিম্মিত। এরূপ একজোড়া নটের 
ওজন ১৬ মের। ডুধুরির বুকেঞ্পিঠে যে ভার লাগাইয়। 
দেওয়। $য়, তাার 'ওজন একমণ 1 ডুধুরির নাক মূখ চোখ 
সমস্তহ একটি শিরস্বীণে আবুত থাকে । দমকল এবঃ 
একটি লম্বা নলের সাহাব্যে সমুদ্রের নীচেও তাগাকে নিশ্বাপ- 
প্রশ্থামের জন্ত বিশুদ্ধ বায়ু দিতে পারা ধায়। পুরাতন প্রথ। 
অনুমারে জলে ডুবিয় ডুবুরিরা ৮* সেকেপ্ডের বেশী জলের 
নীচে থাকিতে পারিত না। কিন্তু ডুখুরিপোষাকপরিহিত 
লোকেরা অনেক অধিক সময় ডুবিয়া থাকিতে পান্লে। 
শিরন্ত্রাণের যে অংশ চক্ষুর' সম্মুখে থাকে তাহাতে একখান 
বিবর্ধক কাচ (1881110888৪) লাগান থ।কে 
উহাতে সমুত্রের নীচের জিনিদ বড় বড় দেখায় ।** * 

সমুদ্রের কোন্‌ অংশে শুক্তি আছ ভাহা নির্ণয় করিবার 
জন্ত এক প্রকার সামুত্রিক ছরনীক্ষণ. ব্যবহৃত হয়। উহার 


প্রধান 





৫৩ 


সাভাব্যে সমুদ্তলে মুক্তাক্ষে্র আবিষ্কৃত হইলেই “ডুবুরি- 
পোষাক্পরি'হত . লোকেরা নৌকা হইতে ডুব দেষ। 
আজ. কাল ২০ হইতে ৭১ ভাত পর্যাস্থ গভীর সমুদ্রতলে 
মুক্তা আন্ত হয় । ৭১ হাত ন'চে জলের চাপ অধিক 
হ্যায় তথায় ডুবুরিরা ১* মিনিটের অধিকক্ষণ থাকতে 
পারে না। 
অনুভব না করিয়া ২ ঘণ্টা পর্য,ন্ত থাকিতে পারে। সমুদ্রের 
জল পরিষ্কার থাকিলে ডুবু ররা জলের গধো ৩০1১৫ হাত 
দূরবন্ভী িনিন দেখিতে পায়, কিন্ত জল ঘোলা হইলো 
ভাতে পায়ে হামাগুড়ি দিয় সমুদ্রতল অন্বেষণ কশ্রিতে হয় । 
২০০ জোড়ার অধিক ঝিনুক পাইলেই এক ভন ডবুরির 
একদিনের বেশ কা 5ইযাছে মনে্রা বুইতে পারে ; 
যদিও কখন কথন এন ডুবুরি একদিন ১০০* জোড়া ু 
কুড়াহয়া থাকে । ঝিনুকের ভিতর শুঁক্তা পাওয়া না পাওয়া 
ভাগোর উপর নিডর করে। ভয়ত তুমি ৪০1৫৯ মণ 
ঝিনুক খুলিয়! কেবল কয়েকটা “বীজমুক্ত।” পাইলে, আর 
একজন একদিনেই বন্ড মানুব ভইয়া গেল। 


সমূদ্রগর্ভের একটি দৃষ্ত ! 


কিন্ত ১৫15 হাত নীচে ড্বুরিরা খিশেষ কষ্ট ' 


৫৪ $ 


সম্প্রতি অষ্ট্েলিয়াতে মে সকল মুক্তা পাওয়া গিয়াছে, 
তন্মধো “পাঁদার্ণক্রস্” নামক মুক্তাগুচ্ছই সর্বাপেক্ষা গসিদ্ধ । 
ই ক্র/সের আকারে সজ্জিত নটি মুক্তার নৈসর্গিক গুচ্ছ। 
ইহা নানা হ।ত ফিরিয়া শেষে দেড়লক্ষ টাকার :কড় অধিক 
মূলো বিক্রী ত ভইয়ানে। 





“সামরিক বজন” | 

ডুবুরির কাষ্য বড় বিপদসস্থল। সমূদ্রতলে এত প্রকার 
বিপদ ও আকম্মিক দর্ঘটনা ঘটিতে পারে গে পুবব হইতে 
তল্লিবারণের উপায় করা অসম্ভব । তাঁক্ষ পাথর বা প্রবালে 
লাগিয়া ডূঝুরির পোবাক ছিড়িয়া গেলে তাহার প্রাণ 
যাইতে পারে। দমকল কোন প্রকারে খারাপ হইয়া 
গেলে, কিস্বা 'দমকল ভইতে ুবুরির নিকট বাতাস চালাই- 
বার নল খ্ঁিয়া বা ফাটিয়া গেলে, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া তাগার 
প্র।ণমায়। ডুবুরি উপরে উঠিবার জন্ত সঙ্কেত করিলে 
উপরের লোকে তাহা বুঝিতে না প.রিলে অনেক সময় 
ডুবুরির প্রাণ যায়। সন ল গুণের ঠেয়ে দুঝুরির প্রত্যৎপন্ন 
মতিত্বের অধিক প্রয়োজন । এই গুণ ন! থাকিলে কাহারও 

ডুঝুরি হওয়! উচিত নয়। 
 সমুজের নীচে নির্জনতা প্রযুক্ত কেমন এক প্রকার আন- 
ব্চনীয় ভয়ের উদ্রেক হয়, যাহ। স্থলচর মানুষের! কন্ধুনাও 
করিতে পারে না। ডাঙ্গার় ভয় পাইলে ভীরু মাঠুষ চীৎকার 
ক্ধিয়! গান গায়, নীষ দেয়, রাম নাম করে কিন্তু ডুখুরির 


প্রবাসী 


[২য় ভাগ। 


পোষাক পরিয়া শীষ দেওয়1 যায় না । গাঁন করা চলে.বটে, 

কিন্তু তাহাতে থা অনেকট। নিশ্বাস খরচ হইয়! যা। 
ডুবুরিদের ব্যবসা স্বাস্তাকর নয়। তাহাদের প্রাণই বধি- 

রা, বাত এবং পক্ষাঘাত হয়। যাহাদের ফুপ্ফুস্‌ বা হৃড্রোগ 


' হইবার বিন্দমাত্র পূর্বলক্ষণ থাকে, তাহার! কয়েক মাসের 


মধ্যেই মরা যায়। 

হাঙ্গরেরা কখন কখন ডুঝুরিদের প্রাণ নাশ করে বটে, 
কিস্ত ডুবুরি-পোষাক পরা থাকিলে কাহাকেও আক্রমণ করে 
ন'। তাহা হইলেও ভাঙ্গরের সম্মুখে পড়িলে ডবুরির ভ্ 
পাইবার কথা। একেত হাঙ্গর, তাহার উপর আবার জলের, 
এবং চক্ষু সন্মুথস্থ বিবদ্ধ” কাচের বিবদ্ধন-শক্তিবশতঃ হাঙ্গ- 
পাকে খুব বড় দেখায় । একজন ই:রেজ ডুবুরি লিখিদাছেন 
যে হাঙ্গরের সম্মুথে পড়িলে প্রথমেই উপরের লোকদিশকে, 
টানিয়! তুলিবার সঙ্ষেত করিতে ইচ্ছ। তয়, কিন্তু তাহা করা 
উচিত নয়। কারণ কোন জি নষ অপস্যত হইতেছে দেখি- 
লেই অন্তান্ট মাছের স্যার হাঙ্গরেরাও তাহ ধরিয়া উদরসাং 
করিবার চেষ্টা করে। এই জন্য হাঙ্গ:রর সম্মুখে চুপ করিয়া 
দাড়াইয়া থাকাই সন্বাপেক্ষা নিরাপ্দ। ডুবুরি নিশ্চল 
হইয়া থাকিলে তাহার চাগিদিকে দলে দলে নানাবিধ মা 
জাটয়া যায়। তাহারা বিন্মিত পাড়ার্গেয়ে লোকের মত হা 


করিয়। চক্ষু বিশ্ষারিত করিয়া ডুবুরিকে দেখিতে থাকে । 
ছোট মাছগুলা তাহার আশ্ুলে এক আধটা কামড়ও দেয়। 
কিন্তু ডুঝুরি হাত নার্ডিধা মাত মাছের! কোথায় অস্তহিত 
ভইয়া যায়। 





সামৃত্রিক ৪উত্তিদ্বিশেষ । 


হয় সংখ্যা । ] 


অষ্টরেলীর সমু অক্টোপস্‌ অর্থাৎ “অষ্টাপদ” প্রায় দেখা 
যায় না, কিন্তু কখন কথন ডুবুরিদের সহিত অষ্টাপদের 
ুদ্ধের বিষয় শুনা যায়। সাধারণ অষ্টাপদের “হাত”গুণা 
৮ফুট করিয়া লম্বা! হইতে পারে। ইধাদের কখন কখন 
দশটা হাত থাকে। এইরূপ একটা দশতৃজ্ জীব আমোন- 
'কায় প্রদর্শিত হইয়াছিল। তাহুর শরীরটা সাড়ে ৯ ফুট 
এবং এক একট। হাত ৩৯ ফুট লম্বাছিল। আর একটার 
*“শরী? ইহার দ্বিগুণ লঙ্কা ছিল। 
* স্থলে যেমন প্রাকৃতিক দৃশ্তের সৌন্দ্য 'ও বৈচিহো আমরা 
মোহিত হই, সমৃদ্রগঞ্ডে ডুবুরিরাও তদ্দাপ নানাবিধ বিস্ময়কর 
পদার্থ দেখিয়া চমত্রুত হন। কত প্রকারের সুরঞ্জিত 
প্রবাল, বিচিত্র উদ্ভিদ্‌, অপুর্ব জীবজস্ত যে তাহার নয়নগো5র 
হয্ভাা বর্ণনা কগা মায় না। 





বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ । 
গত চন্দ্র গ্রহণ। 
পত ৯ই বৈশাখের চক্জগ্রহণ অনেকেহ দেখিয়! থাকি- 
বেন, এবং কেহ কেহ স্পর্শ ও মোক্ষকাল বড়ী ধরিয়া 
জানিতে চেষ্টা করিয়া থাকিবেন। কিস্তু অত্যন্প লোকই 
ঠিক সময় বলিতে পারেন। না বলিতে পারিবার ছুইটি 
প্রধান কারণ দেখা যায়। ঠিক কোন্‌ সময়ে চন্দ্রকে ছায়া- 
রূপ রাহু স্পর্শ করিল, তাহা নিষ্ধীরণ করা সহজ নহে। এ 
নিমিত্ত এক দিকে যেমন প্রথর দৃষ্টি থাকা আবগ্তক, অগ্ঠ- 
দিকে তেমনই গ্রহণ দেখিবার অভ্যাস থাক" আবশ্যক । 
ঠিক এই সময়ে আরম্ভ বা শেষ হইল, বিশেষ অভ্যাস না 
থাকিলে তাহা বলা দুফধর। ন্ুর্যগ্রহণের জারস্ত ও শেন 
নিশ্চয় কর! অপেক্ষাকৃত সহজ বোধ হয়। দ্বিতীয় কারণ 
অধিকাংশ লোকের, বিশেষতঃ কলিকাতা ভিন্ন অন্ত স্থানের 
লোকের ঘড়ী প্রায় ঠিক থাকে না। কলিকাতায় দ্ুড়ী 
মিলাইবার যেমন নুবধা আছে, অত্যন্স স্থানে সেরূপ আছে। 
কাঁজেই ঘড়ীতে ৫।৭ “মিনিট ভূল প্রায়ই থাকে। এমমুঃ 
অবস্থার গ্রহণ আরস্ত ও শেষ কাল নিরূপণের *চেষ্টা "থা 1 
ও একটি কারণের উল্লেখ করিতে পারা যায়। 
অন্লকেই জানেন না যে ব্রিশেষ বিশেষ স্থানের নিমিত্ত 


প্রবাসী নর 


“ঘটে । 


৫৫ 


পঞ্জিকা গণিত হুইয়। থাকে । এবিষয়ে বাঙ্গগা পঞ্জিকা 
কারেরও ক্রটি আছে। কোন্‌ পঞ্জিকা কোন্‌ স্থানের 
নিমিস্ত গণিত, তাহা পঞ্জিকায় প্রায় লেখ! থাকে না। 
সাধারণ লোকে মনে করেন বাঙ্গল! পাজী বাঙ্গল৷ দেশে 
অবশ্ত ঠিক। কিন্তু বাঙ্গলা দেশটি ছোট নহে; মেদিনীপুর 
হইত চট্রগ্রামে যাইলে ঘড়ীতে ২৯২২ মিনিটের প্রভেদ 
যদি মনে করা যায়, সকল'ধাঙ্গলা পাজী কলি- 
কাতার নিমিত্ত গণিত, তাহা হইলে পীন্গীতে লিখিত গ্রহণ 
স্পশ ৪*মোক্ষকাল কেবল ঝঁলিকাতার পক্ষেহ ঠিক মনে 
করিতে হইবে। কলিকাত।ব পূর্বে বা পশ্চি্গে ধাহাদের 
বাস, তাহাদিগের পক্ষে সেই কালে কিছু কিছ সংস্কাণ 
আবগ্তক। এই সংস্কার বা সংশোধনকে দেশান্তর সংস্কার 
বলে। বলা ঝাছুলা, কলিকাতার ঠিকু উত্তর বা দক্ষিণ 
স্থিত স্থানে এই সংস্কার আবশ্যক নঞ্চে। ্ 

এই সংস্কারটি অনেকেই জানেন, কিন্তু কাষ্যকালে প্রায়ই 
ভুলিয়া যান। গ্রহণারস্ত কাল পাঁজীতে রাএ ১*টা ৫১" 
মিনিট লেখা আছে। তুতএব শ্তাহার! সেহ সময়ের প্রতীক্ষায়” 
বসিয়া থাকেন। তাহারা দুইটি বিষয় অঙ্গীকার করিয়! 
বসেন। (৯) পাজীর গণ্নান্কু ভুল থাকিতে পারে না? (২) 
ঘড়ী যখন ঠিক করা আছে, তখন সেই ঘড়ী দেখিলেই 
গ্রহণের কাল নিরূপণ কৰ্সিতে পার৷ বাইবে। বাস্তবিক, 
পাঁজীর গণনায় ভূল থাকিন্ুত পারে, এবং ঘড়ীতে দেশা- 
স্তরাদি আবশ্তক সংঙ্গার করিতে হয়। যদি সকল প্াজী-, 
তেই একই সময় লেখা! থাকিত তাহা হইলে গণনায় সন্দেহ 
না হইতে পারিত। কিন্ত যখন ভিন্ন ভিন্ন পীর্জীতে বিভিন্ন 
সময় লিখিত দেখা যায়, তখন ত নিশ্চয়ই সঙ্গ্মহ হইবার * 
কথা। সেই সন্দেহ কতকটা দূর করিবার একট! উপায়, গ্রহণ 
দেখিয়া! তাহার কাল নির্ণয় করা । ঘড়া-ত আবশ্তক্ক 
সং্কার করিয়াও যদি দেখা যায় যে, পাজীর গণনার সহিত 
ৃষ্ট কাল মিলিল না, তাহা হইলে পার্জীর গ্রহণগণনায় ভুল 
আছে। আর যদ্দি গ্রহণগণনাতেই ভূল থাকে, তাহ। 
হলে অন্তান্ত গণনাতেও ভূল থাঁকিবার সম্ভাবনা । কারণ 
গ্রহণ গণনার সময় গণক যত সাবধান হইয়া থাকেন, ৩৬৫ 
দিনের তিথিনক্ষতরাদি গণনার সময় তদপেনা কিঞ্চিং 
অস$বধান হষ় আশ্চধ্যের কথা নহে। 


৫৬ 


কিন্তু এমনও ভ্ততে পারে, থে গ্রন্থানুসারে গ্রহণ গণিত 
হইয়াছে, তদনুসারে দৈনিক তিথ্যাদ্দি গণিত না তইয়। অন্ত 
গ্রন্থ সাহামে! গণিত হইয়াছে । তথাপি কোন্‌ পাজী'র গণনা 
ঠিক. গ্রভণ প্রভা করিলে তাহা কতকটা নিরূপিত হহাতে 
পারে। আজকাল অনেকের মুপ শুনিতে পাওয়া যায়, 
“সাজ লইয়া কি একট। গোলমাল চলিতেছে, আমি কিস্ক 
আমুক পাজীর মতে চলি ।” চলুন, তাহাচুত অগ্ঠের ক্ষতি- 
পদ্দি নাহ | ল্তাব, কি বিষয়ে গোলমাল, এবং গোলমালের 
কোন ঠে$ আছে ফি ন:, শাহারও একট। মীমাংসা করা 
শাল। গ্াজীতে নে সকল “কথা লিখিত থাকে, তৎসমুপয় 
চহ ভাগে ধিেভক্ত। একভাগ গণিত জোতিষ ; অপ্রভাগ 
&তির বাবস্থা | গর বলিয়। দেন, তণ্জ একাদশা কিনা, 
এবং একাদধথা হইলে আজ কত বেলা পর্যান্থ থাকিবে। 
শ্মত্যাচাধ্য বপেন, আজি বদি একাদশী এত দণু পরাস্ত 
থাকে, তাহা হইলে আজি ইহা করা উচিত : ৬বেউ 
প্রথমে গণিত, তার পর ম্মন্তির বাবস্তা। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্র 
দায়ে তির বাবস্থা তির ভিন তইন্ে পাবে, কিন্ত গণিন্তে 
সকলেরই ঈকা ভইবার কথা ! গণিতের মল, গ্রঠসমহের 
পরম্পর স্থিতি । এই স্থতি প্র্ক্ষঘোগা । অতএব গণিত 
মিথ) হইলে প্রতাঙ্গের সুঠিও ভাঙার বিধোধ দেণা যাইবে। 
খংসরে নে 9ইবার ৮ন্* গ্রহণ ভইয়ী থাকে, অন্ৃতঃ ভাহাদের 
কালগণন। ঠিক হইয়াছে কি নঙ্ ভাত! পরীক্ষা করা কঠিন 
কে 

ধাঁভারা কলিকাতায় থাকেন, শটাহারা গমাগ্রহণ গণনা 
শারীক্ষা। করিতে পারেন। অন্যঞ পরীক্ষা করা সহজ নচে। 
কারণ দেশ'ভদে চন্ধগ্রচণ কালে দেশান্থর সংস্কার করিলেই 
চলে, সর্ষাগ্রহণকালে অন্ঠান্ত সংঙ্গার আবশ্যক হয়। 
শর সংস্কার সকলেই জানেন । সকলে5 জানেন, কলি- 
কাতার ঘড়ী মাদ্রান্তে লইয়া গেলে সে ঘড়ীতে ৩৩ মিনিট 
অর্ধিক দেখাবে ; মাঙ্রাজের ঘড়ী কলিকাতায় লইয়া গেলে 
সে ঘড়ীতে ৬৩ মিনিট কম দেখাইবে । এইরূপ, কলিকাতার 
কোন পাঁঞ্জীতে কোন চন্্গ্রহণারস্থ কাল যদি রাত্রি ১০ খণ্টা 
৫৩ মিনিট লেখা থাকে, তাহা হইলে মাদ্রাীজে থাকিয়া, সেই 


প্রবাসী 


দেশা'. 


* *দন। 


[২যভাগ। 


মিনিট হইবে, সেই সময় গ্রহণ আরম্ভ তইবার কথা। অন্ত 
পক্ষে,যদি কলিকাতার প্জিকা গণন ঠিক হয়, এবং মাদ্রাজে 
বান্ডি ১২০ মিনিটের সময় সেই গ্রহণ আবস্ত হইতে দেখা 
যায়, স্ভাহা হইলে কলিকাতা হইতে মাদ্রাজের অস্তর ৩৩ 
মিনিট। এইরূপে চন্ত্রগ্রহণ দেপিয়া আমাদের প্রাচীন 
জ্যোতিষিগণ উজ্জয়িনী ভইতে অন্ান্ত স্থানের দেশাস্থর 
নিরপণ করিতেন। আজ কাল অগ্ঠান্থ উপায়ও 'অব- 
লম্বিত হইয়া থাকে । | 


তিথ্যাদিতে দেশানস্তর সংস্কার । 

প্রতিবসর ঠগোতসবের সময় সন্দিশ্ণ লইয়া গগুগোল 
হয়া থাকে । অষ্টমী ১৫ দণ্ড ৫৫ পল থাকবে, কি 
তাহার উনাধিক ৯ইবে, তাভা গণিতে জাণ। মায় । উন্বাকিক 
হইলে ত বিষম গোলের কথা । কিন্ত ই ছাড়া আর 
একটি গোলবোগ খটিতে দেখা যায়। আঙঞ্কাল বিলা-্ভী 
ঘড়ীর প্রচলন বশত: পঞ্জিকায় ঘড়ীর থণ্টা মিনিট দেওয়। 
হইতেছে । ইনাতে বিশেষ শুবিধাই ভভয়াছে | পুর্ব 
কালের তামঘটা ব! শগ্কমন্ত্রের বাবচার প্রায় নাই । ম্থৃতরাং 
দণগডপলের ব্যবহারও লোপ পাইতে বপিয়াছে। পঞ্জিকা 
দেখা গেল, মহাষ্টমী ১৫1৫৫ 'গাঁদি বা ১২ ঘণ্টা ১৮ মিনিট। 
অথাৎ বেলা ১২ট। ১৮ মিনিটের সময় মহাষ্টমীর শেষ, এব" 
সাহার পরেই সন্ধিবলিদান। অবশ্ত কলিকাতার ঘড়ার 
১২টা ১৮ মিনিটে অষ্টমী শৈষ হইবে, কেন কলিকাতার 
নিমিত্ত পঞ্জিকা গণিত হইয়াছে । কিন্তু দেখা যায়, কলি. 
কাতার পূর্বে ও পশ্চিমে স্থিহ স্থানের লোকেরাও ১২টা 
১৮ মিনিটের সময় সন্ধিবলিদান করিয়া বসেন। তাঠারা 
নিজের নিজের ঘড়ীতে স্ব স্ব স্থানের সময় জ্ঞাপন 
জন্য পড়ী ঠিক করিয়া রাখেন। কিন্তু তিথ্যার্দির স্থিতির 
বেলায় কলিকাতার সময় 'অপেক্ষ। করিষ। থাকেন। সদ্ধি 
ক্ষ্র গণনায় .ভুল থাকুক আর নাই থাকুক, দেশাস্তর সংস্কার 
অভাবে গণিত কালের উপর নিজেদের একটা তুল চাপাইয়া 
এইবধপে মৈমনসিংহের লৌকও ১২টা ১৮ মিনিটে 
"সন্ধিবলিদান করেন, এবং কলিকাতার লোকও সেই সময়ে 


গ্রহণ দেখিতে হইলে মাপ্রাজের ঘড়ীতে ৩৩.মিনিট কম করেন। বল! বাছা, যর্দি গণনা ও ঘড়ী ঠিকগ্ধাকে, 


করিতে হহইবে। অর্থাৎ মাদ্রীজের ঘড়ীতে খখন ১০টা ২০ 


তাঁহা হইলে কলিকাতায় ৮২ট! ১৮ মিনিটে সন্ধিবলিদান 


২য় সংখ্যা | ] 


সময় বটে; কিন্তু গণন। ও ঘড়ী ঠিক থাকিলে কলিকাতার 
পূর্বব ও পশ্চিমন্ডিত স্থানে ঠিক ১২৯১৮ মিনিটে সন্ধিবলিদান 
সময় হইবে না। কল্লিকাতা হইতে মৈমনসিংহের দেশান্তর 
প্রায় ৮ মিনিট, এবং কলিকাতার *পুর্ধে মৈমনসিংহ, অতএব 
দেশান্তর ধন। তবেই মৈমনলিংনে, 
সময় সন্ষিবলিদান করিবার কথা। 

বলা বালা, অমাবস্তা, পুর্ণিম', একাদশা প্রভৃতি 
সকল তিথির বেলাই এইরূপ দেশান্থর সংস্কার আবশ্তক। 
িস্ত এই সামান্ত সংঙ্কারেই বপন লোকে উদাসীন, খন 
পঞ্জিকা সংস্কারের আবগ্কতা না বলাই ভাল। 

ঘড়ী মিলাইবার উপায়। 

গ্পকালই হউক, তিথাদির স্কিতিকালই হউক, আজ 
কাল ঘড়ীর উপরই এ নিরূপণ নিভর করিতেছে । এসকল 
ছাড়া দৈনিক নানাবিধ কাজে ঠিক সময় জানা আবশ্তক । 
কিন্তু অতাল্প ঘড়ীই ঠিক চলে, রীতিমত দম পাইলেও অতাল্প 
ঘড়ী অনেক দিন পর্যান্থ ঠিক সময় দেখায়। সামান্য ঘড়ীর 
ভ কথাই নাই; উহ কখন দ্রুত কখন বা মন্দ চলিতে 
গাকে। কলিকাতায় হুর্ম্যবেধ করিয়৷ প্রতাহ নিপ্দিষ্ট সময়ে 
ভাপ দাগ হইয়া থাকে । কাজেই সেখানে ঘড়ী মিলা- 
বার ভাবনা নাই । কিন্ত অন্তত্র যেখানে বেধালয় নাই, 
মেখানে ঘড়ী মিলাইবার বিশেষ অন্ুবিধা | তন্মধ্যে যেখানে 
টেলিগ্রাফ আফিস আছে, সেখাঞ্টে সেই আফিসের ঘড়ীতে 
ঠিক সময় জানিতে পারা যায়। রেল ও টেলিগ্রাফ আফিসে 
মাদ্রাজের সময় রাখা হইয়া থাকে, কিন্তু দেশাগুর জানিলে 
মাজ্াজের সময়ে খণ ধন করিয়া স্বদেশের সময় অবগত 
হইতে পার! যাষ। কিন্তু রেল বা টেলিগ্রাফ আফিস নগরের 
প্রায়ই বাহিরে থাকে । ছুই এক জন মাত্র ত্র সকল 
আফিসে গিয়! নিজের নিজের দড়ী মিলাইয়া আনিয়া 
থাকেন। কিন্ত পল্লীগ্রামাদি, যেখানে রেল বা টেলিগ্রাফ 
আফিস নাই, সেখানে বড়ী মিলান দুরূহ ব্যাপার । কদা- 
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৫৭ 


ঘড়ী মিলাইতে গিয়া প্রায়ই তই প্রকার ভূল করিয়া থাকেন। 
কর্ষ্যের উদয় বা অন্ত অর্থে গর্গোর সম্পূণ বিশ্বের উদয় বা 
অন্ত বুঝিলে ভুল হয়। পঞ্জিকায় যে সময় লেখ! থাকে, 
তা] সর্ষোর বিশ্বাদ্ধের বা স্থযোর মধাবিন্দুর উদয় বা মস্ত- 
কাল। ক্ষিতিজের (91190) উপর স্ষম্যবিদ্বের উদয় 
হইতে, কিংবা উহার নীচে অন্ত যাইতে প্রায় ২ মিনিট সময় 
লাগে। সুতরাং ক্থমাবিস্বাদ্ধ না ধরিলে বড়ীতে ১ মিনিট 
প্রভেদ থাকিয়! ঘায়। তদভিন্ন, স্ভির জলবশয়ে সুযোর উদয় 
বা অন্ত দেখিতে পাইলে উদয়াস্ত অনেকটা ঠিক বুঝিতে পারা 
বায়। উচ্চনীচ ভূমিভেদে, দূরস্থ গ্রামের গু বক্ষাদিরুঅন্তরাণে 
কর্যোর উদয়ান্ত দেখিয়৷ ঘড়ী ঠিক করা সকলের স্লাধা নবহ। 

আর এক প্রকারে ভূল হইয়া থাকেপ * বঙ্গদেশের প্রচ 
লিত পীজীগুলি কলিকাতার নিমিত্ত গণিত ? সুতরাং 
কলিকাতা'র লা অক্ষাংশে (70011%16) যে সকল স্থান 
অবপ্ঠিত, সেই নকল স্তানের পক্ষে কলিকাতার পঞ্জিকাদস্ত 
সুর্য্যোদয়ান্ত কাল ঠিক। কিন্তু উহার উত্তর বা দক্ষিণে 
ঘে সকল স্তান আদ, তংসমূদয়ের পক্ষে সেই কাল 
ঠিক নহে। রঙ্গপুর ও কলিকাতার অক্ষান্থর প্রায় এ অংশ 
এস্কলে সহজে বুঝা যাইবঞ্যে, কলিকাতা ও রঙ্গপুরের 
দিবামান কখন সমান হতে পাঙ্ে না এবং কধষো- 
দয়াস্তও সমান হইতে পার না ৃ উভয়ের মধো কত 
প্রভেদ হইবে, তাহা দেশ্বান্তরের স্ঠায় অপরিবন্তনীয় 
নহে। কারণ, হুধোর উত্তরায়ণ ও দক্ষিনাযণ আকন্ডে। 
প্রতিদিন কা একই পরিমাণে উন্ভগে ঝা দক্ষিণে 
গমন করেন না। কাজেই উক্ত প্রভেদ প্রত্যহ সমান * 
থাকে না। ৬ 

উপরে ধরিয়া লইয়াছি ণে, কলিকাতার মুদ্রিত সকল 
পাজীতেই স্ুযোদয়ান্তের প্রতাক্ষ কাল লিখিত থাকে ।, 
বস্ততঃ সকল পাঁজীতেই তাহা থাকে না। পুর্বে অনেক, 
পার্জীতেই ১*ই আশ্বিন ও চৈত্র সুস্বোদয়ান্তকাণ ৬্ঘণ্ট; 
লিখিত থাকিত। এখন কোন কোন পাঞ্জীতে ধহীবা ৮ই 


চিৎ কোথাও শঙ্কযন্ত্র (১৭-1181) আছে। কিন্তু বঙ্গদেশের* মধলিখিত হইফ্তেছে। কেবল গণিতানুসারে ইহ] ঠিক বটে, 


অসংখা নগরের তুলনায় শক্ষ,যন্ত্র নাই বলিলেই,হয়।* এ” 
সকল স্থলে দেখ! যায়, পঞ্জিকা লিখিত হুর্য্যোদরাস্ত কাল 
দেখি লোকে ঘড়ী ঠিক করিস্তা থাকেন, কিন্তু এইরূলে 


কিন্ত বিধি ক্ষিতিজের উপরে উঠিতে না উঠিতেই আধ 
বশতঃ দুষ্ট জয়, এবং নীচে নামিবার কিছু পরে'ও হয়। 
ফলে ই কার্গো দিবামান বড় হউয়া থাঁকে। 


শা 


৫৮ 


নুর্যোদিয়াস্ত দেখিয়া! ঘড়ী ঠিক করিলে ক কত রকমে ম ভূল 
হইতে পারে, তাহ! মোটামুটি দেখন গেল। যেখানে বেধা- 
লয় নাই, সেখানে শক্স্তাপন করিলে ঘড়ী অনেকট। ঠিক 
মিলাইতে পারা মায়। কেবল ঘড়ী মিলাইবার নিমিত্ত শক্ক,- 
স্টাপনে ব্যয় বাহুল্য নাই ; আবশ্তক কেবল একবার একটু 
উদ্যোগ, এবং আরও,আবস্তক কালকত্তনে অবধান। 





ধুমকেতৃ-বার্তীবহ |, 

স্ীড়িত-বার্ভীবহ প্রচলিত হইবার আগে সমস্ত সভা 
জথতে দৃত দ্বারা বার্তা প্রেরণের প্রথা প্রচলিত ছিল। 
রাজা তাহার অধীক্হ কর্ষচারীদিগের নিকট কোন সংবাদ 
পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে দত প্রেরণ করিতেন ; কর্মচারীরা 
রাজার কাছে কোন প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রেরণের আবশ্তকত। 
বোধ করিলে দূত প্রেরণ করিতেন । সৌরজগতে কুর্যয রাজা; 
এবং গ্রহগণ তাহার কর্মচারী । ইহাদের মধো কোন সংবা- 
দের আদান প্রদান করিতে হইলে এক জাতীয় বার্তীবহের 
সাহাধ্য গ্রহণ করা হয়; তাহার নাম ধূমকেত ৷ অনেক সময় 
এই জাতীয় বার্তাবহের গতিবিধি আলোচন! করিতে গেলে 
“হ্ষচরিতে” বর্ণিত' উড্ভীয়মান-কেতন ধুলি-ধ,সরিত রাজ- 
দূতের তীর গতি মানসপটে।চিতরিত হয়। প্রকৃত পক্ষে 
ধূমকেন্র বার্তীবহ কিনা, এবং তাহারা কি বার্তী বহন করিয়া 
সৌরক্ঞগতে যাতায়াত করে,তাঁগার আলোচনা করা বর্তমান 
প্ররন্ধের উদোস্ঠ। 

সাধারণতঃ তিনজাতীয় ধূমকেতু দেখা যায়। প্রথম, 
কতকগুি ধূমকেতু সৌরজগতের অন্তর্গত থাকিয়৷ নির্টিষ্ট 
সময়ে একবার করিয়। সুধ্যকে বেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ করে; 


, দ্বিতীয়, কতকগুলি ধূমকেতু এমন আছে যে যদিও তাহারা 


বহু বৎসর পরে একবার কারয়৷ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া 
যার, কিন্তু তাহাদের গতি সৌরজগতের বহির্ভাগ পর্যাস্ত 
বিস্তৃত" সতী, কোন কোন সম এমন এক একটী ধূম- 
কেতু দেখ! দেয় যাহারা! একবার মাত্র হুর্য্যকে প্রদক্ষিণ ক্রুরি- 


স্পর্শে আসিবে বলিয়া জানা যায না। ইহাদের মধোঁ প্রথম 
ও দ্বিতীয় জাতীয় ধূমকেতু প্রকৃতপক্ষে দুর কার্য্য,করিয়া 
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থাকে। তৃতীয় জাতীয় ধূমকেতু পরিত্রাজকের স্তার কিছু 
দিনের জন্য সৌরজগতের স্মাতিথ্য গ্রহণ করিয়া, অবার অসীম 
বিমানে কোথায় বিলীন হইয়া! যায়, ধরাবাসী তাহার তত্ব 
জানিতে পারে না। 

গণিতের ভাষায় বলিতে গেলে প্রথম ছুইজাতীয় ধূমকেতুর 
ভ্রমণপথ “অবক্ষেত্রাকার” (61111/4), এবং তৃতীয় জাতীয় 
ধূমকেতুর ভ্রমণপথ “অতিক্ষেত্রাকার” (01/৮৪/১০1০ 0 
1/8১9110) 5 অর্থাৎ প্রথম ভইজাতীয় ধূমকেতুর কক্ষ 
অতিশয় লদ্িত হইলেও গ্রহদিগের কক্ষের স্তায় সসীম; 
কিন্তু তৃতীয় জাতীয় ধূমকেতুর কক্ষ অসীম বিলম্বিত । 
একটা ভিম্বকে কোন নির্দিষ্ট প্রকার আরকে কিছুকাল 
ভিজাইয়৷ রাখিলে তাহার কঠিন আবরণ ক্রমে কোমল হইয়া 
যায় । তখন তাহাকে সহজে একটী সরু গলাবিশিষ্ট রে'তিলে 
প্রবেশ করান যাইতে পারে । এ প্রকারে একটা সরু গলা- 
বিশিষ্ট বোতলে প্রবিষ্ট হইবার সময় ডিম্ব যে লম্ষিতাকার 
ধারণ করে, তাহাই সসীম অতিলঘ্বিত কক্ষের অনুরূপ। এ 
রূপ কক্ষে বিচরণ করাতে ধূমকেতুগণ ঘুরিয়া ফিরিয়া আপন 
আপন নির্দিষ্ট সময়ে এক একবার স্্ধ্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া 
বায়। কিন্তু যে সকল ধুমকেত অসীম'লগ্গিত কক্ষে বিচরণ 
করে, তাহাদের এক আবর্তন পূর্ণ করিয় পুনরায় সৌর. 
জগতে আসিতে অনন্ত কাল লাগিয়! যাইবে । ইহার! কি 
উদ্দেস্তে কোথা হইতে আসিয়া হুর্যোর কাণে কাণে কি বার্তা 
কহিয়া চলিয়া যায়, তাহঃ আনাদের জানিবার কোন উপায় 
নাই। একারণে ইহার্দিগকে সাধারণ দুতজাতীয় ধূমকেতু 
হইতে স্বতন্ত্র জাতি বলিয়৷ নির্দেশ করা যাইতেছে । 
সূর্য আপন জগতের সীম! আমাদিগকে বলিয়া দিতে- 
ছেন না। এ কারণ আমর! যতদুর জানিতে পারিতেছি, তত 
দূর পধ্যস্ত সৌরজগতের সীমা অনুমান করিয়া প্রথম হট 
জাতীয় ধূমকেতুর স্বাতন্ত্য নির্দেশ করিয়াছি। কিন্তু সুর্যের 
হিসাবে ধরিতে গেলে ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে 
যতদূর পর্যন্ত কোন গ্রহ কিন্বা দৃতজাতীয় ধূমকেতুর গতি- 


, বিধি জান! যাইতেছে, ততদুর সৌরজগৎ বিস্তৃত। আমরা 
য'ই চলিয়া যায়, আর কখনও তাহারা সৌরঙ্লগতের ষং- * 


বর্ধমানজ্ঞানের হিসাবে বঙ্ষণ গ্রহের কক্ষকে সৌরজগতের 
সীষা গ্রহণ করিরা হৈতীয় জাতীয় ধূমকেতুর বিশেষত্ব প্রতি- 
গ্রাদন করিতেছি। এই বিশেবদ্থের সার্থকতা আছে। আমা- 





| কতক অঙ্কিত 


হিনী রাধা 


কৃষ্ণবির 


রাজা রবিবশ্মা ] 


২ সংখ্যা।] 


দের পরিজ্ঞাত* সীদাকে সৌরজগতের প্রান্ত মনে করিয়া 
লইলে তাহার বহির্ভাগে বিচরণব্থারী ধূমকেতুকে “দূত” 
(77685870861) না! বলিয়া “চর” (5%187৮1) বলা যাইতে 
পারে, এবং ইহাদের নিকট সৌরজগতের বহির্ভাগস্থ স্বানের 
বার্থা পাওয়া যাইতে পারে। ৃ 

রাজার কর্খ্চারীদিগের মধ্যে দেখা যায় যে িনি 
যত উচ্চপাস্থ* তাহার অনুচর বা "দূত সংখা! তত বেশী। 
সৌরজগতেও এই নিয়মের ঝাতিক্রম দেখা যায় না। গ্রহ- 
স্কুগতে বৃহস্পতির প্রাধান্য সর্বাপেক্ষ। বেণী। এ কারণ দেখা 
যায় যে অন্যুন নয়টা ধূমকেতু বৃহম্পতি ও সুর্য্যের মধ্যবর্তাঁ 
স্থানে যাতায়াত করিতেছে । এই সকল ধূমকেতুর কক্ষ 
সুর্য্যকে বেষ্টন করিয়া বৃহস্পতির কক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ; এবং 
ইহাপ্রেব্র আল্র্তনকাল, কক্ষের পরিসরান্তসারে যথাক্রমে 
৩৫ হইতে ৭৫ বৎসর পর্য্যন্ত হইয়৷ থাকে । ইহাদের কক্ষ 
যে সকল স্থলে বৃহস্পতির কক্ষকে স্পর্শ করে কিন্বা তাহার 
সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়, সে সকল স্থলের সন্গিধানে 
বৃহস্পতি স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে ধুমকেতুর আবর্তন কালে 
বৈষম্য ঘটিতে দেখা যায়) যেন বৃহস্পতি বার্তীগ্রহণ জন্য 
ধূমকেতুকে ডাকিয়া তাহার সহিত কথা কহিয়া কিঞ্চিং 
সময় কাটাইয়াছেন। বস্ততঃ বৃহস্পতির সান্লিধাহেতু তাহার 
আকর্ষণ প্রবল হওয়াতে ধূমকেতুর সুর্্যাতিমুর্খী গতির 
খর্বত! ঘটে। 

ধূমকেতৃগণ দূতরূপে গ্রহ ও হুর্যের মধ্যে বার্ভাবহন 
করিয় যাতায়াতের সময় বখন পৃথিবীর ঢৃষ্টিশক্তির অন্তভূতি 
হয়, তখন আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাই। তাহার! 
কি বার্তা বহন করে, তাহা আমর! জানিতে পারি ন| বটে, 
কিন্তু তাহাদের গতি দেপিয়! আমরা বুঝিতে পারি যে কোন 
কোন আবর্তনকালে তাহারা গ্রহের সাক্ষাৎ পাইয়াছিল। 

যে সকল ধৃমকেতুকে বু্ম্পতির দূত বল! হইল, তাহারা 
কেবল প্র গ্রহেরই বার্তা বহন করিয়া থাকে । একবার 
একটা ধূমকেতু আমাদের দৃষ্টিক্ষেত্রে প্রকাশিত হইবার কিছু 


প্রবাসী 


৫৯ 


কি বার্তা প্রেরণ করিয়াছিল, তাহা আমর! জ্ঞাত নহি, কিন্ত 
বুধের সান্নিধ্যে ী ধূমকেতুর গতিবিপর্ধ্যয় লক্ষ্য করিয়া 
লাহবরিয়ে নামক জগদ্ধিখ্যাত ফরাশি জ্যোতির্কিদ, লাগ্লা- 
শের গণনার এক স্থলে ভ্রম দর্শাইয়া, তীহার “বুধতত্ব” 


* সংশোধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 


“বায়েলা” নামে একটা ধুমকেতু বহুকাল বৃহস্পতির 
দৌতা করিয়া আদিতেছিল। একবাঁর কুক্ষণে ইহা পৃথি- 
বীর কবলে পতিত হয়, এবং প্থিবীর 'দৌত্য অস্বীকার 
করায়, অথবা অন্ত কি কারণে তাহা ক্রাত নহি,) তাহার 
ধৃষ্টতা পরিণামন্বরূপ দ্বিধত্তিত হুইয়৷ জরাসন্ধের দশ! 
প্রাপ্ত হয়। কিন্ত ধ্মকেতু জাতিতে অমর ) ভাই লাঞ্ছনা 
সহ করিয়াও মৃত্যু হইল ন৷ দেখিয়াঞ্সে অবশেষে এক 
“উ্কীশয়ে” আত্মবিসঙ্জন করিয়া নিজেবু কলক্ষের অবসান 
করিল। (এই ধূমকেতুর বিশেষ কিবরণ, ১৩*৫ সালের 
“ভারতী*, ভাদ্র ও পৌষ সংখাতে, “বায়েলিদ্‌” এবং 
“উ্ধাম্োত” শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ে পাওয়া যাইবে । ) 

বৃহস্পতির স্ায় একুটা প্রধান গ্রহ যে কেবল কনেকটা 
নিয়োজিত দূত রাধিয়াই নিরম্ত আছেন তাহা নহে, 
কোন কোন সময় সা-্নধ্যে কোন পরিব্রাজকজাতীয় ধূম- 
কেতু পাইলে তাহাকেও দৌতো নিধৃক্ষ করিতে ছাড়েন 
না। একবার একটা নিক্দ্দেশ” ধূমকেতু ৮2৪ 
তাহার সার্লিধ্ে আসিয়া পৃড়িয়্াছিল। বৃহস্পতি *অম 
তাহাকে মাধ্যাকর্ষণবলে ধরিয়া সৌরজগতের কার্ধ্যে রি 
করিয়া লইলেন ; কিন্তু একবার মাত্র বার্তা বহন করাইয়$ই, 
কিছুদিন আপনার অন্থঃপুরে রাধিকা পুনরায় তাহাকে 
কোন অনির্দেশ্ঠ পথে ছাড়িয়া! দিলেন। (এই শমকেতুর 
প্রতি বৃহস্পতির অত্যাচারের কাহিনী ১৩০৫ সালের 
প্রদীপ” বৈশাখ সংখ্যায়, প্রহস্পতির কলঙ্ক” শীর্ষক প্রবন্ধে, 
পাওয়া যাইবে । ) 

ধূমকেতুগণ একান্তই নিঃসম্বল জাতি। তাহারা 
জড়ত্ব হেতু যে কোন গ্রহন্গারা আকৃষ্ট ও লাঞ্িত' হইতে 


কাল পরে দেখ! গেল ধে প্রথমে সে যে গতিতে চলিয়া, *পানে) কিন্তু তাহাদের আভ্যন্তরীন জড়মান এত সুক্ষ অথবা! 
আসিতেছিল, হঠাৎ কয়েক দিনের মধ্যে তাহাতে বৈল্নমাণ্ধটি-” সম্বলবিহীনপ্যে তাহার! কাহারও কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে 
াছে। অনুসন্ধানে জান! গেল যেন স্থলে বুধগ্রহের সক্ষম হয় জা। সৌরজগতে যত ধূমকেতু দৌতাকাণ্যে 
সহি তাহার সাক্ষাৎ হইয়াষ্িল। বুধ ৫ ধুমকেতুদ্থার! , নিয়োনসিত আক্টট, তাহারা যে আজস্মকাল হইতে এইরূপ 


৬০ 


নিয়োজিত রহিয়াছে, তাহা অনুমান করিবার কোন কারণ 
নাই । 'অধিকা-শ ধমকেতুঈ যে প ররাজকের ন্যায় আগিয়া 
আপনাদের নিঃসদ্গল অবস্থ। পিক্ছপিত করিয়। প্রধান গ্রহ- 
দিগের দাসত্বগ্রহণ করিয়াছে, তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে 
পারে। ইহাদের মধো কোন কোন ধমকেতু গ্রহ্গণকর্ভক 
বিপর্ম্যস্ত হইয়া অবর গ্রঠণের ইচ্ছা প্রকাশ করি তছে ; 
তাগর! যতই বিপর্যস্ত হইতেছে ততই উত্তরোত্তর সুর্যের 
নিকটবন্তী হইতেছে । ইঠার অবশ্ঠন্তাবী ফল এই হইবে 
যে এ সকল ধূমকেতু: একদিম হুর্যের আলয়ে নিবন্ধ হইয়া 
অনন্ত দহল্রূপ “পেন্যান' লাভ করিয়া রুতার্য হইবে। 
বৃহস্পতির দৃূতগুলির গতিবিধি পর্মোলোচন! করিয়া ইহা 
জান! যাইতেন্ে বেশ্ববনই তাগদের কক্ষের সীমান্থভাগে 
ভাগাদের গতিবিপর্মায়ের লক্ষণ দেখা যাতে থাকে, তধনই 
ইহা অনুমান করা যুক্তিপিঙ্ধ যে তাগারা এ সকল স্থলে 
গ্রঠের সাক্ষাৎ পাইয়াছে। আমরা যদি বৃহস্পতির অস্তিত্ব 
জ্ঞাত না থকিতাম তাঠা হইলে এই সকল ণূমকেত্রর ভিন্ন 
ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গঠিবিপর্সায় ঘটিতে দেখিয়া 
তাহার কারণানুসন্জান করিতে গিয়া বুহম্পতি গ্রহ আবি- 
ফার করিতে সক্ষম হইতাম) গত মাবের 'প্রবাসীতে 
“বরুণাবিষ্কারের” বিএয় যাহা বলা হইয়াছে, তাহ! হইতে 
ইহা প্রতিপন্ন হইবে যে ধূমকে্ঠর বিচলন দেখিয়া গ্রা- 
বিশ্কার অপেক্ষার্ুত সহজ বাপার ) কারণ ধূমকেত স্বয়ং 
কাভ'কেও আকর্ষণ করি-ত অক্ষম। অতএব ধূমকেতুর 
প্রতি কোন গ্রহের আকষণ গণন! করিধার সময় এ গ্রহের 
প্রতি ধূমকেতুব প্রত্যাকর্ষণ গণনায় আদি-ব না। 
“হ্যাল।”লামক একটা ধুমকেতু প্রা॥ ৭৬ ৫ বংসরে একবার 
আপন বক্ষাবর্তন পূর্ণ করে। রুহম্পতির দূতগণের তুলনায় 
ইহা চর-জাতীয়। এখাবং ইহার পাচ আবির্ভাব পর্য্য- 
বেক্ষিত হইয়াছে, এবং ইহার পুনরাকিাবের কাল ১৯১২ 
খুঃঅঃ ধাধা করা হইয়াছে । ১৮৩৫ খুঃঅবে যখন এই ধুম- 
কেতু দেখা শিয়াছিল, তথন ইহার গতিকাল পূর্ববধস্তী গতি- 
কাল সমূহের সহিত মিলাইয় দেখ! গিয়াছিল যে সৌরজগংত 
তৎকালে যে সকণ গ্রহ পরিজ্ঞাত ছিল তাহাদের আকর্ষণ 
বাদ দিরা অপর কোন অনিন্দিষ্ট কারণে এট ধুমকেতু 
তৃতীয় আবর্তনে একবার করিয়া বিপধ্য্ত হাঁতেছে। এই 


প্রবাসী 


চরহ 


ধূমকেতুর কতুর গতিবিপর্ধয হইতে ততকালে বহ বাদানুবাদের 
স্ত্রপাত রর এব্ট এক জন জ্যোতির্বিদ এই মত 
প্রকাশ করিয়াছিলেন যে ধূমকেতুর কক্ষের সীমান্তপ্রদেশ 
যত দুরে অবস্থিত র্যা হইতে প্রায় ততদূরে থাকিষা কোন 
অক্ঞাত গ্রহ প্রায় ২০* বংসরে সূর্যকে বেষ্টন করিয়া ঘুরি- 
তেছে? তাহারই আকর্ষণে “হ্যাপী” বিপর্মান্ত হইতেছে। 
ইহার দশ বৎসর পরে অন্ত উপায়ে বরুণগ্রহ আবিষ্কৃত হয়। 
তখন দেখা গেল বে এই গ্রহই পহ্যাপী”কে মাঝে মাঝে 
দৌতাকার্যে নিয়োজিত করিয়া থাকে ! কিন্তু ইহাও দেখ! 
যাইতেছে যে বরণের এক আবর্বনকাল স্বালীর তিন 
আবর্তনকাল হইতে অনেক কম; এবং তাখার কক্ষের 
সীমান্তভাগ বরুণের কক্ষ ছাড়াইয়া অনেক দূর পর্য্যস্থ 
বিস্কৃত। আডাম.দ্‌ ও লাবেরিয়ে (গত মাবের প্রবু্সীন্ত 
“বরুণা বঙ্ণার”্বিষয়ক প্রবন্ধ ড্রষ্টব্য। থে গ্রঠফল গণন। 
করিয়াছিলেন, সেই ফলানুযায়ী যদি কোন গ্রহ আবিষ্কৃত 
হইত, অর্থাৎ বরুণগ্রহ যথার্থ প্রতা«গোচর গ্রহ না 
হইয়া যর্দি উক্ত জো,তিব্বিদদ্বয়ের গণিত গ্রাঠ হইত, তাহা 
হইলে হ্যালীর গতিবিপর্য্যয়ের কারণ তাহাতে সম্যক 
আরো পত হইতে 'শারিভ। 

হ্যালী ছাড়৷ বরুণের আর পাঁচটা দূত আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
হহাদদের গতিবিধি পর্ণালে।চনা করির। জবান! যাইতেছে যে, 
“বরুণাবিষ্কারের” প্রবঞ্ধোক্ত উপায়ে এ গ্রহ আবিঙ্কত ন! 
হইলেও এককালে ধুমকেতু-বাণ্তাবহের বার্তাবহনকুশলতায় 
বরুণ আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা ছিল। 

সকল দৃতজাতীয় ধূমকেতুর কক্ষ গণনা করিয়া দেখা 
যাইতেছে যে তাহাদের কনের সীমান্তভাগ সৌরজগতের 
কোন ন! কোন গ্রহকক্ষের নিকঢবর্তী যেন। কোন নির্দিষ্ট 
গ্রহ ও সুর্যের মধো বার্তার আদান প্রদান জন্তই এ সকল 
বার্তাবহ শিয়োজিত রহিয়াছে এবং অবষ্ঠিতি করিতেছে । 
এইরূপে দেখা যায় যে বৃহস্পতির নয়টা, শনির একটা, 
ইন্দ্রের ইটা এবং বর্ণের ছয়টা দূত রহিয়াছে । ইহা! হইতে 
অনুমান করা যাইতে পারে যে যে সকল ধৃমকেতুকে চর- 
'জাতিহুস্ত কর! হইয়াছে, প্ররুতপক্ষে তাহারা কোন অতি 
দূরস্থ অপরিজ্ঞাত ঠিহের বার্তা বহন করিয়া যাতায়াত 
করিতেছে। 


টি 


২ সংখ্যা । 


ছ্ই্টী ধূমাকু এন্ধপ জানা শিয়াছে যাহার! সীমাবদ্ধ কক্ষে 
বিচরণ করিতেছে; কিন্তু তাহাদের কক্ষের সীমাস্তভাগ 
ুধ্য হইতে যতদূরে . অবস্থিত তাহা পৃথিবীর দুরত্থের ৪৮ 
গুণ। যদি ইহাদিগকে দূত মর্টন কর! যায় তবে ইহা 
অনুমান করা যাইতে পারে যে, বরণের কক্ষের বহিন্ডাগে, " 
ই ধূমকেতুদ্বয়ের সীমান্তভাগের. সন্িধানে কোন অজ্ঞাত 
গ্রহের কক্ষ রঠিয়াছে। অনেক পণ্ডিত এই গ্রহের অস্তিত্ব 
বিষয়ে এত আস্থাবান তইয়ােন যে ইহার একটা স্বতন্ত্র নাম 
খর্যান্ত দেওয়া ভইয়াছে। কয়েক জন ইংরেজ জ্যোতি্বিবিদ্‌ 
বিশ্বাী ইহার নাম “ভিক্টোরিয়া” রাখিয়া রাজভক্তির 
পরাকাষ্ঠ। দেখাইয়াছেন। যদি কখনও “ভিক্টোরিয়া” গ্র্ 
মানবজ্ঞানের আয়ত্ত ও ধরাবাসী মনুষা কর্উক আবিষ্কৃত হয়, 
তকে! নিশ্চয় জানিতে হইবে মে ধ্মকেতু-বার্ভাবহ ইগর 
সংবাদ ধরাতলে প্রথম প্রচার করিয়াছিল । 

শ্রীঅপুর্বচন্ত্র দত । 


পঞ্জাবে বাঙ্গালী । 


ীতিহা্িক প্রবন্ধলেথক শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখো- 
পাধায় মহাশয় “গুরুনানক ও শিখজাতির অভ্লাদয়” শীষক 
প্রবন্ধে * লিখিয়াছেন, “নানকের বাঙ্গালা পরিভ্রমণ সময়ে 
এতাদ্দোশে বিষ্ভাশিক্ষার স্বর্গের আবিভাব হইয়াছিল । 
বড় বড় নৈয়ার়িক, দার্শনিক '9 ক্ষবিরা তখন বঙ্গমাতার 
মুধোজল করিতেছিলেন। অবশ্ত-তাহাদের সহিত নান 
কের কোন না কোন সংঘর্ষণ হইয়াছিল । কিন্তু ইহার কিকোন 
লিখিত ইতিবৃত্ত আছে ?” নানক যেতালকপ্তী নগরবাদী 
জনৈক মৌলবীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার 
অনেক প্রমাণ আছে এবং জাতিভেদের উচ্ছেদ রী শিখ- 
ধর্মপ্রবর্তক সমসাময়িক উদারমত চৈতন্যসম্প্রদায়ের নিকট 
দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করিবারও যথেষ্ট 
কারণ আছে । “গৌরাঙ্গলীলা”, “শ্রীরন্দাবন রহস্ত” প্রর্ততি 
প্রণেতা ও “সাবিভ্রা+* নায়্ী 
ডাক্তার প্রীরামমাদন বাগচী মহাশয়কে এ বিষ্স্রৎ অমর * 
জিজ্ঞাস৷ করিয়াছিল!ম। উপস্থিত শিঞ্ট ধর্মগ্রন্থ অথব! অন্য 


* হচি্তা হর জগ, জাবণ ও তাত্র্ংখ্যা, ১০৩ পৃঠা, ১৬** সাল 


প্রবাসী 


৬১ 
প্রমাণ অভাবে আমর! তাহার পত্রধানি * ফুটানোটে উদ্ধত 
করিয়া দিলাম। সম্প্রতি “সজ্জনতোধিণীগর সম্পাদক 
এবং বিবিধ বৈষ্ঞবগ্রস্ প্রণেতা শ্রন্ধাম্পদ শ্্রীদুক্ত কেদারনাথ 
ভক্তিবিনোদ মহাশয়কে এবিষয় সিজ্ঞাল! করিবার নুফোগ 
প্রাপ্ত হইয়.হিলাম, কিন্ত উঠার প্রমুখাৎ কোন নিশ্চয় 
বাকা না পাওয়ায় আপাততঃ আমাদের সন্দেহ রহিয়া গেল। 
গাঠকগণের মধো কেহ অনুসন্ধান করিলে আমরা বাধিত্ত 
তইব। তবে নানকের সময়ে পঞ্জাবে চৈতন্তপ্রবর্তিত 
বৈষ্ণব ধন্ম প্রবেশ লাভ কর্ধে, তাঞণর ইতিহাস আছে! 
ইতিপৃর্কে সনাত' শিখ্ঠ পঞ্জাবীন্রামদান কপুরের কথা বলা 
হইয়া:ছ। তিনি মূলতানে বুন্দাবনের “মদন গোপালের 
অনুরূপ একটি মন্দির ও .বগ্রচ প্রতান্তি'করেন। 1 মূল- 
তা:ন ইহার প্রভাবে অনেক পঞ্জাবা চৈতন্যসম্প্রদায়ভুক্ত , 
সম্ভবত; এই সময় ই পঞ্জাবে বাঙ্গালী প্রবাসের 
সুত্রপাত হইয়া থাকিবে। 

ইংরাজের প্রভাবে বাঙ্গালী প্রথমে পাশ্চাত্য জ্ঞানের 
আলোক প্রাপ্ত হয়।* কিস্তু সে প্রথর রশ্মি অনেকের চক্ষু 
ঝলসাইয়! দিল । গ্রীষ্টা, মিশনারিগণ বঙ্গের কত জনকজননীর 
গৃহ অন্ধকার করিয়া প্রতাললালী সুবকগণকে শ্রষ্টায় ধরে 
দীপ্ত করিতেছিলেন। ধন্্াবলহথী গম সম+র; সাহাযো 
উত্তরপাশ্চমে এবং রেভাকেগড গোলোকনাথের সাহাযো 
পঞ্জাবে এ নবধর্ধ প্রচারিত £ইতে লাগিল। এই *গোল- 


* নদ শ্রীননিাানন্দ বিষয়ে জানতে চাহয়।ছেন। সে সম্বঞ্ধে ঝ।মি 


হল। 


যেটুক জ্ঞাত আচ তহ। লিখিতেছি । গরু নানক পাদ নিত।।নগদার 
মন্ত্র শধা, এবিধয় প্রীশুরুন।নক লখিত উহার স্বীয় জীবন1তেও অ।ছে 1৬ 
আর শ্রঘ্র্পাহবেও তাহ।র আভ।দ আছে। প্রাক 'ব্ন গুপ্নালী 
স্ীপাদ নিতা।নন্দের মন্ত্শিষ্য । আকুষদাস এবং গুরুনানক স্গ- 
সাময়িক | গ্রস্থলাহেবের শেষগঞ্ডে নামমাহাস্থা প্রন্তাবে ছ্রুননক 
প্রপাদ [নতানন্দ গুতু নাম আনেক করিয়াছেন এবং “আমর নাম- 
শিক্ষ।র গুরু গীণাদ নিতাহ* এই বার বার ইক করিয়াছেন। আসি 
গ্রন্থ নাহেব হহতে সেই 7৪৯ টা দিনার চেষ্ট। করেব, «« ।স্(বরহানপুতর- 
নিবাসী প্রেমদ।স নামক জনৈক কবীরপস্থী ন।ধুও সথপ:ওত বাগচী 


মাসিকপত্তিকা-সম্পাদক* প্মহার্শগর দার্জী সমথণন করিধাছেন)। 


+ বৃন্দাবন খ্বৃহন্ত-_র।স্দ।স ও সনাতন--গ্রারাময।দব বাগচী, এম. 
ডি. প্রণীত। 
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৬ « 


যোগের স্ুত্রপাতসময়ে মহাত্মা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ না 
করিলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ে খৃষ্টধর্মের আরও বিস্তার হইত। 
রাজা র।মমোহন রায় যে ভারতের যুগাবতার হইয়া আপিয়া- 
ছিলেন, তাহ তাহার প্রতি কার্ষো প্রকাশ পাইগাছে। তিনি 
কিরূপ যুক্তিবলে ভারতের শিক্ষান্োত ফিরাইয়াছিলেন,* কি 
অপার্থিব শক্তিবলে শ্বীষ্টায় মিশনারিগণের তর্কজাল ছিন্ন 
করতঃ হিন্দুর পরধর্মাপ্রবণতা রিত করেন, তাহা৷ কাহার 
অবিদিত নাই। তাহার একখানি পাত্রে সমগ্র ভারতে শিক্ষা- 
বিষয়ে যুগান্তর আনন্সন করে। বৈষ্ণব উপনিবেশের পর এই 
সমন বঙ্গীয় উপনিবেশের ,মার একটা পথ উন্মত্ত হইল। 
সনাতন গোস্বামী যেমন রাজপুতানায় আধ্যাম্মিক শক্তি সধ্শার 
করিয়া জয়পুর,ফোরৌলী, থেশড়ী প্রড়াতির পতিত অধি- 
বাসিগণের মাঁতগৃতি ফিরাইয়াছিলেন, ব্রাহগধন্ম পঞ্জাবে প্রায় 
সেই কাধ্য সাধন করিল। পঞ্চনদের সামরিক জাতিকে 
বাঙ্গালী, চরিত্র ও অধাম্মবলে কিরূপ অনুগত করিয়াছিল, 
তাহ। পঞ্জাবপ্রবাসী কয়েকজন প্রধান প্রধান বাঙ্গালীর জীবন- 
চরিত অধ্যয়ন করিলে জানা যাইবে। বর্তমান প্রবন্ধে 
তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র প্রদত্ত হইবে। 

উত্তর-পশ্চিম ও অযোধ্যা, প্রবাসের ধু কাল পরে পঞ্জাবে 
বাঙ্গালীর আবিভাক হয়। দিল্লীতে «দিও শতবর্ষের পুরা- 
তন বাঙ্গালী পরিবারের সন্ধান, পাওয়া গিয়াছে,তথা।প রান্গ- 
ধানীতে বাঙ্গালীর বাস অপেক্ষারুত আধ্নিক। প্রথম 
শ্রিখযুদ্ধ ১৮৪৫ অব হইয়াছিল। সেই সময় এখানে ইং 
রাজ প্রবেশ লাভ করেন। ১৭৫৭ সালে বঙ্গে যেমন 
নবাবের সহিত ইংরাজদের ভাগাপরীক্ষা হয়, ১৮৪৯ সালে 
পঞ্চনদপ্রদেণে তদ্ধপ শিখশক্তির সহিত তাহাদের ভাগা- 
পরীক্ষা হইল। এক শতার্বীর ভিতর ভারতে উত্তর এবং 
দক্ষিণের ড্ইটা যুদ্ধে সমগ্র ভূখণ্ড ইংরাজের করতলগত 
হইল । ১৮৪৯ অবে পঞ্জাব রিটিশ গভমেণ্টের একটা প্রদেশ 
হইলে সার জন লরেম্দ ১৮৫৩ অব ইহার প্রথম চীফ 
কমিশনর হইলেন এবং “বোর্ড অব আডমিনিষ্টেশন” উঠিয়া 
গেল। ১৮৪৯ অব হইতে এখানে বাঙ্গালী কেমাণীর , 


22. শ শি 
* প্রীনগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত মহাক্সা রাজ রামমোহনর।য়ের 


জীবনচরিত, ১০১ পৃষ্ঠা, এবং ৬ অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ভারতবর্াঁয 
উপাসকসম্প্রদাক়, ২য় তাগ, ৩* পৃষ্ঠা, তরষ্টবা। 


ও 


প্রবাসী 


[ ২যভাগ। 
আবিাব হইয়াছে, কিন্তু এপ্রদেশেও কেরাণীগিরিব জন্ত 
বাঙ্গালী প্রথম প্রবাসী হন নাই। পঞ্জাব ইংরেজাধিরুত 


হইবার প্রায় অদ্ধপতাবদী পূর্বে এখানে বাঙ্গালী ছিলেন। 
মহাম্মা কষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী বহুকাল হুইল এই প্রদেশ স্বীয় 


কম্মক্ষেত্র করিয়াছিলেন। হইনি ১৮৮২ অন্দে ৯২ বংসর 


বয়সে প্রয়াগধামে দেহত্যাগ করেন। ব্রহ্গণারী অতি তরুণ 
বয়সে গৃহত্যাগ করতঃ উত্তর-পশ্চিম, পঞ্জাব, মধ্যভারত 
প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। পঞ্জাবে যে প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড প্রাচীন কালীবাড়ীগুলি দুষ্ট হয়, যাহা দেখিমা 
মহাম্া অলকট সাহেব থিয়সফিষ্ট পত্রিকায় অনেক প্রশংসা 
করিয়াছেন, যাহ বিদেণীয় বাঙ্গাপীগণের একমাত্র আশ্রয়- 
স্থল, বাঙ্গালীর সেই জাতীয় অনুষ্ঠান উক্ত ব্রহ্মচারী 
কীত্তি। এই মহাম্মা হাবড়া জেলায় জন্মগ্রহণ -রবিরা- 
ছিলেন। হনি বিধাহ করেন নাই। ইনি ভারতখধের 
নানা স্থান পর্যটন করিয়া শেষজীবনে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে 
প্রবাণী হন। ব্রন্ষচারী মহাশয়ের ন্রমণের সম্পূর্ণ (ববরণ 
নাই; তবে স্থানে স্থানে স্তাহার স্থাপিত মঠ, দেবমন্দির, আশ্রম 
প্রভৃতি হইতে এবং তাহার সমসামগিক বিশিষ্ট বন্ধুগণের 
নিকট হইতে তাহার মহত জীবনের অনেক সতা উদ্ধার 
করা থাইতে পারে! কুষ্ণানন্দ ত্রহ্গচারী শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত 
ছিলেন। এজন্ত শক্কি-উপাসনার প্রধান প্রধান স্থানগুলিতে 
ইনি জীবনের অধিকাংশ কাল ক্ষেপণ করিয়াছিলেন। 
ইনি কামরূপ, নেপান জালামুখী, হিংলাজ প্রভূত 
স্থানে গিরিগুহায়, ন্দীতটে, কুঞ্জমধ্যে কঠোর তপন্তা করেন 
এবং আরাবল্ল।পর্ধতশিখরে ও বারাণসীধামে গঙ্গাতীরে 
তপঃসাধনার জন্য কুটার নিশ্মাণ করেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় 
পর্যটন ও কঠোর মাধনার বাল বহুদর্শন এবং ব্রহ্গজ্ঞান লাভে 
সমথ হ্হয়াছিলেন। তীহার সমসাময়িকগণের মধ্যে ধাহারা 
এখনও জীবিত রহিয়াছেন, তাহাদের অনেকের নিকট শুনা 
যায়__“ত্রঙ্গণারী দেবজানিত পুরুষ” ছিলেন । তাহার কি এক 
অলৌকিক শক্তি ছিল, কেমন একটা দৃঢপ্রতিজ্ঞার ভাব 
ছিল, বক্তৃতা ও যুক্তিত্বার! লোকের চিত্ত বশীভূত করিবার 
কেমন ॥এর আশ্চর্য। ক্ষমত। ছিল। তিনি যে সভার কিস্বা যে 
ব্যক্তির নিকট গমন্ত করিয়াছেন, তথায় জয়ী হইয়াছেন, থে 
কার্য্য ব্রতী হইয়াছেন, তাহাতেই ককৃতকার্ধ্য হইয়া ছন। 


২য় সংখ্য। |] 


তাহার তেজঃপু্জময়মৃত্তির সচ্মুধে কোন প্রতিত্বন্্ী তিষ্টিত 
পারে নাই। ব্রঙ্গচচারী রাজপুতুনা, পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম 
প্রদেশ, অযোধ্যা, মধ্যভারত, বেলুচস্থানি এবং হিমালয়ের 
পার্বত্য প্রদেশে সর্বশুদ্ধ ৩২টা কাকীবাড়ী নিম্মীণ করিয়াছি- 


লেন। নিঃস্ব অবস্থায় নগ্ন ও ভগ্মপদে * দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া. 


এবং ঘোরতর আন্দোলনে প্রবাসী বাঙ্গালীগণকে উত্তেজিত 
ক.রয় স্বঙ্গ(তিবৎসলতা ও নিযস্ার্থতার এই 'আদর্শ মহা- 
পুরুষ কিরূপে নিরাশ্রয় বিদেশী বাঙ্গালীদের স্থায়ী আশ্রয়- 
হুল নিশ্মাণ করিয়া,ছলেন, তাহা ভাবিলেও শরীর পুলক- 
কণ্টকিত হইয়া উঠে। ব্রহ্মচারী মহাশয় জীবনের অধি- 
কাংশকাল উন্তর-প।শ্চমে কাটাইয়াছিলেন, কিন্তু পঞ্জাব- 
প্রবাসী বাঙ্গালীদের প্রথমে তাহার নাম উল্লিখিত হইবার 
যথেউস্কারণ আছে। মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ পক্ষচারী হইতেই 
বাঙ্গালীর জাতীয় কীন্তি পঞ্চন্দ প্রদেশে চিরস্থায়ী হইয়াছে । 
ইইারই চৰিব্রবলে বহুপূর্বে বাঙ্গালীর প্রতি পঞ্জাবীর শ্রদ্ধা 
জন্মিয়াছিল। কৃষ্ণনন্দের শেষ কীর্তি এলাহাবাদের কালী- 
বাড়ী। প্রয়াগেই ইনি দেহত্যাগ করেন। 

এই মহাপুরুষের পরবর্তী আর একজন অসামান্ত 'গ্রোতিভা- 
সম্পন্ন বাঙ্গালী পঞ্জাবপ্রবাসী হন। তাহার আবিরীবে 
বাঙ্গালীর গৌরব পঞ্চনদ প্রদেশে অধিকতর প্রতিষ্ঠিত হয়। 
তাগার কর্মক্ষেত্র অধিকতর বিস্তৃত ছিল। তাহার 
নাম গোলোকনাথ চট্টোপাধ্যায় । গোলোকনাথের পিত! 
কলিকাতায় নীলের কুঠিতে কর করিতেন। গোলোক- 
নাথ ডফ সাহেবের স্কুলে পড়িতেন। তথাকার শিক্ষায় 
স্তাহার শ্রীষ্টধন্মপ্রবণতা জন্মিতে দেখিয়া তাহার পিতা 
তাহাকে স্কুল ছাড়াইয়! দিলেন। গোলোকনাথের তখন 
বিবাহ হুইয়াছিল। স্কুল ছাড়াইলে কি হইবে? প্রথম 
হইতেই তাহার হিন্দুধন্মে অনাস্থা জন্মিয়াছিল ; তাহার উপর 
ছর্দমনীয় ধন্ম ও জ্ঞানপিপাপ। গোলোকনাথের তরুণ হদয়ে 
ঘোর অশান্তি আনয়ন করিল। + অতঃপর ১৮৩৪ থৃঃ অন্দে 
সপ্তদশবৎসর বয়সে তিনি কয়েকটা মাত্র টাক৷ সপ্ধল করিয়া 


প্রবাসী 


৬৩ 


কাশীতে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে [ভিক্ষা * 
সম্বল করিয়া উদ্তর-পশ্চিমের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া পঞ্জা- 
বের লুধিয়ানা নগরীতে অবস্থান করিলেন । এখানে 
সামান্ কর্ম করিয়া কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিতে 
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্বগ্ীয় রেভারেগ্ড গোলোকনাথ চট্টোপাধ্যায়। £ 
লাগিলেন । পরে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে অল্প বেতনে একটা 
কন্ধ প্রাপ্ত হইলেন । তাহার কণ্তবাসম্পাদনে উদ্ধতন সাহেৰ 
কর্মচারিগণ সাতিশয় সন্থষ্ট হইয়া গোঃংলাকনার্থের পক্ষপাতী 
হইয়া উঠিলেন। তাহারা বলিতেন, “এই দূরদেশীয় বাঙ্গালী 








যুব সাধুতার আদর্শ,” ইত্যাদি 1। ১৮৩৬ অন্দে 
গোলোকনাথ থৃষ্টধর্ গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে 
* গোলোকনাথ স্বীয় দিনলিপিতে লিখিয়াছিলেন,. “সাহ।র।নপুর 


আফ্লিতে আদিতে ছুই দিন নিরগু উপবাসী ছিল।ন, কাশীতে এক 


সঙ্্যাসীর বেশে গৃহত্যাঁগ করিলেন এবং পদব্রজে ৮: দানার বাটে ভিক্ষা করিতে গিয়া! কপো।লে চপেট।খাত সঙ করিয়া 





* কফ নন্দ ব্রহ্মচারী বাঁরোগে আক্রান্ত হইস্ ঈষৎ খঞ্জ হইয়।ছিলেন। 


1 বব্যভারত---১৩*৩--পৃ--১৫৯ 1৬ 


ছিলাম, আমি সেই ভিখারী কাঙ্গালী বাঙ্গালী গোলে।ক ঈগরপ্রস।দে 
এখন মানুষের মত হইয়া দাড়াইয়াছি।"-_সপ্জীবনী ১৩৯২, পৃ ২০৩! 
খাঁ সঞ্ীবনী ১৩*২ 
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তাহার কর্তবোর পথ উদ্দক্ত হইল । তখনও পঞ্জাব শিখ- 
শাসনাধীন। তখন পঞ্জাবে যে কয়জন ইংরাজ মিশনারি 
ছিলেন, তাহারা স্বীয় গণ্ডার বাচিরে একপদও অগ্রসর 
হইতে পারিতেন না। মাংসভোজী মগ্চপারী শিখদিগের 
'অতাচার, কুসংস্কার, ধর্শাচীনতা এবং মুরখখতায় পঞ্চনদে খন 
চতুপ্দিক অশান্থিময় হইয়া উঠিয়াছ্িল, যখন কি স্াদেশীয় 
কি বিদেশীয়, যে €কান খুষ্টান শতদ্রপার হইলে শিখ- 
তরবারিতে ছিবগিত হইত, যখন শিখভিন্, অপর কাচার'ও 
শতদ্রপার ভইবার অধিকার 'ছিল না, এমন সমস্কে বাঙ্গালী 
গোলোকগ্নাথ শতদ্ধ পার হইয়! পঞ্জাবের সমাজসংস্কার ও সু 
শিক্ষা-বিস্তাররূপ ব্রত ধারণ করিয়া তথায় থুষ্টধর্্ম প্রচার 
আরম্ত ক রালন। »5দ্রু পার হইয়া গোলোক নাথ ছুইদিন 
“বিগ্ভাশিক্গার আবশ্তকতা৷ ও নিন্মীল চরিত্রের গুণ” জন্বন্ধে 
বন্ততা করিলেন। সেই 'ওজন্থিনী বক্তৃতা! শুনিয়া! পঞ্জাবী- 
গণ তাহার শতমুখে প্রশংস! করিল । কিন্ত তৃতীয় দিবস তিনি 
“থুষ্টের উদার চরিঘজ ও থষ্টে ঈশ্বরাধতার” এই বিবয়ে 
বন্ততা করায় তাহারা তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া 
হিন্দু,দুসলমান ও শিখ একত্র মিলিত হইয়া ভয়ানক প্রচার 
করতঃ তাহাকে ফিলোর ছুর্গে বন্দী করিপ্রা রাখিল। উপা- 
সনা ও সঙ্ক,র্নে তাহার সে রাত্রি কাটিয়া গেল। তাহার 
অসামাগ্ত ধন্মভাবে মুগ্ধ হইয়া, শিবগণ তাহাকে পরদিন 
প্রভাতে মুক্তিদান করিল। ১৮৪৭ অক গোলোকনাগ 
রেভারেও উপাধি প্রাপ্ত হইয়া জালন্করে অবস্থিত হইলেন। 
গোুলোকনাথের আগমনে জঙ্গলমণ জালক্ষর দিব্যনগরীতে 
পরিণত হইল। শিক্জাঘর, মিশনবাড়ী, পুস্তকালয়, অনা- 
থাশ্রম, চিক্রিৎসালয় প্রতি স্থাপিত হইল। গোলোকনাথ 
তখন পঞ্জাবের চত্ুদ্দিকে ভ্রমণ করিয়? সমাঙ্গসংঙ্কার ও শিক্ষা 
বিস্তার বিষয়ে ঘোর আন্দোলন ক রতে লাশিলেন এও বন্ু- 
সংখ্যক পঞ্জাবীকে থৃষ্ট ধন্মে দীক্ষিত করিলেন। গোলোক- 
না'থর চেষ্টায় পঞ্জাবের নান স্থানে ইংরাজী স্ুল, দেশীয়ভাষা 
শিক্ষার পাঠশালা, পৃস্তকালয়, বক্ততাগৃহ, চিকিৎসালয়,অনা- 


থাশ্রম এবং বালিকা-বিষ্ক.'লয় প্রতিষ্ঠিত হইল । অনেক ব্বড়. 


বড় লোক আসিয়া গোলো কনাথের শিষাত্ব স্বীকার করিলেন। 
ইহার সুপ্রসিদ্ধ শিষ্যবর্গের মধে) কপুরতলার*মহারাজের 
জ্যোষ্টপুজ প্রিন্স হরনাথপিংহ বাহাদুর, দ্রি *ন এস, আই., 


প্রবাসী 


[ ২য় ভাগ। 


ও রেভারেগ্ড আবদুল্লা এবং তাহ।র সহধর্মিণীর নাম উল্লেখ- 
যোগা। রেভ.বেও আবৃছুল্ল।র এক কন্তা পঞ্জাব গভর্ণমেপ্ট 
বালিকাবিগ্ভালয় সমূহের ইন্স্পেক্ট্রেন। অপর কন্তা 
পঞ্জাবের স্ুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক । কপৃরতলার রাজকুমার 
রেভারেও্ড গোলোকনাথের শিষা এবং জামাত1। ইঙ্ঠার পুক্র 
ও রাজবংশীয় দৌভিত্রগণ এক্ষণে কৃতী হইয়াছেন। গোলোক- 
নাথ পঞ্জাবের নানা স্থানে অনেক ভূসম্পত্তি রাখিয়া গিয়া- 
ছেন। ১৮৯১ খ.ঃ অবে ১রা আগষ্ট, ৭৬ বৎসর বয়সে, 
জালন্ধরে তাহার মত্ত তাহার সমাধির সময় 
তিন সহমত লোক উপস্থিত ভইয়ািলেন। পঞ্জাবের হিন্দ 
মুসলমান শিখ খরষ্টান সকল সম্প্রদায়ের লোক চাদ তুলিয়! 
৪(471700102,018 1510007051 02010761” প্রতিষ্ঠিত করিয়! 
পাদরি গোলোকনাণের ম্মতি চিরগ্তায়ী করিয়া রাশিয়ান । 
গোলোকনাখের ক্ষমত। পঞ্জাবে এরপ প্রতিষ্ঠিত ভইয়াঞ্চিল বে 
তিনি লাট হইতে নিম্নতম শ্রেণীর লোক পধ্যন্ত ভ্ঞাতিধর্ম- 
নিব্বিশেষে সকলের নিকট সম্মানিত হইয়াছিলেন। 
সাভার অন্ভাধিক ক্ষমতার কথ। এক্ষণে প্রবাদস্বরূপ ভই- 
য়াছে। সিপাহীবিদ্রোহের সময় যখন শতশত দেশী ও 
ইউরোপীয় থুষ্টানগণকে বিদ্রোঠিগণ হত্যা করিয়াছিল, 
তখন বাঙ্গাণী থুষ্টান গোলোকনাথের একটা কেশও কেহ 
স্পশ করে নাই । এঠ সময়ে কপূরতলার মহারাজা 
বিদ্রোহীদিগের সঠিত যোগদান করিতে উগ্ভত হন, কিন্তু 
গোলোকনাথের কগায় শত্র না হইয়া গভণমেণ্টের সহায় হন । 
গোলোকনাথ পরে গভর্ণমেন্টের দ্ার। মহারাজাকে পুবদ্গ ত 
করেন। গোলোকনাথ হইতেই পঞ্জাব সব্ধ প্রথম শিক্ষার 
গত্রপাত হয় এবং ১৮১৯ খৃষ্টা- ছোটলাট সার রবাট'মণ্ট, 
গোমারীর সাহাযো স্ত্রী.শঙক্ষ! প্রথম প্রবর্তিত হয়। তাহার 
জীবণচরিতলেখক মহাশ। শিখিয়াছেন, "পঞজাবের আজি 
কালিকার শিক্ষিত যুবকরা তাহার চেষ্টার ফলম্বরূপ। 
পঞ্জাবের স্ত্ীশিক্ষা, পুরুষশিক্ষা, ধর্মচঙ্চা, সমাজসংস্কার, এ 
সফলের গোলোকনাথই মূল! পঞ্জাবের দাতব্যালঘনঘৃহর 
তিনিই প্রথম উংসাহদাতা। পঞ্জাবে গোলোকনাথের 


হয়। 


"ন।ম কথনুত লু হইবে ন। 5 00110417750) আন 102 1)1,- 
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(361 1150858021651 ত১৪1০৮1)। পঞ্জাব প্রদেশে কোনও 


২য় সংখ্যা । ] 


. বিদেশী পুরুষ গোলো কনাথের স্থানাধিকার করিতে পারে নাই; 


ষ্ 


কক থূষ্ধর্ম ও ৭. ষ্টায় সমাজ মৃহ্বন্ধে পঞ্জাবে গোলোক- 
নাথ যাহা করিয়া গিয়াছেন, ইউরোপীয় মিশনরির শতবৎসরের 
চেষ্টায় তাহার অন্ধ অংশ হণয়াও ঈ্কঠিন | ক * ক বঙ্গ- 


দেশের বাহিরে দেশীয় থু ষ্টানসমাজে গোলোকনাথ ভিন্নআর, 


কোনও বাঙ্গাণী খৃষ্টান বিদেশে এত বড় মহাপুরুষ হতে 
পারেন নাই ।”% গোলোকনাথ যন পঞ্জাবে আগমন কেন, 
তুখন সামান্ত বাঙ্গালা ও সামান্ট ইংরাজী বাতীত আর কিছু 
জ্ঞানিতেন না; উত্ত$কালে ।কন্ত দশটি ভাষায় মহাপপ্ডিত, 
অতি উচ্চদরের বক্তা, স্ুলেখক ও গভীর চিস্তাণীল পুরুষ 
বলয়া ঠিন্দু মুমলমান ওধ্‌ ষ্টান শিক্ষিতসমাজে আৃত হইয়া- 
ছিলেন। সকলেই একব.কোো বলিতেন,তীাহার সমকক্ষ কেহই 
ছিন্ন । এই গোলোকনাথের ন।ম কয়জনবাঙ্গালী 
জানেন? মহাম্মা রাজা রামগোহন রায় যাহা ভারতের জন্ 
করিয়া শিয়া্ছেন, রেভারেগ্ড গোলোকনায তাঠা পঞ্জাবের 
জন্ত +রিয়াছেন। বাঙ্গালীর গৌরব প্রবাসী গোলোক্নাথের 
জীবনের বিশদ বিবরণ পাঠেচ্্গণ ১৩০২ সালের সঞ্জীবনী 


9 ১৩০৩ সালের নব্যভারত দেখিতে পারেন। [ক্রমশঃ । 
শ্রীজ্ঞানেন্্রমোহন দাস। 


এতিহামিক যৎকিঞ্চিৎ। 
স্ষচ্ছকটিকম্‌। 
(ক) অখখ্যায়িক্কা। 


[এঁতিহ|সিক কিঞ্চিৎ শীর্ষক প্রবন্ধ অধিকদূর অগ্রদর না হইতেই 
শীঘুক্ত বিচন্্র মজুমদার মহাশয় সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 


+ উ।হাকে শেষপর্যন্ত অপেক্ষা করিতে অদন্মত দেখায় এই প্রবন্ধ ঘখ।- 


কি 


. হাদ্য ও করুণ ও শূঙ্গার র:সর আতিশয্যে, সুললিতি পদ- * 
বিন্যা'কোৌ্লে নিরঠিশয় স্ুখপাঠা। কপ গ্রন্থ ভারতীয় 


স্থানে বিত্ত ন| হইয়! পুর্ব।ংশেই মুদ্রত হইল। ইহাতে ক্লমভঙ্গদেব 
ঘটিল বলিয়া পাঠকগরণ ক্ষম] করিবেন । ] 

ভুসুচ্ছকটিক রূপক শ্রেণীর অন্থ্গত প্রকরণ নামধেয় 
দৃশা?।ব্য, দশ অঙ্কে পরিণমাপ্ত। ইহার আধ্যানবস্ত 
কব্কন্পসিত লে'কিকবৃত্ত হই'ত সংকগিত বলিয়া, এই 


প্রবাসী 


৬৫ 


নাটানাটিত্যে বিরল। যে দেশের লিট ইতিবান প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না, দে দেশের পক্ষে এরূপ গ্রন্থ ধতিহা.সক রক্ধ- 
ভাঙার। 
ইহার আখ্যায়িকা বড় মর্খম্পশী । বাহরূপে আদান্ত হাস্য ও 

শৃঙ্গার রণের সমাধেশ; কিন্ত অভান্তরে কেবল করুণগসের 
প্রবল প্রবন। তাহাতে গল্পলা শ নস ও স্ুধশাঠা হইয়াই 
নিরস্ত হয় নাই; দ রদ্রের নুখদঃধ, হারসাঁ ক্রন্দন,বিপৎ সম্পৎ 
যখাযখ বর্ণনা করিয়া লোকবাধ»|রের বিচি ইঠিহাঁস উদ. 
টিত করিয়ণছ্ছে। 

উজ্জয়িনী নগরে পালক শমক নরপালের শালনসমরে 
নাগরিক সুথসঠদ্ির অভাব ছিল না, কিন্ত নঞ্পতি গায়নিষ্ 
প্রশ্াপালক বলিয়৷ পরিচিত [ছুলেন নাঞ্চ [তিনি সন্দেহস্থলে 
সিংহাসদ রঞ্ষাথ অবীর্ধা করণেও ইতস্তঠঃ করিতেন নাঁ। 
আর্ধাকনাম'ধর কোন অগ্তাত ফুলনাল* গোপাপুবক রাজ: 
হইধেন বলিয়া গিদ্ধগণ ভবিশ্ান্থাণী প্রচার করিয্াছেন, -. 
এই জনরবে পালক তাগকে কারারুত্ধ করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ 
করেন। আর্দাক দ রদ্র হঈ'লও জনসাধারণের সহানুভূতি 
লইয়। কারাপ্রবেশ কঠিয়াহিলে।। ৩ৎকালে উজ্জরনী 
নগরে চারুদত্তনামতেয় এক, দুরিদ্র যুবা বাদ কারতেন। 
তিনি চিরদিন দরিদ্র ছিলেন না। গ্বাদ্ষণবংশে জন্মগ্রহণ 
কনিয়া অর্থোপার্জনের জন্ঠ ্লাণিজাঁ” ব্য 'সয়েপিপ্ত হইয়া, 
আধ্য চারুদত দবিজ সার্থবাহ ন্মুম পরিচিত থাকি ৭!*শ্রেষ্টি- 
চত্বরে প্রাপাদভূলা বাসভনে কাল পন ক্ঠিতেন। অন্থ্যু- 
দয়কালে সে বাসভবন হাস্তকৌতু ক উচ্ছল, দয়াদাঙ্গি্া 
ও পুণ্যকর্মে সনুজ্জবল ছিল । তখন 1তনি দীনজনের কল্পবুক্ষ' 
বলিশা পরিচিত হইয়াছিলেন। তাহার |বপুশ এশ্বর্য- 
ভাগার “পুরস্থাপন-বিহারারাম দেবালয় তড়াগকৃপয,পে” 
উজ্জিনীকে নিরতি য় অল রুত করিয়া রাবিাছিল। 

ভাগাবিপর্ধায়ে চারুদন্তের পে অনুপ এরশ্বর্যারাশি ধূলি-, 
পটলের ন্থায় উতক্ষিপ্ত ও বিপর্যাস্ত হইয়া গেদল, একে একে 
বন্ধুজজন তাহাকে পরি তাগ করিয়া অন্ত প্রস্থান করি- 


নাটগ্রস্থ লোকথ্যবহারের বিচি বরণচ্ছটায় আদ্যন্ত সমূজ্জল; , পাভিচলন। প্রাঙ্গণ তৃণপুজে সমাস্ন্ন হইয়। পড়িয়াছিল, 


*লব্যুভ।রত, ১৩০৩। 


তৈলাভাবে প্রদীপ জালিবার সাণর্থা পর্াস্তও বিলুপ্ত হইগাঁ- 
ছিল। একটি মাত্র ভৃত্য বর্ধমানক এবং একটি মাত্র দাসী 
রদনিকু! সে বিস্ষ্ী প্রাগাদের সংরক্ষণকার্ধ্য সুস্পন্ন করিতে 


প্রবাসী 


পারিত না। দরিদ্র চারুদত্ত তন্মধো বধূ ও শিশুপুত্র রোহ- 
সেনকে লইয়! কায়ক্লেশে দিনযাপন করিতেন । যাহার! 
সৌভাগ্যের দিনে মধ্চক্রবৎ পরিবেষ্টন করিয়া নিরন্তর ভন্‌ 
ভন্‌ রবে চারুদত্তের প্রাসাদকক্ষ শব্ধায়মান করিয়া তুপিত, 
তাগারা উড়িয়া চপিয়৷ গেলেও, চারুদত্তের সর্ববকালমিত্র 
মৈত্রেয় নামধেয় বিদুধক মহাশয় অকৃত্রিম সুহৃৎ ও সহচররূপে 
বর্তমান ছিলেন। তিমি দ্িবাভাগে এখানে ওখানে সেথানে- 
“যত্র তত্র চরিত্বা”__ (নিমন্ত্রণ বক্ষা করিয়া), রঙ্নীমথে গৃ- 
পারাবতের ন্তায় চাক্দত্তের নিকট উপনীত হইয়া শয়নৌপ- 
বেশন ও কথোপকথনে চিত্তববিনোদন করিতেন । চারুদত্ত 
বিভবনাশে অবদন্ন ন! হইয়া, ুঃখের দিনেও চরিব্রগত উদ্া- 
রতার জন্য সকছে'র নিকট সন্মানাস্পদ ছিলেন । 
'এই সময়ে উক্জয়িনী নগরে রাজশ্তালক সংস্কানকের প্রবল 
'প্রতাপে লোকে নিরতিশয় উদ্বিগ্ন থাকিত। সে রাজার 
অনুঢা ভরর্যার ভাতা,-_ছুফ,লজাত ছ্মনুষা -.অশিক্ষিত, 
উচ্ছঙ্খল,_নিয়ত নীচমঙগপ্রয়ানী চষ্টাত্' ! বিট ও চেট 
সমভিব্যা্থারে সায়ান্ছে রাজপথে বহির্গত হইলে “শকার” 
মহাশয়কে দেখিয়া! ভয়ে জড় সড় হইয়া লোকে ভাল করিয়! 
পথ চলিতে পারিত না! উজ্জঞয়িনীর সমৃদ্ধিশালিনী বার- 
বিলাসিনীপল্লীতে তংকালে বসন্তশোভার ন্যায় সৌরভ- 
সৌনার্যযন্গঠিতকলেবর! বসস্থসেন। নারী গণিকাদারিকা বাস 
করিতেন। তখন তাহার যৌবনোদ্গমকাল, সৌনার্যের 
সঙ্গে কলাচাতৃর্যের সমাবেশে বসস্তসেনার নাম সর্বত্র সুপ- 
রিচিত, শ্রমের অবধি ছিল ন) ভৃম্তী, অশ্ব, বঙীবর্দ,প্রবহণ, 
তৌরণ, তড়াগ, বুক্ষবাটিকা এবং প্রকোষ্ঠের পর গ্রাকোষ্ঠ ;» 
কোথায়ও পানশালা, কোথায়ও সঙ্গীতশালা, কোথায়ও 
ধ রম্বনশ।লার সমাবেশে সে বেশ্তানিকেতন রাজভবনকে 
পরাতৃত করিয়া নন্দনকাননের স্তায় প্রতিভাত হইত। 
স্টালক মহাশয় বসন্তসেনার রূপাপ্সিতে পতঙ্গবৎ দেহ সমর্পণ 
করিবার জন্ঠ উন্মত্ত হইয়াও সফলকাম হইতে পারেন নাই ; 
গুণানুরক্তা বসম্তসেন! তাহার প্রেরিত বহুমূল্য ররারঙ্কারে 
প্রলুব্ধ না হইয়! দরিদ্র চাক্দত্তের প্রেমাকাজ্জায় তথায় হয়] 
উঠিয়্াছিলেন। 
এই প্রেমানুরাগ দরিদ্র চারুদত্তকেও স্পর্শ করিয়াছিল; 
কিন্তু দরিদ্র বলিয়া চারুদত্ব সে কথা দন্তত্দ্ম- করিতেন না। 


৬৬ 


[২য় ভাগ। 


ঘটনাক্রমে বসগুসেনার সঙ্গে সম্মিলন - হইবামাত্র সে 
বালির বাধ ভাসিয় গিয়া, পরস্পরের প্রেমগ্রবাহ পরম্পরকে 
প্রেমাভিনিক করিয়া দিল। তখন বসম্ভসেনা চারুদত্তের 
হদয়রাজ্ের রাজ্যেশ্বরী “হইয়াও আপনাকে “গুণনিঞ্জিতা 
দাপী” বলিয়া ঘোষণা! করিয়া তাহার দারিদ্রাপীড়িত তম- 
সাচ্ছন্ন জীবনে বিত্রাল্পতার ন্যায় প্রতি ভাত হইতে লাগিলেন। 
উজ্জর়িনীর ধনকুবেরগণ শ্ররেষ্টিতত্তরে প্রতিবসতি করি- 
তেন। তাহাদের বালকবাপিকাগণ স্থুবর্শকট পইয় প্রীড়া 
করিত। দরিদ্র চারুদত্ের শিশুপুর রোহসেন শ্থবর্ণ ক্রীড়- 
নক না পাইয়া! রোরুগ্তমান বলিয়। দাসী রদনিকা তাহাকে 
একধানি মুগ্ময্ন শকই প্রস্তত করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু শিশু 
তাগাতে শান্ত হয় নাই :_-সে নিরন্তর গরর্ণ শকটের জন্যই 
রোদন করিত। এই মগ্ন শকট হইতেই মৃত + শক. 
মুচ্ছকটিক বলিয়া কবি গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন। ইহার 
সিত চারুদত্ত ও বসম্তসেনার ইতিহান আশ্চর্ধারূপে জড়িত 
হইয়া গিয়াছিল। 
বসম্তসেনা রোহদেনের রোদনের কারণ অবগত হইয়া 
তাহাকে একথানি স্বর্ণ শকট নিম্মীণ করিয়া দিবার জন্য 
নিজ অঙ্গ হইতে অলংকার মোচন করিয়া দিয়াছিলেন। 
চারুদত্ত তাহ! জানিতেন ন|। বসস্তসেন৷ স্বগৃহে প্রতাগমন 
করিলে চারুদত্ব ইহা জ্ঞাত হুইরামাত্র & সকল অলংকার 
প্রতার্পণন্রন্ত বিদুষককে বসন্তসেনাগৃহে প্রেরণ করিলেন । 
বসন্তসেন। গৃহপ্রত্যাগঙ্ষনে সক্ষম হইলেন না। পথিমধ্যে 
রাজশ্তালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সে তখন তাহার পুষ্প- 
করগুক নামক জীর্পোস্তানে এক বৌদ্ধতিঙ্ষুকে নিগ্রহ করি- 
তেছিল। পাপাস্বা একাকী বসন্তসেনাকে প্রাপ্ত হইয়া 
প্রথমে অনুনয় বিনয় ও পরে বলপ্রয়োগ করিল। কণ্ঠ 
পীড়িতা বসস্তসেন মৃচ্ছিতা হইলে, রাজস্তালক তাহাকে 
মৃতা মনে করিয়া শুধপত্রে আচ্ছাদিত করিয়া অভিযোগ 
উপস্থিত করিবার জন্ত অধিকরণমণ্ডপে উপনীত হইল। 
বাদী রাজশ্তালক এই মর্ে অভিযোগ উপস্থিত করিল যে 


॥ অলংকারলোজে কে যেন বসম্ত'সনাকে নিহত করিয়া চলিয়া 
"গিয়াছে। 
. পড়িল। বসন্তসেনার.মাতার সাক্ষ্যে প্রমাণ হইল, বসম্তমেন। 


ব্ডারে চারুদত্তের সংশ্রব প্রকাশিত হইয়া 


চা্দত্তগৃছে গমন করিয়াছিলেন, প্রতাাগমন করেন নাই। 





২য় গংখ্যা।] 


চারদন্ বলিঙেন, বসন্তসেনা গৃহাভিমুখে প্রতণগতা! হই- 
য়াছেন। বিচারকলহে চা্লদত্েত্ বিরুদ্ধে যখন স্ত্রীহত্যার 


অপরাধ ক্রমে সন্দেহমুলে সংস্থাপিত হইবার সম্ভাবনা হইতে- 


ছিল, সেই সময়ে বিদুষক মহাশয় ধর্মাধিকরণে উপস্থিত 


হইলেন। তীহার কুক্ষিতল হইতে বসন্তসেনার অলঃকার্‌" 


নিপতিত হইয়া! চারুদতের অপরাধ সংস্কাপিত করিয়৷ দিল। 
চারুদত্ত ব্রাহ্মণ, অতএব অধধা এই মর্মে বিচারপতি নির্বা- 
,সনদণ্ প্রধানের জন্ত রাজাকে অনুরোধ করিলে ও ফল হইল 
গলা, পালক প্রাণদণ্ডের জন্যই আদেশ প্রদান করিলেন । 

এদিকে বোদ্ধ ভিক্ষুর শুশ্বসায় বসম্সেনা জীবন লাভ 
করিয়া! চারদতের প্রাণদপ্ডাজ্ঞার কথ শুনিবামাত্র বধাভূমির 
উদ্দেশে ধাবিতা হইলেন। গোঁপযুবক আর্াক কারাগার 
হইন্রে শল।য়ন করিয়া চারুদস্তের কৃপায় নগরের বাহিরে 
প্রস্থান করিয়াছিলেন। তিনি ও তাহার সহচরগণ রাজাকে 
নিহত করায়, আর্ধ্যক সিংহাসনে আরোহণ করিবামাত্র বধা- 
ভূমিতে দূত প্রেরণ করিলেন। চগডালের উদ্ত খন্ড চারু- 
দত্তের স্কন্ধে নিপতিত হয় হয়, এমন সময়ে একদিক হইতে 
বসস্তসেনা, অন্যদিক হইতে রাজদুত, অগ্রপম্চাৎ বধাভূমিতে 
উপনীত হইয়া এই নৃশংস নরহত্যা হইতে ধন্দমীধিকরণকে 
কলঙ্কমুক্ত করিলেন। রাজান্ঞায় বসন্তসেন৷ বধৃপদবী 
লাভ করিয়! চারুদতের সহিত স্থুদঙ্গতা হইলেন । 

এই গল্পাংশ নান! লতাপল্লবে সুসজ্জিত করিবার জন্য কবি 
যে সকল পাত্র পাতীর অবতার! করিয়া নাগরিক নর- 
নারীর প্রতি দবসের কার্ধ্যাকার্ধ বিরত করিয়া! গিয়াছেন, 
তাহাতে সেকালের জনসাধারণের শিক্ষা দীক্ষা আচার 
ব্যবহার প্রতাঙ্ষবৎ প্রতিভাত হইতেছে। শান্তর এবং 
লোকবাবহার একরূপ হয় না বলিয়াই লোকব্যবহারকে 
সুমু'ঘত করিবার জন্য শাস্ত্র নানা শিক্ষা, দীক্ষা ও দণ্ড 
পুরস্কারের অবতারণ! করিয়া থাকেন। তাহা আদর্শরূপে 
জনসমাজের সপ্মুথে সামাজিক জীবনের কর্তব্য নির্দেশ কন্তে। 
তথাপি জনমমাজ সর্বথ! শান্্রশাসন প্রতিপালন করিতে 


অক্ষম হইয়া নানারূপে “কর্তব্যত্রষ্ট হইয়া থাকে। কোন 
যুগে শান্ত্রশাসন ও লোকব্যবহায়ের, আদর্শ কিরূপ ছিল, 


তাহা শান্ত্রপাঠে সহজে অবগত হওয়াঞ্যায়। কিন্তু কোন্‌ 
যুগেএলোকব্যবহার প্রকৃতপক্ষে ক্লিপ দীড়াইয়াছিল, কেবল 
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শান্্রপাঠে তাহা নিঃসংশয়ে নির্ণয় কর; যায় না। কাব্যে 
প্রসঙ্গক্রমে তাহার সে সকল সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। তাহা ইতিহাসপাঠকের নিকট এই সকল কারণে বন্ত- 
মূল্য বলি বিবেচিত হইয়া থকে । এই কারণে মৃচ্ছ- 
কটিক এ্তিহাসিক রত্বভাগডার । 

(খ) শ্রাচীনত্ব। 


" কোন্‌ সময়ে এই নাটাগ্রস্থ রচিত হইয়াছিল, ভাহা! নিয় 


করিতে না পাগিলে, ধঁতিহাসি চ তথা সংকলনের নুবিধ! 
হইতে পাঁরে ন!। ইহাতে যে*নকণ পোকবাবহাগের পরি- 
চয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা €কান্‌ যুগের কথা 1 গ্রন্থমধ্ো 
রচনাকাল লিখিত না থাকায়, নান! তর্ক বিওর্রু প্রচলিত 
হইয়! সতোদ্ধারের পণ নিতান্ত কণ্টর্কাকীর, করিয়া তুলি- 
য়াছে। কাহারও মতে মৃচ্ছকটিক অনিত পুরাতন গ্রন্থ; 
কাহারও মতে নিতান্ত আধুনিক । শ্রাকদল মধাস্থ বালেন,- 
ইহা ুষ্টান্ন ষষ্ঠ শতাব্দীর রচনা । কোন্‌ পণ্ডিত কোন্‌ 
মতের পক্ষপাতী, তাহার তালিকা সংগ্রহের চেষ্টা প্রবৃত্ত ৃ 
না হইয়া, গ্রন্থপাঠে রচন্নাকাল নির্দেশের চেষ্ট। করাই সঙ্গত। . 
মচ্ছকটিকের রচনা প্রণালী ইহার প্রাচীনত্ব সংস্তাপনে 
সক্ষম বলিয়াই বোধ হয় & ইহাকে বাঙ্গালীর প্রাচ্য মত 
বলিয়া অবস্তা না করিয়া, এই মতৃঃগৌষণ করিবার কারণ 
কি, তাহারই আলোচনা ক! উচিত। পূর্ববাচার্স্যগণ মত 
প্রকাশকালে কারণের উল্লেখ না করায়, বংশপরষ্পরায় 
বাঙ্গালী পণ্ডিতসমাজে মৃচ্ছকটিক অতি পুরাতন গ্রন্থ বঙ্টিয়া 
পরিচিত থাকিলেও, কি জন্য পুরাতন গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার 
করিব,_-তাহার কারণগুপি সুপরিচিত নাই। তজ্জন্* 
পাশ্চাতা পণ্ডিতমগ্ুলী দুই একটি একদেশদশী* কারণের 
উল্লেখ করিয়া মৃচ্ছকটিকের আধুনিকত্ব প্রতিপাদনে অগ্রসর 
হইবামাত্র, আমর! তাহা খ"ণত করিবার উপায় ন৷ পাইয়া, 
স্বদেশের পুরাতন মতকে বিনা বিচারেই প্রত্যাখ্যান করিয়! 
থাকি। আমরা মুচ্ছকর্টিকের প্রাচীনত্ববিজ্ঞাপক বঙ্গীয় মতের 
পক্ষপাতী । প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মতের সমালোচনায় প্রাচ্য মত- 


কেন সমীচী্গ বলিয়! স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয়। মৃচ্ছকটি- 


কের রচনাও্রণালীর মধ্যে ছুই শ্রেণীর বিশেষত্ব এই প্রাচীনন্ব 
সুচিত করে। এক অন্তরঙ্গ ; অন্ত বহিরঙ্গ । এই ভুই 
শ্রেণীর বিশেষ্বীর কথা সর্বাগ্রে আলোচনা কয়! আবন্তাক | 
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বিশেষতের অন্ত নাম অনস্ঠসাধারণত্ব। সমশ্রেণীর অন্তান্য 
গৃন্ঠে মাহা লক্ষ্য করা যায় না, তাগাকেই মুচ্ছকটিকের রচনা- 
প্রণালার ,বশেষত্ব বা অন্তন্ঠসাধারণত্ব বলিয়া স্বীকার করিতে 
ভইবে। রচনাগ্রণাণী একধপ বাপার ইইলেও, চিরদিন 
একরূপ রীতির অনুসরণ করে না। গুতরা” রীতির 
পার্থকা রচনাকালের পাথকা সচ্ত করিতে সক্ষম । সংস্কৃত 
রচনারীতির ইতিহাস ব্পরিচিত হইলে, গ্রন্থপাঠমাঞ্রেই 
তাহার রচনাকালনিদ্দেশের আভাস প্রাপ্রু ভওয়া যাইত । 
পুরাতন বাঙ্গণা পয়'র ও আধুনিক অভিনব কবিতা পাঠ 
করিবামাআই রচনারীতি কালনিদ্দেশে সহায়তা করিয়া 
গাকে । সস্কৃতিও এইরূপ হইবার কথা। 

সংস্কত সাঠিতা অপমে সরল ও গুলণিত ছিল। সহজে 
জনসমাজের বোধগমা ভবে, সর্বঞ গ্ুনিয়মে সুসত্য 
থাকিবে, এই জন্যই পুরাতন ভাষা সংস্ক-ত হইয়াহিল। 
ক্রমে তাহাকে লতাপল্পবে স্লসজ্জিত করিবার আশায় লেখক- 
গণ নান! কৃতিমতার আবরণে সরপ ভাষাকে সমাচ্ছন করিঝ। 
রচনাকে নিতান্ত হর্বোধ করিণা তুলিয়াছিলেন ! শন্দাড়ম্বর 
€ ভাঁবাড়ম্বর যতই ঘনঘটা বিস্তার করিয়াছে, সাহিত্যাকাশ 
ভন্চই নিরীক্ষা হয়া উঠিয়ানছ। ইভা অবগ্ঠহ একদিনে 
সহসা সংঘটিত ভয় নাই : - ক্রমশঃ অজ্ঞাতসারে এই পরি- 
বন্তন সাধিত হইয়াছে । কোন খুগের কৰিকুল এক শ্রেণীর 
ভাব প্রকাশের জন্ত কোন্‌ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর শব অলংক।র 
৪ সচনারীতি অবপ্থন করিতেন, সাহার দষ্টাস্থ উদ্ধত 
করিলেই, ইন্া স্ুব্যক্ত হয়া পড়ে। 

খহিরঙ্গে মুচ্ছকটিকের রচনারীতির যে বিশেষত্ব লক্ষ্য কর! 
মায় তাহা এইবপ--(১)নান্দান্তে স্ত্রধার রঙ্গ প্রবেশ করিম 
প্রথমেই কহিতেঞ্েন, “অলমনেন পরিমতকুতৃহলবিমদ্দ- 
শারিণ। পরি শ্রমেণ।” (২) প্রস্তাবনান্তে অগ্ঠান্ত দ্রশ্তকাব্যে 
যে খানে লিখিত আছে “ইতি প্রস্তাবনা”, মুচ্ছকটিকের 
সেই স্কলে লিখিত আছে -আমুণম৮। ১5) প্রাত্যেক 
অঙ্ধান্তে অঙ্কবর্ণিত আধা।নবস্থর সংক্ষিপ্তপরিচয়লিজ্ঞাপক 
--িতি মুচ্ছকটিকে অলংকারন্তা সা শাম হথমোহ” 
ইতা দি লিখিত হইয়াছে । (৪) ন্তান্ত নাটাগ্রন্থের হ্যায় 
গভাঙ্ক, প্রবেশক, বিল্তকাদি বাঝত হয় নাই। দশ অঙ্কে 
পরিসমাণ সুবুহৎ গ্রষ্মে কেবল অঙ্কের পর অঞ্ বাবৃত হষ্ট- 
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যাছে। এই সকল অনগ্ঠসাধারণত্ব নিতান্ত আকশ্মিক 
ঘটনা বলিয়া স্বীকার করিতে ন! পারিলে, এরূপ বিশেষত্ব 
প্রবিষ্ট হইবার কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্তক। প্রচলিত 
টাক। টিপ্লনীতে এই সকল [বিশেষত্ব লক্ষিত ও সমালোচিত 
না হওয়ায় সাধারণ পাঠকবর্গের নিকট ইহা সচর|চর প্রতি- 
ভাত হয় না; তজ্জনা অনুসন্ধিৎংসাও দেখিতে পাওয়া যাঁয় 
না। তাহারা টীকাসগায়তায় বাকার্থের মম্মর্রহণে কথ- 
ধিংৎ সক্ষম হইলেই সর্বথা পরিতৃপূু হইয়া গ্রশ্থ।ন্তরে' মনঃ- 
পংযোগ করেন। 

বঠিরঙ্গের স্টায় অন্থরঞ্গে যে সকল বিশেবত্ব দেখিতে পাওয়া 
যায়, তন্মধো (১) কারা ও প্রয়োগবশতঃ ভাষাবাতিক্রম, 
(২) বৃশ্তনির্বাচনপ্রণাপী, (৩) দৃষ্টান্ত ও কিংবদস্থি এবং (৪) 
রচনাযীতির কণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । রি 

নান্দান্তে » গধার রঙ্গ প্রবেশ করিয়। প্রথমেই কহিয়াছেন-_- 
“অলমনেন পরিষতকুতৃল,বমদ্দকারিণা পরিশ্রমেণ” । এই 
কথায় স্ত্রধার কোন "পরিএ্রমের"” উল্লে করিয়াছেন, গ্রস্থ- 
মধ্যে তাহার উল্লেখ না থাকায়, “অনেন পরিশ্রমেণ"" 
ধলিতে কি বুঝিব, তাহা চিন্তার বিষয় হইয়া রঠিপাছে । 
জীবানন্দ বিগ্তাপাগর মহ্তাশয়ের টাকায় “নান্দীপাঠজনিত- 
প্রয়াসেন”' বলিয়। খাখ্যা দেখিতে পাওয়া বায়। ইহা? 
টাকাকারমন:কম্সিত- নাটাশান্্বিরুদ্ব_অনুমান মাত্র নান্দী 
পেবস্কৃতি। তাঠা পাঠ করাকে “পরিশ্রম” বলা আঁত- 
শয়োক্তি । তাহাকে 'পরিষতকুতৃহুলবিমদকারী'" বলা 
নিতান্ত নিন্দাবাক্য। এরূপ বাখ্যা নারতীয় নাট্- 
শান্সের নিকট শ্রদ্ধালাভে সক্ষম হইতে পারে না। অতএব 
হুএধারের প্রথম উক্তির প্রকৃত তাৎপধ্য কি, তাহার অন্ু- 
সন্ধান করা আবশ্তঠক। সে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, একটি 
এঁতিহাসিক তথ্যের রহন্তোদ্বাটন করা প্রয়োজন । ভার- 
তাঁঞ নাট্যসাহিতোর প্রণম প্রগারসময়ে অভিনয়ারস্তের 
পূর্বে “পুর্বরঙ্গ'” নামে নৃতাগীতবাগ্ঘোগ্ঠমাস্মক অনেকগুলি 
প্রমসাধ্য ব্যাপ।র অনুষ্ঠিত হইত। তদ্দারা পরিষদের অভি- 
নয়দশন-কৌতুহল বিমদ্দিত হইত বলিয়া, প্রথমে তাশা 
নিন্দিত, ক্রমে সংক্ষিপ্ত ও অবশেষে একেবারে পরিতাক্ক 
হইয়াছিল। মৃচ্ছকাঁকের সুত্রধারোক্তির “পারষংকুতুহল- 
বিণদ্দকারিণা পরিশ্রমেণ” বলিতে (সই ব্যাপার শরণ 


২য় সংখ্যা । ] 


করিলে, আর কোন সংশয় উপস্থিত হইতে পারে ন1। 
এই বাক্যে বুঝিতে পারা যায়,-মুচ্ছকটিক রচিত হইবার 
সময়ে “পূর্বরঙ্গ শ্রম”, পরিষৎকুষ্ঠৃহঙবিমদ্দকারী বলিয়া 
নিন্দত হইলেও, একেবারে পক্লিত্যন্ত হয় নাই; স্ত্রধার 
“অলমনেন” বাকো তাহাকে সংক্ষিপ্ত করিবার কারণ. 
নির্দেশ করিয়া কথারস্ভ করিয়াছেন। উত্তরকালে নান্দন্টে 
সত্রধার রঙ্গপ্রবেশ করিয়াই কঠিতেন-_“অলমতি প্রস- 
,ঙ্গেন।” তদ্দারা "পূর্ববরঙ্গ'” না করিধার কথা বাক্ত হইত । 
এই সকল কারণে মুচ্ছকটিকের নুতরধারোক্ত প্রথম বাকা 
ইহার প্রাচীনত্বস্চক | 

সংস্কৃত সাহিতো “অলং” শব্ধ নানা অথে বাধঙগত 
হইয়াছে ।  অমরকোষের “অলংভুষণপর্যাপ্তিশক্তিবারণ- 
বারক্রদ্ু তাহার পরিচয় প্রদান করে । ভূষণার্থে অলংকার 
শবেরব্যবহার গুপরিচিত। শক্তি অথে “অলংমল্লো মল্লায়” 
প্রসিদ্ধ উদাহরণ । পধ্যাপ্টি ও বারণ বাচক “অলং” শব্দের 
উদাহরণ নাট্যসাঠিত্যে বহুবার প্রা্পু হওয়া যায়। মৃচ্ছ- 
কর্টিকের স্ুত্রধারোক্ত প্রথম কথা “অলমনেন পরিষতকুভূহল- 
বিমদ্দকারিণা পরিশ্রমেণ” বলিতে পধ্যাপ্তিবাচক “অলং" 
শবের প্রয়োগ প্রাপ্ত ভওয়! যায়। “অলমলমায়াসেন” 
বালয়া মদনতাপতপ্ত। শকুম্থলার গাত্রোথানচেষ্টায় বাধা 
দিয়। তক্সন্ত বারণবাচক “অলং” শবের প্রয়োগ প্রদখন 
করিয়াছেন।. “অলং” যেখানে পর্যাপ্তিবাচক, সেখানে অর্থ 
এইরূপ,_-“যাহ। হইয়াছে, তাহাইঞ্পর্যাপ্ত, আর না।” পক্ষা- 
স্তরে, "“অলং” যেখানে বারণবাচক, সেখানে অথ এইরূপ... 
“করিয়া কাজ নাই।” মৃচ্ছকটিকের সুত্রধারোক্তির অল:, 
অনেন, কুতহলবিমদ্দকারিণা! এবং পরিশ্রমেণ, এই কয়েকটি 
কথায় পস্যাপ্তি বুঝাইয়া বলা হইয়াছে - *পুর্ববরঙ্গ পরিশ্রম- 
সাধা, তদ্দারা অভিনয়দর্শনকৌতৃল বিমদ্দিত হয়, অত- 
এব আর অধিকক্ষণ এরূপ শ্রমে প্রয়োজন নাই, যাহঃ হই- 
য়াছে, ইহাই যথেষ্ট ।” ইহাতে মৃচ্জকটিকের রচণাকালে যে 
ূর্রঙ্গ অনুষ্ঠিত হইত, তাহার আভাস প্রাপ্ত £ওয়া যাই- 
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যে “পুর্ববরঙ্গ” রহিত হহয়া গিয়াছিল, তাহার আন্ডাস প্রাপ্ত 
হওয়| যায়। উত্তরকালের ক্প্রধারগণ নান্দীকে পুর্বব- 
রঙ্গের স্থলাভিষিক্ত করিয়! নান্দীপাঠান্তে দোষ গ্ষালনের 
জগ্ঠ,-“অলমত্তি গ্রাসঙ্গেন” - বিস্ৃত পূর্বরঙ্গ করা নিষ্গ- 
য়োজন বলিতে বাধ্য হইতেন। 

পূর্বরঙ্গাবসানে দে অভিনয়ের আরম্ভ হইত, তাহার প্রথ- 
*মাংশই এক্ষণে পপ্রস্তাধনা” নানে পরিচিত । এই নাম 
আধুনিক । পুর্বে মুখং বা  আমুধং” নাম প্রচলিত ছিল। 
ভাভ। না্টাসঙ্গিবিশেষ 1 নাটক ও প্রকরণ পঞ্চসঙ্গিসমন্িত | 
ভাতার নাম 

“মুখং প্রতিমুখং গভো বিমশশ্চ তেব ভি । 
তথা নিবভণ* চেতি নাটকেওপঞ্জসন্ধয় ॥ 

এহ মুখং বা "আমুণং শখ উওরকালে ক্রমশ: অপ্রচলিত 
হইয়া প্রস্তাবনা” শব্দ প্রচলিত , হ। শকুস্ঘলা দে 
প্রন্তাবনাহ বাব ত হহয়াছে, "আমুখংশ ব্যবপত হয় নাই । 
"আম্খং” শব অপ্রচলিত হইবার প্র, উহার ব্যাখ্যা করিতে 
ভ্ইলে, সমধিক প্রচণিত "প্রস্তাবনা", শব্দ প্রতিশন্মরূপে 
উল্লেখ করিতে হই | তর্কবাচম্পত্তি মহাশয়ের অন্ভিধানে 
“আমুখ* তদ্িজানীয়াৎ বধ; প্রস্তাবনা মতা” এইরূপ 
ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে । ৮স,হিতাদস্বণে ও “আমুখং" বুঝা- 
ইবার জন্ত “প্রস্তাবনা” শব্দের উপলিখ করিতে হইয়াছে । 
এই সকল কারণে মুচ্ছকটিকে ববঙত “আমুখং” শন্ডু ইনার 
প্রাচীনত্বের নিদশন । 

সংস্কৃত কাবা দৃণ্ত শ্রধা ভেদে তই ভাগে বিভক্ত ; উভয় 
'ুণীর গ্রন্থ সাধারণত: “কাবা”, নামে কথিত হইবার পৌগযু 
হইলেও, উত্তরকালে এই শ্রেণাবিভাগ স্মরণ করিয়া লোকে 
কেবল শ্রবা কাব্যকেই কাবা, ও দৃশ্তকাব্যকে 'নাটক' নাম 
দিয়! “কাবা "ও নাটক' বলিয়া পাথক্য প্রচলিত করিয়াছিল । 
শ্রব কাব/মাত্রেই সণ শেষে"হতি অমূক কাবো অমুক নামক 
অমুক সগ” হত্যাদি বাকা ব্যৎ্জত দেখিতে পাওয়া যায়? 
প্রথম গ্রথম দৃশ্ত কাবোও এহ রীন্তি প্রচলিত ছিল? কিস্থ 


তেছে। উত্তরকালের ন্াট্যসাথিতো এইরূপ স্থলে কেবলু * কার্ল কাব ও নাটক নামক খিভাগ নাটককে কাবা হইতে 


“অলমতি প্রসঙ্গেন” পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।, £স এ্রাসঙ্গ* 
এই *পূর্বারঙ্গ”। এইরূপ স্থলে “অল শবে বুঝা মায়, _ 
“পূর্বারঙ্গ করিবার প্রয়োজন নাট ।” একথা বলায়, তৎকালে 


স্বতঙ্গ নাম শ্রদান কর।য়, দস্ঠকাবা হইতে এই সংক্ষিপ্ত পরি- 
চয়-বিজ্ঞাপক্ঝ “অমুক নাটকে অমুক নামক অমুক অঙ্গ” 
ইত্যাদি বাকণ্গপরিত্যক্ত হইয়াছিল। প্রচলিত নাটা 
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সাহিত্যের মধ্যে কেবল মৃচ্ছকটিকে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের প্রতোক অস্কাস্থে শ্রব্যকাবোর 
স্টায় পিখিত আছে_“ইতি মুচ্ছকটিকে অলংকারন্াসো 
নাম প্রথমোহঙ্গ”' ইত্যাদি । ইহা মুচ্ছচ্ছটিকের প্রাচীনত্ব 
চক । 

নাটাসাহিতোর প্রথমাবস্তায় গভাঙ্ক, বিষম্্ুক, প্রবেশক 
প্রভৃতি বিভাগ বত্তগান ছিল না। প্রথমে কেবল অঙ্ক : 
তাহার পর প্রবেশক ও অঙ্ক, এবং ক্রমে অন্ঠান্ত বিভাগ 
পরিকলিত হইয়াছিল। মুচ্ছকটিকের ন্যায় দশ অঙ্কে পরি- 
সমান্ত স্রুহৎ প্রকরণে প্রবেশক, বিষন্তক বা গভাঙ্গের 
কোন নিদর্শন প্রাপ্ত ভওয়া যায় না; কেবল অঙ্কের পর 
মঙ্ধ। উত্তরকাঁ.-বচিত নাটাগ্রন্থে এই বিশেষত্ব দেখিতে 
পাওয়। যাগ না! ইঠাঁকে মুচ্ছকটিকের প্রাচীনন্বের 'প্রমাণ 
বঙগিয়াই গ্রহণ কৰিত্তে হইবে। 

বহিরঙ্গের এই সকল বিশেষত্বের কথা সম্যক্‌ সমালোচন। 
না করিয়া, কেবল গ্রারুত ভাষার মধো 'অনেক আধুনিক শব 
লক্ষ্য করিয়া, মৃচ্ছকটিককে আধুনিক গ্রন্থ বলা সঙ্গত বোধ 
হয় না। প্রারুতভাষায় যে সকল শব বাবঙ্গত হইয়াছে, 
তাহাতে অনেক আধুনিক শ্দ আছে, এরূপ উক্কি স্টার়- 
সঙ্গত বা সতা বলিয়ঃও স্বীকার করা বায় ন!। বরং এইরূপ 
বলা মায়,আধনিক অনেক বাঙ্গলা, গড়িয়া! ও মরাঠীশন্দ বে বু 
পুরাতন, মৃচ্ছকর্টিকে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ু হওয়া মায়। 

মুচ্ছকটিকে ব্যবহৃত প্রাকৃত শবাগু লর বিশেষত্ব আছে, 
-_তাহা সরল ও সুললিত। পুরাকালে এক একটি সংস্কৃত 
শবের বহুসংখ্যক অপত্রংশ ব! গ্রামা অপশব প্রচলিত ছিল। 
ভগবান প্ুতঞ্লি মহাভাযো তাহার উল্লেখ করিয়া ঢই 
ঢারিটি উদাহরণ প্রদান করিয়! গিয়াছেন। এই সকল 
অপন্রংশ বা অপশব্ধের সকলগুলি সমান শ্র.তিম্থথকর নহে। 
কবি রদানুরোগে বা পদলালিত্যবিস্তারকামনায় শ্র,তিমধুর 
শব্দগুলি .নর্বাচন করিয়া লইয়াছেন। অন্ত কৰি সে স্থলে 
ভিন্ন শব্দ নির্বাচন করিলে, মুচ্ছকটিকে ব্যবহৃত প্রারুত 


শব্দের আধুনিকত্ব প্র তপাদিত হয় না। ইহা ছাড়া, নাটট্যা-. 


নুরোধে নান! দেশভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে । ভঙ্জন্য মুচ্ছ- 
কটিকে দাক্ষিণ'তা ও প্রাচ্য শক ও রচনারীন্ির বাহুল্য 
লক্ষিত হয়। নাট্যশান্ত্রের নির্দেশে সেনা, প্রহরী প্রড়াতির 


প্রবাসী 


[২য় ভাগ। 


দাক্ষিণাত্য ও বিদূষকাদির প্রাচা ভাষ! প্রয়োগ করা৷ আব- 
হ্ক। মুচ্ছকটিকে এই ই শ্রেণীর অধম পাত্রের আধিক্য 
থাকায়, দাক্ষিণাত) ও প্রাচা শবের আধিকা দেখিতে পাওয়া 
যায়। নাটাসাহিতানিহ্ত প্রারৃতভাষ। ব্যবহারের পদ্ধতি 
ও নিয়ম আলোচনা করিলে ইভা সুবাক্ত হইবে। সংস্কৃত 
শব সর্বত্র একই নিয়মের অধীন বলিয়!, শবাগঠনে পার্থক্য 
ঘটিত্তে পারে নাই, কেবল রচনারীতিতে পার্থক্য প্রবিষ্ট 
ভইয়াছিল। প্রাকৃত শব দেশভেদে স্িন্ন মৃত্তি ধারণ করায়, 
প্রারুত পাঠে নানা বিভিন্নতা প্রবিষ্ট হইবার অবসর লান্গ 
করিয়াছিল। 

নাটাসাহিতে।র অভ্রাদয়সময়ে ভারতবর্ষে “সপ্তউদেশভা'ষা” 
প্রচলিত থাকার কথা ভরতবিরচিত নাট্যশাস্ব লিখিত 
আছে। তাহা কোথায় কোন পাত্রের মুখে কিরপ্রেপ্যুক্ত 
ভইবে, তাঠারও নিয়ম নিদ্দিষ্ট আছে। তাহার বিচার ন] 
করিয়া, মৃচ্ছকটিক ও শকুগ্তলাদির প্রাকৃতভাবার পার্থক্য 
লক্ষ করিয়া কোন দিদ্ধান্ত করা বায় না। আর, পার্থক্যের 
কথাও বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে থলিতে হইবে, 
কাব্যানুরোধে মৃচ্ছক্টিকে প্রতিদ্দিবসের ব্যবার্যা সাধারণ 
কথাবার্তা বত বাবহার কর! প্রয়োজন তইয়ান্ছ, শকুম্ভলাি 
অন্তান্ নাটগ্রন্থে তত হয় নাই । মুচ্ছকটিকে ঘিয়ং (ছ্বৃতং) 
দভীং (দধি) ধাবছার করিতে ভইয়াছে। শকুস্তপ,দিতে যদি 
এ পকল শব্ধ ব্যবহার করা প্রয়োজন হইত. এবং ঘিয়ং দহাং 
বাবহ্ত না হইত, তাহা নইলে ৩র্ক চলিতে পারিত | শকু- 
স্তলের প্রাকতোক্তিতে যে সকল কথা ব্যবহ্ৃত হইয়াছে, 
মুচ্ছকটিকের প্রাক্কতোক্তিতে তাহা মে ব্যবহৃত হয় নাই 
তাহা নহে )-তাহ! ছাড়া অনেক নূতন কথাও ব্বঙ্ধত 
হইয়াছে ;--তাহা শকুন্তলাদিতে ব্যবহার করার প্রয়োজন 
ঘটে নাই। 

“কার্ধা ও প্রয়োগবশতঃ: ভাষাব্যতিক্রম” বলিতে, ভাষ৷ 
ব্যতিক্রমের ছুইটি কারণ প্রাপ্ত হওয়] যায়। উত্তম পাত্রে 
প্রাকত ও অধম পাত্রে সংস্কৃত পাঠ মংযোগ কগাকে ভাষা- 
ব্যতিক্রম কছে। ইহা রীতিবিকন্ধ। কেধল চইটি কারণে 
"এই * রদনারীতির ব্যতিক্রম ঘর্টিবার ব্যবস্থা ছিল। 
কার্ম্য অথবা প্রয়োশীবশতঃ বিশেষ বিধি ভাষাব্যতিক্রমের 
অধিকার দান করিত । কার্যের অর্থ “প্রয়োজন”  গ্রুয়ো” 


২য় সংখ্যা |] 


গের অর্থ “অস্ভিনয়লালিত্য” । স্্ীজনের পক্ষে স্ুখবোধ্য 
হইবে বলিয়৷ প্রয়োজনবশতঃ সুজনের সহিত কণোপ- 
কথনে উত্তমপাত্রও প্রাকৃতভাষা ব্যবহাঞ্জ করিতে পারেন। 
এরূপ ব্যবহারকে “কার্যাবশাৎ্ বলে। বখা-__“কাধ্য- 
তশ্চোন্তমাদীনাং কার্যে! ভাষাব্যতিক্রমঃ!” কোন কোন , 
স্থলে সংস্কৃত অপেক্ষ৷ প্রার্কত পাঠ ব্যবহার করিলে স্বর- 
লালিত্য বর্ধিত হুইয়া বাচিকাভিনঁয় সমধিক শ্রুতিম্থকর 
হইবে বনিয্া উত্তমপাত্রও প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করিতে 
প্লুরেন। এরূপ বাবহারকে "প্রয়োগবশাং” বলে। মৃচ্চ 
কটিকের স্্রধার সংস্কৃত ভাষা! বাবহার করিতে করিতে 
গৃহিণীকে আহ্বান করিবার পূর্নে ভঠাত প্রাকৃত ভাষা 
বাবহার করিতে গিয়া তাহার কারণ উল্লেখ করিবার জন্ত 
স্পষ্টই বুলিয়াছেন__" এষোংম্মি ভোঃ কাধ্যবশাৎ গ্রয়োগ- 
বশাচ্চ প্রারুতভামী সংবন্তঃ |” 

কার্য ও প্রয়োগবশতঃ ভাষা ব্যতিক্রম কারবার জন্য 
কবিলেখনীর স্বাধীনতা ছিল। এই স্বাধীনত' বর্তমান 
থাকিলেও, কালক্রমে কবিকুল ইভার বাবহার পরিতাগ 
করিয়া ছলেন। ভাষা ব্যবহারের সাধারণ নিয়ম,-_উত্তম 
পাত্রে সংস্কৃত ও অধমপাত্রে বা স্্রীজনে প্রাকৃত । বিশেষ 
নিয়ম_-প্রয়োজনবশতঃ উত্তম পাত্রে প্রাকৃত ও অধমপাত্র 
বা স্ত্রজনে সংস্কৃত। অন্তান্ত নাট্যগ্রঙ্থে এই ভাষাবিপধ্যয়ের 
অধিক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন বিশেষ বিধি 
ক্রমশঃ, পরিত্যক্ত হইয়!, সাধারণ নিয়মই প্রচলিত হইয়া- 
ছিল। মৃচ্ছকটিক রচনাকালে রচনারীতি সেরূপ গণ্ড'বন্ধ 
হয় নাই; স্থৃতরাং কৰি সুত্রধারের ন্যায় উত্তম পাত্রের মুখে 
প্রাককতভাষা, বসন্তসেনার মুখে সংস্কৃত ভাষ৷ প্রয়োগ করিয়া, 
ভাষাবিপর্ধয়সাধনে কবিজনের ্বাধীনতা৷ বন্তবার প্রদর্শন 
করিয়া গিয়াছেন। ইহা প্রাীনত্ের বিশিষ্ট নিদর্শন । 

ংস্কৃত কাব্য ছন্দোনিবদন্ধ কবিতাসমষ্টি। ছন্দের মধো 
সকলগুলি সমান পুক্লাতন নহে )__অনুষ্ট,প. সমপ্থিক পুরু 
তন। ইহা সরল, পুরাতন ও রচনাচাতুর্্যহীন বলিয়া কবি- 
কুলকর্তুক ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হইয়াছিল। উত্তরকালে রচিত * 


্রব্য ও দৃশ্বকাব্যে অনুষ্ট.চ্ডের বাহুল্য দেখিতে প্লাওয়ান্ধায় ” 


না। কিন্তু মুক্ছকটিকে অনুষ্টপ, বৃত্ত জড় অধিক ব্যবহ্বত 
হইয়াছে। 
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মৃচ্ছকটিকে প্রসঙ্গক্রমে যে সকল কিন্বদস্থি'আখ্যায়িক! বা 
ৃ্টান্ত উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারও বিশেষত্ব আছে। তাহ! 
মৃচ্ছকটিকের রচনাকাল নির্ণয়ের সহায়তা সাধন করে। 

ভাষা ও রচনারীতির বিশেষত্ব মৃণ্ছকটিকের 'প্রাচীনত্বের 
অন্ততম প্রমাণ । ইহার প্রাঞ্তাংশ ও সং্ক তাংশের শব্দ ও 
পদবিষ্ঠাসপ্রণালী স্বতন্ত্র! বাহুল্যভয়ে দুই একটি মাত্র 
ষটাস্ত উদ্ধৃত হইতেছে -- * 

(১) “অলে কাকপদসীসমথকা৷ দ্টবড়,ক।”--এই শকার- 
বাক্যের লংস্কৃত পাঠ এইরূপ-*"অরে ক্লাকপদশীর্ষমস্তক দুষ্ট 
বটুক !” এই বাকো শকার বিদূষককে অবজ্ঞান্চক সঙ্গোধন 
করিয়াছেন। এই “কাকপদশীর্ষমস্তক”' শকের অর্থ কি? 
আধুনিক টাকাকার জীবাননদ বিশ্চাসাগ্চ ্ছাশয় িখিয়াছেন 
“কাকপদবহ শীর্ষৎ শিখা মস্ত তাঢ়শং মন্তকং ঈশ্তপতৎ সঙ্ো- 
ধনে ।” বলা বাহুলা বাকা অবলম্বন করিয়। ইহার অধিক 
বাখা। করা অসম্তব। কিন্তু ইভ] প্ররুত ব্যাখ্যা বলিয়া 
স্বীকার করা যার না। সেকালের নাট্যাভিনয়ে কাহাকে 
কিরূপ সাঞ্জাইতে হইত, ভরতবিরচিত নাটাশাস্ত্ে তাহার 
নির্দেশ দেখিতে পাওয়! যায়। তদনুসারে বিদূষকের মস্তক 
“খলতি বা কাকপ”” করিবান্রু কথা অবগত হওয়া যায়। 
যথা -“বিদূষকম্ত খলতিঃ শ্াৎ কাবজ্পদমেব বা ।”* এই 
কাকপদ কেশরচনা কিরূপ দ্ভিল, তাঁঠা গ্রস্থমধ্যে লিখিত নাই । 
কাকপদের বাক্ঠার্থ কাক পুক্ষীর পদকে সুচিত কম্রিলেও 
এই পদ রূঢ় শবে পরিণত হইয়াছিল। হস্তলিখিত পুন্স্ুক 
লিপিকর যে সকণ স্থানে পাঠোদ্ধারে অক্ষম হইয়া! ।কয়ৎস্কান 
ফীক রাখিতেন ই সকল স্থানে « ৮ ৮ এইক্প চিহ্রৎ 
ববহৃত হইত! এই চিত্রের নাম ছিল__কাকপদ চিহ্ন; 
উহার অর্থ “পরিত্যক্ত বা শন্স্থান |”, ইহাতে বিদুষকের 
টাকবিশিষ্ট মস্তক স্ুচিত হয়। কিরূপ আকৃতিবিশিষ্ট, 
পাত্র নির্ধাচন করিয়া বিদূষক সাজাতে হইবে, তাগার 
নিদ্দেশ করিবার সময়ে নাট্যাচাধ্য স্পষ্টই লিখিয়াছেন - " 

“বামনো দস্তর, কুক্জো৷ দ্বিজন্মা বিকুতাননঃ | 

খল্সতিঃ পিঙ্গলাক্ষশ্চ স বিধেয়ো বিদূষকঃ ॥” 
সুতরাং বিঁষকের মস্তকের কেশদারিদ্র্য প্রসিদ্ধ হইয়া 
পড়িয়াছিল।৯ মৃচ্ছকটিকের বিদূষক মহাশয় নিজেও তাহার 
উল্লেথ, করিয়া এর্টায়াছেন। চারুদত্ত ও বসস্তসেনার প্রথম 


৭২ 


দর্শন সময়ে উভয়ে উভয়কে নত মন্তকে অভিবাদন করি- 
তেছেন দেখিয়া বিদষক বলিতেছেন-_ 

“ভে! ছাবেবি তান্ধ সুখং পণমিঅ কলমকেদারা অগ্রোগ্নং 
সীসেন সীসং সমাঅদা ! অং পি হমিণা করহজানুসরি- 
দেণ সীসেণ দুবেবি তুঙ্গে পসাদেমি 1" ইনার সংস্কৃত পাঠ 
এইরূপ “ভো!! দ্বাবপি মুবাং শুখং প্রথমা কলমকেদারৌ 
অন্তোন্তৎ শীর্ষেন শীর্ষং সমাগতো, অহমপি অনুমা করভজানু- 
সদূশেন শীর্ষেণ দ্বাঝপি যুবা” পপ্রসাদয়ামি, 1৮ ইহার অর্থ 
এইরূপ “আপনারা উভয্ে সুণে প্রণাম করায়, মাপনাদের 
পরস্পরের শ্রাষ ধান্তনুক্ষ ও ক্ষেএের গ্ায় পরণ্পরের সহিত 
সলগ্ন হইয়াছে : আমি বেচারা আরকি করিব ? আমার 
এই করভজ।নুসধ* শার্ষ লইয়া আমি ও আপনাদের হজনকেই 
প্রসন্ন করি।” বেচারা বিদূষকের মন্তকে যে চুল ছিল না, 
তাহ! বুঝাইবার জন্য “করভজানু সদৃশ শীর্ষ” পদ ব্যবজগত 
হইয়াছে । করতজানুর অথ উদশিশুর জানু । মাথায় 
প্রচুর চুল ছিল বপিয়, অভিবাদন উপলক্ষে চারুদত্তের চুল 
বসঙ্থসেনার চুলে সংলগ্ন হইয়া উভয়কেই স্পশসৌভাগা 
প্রদান করিয়াছিল। বিদুন্নক খেচারার চুল ন' থাকায়, 
সে সৌভাগা সম্ভোগের আশা ছিল না: ভাহ। জ্ঞাপন 
করিয়া বিপ্র কেবজ' শিষ্টাচার রক্ষার্থ অভিবাদনে অগ্রসর 
হইয়াছিল। এই বিদ্ধ ভ্লরতবিরচিত প্রাচীন নাট্য- 
শান্ত্রারূসারে সক্ষিত। শকুস্তলের ধিদূসক সেরূপ সজ্জিত 
ছিলন বলিয়া বোধ হয় ন! : তিনি শিখা আকর্ষণের ভয়ে 
সরিসম্ভাষণে গমন করিতি ও ইতন্ততঃ করিতেন । কাকপদ- 
গীর্ষমস্তক শব এইরূপ ,মুচ্ছকটিকের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন 
করিতেছে । 

(২) “তৎকগং ( মৈত্রেয়ঃ ' চিরয়তে ?” এই উক্তিতে 
চারুদত্ত “চিরয়তি+ স্তলে “চিরয়তে”, প্রয়োগ করিয়াছেন । 
পরবর্তী কাবো এরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয় যায় না। 
হা ব্যাকরণসম্মত ভইলেও রীতিসম্মত নচে। ইহার 
কারণ কি? এখানে ছন্দানুরোধের দোহাই দিবার উপায় 
নাই। ইহা! গণ্াংশের কথ! | পুরাকালে সংস্কৃত ব্লচনায় খুলখ-. 
কের মে স্বাধীনতা ছিল, রচনারীতি দুটবন্ধ হইয়। উত্তরকালে 
সে শ্বাধ।নত৷ ক্রমশঃ বিলুপ্ত করিয়। দিয়াছিল। নুতরাং 
পরবর্তী যুগের নাট্যসাহিত্যে “চিরয়তি+পপদেরই প্রয়োগ 


প্রবাসী [২য় তাগ। 
দেখিতে পাওয়া যায়। “চিরয়ক্ঠে”* প্রাচীন রীতির পরিচয় 
বিজ্ঞাপক । 
(৩) "খল । ৯রিতনিরষ্ট! জাতদোঘঃ 


কণমিস মাং পরিলোন্তসে ধনেন ৮, ইতাদি। 

এই গ্লোকাদ্ধের “পরিলোত্ভসে” প কিরূপে নি্পন্ন 
হইল £ সমস্ত প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণদিগের মতে পুভ ধান পর- 
ন্মৈপদা। পরি উপসগ সোগেও পরশ্মৈপদী । কাহারও 
মতে লু ধাতু দিবাদি ও তুদাদি গণীয় ; কেহ কেহ ইাকে 
ভ্াদির মধোও স্থান দান করিয়াছেন। দিবাদি ও তুদাদি 
গণীয় ১ইলে, ল ধাতু হইতে লোভ অর্থাৎ “গুণ'" হয় না। 
পিঝাদিতে “লভ্যসি” ও তুদাদিতে "লুঁভপি"' হয়! ভুাদি 
হইলে “লোভপি' হইতে পারে ; কিন্তু “লোভসে" ভয় না । 
উদ্তরকালে রচিত সংস্কৃত সাগিত্যে লুভ ধাতুর আম্মুনেপুদের 
ব্যবহার দেগিতে পাওয়া ঘায় না। এখানে কবি ইচ্ছাবশতঃ 
পরস্ৈপদীয় ধাতুকে আম্মনেপদীয় করিয়৷ লইয়াছেন। * 
এই স্বাধীনতাও প্রাচীনত্বধিজ্ঞাপক। এইরূপ বিশেষত্ব 
মুচ্ছকটিকে এত অধিক যে তাহা উদ্ধত ও ব্যাথ্যা করিয়া 
পাঠকগণের ধৈর্য পরীক্ষা করা অনঙ্গত। জীবানন্দ 
বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সঞল স্থলের টীকা করেন নাই । 

(৪) “নমো বুদ্ধন্ত ।”'-_এই উক্তিতেও একটু বিশেষত্ব 
আছে। বৌদ্ধগণের পুরাতন শিলালিপিতে “নমো বৃদ্ধন্ত' 
ও “নমো বুদ্ধায়' এই উভয় পাঠই দেখিতে পাওয়া যায়। 
কিন্ত ফলকলিপির সময় নিরূপণ করিল দেখা যায়, “নমো 
বুদ্ধায়”' পাঠের পুব্বে “নমো বুদ্ধস্ত”' পাঠ প্রচলিত ছিল। 
ইহাও মৃচ্ছকটিকের প্রাচীনত্ব দুচনা করে । + 

শ্রীঅক্ষয়কুম।র মৈত্রেয়। 


চরণ । 


নিরমল নীল নভোজপে, 
কোটি কোটি গ্রহ বর্ণ দলে 


* এইরাপ একটি প্রাচান প্রয়োগ নিঝুশন্বা কুক উদ্ধত হইয়াে, 
“যথা "অসম্ভব" হেজমুগন্ত জন্ম, তথ।পি'রামে। লরপুতে মুগায়।* পরবর্তী 
| যুগে এরূপ প্রয়োগ জমে বিদুপ্ত হইয়া গির।ছিল। 
+ এই প্রবন্ধের তৃষ্ীয় অংশ “রচনাক।ন" আগামী সংখ্যা প্রকা- 
ঘিত হইবে। রহ 


২য় সংখ্যা | ] 


শবিকশিত, বিশ্বপল্ম মাঝে 
বাণী-চরণবুগল রাজে । 
স্থবিমল সুন্নিদ্ধ শিশিহর ০ 
নিশি তাহা ধোয়ায়ু সুধীরে, 
অরুণ অলক্ত লেখা দিয়া 
উষ] দেয় এতে রাছাইয়! : 
মধ্যাহ্ন আলোক আস্তরণ 
তারি তলে দেয় বিজ্বাইয়া : 
সন্ধা, আসি কণক অঞ্চলে 
স্বণরেণু লয় মুছাইয়। । 
তারি ভলে চির উাটিত 
প্রকৃতির চাক রঙ্গালয়, 
জগতের মহাকাবা যেথ। 
হইতেছে নিত। অভিনয় ; 
ছয় খত ধরিতেছে আসি 
একে একে দৃশ্পট নব ₹ 
শাতের কুহেলি থেরা দেশ, 
বসন্তের পুম্পিত বিভব, 
নিদাঘের ফল ভরা বন, 
অশ্রপ্ন,ত রাজ্য বরষার, 
শরতের শ্যাম গুহ হল, 
হেমগ্ুুর সোনার জাগার । 
সে ছুটি চল্লভ পদ থেরি, 
কি, তৰ ছন্দের নুপুর, 
অপরূপ গতি তালে তালে 
উলিতেছে কি ধ্বনি মধুর ! 
ল.লাময় চরণ ক্ষেপণে 

সপ্ত নূরে উঠিয়া শুভ্না, 
হদি-ম্বে বিচিত্র রাগিণী 
শ্লোকছ্ছলে করিছে রচনা ! 
সেই ছুটি চরণছ।য়ায় 
সঙ্গীতের অমর জগৎ, 
কবি, তব কর্পন৷ মাথায় 
শোতা পায় স্বপ্পলোকবহ! 


কমলা । 


[ মহ।রান্ত্রীয় সমাজচিত্র ] 


প্রবার্সী ণ৩ 


উপর নারায়ণ নামে এক সন্নামী বাস করিতেন। তাভার 
একমাত্র কন্ঠা কমলা পিতার পরম যত্ধে ও আদরে 'প্রতি- 
পালিত হহইতেছিল। শৈশ্বদশায়ই কমলার মাতৃবিয়োগ 
»য়। মায়ের অস্ফুট ম্মতি মাত্র কখনও কখনও তাহার 


. মনে উদয় হইত ; সন্নাসীও তাহার নিকট তাহার জননীর 
জীবনকাহিনী অনেকদিন প্রচ্ছন্ন রাখিয়াঁছিলেন । 


“কমলার শৈশবজীবনে বিশেষ কোনও ঘটনা ঘাটে নাই । 
গ্রতান্ ভোরে নিকটম্থ দেবমন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি, বাহ্ষণগাণের 
দেবস্থতিগন ও পুজারিগণের সন্োচ্চারণ শুনিয়া কমলার 
নিদ্রাভঙ্গ ভইত। বিহঙ্গকুজন শ্রবণ করিতেও কমলা ভাল 
বাসিত, কিন্তু 'এই সকল স্রতিগানই তাঙগার সমধিক প্রিয় 
ছিল। এই সকলের মর পরিগ্রচ কর্ষিবীর শক্তি তাহার 
না থাকিলেও শ্রবণমা্রেই ভাঙার জদয় ভক্তিরাঁন *পরিপ্স 
হইত । এক রুদ্ধা সম্ম্যাীর গুঙকন্তে নিমৃক্তা ছিলেন। 
কমলা তাহাকে পিতামহ্ভী বলিষাই জানিত । তাহারই 
নিদেশমত কমলা তাহার এহ সকল কাজে সাহাষ্য 
করিত। কমল পিতার জলপাত্র ভারয়া রাখিত, তাহার 
আহারার্৫থ কলার পাত বিদাত ও ভুলসীগাছে জল দিত । 
যে সকল শুদ্রকন্ঠাগণ বাড়ীর পাশে গরু ও ছাগল চরাইত, 
তাহাদিগকে কমলা বড়ই তাঁলবাধিত 1৯ তাহারাও আগ্রহ- 
সহকারে গ্রহকাধ্য কমলাব্ু সাহীদ্য করিত। কমলার 
জীবনে ইহাদিগের প্রভাব বড় কম হিল না। পার্বতী 
গ্রামসমূহে যে সকল ঘটনা ঘটিত, তাহার অতিরঞ্িত কির- 
রণ ইহাদিগেরই মুখে সে শুনিতে পাত, ইঠদিগেরই কণ্ঠা- 
বাত্ত। শুনিয়া তাহার বিশ্কৃত সংসারের জ্ঞান ল।ভ ৬হত্তঁ, 
ইহাদ্দিগের সহিত আলাপ করিয়া পে অনেক কুসংঙ্কারও 
জদয়ে পোষণ করিতে বাধ্য হ্ইয়াছিল। যেসী নায়া একটী 
শৃদ্রকগ্ঠাকে কমলা এরূপ প্রাণের সভিত ভালবাসিত মে, 
কখনও কখনও তাহাকে প্রাণের আবেগভরে আলিঙ্গন 
করিয়া ন্লান করিতেও ভপিয়া যাইত । পিতারই সংসর্গে" 
ভাহার দিনের বেণা ভাগ কাটিত। নারায়ণ নামে মার 


মালিক জেলার ফে অংশ অনুপম প্রারুতিকলৌনার্্- * ল্লানী ছিলেন না, শাস্্গ্ঞানেও তিনি বিশেষ পণ্ডিত 
সম্পন্ন পর্বতমালায় স্ুশোভিত,তাহারই সন্নিকটে, প্স্নিম্ীট * ছিলেন। কণ্মলা তাহার পার্থ বলিয়া ঠাহার পাগ্ডিত্যপূর্ণ 
পর্বতশ্রেণীর অনতিদূরে, পবিক্রা শিবগন্। নগরী । ইহার কথাবার্তা শুঙ্গিত। পিতৃগতপ্রাণা কমলা মাঝে মাঝে পিতার 
কিয়দটুরে অঞ্জিনীগড় নামক স্তনে একটা কুদ্র পাকাড়ের। পৃষ্ঠোপর আরোষ্টিণ করিয়। নগরস্ত বাজারেও যাইত। 


ণ8 


পবিস শীত ৮৮৭ 


এইরূপে প্ররুতির ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া কমলা সাঁতিশয় 
নিরীহা ও লঙ্জাশীলা হইয়া উঠিল। লোকের সম্ুবীন 
হইতে তাহার সাহসে কুলাইতন!, তাহাদের সমক্ষে সমানে 
মুখ ফুটিয়া কথ! কঠিতে পারিতনা ৷ 

প্রতি দশ বৎসর অন্তে এই পাহাড়ে অঞ্জিনী দেবীর 
(অঞ্জনা বা পবনাধিষ্টাত্রী দেবীর ) উংসব হইত। আজ 
সেই উৎসব। কমলার জীবনে ইহা! একটি অতীব অভি- 
নব ব্যাপার। উৎসবোপযোগী বেশভৃষ্ুয় ভূবিতা হইয়া 
আজ অতি প্রত্যয়ে বৃদ্ধা,'ও বিধবাগণের সফ্ভিব্যাহারে 
বালিকাগণ দেবার্চন।র জন্য পাহাড়োপরিস্থ মন্দিরে আসিয়া! 
উপস্থিত হইল। সরলপপ্রাণা কমলা মনে করিত মন্দিরটা 
তাহারই ; কাজেহ-আজিকার উৎসবব্যাপারে বিশেষ ভাবে 
যোগ দান করিবার জন্ঠ উৎকুষ্ট বস্্রালঙ্কারে সজ্জিত হুইয়? 
সে বাহির হইল; কিন্ত মন্দিরসমীপে এত জনসমাগম দেখিয়া 
স্তস্তিতা হইয়া 'শড়াইল । অভাাগতা বালিকারা“তুমি কেগা? 
তুমি নিশ্চয়ই সন্ন্যাসীর মেয়ে; নয়? তোমার বয়ম কত ? 
তোমার কেন এধনও বিবাহ হয় নাই গ! ৮ ইত্যাদি প্রশ্ন 
করিয়া কমলাকে ব্যতিবাস্ত করিয়া তুলিল। কাণীনান্ী 
একটী অপেক্ষাকৃত বয়স্থা, বালিকা তাহাকে উৎপীড়ন- 
কারিণী বাণিকাগণের হস্ত হইতে মুক্ত করিল এবং অন্ঠান্ত 
বিষয়েও তাগার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ক্ষণ- 
কালেল মধোই তাহার চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইল। 
অবশেষে কমলাকে সহরে সাইয়। তাহ!'র সহিত দেখা করিতে 
প্রতিশ্রুত করাইয়া কাশী বিধায় হইল। 

'কাণীর পিতার সহিত সন্গাসী ঠাকুরের পরিচয় ছিল। 
কমলা আসিয়া একদিন কাশীর সহিত সাক্ষাৎ করিল। 
কাশী কমলাকে একটা অত্যাপ্চর্্য অভিনব বস্ মনে 
করিয়৷ সাহঙ্কারে নগরের ত্রাক্মণপল্লীতে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া 
তাহাকে দেখাইতে লাগিল। গঙ্গী নায়ী একটা বালি- 
কার কিন্ত কাশীর এই কাজ মোটেই ভাল লাগিলনা। 
গঙ্গীর নিজের রূপগুণের জন্ত তত হাতি ছিলনা) কাজেই 
কাশীর -মুখে কমলার প্রশংসাবাদ শুনিয়৷ তাহার ঈর্ধানল 
প্রজলিত হইল। 
যেমন ধিধির পিখন, এই শাস্ত্রীরই পুত্র গণেশের সহিত 
কমলার বিবাহ হইল। বিবাহের পূর্বেই ভবিযার্থামি- 


প্রবাশী 


এই গঙ্গী কোনও শী্দ্রীর কন্তা। 


[২য় ভাগ। 


গৃহে কমলার কয়েকবার গতিবিধি হইয়াছিল; তাহার 


ভবিষ্/ শবশ্রু ঠাকুরাণীও অনেক সময়ে সঙ্্যাসীর গ্ৃ্ে 
আসিয়া কমলার অনবধানতা ও অজ্ঞতার জন্ত তাহাকে 
তিরস্কার করিতে ক্রুটি করেন নাই। কাঙ্গেই স্বামিগুহে 
কমলার যে গতি হইবে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস সে পূর্বেই 
পাইয়াছিল বলিতে হইব 

বিবাহান্তে কমলা শ্বশুরাঁলয়ে আসিল ;"তাহার স্বামী 
অধ্যয়নার্থ নিকটম্থ রামপুর নগরে চলিয়া গেল। কমলার 
্বশুরগৃহ প্রথম প্রথম ভালই বোধ হইতে লাগিল। গঙ্গী 
তাহাকে অবজ্ঞা ও ঘ্বণার চক্ষেই দেখিত সন্দেহ নাই; কিন্ত 
শ্বশুর শাশুড়ী উভয়েই তাহার প্রত্তি সদয় বাবহাঁর করি- 
তেন। শাস্ত্রী মহাশছ করতকটা কমলার পিতারই মত 
ছিলেন; তাহারই মত পুরাতন শাস্গ্রস্থাদি পাঠঞুরেতে 
ভাল বাসিতেন। কাজেই কমলা তাহার কাছে একটুকু 
বেশী ঘনাইতে চাখ্ত,_মদিও এপ করা সমাঞ্জের চক্ষে 
সম্পর্কবিরুদ্ধ কাজ । সামাজিক ব্যবহারানুসারে শ্বশুরকে তয় 
করিয়াই চলিতে হইবে, তিনি কদাচ ভালবাসার পাত্র হইতে 
পারেন না। শ্াঙ্ী মহাশয়ের পাঠের ঘরে অপর কেভ 
প্রবেশ করিতে সাহস না করিলেও সরলমতি কমলা নির্ভয়ে 
সেখানে যাইয়। সাহার পু'ণিপত্র গোছাইয়! বাখিত, কিবা 
তিনি যখন অধ্য়নে নিবিষ্টচিন্ত থাকিতেন, তখন নির্ণিমেষ 
লোঁচনে তাহার পানে তাকাউয়। থাকিত! শান্ী মহাশয়ের 
জানিতে বাকী রহিলনা' যে, ' কমল! তাহার পিতার নিকট 
কিছু কিছু পড়িতে অভ্যাস করিয়াছে এবং তিনি যে সকল 
গ্রন্থ পাঠ করিতেন তদভাস্তরস্থ বিষয়নকলের সহিতও 
কমলার কিছু পরিচয় হইয়াছে। 

পিতার আদরটুকু কমলা দিন দিন সবই অধিকার করিয়া! 
বসিবে, ইহা গঙ্গীর প্রাণে সহিবে কেন? “কমল! বড়ই 
নিল্লজ্জা ও পুরুষেষা, অপরের কাছে যে সে বিনয়নঅতা 
দেখায় তাহা ভাণ মাত্র। সে যে এত কাজ করে, শ্বশুরের 
সংসর্গে বিচরণ করিবার ও তাহার কাছে আমার বিরুদ্ধে সব 


, কথা লাগাইবার স্থুযোগ খোৌঁজাই তার উদ্দেস্তু”__.এই বলিয়া 


সে' পুনঃগুনঃ মায়ের নিকট অভিযোগ করিতে ল!গিল। 
প্রথম প্রথম গঙ্গীষ্ট কথায় তাহার মা আমল দিতেন না, 
বলিতেন, “আহা, বেচারার বাপ নাই, শ্বশুরের আদর ও 





স্বর্গায়৷ কুপাবাঈ সত্যনাথম, 


২ষ সংখ্যা । 
ভালবাস! যত পায় ততই 'ভাল” ; কিন্ত তিনি বড়ই সোজ। 
মানুষ ছিলেন, লোকের কথায় সহজেই পরিচালিত হইতেন 


এবং একবার বিচলিত্‌ হইলে কিঞ্চি কর্কশভাষাতেই মনো- 
ভাব ব্যক্ত করিতেন। পুনঃপুন$ গঙ্গীর মুখে কমলার নামে 
অভিযোগ গুনিয়া! তিনি এক দিন চুপে টুপে ভর্'সনার স্বরে" 
স্বামীকে বলিলেন যে, ইহাতে তাহার কন্ঠ গঙ্গীর সমূহ অপ- 
কার। তাহার প্রতি তীহার স্নেহ ও আদরের দিন দিন ক্রাস 
হইতেছে, তিনি তাহাকে বস্বালঙ্কার দানে ও তাহার বিবাত- 
বিষয়ে উদাসীন হইয়া পড়িতেছেন ; উজ্জ্বলকাস্তি কমলার 
পার্থে গঙ্গী এরূপ হীনপ্রভা হইয়া পড়িতেছে যে, প্রাতি- 
বেশিগণও তাহাকে উপেক্ষ। করিয়া কমলারই গুণের 
পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছেন ; কমলা তাহাকে যেরূপ পাইয়া! 
বসিষাছ্ে, তাহাদের ছেলেকেও যদি তদ্রপ বশীভূত কারয়া 
ফেলে, তবে পিতা মাতার প্রতি তাহার আর সেবপ প্রাণের 
টান থাকিবে কি? গ্রহিণীর এইরূপ বিষপ্রয়োগের ফল 
অচিরাৎ ফলিল। শান্ত্রীমহাশয় মনে মনে জানিতেন, কম- 
লার স্বভাবে কিছু বিশেষত্ব আছে, সে অপর সাধারণ বালিকা- 
গণের স্তায় নহে। তথাপি তিনি স্বীর কথা একেবারে 
উপেক্ষা করিতে পারিলেন না । পূর্বে তিনি কমলাঁকে মন্দির 
দর্শন করিতে যাইবার সময় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন 
এখন সেরূপ করিতে বিরত হইলেন। কখনও কখনও 
কমলা সোল্লাসে স্বশুরসমীপে দৌডিয়া গিয়। উপস্থিত হইলে 
তিনি কোনও কাজের ভার দিয়*তাহাঁকে দুরে অপসারিত 
করিয়া দিতেন ; আর বলিতেন যে, গুরুজনেরা যখন কাজে 
ব্যন্ত থকে, তখন বালিকাদের চুপ করিয়৷ থাকাই উচিত। 
হায়! কমলার সরল হৃদপের সহজ উচ্ছাস এইরূপে দিন 
দিন প্রতিহত হইতে লাগিল। . 

ভাগীররথী, হরিণী, ভীম। ও রুক্সা নামে চারিজন প্রতি- 
বেশিণীর সহিত কমলার বিশেষ সখ্য জন্মিল। কিন্ত 
তাহাদের সহিত আলাপ করিয়া সে যাহা জানিতে পাল্লিল 
তাহাতে তাহার প্রাণ শুকাইয়া গেল, সংসারের বিভী- 
ধিকাময় চিত্রই তাহার 'মানসচক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হইত্তে 
লাগিল। এক কথায় বলিতে গেলে, তাহান্াা* ভাাকে 
বুঝাই়া দিল যে, স্ত্রীলোকের জাই হুঁ শাগুড়ী ননদ ও 
স্বাধীর গঞ্জনা ও উপদ্রব উৎপীড়ন সঙ্গ করিতে । 
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রমাবাঈ নানী আর একটি ননদিনী নিজ স্বামী সম- 
ভিব্যাহাঁরে আসিয়া গঙ্গী ও মাতার সহিত যোগ দিল। 
কুষ্ধমকোমলা! কমলা সাতিশয় নির্দয়রূপে দলিত হইতে 
লাগিল। আহারের পুর্বে শ্বস্তারের হস্তমুখপ্রক্ষালন। জল 
প্রদান ও আহারের সময়ে শ্বশুরের সান্িধো উপবেশন এই 
সকল এখনও কমলার দৈনন্দিন কার্যের তালিকাভুক্ত ছিল। 


'কিন্তু রমাবাঈ যে দিন আসিল সেই দিন হইতে কমলার এই 


কাঞ্জও বদ্ধ হইল। একদিন অপরাহ্ধে বিচিত্র বেশভৃষায় 
সজ্জিতা 'ইয়৷ ভগিনীছয় কৌনও উতৎমব দর্শনে চলিল। 
কমলাকেও সঙ্গে লইয়। যাইবা কথা উঠিলে তাহারা বলিল 
যে, কমলা কাহাকেও জানেনা, কাজেই তাহারঞ্াইয়৷ কাজ 
নাই। কমল। কিন্তু নিজের গা হইর্ডে গহুনাগুলি খু্রিয়া 
দিল, গঙ্গী তাহাই পরিয়া চলিল। পরক্ষণেই কাশী 
আপিয়া, কিছু রুষ্টস্বরেই কমলাকে "বলিল, “কে তোমাকে 
মূর্খের মত নিজের গহনাগুলি গঙ্গীকে দিতে বলিয়াছিল? 
আমি তোমাকে উৎসবে লইয়৷ যাইবার জগ্তই আসিয়া- 
ছিলাম, কিন্ত এখন লইয়া যাই কি প্রকারে ?” কমলা বলিল, * 
“আমি ভাই কোথাও যাইতে চাইনা, শুধু তুমি আমার কাছে 
একটুকু থাক, ইহাই আম্মিঙ্গিই । আমার মনট! আজ বড়ই 
খারাপ বোধ হইতেছে। বাবারুস্রা্ে যাইতে বড়ই ইচ্ছা 
হইতেছে |», পরে কাশী ঝমলার শাশুড়ীর অনুমতি লইয়া 
নিজের গলা হইতে ছুই গর্সছ হাঁর খুলিয়া কমলা পরা- 
ইয়৷ তাহাকে উৎসবে লইয়া গেল। 
রমাবাঈর স্বামী তাহার কোনও সঙ্গতিপন্ন আত্মীয়ের "রে 
গণেশের বিবাহ দেওয়ার মনন করিয়াছিল। সেখানে গণে+ 
শের বিবাহ ন| হওয়াতেই সে জাতক্রোধ । প্লে কেবলই 
বলিত, এমন খ্যাতনামা লোকের এক মাত্র পুত্র গণেশ, 
তাহারকিনা বধূহইল কপদ্দকশূন্য ভিখারীয় মেয়ে | কমলার 
মায়ের জীবনবৃত্তাস্থ লোকের বিদিত ন! থাকায় সে কমলার 
জন্মসন্বন্ধেও সন্দেহাত্মক বাঁকা উচ্চারণ করিতে. ছাড়িতন! ' 
কমলা কিছু লেখা পড়া জানিত, ভাহা লইয়াই বা 
তাহার কত পরিধান চলিত। এই বিবাহ ভঙ্গ করিয়া 
স্থানান্তরে গণেশের বিবাহ দেওয়ার অভিমত প্রকাশ করি- 
তেও পাপিষ্ঠ উসম্ুচিত হইভনা। আজ উৎসবার্শনান্তে 


সকলে বাড়ী ফিরিয়া আদিলে রমাবাঈর স্বামী পরীর সহিত 


৭৬ 


এইরূপ কথাবার্তী কহিতেছিন শুনিয়। কমলা আর ধৈর্য্য 
ধরিতে পারিলনা। শ্বশ্তরের নিকট গিয়। তাহার পায়ে 
পড়িয়! বলিতে লাগিল, “কেন আপনি আমার সহিত আপ- 
নার পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন ? দিয়াছিলেন তো টাক! 
চাঠিয়াছিলেন না কেন? আপনি কি জানিতেন না যেআমি 
ভিধারীর মেয়ে ? এখন আমাকে এই সকল যন্ত্রণা ভূগিতে 
হইতেছে । কেহ আমাকে দোঁখতে পারে না। আমাকে 
বাবার নিকট পাঠাইয়! পিন।” শ্বশ্তর বলিলেন, “ছিঃ ! ওরূপ 
কথা বলিতে নাই। ' কে বালিল তুমি গরীব? তুমি এহ 
সকল কথা মনে স্থান দিওনা ! তোমার বাপ এরপ শাস্ত্জ্ঞ 
পণ্ডিত, তোমার কি এরূপ করা উচিত ? যাও, তোমার 
কাজ কর্খে তোমার "শাশুড়ী যাহাতে দন্তষ্ট ভন, তাই কর 
গে।/” কমলা ভাশিল, “আমার কষ্ট হইনি কি বুঝিবেন ? 
বাবাও হয়তো এইরূপ ফখাই বলিবেন।, পরে নিজের থরে 
গিয়া কাদিয়! বুক ভাসাইল। 

বিবাহের ঢুই বংসর পরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গণেশ 
রামপুর কালেক্টরীতে একটা চাকরী পাইল। তৎপরে 
বিদায় লইয়। গৃহে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতেছে এমন 
সময় একদিন রঙ্গালগে অভি-্ দর্শন করিতে গিয়া সঈ 
না়ী একট! ভয়ানকচরিত্রা কুলট! শ্্ীর ছাব ভাব দেখিয়া 
তাহার একটুকু চিত্তগাঞ্চল্য জন্সিল। এই স্্রীলোকটার 
অশেষ ক্ষমতা ছিল। সে দেশে যাবতীয় ঘটনার সংবাদ 
সংএ্ট করিবার জন্ত গুপ্চচর নিযুক্ত রাখিত। এমন কি 
চোর ডাকাতের অনুসন্ধান করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের 
ফর্মুচারিগণও তাহার পরামশ লইত্ত। যাহা হউক সন্বর 
বাড়ী চলিয়া আসাতে সঙ্ঈ হইতে গণেশের সমূহ কোনও 
অনিষ্ট হইল না। 

* গণেশ বাড়ী আসিলেও কমলার -অৃষ্টচক্র ফিরিল না। 
দিনব্যাপী কঠোর পরিশ্রম, তছপরি শাশুড়ী ননদের তাচ্ছিল্য 
ও নির্য্যাতন পুর্ববংই চলিতে লাগিল। প্রথমত; কমলা 
মনে করিয়াছিল, এরূপ আগ্রহের সহিত গৃহকার্ধ্যাদদি করিলে 
সে অবশ্তই তাহাদিগের মন পাইতে পারিবে) কিন্ত তাহায় 
সে আশা! পুর্ণ হইল না। তাহার শাশুড়ী ঝলিতেন, “কাজ 
করিতে করিতে গঙ্গীর পিঠ, ভাঙ্গিল। কমলার তাহার 
কাজের, ভার লাঘব কর! তো দুরের কথা, উহার নিজের 


প্রযাসী 


[২য় ভাগ। 


সেবার জন্য একজন লোক হইলে ভাল হয়। কাহারও 
জন্য তাহার মায়! মমতা নাই ।” রমাবাঈ বিত, "কমলাকে 
যেখাবার দেওয়া হয়, তাহা সে সব খায়না। এইরূপ 
করিয়া সেলোককে দেখাইতে চায় যে আমরাই তাহাকে 
উপবাসে রাখি ।” কমলা নীরবে এই সকল মিথ্য। রটনা 
শুনিত এবং নিজের মর্মু্গালায় নিক্েই জলিয়া মরিত | 
বাল্যকাল হইতেই তাহার অদুষ্টবাদে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। 
এই বিশ্বাসের বলেই সে ক্রমে ক্রমে এই সকল নিদারুণ 
অত্যাচার নীরবে সহ করিতে শিখিল। সে জানিত পাপের 
শান্তি ও পুণের পুরস্কার এই জন্মে না হউক, জন্মান্তরে 
হইবেই হুইবে। 

কমলা নিজের সুখ ছুঃখ লইয়াই বাস্ত ছিল না । এই 
অবস্থায়ও সবীগণের স্থথে সখ ও ছঃখে ছঃখ প্রকাশ ক্ুগিতে 
সে ত্রুটি করিত না। শিক্ষিতা ভাগীরীর উপর তাহার 
মৃর্ধ স্বামীর নিদারুণ অত্যাচার দ্রেখিয়া কমলা মন্ত্াত 
হইত। একদিন ভাগীরথী স্বামীর কোনও কথামত কাজ 
না করার তাহার স্বামী একটা বেশ্তাকে ঘরে লইয়া আসিল । 
ভাগীরথী ক্রোধভরে সধবার চিহ্ন হাতের বাল! ছুইগাছি 
ভাঙ্গিয়া গায়ের সমস্ত গহন! খুলিয়া রাখিয়] মায়ের নিকট 
চলিয়া গেল। তারমা পরক্ষণেই তাহাকে স্বামিগৃহে রাখিয়া 
যাইতে লইয়া আসিলেন। ভাগীরণী একান্থ অনিচ্ছাসন্বেও 
পুনরায় স্বামীর ঘরে প্রবেশ করিতে বাধা হইল। ইহার 
পর যে স্বামী ও শাশুড়ীর' উৎপীড়ন তাহাকে রোজ সম্থ- 
করিতে হইত, তাহা আর বিচিত্র কি ? 

হরিণী বড়খবের মেয়ে হইলেও শাশুড়ীর মন পাইবার 
জন্ চাকরাণীর মত খাটিত। হরিণীর স্বামী তাহাকে খুব 
ভালবাসিত। কোপনস্বভার! মায়ের হাত হইতে হরিণীকে 
রক্ষা করিবার কোনও চেষ্টা করিলে মা তাহাকেই আক্রমণ 
করিত। কাঁজেই বেচাঁরাঁকে ভয়ে ভয়ে প্রায়ই বাড়ী 
ছাঁড়িয়া পলাইতে হইত। 

কাশী ও কল্প উভয়েরই কিন্তু সুখের ঘর ছিল। উভয়েই 


' শ্বামিসোহাগিনী। শাশুড়ীননদের' অত্যাচারও কাহাকেই 


সহিতে হইঙ ন!। উৎপীড়িত সহচরীগণের নিকট ধাইয়া 


কিস্বা' তাহা দগকে নিজেদের ঘরে আনাইয়া নাস্বন! দিতে 


উভয়েই যথাসাধ্য চেষ্টা করিত। একদিন সীগণ সফলে 


২য় সংখ্যা ।] 


একধায়গায় সম্মিলিত হইলে কাণী প্রস্তাব করিল যে একদিন 
তাহার' সকলে মিলিয়! ভূত সাজিয়া হরিণীর শাগুড়ীকে ভয় 
দেখাইলে তাহার কিছু শিক্ষা হইউউপগারে। বলা বাছল্য 
ধর! পড়িবার ভয়ে কেহই এই উৎট কল্পনা কার্যে পরিণত 
করিতে মাহন করল না। 

কমলা শাশুড়ীর ঘরেই শয়ন করিত। 
কথাবার্তা কশ্ছিতে সে তত ওঁতস্ুকা প্রকাশ করিত না। 
কারণ তাগার মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল যে তাহার 
্থামীও অন্যান্ত সকলের স্তায় তাহাকে অবজ্ঞার চক্ষেই 
দেখিবেন ; সে নীচ ও গরীব, তাহাকে তাহার স্বামী ভাল 
বাসিবেন কেন ? 

গণেশ মাকে অনেক সময়ে বলতে শুনিয়াছে যে সন্নযাসীর 
কল্টা্বপিয়া কমলার হৃদয়ে লোকপমাজোচিত স্বা্তাবিক 
বস্ভিনিচয়ের স্ষত্তি হয় নাই, তাার আচার বাবহা'র অন্ভান্ 
ণালিকাগণের ন্যায় নে । তবে কি কমলা সত্য সভাই 
হাদয়-হীন ? কমলার মুখ দেখিলে মনে হয় তাহাতে যেন 
কোনও রূপ জদয়ের ভাব প্রকটিত হয় না, তাহার দৃষ্টিও 
ইদাসীন্টবাঞ্তক। এরূপ হওয়ার কারণ কি? গণেশ বিশেষ- 
্ূপে পর্যবেক্ষণ করিয়৷ বুঝিতে পারিল যে কমলার চরিত্রে 
স্বাভাবিক নিয়মের কোনও বৈলক্ষণা নাই, শুধু তাহার 
ভগিনীগণের দীর্বকালব্যাপী নিধ্যাতনের ফলেই তাহার 
মুখাবয়ব এরূপ বিসদৃশ ভাব ধারণ করিয়াছে । তাহার মা 
যে কন্যাগণের প্ররোচনায় অতি স্রজেই চাপিতা হইতেন 
একথা তার বেশ জানা ছিল। গণেশ স্পষ্টই দেখিতে 
পাইল বে, তাহার ভগনীগণ কমলাকে অনবরত খাটায়। 
তাহার! তাহার কাছে বলে যে কাজে দুঢ়তা শিক্ষা দেওয়ার 
জন্যই কমলাকে এত কাজ করিতে দেওয়া হয়। অপর 
লোকের কাছে বলে, তাহারা নিজেরাই সব করে, অজ্ঞাত- 
কুলশীলা ভিখারীর মেয়ে কমল! কাজ জানিলে তে৷ করিবে? 

অতঃপর একদিন কমলার জর হইল। অপরাহ্ণ বাটীবু 


পশ্চাদ্ভাগবত্তী একটা ভগ্রমন্দিরের অন্তরালে বপিয়! জানুদ্ধয়- 


প্রবাসী 


স্বামীর সহিত 
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দেখিল, যাহার মুখপানে ত।কাইতে সে এতদিন সাহস করে 
নাই, সেই স্বামীই তাহার কাছে দাড়াইয়া আছে। কমলা 
ভয়ে ও লক্গায় জড়সড় হইল। গণেশ পুনরায় বলিল, 
“পাগলামি করিও না, আমি তোমাকে খাইয়া ফেপিব না । 


. ভয় কি? দেশি তোমার কি অন্থুখ হইয়াছে ?” এই বপিয়া 


গণেশ অগ্রসর হইলে কমলা মুখ ফিরাইয়। বলিল, “তোমার 
আমাকে স্পর্শ করিতে নাঈ, আমার সঠিত কথা কহিতে 
নাই।” এই বলিয়াই কমল৷ পলায়নের উপক্রম করিল। 
গণেশ তাকে বাধা দিয়া বলিল “তে$মাকে এই সব কগ। 
কে শিখাইয়াছে ? বোকামি *করিওনা । যাও* বাড়ীর 
ভিতর শিয়া শরীরের বন্ত করগে। আমি আজ সারাট! 
দিন তোমাকে দেখিতে পাই নাই, তার্চু খু জিতে খু'জিতে 
এখানে আসিয়াছি |” গণেশের স্নেভপুর্ণ ক্রুথা “কয়টা শুনিয়া 
কমলার প্রাণে একটুকু ভরস! হইল ? খলিল, “আমি গরীব, 
কোথাও যাইব এমন স্থল আমার নাই, তাইত কেহ আমর 
খোজ করে না। তুমি আমাকে খ'ঁজিয়া বেড়াইাতেছ, তবু 
ভাল।” কথ! কয়টা বলিয়াই কমলা দরবিগপিতধারে অশ্রু 
মোচন করিতে লাগিল। গণেশ কমলার সাড়ীর অঞ্চল 
দ্বারা তাহার চোখ দুাইয়। বুল, “তুমি টাকার কি জান ? 
তোমার টাকায় আমার প্রয়োজন কি, ঃ*তোমারই জন্য বরং 
আমাকে তাহা অর্জন করিন্তত হইবে । বাও, কেহ ওরূপ 
কথা বলিলে তুমি দুঃখিত হুইও ন1।” এই বলিয়া গণেশ 
নদীর ধারে বেড়াইতে চপিয়া গেল। আজ কমলা তাহ 
প্রতি স্বামীর অগুরাগের কিছু পরিচয় পাইয়া এই জরে 
অবস্থায়ও অননুভূতপুর্ব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। 
কমলার জর ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইয়া তাগার চৈতন্য লোপ 
করিল। সংজ্ঞা লাভ করিয়া কমলা দেখিল, ভাহাকে 
কোনও অপরিচিত পর্বতময় স্তানে আনা হইয়াছে ; স্বামী ও ' 
শাশুড়ী ব্যতীত কাশীও তাহার সঙ্গে আছে । কাশী তাহাকে . 
বলিল, “তোমাকে ভূতাধিষ্ট মনে করিয়া এখানে ওঝার 
নিকট আনা হয়াছিল। পরে যাহা শুনিতে পাইলাম 


মধ্যে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া! কমলা (রাগের যন্ত্রণায় ছট্ফট্‌ , ভাহা"বলিতে* এখনও আমার প্রাণ কাপিতেছে। শুনিলাম 


করিতেছিল, এমন সময় গণেশ তথায় উপস্থিত হইয়া ক্ুহিল, 
“তোমার ফি কোনও অন্ুখ করিয়্ছ ? তুমি এখানে 


* তোমার বার্টিবার আশ। নাই। অমনি কালবিলম্ব না 


করিয়া বাবা* একজন চিকিৎসক সঙ্গে করিয়া আসিয়া 


বসিয়া, আছ কেন ?” কমলা ভীত চিত নয়নে চাহিয়া উপস্থিত্ক হইলামপ' তাই তোমার প্রাণ রক্ষ! হইয়াছে ।” 
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কমলা আরোগা লাভ করিলেও গণেশ অক্লান্তভাবে তাহার 
সেবা শুশাষা করিতে লাগিল । অন্ত সময় হইলে লোক- 
গঞ্জনার ভয়ে কমলা স্বামীকে কখনই এরূপ করিতে দিত না, 
কিন্ত এখন সে একান্ত নিঞ্পায় । গণেশও মাতা 'ও ৬গিনী- 
দের বাধ! কিছুতেই মানিল না। 

ছুধস্তল হিন্দুদিগের একটী অতি মনোরম তীর্ঘস্তান । 
প্রতি বংসর শিবগঙ্গা তে 'একদল যারী এখানে আপি । 
কমলা বখন প্ররুতিস্থ ভইতেছিল, তখন্ইী এই তীর্থবাত্রার 
সময় উপস্তিত হইল। গণেশ, কমলা, কাধ প্রতি 
কমণার সধীগণের অনেকে, এবার এই মাত্রিগণের সঙ্গ 
লইল। পগিমধো অগ্যান্ত স্থান দর্শন করিয়া 'প্রায় আটদিন 
পরে সকলে শু স্থলে উপস্থিত হইল। এই স্থানের 
প্রাকৃতিক শো! অনির্বচনীয়। বেগবতী গঙ্গাগোদাধরী 
একটা পাহাড়ের উপর হইতে প্রস্তত্রমম় গহ্বরে পতিত 
হইয়া অতীব মনোহর একটা জলপ্রপাতের শ্টি 
করিয়াছে; দেখিলে মনে হণ যেন নর্দীটী অকন্মাত ভুগতে 
বিলীন হইয়া গেল। জলরাশি 'একখণ বিস্তৃত প্রস্তরের 
উপর পতিত হইয়া প্রীত ফেনোদগীরণ করিতেছে, উৎ- 
পতিষু ছেনপুঞ্জ দূর হইতে..দেখিলে ধুনিত-কাপাস-ধবল 
তরল মেঘধগ বগিণ। প্রতীয়মান হয়। স্বভাবের সেবন্দর্যা 
সন্তোগ কৰিতে কমণা স্বভাবতই অন্তিমান্র বাগ্রতা প্রকাশ 
কবিত। আজ এই দু ধখিয়া কমলার পরদয়ে অতীত 
স্মৃতি জাগিয়। উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল পৃর্ষে 
যেন সে এই স্তান দেখিয়াছে ! ভাবিতে ভাবিশে কমলা 
আত্মভার! ইল । এই অবস্তায় ভাহার মনে ভইতে লাগিল 
ধেন কেনও লাবণাময়ী হীরকবলয়পরিহিত৷ রঘণী তাহার 
হস্ত ধারণ করিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন । এমন সময় হঠাৎ 
তাহার পদন্মলন হওয়াতে গহবরস্ত ঘোর গর্জনকারী সলিল- 
রাশির মধ্যে পন্তিত হইয়া! সে ভাসিয়! চলিল ; অমনি সেই 
রমণী চীংকারসহ কারে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন এবং সজারে 
আকর্ষণপূর্বক তাহাকে উত্তোলন করিলেন। এইরপ স্বপ্না- 
বিষ্ট অবস্থায় কমল! পিতার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া চহিয়? 
দেখিল, জনতার মধ্ো তাহার মৃত্তি মিলাইয়! গেল। তখনি * 
জনত। ভেদ করিয়া সে তাহার সন্ধানে ছুটিল। পিতার তো 
সন্ধান পাইল না, দেখিল জনতার দুরগ্রাস্তে ঘোর.অরণ্য- 


প্রবাসী 


[ ২য় ভাগ। 


মধ্যস্থ একটী দেবমন্দিরের সোপানোপত্রি আসিয়া! সে 
উপস্থিত হইয়াছে । যখন সে ভাবিল তাহার স্বামী ও 
শাশুড়ী এরপ স্থাশে+ঠাহাকে একাকিনী দেখিলে কি মনে 
করিবেন, তখন তাহার মনে বড়ই ভয় হইল; শরীর অবসন্ন 
হইমু! পড়াতে সে একেবারে বসিয়া পড়িল। ঠিক সেই 
সময়ে এক যুবক তাহার নিকট আগিয়। উপস্থিত হঈয়! 
বলিল, “তোমার পিতা৷ চলিয়া! গিয়াছেন, তাহার সহিত 
তোমার দেখা হইবে না। তিনিই তোমাকে যথাস্থানে 
রাখিয়া আসিতে আমাকে আদেশ করিয়াছেন। চল তোমাকে 
রাখিয়া আসি ।” কমল। দেখিল, যাহার চিকিৎসাগুণে সে 
রোগমুক্জ হটয়াছিল,এ সেই দুবাপুরুষ । কমলাকে কাশী ও 
তাঁভার সঙ্গিগণ যেখানে ছিল সেখানে রাখিয়া যুবক চলিয়। 
গেল। কমলা এই পটনার কথা কাঁহাকেও সাহস করিয়া 
বলিতে পারিল না। 

এই তীর্থপধাটন ব্যাপারের মধো কমলার প্ররুত স্বভাবের 
পরিচয় পাইতে গণেশের বিশ্যে শ্ুযৌগ হইল । গৃভের 
সেই বাধানাধি এপানে আর কিছুই ছিল ন!) গোপনে 
কমলার সহিত আলাপ করিবারও সে অনেক নুবিধা 
পাইল । সে দেখিল, অন্তান্ত বালিকাদিগের চেয়ে কমলা 
রূপবতী সভ্যা ভব্য। ও সুরুচিসম্পন্ন| ; তাহার জ্ঞানপিপাস। 
9 ধারণাশক্তিও খুব বলবততী। গণেশের নিজের মনেও 
ইৎরাজীশিক্ষার প্রভাব এই সময়ে বিশেষ প্রব্লই ছিল। 
তাই কমলাকে শিক্ষাদান করিতে তাহার বলবর্তী ইচ্ছা 
ভহল। £ 
ছধপ্তল ভইতে গৃহে ফিরিয়াই গণেশ সঙ্বল্লানুমায়ী কার্ষ্ে 
প্রবুস্ত হইপ । বল। বাহুলা ইঠাতে তাঁহাকে ভগিনীগণের, 
মাতার, এমন কি অবশেষে পিতারও বিরাগভাজন হইতে 
হইল। মাতার বিষধমুখ দেখিয়া গণেশ বড়ই মনে 
ব্যথা পাইল। লেখা পড়ায় কমলার বিনয় শিক্ষা হইবে, 
প্রাতঃকালে এক আধ ঘণ্টা লেখ। পড়া করিলে গৃহকর্মের ও 
বিশেষ হানি হইবে না, ইত্যাদি কথ! বলি! সে মাকে 


. অনেক প্রবোধ দিতে চে্টা করি । কিন্ত কিছুতেই কিছু 


হইল ন্া$ ছেলের আহারের সময়েও মা আর তাহার কাছে 
আসেন না। কষ্ট পাঠান্তে কোনও কাজ করিতে গেলেও 
ভাহাকে কিছুই করিতে দওয়া হয় না। একদিন অভাগিনী 


২য় সংখ্যা । ] 


ভোজনার্ধ রন্ধনগৃহে যাইয়া দেখিল তাহার জন্ত খাবার রাখা 
হয় নাই। “অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ক্ষুধায় কাতর হইয়। 
সে ফিরিয়া আসিল, তথাপি কাইীক্৯ নিকট মুখ ফুটিয়া 
খাবার চাহিতে তাহার সাহস. হইল না। সায়াহ্বে কুপ- 
সর্মীপে স্ৃদয়া রুল্ার সহিত সাক্ষাৎ হইলে এই সকল কথা, 
তাহাকে বলিতে বলিতে কমলা কীদিয়৷ ফেলিল। কল্মা 
দৌড়িয়! গিম্তা নিজেদের ঘর হইতে কিছু পিষ্টক আনিয়া 
সনিবন্ধে কমলাকে খাইতে অনুরোধ করিল। বাম্পরুদ্ধক। 
“কমলা অতিকষ্টে কিঞ্চিৎ গলাধঃকরণ করিল। কুল্সা তাহাকে 
বলিল রোজই যদি এইরূপ হয় তবে রোজই সে তাহাকে 
এইরূপে খাওয়াইবে। মাঁগা ! যে কমলা পিতৃগৃহে কখনও 
কোন অভাবের মুখ দেখে নাই তাহার এই কি শোচনীয় 
পরিণাম ? তাহাকে অনাহারে পর্যন্ত থাকিতে হইল ? 
তাহার পিতা ত তাঞছার কোন তত্ব লয়েনন।। কন্তা এক- 
বার সম্প্রদান করিলে হিন্দু পিতা মাতা এইরূপেই তাহাকে 
চিরতরে বজ্জন করেন। 

কমল। পরে চাকরাণীর মুখে শুনিতে পাইল যে পুরুষ- 
দিগের আহারের ঘরে তাহার পাত হইয়াছিল ! সে স্বামীর 
নিকট সব নিবেদন করিয়া বলিল, তাহার আর লেখাপড়! 
শিখিয়৷ কাজ নাই। গণেশ কিন্তু কিছুতেই ছাড়িবার পাত্র 
নহে। এত বাধা বিশ্ল সন্ত্বেও সে কমলার শিক্ষাকার্যা 
হইতে বিরত হইল না। 

রমাবাঈর স্বামীই পরিরারেবু মন্ত্রী। স্ত্রীর প্রতি যে 
গণেশের এইরূপ ভাব হইবে একণ। ত সে পূর্বেই সকলকে 
বলিয়াছিল। এখন সে-ই গণেশের মতিগতি ফিরাইবার 
উপায় উদ্ভাবন কঁরল। সে নলিল, “তোমরা গণেশের 
কার্যে বাধা না দিয় সে যাহা৷ করিতে চায় তাহাই করিতে 
দাও, কমলার প্রতি তোমাদের বিদ্বেষভাব গোপন করিয়া 
চল। একটা মানুষের স্ত্রীর প্রতি আসক্তি নষ্ট করিবার তো 
কতই উপায় আছে। আমি দেখিতেছি গণেশ বেশ 
আমোদশ্রিয়, উহাকে মন্দিরাদি দর্শন ও উৎসবাদিতে যোঁগ- 
দান করাইতে হইবে।” , 

কমলার ছরদৃষ্টক্রমে এই সময়ে সঈ আপিয়] বিবগঙ্গায়” 
উপস্থিত হইল। তাহার সহিত রমান্ঈর স্বামীর পরিচয় 


প্রবাসী 


9৪) 


আলাপ করাইয়া! দিল-এবং সঈকে কমলাঁর সহিত সাক্ষাং 
করিতেও অনুরোধ করিল। গঙ্গীপ বিবাহোৎসব উপলক্ষে 
সঙ্গী কমলার সহিত দেখ। করিতে আসিল। কমলা 
তাহাকে দেখিয়৷ চিনিতে পারিল ন|, মনে করিল অভ্যাগতা৷ 
কোনও রমণী হইবে। কিন্তু সঈঈ গণেশের সন্ধান জিজ্ঞাসা 
করিলে কমল! ভাবিল, “আমার স্বামীকে দিয়া এই স্ত্রীলো- 
ক্ষটার কি প্রয়োজন ?”" একবার কমলা সঈর দিকে তাকা- 
ইয়া দেখিল যেন সাক্ষাৎ পাপের মুগ্তি সম্মুখে দীড়াইয়! 
আছে। ,তাহার মনে হইতে ল্লাগিল যেন পাপায়সীর দশনে- 
ও চিত্ত কলুষিত হয়। তাই সে প্রশ্নান্তরের, অপেক্ষা 
না করিয়া দণার সহিত সেখান হইতে প্রস্থান করিল। 
চতুরা সর কমলার মনের ভাব বুঝি বাধি*রিহিল না। 
এই ঘটনা হইতেই কমলার সর্বনাশের শুঁপাত হইগী। 
কমলার এত গব্ন এত আম্পদ্ধীর প্রতিশোধ কি সঈ না 
লইয়৷ ছাড়িতে পাবে? 

গণেশ অল্পে অরে কমলার সংসর্গথ পরিতাগ করিতে 
লাগিল। কমলাকে পড়াইতে আর সে আসে ণা, নান৷ 
কথার ছলনায় কমলাঁকে ভুলাইয়। রাখে। তার পর যখন 
দেখিল কমলাকে আর ভূল।ইয়৷ রাখা যায় না, তখন তাঁহার 
কাছেই বাওয়া বদ্ধ করিল। রমাবাঈস্জ স্বামীর চক্রান্তেই যে 
গণেশ সঈর কুহকে ভূলিষাছে, ধীমলাও ক্রমে ক্রমে তাহ! 
জানিতে “পারিল। কমলারু অবস্থাবিপধ্যয় দেখিয়া*তাহার 
শাশুড়ী ননদেরা সকলেই মনে মনে খুসী। গণেণুশর 
এখন যত্ব আদর দেখে কে? ইহাতে কমলাও সুঞ্পী। 
তাহাকে পড়াইবার জন্তইতো তাহার স্বামীকে তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে কত লাঞ্ুনা তঠোগ করিতে হইয়া।ছল; তাঙ্কতো৷ উভয়ে 
প্রাণে প্রাণে বাধ। পড়িয়াছিল। অকম্মাং সে বন্ধন ছিন্ন 
হইয়! গেল, তাইতো কমলার দুঃখ । তাহার প্রাণে ভাল 
বাসার আগুণ জালিয়া কেন তাহার স্বামী তাহাকে পরি- 
ত্যাগ করিলেন ? গণেশের চরিত্র বুঝিয়া উঠ! ভার। অশেষ 
সদ্গুণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার চরিত্রে অনেক দোষও ছিল; 
সে*্মলস ৭ু স্বার্থপর, কমলাকে সে উপভোগের সামন্ত 
মাত্র বলিয়াইি জানিত। কিন্তু কমলা তো তাহার চরিত্রে 
ক্চোনও দেশষ দেখিতে পাইত না। কমল! উদারঙ্গদয়া, 


ছিন্ু। সে সুযোগ বুঝিয়া একদিন গণেশের সহিত তাহার তাহঠর চরিব্রেপ্ধার্ণের লেশম্পর্শ, ছিল না। সে সকলেরই 


৮০ 


চরিত্রে গুণের . ভাগই দেবিত। সে মনে করিত তাহার 
যেমন স্বামী জুটিয়াছে, অপরের ভাগ্যে তেমন ঘটেন!। 
তাহার এমন স্বামীকে পাচভূতে মিলিয়া নষ্ট করিল। 
তাহার এই দ্ঃখ রাখিবার স্থান কোথায়? কমলা! স্বামীর 
মন ফিরিয়া পাইবার জন্য দেবদেবীর মন্দিরে যাইয়া মাথা 
কুটিতে লাগিল। 

এই সময় পিতার গীড়ার সংবাদ শুনিয়া কমল! উভয় সঙ্কটে 
পড়িল। গথেশকে এই অবস্থায় সঈর হাতে ঈপিয়া যাইতে- 
ও তাহার মন সরে না, অসম্গুয় পিতারই না সেবাগুসশ্ষা সে 
না করিলে আর কে করিবে। কমলা কিংকর্তবাবিমূট়া 
হইয়! কীদিয়! বক ভাঁসাইল। শেষে পিতারই নিকট যাইতে 
তইল। « [ ক্রমশঃ । 


বিবিধ প্রসঙ্গ ॥ 


্লীযক বাবু জ্ঞানেন্রমোহন দাস “প্রবাসীসতে 
প্রবামী বাঙ্গালীখণের যে বৃত্তান্ত লিখিতেছেন, তজ্জন্য 
তাহাকে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে । কিন্তু বিষয়টি 
এরূপ, যে প্রস্থুত পরিশ্রম করিলেও এই নুত্তান্তে অনেক 
অসম্পুণতা ও ভ্রম থাকিবার, সম্ভাবনা । যি “প্রবাসী”র 
পাঠকগণ এই সকল কট নিদ্দেশ করিয়া বস্তান্থটিকে নিভূ'ল 
ও সম্প্‌ণ করিবার পক্ষে আমদের সাহায্য করেন, তাহা 
ইইলে.আমরা চিরক্কতজ্ঞতাপাশে বন্ধ থাকিব। 


রা, দস 


'ঈাট সপ্তম এডোয়ার্ডের ভিডিও উপলক্ষে আমরা 
বর্তমান সংখায় তাহার একটি নানাবর্ণে রঞজিত চিত্রদিলাম। 
আগামী সংখ্যায় মহারাণী আলেকজান্রার এই প্রকার এক 
খানি ছবি দেওয়া যাইবে । আমর! যতদূর জানি, বাঙ্গাল 
মাদিকপত্রে এইরূপ ছবি এই প্রথম প্রকাশিত হইল। 
রাজা রবিবর্ধার মত শ্রেষ্ঠ দেনীয় চিত্রকরের প্রকাশিত ও 
অপ্রকাশিত চিত্রও বাঙ্গালা মাসিকপত্রে আমর প্রথম 
মুদ্রিত করিয়াছি । গতবৎমর তাহার ছয় খানি অপ্রকাশিত 
ছবি আমরা মুদ্রিত করিয়াছিলাম। বর্তমান বৎসরেও , 


প্রবাসী 


[ ২য় ভাগ। 


মু্রিত করিব। অন্তান্ত উৎকৃষ্ট ছবি ছাপিবারও আয়োজন 
করা যাইতেছে । 


এ? ৯ 
& সি 


এবৎসর এলাহাবাদ.- বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ইণ্টারমীডিয়েট 
অর্থাৎ এফ. এ পরীক্ষায় ৪০ জন বাঙ্গালী ছাত্র উত্তীর্ণ হই- 
য়াছে। গতবৎসর ৩০ জন হইয়াছিল।' বি. এ. পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ বাঙ্গালী ছাত্রের সংখ্যা ২১ এবং ছাক্ষীর ১; মোট 
২২। গতবতমর ছিল ২৪। এবৎসর ৪ জন বি..এম্‌ 
সির. মধ্য একজন বাঙ্গালী । বাঙ্গালী এম. এর সংখা! 
ইংরাজী সাহিত্যে ২জন এবং সংস্কৃতে ১জন। তত্িন্ন 
রসায়নে এক জন বাঙ্গালী প্রথম ডি. এসসি ও একজন 
দ্বিতীয় ডি. এস্নি. পাশ করিয়াছেন। 

বঙ্গদেশে যেমন তরুদত্তের নাম শিক্ষিতব্যক্তি গাত্রেরই 
সুপরিচিত, দক্ষিণভারতে কৃপাবাঈ সত্যনাথমের নাম তেমনি 
প্রসিদ্ধ। কপাবাঈ মান্দ্রীজের প্রেসিডেন্দী কলেজের অধাঁ- 
পক মি: সতানাথমের পত্ী ছিলেন। ৩২ বৎমর বয়সে 
তাহার মৃত্যু হয়। তিনি হরিপন্ত এবং রাধাবাঈয়ের ত্রয়োদশ 
সন্তান। হরিপন্ত এবং রাধাবাঈ বোম্বাই প্রেপিডেন্দীতে 
সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণত্ব ত্যাগ করিয়! খুষ্টধর্ম অবলম্বন করেন। 
“মগ্ুণা” নামক স্বরচিত উপস্টামে কুপাবাঈ পিতৃগৃতের 
এবং নিজ জীবনের একটি সুন্দর চিত্র অক্ষিত করিয়াছেন। 
“কমলা” তাহার অন্তর, উপন্তাস। উত্য় উপন্যানই ইং- 
রাজীতে লিখিত । আমরা “কনলা”র আখ্যানবস্ত এবং স্বর্গীয় 
কপাবাঈর চিত্র পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি। অনেক 
স্থযোগা ইংরাজ সমালোচক কৃপাবাঈর ইংরাজী রচনার 
ভূয়সী প্রশংসা করিয়ছেন। তিনি প্রাকৃতিক লৌন্দর্য 
বর্ণনায় সিন্ধহস্ত ছিলেন। তুল্লিখিত উপন্তাসদ্বয় মান্দ্রাজের 
শ্রীনিবাস বরদাচারী এবং কোম্পানীর দোকানে পাওয়া যায়। 

এন 

“আমরা নান। কারণে নিয়মিতরূপে গ্রন্থ সমালোচন। 

করিতে পারি না। স্তরাং গরস্থকারগণ আমাদিগকে পুস্তক 


তাহার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত « অনেক ছবি “ুপ্রবাসীপতে  *না পৃঠাইলে বাধিত হইব। 


পাশাপাশি 





সি 





| এলাহাবাদধ । 
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ণ 


মহারাণী আ. 


1] 


প্র 


প্রবালী 


দ্বিতীয় ভাগ। 


এঁতিহামিক যৎকিঞ্চিৎ। 
স্চ্ছকটিকম.। 
(গ) রচনাকাল। 

হুম ক্ষকটিক বৌদ্ধযুগের নাটট্গ্রন্থ। তজ্ন্য কেহ কেহ 
বলেন,-ইহা নিতান্ত আধুনিক। বোদ্ধবুগের ইতিহাস 
স্মরণ করিয়া! মৃচ্ছকটিক পাঠে প্রবৃত্ত হইলে, একপ সিদ্ধান্তের 
পক্ষ সমর্থন কর! বায় ন1। 

সচরাচর প্রচলিত ইতিহাসে যাহা! ভারতীয় বৌদ্ধুগ 
নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে, তাহার প্রত নাম-_শাক্য- 
যুগ। শাক্যমিংহের আবির্ভাবের পূর্বেও ভারতীয় দার্শনিক- 
দলের নিকট বৌদ্ধমত একেবারে অপরিজ্ঞাত ছিল না। 
শাক্যসিংহ সেই মত অবলম্বন করিয়া ধর্মপ্রচার করায়,শীক্য- 
শিষ্যগণ তাহাকে নান লতাপল্লবে নুসঙ্জিত করিয়া তুপিয়া- 
ছিলেন। এই শাক্যযুগ দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে আধিপত্য 
রক্ষা করিতে সক্ষম হয় নাই। যখন আধিপত্য ছিল, তথ- 
নও সকল প্রদেশে সকল সময়ে সমান আধিপত্য বর্তমান 
থাকার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শাক্যমত হুষ্টাবি- 
ভাবের পঞ্চশত বৎসর পূর্বে প্রবর্তিত হইয়া, থৃষ্টোত্তর দশম 
শতাব্বীর পর ক্রমে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। খ্ুষ্টাবির্ভা- 
বের পূর্বববন্ত! পঞ্চশত বৎসর শাক্যমতের “অভ্যুদয়কালষ্, 


ঘষ্টাবির্ভাবের পরবর্তী প্রথম পঞ্চশত বৎসর “শাক্যশৈব- , 


সংঘর্কাল,* এবং খৃষ্টোতর ষষ্ঠ হইতে দশম শতাকী * 
পর্যন্ত পঞ্চশত বৎমর “তিরোভাবকাল” বলিয়! 'পাত্বগণিত 
হইতে পারে। এই ত্রিধা বিভক্ত শার্কাধুগের সকল কালেই 


আধাঢ়, ১৩০৯। 


ওয় সংখ্যা। 


বৈদিকমত অল্লাধিক মাত্রায় বর্তমান ছিল। অন্যুদয়কালে 
তাহা কিয়দ্দিবসের জন্ত শ্রীনবল ভইলেও,*সংঘর্ষকালে 
আবার প্রবল হইয়া উঠিয়া, তিরোভাবকালে ক্বৌদ্ধনিরসন 
সথসম্পন্ন করিয়াছিল। বৈদিকমত পুরান কর্মকাণ্ড সুদৃঢ় 
করিবার জন্থ, শাক্ত বৈষ্ণব শৈব সৌর গাণপত্যাদি নানা 
উপাসনাপ্রণালীর উদ্ভাবন করিয়া, বৌন্ধনিরসনে অগ্রসর হই- 
যাছিল। এই সকল মত শাক্যসিংহের আবির্ভাবের পুর্ব্ব হই- 
তেইবর্তমান ছিল) সংঘর্ষকালে ক্রমে দিগ্দিগন্তে ব্যাপ্ত হইয়। 
পড়িয়াছিল। বোদ্ধগ্রস্থেই ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত পুরাতন ছর্ীদিক মতঃবিধবস্ত কিয়! নবো- 
খিত শাকামত বে সহজে জলে স্থলেঞ্পরিব্যপ্ত হইয়া পড়িবে, 
ইহা সেকালের লোকের ধারণা ছিল না। অ্যুদ্য়েকালে 
শাকামত তজ্জন্ত কোন প্রবল বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। তৃখন 
সাম্রাজ্য বলিতে মগধ, রাজধানী বলিতে পাটলিপুত্র এবং 
ধর্শ বলিতে শাক্যমত সহজেই সুপরিচিত হইয়া! উঠিয়াছিল।, 
পুরাতন কীকট দেশ তাহার ক্ষুদ্র সীম! অতিক্রম করিয়া 
পরাক্রান্ত মগধ সামাজ্যে পরিণত হইবার সম-সময়ে, নবো- 
খিত শাক্যমতও দিগ্দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে । তৎ- 
হুত্রে নিরক্ষর জনসমাজ এক অজ্ঞাতপূর্ব মহাপরিভ্রাণ লাভ 
করিয়াছিল। কর্মকাণ্ডের শাপন, ব্রাহ্মণের বিধিনিষেধের 
শাসন, জাতিধর্গেয্ধ শাসন, পুরাতন সকল শাসন শিথিল 
করিয়া শাক্যমত যখন নরনারীকে ডাকিয়। কহিল,_- 
* “অজ্ঞ ! কলেধ ধন্মসঞ্চঅং 
শঙ্গন্মধ নিঅপোটং নিচ্চং জগেগধ ঝাণপড়হেণ। 
বিশমা ইন্দিন্াচোলা হলস্তি চিল-নঞ্চিদং ধন্মং ॥” 


৮২ 


তখন জনসাধারণ সেই চিরপরিচিত কধোপকথনের ভাষায় 


জাগরিত হইয়! উঠিল;__বুঝিল, *বিষম ইন্্রিয়চৌর চিরসঞ্চিত 
ধর্মকে হরণ করিতেছে !” 
সম্মান লাভ করিয়া সাহিত্যে আসন প্রাপ্ত হইল;-বেদাধ্যয়ন- 
বঞ্চিত নিরক্ষর তুচ্ছ লোকের! সহসা নৃতন মর্যাদা অধিকার 
করিল; লোৌকসমাজে শাকামত সহজেই জয়যুক্ত হইয়া গেল। 
তখন বৈদিকমতানুরক্ত ধনাঢা লোকেও চৈতাবিহারাদি সং 
স্থাপনকে পুণ্যকার্ধা বলিয়া গণনা করিতে, শিক্ষালাভ করি- 
লেন। জনসমাজ এষ্টন্ধূপে শক্যমতে আকুষ্ট হইতেছে বলিয়া, 
তীর্ঘিকগগ শাকামতের গতিরোধকামনায় প্রতিবাদ করিতে 
দণ্ডায়মান হইয়াও, শাক্যমতের গতিরোধসাধনে সক্ষম হই- 
লেন না । ” বৌদ্ধ প্রবল প্লাবন চিরপরিচিত লোকা চার 
ভামাইয়৷ লইয়া নিরস্তর শক্তিশালী হইয়৷ উঠিতে লাগিল। 
কাশ্মীর, কান্যকুজ? উজ্জয়িনী ও গৌড়াদিজনপদ্দ মগধ 
সাম়াজা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয় স্বতন্ত্র অবলম্ধন করিবার 
সময়, বৌদ্ধধর্মের এই প্রবল প্লাবন বাধ! প্রাপ্ত হইল ;-_- 
. শাকাযশৈবসংঘর্ষয সেই বাধা উপস্থিত করিয়া, কখন দার্শ- 
নিক তর্কে, কথন ক্রিয়াকাণ্ডের আড়ম্বরে, জনসাধারণকে 
ধীরে ধীরে আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। অল্রাদয়কালে 
যাহা সাধিত হয় নাই, সংঘর্ষকালে তাহার সূত্রপাত হইয়া, 
তিরোভাবকালে বৌদ্ধনিরসন নুসম্পন্ন করিয়া দিল। খুষ্টো- 
ত্র পঞ্চম শতাকী হইতে ইহা, সর্বত্র দৃষ্টিপথে পতিত হইতে 
লাগিল। বৌদ্ধবিহার ক্রমে পরিত্যক্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে 
লাগিল ; তাহার পার্বে শৈবমন্দির সমুগত চূড়ায় আকাশে 
, মন্তকোন্তোলন করিতে লাগিল । মহাচীন সামাজ্যের শ্রমণ- 
গণ ভারতবঘমণে উপনীত হইয়া সকল প্রদেশেই ইহা সুপ্পষ্ট 
লক্ষ্য করিতে লাগিলেন কাশ্মীরে ইহা বহু পূর্বেই সুব্যক্ত 
হইয়াছিল। কণিফরাজবংশের কৃপায়, অল্পদবসের জন্ত 
শাক্যমত পুনরায় উৎসাহ প্রাপ্ত হইলেও, তাহা পুর্ববৎ শক্তি- 
লাভে সক্ষম হইল না । অভ্যুদয়কালে মগধ ও পাটলিপুত্রের 
যে গৌরব সংস্থাপিত হইয়াছিল, সংঘর্ষকালে তাহা ক্রমশঃ 
তিরোহিত হইয়৷ _ক।শ্মীর, উজ্জয়িনী, কান্তকুন্ম ও গৌড়োদি, 
জনপদের গৌরববর্ধনে অগ্রসর হইতে লাগিল ? 
মৃচ্ছকটিক ইহার কোন্‌ সময়ের গ্রন্থ? সে বিচারে প্রবৃত্ত 
হইবার পুর্বে কবিজীবনী সংকলন কর্লীর চেষ্টা করা 


প্রবাসী 
কর্ব্য। 


কথোপকথনের ভাষা নূতন. 


[ ২য় ভাগ । 


কবি বনী: রচনার কালনির্দেশের প্রধান 
সহায়। কিন্তু হূর্ভাগ্যক্রমে যৃচ্ছকটিকের কবির জীবন- 
কাহিনী সংকলন করিবার সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না। 
সত্রধার যে সংক্ষিপ্ত কবিপরিচয় প্রদান করিয়া গিচাছেন, 
তাহা এইরূপ-_ 

“এতৎ কবিঃ কিল-_- 
“দবিরদেন্্রগতিশ্টকোরনেত্রঃ পরিপূর্ণে্ুমুখঃ সুবিগ্রহস্চ। 
দ্বিভমুখ্যতমঃ কবির্বভূব প্রথিত শূত্রক ইত্যগাধসত্বঃ'॥ 
অপিচ-_ 
প্ধগ্েদং সামবেদং গণিতমথ কলাং বৈশিকীং হস্তিশিক্ষাং 

জ্ঞাত্ব! শর্বপ্রসাঁদাৎ ব্পগততিমিরে চক্ষু্ী চোপলল্য ৷ 

রাজানং বীক্ষ্য পুত্রং পরমসমুদয়েনাশ্বমেধেন চেষ্ট? 

লব্ষা! চায়ুঃ শতাব্ং দশদিনসহিতং শৃদ্রকোখগ্নিং প্রবষ্টঃ ॥ 

অপিচ-- 
“সমরব্যসনী প্রমাদশৃন্তঃ ককুদং বেদাবিদাং তপোধনম্চ। 
পরবারণবান্ুযুদধলুন্ধঃ ক্ষিতিপালঃ কিল শুদ্রকো! বভূব 1৮ 
স্যত্রধারোক্ত সংক্ষিপ্ত কবিপরিচয়বিজ্ঞাপক কবিতাত্রয় 

পাঠ'করিয়া এই পধ্যন্ত জানিতে পার! যায়,--(১) কবির 


- নাম শৃদ্রঙ্ক, ২) তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয়, (৩) পদগৌরবে 


বাজা, (৪) ধর্ম্ববিশ্বাসে শৈব, (৫) বাহুবিক্রমে সমরকুশল, 
(৬) বেদবেদাঙ্গে সুশিক্ষিত, (৭) চরিত্রবলে সমুন্নত, (৮) যাগ- 
যক্ঞে স্ুদীক্ষিত, (৯) অঙ্গসৌষ্ঠরে সুবিখ্যাত, এবং (১০) দীর্থা- 
যু ভোগ করিয়া যথাকালে স্বর্গারঢ়। এ সমস্তই কিন্তু সত্র- 
ধারের শোনা কথা )-_রচা কথা হইলে হইতে পারে। 
“ক্ষিতিপালঃ কিল শূদ্রকো বভৃব”-_এই বর্ণনীপ্রণালী শোনা 
কথারই পক্ষ সমর্থন করে। ইহাতে কালনির্ণয়ের আভাস 
প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহ। কবিরচিত মনে করিয়া কেহ 
কেহ নিতান্ত অসঙ্গতির অবতারণ! করিয়া থাকেন। কবি 
নিজের স্বর্গারোহণব্যাপার লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব বলিয়া! এই 
শ্রেণীর সমালোচকগণ মনে করেন,- হৃচ্ছকটিকের কবি নাম- 
গোপন করিয়া শৃত্রকনামক কল্পিত পরিচয় প্রদান করিয়া 


* গিয়াছেন। এরূপ অনুমান ভিত্তিহীন বলিয়াই বোধ 


হয়। “ কারণ, এই কবিপরিচয় আদৌ কবিলেখনী গ্রহুত 
বৃলিয়া মনে হয় না। ইহা হুত্রধারের রচা কথা বলিয়াই 


ওয় সংখ্যা । ] 


গ্রহণ 1 করিতে ইচ্ছা হয়। 
চয়। তাহা এইকূপ-_ 


“অবস্তিপূ্ত্যাং দ্িজ সার্থবীহো 
যুবা দরিঙঃ কিল চাঁকিদত্তঃ। 
গুণানুরঞ্জা গণিকা চ যন্ত 
রাতের বসস্তসেনা ॥ 
““তয়োরিদং সংস্কুরতোৎসবাশ্রয়ং 
নয়প্রচারং ব্যবহারছুষ্টতাং। 
খলস্বভাবং ভব্তিব্যতাং তথা 
চকার সর্ব কিল শূদ্রকো নৃপঃ ॥৮ 
ইহার সহিত মুচ্ছকটিকের অন্তান্ট কবিতার রচনা-সাম- 
শ্ত থাকিলেও, কবিপরিচয়বিজ্ঞাপক কবিতাত্রয়ের রচনা- 
সামগ্তস্তলক্ষিত হয় না। কবি আত্মপরিচয় গোপন করি- 
বার জন্ত স্বয়ং এরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকিলে, ইহা 
অপেক্ষা অনেক সরল কৌশল অবলম্বন করিতে পারি- 
তেন। শূদ্রকের নামোল্লেখ করিয়া সেই নামে পরিচিত 
হইতে ইচ্ছা করিলে, স্বর্গারোহণের কথ! লিপিবদ্ধ করিয়া 
অসঙ্গতির অবতারণ করিতেন না । যাহা হউক, কবিপবিচয় 
যখন গ্রন্থরচনার কালনিদ্দেশের সহায়তাসাধনে অক্ষম, তখন 
ইহার সমালোচনায় কালক্ষয় কর! অনাবশ্থাক 1 
মুস্থকটিক প্রকরণ বলিয়!, ইহার আস্ঘস্ত সমস্ত কথাই কবি- 
কল্পিত ; সুতরাং পালকের নামও কবিকল্লিত। এরূপ অব- 
স্থায় গ্রস্থরচনার কালনির্ণয়ে অগ্যান্ত*বিষয়ের আলোচনা করাই 
কর্তব্য। তাহাতে প্রবৃত্ত হইবার. পূর্বে, আলোচনাপদ্ধতি 
স্বির করা আবশ্তক। কোন্‌ দেশে এই গ্রন্থ রচিত হই- 
য়াছিল, তাহা নির্ণয় করিতে ন! পাবিলে, ইতিহাসের সহা- 
যতায় রচনাকাল নির্দিষ্ট হইতে পারে না। প্রথমে রচনা- 
স্থান নির্ণয় করিয়া, পরে কোন্‌ সময়ে তদ্দেশে গ্রন্থবর্ণিত 
ব্যবহারাদি বর্তমান ছিল, তাহ'র আলোচন! করিয়! রচনা- 
কাল নির্ণয় 'করা সম্ভব। ইহাই তথ্যানুসন্ধানের প্রকৃষ্ট 
পদ্ধতি বলিয়! স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে সমালোচঠ্া 
সংঘত হইয় প্রত বিচারধ্য বিষয়ের অনুধাবন করিতে বাধ্য 
হইবে । রি 
সংস্কত নাটাসাহিত্য রচনারীতির নিরমশৃন্ঘলে নিয়ত হু 
ধত। তজ্জন্ তদ্বারা রচনাস্থান অনুমন করা সম্ভব বলিয়া 


বি 


প্রবাসী 


বোধ হয়। । সকল শাদেসো নকল ঠকাররালারাতি প্রচলিত 


৮৩ 
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না থাকায়, বীতিপার্থক্য ধরিয়া তথ্যনির্ণয়ের পন্থা প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। নাট্যরসের পার্থকাবশতঃ “বৃত্তি” এবং রচনা- 
রীতির পার্থকাবশতঃ “প্রবৃত্তি” প্রচলিত ছিল। তাহার 


. যথোপযুক্ত আলোচনার অভাবে সংস্কৃত নাটাসাহিতোর 


সমালোচন! পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর একদেশদর্শী সিদ্ধাস্- 
কই ফ্রুব সত। বলিয়া গ্রহণ করিতেছে । তাহারা যাহ! 
বলিয়াছেন, সেই কথার পুনরালোচনা, তাহারা যাহা 
বলেন নাই সেই কথার অনান্ভর, এখন পাণ্ডিত্যবিজ্ঞাপক 
প্রবল তর্ক বলিয়া জনসমাজে সগৌরবে বিঘোমুত হই- 
তেছে! ইহাতে অনেক তথ্যনির্ণয়ের পথ সম্দুথে অজ্ঞাত 
থাকিলেও, সমালে'চন! পুরাতন নুবিজ্ঞপথেক পুনঃ পুনঃ 
ধাবিত হইতেছে । মুচ্ছকটিকের বৃত্তি “কৌন্পিকী”, প্রনন্তি 
“অবস্তী”। এই বিশেষত্ব কি কোন তর্থালাভের সহায়তা- 
সাধন করে না? নাটাশাস্ত্রের নির্দেশ সত্য হইলে, ইহাতে 
আর্দ্যাবর্তের মধ/দেশকে মুচ্ছকটিকের রচনাস্থান বলিয়া গ্রহণ 
করিতে হয়। রচনারীতি এই অনুমানের পক্ষ সমর্থন করে; 
্রস্থবর্ণিত নানা কথাও ইহার অনুকূল প্রমাণ শ্বক্মপ উদ্ধত 
হইতে পারে। যথা_ 

(১) “ভিক্ষুঃ | পক্থালিদে এশে এ চীবলথণ্ডে। কিং 
গু হু শাহাএ শুক্খাবইশ শং? ইধ*বাণলা বিলুপাস্তি। 
রক্ষশাখায় আদর চীবরখও শুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেগ্বানরে 
নষ্ট করিবে বলিয়া চিক্ষুর মনে যে আশঙ্কা উত্থিত হইয়াঙ্ছিল, 
তাহা কবির বাসস্থানের স্বাভাবিক আশঙ্কী বলিয়াই স্বোধ 
হয়। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের কবির মনে এরূপ আশঙ্কা * 
উত্থিত হয় না। 

(৯) “হিঙ্গজলা দিগ্ন মরীচচুণ্রে 1” 
এই শকারোক্তি রন্ধনে হিঙ্গ, ব্যবহারের পরিচয় প্রদান করে ।, 
তাহাও প্রাদেশিক বিশেধত্ব বিজ্ঞাপক | সকল প্রদেশে 
হিঙ্গ, ব্যবহৃত হয় না। 

(৩) “দিপ-বস্সা বিঅ গিট্টী।” 


এই 'বিদযকৌক্তির “গিষ্টী* শব্দের অর্থ -সরুতপ্রন্থতা গাভী। 


তাহার নাসাছিত্র করিবার প্রথ। সকলদেশে প্রচলিত ছিল 
না। হউমালার্‌ দেশে নাকি এই প্রথা প্রচলিত ছিল। 


৮৪ 
“হট্রমালার দেশে -তারা গাই বলদে চষে”,এই কথা অন্যাপি 
বালকবালিকার ছড়ায় শুনিতে পাওয়া! যায় । 
(৪) “কক্কালুকা গোচ্ছড়লিত্ববে্ট। 
শাকে অ শুকৃখে তলিদে হু মংশে। 
ভত্তে অ হেমস্তি অলত্তিশিদ্ধে 
লীগে অ বেলে ন ছু হোদি পুদ্দী ॥” 
এই শকারোক্কিতে কতকগুলি প্রাদেশিক ব্যবহার ও 
অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। গুধ শাকভোজন 
তন্মধ্যে বিশেষরূপে উল্লেখযোগা ৷ তাত ভারতবর্ষের সকল 
প্রদেশে প্রচলিত ছিল না।' 


(৫)  পক্েষ্টকাণাং আকর্ষণং, অনি ছেদনং, 
পিওময়ানাং সেচনং, কাষ্ঠময়ানাং পাটনং 1, 


এই শর্ষিলকের, বাক্যে প্রস্তরনিশ্মিত বা তৃণাদিগঠিত 
চিত্তির উল্লেপ নাই ; ইষ্টক, মৃত্তিকা ও কাষ্ঠম় ভিন্তিরই 
উল্লেখ আছে। “কান্ঠময়ভিত্তি বিশেধত্ববিজ্ঞাপক। সকল 
প্রদেশে প্রচলিত ছিল না। মেগাস্থিনীস্‌ মধ্যদেশে তাহা 
দর্শন করিয়াছিলেন। পাটপিপুত্রের কা্ঠ প্রাচীরের ধ্বংস! 
বশেষ আধুনিক সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। প্রচ- 
লিত পশুপক্ষীর নাম, বুক্ষলতার নাম, আহার্য্য দ্রবোর নাম, 
গৃহসজ্জার নাম,__-এরূপ অনেক নাম মৃচ্ছকটিকে প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। তাহার মধ্যে ,*প্রাদেশিক বিশেষ হ লক্ষিত হইয়! 
থাকে। সে বিশেষস্ব কোন কোন স্থলে একাধিক প্রদেশে 
প্রচলিত থাকিলেও, সকলগুলি বিশেষস্ব একত্র একাধিক 
প্রদেশে বর্তমান থাকার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 
তাহ! কেবল মধাদেশের পক্ষেই সঙ্গত বলিয়।৷ বোধ হয়। 
ত্ীষ্মের প্রচণ্ড দিনকরকিরণ, মধ্যাহ্বের তাপতপ্ত রাজপথ, 
একদিকে গ্রীম্মাধিক্যের পরিচয় প্রদান করে ; অন্ঠদিকে সেই 
গ্রীম্মততাড়িত জনপদে বারিধারা বধিত হুইবামাত্র সর্ধগাত্রে 
শীতাবেগ উপস্থিত করিয়া থাকে । মৃচ্ছকটিকপাঠে এইরূপ 
খতুপরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাঁও মধ্যদেশের পক্ষে 
অসঙ্গত বলিয়৷ বোধ হয় না। মধ্যদেশকে মৃচ্ছকটিকের 
রচনাস্থান কল্পনা করিলে, তদ্দেশের ইতিহাসের সুহিত 
গ্রস্থোক্ত আচার বাবহারের সামঞ্জন্ত লক্ষা করিতে বির 
হয় না। ছুই একটি বিশেষ এঁতিছাসিক তথ্য এই সিদ্ধান্ত 
আরও নদৃঢ় করিয়া দেয়। 


চি 


প্রবাসী 


[ খ্র ভাগ। 


সি পিতা 


্টাবিত্ভাবের পূর্বে মধ্যদেশে পাটলিগুেরই শাধান্ত 
ছিল। তাহার সমুক্জল সৌভাগ্যরশ্মি অন্তান্ত প্রাদেশিক রাজ- 
ধানীকে নিতান্ত নিও করিয়া তুলিয়াছিল। তৎকালে যে 
ব্যাকরণবুত্তি রচিত হইয়াছিল, তাহার উদাহরণের মধ্যেও 
পাটলিপুত্রের কথা ;--সে নাম তখন ভারতবিখ্যাত, অপিচ 
জগ্ধিখ্যাত ! মৃচ্ছকটিকেও পাটলিপুত্রের উল্লেখ আছে, 
কিন্তু সে সৌভাগ্যগর্কের আভাস নাই। যেন উজ্জয়িনীর 
তুলনায় পাটলিপুত্র হীন প্রভ ! পাটলিপুত্রের অধিবামী হই- 
রাও সংবাহক জীবিকার্জনের আশায় উজ্জঞপ্পিনীতে সমাগত । 
সে পাটলিপুত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ; তথাগ' “গৃহপতি- 
দারক” বলিয়া পরিচিত ছিল ; সৌভাগ্যের দিনে সংবাহন- 
বিগ্া অধিগত করিয়া তর্ভাগোর দিনে তদ্দারা জীবিকাঙ্গনের 
জন্য উজ্জপ্নিনীতে উপনীত হইয়াছিল। কবি এতদ্বারা 
ফেমন সুকৌশলে পাটলিপুত্রের অধঃপতন ও উজ্জি- 
নীর অভ্যুদয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন! ইতিহাসে এরূপ 
ভাগ্যবিপর্সান্ন দুইবার সংঘটিত হয় নাই। সুতরাং পাটলি- 
পুত্রর অধঃপতন ও উজ্জয়িনীর অন্যুর্দয়লাভের সমসময়ে 
মৃচ্ছকটিক রচিত হওয়ার আভাস প্রাপ্ত হওয়া গেল। তাহা 
কোন্‌ সময়ের ঘটনা ? বৌদ্ধযুগের অভ্যুদয়কালের চরমদশায় 
ভারতবর্ষে এই এ্রতিহাসিক ঘটন! সংঘটিত হুইবার প্রমাণ 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। একদিকে পাটপিপুত্রের সৌভাগ্যচন্জরম। 
অস্তাচলচূড়াবলম্বী, অন্তদিকে উজ্ঞয়িনীর গৌরবরবি পরম 
সমুক্দ্ল উদয়াচলশিখরারূঢ ?-_সেই সন্ধিস্থলের নানা প্রসঙ্গ 
মৃচ্ছকটিকে বর্তমান ! 

মৃস্ছকটিক লোকব/বহারের বিচিত্র চিত্রে সুসজ্জিত বলিয়া, 
ইহাতে ধনরত্বাদির কথ৷ নানা ভাবে উল্লিখিত হুইয়াছে। 
পুরাকালে ক্রয়বিক্রয়াদি সাংসারিক ব্যাপারে ধাতু ও রাজ- 
মুদ্রা বাব্ৃত হইত। ৮* রতি স্বর্ণ “ন্থবর্ণ” নামে পরিচিত 
ও সর্বত্র ব্যবন্ধত হইলেও, তাহাকে মুদ্রা বলিত না। মুদ্রার 
নাম কি ছিল? মৃচ্ছকটিক রত হইবার সময়ে মুদ্রার নাম 
ছিল__“ণানক”। তাহা জনসমাজে যথেষ্ট পরিচিত ছিল 
বলিয়াই কবি বেস্তার দশনাম কীর্তনকালে বলিয়াছেন -_ 
“এষা ণানকমোধীকামকবিকা” ৷ এই রাজমুদ্রা কোন্‌ সময়ে 
প্রচলিত ছিল, তাহু। নির্ণর করিতে পারিলেই মৃচ্ছকটিকের 
রচনাকাল নির্দিষ্ট ইইতে পারে। “ণানক”.নামক রাজমুদ্া 


৩গ্ টা ] 


কণিষ্ক কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়াছিল বলিয়া! প্রমাণও প্রাপ্ত 
হওয়া গিয়াছে। কণিফ রাজতরঙ্গি-শিক্ম মতে তুরষ্ক বংশীয় 
দিখিজধী নরপতি $ বাহুবলে. 'বধশ্টীর হইতে বারাণসী 


পর্য্যস্ত শাসনক্ষমতা পরিচালিত করিয়াছিলেন । এই রাজ-. 


বংশ কাণ্‌ নামেও পুরাণে পরিচিত। কণিষ্ক, ছুবিষ্ক ও 
বাসুদেব নামধেয় তিনজন মাত্র 'নরপতি এই র।জবংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতশাসনে সক্ষম হইয়াছিলেন। 
তাহাদের তিরোতাবের সঙ্গে তাহাদের রাজ্য, রাজমুদরা 
ও শ'সনপ্রণালী তিরোহিত হইয়া! গিয়াছিল। ইহারা 
আপনাদিগকে “দেবপুত্রশ্নামে অভিহিত করিতেন ; ইহা- 
দের রাজ্যকাল সংবৎ সংজ্ঞায় পরিগণিত হইত ; ইহাদের 
নামাক্কিতু নান! শিলালিপি মথ্রাপ্রদেশে আবিদ্বত হইয়া 
মধ্যদেশের সহিত ঘনিষ্ঠ সংশ্রব থাক প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। 
মুচ্ছকটিকে এই রাজবংশের “ণানক” নামক মুদ্রা,ও “বান্থুদেব” 
নামক নরপতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাসুদেব প্রবল 
পুরুষরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন । লোকে পুণ্য গ্রতিষ্ঠার্থ 
শিলালিপি খোধিত করাইবার সময়ে তাহার নামোপ্লেথ 
করিয়া গিয়াছে । মৃচ্ছকটিকের শকার সগর্ধে আপনাকে 
“বান্থদেব” বলিয়! আম্ফালন করিয়াছেন । যথা-_ 

“বিটঃ। কাণেলীমাতঃ ! এষ! বসম্তসেনা ভবন্তমভি- 
সার'য়তুং আগতা। 

শকারঃ | [ সহর্ষং ] ভাবে ! ভাবে ! মং পবলগুলিশং 
মণুশ শং বাসুদেবকং 1” 
প্রবলপুরুষ নরপতি “বান্থদেব” দেবপুত্র,_-দেবপুরুষ বলি- 
যাই বিখ্যাত ছিলেন। শকার আপনাকে মনুষ্যপুত্র_ 
মানবপুকুষ “বান্দেব” বলিয়া আস্ফালন করিয়াছেন । ইহার 
এঁতিহাসিক তথ্যালোচনায় অগ্রসর না হইয়া, টাকাকার 
“ণানককে”” মু্রাবিশেষ বলিয়াই নিরন্ত হইয়াছেন ; “বান- 
দেব” শবের অর্থ নিতান্ত সুগম বোধেই বোধ হয় তৎপ্রতি 
ককপাকটাক্ষ করিতে বিরত হুইয়াছেন। সুতরাং যে ছুইটি 
রচনাকাল নির্ণয়ের পক্ষে প্রধান অবলহ্বন, তাহা মৃচ্ছকটিকের 
প্রচলিত টাকার আদৌ যথাযোগ্য যত্তবের সহিত সমালোচিত 
না হওয়ার, ইহার প্রাচীনত্বে অনেকের মনে সংশয় হিয়া 
গিয়াছে । অধমপক ওয়েবর সমগ্র সংক্কত নাট্যসাহিত্যের 


পরধাসী 
কাশ্মীরাদি বিবিধ প্রদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে । তাহা 


৮৫ 


আধুনিক সং সংস্থাপনাধ লালায়িত হইয়াও, মৃ্ছকটিকে এই 


“ণানক” শব লক্ষ্য করিয়া, ইহাকে প্রায় দ্বিসহত্র বৎসরের 
গ্রন্থ বলিতে বাধা হইয়াছেন ;-_ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিঞনাথ 
ঠাকুর মহাশয় বঙ্গাহুবাদে প্রীবৃত্ত হইয়া, সংস্কত নাট্যসাহি- 
তালোচনায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়া, মৃষ্চকর্টিকের 
“ণানক” শক হইতে ইহার প্রাচীনত্ব ঘোষণ! করিয়! ভূমিকা 
বচনা করিয়াছ্েন। আমাদের পক্ষে “এই সিদ্ধান্ত অসঙ্গত 
হয় নাই” বলিয়। মত প্রকাশ করা অসঙ্গত নহে। হই 
চারিটি গ্রাুত পাঠের আধুনিকত্ব সংস্থাপন করিতে পারি- 
লেও, এই তর্ক উড়াইয়া দিতে পারি না। প্রাকৃত পাঠ 
আধুনিক সময়ে বহুবার রূপান্তরিত হইয়া থাকিতে পারে। 
পরবর্তী নাট্যাচার্ধাগণ এরূপ অনেক স্টখণ্পরিবর্তুন করিয়া 
পুরাতন গ্রন্থের নান! পাঠান্তর প্রচলিত করিয়া গিক়াছেন। 

বাঙ্গাল! পাঠশালার গুরুমহাশরগণ্, স্বরসংযোগে চাণকা- 
শ্লোক অধ্যাপনাকালে তাহাকে রাজনীতিসমুচ্চয়ের ২ংকলন- 
কর্তা নীতিবিশারদ পরম পণ্ডিত বলিয়াই জানিয়া রাখিন্না- 


ছিলেন। আধুনিক এঁতিহাসিক আলোচনায় চাণক্য নন্দ- . 


বংশবিধ্বস্তকারী, মৌর্যাবংশপ্রতিষ্ঠাতা, চন্ত্রগুপ্তপরিচালক, 
ভয়ানক প্রতাপশালী ব্যক্তি বলিয়া নপরিচিত হইয়াছেন। 
তাহার তর্জনীহেলনে পরাক্জান্ত মগধসাআ্াজোর 
সমগ্র সুখ ছুঃখ নিয়মিত হইত, টঞ্জগুণ্ডের ন্যায় মহারাজ- 
চক্রবর্তাও* অবনত মন্তকে সে ইঙ্গিত প্রতিপালন রুরিয়া 
আপনাকে ক্ৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিতেন । মৃচ্ছকটিকের শব্ণার 
এই চাণকোর নামোল্লেখ করিয়। তাহাকে প্রবল পুরু 
বলিয়াই ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। মুচ্চকটিক রচনাকালৈ 
চাণকোর স্মৃতি কত উজ্জল ছিল, তাহা লক্ষ্য করিয়া আর 


আধুনিকত্ববাঁদ সমর্থন করা যায় না 
দরিদ্র চারুদত্ত বৈদিক ধণ্ধান্ুরক্ত হুইয়াও বিহারাদি 


নির্শীণে উজ্্লিনীকে অলংকৃত করিয়াছিলেন। বিদূষক 


মহাশয় প্রসঙ্গক্রমে তাহার উল্লেখ করিয়! গিয়াছেন। ইহা 
অক্যুদয়কালের লোকব্যবহার বলিয়াই বোধ হয়। উত্তর- 
কানে এই উদারতা ক্রমে সংকীর্ণ হুইয়৷ শ্রাক্য শৈব সংঘর্ষ 
* ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছিল। 
মৃচ্চকটিকের নান্দী শৈবমত প্রতিপাদক ব'লয়া কেহ 
কেহ বলেন,__মুদ্লেকটিক আধুনিক গ্রন্থ; ভগবান শঙ্করাচার্য্য 


৮৬ 


শৈবন্বত প্রচার করিবার পর রচিত । শঙ্করাচার্যোর আবি- 
ভাবকাল নির্ণয় করিবার জন্য বর্তমান প্রবন্ধে কালক্ষয় করা 
অনাবশ্তক। শঙ্করাচার্য্যের পূর্বেও শৈব মত প্রচলিত ছিল। 
তিনি লিঙ্গোপাসনার প্রচারক হইলেও, শৈব মতের 
প্রথম প্রবর্তক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। মুচ্ছ- 
কটিকের নান্দী কোন্‌ শৈব মত প্রতিপাদন করে, তাহারও 
বিচার করা আবশ্তক ৷ রর 

“পর্দা গ্রস্ঠিবদ্ধদি গুণিতভ্জগান্লেবসংবীতিজানো- 

রস্থঃ 'প্রাণাবরোধব্যুপরতনকলজ্ঞানকদ্ধেন্দ্রিয়স্ত | 

আঙ্মন্তাম্্রানমেব বাপগতকরণং পশ্ততস্তববৃষ্টা 

শন্োব পানু শৃন্তেক্ষণঘটি তলয়রঙ্গলগ্র; সমাধিঃ ॥% 
এই নান্দীক্লোর্কনিরতিশয় স্থথপাঠা হইলেও, স্থুখবোধা 
ঝাঁলয়া বৌধ ইয় না। ইহার বাহারূপ শৈবমতপ্রতিপাদক 
হইলেও ইহার প্রক্াতরূপ দার্শনিক তন্বোপদেশপুর্ণ যোগা- 
বস্থার চিত্রপট। ভগবান্‌ শঙ্করাগার্ধা যে সকল উপনিষদের 
ভাষা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহংতেও এই দাশ নক 
যোশগতন্ব দেদীপ্যমান | সুতরাং মৃক্কটিকের প্রথম প্লোকের 
রূহ তাৎপর্য সমাক্‌ হদয়ঙ্গম না করিয়া, কেহ কেহ 
তাহাকে আধুনিকত্বের প্রমাণ স্বরূপ স্থাপন করিবার চেষ্টা 
করিলেও, সেনূপ সমালোচনায় আস্' স্কাপন করা যায় না। 

ভারতবর্ষের লোকবাবহার 'র্ণতম্মতির বিধিনিসেধ অব- 

নতমন্তকে বহন করিয়া আসিয়াছে । কেখ্ল শাকামতের 
অভ্যুদ্রয়কালে তাহার শাসন কিয়দ্দিবসের জন্য শিথিল হইয়া 
উঠিয়াছিল, সংঘর্ষকালে তাহ! পূনরায় দুঢ়প্রতিষ্ঠিত হয়। 
মৃচ্চকটিকের পাত্রপাত্রীগণের মধ্যে ধাহারা বৈদিকমতানুরক্ত, 
তাহাদের. আচারব্যবহারগুলি কোন্‌ স্ম.তির পরিচয় প্রদান 
করে? শর্বিলকের স্ায় ব্রাহ্মণকুমারের মদনিকার ন্তায় 
গণিকাদাসীকে বধৃরূপে গ্রহণ করা, এবং চারুদত্তের পক্ষে 
বসস্তুসেনাকে বধুপদে সংস্থাপন করা স্মৃভিবিরুদ্ধ ১-_কেবল 
বৌদ্ধযুগের অন্থযপয়কালের শিখিল সমাজের পক্ষেই ইহা সম্ভব 
ছিল। ব্রাহ্মণ অবধ্য-_এই মনুনি্দিষ্ট পুরাতন শাসনবাকা 
উদ্ধতকরিয়া বিচারক চারুদাত্তের পক্ষে নির্ববাসন দণ্ডের ত্যবস্থ' 


করিবার উপদেশ দিলেও, রাজ! তাহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদান ' 


করিয়াছিলেন। ইহাঁও শিথিল সমাজের পরিচয় বিজ্ঞাপক । 
তখন বৌদ্ধমত প্রবল হইয়া পুরাতন সর্াজশাদন এতদূর 


প্রবাসী 


[ ২য় ভাগ। 
শিথিল করিয়া দিয়ছিল যে, বিদূষকের স্যার" সুত্রাক্মণ বসস্ত- 
সেনার গৃহে জলপানের জন্য অনুরুত্ধ হন নাই বলিয়া আপ 
প্রকাশ করিয়াছেনরণ্বেশ্তাগৃহে ব্রাঙ্মণতনয়ের জলযোগ,__ 
কোন্‌ স্মৃতির অনুমোদিত? অথচ মৃচ্ছকটিক পাঠে বোধ 
হয, গ্রন্থরচনাকালে এরূপ আচার ব্যবহার জনসমাজে 
প্রচলিত ছিল। 
মুচ্ছকটিকের রচনাকাল সর্ধগ্রকার শীসনইশখিলোর 

আধার। লোক্কাচারের শাসন*শখিলোর শ্যায় কাব্ারচনার 
শাসনশৈথিল্যও দেদীপ্যমান। কবি ইচ্ছা করিয়া বুবাব 
ব্যাকরণ ও রচনারীতিকে অতিক্রম করিয়াছেন । শক 
সংকোচ করা, অবগাহাকে বগাহে পরিণত করা, অল্প কথা। 
কিন্ত 

প্দারিজ্য ! শোচামি ভবন্থমেব রী 

মশ্চ্ছরীরে স্ুহদিতুিত্ব! ৷ 

বিপনদেহে ময়ি মন্দভাগো 

মমেতি চিন্তা ক গমিশ্তসি ত্বম. ॥৮ 
এই শ্নোকের ক্লীবলিঙ্গ দারিদ্র্য শব্ষের পুংবৎ ব্যবহার সাধারণ 
কথা নহে। টীকাকার ইহাকে পপ্রামাদিক” প্রয়োগ বলি- 
য়াই নিরস্ত হইয়াছেন ! এরূপ প্রয়োগ মৃচ্ছকটিকে আরও 
দেখিতে পাওয়া যায় । ইহা শাসনশৈথিল্যের পরিচয় প্রদান 
করে। বাহুলা ভয়ে অধিক দৃষ্টান্ত উদ্ধত হইল না। 

শব্দার্থ পরিবর্তিত ও পুরাতন অর্থ বিলুপ্ত হইবার জন্য 
মৃচ্ছকটিকের কোন কোন স্থল প্রচলিত অভিধানের সহায়- 
তায় সহসা বোধগম্য হয় না। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইল বলিয়া, 
ৃষটান্প্বন্নপ একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধত করিব। চার্দত্ত 
স্বগ্বহে চৌরাভিযানের সংবাদে 'প্রবুদ্ধ হইয়া যখন সন্ধিস্তান 
দর্শন করিলেন, তখন বলিলেন__ 
প্ৰর্ধমানক ! 
এতাভিরিষ্টিকাভিঃ সন্ধিঃ ক্রিয়তাং সুসংহতঃ শীগ্ং। 
পরিবাদবহুলদোধান্ন ষস্ত রক্ষাং পরিহরামি ॥, 

এখানে “রক্ষা” শের অর্থ কি ? টীকাঁকার বলিয়াছেন-__ 


 প্রক্ষাং ন পরিহরামি, ন তাজামি ) সততমেব সন্ধিং রক্ষা- 


মীতার্থঃ 1৮ রক্ষা শব্ধের বর্তমান অর্থানুসারে এইবূপ 
আক্ষরিক টাকাই লিপিবদ্ধ করিতে হয়। কিন্তু ইহাতে 
অসঙ্গতিদোষ পরিত্য হয় নাই। ক্লোকের প্রথমার্ধে 


ওয় সংখা।। ] 


চার বলিলেন, “বঙ্জমানক ! এই ইষ্টকগুলি লইয়া শীঘ্রই 
সন্ধি স্থসংহত কর,- _সন্ধিমুখ বন্ধ করিয়া ফেল।” আবার 
সেই চারুদত্তই প্লোকের পরার্ধে বলিলেঈ, তিনি লোকনিন্দা 
ভয়ে সতত সন্ধি রক্ষা করিবেন ! এই অসঙ্গতির অবতারণ! 
করা হইল কেন? সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক অবশ্তই ইহার ভাবোদ্ধার 
করিয়া ব্যাখ্যা লিখিতে পারিবেন। যতক্ষণ প্রচলিত অভি- 
ধানাদ্ির সহাঞ্চতায় এই শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখিতে পাইব না, 
ততক্ষণ বলিব,_ইহা মুস্ককটিকের সমধিক প্রাচীনতত্ববিজ্ঞা- 
প্রক। বঙ্গীয় পূর্বাচার্যাগণ মৃচ্ছকটিককে -পুরাতন গ্রস্ 
বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন ; কেন পুরাতন বলিয়া মানিব,_- 
তাহার সম!লোচনা লিপিবদ্ধ করেন নাই । তজ্জন্য আধ- 
নিক পণ্ডিতগণ তাহাদের মতে আস্তাশন্ঠ হইয়। উঠিতেছেন | 
স্টাহুরা ,সকল গ্রন্থই যথারীতি অধয়ন করিতেন ; আমরা 
অধায়ন করি ন!_কেখল পাঠ কবিয় চলিয়া যাই। 
স্থতরাং তাদের “মত” উপেক্ষা করিবার পুর্বে, আমাদের 
পক্ষে তুলারূপ অধ্যয়নশ্রম স্বীকার করা কর্তব্য । ভুঁদেব- 
প্রমুখ যে সকল আধুনিক পাঠক সেরূপ অধায়নশ্রম স্বীকার 
করিয়াছিলেন, তাহারা মুচ্ছকটিককে একবাক্যে প্রাচীন 
বলিয়া পোষণ করিয়! গিয়াছেন। ইহা পুরুষপরম্পরাগত 
“বঙ্গীয় মত” ৮_অকাটা প্রমাণ ভিন্ন কেবল অনুমাঁনবলে 
এই মতে অনাস্থা প্রদর্শন করিতে সাহস হয় না। 

সুলভ স্মালোচন! অপেক্ষা তল“ভ অধ্যয়ন কল্যাণকর। 
বোধ হয় এই কারণে সে কাদলর তাহারা সমালোচনা 
লিপিবদ্ধ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই । কিন্ত 
আমাদের পক্ষে ইহাই সংশয়ের কারণ হইয়া! উঠিয়াছে। 
যে দেশের ইতিহাস নাই, সে দেশের পুরাতন গ্রন্থের রচনা- 
কাল নির্দেশ করা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। পূর্ববাচার্ধ্যগণ 
কি বলিয়া গিয়াছেন, তাহা সযত্বে আলোচন। করাই আব 
শ্তক। কারণ, অন্য প্রমাণ না থাকিলেও, বংশপরম্পরায় 
পণ্ডিতসমাঁজে যে “মত” প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা 
একদা অভিজ্ঞ আচার্ধাগণের পাদপন্স হইতে প্রথমে প্রশ্র- 


বণের ন্যায় নিংস্থত হইয়াছিল ! পাশ্চাত্য পণ্তিতমগ্ডলী 5 
আমাদিগকে নানা এতিহাসিক তথোর সন্ধান প্র্ণান 'করি-* 


লেও, তাহারা যে সময়ে সময়ে নিত যৎসামান্' কথার 
উপর নির্ভর করিয়৷ ধ্তিহাসিক সিদ্ধান্ত প্রচারিত করিয়া 


প্রবাসী 


৮৭ 


থাকেন, তাহার অনেক প্রমাণ বি্যমান আছে । আমাদের 
পক্ষে স্বাধীন অনুসন্ধিৎসার সময় আসিয়াছে । আমরা সে 
পথে যত অগ্রসর হইব, ততই আমাদের সাহিতা বল ও পুষ্টি 
লাভ করিবে । আর কিছু ন। হউক, পুরাতত্বের বৈজ্ঞানিক 
অনুসন্ধানপদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়া, উত্তরকালে আমাদের 
সাহিত্যদেবকগণকে তথাসংকলনে অধিকতর সক্ষম করিতে 


শারিবে। * 
শ্রীঅক্ষয়কুমাঁর মৈত্রেয় | 


শিলগ্রিট ও.শিলগিটী ।. 
আদিমনিবাসী ও তাহাদের উৎপন্তি। 

গুপুখিবীর অন্তান্ত অসভ্য দেশের” অুধিবাসীদিগের 
যেমন [লিখিত কোন ইতিহাস পাওয়৷ যায়না, 'গিলগিটাদেরও 
সেইরূপ কোন জাতীয় ইতিহাস শীই। এইরূপ স্থানের 
ইতিহাস লেখ! বড়ই ছুরূহ। কিন্বদন্তীর উপর নিভর 
করিয়া, তাহার যতদূর বিশ্বাসযোগা,ততদূর লইয়া! নিয়লিখিত 
বিবরণ প্রকটিত হইল। 

অনুসন্ধানে ইহাই জানা যায় যে, নিম্নলিখিত কয়েক 
শ্রেণীর লোক এখানে ঝু* করিত এবং আজ কালকার 
অধিবাসীরা তাহাদেরই বংশোদ্ৃতু| (২) রোনো, (২) সিন্, 
(৩) ইয়েশকুন, (৪) ক্রামিন,' (৫) ডোম, (৬) কাশ্মীরী, (৭) 
গুজর। ইহাদের মধ্যে প্রগম তিন শ্রেণীই প্রধান ।' এই 
তিন শ্রেণী আবার বহু শ্রেণীতে বিভক্ত । সামাজিক প্রগা- 
নুলারে “রোনো”ই সর্বপ্রধান বংশ। তাহার নীচে “মিন” 
এবং তৎপরে “ইয়েশকুন,ঃ । “ক্রামিন”” ও “ডোম” অতি 
নীচ জাতীয় বলিয়া বিবেচিত হয় । গিলগিটের আদিমনিবামী 
কাহারা, তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার সঠিক প্রমাণ পাওয়া! যায় 
ন।। “ইয়েশকুন”, “মিন” ও “রোনোরা” যে যথাক্রমে, 
অগ্তস্থান হইতে এখানে আঙিয়া বসবাস করিয়াছে, তাহার 
কতকট! প্রমাণ পাওয়! যায়, কিন্তু "ক্রামিনের” পক্ষে 
সেন্ূপ কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং ইহাই বোধ হয় 











* সৃচ্ছকর্টিকে যে নকল লোকখ্যব্হ!রের মন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায, 


তাহ। পৃথক্‌ প্রবন্ধে আলোচিত হইবে । তৎপুরের নাট্যসাহিত্যের যুগ 
নির্ণর কর! নমাবগ্তক। সকলগুলি লাট্যগ্রপ্থের সমালোচন। সমাপ্ত 
হঈলে তাছ। সাপ হইবে। 


৮৮ 
যে হিন্দুস্থানের ভীল, গোগু প্রভৃতি আদিম অসভ্য জাতির 
স্তায় গিলগিটে “ক্রামিনেরা” বাস করিত । “ইয়েশকুনেরা” 
প্রথমে গিলগিটে আমে । ইহারা সম্ভবতঃ আর্ধ্যবংশোডূত | 
মধা এশিয়া হইতে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করিয়া আসিয়! 
ইহার! এ প্রদেশের অনেক স্থান জয় করিয়া বাস করে এবং 
সেই সকল স্থানে এই শ্রেণীর লোক এখনও পর্য্যস্ত বাস করে। 
“ইয়েশকুনেরা” গিলগিটের আ.দমনিবাসীদিগকে পরাজিভ 
করিয়া দাসশ্রেণীতে পরিণত করে ও তাহাদিগকে “ক্রামিন” 
শবে অভিহিত করে। এরুপ কিন্বদস্তী আছে য়ে, “ইয়েশ- 
কুন” প্রণীর অন্তর্গত “বাবুসাই” শ্রেণী গিলগিটে প্রথম 
আসে । তাহারা এখনও “মাথালপো” নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে । “মথালপো” শব্দের অর্থ এক টুকরা জমি 
বা. 8153৪৭960১9 1874, “সিন্ঠরা বলে যে তাহাদের 
ধমনীতে আরবরক্জ প্রবাহিত হইতেছে এবং তাহারা খাইবার 
হইতে মাওয়ারা-উন-নত্র অতিক্রম করিয়া সোয়াত, কোহি- 
স্থান, চিলাস ও গিলগিটে আসিয়া বাস করে। 

“সিন্পরা যে প্রকারেই গিলগিটে আস্গুক ন! কেন,তাহারা 
যে “ইয়েশকুন” দিগের আপিবার অনেক পরে আপিয়াছিল, 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইয়েশকুনেরা আপিয়] 
যেমন গিলগিটের আদিমনিবানী'ক্রামিনদিকে আপনাদিগের 
অপেক্ষা নীচশ্রেণীতে পন্লিপত করিয়াছিল, সেইরূপ “পিন্*- 
দেরও যখন প্রতাপ বৃদ্ধি হইল, তখন “ইয়েশকুনসদিগকে 
তাহাদের অপেক্ষা নিয়শ্রেণীঠে পরিগণিত করিল। 

'পসিন্গ্রা বলে যে মহম্মদের খুল্লতাত আবুজিহল হইতে 
তহাদের উৎপত্তি। আবার এরূপও কথিত আছে, যে 

যখন ্বপ্দর রাজারা গিলগিট বিজয় করে ও গিলগিটাদিগকে 
মহম্মদীয় ধর্শে দীক্ষিত করে, তখন “সিন্*র! এই নৃতন বর্ষ 
গ্রহণ করিতে অতিশয় অনিচ্ছুক ও পশ্চাৎপদ ছিল । এই 
কারণে মুসলমানের! ইহার্দিগকে আবুর্িহলের * বংশধর 
বলিয়া ঘ্বণ৷ করিত । 

“সিন্রা” স্বায়ত্বশাসন ও সাধারণতন্ত্রের বড় পক্ষপাতী 
ছিল। এ প্রদেশে যে যে স্থানে আসিয়া তাহারা বসবাস, 


করিয়াছিল,সেই স্থানেই তাহারা এই প্রকার রাক্যশাসনপ্রথা' , 


* মহল্মদের খুললতাত আবুক্ধিহল কখনও ভ্রাতুষ্প্‌ক্রের ধর্ম গ্রহণ 
করেন নাই। সঃ 








প্রবাসী 


ভার 


অবলম্বন করিয়াছিল। তাহাদের ফোন রানা (ছিলনা বা 
তাহার! কোন রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিল না। 

অন্ত শ্রেণীর লোর্বী অপেক্ষা “লিন্রা* গিলগিটে প্রতিপত্তি 
লাভ করিয়াছিল খলিয়া' বোধ হয়। উচ্চ শ্রেণীর নাম 
করিতে হইলেই “সিন” বলিতে হইত, কারণ সে সময়ে 
সিনেরাই সর্বোচ্চ শ্রেণী ছিল। *সিন্” শব্দের অর্থ “স্বাধীন 
জাতি*্। আবার ইহাদের নাম হইতেই" দেশের এবং 
ভাষার নাম হইয়াছিল। যেমন হিন্দু হইতে দেশের নাম 
হিন্বস্থান এবং ভাষার নাম হিন্দী, সেই প্রকার “সিন্* হইজে 
তাহাদের দেশের ও ভাষার নাম যথাক্রমে “সিনাকি” ও 
“সিনা” হইয়াছিল। 

এই “সনি” শ্রেণীভূক্ত যে সকল মুসলমান এখানে বান 
করে, তাহারা গো-মাংসকে অতি দ্বণার চক্ষে দেখেন কুন্ুট 
মাংসকেও তজ্রপ মনে করে, এমন কি মুরগি ঘরে পালন 
কর! পর্যন্ত ধর্মবিরুদ্ধ মনে করে। ইহ! মুসলমান ধর্মে এক 
অতীব বিচিত্র ব্যাপার । ইহা! হইতে মনে হয় যে ইহার! 
অবস্তাই আধ্যবংশোষ্ঠব। কিন্তু ইহাদের আর একটী অধিক- 
তর বিচিত্র অন্যাস আছে, যাহার সহিত পৃথিবীর কোন 
ধর্ষ্ের সম্বন্ধ আছে বলিয়! বোধ হয় না। ইহার! গাভী- 
হুপ্ধবা গব্য্বত বাবহার করে না। গাভী গর্ভিণী হইলেই 
তাহাকে প্রতিবেশী কোন ডোমের হস্তে অর্পণ করে। 
ডোম মহাশয় গাভীকে লালন পালন করেন ও ছুগ্ধবতী 
হইলে তাহারই আুষ্টে "ছ্দিভাতি* হয়। গাভীর ছুগ্ধ যখন 
শুকাইয়! যার, তখন গাভী-ম্থামী “সিন্” নামক নন্দঘোষকে 
প্রতার্পণ করে। ইহাদের গাভী পালনের মুখ্য উদ্দেস্ত পপর 
ংখ্যা বুদ্ধি ও জমির জন্য সারসঞ্চয়। বৎস বড় হইলে, 
তাহাকে ইহার! প্রায় বিক্রয় করিয়া! ফেলে। আবার এই 
সকল গাভী হইতে যে সার উৎপক্স হয়, তাহা আপনাপন 
কষিজমির উৎপাদদিকা-শক্তি বাড়াইবার জন্ত ব্যবহার করে। 
ছাগছগ্ ও ঘ্বতই সিনের ব্যবহাধ্য। আহারাদির বিষয়ে 
সিনকে পুরা ভট্চায্‌ বলা যাইতে পারে। তাহারা মত্ন্ত 
পধ্যস্ত আহার করে না। পশম (7১০) পরিষ্কার করা বা 


- ভাত /বাদাও তাহারা আপনাদের পদমর্যাদার হানিকর 


বলির বিবেচনা কঠিত। 





৩য় সংখ্যা। ] 


ইহাদের আচার বাব্যহার দেখিলে অনেকটা হিন্দি 
বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু শুনা যায়.যে.পুরাকালের আরব- 
দেশীয়েরাও এই প্রকার গো ও কুনলুট মাংসকে দ্বণা করিত । 
গাভীন্ছপ্ধ পান কর! বা! তগ্ধবতী গাভী পালন করা পুরা- 


কালে আধ্যধম্ম-বিগ্হিত ছিল কি ন!, তত সংবাদ আমি. 


রাখিনা। তাবে সাদালিধা ভাবে দেদিলে সিন্দিগকে আ্য- 
বংশোদ্তত বলিয়াই বোধ হয়। 
* যাহা হউক “পিন »্দিগের আদি উৎপত্তির বিষয় ঠিক 
মীমাংসা করা যায় না। যদ্দি তাহাদের কথ! বিশ্বাস 
করিতে হয়, তবে তাহারা আরবখংশীয়; কিন্তু আধার তাঠাঁ- 
দেরই কথাতে ইহাও সন্দেহ হয় যে, তাহারা ঘ্লিছুদি হই- 
লেও হইতে পারে। অবশেষে তাহাদের আচার ব্যবহার 
দেখিষুল হিন্দু বলিয়! ভ্রম হয়। যদি “লিন.” শব্দটাই লওয়। 
মায়, তবে সহস! ইহাই মনে হয় যে ইহ] হিন্দু উপাধি “সিং 
বা সিংহ” শবের অপত্রংশ মাশর । 

ইয়েশকুনেরা আসিয়া যেমন ক্রামিনদিগকে নীচজাতীয় 
করিয়াছিল এবং দিনরা! আসিয়া যেমন ইয়েশকুনদিগকে 
নীচ জাতীয় করিয়াছিল, রোনোদের আদিবার পর তাহা 
রাই আপন শ্রেণীকে সর্কোচ্চ করিয়া যথাক্রমে সিন, ইয়েশ- 
কুন ও ক্রামিনদিগকে নিয়শ্রেণীতে পরিণত করিয়াছিল। 
“সিন” শবের ন্যায় “রোনো” শব্দটাকে কি হিন্দ উপাধি 
“রাঁণা” শব্ষের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয় না? রোনোর! 
দেখিতে সুপুরুষ । "৬ 

ক্রামিনেয্া! নীচ জাতীয়। তাহারা আটা পেষা প্রভতি 
কার্য্য করিয়া থাকে । অনেকে বলেন পারস্ত শব্ধ “কমিন” 
(অর্থাৎ নীচ) হইতে ইহাদের নাম ক্রামিন হইয়াছে । কিন্ত 
যে প্রকারে পারস্ত “কমিন”, শবটাকে টেনেটুনে ক্রামিনের 
গা থেসান যায়, তাহ! অপেক্ষা সংস্কত “কর্মন”__অথবা 
হিন্দুস্থ(নিরা যেমন বলে “করম »-_-শব্দটাকে ধোধ হয় কম 
টানিতে হয়। ৫ 

ডুম বা ডোমের! অতি নীচজাতীয়। তাহারা বাজন- 
দারের কাজ করিয়া থাকে। আমাদের দেশে যেমন 
ডোমেরা নীচজাতীয়, এধানেও তজ্প ৷ 5৮ 

“গুজর” দিগের গাভী, মেষ, ছাগঃপ্রভৃতিই সম্পত্তি । 
ইহার-পাহাড়ের উপর ও নালার্‌, মধ্যে]বাস করিয়া থাকে 


প্রবাসী, 


৮৯ 


এবং পাহাড়ে পাহাড়ে নালায় নালায় গো! মেষাদি চরাইয় 
বেড়ায়। তৃপ্ধ মাথন ও আপনাদের জস্ত বিক্রয় করিয়া 
আপনাদিগের ও প্রিবারবর্গের ভরণপোষণ করে। আজ 
কাল অনেক গুজরকে সংসারীর ন্যায় বসবাস করিয়! চাষ- 
বাসাদি-কার্মোও লিপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। গুজর শব 
সংস্কৃত “গোচারক” বা তদ্দপ কোন শবের অপন্রংশ। 
ইহাদের সমাজ স্বতম্থ। 

কাশ্মীরের কাশ্মীরী ও গিলগিটের কাশ্মীরীতে বিশেষ 
কোন প্রভেদ নাই । তবে বন্দিন হইতে এখানে খাকায় 
এবং গিলগিটাদের সহিত বৈবাছিক আদান প্রদান প্রচলিত 
থাকায়, তাহাদের আচার ব্যবহার ও বেশু ভূষ$ অনেকটা 
গিলগিটাদের মত হইয়া গিয়াছে। নুষঠরাং *তাহাদিগকে 
সহজে কাশ্নীরী বলিয়া চেনা যায় না। গে সময়ে কাশ্মীরে 
অত্যন্ত অশান্তি ছিল, সেই সময়ে ইহারা পলায়ন করিয়া 
গিলগিটে আসিয়া! বাস করে। আবার কেহ কেহ ব্যবসায় 
উপলক্ষে এখানে আসিয়া জদয় হারাইয়! বসিয়াছ্িল ; আর 
দেশে যাইতে ইচ্ছা হইল না, সুতরাং এখানেই ঘরকন্ন! 
করিতে লাগিল। 

গিলগিটাদের সাংসারিকুবিষয় সকল উত্তমরূপে পর্ধ্যা- 
রা করিয়া দেখিলে ইহাই প্রত্টারমাঁন হইবে যে, ইহারা 

আধ্যবংশোদ্ঠূত এবং করেক শতাকী পূর্বে সনাতন 

ধর্মের অনুচর ছিল। ইহান্জের আচার ব্যবহার, প্ৰীতি 
নীতি, ভাষ প্রভৃতি সকলের ভিতরই হিন্দুয়ানির আভগন 
দেখিতে পাওয়া যায়! প্রত্যেক বিষয় লইয়া বিচার করিত্ত 
গেলে পুথি বাড়িয়া যায়__তত সময়ও নাই । তবে গিল- 
গিটাদের ভাষা! হইতে একটা জাক্জল্যমান প্রমাণ দেওয়া 
যাইতে পারে যে, তাহারা হিন্দু ভিম্ন অন্য কোন ধর্মাবলম্বী 
ছিল না। তাহার! দিনের বা বারের যে নামকরণ করে, সে, 
নাম হিন্দুদিগের ভিন্ন অন্ত কাহারও নহে। নিম্নলিখিত. 
নামগুলি দেখিলে আমার বক্তবা বিষয় উত্তমরূপে বুঝিতে 
পারা যাইবে। 


হিন্দু নাম গিলগিটা নাম 

ববি আদিৎ (আদিত্য) 
সোম* চান্দর (চন্দ্র) 
গমঙ্গল আঙ্গারো (1) 


বুধ বুধে! বেধে) 
বৃহস্পতি রেহস্পৎ (ব্ুহস্পতি) 
শুক্র শুক্‌র (শুক্র) 

শনি সাম্‌সের (1) 


পৃর্ব্ণে বলা হইয়াছে যে গিলগিটারা এখন পাকা মুসল- 
মান। তাহারা অনেকেই ইহা আদৌ মানিতে চাহে না 
যে, তাহাদের পুর্বপুরুষের1 হিন্দবংশোদ্ভত ছিল। যদি 
জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তবে তাহাদের ভাষার ভিতর হিন্দু 
দিগের ভাষা কি প্রকারে গ্রবেশ করিল, তাহার উত্তরে 
তাহারা বলিবে যে, কাশ্টীরের মহারাজ! গিলগিট দখল 
করিলে পর এখানে অনেক হিন্দ সিপাহি বাস করিত, 
(সই সকল হিন্দূদিগের সংঅবে আসিয়া! তাহাদের ভাষার 
পরিবর্তন হইয়া! গিয়াছে । 

মুসলমানদিগের ভিতর জাতিবিচার দেখ! যায় না। 
ধর্মপস্থা সম্বন্ধে একের মতর সহিত অন্তের মতের মিল না 
হইতে পারে;__যথা, ধর্ম বিষয়ে সিয়ার যে মত,স্ুশ্লির সে মত 
নহে; সেইন্ধপ মৌলা'ই (বা মোগলাই) প্রভৃতি অন্তান্ত শ্রেণীর 
ভিতর পরম্পরের মতের অনৈকা দেখিতে পাওয়া যায়, 
কিন্ত জাতিবিচার তাহাদেঞ* মধ্যে নাই। জাতিবিচারটা 
হিন্ুদিগের একচেটে বস্ত। নুতরাং যখন গিলগিটাদের 
মধো গোঁড়ামিপূর্ণ জাতিবিচার দেখিতে পাওয়া যায়, তখন 
ইহা! মনে হয়,ইহাদের ভিতর হিন্দু হিন্দু একটু গন্ধ আছে। 

পুর্বে বলা হইয়াছে যে, রোনোর! সমাজে সর্বোচ্চ স্কান 
অধিকার করে। রাজারা ইহাদের ও সিন্-শ্রেণী হইতে 
উজির বা মন্ত্রী প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্শচারী নির্বাচিত 
করিতেন । ইয়েশকুনের! সামরিক কার্ষোর জন্য নিযুক্ত 
হইত এবং ক্রামিনের! দাসত্ব-কর্মের জন্যই জন্মগ্রহণ করিত। 
ডোমদের বাজন্দারের কার্য ছিল। হিন্দ্দিগের কর্ম্মভেদের 
সহিত এই কশ্রভেদের অনেক সামঞ্জস্ত দেখিতে পাওয় 
যায়। , রোনো ও সিনরা তাহাদের নিয়তর শ্রেণীর লোক- 
দিগের নিকট অতান্ত মাননীয়। যদি কোন রোনো বা 
সিন কোন একটী মজলিসে আসিয়! উপস্থিত হয়, সেখানে 
যে সমস্ত ইয়েশকুন, ক্রামিন ও ডোম থাকিবে, সকলেই দাড়া 
ইহা আগস্তককে সাদরে অভ্যর্থনা করিবে ও বসিবার জন্য 
তাহাকে ভাল স্থান নির্দেশ করিয়! দিংব। আনার বদি 


. প্রবাসী 


[২য় ভাগ। 


উপরোক্ত উচ্চ শ্রেণীর কোন লোক ফোন গ্রামে গমন 
করেন, তবে গ্রামবাসীরা তাহাকে যথেষ্ট অভার্থনা করে। 
ইয়েশকুন প্রভৃতি সিনেতর জাতির! তক্প মান্য পায় না। 
রোনো ও সিন্রা তাহাদের পুর্ব পদমর্ধ্যাদার গৌরবে 
এখনও ইয়েশকুন প্রভৃতি নিয্নতম জাতির চাকুরি স্বীকার 
করিতে ইচ্ছা করে না । 

বিবাহপদ্ধতিতে গিলগিটাদের জাতিভেদ বেশ বুঝিতে 
পারা যার। রোনোরা আপনাদের কন্ঠার বিবাহ “সিন” 
কিম্বা “ইয়েশকুনস্বংশীয় পুত্রের সহিত দেয় না, কিন্ত 
তাহারা উহাদের কন্তা গ্রহণ করিতে পারে। এইরূপে 
“সিন্স্রা “ইয়েশকুনগ্কে কন্তাদান করে না, কিন্তু “ইয়েশ- 
কুনের” কন্তা লইতে পারে। উপরিস্ত তিন শ্রেণীর 
জাতিদিগের নিয়তম ““ক্রামিন” ও “ডোম” জ।তাঁদগের 
সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত করা সামাজিক প্রথানুসারে 
নিবিদ্ধ। ইভাদ্বারা তাহারা আপনাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় 
রাখে । গিলগিটাদের বংশাবলী পর্যযালোচন! করিলে একটা 
অতি বিচিত্র ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা বোধ হয় 
পৃথিবীর অন্ত কোন অংশে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা- 
দের সন্তানসস্ততি মাতৃশ্রেণীর অন্তর্ত,ক্ত হয়। অর্থাৎ যদি 
কোন “সিনের” “ইয়েশকুন” স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্মে, 
সেই সন্তান “ঙিন্* না হইয়া “ইয়েশকুন”, হইবে। এই 
প্রকার যদি কোন ““সিনের”, ছুই স্ত্রী থাকে, একটী “সিন” 
ও অপরটী “ইয়েশকুন”” এবং উভয়ের গর্ভে সম্তান জন্মে, 
তবে “সিন্‌” স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান “সিন ও * রি 
স্ত্রীর গর্ভজাত সস্তান “ইয়েশকুন” হইবে । 

রোনো৷ ও ইয়েশকুনের! সাধারণতঃ স্তপুরুষ হইয়া 
থাকে। তাহাদের অঙ্গসৌষ্ঠব অন্যান শ্রেণী অপেক্ষা 
অধিক । 

শ্ীসতীশচন্্র হালদার । 


পঞ্জাবে বাঙ্গালী । 
(১) 
ত্স্িভারেও গোলোকনাথের পরবতী আর একজন 
বাঙ্গালী পঞ্চনদ গুদেশকে স্বীয় কর্পক্ষেত্র ক রয়! জনসাধারণের 
্রভুত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাহার নাম বাবু 


ই রাখা 


শ্তামাচরণ বন  ইনিখুলনা জেলার অন্তর্গত টেংরা ভবানীপুর 
গ্রামে ১৮২৭ অবে জন্ম গ্রহণ করেন এবং জন্মস্থানে বাঙ্গালা 
শিক্ষা করি! কলিকাতায় ইংরাজী শিক্ষা করিতে আইসেন। 
এখানে ডফ সাহেবের স্কুলে ভর্তি হন এবং অল্প সময়ের মধো 
ইংরাজী ভাষায় বিশেধ পারদশিতা লাভ করেন । শ্টামা 
চরণ বাবু ইংরাজী ও বাঙ্গ'লা বাতীত সংস্কত ফারসী এবং 
আরবী ভাবাতেও যথেষ্ট বাৎপ্ি লাভ করিয়াছিলেন । 
*৮৪৯ অবে পঞ্চনদ প্রদেশ ইংরেজের করতলগত হইলে 
মার্কিন পাদরি ফোরমান সাহেব কর্তক আমেরিকান মিশন 
প্রতিষ্ঠিত ভয়। ডাক্তার ডফ সাহেৰ যে প্রণালীতে বঙ্গে 
শিক্ষা! বিস্তার করিতেছিলেন, ফোরমান সাহেব সেই আদরে 
লাহোর মিশনের কার্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। কিন্তু তিনি 
দেশভাষ জানিতেন না, সুতরাং একজন উপযুক্ত সাহাব্য- 
কারীর অভাব তখন বেশ বোধ করিতে লাগিলেন । অধি- 
কন্ত ফোরমান সাহেবের প্রধান উদ্দেস্ঠয খুষ্টধর্্ম প্রচার । 
বিদ্তাদান তাহার আনুষঙ্গিক ব্যাপার মাত্র। সুতরাং পঞ্জাবীগণ 
স্বীয় সম্ভানদিগের শিক্ষার ভার তাহার হস্তে অর্পণ করিতে 
পশ্চাৎপদ হইলেন । ইহাও তাহার বিস্তালয়প্রতিষ্ঠার প্রধান 
অন্তরায় হইল। ফোরমান সাহেব অনন্তোপায় হইয়া! ডফ 
সাহেবের নিকট পরামর্শ "প্রার্থনা! এবং একজন উপযুক্ত 
সাহায্যকারী পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন। 
ডফ সাহেব তাহার প্রিয় শিষ্া শ্তামাচরণ বাবু ব্যতীত এ 
কার্দোর সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র আর দেখিতে পাইলেন ন1। 
স্টামাচরণ বাবু যদিও খৃষ্টধশ্্ীবলম্বী ছিলেন না, তথাপি গুরুর 
অনুরোধে ২২ বৎসর বয়সে ১৫*২ টাকা বেতনে লাহোর 
যাত্রা করিলেন। ইংরাজী পারস্ত ও আরবী ভামাভিজ্ঞ 
হ্বামাচরণ বাবু মুদলমান-ভাষা-প্লাবিত পঞ্জাঝে সাধারণ 
শিক্ষা বিস্তারকরে মিশনরি ফোরমান সাহেবের অদ্ধিতীয় 
সহায় হুইয়া উঠিলেন। ইহার আগমনের পর পাদরী 
সাহেব সন্কল্পলিত বিস্ালয় প্রতিষ্ঠা করিতে সাহসী হইলেনু। 
কলিকাতায় যখন মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়, তখন 
মহ্াত্ম। ডেভিড হেয়ারকে কত কঃ, কত আয়াস স্বীকার * 
করিতে হইরাছ্ছিল, অনেকের অবিদিত নাই। ,বন্ধা বালা” 
এই মিশন স্কুল প্রতিষ্ঠা, তাহার ছ্রাত্রসংগ্রহ, শিক্ষাদান 
প্রস্থুতি কার্যে প্রবাসী রকি ৯ তদপেক্ষা 


প্রবাসী 


] ৯১ 
অল্প ক্লেশ পাইতে হয় নাই। ইনি কিন্বা ইহারই ন্যায় সচ্চ- 
রিত্র, সবলকায়, অধাবলায়ী এবং দৃঢ়ত্রত ব্যক্তি ভিন্ন এইরূপ 
গুরুকার্যা নুচারুরূপে সম্পন্ন হইত কি না সন্দেহ। যাহ। 
হউক, ইনি এই বিগ্ভালয়ে অধিক দিন তিষ্ঠিতে পারেন নাই । 
ুষ্টধর্ম্ে ইহার আস্থা ছিল না। যে ইবৎসর ইনি এখানে 
হেডমাষ্টারের কার্ধা করিয়াছিলেন, তন্মধো একটা ছাত্রও থু 
ধন গ্রহণ করে নাই। শ্ঠামাঁচরণ বাবু এখানে পদত্যাগ 
করিয়। গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগে কশ্ম গ্রহণ করেন। 

১৮৫৫"অবে সর চার্লস উত্ডের শিক্ষা সন্বন্বীয় পত্র (011 - 

০810101)71 1)০ন17100) অনুস্মরে যখন প্রাদেশিক শিক্ষা- 

বিভাগ স্থাপিত হয়, তখন সাহিতাজগতেনক জ্যোতিষ 

স্বনামধন্য এডুইন আনন্ডি ও ম্যাথিউপ্আঁন€ ন্ড্র সহোদর 

ডব্লিউ. ডি. আনল, পঞ্জাবে শিক্ষাক্সধযক্ষ শানয়োজিত 

হন। কিন্তু উপযুক্ত পরামর্শদাতা ' সাহায্যকারী ব্যতীত 

নবাগত সাচ্েব মহোদয় অন্ধকার দেখিলেন। আবার 
শ্তামাচরণ বাবুকে আবন্তক হইল। রাজন্ব বিভাগে 

থাকিলে অল্প দিনের মধ তিনি ডেপুটি কলেক্টর * হইতে . 
পারিতেন | কিন্ত তিনি সাধু উদ্দেস্তের বশবর্তী হইয়া উক্ত 
বিভাগ ত্যাগ করিয়। আনু? সাহেবের সহযোগিতা করিবার 

জন্ত শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করিলেনু। উিরেক্টর সাহেব তাহাকে 

স্বী়দপ্তরের বড়বাবু করিলেন এবং ীপ্রই ইন্ম্পেক্টর অব-স্থুল্স্‌ 

এর পদে ত্তাহাকে উন্নীত ক্লুরিয়! দিবেন বলয়া আশ্বাসও 

দিলেন। আনল্ড সাহেবের অকালমৃত্যু ন৷ হইলে ছ্বুয়ত 
তিনি উক্ত পদ হইতে বঞ্চিত হইতেন না । এসম্বন্ধে আর্নল্ড্‌ 
সাহেব শ্টামাচরণ বাবুকে ১৮৫৮ সালের ১১ই এপ্রেল তারিক 
ধর্শালা হইতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার একস্থানে 

আছে-- 





গ* ১৮৬২ সালের ২৭শে নভেম্বর তারিখে ডিরেক্টর কাণ্ডেন ফুলরে 
পঞ্জাব গভর্ণমেশ্টের সেক্রেটরীকে লাঁখয়াছিজেন---_ * ++ ৭ 
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১৮৬৪ সালে লাহোর গভণমেন্ট কলেজ স্থাপিত হয়। 
ডাক্তার লাইটনার তাহার প্রিন্সিপাল হন। কলিকাতায় 
যেমন এপিয়াটিক সোসাইটি, পঞ্জাবে সেইরূপ আঙ্ুমান-ই- 
পঞ্জাব নামে একটা সভা আছে। এই সভা ডাক্তার লাইটনার, 
বাবুস্তামাচরণ বন্ধু এবং বাবু নবীনচ্ত্র রায় প্রমুখ জনহিতৈষি- 
গণ কণ্ঠক প্রতিষ্ঠিত হয়।" শ্তামাচরণ বাবুর অধ্যবসায়ে 
লাহোরে “।খক্ষা-স 51” নামে স্বীশিক্ষ! ও সাধারণ শিক্ষা প্রচা- 
রিণী আন একটা সভা স্থাপিত হয়। শ্যামাচরণ বাবু এই 
সভার সম্পাদক মূনানীত হন। পঞ্জাবের ছোটলা৪ ইহার 
সভাপতি ছিলেন । এলাহাবাদ ইন্ষ্টিটিউট সাহিত্যসনায় 
বাবু সারদাপ্রসাদ সান্স্যাল যেরূপ উত্তর-পশ্চিম ৪ অযোধা! 
প্রদেশের উচ্চশিক্ষোপযোগী কলেজ স"স্থাপনের প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন, বাবু স্তামাচরণ বনু তদ্রুপ “শিক্ষা-সভার? এক 
অধিবেশনে পঞ্জাবে বিশ্ববিগ্তালয় প্রতিষ্ঠার সাধু প্রপ্তাব করি- 
লেন। বল! বাহুল্য প্রস্তাবটি ৬৭ক্ষণাৎ গৃহীত হইল, কিন্ত 
শ্তামাচরণ বাবুর মৃত্যুর পর লাইটনার মহোদয় কর্ডক কার্যে 
পরিণত হইল। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে পঞ্জাবের বিখ্যাত 
টি,বিউন * পত্রে এই মন্খ্ে লিখিত হয় _ 
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59৭41618১19) নামে শ্রামাচরণ বাবু একখানি 


পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। পঞ্জাবীগণ এ পুস্তিকার সাহাযে। 
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পহ্ এ ৪130 না 07956100015 12010109210 515107 5101 


হইতে তাহার উদ্ট্দে আরম্ভ হইয়াছিল। এক্ষণে ব্রাহ্ম 


[ ২য় ভাগ। 


কেরাণীগিরি শিক্ষা করিত। শ্তামাচরণ বাবু যে সকল 
স্মারকপিপি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় তিনি 
ভারতবর্ষের অবস্থ! ও অভাব সথ্বন্ধে একথানি গ্রন্থ লিখিতে 
মনস্থ করিয়াছিলেন । কিন্ত অল্পবয়সে মৃত হওয়ায় তাহা 
কার্যে পরিণত হয় নাই । ১৮৬৭ অবে.৪* বৎসর বয়সে 
ইহার মৃদ্তা হয়। অমায়িক ব্যবহার এবং সর্বসাধারণের 
হিতকর কার্সোর জন্য ইনি পঞ্জাববাসিগণের নিকট যথেষ্ট 
আদর ও সন্মান লাভ করিয়াছিলেন । তাহার এই অকাল- 
মৃদ্তাতে সকলেই শোকমন্তপ্ু হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে 
ডাক্তার লাইটনার ও সার লেপেল [গ্রফিন কর্তৃক প্রকাশিত 
পঞ্জাবের তৎকালীন খা'তনাম! পত্রিকা ইগ্ডিয়ান পব্‌লিক্‌ 
ওনীনিয়নে * শোক প্রকাশক যে প্রবঙ্গ বাঠির হয়, তাহাতে 


লিখিত আছে__ ্ 
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গোলোকনাথের খ্যাতি প্রতিপত্তি স্থপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর 
পঞ্জাবে ব্রাহ্মধ্থ্ের বীজ রোপিত হয়। ১৮৬০ খৃষ্টাবে বাবু 
সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্স্য ত্রাঙ্গধর্শ-প্রচারক হইয়। দিল্লী,অদ্বালা, 
অমৃতসর প্রভৃতি স্ান ভ্রমণ করেন এবং পরে ফিরোন্পুরে 
আসিয়া গভর্ণমেন্টের চাকরী গ্রহণ করিয়া ১৮৬২ সালে 
লাহোরে বদলী হন। এই বংসরে তাহার বাটীতে লাহোর 
্রাহ্মদমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সারদ! বাবু তাহার আচার্য্য 
হন। পাশ্চাতা শিক্ষা ও সভাতার প্রতি পঞ্চনদবাসীর যে 
ঘোর কিছ্ব্ষ ও আন্তরিক ঘ্বণা ছিল, রেভারেও্ড গোলোকনাথ 


ছি 11101202 ৮9010101510, ঢ)86এ 5901) 4১08031) 1807. 





স্বগীয় নখ্]নজ্্ রায়। 


৩য় সংখ্যা] 


সমাজের সংস্থাপনার -পর হুইভে তাহা বনু পরিমাণে 
অন্তহিত হইল। রায় মুলসিংহ, দিবান রতনচাদ ধারি- 
ওয়াল এবং পণ্ডিত র/ধাকিষণ প্রমুখ হিন্ুসমাজের নেতৃবগ 
রেভারেগ গোলোকনাণকে মহাপুরুষ বাঁলয়া৷ ভক্তি করি- 
তেন, কিন্তু তাহার সায় অদ্দিতায় ক্ষমতাশালী ব্যক্তি কর্তৃক 
খৃষ্টধন্ প্রচারে ভীত ভইয়াছিলেন! এক্ষণে বেদ প্রতিপাণ্ঠ 
ধন্ম প্রবর্তিত হওয়ায় তাহার! আশ্বস্ত হইলেন। স্তানীয় 
*মনেক বাঙ্গালী ও পঞ্জাবী প্রাঙ্গধন্ম গ্রতণ করিলেন। 
সারদা বাবুর সম্পাদকতায় এবং পণ্ডিত ভানুদ্দও বসগ্তরাম 
প্রমুখ বদ্ধিঞ্ণণ পঞজীবীগণের সহায়তায় বঙ্গালী বালকদিগের 
জগ্ঠ বাঙ্গালা ও ইংরাজী নাইট স্কুল এবং পঞ্জাবীদিগের জন্য 
সংসভা 'প্রতিষিত হইল । 

সারদশবাবু গভর্ণমেন্টের' কম্মোপলক্ষে পঞ্জাবের নানা স্থান 
ভ্রমণ করিয়াছেন এবং অনেক হিতকর অনুষ্ঠানে যোগদান 
করিয়াছেন। সকলের বিবরণ প্রদান করিবার স্থান নাই। 
তবে তিনি এতদঞ্চলে কি কি প্রধান প্রধান কাধা সম্পাদিত 
করিয়।ছেন, নিয়ে তাহার আভাসমাত্র প্রদত্ত হইল। সারদ। 
বাবু কাংড়ার ডেপুটি ম্যাঞ্জিষ্টেট সৈয়দ ওয়ান্ধীর আল খান 
ও সর্দ(র আমীনগাদ বাহাছুরের সহায়তায় কাংড়ার অগ্কুমান 
সভা স্থাপন করিয়াছেন। জালন্ধরে রেভাগণ্ড গোলোক- 
নাথের সহায়তায় একটা সাধারণ পাঠাগার ও বক্ততা- 
সভা স্থাপন করিয়াছেন। সীমলাশৈলে রাজ। কালীরুষ্ঃ 
বাহান্তর ও কাশ্মীরের মহারাঁজারু অর্থসাহায্যে সনাতনধর্ম- 
রক্ষিণী সভা স্থাপন করিয়াছেন। পা্িয়ালার মহারাজা, 
লাটোরের রাজ। প্রভৃতি প্রধান প্রধান বাক্তিগণ এই সভার 
সন্য হন। সারদ! বাবু হাজারা জেলার এবটাবাদ পার্বত্য 
প্রদেশে “হাজরা আধুমান” সভা স্থাপন করেন। কমিশনর- 
বাহাছর, ফৃ্টিয়ার কমাগার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজপুক্ষগণ 
ইহার পৃষ্ঠপোষক হন। গক্ষররাজ রাজ! জাহাদাদ খা 
বাহাছুর, .পেশওয়ার মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা আরব] 
সের বাহাছর খা এবং হাজারার প্রসিদ্ধ ধনী রায় হুকুমঠাদ 
সহকারী সভাপতি ও ইষ্টি হম। ভ।রতবর্ষের এই পশ্চিম 
সীমান্তে একজন বাঙ্গালীর কর্মক্ষেত্রে ধাহারা সহায়তা ফরি-* 
রাছিলেন, তন্মধ্যে বাবু চন্্রকুমার রাঙ্প চৌধুরী ও বাবু 
কাল্টদাস ধন্য্যোপাধ্যার অন্যতমণ এ “হাজার! আঙ্ুমান” 


প্রবাসী 


১৩ 


হিন্দু মুসলনান এবং ইংরাজদিগের মধো সথাস্থাপনের প্রধান 
ন্তস্বরূপ হইয়াছিল। সারদা বাবু হিন্দধর্খ প্রচার করিতে 
আপিযা “হাজারা আঞ্জুমান” স্থাপন কেন করিলেন, 
তাহা বলিতেছি। পঞ্জাবের এই সীমাস্ক প্রদেশে মুসলমান 
সম্প্রদায় অতি প্রবল। এখানে 'অনেক কাবুলীর বাম। 
কাধুলের রাজাচাত আমীর, বোখারার প্রিন্স, * অঙ্গের 
নবাব, গক্ষর রাজ, হাজারার রইস কাজী মীরমালম, থান- 
পুরের রাজা ফিরোজ খা এবং সেধ আলী গোৌঠর প্রন্নতি 
মুসলমান নৈতাগণ এখানে বাস করিতেছিলেন । ঠাহাদের 
সহিত হিন্দপ্ষ্টানর সচ্চা+ স্থাপিত না হইলে হিশাধন্মের 1 
প্রচার হইবে না! এবং বাঙ্গালী মপবা অন্থান্ত ঠইন্দুর বাপ 
নিরাপদ ও ম্থথের হইবে ন', এই ভাবিযী সারুদা বাবু তথাষ্ 
“আঞ্ুমান” প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই সকল (প্রধান বাক্তিগণের 
সভাহুক্তি আকর্ষণ করেন। এছ পভ! সীমাস্ প্রদেশের 
গোয়ার আফগান এবং অশিক্ষিত ভদ্দাপ্ত জনসাধারণের 
মধ শিক্ষা উন্নতি ও সষ্ভানের বীজ রোপণ করিয়াছে । 
ইনি যখন ১৮৮৬ সালে এবটাবাদ হতে লাঙোর যাত্রা 
করেন, তথন স্থানীয় হিশুমুসপমান ও দেশীয় থুষ্টান ভদ্র- 
লোকগণ সভ। করিয়া তীহু্রকে বিদায় দান করেন এবং 
সকলে একবাকো স্বীকার করেন 2 “ 
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এই সভায় সারদা বাবুর একখানি চিত্র রক্ষিত হইতেছে ।* 
ইচ্টার সম্বন্ধে একটি কথা এখনও বলা হয় নাই। ইনি 
সিদ্ধাবতীতে কোন সাধুর সংস্রাবে আসিয় ব্রাহ্ম সমাজ 
ত্যাগ করত “সনাতন ধন” বা প্রাচীন হিন্দু ধর্দের প্রচারে” 
দেহমন নিয়োগ করেন। “সিমলা সনাতন ধর্মসভা” 
তাহারই ফল। ১৮৭৭ থৃষ্টাবে পঞ্জাবে প্রথম আর্ধসমাজ 


১প্রত্িঠিত হুয়। সারদা বাবু তাহার সহকারী সভাপতি 


শহ্হ।স বহত সংননা বাবুর যবে কোটে। গৃহাত হহয়াছিণ, তা 
১৩*৮ সংলের হাশ্বিনের সাচিত্যে মুদ্রিত হ্ইয়াছে। 
গু 
+ এখানে ত্রাঙ্গদযাজ ইতিপূর্কেই প্রতিষ্ঠিত হইলেও জ্ঞান সমাজ 


ও আধ্যসমাজ ইহতরিই ফল। 


৯৪ 


কার্য আরস্ত হয়। মহায্বা দয়ানন্দ সরদ্বততীর সহিত তাহার 
সাক্ষাৎই এই পরিবর্তনের মূল। * এক্ষণে ইনি ৭[।1- 
ওলা) 10147016170 80184107)৯ খুলিয়। ভারতীয় পরি- 
ব্রাজকের দল গঠিত করিয়াছেন। তাহার ফলস্বরূপ “অমর 
নাথ,” “হাজারা” প্রভৃতি ভ্রমণবৃত্তাপ্ত প্রকাশিত হইতেছে । 
ব্রাহ্ম আচার্য্য সারদা! বাবু যেমন আর্ধ/সমাজভুক্ত হইলেন, 
আর্ধাপমাজী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত লছমন দ্াঈ তেমনি ব্রাহ্গধন্ধ্ 
প্রচারক হইলেন এবং কালীবাড়ীর কর্তৃপক্ষীয়গণের মধ্যে 
প্রধান বাবু নবীনচন্ত্র বায় ব্রাঙ্গধশ্ন গ্রহণ করিলেন। 
গোলোকলাথ যেমন খুষ্টধর্ম গ্রহণ করিবার পর হইতে পঞ্জা- 
বের শ্রী। ফিরাইয়! দিয়াছিলেন, নবীন বাবু ব্রাঙ্গধর্মম গ্রহণ 
করিয়! পঞ্জাবী সমাজের অধিকতর উন্নতি সাধিত করিলেন। 
প্রকৃতপক্ষে রেভারেও গোলোকনাথ এবং নবীন বাবুর মত 
পঞ্জাবের হিতকারী বাক্তি পঞ্জাবে পদার্পণ করিয়াছেন 
কিনা সন্দেহ । উভয়েই নিঃস্ব অবস্থায় আসিয়া সমাজের 
শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন । উভয়েই তরুণ বয়সে 
গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। নবীন বাবু স্বীয় ডায়েরীতে 
লিখিয়াছিলেন-_“চাকরীর জন্ঠ আমাকে অনেকস্থানে অনা- 
থের ন্যায় ভ্রমণ করিতে হইয়াছে,আমি জীবনের অধিকাংশ 
কাল অতি দীন হীনের ন্যায় কাটাইয়াছি, এক্সটি পয়সার 
অভাবে সমস্ত দ্রিন অনাহারে গিয়াছে, এমন দিনও দেখি- 
য়শাছ। ভ্রমণের সময় যেখানে যেখানে মহাস্মা কষ্ণানন্দ 
স্বানীর কালীব'ড়ী পাইয়াছিলাম, সেই খানেই পেট ভরিয়া 
খাইতে পাইয়াছি ও মনের স্থুথে নিদ্রা গিয়াছি। 
আমার ন্া় কত শত হতভাগা, কৃষ্ণানন্দের কালীবাড়ীর 
কৃপায় শ্রীম্ত পুরুষ হইয়া উঠিয়াছে। ইচ্ছা হয় একবার সেই 
মহাম্বাকে জীবিত দেখিয়া তাহার চরণ ধরিয়! পূজ' করি।” 
নবীন বাবু উপরোক্ত অবস্থা হইতে রাজকার্যে পঞ্জাবের 
অনররি ম্যাজিষ্রেট, জষ্টিস অব দি পীম্‌, ডেপুটা একাউপ্টাণ্ট 
জেনারেল, পঞ্জাব বিশ্ববিষ্ালয়ের ফেলো, পরীক্ষক এবং 
ডেপুটী রেজিষ্টার, কালীবাড়ীর পৃষ্ঠপোষক, ব্রাহ্মসমাজের 


ঈসা 


সম্পাদক,১৮৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত লাহোর “হিদ্দুসভার+ সম্পা- 


* দয়ানন্দ-চরিত-_পৃ ৪৭, ৪৮--২য় ভাগ, ১৮৯৮। জীদেবেন্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় প্রণীত। 


প্রবাসী 
হন। বগা বাহুল। ব্রাঙ্গদমাজের আদর্শেই আর্ধাসমাজের 


[ ২য় ভাগ। 

দক ও অন্যতম নেতা, পঞ্গাবের দেশীয় সমাজের কর্বে-সর্বা 
এবং পাগ্ডিত্যে অদ্ধিতীয় বলিয়! গণ্য হইয়াছিলেন। 
গোলোকনাথ যথায় শিক্ষা ও সমাজসংস্কারের বীজ রোপিত 
করিয়াছিলেন, প্রতিমাপূজার বিরোধী বাহ্ধ ও আর্ধা সমাজ 
এবং তাঁহার পক্ষপাতী সনাতন ধর্্বরক্ষিণীসভার মধো 
সামপ্জন্তরক্ষাপ্রয়াসী সারদাবাবু বথায় হিন্দ-মুসলমানখ্‌্টীনের 
মধো সম্ভাব সংস্থাপনের পথ পরিষ্ৃত করিয়া দিয়াছিলেন,__ 
নবীন বাবু তথায় যগাস্তর আনয়ন করিলেন। 
সালের ২৭ শে সেপ্টেম্বর তারিখে একজন সুশিক্ষিত পঞ্জাবী 
একটা সাধারণ সভায় বক্তৃতার কালে বলিয়াছিলেন__ 


পক ক 


১৮৯০ 


06) 1110 0৫0111)0৮ আন 100501৮০101) 
166 [ান1109রত5 ডি) চা) 8100010101৮ 710091)0 
1100) 100 1175 হি এই আলোক পঞ্চনদ 
প্রদেশকে এতদূর উদ্ভাসিত করিল যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার 
পর হইতে পঞ্জাবে পুনরায় জীবন্ত ভাব লক্ষিত হইল । 
ইতিপুর্কে যাহারা কেবল আন্তরিক শক্তি দ্বারা জগছ্িখ্যাত 
হইয়াছিল, ২য় শিখ যুদ্ধের পর হইতে তাহারা ক্রমে নিষ্নগামী 
হইতেছিল, তাহাদের জাতীয় জীবনে মরিচা ধরিতেছিল। 
বাঙ্গালীর সংশ্রবে তাহাদের সেই জড়তা বিদুরিত ₹ইল। 
যে পঞ্জাবীগণ শতদ্রপার হুইলে খুষ্টানগণকে দ্বিথপ্ডিত 
করিত, তথাকার অনেক যুবক বিলাতে গিয়া উচ্চশিক্ষা 
প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে, রাজভাষা ও মাতৃভাষার উন্নতিকলে 
তথাকার শিক্ষিত ব্যক্িগণ উখিত হইয়াছেন। তথায় 
স্ত্রীশিক্ষা। বিস্তার লাভ করিয়াছে । তথায় ব্রাহ্মদমাজের 
আদর্শে আধ্যসমাজ, আঞ্ুমান ইসলামিয়া, দেশীয় পাঠশালা, 
স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হইতেছে, এবং চতুর্দিকেই উন্নতির 
চিহ্নলক্ষিত হইতেছে । এই সমস্তই বাঙ্গালীর পঞ্জাব- 
প্রবাসের ফল। 

ডাক্তার আর সি বন্থর কন্ঠ! মিস্‌ বন্থু বালিকা বিস্যা- 
লয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষরিত্রী হইয়া গ্্রীশিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি 
করেন। ম্বগায় নবীন বাবুর কন্তা বর্তমান “অস্তঃপুর- 
সম্পাদিকা পঞ্জাবে প্লগৃহিণী* নামী হিন্দী মাসিকপত্রিকা 
সম্পাদন করিতে লাগিলেন। অতঃপর ভূতপূর্বব সবইঞ্জি- 
নিয়র লাল! বেণীপ্রঃা দের কন্তা ডাক্তার প্রেমদেবী মেডিকেল 
লেজের পরীক্ষায় ২ স্ীর্ণ হইয়া স্ত্রীচিকিৎসা আরম্ভ করিনলন। 


ওয় সংখ্যা) ] 


রায় বাহাছর কানহাইয়া লাল,এ এম মডি, সি, ই মহোদয়ের পুত্র" 

বধূ এবং এক কন্তা। শ্রীমতী হরদেবী বিলাত গমন করিলেন । 
হরদেবী “ভিক্টোরিয়া ভূবিলি”,“বিল্লাত যাত্রী” প্রভৃতি পুস্তক 
রচনা করিলেন এবং “ভারতভগ্রীর" সম্পাদিক। হইলেন। 
এই সময়ে পঞ্জাবে. বিধবা বিবাহ-প্রথাও প্রচলিত হইল ॥ 
এই ব্রা্গ প্রভাব বিস্তারের পর হইত দিল্লীকলেজ লাহোরে 
উঠিয়া গেল; প্জাববিশ্ববিষ্ঠাল়ের স্ষ্টি * হইল এবং শিক্ষা- 
মভা সংস্থাপিত হইল। ডাক্তার লাইটনার ও গভণমেন্ট 
কলেজের সহকারিতায় ১৮৬৫ সালে “আঞ্জুমান-ই-পঞ্জাব”” 
সাহিতাসভা৷ স্থাপিত হইল। নবীন বাবু তাহার সম্পাদক 
হইলেন। নবীন বাবু এই সকল লোকহিতকর অনুষ্ঠানে 
বিশেষ উদ্ভোগী ছিলেন । নবীনবাবু হিন্দীসাহিত্য পুষ্ট করি- 
বারঞ্জন্ত*বিলক্ষণ চেষ্ট1 করিয়াছেন । পুর্বে উক্ত হইয়াছে, 
তাহার কন্যা! “সুগৃহিণী*” নায়ী হিন্দী পত্রিকা! সম্পাদন করি- 
য়াছিলেন। নবীন বাবু নিজেও কয়েকথানি হিন্দী পুস্তক 
প্রণয়ন করেন। তিনি “নবীন চন্দ্রোদয়” নামে একখানি 
হিন্দী ব্যাকরণ এবং “স্থিতিতত্ব আউর গতিতত্ব” (01677- 
81018 01808808804 17787)108) এবং “জলম্থিতি জলগতি 
আউর বায়ুকা তন্ব” (7)197)768 01 11070860108, 
0701708০003 [9)601016108)% নামে ছুইখানি বিজ্ঞান- 
গ্রন্থ রচনা! করিয়াছিলেন । লাহোর ওরিএন্টটঢাল কজাভর 
প্রিন্নিপাল হইয়া তিনি বিজ্ঞান, জীবনী ও চিকিৎসাবিষয়ক 
গ্রন্থ দ্বারা কলেজ লাইব্রেরীর কল্লবর পু করিয়াছিলেন 
নবীন বাবুর কয়েস্বংসর হইল মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু পঞ্জাবে 
তাহার নাম অমর হইয়। আছে। নবীন বাবু ও সারদাবাবু 
উদ্ভোগী হইয়া! স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীকে পঞ্চনদ প্রদেশে 
আনয়ন করেন। ইঙ্ীর! এবং লাহোর ব্রাঙ্মসমাজ স্বামীর 
প্রধান সহায় হন। ধোৌধ হয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত দ্বামীজীর 
কোন কোন বিষয়ে মতভেদ না হইলে এই যে আর্ধ্যসমাজের 
শাখা গ্রশাখা ভারত ব্যাপিয়াছে, তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
থাকিত কিনা সান্দহ। 1 সুতরাং বলিতে হইবে, পঞ্চনদ 
প্রদেশে আধ্যসমাজের ু্রগাতও বাঙ্গালীর চেষ্ট। প্রহৃত। 


শান ৯ 
* পঞ্জাব বিশ্ববিদালর স্থাপনের ভার যে স্বগাঁয় গামাঠরণ বছই 


প্রথমে উত্থাপিত করেন, তাছ। গুর্বেব বল! হুটাছে 1 
শএয়ানন্দ চরিত, হক্স ভাগ, ১৮৭৮৩ 


প্রধায়ী 


৯৫ 
পঞ্জাবে যে সকল বাঙ্গালী শিক্ষানিস্তারকল্পে সহায়ত! 
করিয়াছিলেন, তম্মধো বায় চক্জ্রনাথ মিত্র বাহাদুর অন্যতম | 





স্ব্গয় রায় চন্ত্রনাথ মিত্র বাহাদুর। 


মিউটিনির প্রায় ছুই তিন বু$সর পুর্বে “পাবলিক ওয়ার্ক-স্‌” 
বিভাগে বন্ধন লইয়া চন বাবু লাহে রুআঁসিয়াছিলেন। হুগলী 
বলাগড়ের নিকটবর্তী চাদড়া গ্রাম ইনার আদি বাসস্থান । 
চাদড়ার বাটাতে ইস্থার বংশস্তগণ এখনও বাস করিতেছেন । 
চন্দ্রনাথ বাবু শীপ্রই শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করিলেন উবং 
প্রথমে সেপ্টাল মডেল স্কুলের হেড মাষ্টার ও পরে গভণজণ্ট 
বুক ডিপোর কিউরেটর হইলেন। কিউরেটর পদে থাকিতে* 
থাকিত্েই ইনি পেন্সন প্রাপ্থ হন। কিন্তু নিশ্চিন্ত হইয়া 
পেন্সন ভোগ করিতে পাইলেন না। ইহার অব্যবহিত 
পরেই ১৮৮৬ সালে গভর্ণমেন্ট তাহাকে পঞ্জাব বিশ্ববিস্তালয়েকু 
আসিষ্টান্ট রেজিষ্টার নিযুক্ত করিলেন। ১৮৯৮ সালে গভ- 
শমেন্ট তাহাকে রায়বাহাহবর উপাধিতে ভূষিত করেন। 
১৮৯৯ খুঃঅবে ৬৮ বৎসর ৬ মাস বয়ক্রমকালে চন্্রনাথ বাবু 


*পরটলীক গঞ্ষন করেন । শিকারপুরের নিকট এবং গুজরণ- 


ওয়াল! প্রভৃতি স্থানে তাহার বিস্তৃত জমিদারী আছে। 
গুরু নানঝোর মাতুলালয় ও জন্মস্থান “নানকানাসাহেব” 
এবং «আরও িষ্টন চারিখানি গ্রাম তাহার জমিদারীভূক্ত। 


৬ 


চন্দ্রনাথবাবুর গুণের, পুরষ্কার স্বরূপ ইংরাঞ্জ গশ্রমেণ্ট 
তীহ্হাকে একখানি গ্রাম দান করিয়াছেন। গন্ত সেম্সস 
অনুসারে উক্ত গ্রানে ৬০০ লোকের বাস নির্ধারিত হইয়াছে । 
চন্দ্রণাগ বাবুর ম্মুতি চিরস্থায়ী করিবার জন্ম তাহার উত্তরা- 
বিকারিগন উক্ত গ্রামের “চন্ত্রনগর” নাম দিয়াছেন! 
দ্বাতীত পঞ্জাবে হার আরও ভুসম্পন্ডি আছে। 
চন্্রনাথ বাবু, দ্্ীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপান্ভী ছ্রিলন। 
মুমলমান প্রধান পঞ্জাবে পরদার কিরূপ জাটাআটি তাহা 
অনেকেই জানেন । চন্দ্রণাণ বাবু প্রভূত অর্থবায় করিষা 
পরদাপ্রগা বজায় রাখিয়া স্্রীশিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, 
ছেন। ভিক্টোরিয়া বালিকাবিষ্ঠালয় প্রধানত: ইহারই 
বনত্প্রন্থত ॥ প্রধান শিক্ষরিএ্রী কুমারী মনোরমা খন্গু ও 
আরও দ্রই তিনটা'বাঙ্গানী ভদ্রমহ্লা! এই বিগ্ভালয়ে অধ্যা- 
পনা করিয়। থাকেশ। হিন্দ ও মুসলমান রমণীগণ এই 
বিদ্য'লয়ের বাৎসরিক উংসপ্ব যোগদান করেন। ণাটপত্রী 
বা লাটকন্তা তথায় সভাপতির আপন গ্র্ণ করেন। পুরুষ- 
দিগের কোন সংশব থাকে না। এখানে উদ্দ, হিন্দ ও 
বাঙ্গালা শিক্ষা দেওয়। হয়। অনেক মুসলমান বালিক। 
বিবাহের পরও অপায়ন করেন। চন্দ্রনাথ বাবু জীবনের 
শেষ দশ বংসর কাল ওরিএপ্টাল কলেঞ্জ কমিটির সম্পাদক 
এধং-. লাহোর কালীবাড়ীর তত্বাবধায়ক ছিলেন। ইনি 
টিবিউন পত্রে পুনঃপুনঃ আলোচনা করিয়া ইউনিভাসিটি 
কালিজের অনেক সংস্কার সাধন ক রয়াছিলেন। ইহার 
পু্রগণ এক্ষণে লাঠোরে স্থায়ী প্রবাপী হইয়াছেন । 
চন্দ্রনাথ বাবুর জামাতা শ্রীহক্ত অিনাশ।ন্দ্র মজুমদার 
এতদক্লে প্রপিন্ধি লাভ করিয়াহেন। অবিনাশ বাবু 
প্রথমে এলাহাবাদ প্রবাণী ছিপেন। এলাহাবাদ বঙ্গ সাহি- 
-ত্যোৎসাহিনী সভার ইনিই প্রবর্তক | যে সময় সারদ] বাবু 
পঞ্জাবের ইতস্তত: ধর্মপ্রচার করিতেছিপেন, অবিনাশ বাবু 
তখন রাওলপিপ্ডিতে বিশেষ খাতি প্রতিপণ্ডি লাভ করিয়।- 
ছিলেন। এখান হইতে পরে ইনি লাহোরে বদপি হন। 
অবিনাশ বাবু স্থানীয় ব্রাক্ম সমাজের এক প্রকার অস্থি মক্জা 
স্বরূপ হইয়া আছেন। চরিত্রবল থাকলে লোকে মধাবিত্ত 
অবস্থায় থাকিয়াও দেশের কতদূর উপকার করিতে পারেন 
এবং জনসাধারণের প্রিয় হইতে পারেন, অবিনাশ বাব্‌ তাহা 


এত- 
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০.৯ পাশ সি শিসিীশিউউপাশিাশিিশি। 


স্বীয় জীবনে দেখাইাতেছেন । এতদঞ্চলে সামাদ্রিক, নৈতিক 
এবং শিক্ষানন্বন্ধীয় উন্নতি বিধানে অবিনাশ ৰাবু এখনও 
অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন । ইনি ,কুবেরের ভাগ্ার দিয়। 
অথবা উচ্চপদের ক্ষমতাবলে পঞ্জাববাদিগণকে বশীভূত করেন 





স্ীঅবিনাশচন্ত্র মজুমদার । 
নাই, কিন্তু স্থানীয় ভিশ্দ মুসলমান ছোট বড় সকলেই তাহার 
অনুগত । শিষ্টাচার, সাথুচরিব্র, এবং নিংস্বার্পরোপকারিতা 
ইহাকে জনসাধারণের প্রিয় করিয়াছে । ইনি দুষ্ইশতাধিক 
টাক! বেতনের চাকরী করেন, কিন্ত স্বং সাধারণ অবস্থায় 
থাকিয়া! অধিকাংশ অর্থ দরিদ্রসেবা ও অন্য সদনুষ্ঠানে ব্যয় 
কারন। প্রাতে ও সন্ধ্যায় দীন দরিদ্রদিগকে গুঁষধ বিতরণ, 
অনাথ বিধবাগণকে অর্থদান, পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকা- 
গ্রণের ভরণপোষণের ব্যবস্থা এবং ভিক্ষুক ও অরক্রিষ্ট বাক্কি- 
গ্ণকে অকাতরে অন্ন বিতরণ প্রভৃতি সংকাধ্যেই তাহার 
আন্তরিক অনুরাগ ও আনন্দ। মধ্যপ্রদেশ হইতে মাঝে 
মাঝে অনেক অনাথ নরনারী পঞ্জাব প্রবেশ করে। হইনি 
উদ্ভোন/ হইয়া আপনার অর্থ এবং সাধারণের সাহায্যে অপ্বস্থ 
দিয়া তাহাদের ঘীন্ননরক্ষা করেন। শিক্ষিত পঞ্জাবীগণের 
জ্মান্ধে যেরূপ কুৎন্িতিত আঢ়ার সকল'প্রচলিত ছিল, অবিনাশ 


শয় সংখ্যা । ] 
বাবুর অবিরাম চেষ্টায় তাহার অনেক সংশোধন হইয়াছে । 
পুর্বে লাহোরে কি পঞ্জাবী, কি হিনুস্থানী, কি বাঙ্গালী, 
বিবাহের সময় কালীবাড়ীতে এবং লাহোরের অন্তান্ স্থানে 
বারাঙ্গনার নৃত্যের আয়োজন 'করিতেন। বেস্তার নৃত্যই 
উৎসবের প্রধান অন্গস্বরূপ ছিল। অবিনাশ বাবুর ন্ুবুক্তি; 
পূর্ণ প্রবন্ধে ও তীব্র প্রতিবাদের প্রভাবে ক কুপ্রথা উঠিয়া 
যাইতেছে । "ইনি “পিউরিটি সাঁঙ্যান্ট” পত্রের সম্পাদক। 
*এই পত্রখানি পঞ্জাবে সুনীতি প্রবর্তনের যন্স্বূপ। অবিনাশ 
নাবু হিমালয় গেজেটের প্রোপ্রাইটর | সমস্ত দিবস সরকারী 
কশ্ম করিয়া বিবিধ লোকহিতকর শিনষ্ঠানে যোগদান করিয়া 
ংবাদপঞ্জ পরিচালন ও অধায়ন যে কিরূপ মানসিক শক্তি ও 
প্রতিভার কাম্য, তাহ! সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। 

ইছান্াই প্রকৃত কর্মমযোগী। [ ক্রমশঃ । 

শ্রীজ্ঞানেনত্রমোহন দাস। 


পপ 


কমলা । 
[২] 

শী নবরষ নামক মহারণ্যে মহধি আরুণ্যোদয় বাস 
করিতেন। নারারণ তীাহারই শিব ছিলেণ। কমলার 
বিবাহ হইয়া গেলে তিনি ধ্যানযোগেই সময় অতিবাহিত 
করিতেন। নির্ধানমুক্তি লাভ করাই তাহার জীবনের 
এক মাত্র লক্ষ্য ছিল। সেই উদ্দেপ্ত সাধনের পক্ষে নিষ্জ- 
নবাসই তিনি উপযোগী মনে' করিতেন। কথনও কবনও 
তিনি নিজ্জনবান পরিত্যাগ করিয়৷ কর্তবাবুদ্ধির প্রের- 
ণায় উত্তেজিত হইয়া লোকের নিকট শাস্ত্রের মন্ার্থ ব্যাখ্যা! 
করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, লোকে তাহার গভীর জ্ঞানের 
পরিচয় পাইয়! অবাক হইয়া ধাইত। “তোমাদ্দিগের প্রাচীন 
যোগিখধিগণ ষে ধর্ম আচরণ করিয়! .গিয়াছেন, সেই সনা- 
তন ধর্শখশ কখনও পরিত্যাগ করিও না। যে নামেই ঈশ্বরকে 
ডাক না কেন, তাহাতেই ফল পাইবে। তোমরা তাহার 
ভিন্ন ভিন্ন গুণের প্রকাশক ভিন্ন ভিন্ন মৃত্তির কল্পনা করিয়া 
মন্দিরাদিতে প্রতিষ্ঠিত কলিয়া তাহার পূজা কর, তাহ! কিছু 


মন্দ নহে। কিন্তু তিনি পাহাড়েও নাই, বুক্ষেণ্ড মাই, * 


অথচ তিনি সর্বত্রই আছেন। তোক্সরা তাহার বাণী 
শুনিতে পাও, কিন্ত তাহাকে দেখি পাও না? অথচ 
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তোমরা যাহ কিছু দেখিতে পাও, সে সকলেরই অভ্যন্তরে 
তিনি আছেন। তিনি পাপাস্মাদিগের প্রচণ্ড দওস্বরূপ, স্তধু 
পুণ্যাত্মারাই সাধৃজ্য মুক্তি লাভের অধিকারী । বিষয়- 
স্থথ মাই আস্ত; তাহার জন্য লালায়িত হইও না। 
দয়াধন্্ম ও পুণাকম্মাই মুক্তির সাধন।” ইঠাই নারায়াণের 
শান্তবব্যাখ্যার স্থুল মন্ম ছিল। 
" আকুণ্যোদয়ের আশ্রমেই তিনি পীড়িত হইলেন। গুরু- 
দেব ধানযোগে একটি নিকত নির্বঝরিণী আবিষ্কার করিয়া 
তাহারই জল সেবন করাইয়া নারায়ণক্ষে আদঙ্ন মৃত্যুর ভাত 
হইতে রক্ষা করিয়৷ জিজ্ঞাসা কুরিলেন, “বৎস, তোমার কি 
কোনও অভিলায আছে ?” নারায়ণ বলিলেন্‌, “আমার 
কন্তা কমলাকে একবার দেখিলেই আঁমি শ্বখে মরিতে 
পারি 1” ৬ ডু ৬ 
পাঠক কমল।র ব্যারামের সময় ধাহার চিকিংসাগুণের 
পরিচয় পাইয়াছেন, সেও এই মহষিরই একজন চেলা, নাম 
রামচন্দ্র । সে দেখিল যে কমলাকে এই ছুর্গম স্থানে আন- 
য়ন করা সুসাধা নহে। তাই সে নারায়ণকে অঞ্জিনী- 
গড়ে আনয়ন করিয়া কমলাকে তাহার বারামের সংবাদ 
জানাইয়াছিল। শাশুড়ীকে। সঙ্গে করিয়া কমলা পিতৃ- 
ভবনে চপিল। রাস্তায় যাইতে যাইর্তে কত ভাবে কমলার 
হৃদয় আলোড়িত হইতে লাগিল। শৈশবের পরিচিত দৃষ্তা- 
বলি দেখিয়া পুরাতন স্থখের স্মুতি তাহার বর্তমান ছুঃখভারা- 
ক্রান্ত মনেও জাগিয়! উঠিল। আহা ! তেমন সুখ কমঞ্খর 
ভাগ্যে আর কি ঘটিবে? রাস্তায় কমল। সবই দেখিতেছিল, 
কিন্ত তাহার চিন্তাক্রোত অনবরত সেই পাহাড়োপরিস্থ পিতৃ-* 
গ্রহের অভিমুখেই প্রবাহিত হইতেছিল। ব্বে পিতাকে 
শৈশবে ছুইদগ্ড না দেখিলে কমলা অস্ঠির হইত,তাহাকে সে 
কত কাল দেখে নাই ! তাহাকে যাইয়া একটুকু নুস্থকায়ই 
দেখিতে পাইবে তো? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কমল! 
পাহাড়ের নিকট পৌছিলে, তাহার শাশুড়ী তাহার ব্যস্ততা 
দেখিয়া তাহাকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। যাইতে যাইতে 
*কমলী যেদীকৈ দেখিতে পাইল। আর দেখিল েসীর কোলে 
তাহার নবঙ্জাত শিশুটা। কমলার হৃদর স্নেহের তরঙ্গে 
উদ্বেলিত হইত উঠিল । সেই তরঙ্গের অভিঘাতে জাতিভেদ- 
বিচারূপ বাণির্ীবাধ চুরমার হইয়া! গেল । মুহূর্তমধ্যে ছুটিযা 
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গিয়া কমল! যেসীর দৃঢ় আলিঙ্গনে বন্ধ হইল । যেসীর মুখে 
কমলা গুনিল, তাহার পিতা কতকটা স্ুস্থই আচ্চেন। পিতার 
ঘরে যাইয়। কমলা একেবারে তাহার শয্যার উপর অবসন্ন 
হইয়া পড়িল এবং পিতার বুকের উপর মাথা রাখিয়া অনেক- 
ক্ষণ এই ভাবেই পড়িয়া রভিল। 

নারায়ণ ক্রমে সুস্থ ও সবলকায় হইয়া উঠিলেন। এক- 
দিন কমলা তাহার নিকট মায়ের জীবনঘটিত সব বিষয় 
জ্ানিবার জন্য একান্ত আগ্রহ প্রকা্ধ করিল। তিনি 
ভাবিলেন, তাহার আয়ুষাল পূর্ণ হইয়াছে, কখন মরেন ঠিক 
নাহ, এনতাবস্ঠায় কমলার নিকট তাহার মায়ের জীবন- 
কাচিনী আর গোপন রাধা উচিত নয়। তাই বলতে 
লাগিলেন_-“কোনও গিরিদর্গে এক সমৃদ্ধ জায়গীরদার বাস 
করিতেন। তাহার লঙ্ষ্ীবাঈ নারী একটা পরম সৌষ্ঠব- 
শালিনী যুবতী কন্যা ছিল। তিনি তাহার কনিষ্ঠ ল্রাতার উপর 
সমস্ত বিষয়সম্পত্তির ভার ও ভ্রাতৃজায়ার উপর কন্গার লালন 
পালনের ভার অর্পণ করিয়! সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। 


ছার্গেরই অতাস্তরে একটা মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া অর্থগ্, 


পুজারিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি সেখানেই থাকিতেন। 
একদা জ্যোৎন্নাপুলকিতা রজনীযোগে হন্ট্যোপরি ভ্রামা- 
মাণা এই বুবতীমৃত্তি আনার নয়নপথে পতিত হৃইল। 
আমি পর্বতের পাদদেশস্ক গ্রামে যাইয়৷ অনুসন্ধান করাতে 
যাহা ন্লানিতে পারিলাম তাহাতে বুঝিলাম বে, যুবতীর 
প্রতিপালিকা খুড়ী সম্পর্কে আমারও মাসী হন। আম 
মাধীপ্ সহিত দেখা করিতে গেলাম এবং তাহার যহ্কে ও 
.আদরে অনেক দিন তাহাদের বাড়ী অবস্থান করিলাম। 
কতকদিন 'যাইতেই যুবতীর সহিত আমার প্রণয় জন্মিল। 
বল। বাহুলা, য্বতীর পিতা কন্তার বিবাহ বিষয়ে অতান্ত 
উদাসীন ছিলেন । মাসী ঠাকুরাণী স্তাহার অজ্ঞাতসারেই 
আমার করে লক্ষ্মীকে অ্পণ করিলেন । তিনি মনে করিয়া- 
ছিলেন পরে লক্ষ্মীর পিতার নিকট একথা জ্ঞাপন করি- 
লেই চলিবে। কিন্ত আমাদের বিবাহের পরদিবসই লক্ষ্মীর 


পিতা৷ আসিয়! ভাদ্রবধূকে বলিলেন যে, কোনও ক্ষমতা পন্ন ' 


জায়গীরদার লক্ষ্মীর পাণিগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক । কাজেই 
লক্ষ্মীর ও আমার পলায়ন ভিন্ন আর গতি রহিল ন|। 
পলাইয়া গৃহে আমিলাম বটে, কিস্তু লক্ষ্মীত্ে কেহই মাদরে 


প্রবাসী 


[২য় ভাগ। 
গ্রহণ করিল না। আমার পিতা! পূর্বে একজন যোল্রাপন্ন 
লোক ছিলেন, বাড়ী আদিয়াই দেখিলাম তিনি সর্বস্বান্ত 
হইয়াছেন। লক্গমীর গ্রহে আগমনই এই সকল অমঙ্গলের 
কারণ বলিয়! সকলে নির্দেশ করিল। শেষে লক্ষ্মীর গহনা 
গুলির উপরও সকলের চোখ পড়িল। . এই সকল গহন! 
কখনও হস্তান্তর করিব ন| বলিয়া আমি মাসীর নিকট 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম। প্রতিজ্ঞাভঙ্গের ভয়ে আমি অগভা। 
লঙ্গীকে সঙ্গে করিয়৷ তীর্ঘদর্শনে বাহির হইলাম ;' আমার 
ভাগিনেয় রামচন্্রও আমাদের সঙ্গে চলিল। কাথা প্রভৃতি 
স্থানে হই বৎসর কাটাইলাম। রামচন্ত্র আমার নিকট শাস্বাদি 
অধায়ন করিত ; তোমার ম! বন্ধন করিতেন, একটা ভূতা 
অপরাপর গৃহকম্থ করিত । এই ছুই বৎসর যেরূপ স্থুণে 
যাপন করিয়াছিলাম, তেমন স্তথ মানুষের 'ভাগো প্রায় 
ঘটেনা। তোমার মাই তোমার নাম কমলা রাখিয়াছিলেন। 
পরে কৃষ্ণক্ষেত্রে বাইবার পথে যখন ছুধস্তলে উপস্থিত হই,তখন 
তুমি জলে পড়িয়া যাও, তোমার মাই তোমাকে উদ্ধার 


করেন। কিন্ত সেই দিনই সন্ধা! বেলা তাহার এরূপ কঠিন 
পীড়া হইল যে তাহার আর জীবনরক্ষা হইল না। এইরূপে 
আমি আমার প্রাণের প্রতিন। বিসজ্জন দিলাম। তোমার 


সহিত তাহার আকারগত এরূপ সাদৃশ্ত ছিল যে, গত বৎসর 
যখন তোমাকে হঠাৎ ছুধস্থলে দেখিতে পাই, তখন চিসাবেগে 
বড়ই অধীর হইয়া পড়ি। কাজেই তোমার সহিত তখন 
দেখ! করিতে সাহসী হই,নাই |» 

একবার রামচন্দ্র তাহার মাতুলের নিকট বিদায় লইয়! 
গৃহে গমন করিল । তাহার মাত! নারায়ণের মত সেও পাছে 
গৃহত্যাগ করে, এই ভয়ে তাহার বিবাহের উদ্যোগ করি 
লেন। বাগ্দান হইয়া রহিল। রামচন্দ্র তাহার মাতুল ও 
গুরু আরুণ্োদয়ের সঙ্গ ছাড়িয়া থাকিতে ভাল বাসিত না'। 
তাই সে পুনরায় তাহাদের সহিত আসিয়! জুটিল। ইতি- 
মধ্যে রামচন্দ্রের মিথা। মৃত্াসংবাদ তাহার আত্মীয়স্বজনের 
নিকট পৌছিলে সেই বাগ্রত্বা কন্ বৈধব্যস্ত্রণার হাত 
এড়াইবার জন্ত অকম্মাৎ নিরুদ্দেল হইল। এই ঘটনার 


' সঙ্গে" সঙ্গে, একটা কলঙ্কের কথাও বাষ্র হইল যে, বাড়ীর 


পুজারি ঠাকুরটাও ফিক সেই সময়েই নিরুদ্দেশ হয়। রাম- 
চন্ত্র যখন পুনরায় গৃষ্ই গমন করিল,তখন এই সকল কুঃসার 


ক 


৩য় সংখ্যা | ] 


কথা শুনিয়া সংসারের প্রতি আরও বীতশ্রদ্ হইয়! মাতুলের 
নিকট ফিরিয়া আসিল। তখন কমলার সবে মাত্র জন্ম 
হইয়াছে ; তাহার মাতুলানী কমলাকে তাহারই করে অর্পণ 
করিবেন বলিয়া আশ্বাস দ্রিলেন। কমলার বয়স যখন পাচ 


বৎসর তখন রামচন্দ্রের পিতার মৃত্তা হওয়াতে সে আবার, 


বাড়ী গেল এবং পারিবারিক ব্ষিয়কন্মের বন্দোবস্ত করিতে 
সেখানে কতকাঁদিন থাকিতে বাধ্য হইল । ইত/বসরে পত্বী- 
রিয়োগ হওয়াতে শোকাকুলচিন্ডে দেশ বিদেশ পর্যাটন করিয়! 
নারায়ণ অবশেষে অঞ্রিনীগড়ে আমিম্বা বাস করিতে লাগি- 
লেন। আনেক দ্রিন তাহার সহিত রামচন্দ্ের দেখাসাক্ষাৎ 
হয় নাই। কমলার বিবাহের পুক্বক্ষণে হঠাৎ আসিয়া রাম- 
চন্দ্র উপস্টিত হইল, কিন্তু তখন আর কমলার সম্বন্ধ ফিরা- 
ইবাকু সল্প ছিল না । 

উল্লিখিত বাগ্দত্তা কন্ঠাই আমাদের পরিচিতা সঈ। 
সঈ-জাদোবিনী নামেই সে লোকের নিকট সমধিক পরি- 
চিতা ছিল। সঙ্ঈ রামচন্ত্রকে যদিও জানিত বটে, কিন্তু সে 
থে তাহার স্বামী একগ! তাহার জান ছিলনা । সঈ এখন 
তাহাও জানিতে পারিল। কমল! পিতার ব্যারামের সংবাদ 
পাইয়া যখন অক্্িনীগড়ে আসিল, তখন রামচন্দ্র নারায়ণের 
চিকিৎসা ও শুশধায় নিপুক্ত ছিল; কিন্তু কোনও বিশেষ 
কার্যানুরোধে এই দিবসই তাহাকে বাসগ্রাম সিংহবাদে 
যাইতে হইল। অশ্বারোহণে গিরিবন্মের মধ্য দিয়া যাইতে 
যাইতে সে দেখিল শৈলশ্রেণীর অস্তরাল হইতে এক অশ্বা- 
রূঢ়া রমণী বহির্গত হইয়| তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত 
হইল । রামচন্্র সঈগকে দেখিয়াই চিনিল, কিন্তু সে যেন 


, তাহাকে জানেনা এই ভ!বেই তাহার সহিত আলাপ করিতে 


লাগিল। আলাপ করিতে করিতে রামচন্দ্র জানিতে 
পারিল যে, সঈঈ তাহার বিষয়ে সকলই অবগত আছে, 
এমন কি কমলার বিবাহ যে তাহারই সহিত হওয়ার কথ। 
ছিল, তাহাও দে বিলক্ষণূপে জানে। অবশেষে রামু 
চন্ত্রকে তাহাদের গ্রামটা একবার দেখিয়া যাইতে সঈ অনু- 
রোধ করিল। সঙঈর অনুরোধ ২1! আদেশ প্রায় তুলা কথা, 
তাহার হাত ছাড়াইয়! যায় কাহার পাধ্য ? রামচন্দ্র কিঞ্চিং 
ইতস্ততঃ করিয়া সম্মত হইল। ধর্পুঞ্জালায় রামচন্তরে 


*আমার প্রতি বড়ই সদয় 


প্রবাসী ৯৯ 


ইটা উপত্যকার মধাব্তী পাহাড়ের উপর সঙঈঈর আবাদ- 
গৃহ । ইহারই এক নিভূত প্রকোন্ঠে যাহার প্ররোচনায় সে 
কুলত্যাগিনী হইয়াছিল সেই ঠাকুরটা মন্ত্রণাদাতারূপে বাস 
করিত। ইহারই মন্ত্ণাকৌশলে সঈ এতাদুশ ভোগৈ- 
শ্র্যোর অধিকারিণী হইতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু উভ- 
সনের মধো এখন আর তত অপ্তাব ছিলনা । সঈ ঠাকুরকে 
তাহার কুল মান নাশের কারণ বলিয়া গালি দিত, ঠাকুর'ও 
সঈর পাপাচরণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া! তাহার 
ভিতরকার*সব কথা তাহার স্বামী ও লোকের নিকট প্রকাশ 
করিয়া দিবে বলিয়া তাগাকে শুসাইত । আজও সঈ মন্ত্রীর 
নিকট আপিয়া রামচন্দ্র পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে উভয়ের 
মধ কিঞ্চিৎ বাগ্যুদ্ধ হইল। শেষে ঠাকুররই মুখে যখন 
শুনিতে পাইল যে, রামচন্দ্রই তাহার স্থামী, তখন তাহার 
মস্তক ঘুরিয়া গেল, অনুতাপানলে তাগার জদয় দগ্ধ হইতে 
লাগিল। জানালার গরাদে ধরিয়া সঈ নিঃশবে দীড়াইয় 
রহিল । “হায় হায়! কেন আমি এইরূপ রূপগ্ণসম্পন্ন 
স্বামিন্থুথে বঞ্চিতা হইয়। এই বাহচাকৃচকা পূর্ণ অন্তঃসংর- 
বিহীন দ্বণিত জীবন যাপন করিতেছি ?” এই কথাই 
পুনঃ পুন; তাহার মনে উদৃয হইতে লাগিল। আর কি 
এই পাপের পথ হইতে ফিরিবার উপায় আছে? সঈ 
জানিত, নাই, সে ফিরিতে পারিলনা। 


কমলা মাসাধিক পির্রালয়ে*থাকিল। এক দিন তাহার 
পিতা বলিলেন, “কমলা, আমি যদি মরি, তবে তুমি কি 
করিবে? ভূমি কি মনে কর তুমি সুখী, কিছুরই তোমার 
অভাব নাই? তোমাতে ও তোমার ম্বামীতে পরম্পরের 
প্রতি আন্তরিক প্রণয় থাকা আবশ্তক । তাঠ! হইলেই সব 
দিক্‌ বজায় থাকিবে। কিন্তু তুমি তোমার পিতার প্রতি কিছু 
অতিরিক্ত মাত্রায় অনুরক্ত ; আমার মনে হইতেছে, আমার ' 
কাছ ছাড়িয়া তুমি কোথাও যাইতে চাওনা। গণেশের, 
সন্গন্ধেও আমি বিশেষ কিছু জানিনা । ভাই তোমার 
জন্য আমি বড় উত্রিগ্ন হইয়াছি |” কমলা বলিল, “বাবা, 
আমার জন্ত* আপনি কিছু মাত্র ভাবিবেন না। তিনি 
অন্যান্য বালিকাগণের কাহারও 
তেমন পতিষ্লাভ হয় নাই। তজ্জন্য তাহার! সর্বাদাট 


থাকিবুর বন্দোবস্ত করিবার জন্য লঈ ওগরবর্তিনী হইল। * আমার* ভাগ্যের প্রশং সা করিয়া থাকে। এক সময়ে 


৯১০০ 


আমি বড়ই অস্থিরচিত্ত ও উৎকণ্ঠাঙ্ছিত হইয়া পড়ি- 
যাছিলাম, কিস্তু কি জানি কেন এখন আর আমার মনের 
সে ভাব নাই ।” 

বস্কতঃ এই অল্প সময়ের মধ্যেই কমলার মানসিক অব- 
স্কার আশ্চর্য পরিবস্তন ঘঠিষ়াছে। সেধেন অকম্মাৎ দ্ঃখ- 
জালাময় সংসার হইতে উন্নীত হইয়া! শান্তির রাজ্যে আসিয়া 
উপস্থিত হইয়াছে । গণেশের সম্বন্ধে তাহার যে উৎকট 
উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছিল, তাহা একবার কআঅপগত হইলে সে 
তাহার প্ররুণ্ত স্বভাবের বিচার করিতেও অবসর পাইল 
কারণ, 'এখন আর তাহার মনে প্রেমান্ধতা বা মোহান্বতা 
নাই। এখন সে বুঝিতে পারিল যে, একমাঞ্র গণেশের 
উপরই তাহার জীবনের সুখ ঢঃখ নির্ভর করে না, তাহার 
নিকট হইতে অপ্নিক আশা কর! বিড়ম্বনা মাএ । 

মনের এই অবস্ঠা লইয়া কমলা শ্বসশ্তরালয়ে ফিরিয়৷ 
আসিল । শিবগঙ্গায় তখন বড়ই মারীভয়ের প্রাদুর্ভাব 
হুইয়'ছিল। কমল! যে দিন তথায় পৌছিল, সেই দ্রিনই 
রাত্রিতে পতি প্রাণ রুল্সা পতিহীন! হইল । কমলা সারা রাষ্রি 
কাদিয়া কাটাইল। রাত্রি প্রভাত হইলেও সে একবার 
রুষ্সার সহিত দেখা করিবার পর্যান্ত অনুমতি পাইল ন1। 

এইরূপ ভুঃখযস্ত্রণীর মধ্য কমলা একটী কন্তাসস্তান প্রসব 
করিল। গণেশ রামপুরে চলিয়। যাওয়ার পর কমলাকেই 
সকঞ্জে গলগ্রহ বলিয়! মনে করিত, তার উপর হইল মাবার 
ধাই বোঝা । শাশুড়ী ও ননদেরা সর্বদাই বপিত, “হত- 
ভখগীর গর্ভে কে এই সময়ে সন্তান কামনা' করিয়াছিল ? 
তাও হইপ কিন! একটা মেয়ে 1” এইক্ধপ দর্বাক্যে শিশুর 
পাছে কোনও অনিষ্ট হয় ভাবিয়া কমল! তাহাকে বক্ষে 
চাপিয়া রাখিত। অপরের কাছে যাহাই হউক, তাহার 
কাছে যে'শিশুটা অমূল। নিধি । মায়ের সন্তপ্ত প্রাণে শাস্তি 
দিতে সন্তানের মত বস্্ব আর সংসারে কি ' আছে? 

ছুই মাস পরে কমলাকে রামপুরে লইয় যাইবার জন্য 
গণেশ বাড়ী আগিল। নব্জাত শিশুটীকে দেখিয়া সেও 
আহ্লাদ প্রকাশ করিল না। সকল পিতাই, তো সন্থান- 
বৎসল হয়না,এই বলিয়া কমলা নিজের মনকে প্রবোধ দিতে: 
লাগিল এবং অবিলম্বেই রামপুরে যাইয়! স্বামিঘহবাসে কাল 
কাটাইতে পারিবে,এই আশায় বুক বাধিলী? রম 
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কমলা যেধানে যায়,তাহার অৃষ্ট তাহার সঙ্গ ছাড়েন৷। 
গণেশের ভগিনীদ্বয়ও রামপুরেই বাস করিতে লাগিল। 
তাহাদের সহিত সাক্ষাং করিয়া ঘরে ফিরিয়া আমিলে গণেশ 
যেন একেবারে ব্দলাইয় আনসিত। কখনও বা সে কম- 
লার সহিত কথাই কহিতন।, কখনও বা তাহাকে তীক্ষ 
বাক্যবাণে বিদ্ধ করিত। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ক্রুটির জন্যও 
কমলাকে বড়ই লাঞ্ছিত হইতে হইত। এই তো গেল 
সঈর অনুপস্থিতিতে ৷ এখন আসিল সঈর পালা ।' গণেশ 
আ.'ফন হইতে বড়ই দেরি করিয়৷ বাড়ী আসিতে লাগিল। 
এক জন প্রতিবেশিনী এক দ্দিন কমলার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে আপিয়া গণেশ কোথায় যায়,কি করে,সব কমলাকে 
বলিয়া গেপ। কমলার বিশেষ অনুরোধে গণেশ একটুকু 
স্কাল সকাল আফিন হইতে বাড়ী আপিবে স্বীকার কর্রিল। 
কিন্ত এক দিনও সে ঘরে আসিয়া তিষ্ঠিতে পারিলন।। 
যতক্ষণ বাড়ী রহিল, ছট্ফট্‌ করিয়া! ক।টাইল, শেষে বাড়ীর 
বাহির হইয়াই সঙ্ঈর বাড়ীর দিকে ছুটিল। কমলার 
জানিতে কিছুই ধাকী রহিল না। 

অতঃপর সঈ গণেশের গৃহেই যাতায়াত আরম্ত করিল। 
নারায়ণের অনুরোধে রামচন্দ্র এক দিন সন্ধ্যাবেলা কমলার 
সহিত দেবা করিতে আসিল । এই ঘটন। অবলম্বন করিয়। 
পাপীয়মী সঈ কমলার সর্বনাশ সাধন করিল। 

যথাগাতি সেই দিন সায়ংকালে গণেশ ধাইয়া৷ সঈর নিকট 
উপস্থিত হইলে নান! কথার পর সঈ বলিল, “কমল রামচন্তর 
নামে তাহার এক পিস্তৃত ভাইয়ের সহিত অবৈধ প্রণয়ে 
আবদ্ধ।” গণেশ জানিত, সংসারে কমলার কোনও আত্মীয় 
নাই, সে সংসারে কাহাকেও জানেনা, তাই সে সঈর কথা 
সর্ধেব মিথ্যা বলিয়া! উড়াইয়া দিতে চেষ্টা পাইল। সঈ 
পুনরায় বলিল, “চাক্ষুষ প্রমাণ পাইলে তো বিশ্বাস করিবে ? 
চল. তোমার বাড়ীর পাশে একটা বাড়ী খালি আছে, 
(সেখানে গোপনে থাকিয়। তোমাকে দেখাইয়া দিব যে এই 
মুহূর্তে কমলা রামচন্ত্রের সহিত গ্রেমাল।প করিতেছে ।” 
উভয়ে স্বরান্সিত হইয়া গিয়া ফেই খালি ঘরে চুপ করিয়া 
রহিলএ *বামচজ্দ্র গণেশের বাড়ীর প্রাঙ্গণে বহিদ্বারের 
সন্মুধে একটা নিম্বগাছের তলার দাড়াইয়া কমলার সহিত 
কথাবার্তা কহিছিল ধদেখ্য়া গণেশের সর্বাঙ্ক জলিয়। 


৩য় সংখ্যা । 


উঠিল। পাপীয়সী সঈগ এই বলিয়া জলন্ত হুতাশনে দ্বৃতা- 
হুতি প্রদান করিতে ল।গিল, “কমলা চিরকালই এই কাজে 
অভ্যন্ত। রামচন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহের কথা হুইয়া- 
ছিল, সেই অবধি উভয়ে প্রণয়নুত্রে আবদ্ধ । কমলার বিবাহ 
হইয়া গেলেও রামচন্দ্র তাহাকে ভুলিতে পারে নাই । আমি, 
তাহার নিদ্দমুখে শুনিয়াছি, দ্ধস্থলে সে কমলার সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়াছিল । কমলার পিতার ব্যারাম হইলে রাম- 
চক্রই কমলাকে খবর দিয়া অগ্রিনীগড়ে আনয়ন করে। 
রামচন্দ্রেরই চিকিৎসার গুণে কমলার রোগ শান্তি হই- 
য়াছিল !__রামচন্দ্ের৪ আগমন, কমলার রোগেরও 'মন্কৃত 
তিরোধান ? মুর্খ তুমি, বুঝিলে এখন ব্যাপার থানা কি ?” 
রামচন্দ্র চলিয়া গেল। কমলা তাহাকে গণেশের গ্রহে 
ফিক্রিয়া সা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা! করিয়া যাইতে অনুরোধ 
করিলেও বিলম্ব হওয়ার ভয়ে রামচন্দ্র সে অনুরোধ রক্ষা 
করিতে পারিল না। গণেশ সঈকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর 
ভিতর টুকিল। সঙঈ বাড়ীঘর ও গৃহসজ্জা দেখিয়া নাসিক 
কুঞ্চিত করিল। তাহার অর্থ এই যে কমল! গৃহকন্মে 
অত্যন্ত অপটু। কমলা! কিন্ত তাহার দিকে চাহিয়াও দেখি- 
তেছিল না। একথ৷ ওকথার পর পাপিষ্ঠা কমলাকে হুকুম 
করিল,“ওলে! পোড়ারমুখী,আমায় পিক্দীনটা আনিরা দে”। 
কমল নিরুত্বর। সঈ বলিল, “দেখ্রে গণেশ, কমল! আমার 
কথ! গুনিতেছে ন1।+ গণেশ বলিল,“উঠ ,সঈ যা বলিতেছে 
তাহাই কর” এহ বলিয়াই সে. কমল্লার পৃষ্ঠে বজুমুষ্টি প্রহার 
করিল। ন্ুপ্ত বাধিনী যেন জাগিয়৷ উঠিল ! কমল! বলিল, 
“ইহারই জন্ত আমার গায়ে হাত তোল! ? ধন্মে সাহিবেনা।” 
হিন্দু পতি স্ত্রীর উপর প্রতৃত্ব কারিতেই অত্যন্ত, তাহার মুখে 
এরূপ কণা শুনিতে অভ্যস্ত নহে। কাজেই গণেশ কমলার 
উ্রমূত্তি দেখিয়া হতভম্ব হইয়া! দাড়াইয়। রহিল। স্বামীর 
উপর এইরূপে জয়লাভ করিয়! কমলা সঈকে আক্রমণ করিয়া 
বলিল, “পাপীয়সি, এই মুহূর্তে এখান হইতে দুর হু 1” এই 
বলিয়াই অর্ধচজ্দ।নে সঈ'ক বাটার বাহির করিয়া দিল । ” 
আকম্মিক উত্তেজনার পুরে অবসাদ আসিল; কমলা ভূমিতে 
মন্তক লুটাইয়া রোদন করিতে লাগিল । এই দিনের ব্যাপার 
আরও গড়া্টুল। গণেশ কমলাকে বলিল্ঃ “ছুরাচারিণি, তুই 
আমুকে আজ সঈর সমক্ষে আমানত ও লাঙ্ছিত করি 
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য়াছিস্‌!” গণেশ এইরূপ আরও অনেক কটুকথ' বলিল ও 
কমলার চরিত্রে দোষারোপ করিল । কমলা বপিপ,“ধর্মমসাক্ষী, 
পরপুরুষ কাহাকে বলে, আমি জানিনা । কিন্ত তোমার মনে 
যখন এরূপ ভাবও স্থান পাইয়াছে, তখন তোমার সহিত 
আমার সম্পর্ক এই পর্যান্ত। আমি আত্মহত্যা করিলে 
তোমাকে বিপাকে পড়িতে হইবে, কাজেই তাহা করিবন] ; 
কিন্তু এই মুহূর্তেই আমি এখান হইতে চলিয়া যাইতেছি। 
কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিও, আমি আমার 
পিতার বপছে গিয়াছি। তবেই লোঢক আর কুৎস! রটা- 
ইবার স্থবিধা পাইবে না।” এই বলিয়া মেয়েটাকে কোলে 
করিয়! সেই রাত্রিতেই কমলা স্বামিগৃহ ত্যাগ করিল। প্রথ- 
মতঃ একাকিনীই বাহির হইয়াছিল, শেসে কি মনে কারয়া 
ফিরিয়া আসিয়া চাকরানীটাকে সঙ্গে, লইলণ কমলা 
ভাবিল, “শৈশবের লীলাভূমি অঞ্জিমীগড়ে যাইব কোন 
মুখে? শ্বশুরগ্রহে যাইব। তাহারাই আমার স্বামীর মন নষ্ট 
করিয়াছেন; প্রথমতঃ তাহাদিগকে দেখাইৰ যে আমি 
নির্দোষ, তার পর তাহাদেরই গৃহে এই দেহ পাত করিব।» 
অগ্রসর হইতে হইতে কমলা ভাবিল, “ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যৎ 
আমার ঘোর অন্ধকারময় ! মুত্যুব্যতীত এই অবস্থায় আমাকে 
আর কিছুতেই সান্ধনা দিতে পারেনা?” এইরূপ ভাবিতে 
ভাবিতে নক্ষত্রধচিত আকাশমগুের পানে কমলার দৃষ্টি 
পড়িল । * অমনি তার মনে হইল, “এই বিশাল বিশ্বেরুমাঝে 
আমি কোন্‌ ছার পদার্থ ! আমার জীবনমরণে কি আপি! 
যায় ?৮ ঠিক এই সময়ে মেয়েটিও দ্লাগিয়া আকাশের দিকে 
চাহিয়া হর্ষধ্বনি করিল। শিশুটা যেন ঈশ্বরের নিকট , 
কৃপা ভিক্ষা করিতেছিল। কমলা ভাবিল, ধিনি এই অপো- 
গণ্ড শিশুর প্রাণ দিয়াছেন, আমি মবিলে কি তিনি ইহাকে 
রক্ষা করিবেননা ? নিশ্চয়ই এমন একজন প্রমময় ঈশ্বর 
আছেন খিনি সকলের ত্বাবধান করিয়া থাকেন ।” এইরূপ 
ভাবিতে ভাবিতেই কমলার প্রাণে শাস্তি আসিল এবং" 
তন্ুহূর্তেই সে গতানুশোচনা করিতে বিরত হইল । চিত্তের 
এইরূণ শান্ত ৪ সমাহিত অবস্থা কমলার হৃদয়ের অন্তস্তলে 
অশ্ফুটস্বরে ঈশ্বরের আদেশ প্রচারিত হইল-_“মৃত্যুর কল্পঘা 
পরিত্যাগ কৰিয়! প্ররুত নিক্ষলঙ্ক জীবনম্বারা সংসারের কি 
মছদুপকুার সাধিস্ঞহইতে পারে আম্মজীবনে তোমাকে তাহাই 


১০২ 


বিজয়পতাকা প্রোথিত করিতে হইবে। তোমাকে তৃণা- 
পেক্ষাও নীচ হইতে হইবে, কারণ, এ জগতে হেয় বস্ত কিছুই 
নাই। সংসারই তোমার কর্মক্ষেত্র ; সোতসাহে এই ক্ষেত্রে 
প্রবেশ করিয়া কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হও। এরূপ করিলে 
তোমার কার্ম্যকলাপের কথা এক দিন গণেশের কাণেও 
অবশ্তই পৌছিবে।” 
রামচন্দ্র ধখন কমলার সহিত দেখা করিতে রামপুর গিয়া- 
সিল, তখন সে শিবণঙ্গ! হই যায়, নারায়ণের খিষয় আশ- 
য়ের কথা কমলার শ্বশুরের নিকট জ্ঞাপন করে । যে পুত্র- 
বধূ অচিরাৎ এত সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে,তাহার প্রতি 
চর্বযবহার করিয়। উাহ'রা ভাল কাজ করেন নাই, কমলার 
্বুর শাশুড়ী এখন তাহা বুঝিতে পারিলেন। তাহার! মনে 
মনে স্থির করিলেন পয, কমলাকে একবার রামপুর হইতে 
গ্রহে আনাইয়। পূর্বের কন্থুরটা সারিয়া লইবেন । কাজেই 
প্রত্যুষে কমলা যখন শিবগঙ্গায় আসিয়া পৌছিল, তখন 
তাহার স্বশুরগৃহে প্রবেশ লাভ করিতে কোনও কষ্ট হইলন!। 
কমলা ভিতরকার এই সকল কথা অবগত ছিলনা, কাজেই 
তাহার প্রতি শ্বশুর শাশুড়ীর যত্থের মাত্রাটা এবার কিছু বেশী 
দেখিয়া সে মনে করিল, “এই সংসার অবিমিশ্র ছুঃখেরই 
স্তান নহে, এখানেও সুখের মুধ কখনও কথনও দেখা যায়; 
এখানেও শোকে সাব্বনা ও বিপদে সহানুভূতি আছে।” 
কিছুকাল পরে পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়! কমলা নিদারুণ 
শোকে অভিষ্ভুতা হইয়৷ পড়িল । কত দিন কত রাত্রি কমলা 
, কাঁদিয়া কাটাইল। কালক্রমে তাহার শোক প্রশমিত 
হইয়া আসিল। কিন্তু তাহার বিষাদময় জীবনের এক 
মাত্র শান্তির স্থল প্রাণের পুন্তলী শিশুটাকেও বুঝি যম 
.কাড়িয়া লইবার উপক্রম করিল। মেয়েটার এমন কঠিন 
পীড়া হইল যে তাহার আর বাচিবার লক্ষণ রহিলনা। 
তাহার চ্ষুত্ব় প্রভাহীন হইয়া উঠিল। পূর্বে তাহার 
ষে চাহনি দেখিয়া কমলা মনে করিত যেন সে তাহারই 
সহিত সহানুভূতি প্রকশ করিতেছে, সেই দৃষ্টি এখন শুন্ত' 
বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। শিশুটা স্বতাবতঃই অব্পমাত্র 
অন্থথেই কাতর হইয়া পড়িত। অন্ন অল্প জরে তাহার দেহ 
দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে ঠাগিল। ,প্রেত- 
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দেখাইতে হুইবে। নরনারী মাত্রেরই হয়ে তোমার | প্রেমের 


[ ২য়ভাগ। 


লোকে বিশ্বাস হিন্দুদিগের অস্থিমজ্জাগত। পাপাস্মারা 
মরিয়া অপদেবতা হয়, আর এই সকল অপদেবতার 'প্রভাব 
শিশুদের পক্ষে বড়ই মারাত্মক ; গৃহদেবতাদিগকে প্রসন্ন 
করিতে পারিলেই তাহাদের হাত হইতে শিশুদিগকে 
রক্ষা করা যাইতে পারে, এইরূপ তাহাদিগের বিশ্বীস। 
কমলার মনেও এই বিশ্বাস প্রবল ছিল। মেয়েটার রোগ 
শান্তির জন্ত সে অনেক' দেবদেবীর আরাধনা ও অর্চনঃ 
করিল, কিছুতেই কিন্ত কোনও ফল দেখা গেল না।' অব. 
শেষে কমলা শুনিতে পাইল যে ভবানী দেবীর মন্দিরের 
সন্ুখস্থ ময়দানে এক বড় দেবতার আবির্ভাব হইবে । তাহার 
কাছে বর ভিক্ষা করিবার জন্ত শিশুটাকে কোলে করিয়া 
কমল! মন্দিরসমীপে যাইয়া উপস্থিত হইল । তাহার মনে 
মনে ভয় পাছে দেবী রুষ্টা হইয়া! তাহার অভিলাষ খ্রর্ণ ক্করি- 
বার পূর্বেই শিশুটাকে মারিয়া ফেলেন, কিম্বা তাহাকে 
বলি স্বরূপ চাহিয়া! বসেন। দেবীর ভক্তগণ গীত বাগ 
সহকারে নৃত্য করিতে করিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত 
হইল। কোলাহল শুনিয়া চকিত হইয়া শিশুটী কমলার 
মুখের পানে তাকাইল। কমল! দেখিল তাহার বড়ই মাথ৷ 
ধরিয়াছে ও জর বাড়িয়াছে। অমনি জানুপাতিয়া সম্তা- 
নের মঙ্গল কামনায় কমল! দেবীর নিকট প্রার্থনা করিতে 
লাগিল। সকলে দেখিয়া! কমলাকে পাগল বলিয়া মনে 
করিতে লাগিল। পরে কমলা দ্রতপদে গৃহে ফিরিয়া 
আসিল। ণ 

নৈশান্ধকার বিশ্বসংসার গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, ক্ষীণ 
নক্ষত্রালোকমাত্র ঘরে প্রবেশ করিতেছিল। শে শে! শবে 
গ্রবলবেগে বারু প্রবাহিত হইতেছিল; সেই শব যেন 
কোনও বিলপমানা রমণীর দূরাগত আর্তনাদের মত শ্রত 
হইতেছিল। কমলার ক্রোড়ে শিশুটী মৃত্যুযন্্রণায় ছট্ফট্‌ 
করিতেছিল; কমলা এই ঘুম পাড়ানিয়া৷ গান গাহিয়! 
তাহাকে শাস্ত করিতে চেষ্ট! করিতেছিল-_ 
| সোণার দোলনা তোর, 

পিতা তোর প্রবল প্রতাপ, 
, , কার সাধ্য ভাঙ্গে তোর সুখনিদ্রা ঘোর ? 
অরিষ্ট আড়ষ্ট ভয়ে, কেন ভয় পাও? 

৭... রহ, সুখে নিদ্রা যাও ! 


ওয় সংখ্যা |] 


যত গন্ধর্ব কির, 
নহে তারা মরতের জীব, 
শ্বরগের দূত, নহে নয়নগোচর, 
পক্ষ বিস্তারিয়া তোর 'করিছে রক্ষণ ) 
যাহ, ঘুম ঘুম ঘুম । 


তোর স্ুচারু অনন 
পক্ষ-বৃস্ত করি সঞ্চালন 
ধীরে ধীরে ধীরে তারা করিছে বীজন , 
নিদ্রা-বিদ্ব তবে তোর কি আছে বাছনি ? 
ঘুম, ঘুম যাছুমণি । 
তোর নয়ন-পল্লবে 
স্বরগীয় চুম্বনের ধার! 
অমৃতের ধার! হেন বরষিছে সবে, 
অধরে অধরে স্লিগ্ধ ভাবের পরশ ! 
যাছ, ঘুমরে অবশ । 


থলে! থলে। লালে লাল 
বুনো জাম দোলে ডালে ডালে, 
নীল নীরে শোভে যেন উজল প্রধাল। 
রূপের তুলায় তোর তাহা কোন্‌ ছার ! 
যাছু, ঘুমরে আমার । 
হায়! হতভাগিনী জানিত না যে ইহাতেই তাহার শিশুটা 
চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িবে« 
কমল! দেয়ালে ঠেসান দিয়। বসিয়াছিল। রাত্রি প্রভাত 
হইলে সকলে মনে করিল বুঝি সন্তানের সঙ্গে মায়ের'ও জীবন- 


লীলার অবসান হইয়াছে । প্রবল জরে কমলার চৈতন্ত- 


লোপ হইল। সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সে শুনিল ১২ ঘণ্টা 
কলেরা রোগে ভূগিয়। গণেশও ইহধাম ত্যাগ করিয়াছে । 
কমলা ভাবিল, “আমার রাগ করিয়া স্থামীগৃহ ত্যাগ করিয়। 

আসার কি এই উপযুক্ত সাজ হইল ! কেন আমি রামপুরেই 
থাকিয়। স্বামীর মন পাইতে চেষ্টা করিলাম না ? যে ভাগী- 
বীর আমারই মত দশ্পু ছিল, তাহার স্বামী তো৷ এখন 
আবার তাহান্ই হইয়াছে । ভাগীরথী এখন কত সুখী!” 
কমলার জীবনের একরূপ সব ফুয্াইন্চ, সম্বল রহিল মাস 
সহচন্টগণের অকপট ভালবাসা ।* | 


প্রবাসী ১০ 


কমলার শ্বশুর শাশুড়ী পুত্রের ব্যারামের সংবাদ শুনিয়া 
রামপুর চলিয়া গিয়াছিলেন। সীগণের সেবাশুশ্রষাতেই 
কমলা আরোগ্য লাভ করিল। তাহারা সর্বদাই কমলাকে 
সাস্বনা দিতে চেষ্টা করিতে লাগিল । কাণী তাহার নিজের 


. শিশুটাকে আনিয়া কমলার কোলে দরিয়া! বলিল, “মানে কর 


এটী তোমারই সন্তান, তুমিই ইহাকে লালন পালন কর।” 
মময় তো! কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না ! মৃত স্বামী 


_ ও সন্তানের অনুধানে কমলার দুই বৎসর কাটিল। পরে 


একদিন ধামচন্ত্র উপস্থিত হইয়া বলিল, “কমলা, আমি 
মাতুল মহাশয়ের প্রদর্শিত পথে ধন্মার্জন করিবার জন্ত 
কঠোর সাধন করিয়াছি, কিন্তু কই, ঈশ্বরের প্লিকত তথ্য 
লাভে তো সমর্থ হইলাম না। এখন সংসারী হইতে আমার 
বড় ইচ্ছা হইয়াছে। তোমাকে পত্রীরাপে, পাইলেই আমার 
এই সাধ পূর্ণ হইতে পারে। তোমার বিবাহের পূর্বেও 
তুমি আমারই ছিলে, এখন তবে আমার হইতে আপত্তি 
করিবে না, আশ করি । লোকসমাজের অর্ধীনতা-নিগড় 
পায়ে পরিয়! যে সুখ হয়, তাহার তো৷ আম্বাদ পাইয়াছ, 
এখন তোমাকে আমি সম্প, স্বাধীনতার রাজ আহ্বান 
করিতেছি । চল আমার সুহিত ; আমার যে বিষয়-সম্পদ 
আছে আশা করি তাহাতে আমরা সমপূ্ণ হুখে কান যাপন 
করিতে পারিব ।” কমলা বলিল, “ওরূপ কথা মুখে আনিও 
না। পুরাকালে হিন্দু রমণীর] সহমৃতা হইতেন; মনে ক্ষরিও 
আমারও জীবন আমার স্বামীর সহিতই গিয়াছে, এ হৃদয়ে 
অপর কাহারও স্থান হইতে পারে না। আর আমার এই 
অপরুষ্ট জীবন লইয়াই ঝা তুমি কি করিবে? তুমি অপর . 
কোনও সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিরয়। সুখী হও ।” 

বামচন্ত্রকে কাজেই বিষ্মনে প্রত্যাবৃত হইতে হইল। 
অতঃপর সে গীড়িতের চিকিৎসায় ও দরিপ্রের ছুঃখমোচনে ০ 
জীবন উৎসর্গ করিল। সকলেই তাহাকে আরুণ্যোদয়ের, 
পথানুবন্তী বলিয়া মনে করিতে লাগিল । কমলা রামচন্্রকে 
প্রত্যাখান করিয়াছিল বটে, কিন্ত রামচন্দ্র তাহাকে নিঃস্বার্থ 
ঘাবে” ভালবাসে এই কথা ভাবিতেও কমলা বিমল আনন্দ 


* অনুভব করিত। প্ররুত ভালবাসার এমনই প্রভাব বটে। 


কমলা অমাথ ও আতুরদিগের সেবায় জীবনের অবশিশ্ট- 
কাল জ্লতিবাহি্ঁ করিয়া মৃত্যুকালে সমস্ত বিষয় অনাথ ও 


১০৪ “ 


বিধবাদিগের হিতকলে ॥ দান করিয়া গ্রেল। । কমলার নামে 

একটী সমাধিমন্দির ও সত্রশালা প্রতিষ্ঠিত হ্ইয়াছিল। 

তাহাই অগ্তাপি তাহার ম্মংতিচিত্বরূপ বর্তমান রহিয়াছে । 
[ সমাধ্র ] শ্রীনগেন্দ্রন্ত্র সোম । 





বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ । 


কালিদাস, বরাহ ও নবরত্র। 

প৯1ত বৈশাখের 'প্রবাসীগতে কবিবর “বিজয়বাবু 
মহাকবি" কালিদামের আবির্ভাবকাল বলিয়াও বলেন নাই। 
তিনি নঙ্গীরের নাম করিয়া সরাসরি বিচারে কালিদাসের 
আবিরাবকাল ৫৫5 গ্রীষ্টান্দ বলিয়াছেন । ছুখের বিষয় 
এই পস্তকাগারবিচ্ীন দেশে কনিংহাম কিন্বা ফ্লীট সাহেবের 
কোন নজীরই পাওয়া গেল না। অতএব বিজয়বাবুকে 
ছাড়িতে প|রবিতেছি না । তিনি লিখিয়াছেন, “বিক্রমাদি- 
ত্যের নবরত্বদভা যে কল্পিত নহে, তাহা সবিশেষ প্রমাণিত 
হইয়াছে। যেসকল পণ্ডিত লইয়া এই নবরত্রসন্ভা গন্ঠিত 
ছিল, তাহাদের মধ্যে বরাহমিহিরের তিরোভাবকাল ৫৮৭ 
্বীষ্টা বলিয়। নিরণীত হইয়াছে! কাজেই হর্ষবিক্রমাদিত্য- 
সেই নবরক্জ সভার' প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া গ্রহণ করা ধাইতে 
পারে ।” ্ 

ঘিজয়বাবুর মত আমিও প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, 
কোন বিক্রমাদিত্যের- সম্ভবতঃ হর্ষবিক্রমাদিত্যের__-নব- 
রভ্বর মধ্যে কবি কালিদাস ও বরাহমিহির ছিলেন। কিন্ত 
এই কণার একটি প্রমাণ ব্যতীত অন্ত প্রমাণ পাই নাই। 
সে প্রমাণটি জ্যোতির্বরিদাতরণ নামক মুহৃত্তগ্রস্থরচদিতা 
গণক কালিদাসের । এই গণক কালিদাস ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাবে 


, উক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। উক্ত প্রমাণটি সকলেরই 


জ্ঞাত হইলেও আর একবার উদ্ধত হইল। 
ধন্বস্তরি ক্ষপণকামরসিংহ শঙ্কু বেতালভট্র ঘটকর্পর 
কালিদাসাঃ। 
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রন্ানি কৈ 
বরকুচির্নব বিক্রমস্ত | * 
এই গণক কাপিদাস কবিত্বের যে নমুন। দেখাঈয়াছেন, তাহা 
কবি কালিদাসের শিষ্যানুশিষ্যেরও উপঠুক্ক নহে।, একে 


প্রবাসী 


[২য় ভাগ। 


২ ৯ শপাপপপিপিপিশ শশী শেপ ও 


আবির্াবকালে অনৈকা, তার উপর কবি্বের বিষম 
অনৈক্য। এই ও অন্তান্ত কারণে উভয়কে কদাপি এক 
বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। 

যদি এই নরীরের বলে নবরন্ সভার অস্তিত্ব প্রমাণিত 
বলিয়া বোধ হইয়! থাকে, তাহা হইলে অস্তিত্ব প্রমাণিত 
হয় নাই। অন্ত নজীর, থাকিলে, আশা করি, বিজয়বাবু 
তাহা দেখাইবেন । 

অন্তপক্ষে বরাহ অনেক জ্ঞাতনামা ও অগ্ঞাতনাম' 
ব্যক্তির নাম করিয়াছেন, কিন্ত কালিদাস নামের কোন 
ব্ক্ষির কিন্বা কথিত নবরত্রের নামও করেন নাই। ইহাও 
স্মরণযোগা । বরাহ কোন নৃপতির জ্যোতিষী ছিলেন 
বণিয়া বোধ হয়। পূর্বকালে খ্যাতনামা কোন্‌ বিদ্বান্‌ পুরু 
কোন না কোন নৃপতির আশ্রয় না পাইতেন ? 

নবরত্ণ সম্বন্ধে আর একটি কথা মনে হইতেছে । কোন 
সময় হইতে এদেশে নবরত্্ গণনা আরম্ভ হইয়াছে? নবরত্ব 
এই, 


&১ রঙ 


মুক্তামাণিকা বৈদূরয্যগোমেদান্‌ বজ,বিদ্রমৌ । 

, পল্পরাগং মরকতং নীলং চেতি যথাক্রমম্‌ ॥ 
প্রাচীন রত্শান্ত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সকল 
সময়ে নবরত্ব প্রসিদ্ধ ছিল না। অন্ততঃ বরাহ নবরত্ব 
গণন! করিতেন না। তিন চারিটি বা পাট রদ্ধ (মহারত্র) 
গণনা করিতেন । অগস্ত্যও পাঁচটি করিতেন । * শুক্রাচার্স্য 
নয়টি করিতেন। উপরের উদ্ধৃত ক্লোকটি তন্ত্সারের। 
সম্ভবতঃ তান্িক ধর্ধের প্রভাবের সময় নবরত্ব গণন। 
আরম্ভ হইয়াছিল। ফলত; গুপ্ট বুঝ! যায় যে নবগ্রহের 
খাতিরে নবরত্ব গণনা | কোন্‌ সময়ে নবগ্রহ শাস্তির ব্যবস্থা 
হইয়াছিল, অর্থাৎ কোন্‌ সময় হইতে এদেশে রাহ কেতুর 
ফলদাতৃত্বে বিশ্বাস জন্মিয়াছে? যে সময়েই হউক, বরাহ রাহু- 
কেতুর দশা গণনা করিতেন না । তিনি রব্যাদি সপ্তগ্রহের 
সাতটি দশাভোগ গণনা করিয়া যবনেশ্বরের মতানুসারে লগ্ন. 
দশার উল্লেখ করিয়াছেন। বস্ত্তঃ ঘিনি রাহু-কেতু লইয়া 
পৌরাণিরগণকে উপহাস করিতে পারিতেন, তিনি আর 
কোন্ মুখে তাহাদের বলাবল বলাবল গণনা করিতে বসিবেন ? যাহা 


হত ইনি পাচটি মক্লারত্ব গণন! ক্র গণনা করি€তন বটে, কিন্ত নবগ্রন্থের 


নিমিত্ত নয়টি বন্ধ বরা করিয়[ছেন। 


৩য় সংখ্যা | ] 


পারা যায়। বিঙ্নয়বাবু সংস্কত সাহিত্য আলোচন! করিতে- 
ছেন। তাহার উপর এই বিচান্ডের ভার অর্পিত হইল। 
বরাহমিহিরের তিরোভ'বকাল আদৌ নিণাঁত হয় নাই। 
যে আমরাজ নামক জনৈক অজ্ঞাতনামা টীকফাকারের প্রমাণে 
ভাউদাজী বপিয়াছিলেন যে, ৫*৯ শরকে বরাহাচার্ধা স্বর্গ প্রাপ্ত 
হন, সেই আমরান্ধের উঞ্চিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে 
পারা যায় না । বরাহের তিরোভাবকা'ল অন্য কেহ বলেন 
মাই। তিরোভাবকাল জান! না থাকিলেও বরাহের প্রাহ- 
ভাব কাল জানা গিয়াছে। তিনি ৪২৭ শকের (৫*৫ 
থা্টান্দের) পরে ছিলেন । কত পরে, তাহা বলিতে পারা 
যায়না । তবে ৪৫০ শকে তিনি ছিলেন বলিতে পারা যায়। 
'কাধ্যের সহিত আমার সম্পর্ক অক্প ঝা নাই। মহাকবি 
কালিদাস কোন্‌ কোন্‌ কাবা লিখিয়াছিলেন, তিনি বিক্রমো- 
বরী ও মালবিকাগ্নিমিত্র লিখিয়াছিলেন কিনা, তাহা বিজয় 
বাবুর মত কাবারসপায়ী স্থধীগণ বিচার করিবেন। তবে 
এটুকু বলিতে দোষ নাই যে মালবিকা্সিমিত্রের ও শকুস্তলার 
কবির বিস্তর প্রভেদ শুনিয়া! আদিতেছি। অন্ভপক্ষে 
বিক্রমোবশীরচয়িতাসম্বদ্ধে শঙ্কর পাুরঙ্গ পণ্ডিতের রঘু- 
বংশের ভূমিকা পাঠ করিতে বিজয় বাবুকে অনুরোধ করি। 
বিক্রমোর্বশী ও শকুন্তলা, একই কবির রচিত বলিয়া পণ্ডিতজী 
প্রমাণ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ বিক্রমাদিতোর ন্যায় কবি 
কালিদাস একাধিক চিলেন। 15৩6 11511011675 
1016) 00// 027%///20/ %5 1) 
বর্ণ ও বর্ণান্ধতা। 
বরাহের নাম ইংরাজি প্রসিদ্ধ নাইন্টিস্থ সেঞ্চুরি কাগজে- 
ও উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে * বর্ণান্ধতা বিষয়ে বলিতে 
বলিতে ডাক্তার লেখক বলিয়াছেন যে, বরাহও ইন্ত্রধন্ুতে 
ত্রিবিধ বর্ণ_ রক্ত হরিৎ নীল-_দেখিয়াছিলেন। কিজানি 
কেন, ইহাতে আমাদের বিন্ময় ত হয়ই না, উহা স্মরণযোগ 
বলিয়াও মনে হয় না। তবে কি না, বিলাতে বর্ণাদ্ধ যত 


(শতকরা ৪1৫ জন। বোধ হয়, এদশে তত নাই । কলেজে রর 


দূরদৃষ্টিহীন যুবকের সংখ্যা ত দ্রুতবেগে বাড়িতেছে; কিন্ত 


বর্ণান্ধ তত দেখিতে পাই না। শতকরা একজন আছে 
একা 0) এআ ৪) ইতি বৈ 000] 19925 


প্রবাসী 


১৪০৫ 
কি না, সন্দেহ । ক্রমশঃ দুরদৃষ্টিহীনতার সহিত বর্পান্ধতা 
আসিয়৷ জুটিলে সোণায় সোহাগা হইবে। 

উক্ত ডাক্তার লেখক লিখিয়াছেন, 
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অর্থাৎ ইনি বর্ণান্বব্যক্তিকত অঙ্গে চিত্রের সহিত 
কৌতুকাগারে রক্ষিত প্রাচীন চিত্র মিলাইয়ী! উভয় চিত 
বরণনির্বাচনবিষয়ে একই প্রকার ॥দোষ দেখিয়াছেন। 
প্রাচীন চিত্রে মানুষের মুখ হরিদ্বর্ণে রঞ্জিত দেখা গিয়াছে, 
এবং পরবস্তী কালের চিত্রে হরিৎ ও নীলের প্রভেদ দেখা 
যায় নাই। " | 

এই কয়েকটি কথ! পড়িয়া নবনূর্বাদলশ্তামবর্ণ শ্রীরাম- 
চন্ত্রকে মনে হইতেছে । ফোন কোন পণ্ডিত শ্যাম অর্থে 
মনোহর বলেন। কিন্তু ইহা কষ্টসাধা ৪মর্ঘ। শ্যাম অর্থে 
কি বুঝায়, তাহ! পরে বলা যাইতেছে । কিন্ত কে শ্রীরাম- 
চন্মের নৰদূর্বাদলবর্ণ প্রথমে কল্পনা করিয়াছিলেন ? বাল্সীকির 














* অজন্টাগুহাচিত্রাবলীঠেও এইরূপ সবুজ মানুষ দেখ! যাকস। 
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প্রবাসী সম্পাদক । 


১০৬ 


বালকাণ্ডে ত একথা নাই। অন্ত কোথাও আছে কি না, 
তাহা প্রবাসীর কোন পাঠক বা লেখক জ্ানাইলে উপরূত 


হইব। সংস্কৃত বামায়ণে না থাকিলে কৃতিবাস কি স্বয়ং 


করনা করিয়াছিলেন ? কালিদাস কি বলেন? 

নবদূর্বাদলের বর্ণ কি শ্তাম? শ্তামবর্ণ বলিতে কৃষ্ণ বা 
নীলবর্ণ বুঝিয়া থাকি । হরিদ্র্ণান্ধ ব্যক্তি দূর্বাদল শ্তামবর্ণ 
দেখে । সবুজকে নীল বলা অনেকের অগ্যাস। কিন্তু 
পেস্লে সকলেই হরিদ্বণান্ধ নহে। কেবল উপধুক্ত বর্ণ 
জ্ঞানের ও বর্ণজ্ঞাপক শব্ষের অভাবে কোন কোন লোক 
সবুজকে নীল বলে। কিন্তু হরিঘর্ণান্ধ বাক্তি সবুজরঙ্গ 
জানিতেই, পারে না। তেমনই লোহিতবর্ণান্ধ, পীত বর্ণান্ধ, 
নীলবর্ণাঞ্ধ বাক্তির নিকট লোহিত পীত নীলধর্ণ নাই। 
লোহিতভরিদ্রণান্ধ খ্যক্তির সংগা! অধিক । পীতনীলবর্ণান্ধ 
অতি অল্প। লোহিতহরিদর্ান্ধের নিকট লাল ও সবুজ রঙ্গ 
একই প্রকার বোধ হয়। কাজেই সে সবুজ পাতার 
মধ্যে লাল ফুল হঠাৎ দেখিতে পায়, না। অধিকন্ত তাহার 
চোখে উভয় বর্ণই এক প্রকার কৃষ্ণ বলিয়া বোধ হয়। 
এজন্য মনে হইয়াছে কোন লোঠিতহরিদ্বর্ান্ধবাক্তি শ্রীরাম- 
কে নবদৃর্বাদলশাম বলিয়া 'খাকিবেন। শ্যামবর্ণ ধরিলে 
্রীরামচন্্র কষ্চবর্ণ ছিলেন এবং ইহাই সঙ্গত বোধ হয়। 
কারণ ভ্রিদ্বর্ণ মনুষ্য এপর্যান্ত দৃষ্টিগোচর হয় নাই, এবং 
মনুষোর এরূপ বর্ণ হইতে পারেনা কলা যাইতে পারে। * 
গনিয়াছি পঞ্চবটাবনে শ্রীরামের যে মূর্তি আছে তাহা কৃষ্ণ- 
ব্গ। সম্ভবত শ্রীরাম রুষ্ণবর্ণ ছিলেন এবং কোন বর্ণান্ধ চিত্র 
কর তাহাকে হরিদ্বর্ণ ভাবিয়া থাকিবে। বঙ্গদেশের চিত্র- 
করের দশত্ুজার মিযাম্তরবুকেও হরিদ্বর্ণ করিয়া থাকে । 

যাহা হউক, উক্ত ডাক্তীরলেখক বরাহমিহির ভূল বুঝি- 
য়াছেন। বরাহ রক্তহরিৎনীল বর্ণ বলেন নাই; তৎ- 
পরিবর্তে পাটল (শ্বেতরক্ত) পীত' নীল বলিয়াছেন। শুধু 
বরাহ কেন, নারদও ইন্ত্রচাপে এঁ তিনবর্ণ দেখিয়াছিলেন। 
কিংব! ইঙ্ারাই বা কেন, আমাদের প্রাচীনেরা শ্বেত রক্ত 
গীত কৃষ্ণ (বা নীল)- এই চারিটি মূলবর্ণ গণনা করিতেন, 


_* পাঠকগণ দেধিবেন, ইহার আগের উদ্ধত পাঁদটাকার অিফিখ্‌স্‌ 
বলিতেছেন যে উদ্চপ্রেণীর রাজপুত ও মুনলমানগণের মুগে হরিতের 
আতা আছে। প্রবাসী-সম্পা্ক। ৎ 


প্রবাসী 


[২য় ভাগ। 


এবং এ চারিটিবর্ণের বিভিন্ন যোগে বহুবিধ সঙ্করবর্ণের উৎ- 
পত্তি মনে করিতেন। এ চারি মূলবর্ণ ব্রাহ্মণাদি চতুবর্ণ 
নামেও অভিহিত হইত ।, 

নীল ও রঙে প্রভেদ কর! হইত না। তাই প্রীরুষ্ণের ও 
কালীর বর্ণ কেহ বা নীল কেহ বা কাল করিয়! থাকেন। 
অমরকোষের “কৃষ্ণেনীলাসিতশ্তামকালহামলমেচকা” সক- 
লেরই মনে আছে । 

আমরা আজকাল “এত লেখা পড়! শিখিয়াও বর্ণজ্ঞাপন 
সময়ে শঝের অভাবে চিন্তিত হই। কিন্ত প্রাচীনেরা এক 
প্রকৃষ্ট উপায়ে অসংখ্য সঙ্করবর্ণ অক্লেশে জানাতে পারি- 
তেন। উদ্ভিজ্জাদি প্রারুত পদার্থের অসংখা প্রকার বর্ণ 
দেখা যায়। স্থতরাং পদার্থবিশেষের নামদ্বারা নির্দিষ্ট 
বস্তর বর্ণজ্ঞাপন সহজ | রক্তবর্ণ কত প্রকার আহ, তাভা 
পুরাতন শাস্ত্র হইতে বলিতেছি। বন্ধ,ক (বা বাধূলী),জবা, 
কিংস্তক, অশোক, কুমুস্ত (বা কুন্তুম), কোকনদ, কুস্কুম (বা 
জাফরান), নাগরঙ্গ, দাড়িমবীজ, গুঞ্জা (বা লাল কুচ), 
বিদ্রম (ব! প্রবাল), ইন্দ্রগোপ (বা মকমলী পোকা), লাঙ্ষা- 
রস (বা আলতা), চকোর পুস্কোকিল সারস পক্ষিনেত্র, 
শোণিত, সিন্দুর, হিগুল, তায়, রক্তান্বর (সিদুরে মেঘ), 
অরুণ, ইত্যাদি। এইরূপে যে কোন সঙ্করবর্ণ প্রকাশ 
করিতে কোন অন্থুবিধা নাই। 

এইরূপ প্রারুত পদার্থের সাহায্য ব্যতীত কয়েকটি বণ 
জ্ঞাপনের নিমিন্ত আবশ্ক শবই আছে । অমরকোষে এই 
কয়েকটি আছে। যথা, শ্বেত, পাও (9115/81), ধূসর 
(87০5), রুষ্ণ (০18৩ ০৮ ৮180), পীত, হরিত, রক্ত, অরুণ 
(751019/), পাটল (1১308), কপিশ (191 87962), ধুম বা 
ধূমল (০1191), কপিল বা |পঙ্গল (১7886) ৷ এতদ্ভিন্ন 
আরক্ত, অতিরক্ত, রক্তপীত, রক্তনীল ইত্যাদি ত আছেই। 
অগ্রিপুরাণে দ্বাদশ আদিত্যের যে বর্ণ বলা হইয়াছে, 
'তন্মধে। রুষ্ণ, রক্ত, ঈষত্্ক্ত, গীত, পাণ্ডর, সিত, কপিল, 
শুকাভ, ধৃত, নীল দেখিতে পাই। অতএব হুর্্যাকিরণের 
সপ্তবর্ণের নাম করিতে হুইলে ব্রক্ত, কপিল, পীত, হরিৎ, 
নীল,'মহানীল, ধৃত বলা চলে । 

কিন্ত আমর! হ্ষ্কর বর্ণের বস্তই অধিক দেখিতে পাই। 
*সৌরকরের মূল ঝূ্ণের রুস্ত কদাচিৎ দেখিতে পাই) এই 


শর লংখ্যা। | 


সকল অসংখ্য ক্করবর্ণ উপরের কয়েকটি শবদ্বারা কদাপি 
প্রকাশ করিতে পারা যায় না। এবিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞান- 
ও অগ্রসর হইতে পারে নাইখু মনে করুন, রক্ত ও 
ও নীল যোগে অসংখ্য প্রকার রক্তনীলের কৃষ্টি হইতে পারে, 
কিন্ত সে সকল বর্ণ প্রকাশের নিমিত্ত ভাষায় শব কই? 
বাঙ্গাল! ও সংস্কত ভাষার কথা নহে, ইংরাজি ভাষাতেই 
শব কই? মনে হইতেছে, একবার হার্বাট স্পেন্সার এক 
প্রকার বর্ণসংস্ঞা প্রস্তাব করিয়াছিলেন। নাবিকেরা যেমন 
পু-পুন্দ ইত্যাদি দ্বারা চারি দিক্‌ যোগে অনেক বিদিক 'প্রকাশ 
করিয়া থাকে, ম্পেন্সারের বর্ণসংজ্ঞাও কতকটা সেইরূপ। 
যথা, রক্ত, রক্ত-নীল, রক্তরক্ত-নীল, রক্তন্নীল-রক্ত, 
রক্তনীল-নীল, নীল, ইত্যাদি। এইরূপ, অন্তান্ট বর্ণ লইয়] 
বন্থাবিধ বঙ্করবর্ণ প্রকাশের শব্ধ পাওয়া যাইতে পারে। 

কিন্ত শব্ধ থাকিলেই হয় ন!। বিভিন্ন বর্ণ বুঝিতে পারে 
কত জন? যেমন সারিগামা সাতটা সুরের প্রভেদ বুঝা 
সকলের কম্ম্ম নহে, তেমনই রক্তাদি বর্ণের প্রভেদও সকলে 
বুঝিতে পারে না। সঙ্গীতব্যবসায়ী সুরের পার্থক্য বুঝেন, 
চিত্রব্যবসায়ী বর্ণের পার্থক্য বুঝেন। অন্যদিগের পক্ষে এই 
সকল প্রভেদজ্ঞান সহজ হইতে পারে না। 

মূল ও সঙ্করবর্ণের প্রভেদের পর পুরকবর্ণের (০০১]০- 
এই জ্ঞান প্রাচীনদিগের ছিল 
কিনা? চিত্রান্কণকলায় কি প্রমাণ আছে, তাহা বলিতে 
পারি না। কিন্তু দেখা যায় উরঞ্কষ্ণের পীতবসনে দেহের 
নালবর্ণের পূরণ হুইয়াছে। লক্ষ্মীর শ্বেতবর্ণে নীলাম্বর 
শোভা পায়। মহিযান্তরের রুষ্ণহরিৎ বর্ণে রক্তবসন, 
চিত্রকরের পূরকবর্ণজ্ঞানের প্রমাণ। চম্পকাগৌরীর নীলা- 
স্বরগ্রীতি বুঝিতে পারি। . অতএব পুরকবর্ণবিজ্ঞান পাঠ 
না.করিলেও কোন. রঙ্গের সহিত কোন রঙ্গ মানায়, তাহা 
গ্রাম্য নিরক্ষরা ঘরনীরাও বুঝেন। ম্ুতরাং এ জ্ঞানটা 
এদেশে অল্লাধিক আছে বল! যাইতে পারে। 


বৌদ্ধদিশের আমেরিকাবিষ্কার। 


দ্বধন্মপ্রচারক, পরিব্রাজন্ত, ভিক্ষু সন্গ্যাসী- 
দিগের অধ্যবসায় ইতিহাসপ্রত্িদ্ধ। |ভারত হইতে বুদ্ধ- 


1)1920087% ০010018) জ্ঞান । 


প্রবাসী 
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শিষাগণ বুদ্ধের জ্ঞানদীপ্ড ধর্মমত প্রচার করেন নাই, এশিয়া 
ভূখণ্ডে এরূপ জনপদ বিরল। আফগানিস্থান, তিব্বত, 
মধ্য এশিয়া, ব্রহ্মদেশ, চীন, লঙ্কা, স্রমাঞ্রা ও যবন্বীপ, এবং 
এমন কি স্ুদূর জাপানরাজা পর্যন্ত তাহাদের গতি 
অব্যাহত ছিল। খুষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধান্ভাগে পাচ জন 
বৌদ্ধ সন্ন্যাসী মধ্য এশিয়ায় এই ধশ্খ প্রচার করিয়াছিলেন । 
সেই শতাব্দীরই শেষাংশে কাবুলের বৌদ্ধ শাসনকর্তা চীন 
মমাটকে লিখিতেছেন যে তিনি আমেরিকায় যাইয়া বৌদ্ধ- 
ধমকে দৃঢ় স্কাপন করিয়। আসিয়াছেন ] 

প্রায় একবংসর হইল অধা1পক ফায়ার হাপ্পারের মাসিক 
পত্রে পুরাকালে আমেরিকার মেক্সিক্]ে ,রাজে? বৌদ্ধ ধর্ম 
প্রচারের বুত্তান্ত প্রকাশ করিয়! জগৎকে বিশ্বিঞ্ত কররিয়াছেম । 
জাপান হইতেই বৌদ্ধ প্রচারকগণ বোধ হয় আমেরিকায় 
যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কারণ চীন বা জাপান হইতে 
আমেরিকা খুব নিকট, এবং এখনও অনেক চীন ও জাপানি 
আমেরিকায় উপনিবেশ স্কাপন করিতেছেন। মেক্সিকো 
রাজ্যের সর্বত্র বৌদ্ধমুগের ভাঙ্গধ্য ও স্থাপতোর নিদর্শন 
সকল প্রচুর পরিমাণে বিগ্কমান আছে। অধ্যাপক ফ্রায়ার 
তদ্দেশের জনপদ সকলের,ন্াম হইতেও তাহার মত সম- 
থনের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন,» গোয়াটিমাল! (01৮. 
(11018128) গৌতমালয় 07702306104181381416160 
প্রন্ঠতি নামে তিনি" শাক্য 
নামের ভগ্ন নিদশন দেখিয়াছেন। হওয়াও সম্ভব। কতধ- 
গুলি ত স্পষ্টই সাক্ষা দিতেছে; এবং অনেকসময় *স, 
ভাবান্তরিত তইয়া 'জ+ বা “হ+ বাথ” হয়। অতএব 20৮ * 
58০৮ হওয়া বিচিত্র নহে । পাণেক্ক নামক স্থানে একটি 
বুদ্ধমূত্তি আবিষ্কত হইয়াছে । তাহাতে “0109181” বা 
শাক্যমুনি লিখিত আছে। তিব্বতের মত মেক্সিকো” 
দেশেরও পুরোহিত লামা (18178) নামে পরিচিত । ইহ] 
ভিন্ন বছ পুরাতন মঠ, মন্দের, খোঁদিত শিলাপট্ট এবং বুদ্ধ 
ধন্ম, সঙ্ঘ প্রস্ৃতির প্রতিমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। স্পানি- 


75091151105 8707100188১, 


*ফর্ডঠীণ যখম আমেরিকা আবিষ্কার করেন, তখন ত্তাহার! 
* বর্বর দেশসমূহের মধ্যে মেক্সিকোর সভ্যতা দেখিয়া 
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আশ্্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। 'ভীহার! তখন বুঝেন নাই যে 
ইহা ভারতের বা এশিয়ারই অযাচিত দান। অধাপক 
ফায়ারের আবিকার যদি সর্ধগ্রা্থ সত্য হয়, তাহা! হইলে 
কলম্বস প্রশ্থতি প্রপিন্ধ আবিষ্গারকের যশের অনেকটা অংশ 
এশিয়ার বৌদ্ধ সন্লাসীদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। 
চৈন এ্ঁতিহাসিক মাততুয়ান্লিন্‌ বলেন যে, 
ছুই শেন [হয় সেন ?] নামক কফিন, (কাবুল)- 
নিবাণী একজন বৌদ্ধ পরিব্রাজক ৪৯৯ খুষ্টাকে 
ফুসাং রাজ্য হইতে সম্বাট যুগ যুআনের দরবারে 
আসিয়া নানাবিধ উপটৌকন পিয়াছিলেন। সম্মাট্‌ 
যুকি নামক একজন উজিরকে হুই শেনের ভ্রমণ 
বস্ান্ত লিখিয়া, লইতে আদেশ করেন । দেই 


লিখিত বর্ণনা আজ পধ্যস্থ বর্তমান আছে। 
তাহাতে ছুই শেন বলিয়াছেন থে সম্নাট তামিঙের 
রা্গত্ব সয়ে (৪৫৮ খৃষ্টাবে) কাবুল বৌদ্ধ ধর্মের 
একটি প্রধান আড্ডা ছিল। তাহার পূর্বে 
সেখানকার পাঁচটি বৌদ্ধ ভিক্ষু ুসাং রাজ্যে যাইয়া 
বৌদ্ধধন্ বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 
এই রাজ্য চীন হইতে ২৯০০০ ধলি অর্থাৎ ৬৫০০ 
মাইল দূরবর্তী । উহা ১০০০০ লি বা৩২৫* মাইল 


চৌডা এবং সমুদ্রবেষ্টিত। 

হুই শেন এক জাতীয় বৃক্ষ'হইতে & দেশের 
ফুপাং ব' ফুন্গু নাম রাখিয়াছিলেন *। ফায়ার 
সাহেব মেক্সিকোর আগেবি (14৭৮) গাছের 
সহিত হুই শেন বর্শিত ফুসাং গাছের সাদৃশ্ত দেখি- 
যাছেন। এ গাছের ছালে রেশমের মত অথচ খুব 
শক্ত একপ্রকার তম্থ হয়;হুই শেন অন্ান্ত নান 
উপকরণের সহিত শাহাও চীন সম্াট্‌কে উপগার দিয়া- 
ছিলেন। ফুসাং প্রদেশের তায়, লৌহ, স্বর্ণ ও রৌপ্যের 
প্রাচূযযসম্বন্ধে হই শেন সাক্ষা দিয়াছেন। কলম্বসও 


আমেরিকা হইতে প্রচুর স্বর্ণ রৌপা ম্পেনদেশীয় রাজাকে, 


উপহার দিবার জন্য লইয়া আসিয়াছিলেন। সেখানে 


* প্রাচীন চীন কাব্যে কুসাং রাজ্য « 'পুর্ব-রাজ্যর সমার্থকরপে 
বাবছাত হইত বুছ্টের চৈন নাম ফোবা হাড়ে হইতেও এ নাম 
হওয়া অসম্ভব মনে হয় না। [ও 


প্রধানী 





[ ২য় ভাগ। 


৯» সাপাপাপি্পি পাপা ০৯ 


পরাচ্ধাহেতু সোণা রূপা কোনই মূল্য ছিল না। কলম্বস 
কাচের চাকচিক্যে অধিবাসীদিগকে ভূলাইয়া প্রচুর স্বর্ণ 
সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। 

এই ফুসাং রাজ্য যে মেক্সিকে।, তৎপক্ষে আরও প্রমাণ 
বিস্তমান আছে। মেক্সিকো দেশে একটি প্রবাদ আছে যে 


৯ ৯৩ ৯ পি সিল শট ৯০ 


মেক্সিকো নগরস্থ জাছখরে রক্ষিত বৌদ্ধ প্রতিমৃত্তি সমুহ । 


একজন শ্বেভকায় দীর্ঘপরিচ্ছদধারী মহাপুরুষ সে দেশে 
গিয়া নীতি ও সংযম শিক্ষা দিয়াহিলেন-_-ষ্টাহার নাম উই 
শি পেকোকো। এই নাম হুই শেন ভিক্ষুর দেশীয় পরি- 
বর্তন হইতে পারে। মেক্সিকোর আর একজন মহাপুরুষের 
(06128169111) সন্বন্ধেও কিংবদন্তি আছে। ইঠাদের 
শিক্ষা ও প্রচারের যেব্প বর্ণনা পাওয়! যায়, তাহা হইতে 
, ইহাদিগকে বৌদ্ধ বলিয়াই অনুমান হয় । 

চীন' ক কাবুলের পরিব্রাজকগণ দেশদেশাস্তরে ধর্শা- 
প্রচার করিতেন, উত্কুলবর্তী দ্বীপসকলে যাইয়া তৎ.- দ্বীপ 
বাসীদিগের নিকট দ্বীপের মংবাদ পাইতেন। ' এই- 


৩য় সংখ্যা । ] |  প্ররাসী 
রূপে ্বীপ হইতে স্বপান্তরে বাইয়া তাহারা বহর সুস্থ | 


স্বীপনকলেও ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। এইরূপ সন্ধান 
পাইয়। তাহাদের আমেরিকায় উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নয়। 
আমেরিকার আলাস্কা! প্রদেশ এশিয়া বা চীনের নিকটবর্তী । 
আলাস্কা হইতে মেক্সিকো পর্য্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগরোপকূলস্থ 
বহু প্রদেশে বৌদ্ধসভ্যতার অনেক ভগ্ন নিদর্শন স্পানিয়ার্ড- 


গণ দেখিয়াছিলেন এবং আঞ্জও তাহার কিছু কিছু " 


অবশিষ্ট আছে। 
» স্থানীয় নামসকলও অনেক পরিচয় প্রদান করিতেছে; যণ। 
(39516105195 [308800000085 ইত্যাদি । মেক্সিকোর প্রধান 
পুরোহিতের নাম “টেশাকা” বা শাক্কাপুরুষ _ইহ। শাক্য- 
পুরুষের রূপাস্তর মনে করা কষ্টকল্পনা নহে । আর একটি 
পুবোহিতের নাম ছিল কোয়্াতু শাককা । ইহাকেও গৌতম ও 
শাক্য নামের মিশ্রণরূপে গ্রহণ কর! যাইতে পারে । এত- 
গুলি প্রমাণের সাক্ষ্য অগ্রাহ্‌ করিয়া এই মিল গুলিকে 
আকম্মিক বলিয়। অগ্রাহা করা বোধ হয় ছঃমাহসের 
কারা হইবে। 

এতদ্বাতীত বৌদ্ধবুগের শিলালিপি, স্থাপত্যশিল্প, মৃষ্তি 
প্রভৃতিও মেল্সিক!! হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে । তন্মধ্যে 
কতকগুলির নাম লিখিত হইল । (১) বৌদ্ধ মন্দির 
(২) দীর্ঘপরিচ্ছদধারী বৌদ্ধ পুরোহিত (৩) জোড়াসনে 
উপঝিষ্ বৃন্মৃত্তি, (৪) গণেশমৃত্তি, (৫) রাহুমূণ্ডি প্রস্তুতি । 

হুই শেন যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাতে যে তিনি ব। 
তৎপুর্বগামী পঞ্চতিক্ষুই সর্বপ্রথম সেই দেশে পদার্পণ 
করিয়াছিলেন. তাহা মনে হয় না। তাহাদেরও পূর্বগামী 
কেহ ছিলেন বোধ হয়। কিন্তু ৃষ্পৃর্বব ২১৩ সনে সমাট 
শি-হোয়াও, টির রাজত্বসময়ে চীনের সমস্ত দলিলপন্ত ও 
লিখিত ধাবতীয় কাগজ বিনষ্ট করা হইয়াছিল। তাহাতে 
সে সকল বর্ণনা নষ্ট হইয়া গিয়া থাকিবে । কিন্তু উভয় 
তারিখের মধো ব্াবধ।ন অনেক । এজন্য উভয় তারিখের 
মধ্য কালেরও নিদর্শন থাক। উচিত ছিল। তাহা না থাকার 
কিঞ্চিৎ সন্দেহের কারণ উপস্থিত হইয়াছে। 

শ্চারুচন্্ বন্দোপাধ্যায়, বি এ । 


কানন-অঞ্চলবৃতা অচলশায়িনী 
নির্ঝরিণী-সম, বক্ষে সদা লুকায়িত 
€প্রমের নির্বর মম স্বতঃপ্রবাহিণী, 
চরণযুগল তার করিল সিঞ্চিত। 


স্থুখের মন্দির তার করিনু গঠন 

নবীন যৌবন দিয়া; শুভ্র সুকোমল 
অনুরাগ বিথারিয়! রচিনূ শয়ন 
সোহাগ-পর্যযক্ষোপরি । সকলি বিফল ? 


কি কুক্ষণে সাগরিকা প্রবেশিলি পুনে, 
হরিলি জীবনরত্ব'! কি হবে জীবনে ? 
আমার প্রেমের হার বিলুঠিতু দুরে % 

নব হার গলে তীর, সিব কেমূনে ঁ 


ছিল এই বক্ষন্ুরা সুধু প্রেমরাশি, 
__প্রেম রমণীর প্রাণ_সে প্রেমে যতনে 
গড়িনু মূরতি তার। তাই ভালবাসি 
জীবনমরণ ভুলি জীবনমরণে ! 


ন! ভাঙিলে প্রাণ মম, না বধিলে মোবে, 
পারে কি সেবিতে কেহ সে চারু চরণ ? 
সাগরিক1 ! সাগরিকা ! ভালবাসি তোরে ; 
তুই কি হরিঘ্ি মোর জীবুনরতন ? 


নব ফুল্প রক্তাধর, অঞ্জ তরুণতা,, 

সুধ্‌ সেই প্রলোভনে সত্য কি ভুলিবে 
অপার্থিব প্রেম নুমি, প্রাণের দেবতা 1" 
সমুজ্জল ধূলিকণা ন্বর্ণে পরাজিবে ? 


অফুরন্ত বহে যথা স্থুখিনী তটিনী 

ঢালি সিন্কৃবক্ষে নিত্যসঞ্চিত জীবন, 

বহিল তেমতি মম প্রীতি প্রবাহিণী | 

অতুল রমণীজন্ম, ভাবিনু তখন । 

ওইরে বারিধি হোথা, তটিনী হেথায় ! 

কে আনিল মাঝে তার মরুর প্রান্তর ? 

হে সিন্ধু! তরঙ্গে দলি সে মরু ভেলায়, 

লহাগো তরটিনীধারা সুনীল স্বন্দর । 
শ্রীবিজয়চন্্র মঞ্ুমদার । 


অনুভূতি। 


আজি, হৃদয়মন্দির ভরি মৌন আরন্তি . 


»* তব বন্ধনে উঠিছে জাগে গো ও 


১১৩ 


তব লুকান পরশ লাগি গো। 
মর্ধের তটে অরুণ আলোকে আজি 
নুপুর উঠিছে বাজি গে!, 
শত ন্বর্ণহাসে কত স্বরগের শোভা. 
উঠিছে অন্তরে রাজি গো । 
শাম বসম্থ জেগেছে কুঙ্জে, 
ঝরিছে সেফালি প্রঙজে পু, 
জদয়দ্ধারে রাগিণী গুঞ্জে,__ 
স্বন্দর সোহাগ হনে । 
বাশরী বাজে সপ্তম স্থরে 
চির-কিরহে- মিলন তরে, 
মন্দ মলয়া স্বরভি-ভারে 
* লুটিয়া চরণ বন্দে । 
' গুপ্মর্্ মাঝে কত সুপ্ত বাসনা, 
কি মন্ত্র পরশে জেগেছে গো, 
ব্যর্থ সাধনা যত করিতে অর্চনা 
তোমারি চরণ ঘিরেছে গো! । 
এ নির্জন মন্দিরে ওগো! শুতন-স্থন্দর 
বরণ ডাল! দিব চরণে ; 
নুকান রতন দিয়ে যতানে পুজিব 
প্রেমরঞ্জিত শুভ নয়নে । 
৬ শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্ধ।' 


হিন্দুরসায়নের ইতিহাস । *% 

শবর্তমানকালেও যে ব্ভারতবাসিগণ ম্বাধীন'ভাবে 
ব্রৈজ্ঞানিক তৰ আবিষ্কার করিতে সমর্থ, তাহা যে ছুই এক 
কম প্রতিভাশালী বাক্তির গবেষণাদ্ধারা প্রমাণিত হইয়াছে, 
* বিজ্ঞানাচার্যয শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্ত্র রায় তাহার মধো এক জন। 
সুশিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেই জানেন যে তিনি অনেকগুলি 
নৃতন যৌগিক পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রাচীন 
হিন্ুগণ রসায়ন-বিজ্ঞানে কতদূর উন্নতি করিয়াছিলেন, এবং 
তাহার কতটুকুই বা স্বাধীন ভাবে করিয়াছিলেন, তাহ! 
নির্ণয় করিবার জন্য রায় মহাশয় অনেক বৎসর ধরিয়া নানা 
_ছ্রাপা চিকিৎসা ও বসায়নবিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ ও 
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প্রবাপী 
অলী রাগিণী বত গুগ্ররি উঠিছে... 


[ ২য় ভাগ। 


পা তত পাপ ৯৮০ ৯০ 


অধায়ন /ন করিতেছিলেন । সঙ্গে লগে তাহাকে এই সবর গর 
বর্শিত অনেক রাসায়নিক পরীক্ষা! (€%] €1117601) নির্বণহ 
ও বহুধিধ আমূর্ধেদীয় ওসধাদদি বিশ্লেষণ করিতে হইয়াছে। 
তস্তিক্ন তিনি অনেক ইংরার্জী, ফরাশিশ, জন্দীন ও লাটিন 
ভাষায় লিখিত গ্রন্থও অধায়ন করিয়াছেন। এই কার্যের 
জন্য তাহাকে গুরুতর পরিশ্রম এবং প্রচুর অর্থব্যয় করিতে 
হইয়াছে। তিনি বাঙ্গাল! গবর্ণমেন্টের নিকট এজন্য অর্থ- 
সাহায্য পাইয়াছিলেন, কিন্তু এই কার্য্যে ব্যাপুত ণাকায়, 
তাহাকে অর্থোপার্জনের অনেক বৈধ উপায় তাগ করিত 
হইয়াছে, এমন কি বলিতে গেলে হাতের কড়ি পায়ে 
ঠেলিতে হইয়াছে । এই স্বার্থত্যাগ ও বনুবংসরব্যাপী 
পরিশ্রমের ফলে তিনি হিন্দুরসায়নের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড 
সম্প্রতি বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছেন । ৪ 
পুস্তকখানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত ; রয়েল আটপেজী 
আকারে মুদ্রিত। ইহাতে একটি ৭৯ পৃষ্ঠাব্যাপী নানাবিধ 
অভিনব গবেষণাপুর্ণ উপক্রমণিকা আছে। ধাহার! রাস'- 
য়নিক ব! চিকিৎসক নহেন, তীহারা1ও এই উপক্রমণিকাঁটি 
সহজে পড়িতে ও বুঝিতে পারিবেন, এবং ইহ হইতে নানা- 
বিধ জ্ঞান লাভ করিবেন ও তজ্জনিত আনন্দের অধি- 
কারী হইবেন। মূল পুস্তক খানি ১৪৭ পুষ্ঠাব্যাপী। 
ইহারও অধিকাংশ সাধারণ পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন । 
এতন্তিন্ন ইহাতে ৪১ পৃষ্ঠা মূল সংস্কৃত শ্লোক এবং বহুসংখ্যক 
প্রাচীন রাসায়নিক যন্ত্রের চিত্র আছে। চিত্রগুলির খোদাই 
পরিষ্কার এবং মুদ্রাঙ্কণ অতি স্থন্দর হইয়াছে। পুস্তক খানি 
উৎকুষ্ট মোটা কাগজে মুদ্রিত। ছাপ! চেরীপ্রেসের সুখ্যা- 
তির উপযুক্তই হইয়াছে। প্ররফুল্পবাধুর মত বিজ্ঞানী কর্তৃক 
লিখিত পুস্তকের সারবত্তার প্রশংসা কর! বাহুল্য মাত্র। 
শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই এই পুস্তক পাঠ করা উচিত। 
গ্রন্থকার খখ্বেদের সময় হইতে আরম্ভ করিয়! হিন্দুদের 
রসায়নের ক্রমোন্পতি দেখাইয়াছেন। বহু প্রাচীন কালেও 
যে হিন্দুগণ অনেক ধাতুর ব্যবহার জানিতেন, তিনি 
তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি অনেক অভিনব তত্ব উদঘাটন 
করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ এমন অনেক কথা আসিয় 
পড়িয়াছে, যাহা& অতিশয় কৌতৃহলোদ্দীপক। বৈদিক 
শ্ুগের হিন্দুদিগেক্ক রাম্নায়নিক জ্ঞানের বিনয় লিখিতে 


৩য় সংখ্যা ।] 


সত ৯পসপাাপাপসপি ৯ল তা প০৯৮৮পল৮ল পাদ সপ পাদ দিত ০৯ 


হ্বেন। তাহার একটি প1 কাটিয়৷ যাওয়ায় দেবচিকিৎসক 
অশ্শিস্বয়. তাহাকে একটি লোহার পা দিয়াছিলেন। ইহা! হইতে 
খখেদের সময়ে আমাদের পূর্ববপুরুর্ষেরা ধাতুবিদ্ভাদিতে কত- 


দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহার আভাস পাওয়া যায়। 


কিন্তু ছুঃখের বিষয় এ বিষস়্ে প্রতিহাসিক তথা নির্ণয়ের 
পক্ষে যথেষ্ট উপকরণ বিগ্ভমান নাই? 


* অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন 
ঘে প্রাচীন হিন্দুগণের যাহা কিছু জ্ঞানৈশ্বর্যা ছিল, তাহারা 
তাহা হয় গ্রীক, নয় আরব, নয় ব্যাবিলশীয়মদিগের নিকট 
হইতে লাভ করিয়াছিলেন । অবস্ত মোক্ষমূলর, মাকডনেল, 
থিব, প্রন্ততি স্ুধীবর্গ এইরূপ পক্ষপাতদোষহ্ষ্ট নহেন। 
রায় মহাশয় দেখাইয়াছেন যে হিন্দুগণ যে যুগে রসায়নশান্ত্ে 
যতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, আরবেরা বা কোন ইউরোপীয় 
জাতি সেইযুগে ততদূর উন্নতি করিতে পারেন নাই ।* বরং 
তিনি বিশদরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে আরবগণ সাক্ষাৎ" 
সম্বন্ধে রসায়নের জ্ঞান হিন্দুদিগের নিকট হইতে লাত 
করিয়াছিলেন। তিনি ইহাও দেখাইয়াছেন যে সম্ভবতঃ 
গ্রীকগণও এ বিষয়ে পরোক্ষভাবে হিন্দুদিগের নিকট খণী। 
অবশ্ত বর্তমান পাশ্চাত্য রসায়ন প্রাচীন হিন্দু রসায়ন 
অপেক্ষা শতসহত্রগুণ উন্নত, বলা বাহুল্য । 


গ্রন্থের এই প্রথমখণ্ডে তিনি রসরত্লাকর, রসার্ণৰ এখং 
রসরত্বসমুচ্চয় এই তিন খানি পুস্তফষ হইতে রসায়ন ও তৎ- 
সম্পৃক্ত বিষ্ভাবিষয়ক শ্লোক সংগ্রহ ও অনুবাদ করিয়াছেন । 
তিনি রসরত্বসমুচ্চয়েরই অধিক ব্যবহার করিয়াছেন। এই- 
রূপ করিবার কয়েকটি কারণের মধ্যে একটির্‌ উল্লেখ করি- 
তেছি__ 
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“দৃষ্টান্তদ্বরূপ নিক্ললিখিত বাকাটি উদ্ধত করিতেছি-_ 
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প্রধালী 
লিখিতে তিনি বিশ পালা নামী এক কন্তার উল্লেখ কররয়া- 


১১১ 
ইহার ভাবার্থ এই যে এই পুস্তক খানির সুশৃঙ্খল ও 
বৈজ্ঞানিক নিয়মসঙ্গত বিষয়বিস্তাস আধুনিক যে কোন গ্রন্থের 
পক্ষে গৌরবের বিষয় হইত। এই গ্রস্থখানি খষ্টীয় ত্রয়োদশ 
ও চতুর্দশ শতাব্দীর মধো রচিত হয়। | 

হিন্দুরসায়ন এবং অন্ান্ত অনেক বিষয়ে প্রফুল্ল বাবুর পুস্তক 
হইতে অনেক বিষয় শিখিতে পারা যায়। স্থানাভাবে তৎ- 
সমুদয়ের উল্লেখ করিতে পার্ধিলাম না। কনাদ গধির 
ধ্বনিবিস্তার (1,/7180%1107) 91 5001)1) বিষয়ক মত বাস্ত- 
বিকই বিশ্ময়কর। আলোক ও'উত্তাপ'যে একই বস্ত্র ভিন 
ভিন্ন অবস্থা বা রূপ, তাহাও তিনি জানিতেন। সুশ্রতের 
ক্ষারকন্মাধ্যায়ে বে সকল প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে। তৎসম্বন্ধে 
প্রফুল্ল বাবু বলেন__ টু 
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ডামাস্কাসের তরবারি পুরাকালে জগদ্বিখ্যাত ছিল; কিন্তু 
পারস্তাদেশের লোকেরা ভারতবর্ষ হ্টতে এবং আরবেরা 
পারসীকদিগের নিকট হইতে এইরূপ উৎকৃষ্ট তরবারি নিন্মীণ 
বিদ্যা শিক্ষা করেন। হিন্দুদের ধাতুবিষ্ঠাবিষয়ক জ্ঞান ও 
ধাতব শিল্পনৈপুণ্য সন্বন্ধে গ্রন্থকার হ্ধধং যাহা বলিয়াছেন 
এবং ফগূসন সাহেবের যে মত উদ্ধত করিয়াছেন, আমরা 
স্কানাভাবে এখানে তাহা সন্নিবেশিত করিতে পারিলম না । 
পাঠকগণকে গ্রন্থের ৮৪৮৫ পৃষ্ঠা পড়িতে অনুরোধ করি৷ 

প্রাটীন ভারতে দ্বিজেরাও নানা কলার চর্চা! করিতেন 
ও তদ্দারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। বাৎসায়নরচিত 
কামন্ত্ে নিম্নলিখিত কলাগুলির নাম আছে _ স্বর্ণ 
রত্বপরীক্ষা, ধাতুবাদ, মণিরাগাকরজ্ঞান। শুক্রনীতিসারেও 
“পাফাণধাত্বাদিদৃতিস্তদ্ভম্মীকরণ+” “ধাত্বৌষধীনাং সংযোগ-. 
ক্রিয়াজ্ঞানং,” ধাতুসাহ্বধ্যপার্থকাকরণ, ক্ষারনিষাশনজ্ঞান, 
প্রতি কলার উল্লেখ আছে । নুক্রতমতে শবব্যবচ্ছেদ 
ব্যতিরেকে কেহ অস্ত্রচিকিৎসায় পারদরশিতা লাভ করিতে 
পাকে না। * তিনি প্রত্যক্ষলন্ধ জ্ঞানের গৌরব ঘোসণ! 


* করিয়াছেন। অথচ মনু বলেন, শব স্পর্শ করিলেই ব্রাহ্মণের 


শরীর কপুফিত হয়। প্রবাসীর আগামী সংখ্যায় মুদ্রিতব্য 
বৈশ্তবর্ণ নামক ঞগ্রবন্ধে এইরূপ আরও ব্যবস্থার উল্লেখ ছুষ্ট 


১১২ 
হইবে। এই সকল কারণে ভারতবর্ষে বিজ্ঞান ও শিল্পের 
অবনতি হইয়াছে । গ্রন্থকার সত্যই লিখিয়াছেন-_ 
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বঙ্গদেশে স্বশীলঙ্কার নিন্মাণ কার্য্যে কিপ্রকারে স্বর্ণের অপ- 
চনহয় শ্রীযুক্ত জঞানশরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের লিখিত তদ্ধিষয়ক 
একটি প্রবন্ধের অধিকাংশ বর্তমান পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে । 
তাহাতে চক্রবত্তী মহাশয়ের অধাবসায় ও অনুসন্ধিৎংসার 
যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি হিসাব করিয়! দেখি- 
যাছেন যে শুধু কলিকাতাতেই বৎসরে ১৫।১৬ লক্ষ টাকার 
সোণা নষ্ট হয়। যাহার! বিশ্ববিগ্ঠালয়ে রসায়ন শিক্ষা 
করেন, তাহারা “জমক” ক্রয়' করিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
উহ্হ]া হইতে সোণ! বাছ্গির করিলে অন্পই অপচয় হয়, অগচ 
তাহাদিগকেও চাকপীর জন্ত লালায়ি হ হইতে হয় না। 

এই গ্রন্থে যে সকল যস্তের চিত্র আছে, তন্মধ্যে প্রকুল্লবাবু 
অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে কোী যস্থ ও বিগ্ভাধর যন্ত্রের 
চিত্র প্রবাসীতে প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। 
বিস্কাধর যন্ত্বার! হিঙ্গ,ল হইতে পারদ নিষ্ধাশন করা যায়। 
চুল্লীর উপর একটি পাত্রে হিঙ্গ,ল রাখিয়া! জাল দিতে হয়। 
এই পাত্রটির উপর একটি জলপুর্ণ পান্জ ঢাকা দিতে হয়। 
হিঙ্গল হইতে পারদ বাম্পাকারে উড়িয়া! উপরের হাড়িটির 
তলায় গিয়া লাগে। কিস্তু উহা জলপুর্ণ বলিয়া তলা ঠাণ্ডা 
থাকার পারদবাম্প ঘনীভূত হইয়া বিন্দু বি আকারে 
তলায় লাগিয়া! থাকে। চিত্রে ইহা পরিষ্কার ভাবে (খান 
হইয়াছে । কোঠীযগ্ক ধাতুসত্বনিপাতনার্থ ব্যবন্ৃত হইত। 
রসক [ছুত্ধর ও কারবেল্লক নামক ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত ] 
হইতে দস্তা বাহির করিবার জন্য এই যনত্ু বাবঙ্গত হইত। 


- প্রবাসী 


একটি জপপর্ণ পাত্রের মুব একটি ছিনবিশিষ্ট বাটা ছারা 


[২য়ভাগ। 


আক্ছাদিত করিয়া, তাহার উপর, কয়েকটি নির্দিষ্ট বন্তর 
সহিত মিশ্রিত রসকপূর্ণ মুচি উপ্টাইয়া রাখিতে হইবে। 
মুচির মুখেও ছিদ্র আছে ।- মুচির চারি পাশে কুলকাষ্ঠের 
আগুন দিয়া জাল দিলে জলপা্জে যে বিস্কু বিন্দু বস্ক পড়িবে, 
তাহাই দস্তা । 

আমাহদর বিশ্বাস এই” গ্রস্থদ্বার! দেশের মুখ উজ্জ্বল হইবে। 
কিন্ত সে দেশ বর্তমান ভারতবর্ষ নয়, প্রাচীন ভারত। আমরা 
যখন প্রাচীন ভারতের গৌরবে উৎফুল্ল হই, অহঙ্কত হই, 
তখন আমর! ভূঁপিয় যাই, যে আমরা সেই প্রাচীন হিন্দুজাতি 
নহি। আমরা সেই জাতি হইতে উদ্ভূত কিন্তু অধঃপতিত | 
যদি আমরা প্রাচীন আর্ধ্যগণের সুনাম রক্ষা করিতে না পারি, 
তাহা হইলে অহঙ্কারে আমাদের অধিকতর অধোগুতিই 
হইবে। বাস্তবিক এখন আমাদের অহঙ্কারের কোন কারণ 
নাই, কিন্তু লজ্জায় অধোবদন হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। 
যাহারা বিজ্ঞানাচার্ধয রার়মহোদয়ের মত বিষয়স্থখনিষ্পৃহ 
হইয়া একাগ্রচিত্তে জ্ঞানাম্বেষণরূপ পবিত্র তপন্চ্ধ্যা করিতে 
পারেন, তাহারাই ধন্য । তাহাদের আরধ্যব'শোড্ভূত বলিয়া 
পরিচয় দিবার অধিকার আছে । 


শশী শশী 


পাণুয়া-ভ্রমণ। 


আমরা শ্রাবণ মাসের প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে মোকচম- 
পুরনিবাসী নুপ্রতিষ্ঠ ডাক্তাব ঠাকুরদাস দাসের সহিত 
পাণগু,য়া-ভ্রমণে যাএা করিলাম। আমাদের সঙ্গে চইখানা 
গোশকট ছিল। গোশকট ফুলবাড়ীর নিকট মহানন্দা 
পার হইল। মহানন্দা প্রাচীন নর্দী। মহাভারতে কৌশিকী 
নদীর পর নন্দ। ও অপরনন্দা নামক নদীদ্বম্নের উল্লেখ আছে ) 
মহানন্দা তাহাদের অন্যতর | মালদহ জেলায় ফুলবাড়ী নামক 
কতিপয় স্থান আছে । এই ফুলবাড়ী মহানন্দা নদীর তীর- 
বর্তী বাণিজ্যপ্রধান স্থান। মহানন্দা পার হইয়। আমর! 
সাহমুণ্তী নামক প্রান গ্রামের অভান্তর দিয়া বাচামারী 
নামক ভদ্রলোক প্রধান গ্রামের ধধো প্রবেশ করিলাম । 
এই সকল স্থানের অট্রালিকাগুলি গৌড়ের ইষ্টক দ্বারা 
নিশ্ষিত। বাচামারীর পর পুরাতন মালদহে প্রবেশ করিতে 
হইগ্লা। মালদহ কতদিনের স্থান,তাহ! নিশ্চয় করিয়! বলা যায় 
না। রামায়ণে মলদ ও করুষ নামক দুটা স্তানের নাম আছে। 
তাড়কা রাক্ষসীর উৎপাতে & ছুই স্থান নির্মনুষা হইয়া যাঁয়, 
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৩য় সংখ্যা । 1 
অঙ্গদেশ হইতে যতদূর পু বর্ধানের অবস্থান নির্দেশ করি- 
য়ছেন, পাওয়া ততদুরে অবস্থিত নহে। উহা পাগুয়া হইতে 
অনেকদূর পূর্বে পড়ে। গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্বন্তী 
প্রদেশ প্রাচীন পুণ্ড,দেশ। এই পুষু,দেশের মধ পুগুরী 
বা পুগরিয়। নামে একাধিক নামের স্থান পাওয়। যায়। 


করতোয়! নদীতীরবন্ভী মহাস্থানগড়নামক স্থানকে অনেকে " 


পুণ্ড,বর্ধন বলিয়া মনে করেন । স্বন্দ,পুরাণে পুণ্ডখণ্ড নামক 
একটা অংশ আছে। করতোয়ামাহাস্ম্য পৃণ্ড খণ্ডের অস্ত- 
গত বলিক্কা কথিত হয়। কিন্তু করতোয়ামাধায্ম্যের ভাসা 
দেখিলে উহাকে কোনক্রমে প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়! বিশ্বাস হয় 
না। উহীতে লিখিত আছে, পরশুরাম করভোয়াতীরে 
পঞ্চক্রোশ দীর্ঘ পুণু বদ্ধনক্ষেত্র পন করেন। এই ক্ষেএের 
প্রধান দেবতা স্কন্দ ও গোবিন্দ। কেশব এস্কান তাাগ 
করেন না। 

কাশ্ীট্ররাজ জয়াপীড় পুণ্ডবর্ননে কাণ্ডিকেয়দেধের 
প্রকাণ্ড মন্দির দশন করেন। অন্যাপি মহাস্তানে স্বন্দ- 
গোবিন্দের স্থান প্রদর্শিত হইয়া গাকে। পৌগু,বদ্ধনের 
উশিশটী অদুত লক্ষণের মধো ফণী ফণা ধরেনা একটা । 
পাওুয়া স্বন্ধেও এটা কথিত হইকা থাকে। কিন্তু উহা! 


পীরের প্রভাবে ঘটে, লোকের এইরূপ বিশ্বাস। “থস্ঞীয় 
অগ্নি সদানীরা অতিক্রম করেনাই” । করতোয়ার নামান্তর 


সদানীরা ও বাহুদ! । 

আমরা দেখিতেছি করতোগণা নামের সহিত পৌরাণিক 
ইতিহাস বহুল পরিমাণে সংক্ত আছে। এমন নদীতীরে 
একটি আধ্য রাজধানী স্থাপিত হওয়া অসম্ভব নহে । পার! 
নামটা যদি পুগ শব মূলক হইত,তবে তাহাতে একটা 
রকার থাকিত । লোকের বিশ্বাম, উহা পা$ রাজার রাজ- 
ধানী। চারিশত বৎসরের একখানি বাঙ্গাল! মহাভারতের 
শেষে পাঁওয়াকে পাুগ্রাম বলা হইয়াছে। এই সকল 
কারণে পাওুয়া পুও.বদ্ধন কিনা সন্দেহ হইতে পারে। 
মহাস্থানগড়ও প্শুবর্ধন নয়। বৌদ্ধ রাজত্বকালে এই 
নগর কিয়ৎকাল পৌ বর্ধনতৃক্তির রাজধানী [ছিল। পণ, 
দেশ ও পুগু বর্ধন, যাহাদের রাজ্য ও রাজধানী ছিল, সেই 
প.ও.জাতি, পাগুয়্াকেই পুগু.বন্ধন বলিয়া জানে, তাহারা 
পাণ্য়ার নিকটেই বান করে। পাওয়া অতি প্রাচীন 
নগর) উহার পুগু.বর্ধন ব্যতীত অন্ত কোন নাম থাকিলে 
কোন গ্রন্থ বা তাত্রশীসনে অবশ্ত সে নামের উল্লেখ থাকিত। 
পাণয়া যে প্রাচীন প্‌,ওু.বর্ধন, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় 
নাই। অঙ্গদেশ হইতে প গুদেশে আদিম কালে আরধয- 
বসতি বিস্তৃত হয়। বলিবংশীয় ক্ষব্রিয়গণ অঙ্গদেশ ইইতে 
এদেশে আগমন করেন। বলিবংশীক্ষ ক্ষত্রিয়গণ আচার- 
রষটনুইয়া বুধলত্থ প্রাণ্ড হইয়াছিলেন। এদেশের ,পণ্ু জাতি, 


প্রবাসী , 


১১৫ 


ব'লবংশীয় ক্ষত্রিয় জাতি । তাহাদের আচার ব্যবহার এখন 
উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু ক্ষত্রিয়োচিত কোন কোন গুণ, এখনও 
তাহাদিগের মধ্যে বিদ্ধমান আছে। অনেকে ভ্রমবশতঃ 
পোদ ও পগুজাতিকে এক জাতি মনে করেন। পোদ 
জাতি প [লিন্দ জাঁতি হইতে উৎপন্ন বলিয়! বোধ হু 


প্গুবদ্ধনে এক সময়ে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের শ্রীবৃদ্ধি 
হুয়াছিল। পর্যাটক হয়েনসাং এখানে কতিপয় বিহার 
ও কতকগুলি শ্রমণ দর্শন করেন। মুসলমানদের সময়ে 
বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দ দেবমন্দির গুলির ধবংসসাধন কর 
হয়। পালবংণীয় রাক্তগণ বৌদ্ধ ধম্মের উৎসাহদাতা 
ছিলেন, কিন্তু মুসলমানেরা বৌদ্ধদিগের কোন চিহ্ পু" 
বদ্ধনে থাকিতে দেয় নাই। সেই*জন্য এখানে পালরাজগণের 
সময়ে নিশ্মিত কোন বৌদ্ধমন্দিরের চিহ্ন পর্যন্ত দু হয় না। 
পাণ্ডয়ার মধ্য দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে, তাহার পূর্বদিকে 
মোকদমসতর ও পশ্চিম দিকে কুতুবসহর "মোক 
সহারে বড় দরগা ও কুতুবসহরে ছে]ুট "দরগা অবস্থিত । 
বড় দরগা মোকদম সাহের ও ছোট দরগা কুতুব সাহের 
সম্মানার্থ নিশ্মিত। এই ভু ভরপন্থী পাণযয়ার প্রাণ। 
বড় দরগা অপেক্ষ। ছোট দরগার ধূমধাম অধিক। বড় 
দরগা অপেক্ষারুত পুরাতন । ছোট দরগার স্ুবিক্তীর্ণ 
প্রাঙ্গণে বিস্তর সমাধিস্থান রহিয়াছে । একটা লোক দিল্লীর 
বাদশাহ ও তাহার উজীরের কবর দেখাইল। বলা বাহুল্য 
যে লোকটি এবিধয়ের কিছুষ্টজানেনা। একটি পুরাতন কুপ 
দেখাইয়া বলিল, এখানে মুসলমান, ভুতেরা কয়েদ আছে। 
তাহাদের উদ্ধারার্থ পীরদিগের দরগায় মিলি না দিলে আ- 

কেয়ামত তাহারা এই কুপেই আবদ্ধ থাকিবে । কান 
কোন মুসলমান, তাহাদের পূর্বপ্রুষণের উদ্দেশে এইজন্য 
পীরের সিন্নি দিয়া থাকেন। একটা মস্জি? দেখাই 
বলিল, এইটা হিদ্দু মন্দির ছিল, পরে মস্জিদে পরিণত 
হইয়াছে। অসত্য বোধ হইলনা। এই সকল স্কান দেখিলৈ « 
মনে স্বভাবতঃ একট! শ্রদ্ধামিশ্র গম্ভীর ভাবের উদয় হয়। 
মে;কদম সাহ জালাল ও নুর কুতুব আলম উভয়েই মহা- 
পুরুষ ছিলেন। এদেশের সর্বত্র এই দই তপন্বী, মহা- 
পৃরুষ বলিয়। সম্মানিত হইয়! থাকেন। ইহাদের দরগায়, 
অতিথিসেবা ও সাধু ধান্মিক দিগকে দানের ব্যয় নির্ববাহার্থ 
যথাক্রমে বাইশ হাজার ও ছয় হাজার বিঘ'! ভূমির রাজস্ব 
প্রদত্ত হইয়াঁছিল। গৌড় পাও,্লার বিস্তর নৃপতি এখানে 
সমাহিত আছেন। উভয় দূরগাঁকে ধ্বংসমূখ হইতে উদ্ধারের 
জন্ত গবর্ণমেপ্ট, সংপ্রতি মনোযোগী হইয়াছেন। জীর্ণ- 
সংস্কার হইতেছে। কিন্তু সে সকলের মেরামত দশ পাঁচ 
হাজার টাবপয় হইবে না, বিস্তর অর্থের প্রয়োজন । গব- 
ণমেপুও এ বিড ক্পণ হইবেন না, জানা গিয়াছে। গত 


১১৬ 


[ ১৯*১ ] লাই মাসে ছোট লাট ফাহেব গৌড় পাওয়। দশন 
করিয়া গিয়াছেন। লেফটেনেন্ট, গবর্ণর বাহাদুরের জনৈক 
পা।রষদ রোটাসে নিমান্ত্রত ভদ্রেলোকদিগকে জিজ্ঞাসা করি- 
য়াছিলেন যে কেন এদেশীয় লোকে তাহাদের পূর্ববপ,রুষগণের 
কৃত এমন স্থন্দর হুন্দর বস্তগুলি রক্ষণার্থ যত্ব করেন না। 

কুতুব সহরের একক্রোশ উত্তরে বিধাত আদিন! মসাঁজদ | 
এই মসঞ্জিদ সেকেন্দর সাহের বাজত্বকালে নিম্মিত হয়। 
সেকেন্দর একটা প্রকাণ্ড বোদ্ধস্তপ ধ্বংস করিয়া আদিনা 
মস্জিদ নিশ্বাণ করেন। সেকেন্দর ১৩৪৮ খুষ্টাৰ হইতে 
১৩৮৯ থুষ্টান্দ পর্য্যস্ত রাজ করেন। সেকেন্দর ওতৎপুত্র 
গিয়ান্ুঙ্গিন গোঁড়া মুদলমান ছিলেন । একলাখী মস্‌ জদে 
রাজা গণেশের পুত্র যদ সমাহিত আছেন । ইনি মুসলমান 
ধঙ্থা গ্রহণ'কপিয়ু জেলাল্উদ্দিন নাম ধারণ করিয়াছিলেন । 
বাজাগণেশ বারেন্র ব্রাঙ্গণ ছিলেন। 

আমি সাতাইশ বংসর পূর্বে একবার পাওয়া দেখিতে 
গিয়াছিলাম। তখন পাণু,য়া গভীর জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল। 
তখন বসন্তকাল, মহাকবি কালিদান রচিত খতুসংহারের 
বসন্তবর্ণনা বেশ মিলিয়া গিয়ািল, দেখিয়। আমর প্রচুর 
আনন্দ লাভ করিয়াছি শাম । তখন আদিনার ভিতর বিস্তরহিন্দু 
দেবদেবীর মৃষ্তি দিয় খচিত নামাজের স্থানে উঠিবার সোপান 
দেখিয়াছিলাম। যেমন মস্জিদের অঙ্গ প্রতাঙ্গ স্মলিত হুই- 
তেছিল,অমনি মুসলমান ভয়ে লুক্কায়িত গণেশ কান্তিকের কৃষ্ণ 
বিষু বাহির হইয়া গড়িতেছিলেন। সে সকল মৃদ্তির নাক 
প্রায় ভাঙ্গা ছিল। রেচারা কালাপাহাড়ের উপর তাহার 
কারণ অর্পিত হইত। এখন সে সকল মুত্তি দেখা গেলনা । 
কোথায় গেল ? শুনিয়াছিলাম্‌ একবার বালিন মহামেলার জন্য 
এখান হইতে প্রস্তরের সুন্দর সুন্দর যৃত্তি পাঠান হইয়া ছল। 
আদিনার মেরামত হইতেছে। সেকেন্দরের আদিনা আর 
হ্নিরিয়া আমিবেনা, তবে যাহা আছে, তাহা নষ্ট হইতে না 
দেওয়াই মেরামতের উদ্দেশ্ত। শুন! যায় পাওুয়ার হোম- 
দীদী ও ধূমদীঘীর নিকট আরদীশুরের প্রেষ্টি য্ত হইয়াছিল। 
সাতাশঘরা নামক অট্টালিকা আদিনার কিছু দূরে অব- 
স্থিত। এই অট্রালিকার অর্ধাংশ মুত্তিকার নিয়ে প্রোথিত। 
ইহাতে একটা প্‌ঙ্করিণী সংলগ্ন আছে। পাওয়ার এই 
'অংশে রাজধানী ছিল। অন্ততঃ হিন্দুরাক্গণ এই স্থানে বাদ 
করিতেন। রাজবাটার ন্নানাগার পড়িয়া! গিয়াছে। ২৭ 
বৎসর মধো জঙ্গল পরিক্ুত হইয়াহে বটে, কিন্ত বিস্তর 
প্রাচীন বার্টার যে বে অংশ খাড়া ছিল, তাহা গড়িয়া 
গিয়াছে । নগর মধো যে বিস্তর মুত্প্রাচীরবিশিষ্ট গৃহ । 
ছিল, তাহা জানিতে পারা গিয়াছে। তিনশত বৎসর 
পূর্বেও এখানে হিন্দুর বাস ছিল। | 

দারুণ উত্তাপে ক্লান্ত হইয়া আমর ভ্রমণবাপার সংক্ষিপ্ত 


* প্রবাসী 
| করিরা! বে বেল! চার্টার ২ সময় য় ইংলিশবাজার আঃ উমুখে ফিরিতে 


[২য় ভাগ। 


লাগিলাম। গো, মহিষগণ পর্য্যাপ্ত ভোজনে পরিতৃপ্ত চইয়! 
গৃহাভিমুখে গমন করিতেছে । এমন সময়ে তাহাদের যে 
সোন্দধ্য হয়, তাহা বর্ণনাঁতীত। উজ্জ্বলচক্ষু সাওতাল বালক- 
ঝলিকািগের বংশীধবনি শুনিতে শুনিতে আমাদের অধব শ্রম 
অপনীত লইতে লাগিল। আমরা এবাব নিমাসরাইয়ের 
ঘাটে মহানন্দা পার হইলাম । কালিন্দীর ্বচ্ছজলে নিপ- 
তিত নিমাসরাই-মনুমেন্টের ছায়া অ$কারেও স্পষ্ট দেখিতে 
পাইলম। [নমাসরাই ফজলীও জালিবাঙ্গ৷ আমের উৎপত্তি 
স্থান। ফজরী ও ফলিয় নামী রমণীদ্বয়ের নামানুসারে 


ফজলী ও ফলিয়া নামক আমের নাম হইয়াছে । ফজ্ীর 
বাটীর মুল গাছটা পড়িয়! গিয়াছে । 
৬ই আশ্বিন, ১৩০৮। শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্তী । 
বিবিধ প্রসঙ্গ । 


্মবনেকের এখনও এহ রূপ ভ্রান্ত ধারণা আছে যে প্রধাসা 
বাঙ্গালীর! প্রায় কেবল অর্থোপাজ্জন ও তদ্দারা জীবিকা! 
নির্বাহকরেন, কোন সংকার্যে হস্তক্ষেপ করেন ন1। প্রসিদ্ধ 
পাদরী শেরিং সাহেব বঙ্গদেশে বাস করেন নাই ;) তিনি আপ- 
নার জীবানর অধিকাংশভাগ কাশীধামে অতিবাহিত করিয়া- 
ছিলেন। তিনি প্রবাসী বাঙ্গালীদেরই সংশ্রবে আসিয়া- 
ছিলেন ; এবং তাহাদের চরিত্রের সদ্‌গুণ উপলব্ধি করিয়া 
বাঙ্গালীদের বিষয়ে নিজের মত এইরূপ প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন।-_ ৃঁ 
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প্রবানী বাঙ্গালীরা ভারতবর্ষের নানাস্তানে যে সকল 
সংকার্ধ্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা বঙ্গদেশের লোকদিগের 
প্রায় অবিদিত। রেল এবং টেলিগ্রাফ হইবার পুর্বে যে 
সকল বাঙ্গালী বিদেশে প্রবাস ও দেশের উন্নতির জন্ত যে 
উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা অতি অল্প লোকেই 
জ্ঞাত আছেন। আমরা এইজন্ .*প্রবাসীষ্তে কীর্ডিমান্‌ 
প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিতেছি। 
'মামরা আত্মল্লাঘা করিবার অন্ত এরূপ করিতেছিনা। 


মংখ্যা। 


অর্থাৎ, রক ী অনার্ধাদের উৎপাতে ছুই আর্ধ্যোপনিবেশ 


বিধ্বস্ত হ্য। মহাভারতে করুষ দেশের নাম পাওয়া যায়, 
কিন্ত মলদ রাজ্যের নাম পাওয়া যায় ন!। এ ছটিরাজ্য 
যগধের পশ্চিম দিকে সম্ভবতঃ বর্তমান শাহাবাদ জেলার 
মধো ছিল। করুষ রাজা পশ্চিম দিকে অনেকদূর পর্ধ্স্ত 
বিস্থৃতি লাভ করে। করুধ রাঞ্ের পশ্চিম দিকে শিশু- 
পালের চে্িরাজা। পৌরাণিক ঞ্ভুগোলে পৃর্বদিকে প্রাগং 
জ্যোতিসপুরের সহিত মলদ বা মালদ রাজোর নাম আছে। 
*পোরাণকঘুগে রামায়ণবর্ণিত মলদ রাজা ছিল না । মালদহ 
কি সেই পুরাণবর্শিত মালদ রাজ) ? সম্নাট ফিরোজ সাহ 
হাজি হলিয়াপ ও পেকেন্দর লাহের বিরুদ্ধে ুইবার বঙ্গদেশে 
আগমন করেন। তান এই মালদহে শিবির সর়িবেশ 
করেন। মাল্দহের যে অংশের নাম পিরোজপুর তাহা 
সমাট ফিরোজ সাহের স্থাপিত। মালদহের প্রকাণ্ড মদ- 
জিদ্রটা আকবরের সময় কোন ধনশালা বণিক্‌ কতক নিশ্মিত 
হইয়াছে । এখন এই প্রাচীন নগর ধ্বংসমুখে দ্রুতবেগে 
অগ্রমর হইতেছে । আমর! নগর মধ্যে প্রবেশ ন। করিয়া 
উহার পশ্চিম পার্খ্ দিয়া বালিয়া-নবাবগঞ্জ নামক স্থানে 
উপনীত হইলাম। বালিয়া-নবাবগঞ্জ ও মালদহ পাওয়ার 
বহিবাণিজ্াস্থান ছল । বালিয়া-নবাবগঞ্জের চতুঃ পার্ববস্তী 
স্থানের অবস্থা পর্যবলোকন করিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে 
কোন প্রকাণ্ড নদীসৈকতে এই গঞ্জ স্থাপিত হইয়াছিল। 
এই স্থানে বুধ ও রবিবারে হাট হয়। এই হাটে বরেন্র 
অঞ্চল হইতে আনীত প্রচুর তরকারী বিক্রীত হয়। এই 
স্থান মালদহ জেলার আমবৃক্ষশ্রেণীর উৎপত্তির শেষ সীম! । 
বালিয়া-নবাবগঞ্জের উত্তর দিকে যে ন্দীটা ছিল, তাহ 
বিলুপ্তপ্রায় । এই নদীর . উত্তর তীর হইতে পাণ্ড,য়! 
নগরের আরম্ভ হইয়াছে । এই স্থানের মৃত্তিকা রক্তবর্ণ। 
প্রকাণ্ড তৃণপুর্ণ মাঠ চতুদ্দিকে প্রসারিত রহিয়াছে । এই 
মাঠের মধো বিস্তর ক্ষুদ্র বৃহৎ পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়। সে 
সকল পুষ্করিণীর অধিকাংশই হিন্দুকর্তৃক খনিত। মুসল- 
মানদের হইলে পূর্বপশ্চিমে লম্বা হইত। এখন সেগুলিতে 
বিস্তর মতস্ত ও কুস্তীর বাস করে। এই প্রান্তরটা ইষ্টক ও 
'মুন্তিকানির্শিত বাসস্থানের ভগ্রাবশেষে পরিপূর্ণ । পূর্বের 
প্রান্তরটা জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছিল, কিন্তু পরিশ্রমী সাঁওতাল 
ও সেরসা বেদিয়া মুসলমানদের যন্ধে পরিষ্কত হইয়া ক্রমপ্রঃ 
হুলতলে আনীত হইতেছে । যাইতে যাইতে আমরা 
পাওয়ার আভীরপন্লী ব! গোয়ালাপাড়ায় উপস্থিত হইলাম। 
এই 'আভীরপন্লীতে একজন, আভীর করুক সমাট অশো-* 
কের ভ্রাতা বীতশোক নিহত হন। কোন সময়ে পুণু- 
ব্ধনের জৈনগণ আপনাদের দেবতাদেক্ট পদতলে বুদ্ধদেবের 
প্রতিমৃত্তি খঙফ্কিত করিয়া €বাদ্বধর্মের অপমান করে। 


প্রবাসী 
অশোকের আদেশে পুও,বর্ধনের আঠার হাজার জৈন নিহত 
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হয়। এমনকি এমন রাঙ্জাজ্ঞা প্রচারিত হয় যে, যে ন্যক্তি 
একজন জৈনের মাণ| কাটিয়া! আনিয়া দিতে পারিবে, 
সে এক দীনার পুরস্কার পাইবে । সে সময়ে বীতশোক 
বৌদ্ধভিক্ষুবেশে গোপপল্লীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। 
ছরায্মা মআাভীর, পুরঙ্কারলোভে জৈনত্রমে বীতশোকের 
ছিম্মুণ্ড অশোকসমীপে লইয়া যায়। এই ঘটনার পর 
এই নিষ্ঠ,র রাজাজ্ঞা রহিত করা হয়। এই গোয়ালাপাড়ায় 
গিয়ান্ছদ্দিন তাহার পিতা সেকেন্দরের বিপক্ষে সসৈন্ে 
উপস্থিত হন, পিতাপুত্রে ধুদ্ধারস্ত "হইল। যুদ্ধের পূর্বে 
গিয়ান্ুদ্দিন সেনাগণকে বলিয়াছিলেন যে, শাহ'র পিতার 
অঙ্গে যেন কেহ আঘাত না করে। তিনি পিতার জদয় 
জানিতেন। বিমাতা যে সকল অনুর্থের মূল, তাহাও 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন ; আম্মরক্ষার্থমৃদ্ধার্থ হটুয্াছিলেন, 
কিন্ত পিতৃতুক্কি বিসঞ্জন দেন নাই | তাহার আদেশ 
পালিত হয় নাই। বুদ্ধ সেকেনর যুদ্ধস্থলে আহত হইলেন, 
গিয়ান্ুদিন জয় লাভ করিলেন। যুদ্ধান্তে পিতৃপদতলে 
নিপতিত হইয়া গিয়ানুদ্দিন ক্ষমা গ্রার্থনা করিলেন। ক্ষমা 
প্রদত্ত হইল; সেকেন্দর পুত্রকে আনীর্ধাদ করিয়া যুদ্ধস্থলে 
প্রাণত্যাগ করিলেন । গিয়ান্ুদ্দিন বিমাতার ষোড়শ 
পুত্রকে অন্ধীকৃত করিয়া! বিমাতার সমীপে পাঠাইয়! দিলেন । 
পাওুয়ার এই অংশ রক্ষার জন্য কোন প্রাচীর নিশ্মিত হয় 
নাই। । সয়াট ফিরোজ তভোগলক ছইন্লার পাওয়া অধিকার 
করেন। হাজি ইলিয়াস ও তৎপুজ্জ সেকেন্দর এখান হইতে 
এগার, ক্রোশ দূরবর্তী একডালার ছুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন । 
একডাল৷ অতি ছুরাক্রম্য ধ্ছিল। সম্বাট তাহা সি 
করিতে পারেন নাই । হাজি ইলিয়াস, অসমসাহমী 
পুরুষ ছিলেন । তিনি বীণাবাদকের বেশে এই গোপ 
পাঠানশিবিরে প্রবেশ করিয়! তাহাদের অবস্থা জানিয়। যন । 
সম্াট পরে জানিতে পারিয়া শত্রুর সাহস দর্শনে চমতৎকৃত হন ।” 
ফিরোজ সাহের ছুইবার আক্রমণে পাও,য়ারাজের লক্ষাধিক 
লোক নিহত হয় । এই গোপপল্লীর মধো “কানুপীরের 
আস্তানা” । লোকে বলিয়া থাকে, মোকদম সাহ জালাল এই 
গোপপপ্ীতে আসিয়া গোচশ্ বিস্তার পুর্ব্বক তপরি উপ- 
বেশন করিয়! তপন্তা আরম্ভ করেন । লোকে যাইয়া রাজাকে 
খলিল, “মহারাজ ! একজন বিদেশীয় তপস্বী আপনার 
রাজ্য লইবার জন্ত গোপপল্লীতে তগন্া আবস্ত করিয়াছে ।” 
রাজা! তপস্থীকে স্থান তাগ করিতে আদেশ করিলেন। 
আদেশ পালিত হইল ন! দেখিয়া তিনি তপন্দীর প্রাণনাশের 
সংকল্প করিলেন। তদর্ধে তিনি একটী বিষলডড়ক কালু 
ধোপার (মতান্তরে গোয়ালার) হস্তে দিয়! তপস্বীর আহা- 
রার্থ প্রেরণ কাঁরলেন। তপস্বী রাজার অভিসন্ধি বুঝিতে - 
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পারিয়া, কালুকে বলিলেন, “কানু তুই থা, তোর কোন 
অনিষ্ট হইবে না৮। কালু লডড়ক ভোজন করিল। তপ- 


শ্বীর তপ:প্রভাবে কালুর কোন অনিষ্ট হইল না। কালু 


তপন্বীর শরণাপন্ন হইল । তপন্ধী তাহাকে মুসলমান 
ধাঙ্মে দীক্ষিত করিলেন । কালু পীরসংক্জা প্রাপ্ত হইল । কালু- 
বাঙ্গলার প্রথম মুসলমান | রাজা যখন শুনিতে পাইলেন, 
কালু তপন্ীর নিকট নবধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে, তখন তাহার 
ভয়ের পরিসীমা রহিল না! । তিনি তপস্বীর নিকট উপস্থিত 
ভইয়া কিছু প্রার্থনা করিতে বলিলেন ।- তপস্বী প্রথমতঃ 
আপনার নিষ্পহতা জীনাইলেন, পরে রাজার নির্বন্ধাতিশয় 
দর্শনে তপস্টার স্থানের জন্য গোচশ্পরিমিত ভূমি প্রার্থনা 
করিলেন । রাজা অবঙ্ঞার ভাস্ত হাসিয়া তাগাতেই সম্মত 
তইলেন। গ্সোচম্ম বদ্ধিত হইয়া সমস্ত পাওয়া গ্রাস করিল । 
বাহণরও নঠকি ইভাতে মৃত্যু হইল । আমর! এ সকল গল্পে 
কোনরূপ মন্তবা প্রস্কাশ না করিয়া যথাশ্রণত বর্ণনা করিলাম। 
যদি কেহ অন্ন স্থান পাইয়া, অধিক স্থানের দাবী করিয়া বসে, 
তবে এ দেশের লোকে বঝলিয়! থাকে যে, “এ যে দেখিতেছি 
মোকদমসাহের ছড় (চম্ম), ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতে লাগিল 1” 

আমর! আইহোরাণী ব রাইহোরাণী বাম দিকে রাখিয়া 
পাুয়ার অভান্তরে প্রবেশ করিতে লাগিলাম। স্বামী 
গীড়িত হইলে এদেশীয় হিন্দনারীগণের অনেকে স্বামীর 
আরোগ্যকামনায় এই দেবীর উপাসনা করিয়৷ থাকেন। 
বৈশাখ মাসে ইহার পূজার ধূমধাম হয়। প্রবাদ আছে, 
এক ব্রাঙ্গণ সম্ত্রীক এই' পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন। 
এখানে দম্পতীর পিপাসা উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মণ স্ত্রীকে 
বুক্ষতলে বসিতে বলিয়া জলান্মেষণে গমন করিলেন। ব্রাঙ্গ- 
পের আসিতে বিলম্ব হইল । ইত্যবসরে এই নগরের রাজ- 
পুজ বনস্তগণসঙ্গে এখানে উপস্থিত হইয়া ত্রাঙ্গণীর রূপ- 
লাঁবণো মোহিত হইলেন। তিনি ব্রাহ্গণীকে প্রলোভনে 
প্রলোভিত করিতে ন৷ পারিয়া বলপ্রকাশের উপক্রম করি- 
লেন। ত্রাঙ্গণী ভগবতী হৈমবতীর শরণ প্রার্থনা করিলে, 
এই বৃক্ষ হইতে দেবী আবিভূতি হইয়া! রাজপুত্রের নিধন 
করেন। এই ঘটনা হইতে এইটী তীর্থস্থানম্বূপ গণ্য 
হইয়াছে। এখন এখানে রাইহোরাণীর কোন মৃত্তি নাই, 
কেবল বৃক্ষমূলে তাহার বেদী আছে। সীওতালেরাও 
ইহাকে মানিয়া থাকে। ইনি হয়ত প্রাচীন পুগু,বর্ধনের 
আঁষ্ঠাত্রী দেবতা ছিলেন । 

পাওয়ায় প্রবেশ করিয়া আমর! সেখ ফরিট্‌ নামক এক 
ফকিরের উপন্তাস শুনিতে পাইলাম। ফকিরের মাতাও 
তপস্থিনী ছিলেন। ফরিদ, অনাহারে পাকিয়! দীর্ঘকাল 
তপন্তার পর ঈশ্বরদর্শন পান। তপন্তঃর সময় ্ুভূষায় 
কাতর হইলে মাত্ৃপ্রদত্ত একটা ইষ্টক চুষিতেন। "তীহা- 
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তেই তাহার ক্ষুধাতৃষ্জার উপশম হইত । যদি কেহ কষ্ট সম্থ 
না করিয়া ধার্মিক বলিয়া পরিচয় দিতে চায়, তবে এদেশীয় 
লোকে বলে, “বগল্মে রুটি, মুখমে ফরিদ”। ফরিদ ঈশব- 
রের নিকট এই প্রার্থনা করেন যে, “তুমি যাহা করিবে, 
তাহা হইবে,কিস্ত আমি যাহা বলিব, তাহা হইবে”। ঈর 
তথাস্ব বলিয়া অন্তর্ঠিত হন। 

বালিয়া-নবাবগঞ্জের উত্তরস্থ বিলুপ্তপ্রায় ন্দীর উত্তর 
তীরের ভূমির বর্ণ লাল। লোকের বিশ্বাম বেলার 
মান্দাস এই নদী দিয়া গিয়াছিল ' তাহার সীমন্তের সিদ্দরে - 
এ স্থানের ভূমি লাল হইয়াছে । পার্ঠুয়া বরেন্্রভূমির অন্ত- 
গত। পুণু,দেশের নামই বরেন্ত্রভূমি। কথিত আছে, 
বরেন্দ্র শুর নামক শুরবংঘীয় রাজার নামে বরেন্ধভূমি নাম 
হয়। পাওুয়ার প্রান্থর হইতে আরস্ছ করিয়া সমুদায় বরেন্র- 
ভূমিতে বিস্তর পৃক্ষরিণী দৃষ্ট হয়। মুমলমানদের অত্যাচারে 
ও জলবায়ুর 'প্রতিকূলভায় ভদ্র অধিবাসিগণ স্তান তাগ 
করিলে কোচ্পলিয়া নামক অনাধ্য মোগলজাতি, প্রথমতঃ 
এই স্থানে বসতি আরম্ভ করে। এখন সীওতালেরা ভাহা- 
দের প্রতিবেশী হইয়াছে । তাহারা জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া 
কৃষিকর্শ করিতেছে । এখন আর পা্টুয়ায় তেমন বাঘের 
ভয় নাই। রাজতরঙ্গিণীতে আছে, কাশ্শীররাজ জয়াপীড় 
নগরে উপদ্রবকারী এক সিংহকে বিনষ্ট করেন। বড় 
বাঁঘকেই হয়ত সিংহ বলা হইয়াছে । সীাওতাপের। মধ্যে 
মধ্ো মৃত্তিকার ভিতর স্বর্ণ ও রৌপা মুদ্রা পাইয়া থাকে । 
তৎসমুদায়ের অধিকাংশ হিন্দু সময়ের। সীঁওতালেরা প্রথমে 
যখন এ জেলায় আইসে, তখন তাহার! নিতান্ত নির্যোধ 
ছিল। বাঙ্গালীরা তাহাদিগকে সর্বদাই ঠকাইত। অর্থ- 
লোভী অনৎ লোকেরা. চারি পাঁচ টাকা দিয়া তাহাদের 
নিকট হইতে মোহর কিনিত; আবার বলিত,“তোরা৷ একটা 
পিতলের টাক৷ দিয়া চারি পাঁচটা রূপার টাক! নিলি ?” কেহ 
কেহ একটা টাক! দিয়া চারি পাচটা মোহরও কিনিয়াছে, 
এমন শুনা যায়। এই সকল মুদ্রা হস্তগত করিতে পারিলে 
কোন কোন নূতন এতিহাসিক জ্ঞান লাভ হইত,সন্দেহ নাই। 
আমি একবার একটা তাঅমুদ্রা পাইয়াছিলাম, তাহার এক 
পৃষ্ঠে দেবনাগরী অক্ষরে “জো” লিখিত ছিল। পাুয়া যে 
একটি প্রাচীন হিন্দু নগর, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। 
৫গাঁড়নগরেও এত হিন্দুমুদ্রা পাওয়। যায় নাই। কেহু কেহ 
বলেন, পাওুয়া মুসলমানের স্থাপিত নগর। একথা প্রকৃত 
হইলে, পাওয়া ও তন্লিকটবন্তী . অঞ্চলে হিন্দু রাজগণের 
এত মুদ্র! পাওয়া যাইত না। মুসলমানেরা একবাক্যে 
পাওুয়াকে প্রাচীন নগর বলিয়! স্বীকার করেন। প্রাচীন 
নগর না হইলে এাঁনে প্রকাণ্ড বৌন্বস্তুপ কিরূপে আসিল'? 
এই নগর কি প্রাচীন পুত, বর্ধন ? চীন পর্ধ্যাটিক হনেম্থসাং 


৩য় সংখ্যা । ] 
বঙ্গদেশে, কি অন্তপ্রদেশে, সর্বত্র বাঙ্গালীদের সম্গুখে উচ্চ 
আদর্শ স্থাপনই আমাদের উদ্দেশ্ঠু। আমরা আদর্শ হইতে 

নীচে গিয়া পড়িলে ভাঙা আমদের পক্ষে সাতিশয় লজ্জার 

বিষয় হইবে । 


চা 
কোচিনের প্রায় চারিদিকে লবণাক্ত জলল। সুতরাং 
কোচিনে 'ভাল জল পাওয়া যায় না। কূপ এবং পুকুরের জল 


, প্রবাসী 


১১৭ 


এলওয়ে হইতে প্রতিদিন নৌকা ক'রয়া পানীর জল 
কোচিনে আনীত হয়া বিক্রীত হয়। বড় গোছের এক 
খান নৌকার ভিতর কতক গুলি পিপে থাকে । এক রকম 
টিনের দমকল দ্বারা এই পিপেগুলি পূর্ণ করা হয় এবং এই 
পম্প দ্বারা পাপ হইতে জল তুলিশ কলসীতে দের। বড়, 
* এক কলসী জলের দাম কলসীর আরুতি অনুসারে এক 
আনা হইতে দুই আনা। এলওয়ে ইতিহাসে প্রসি্ধ। 





গোদ হয় এবং আন্তান্ত নানা রকম পীড়াও কয়? কোচিন 
হইতে ১৪ মাইল দুর এলওয়ে পামক স্থানে পেরিয়ার নদী 


আসিয়া ব্যাক ওয়াট।রে পড়িয়াছে। পেরিয়ারের জল'অন্ভি' 


্বাস্্াকর। ইছাতে ধাতব পদার্থ আত । বহুদুর হইতে 


লোকে এই জলে ন্নান করিবার জন্ত এলওয়েতে আছে। 


কোটিনে জল বিক্রয় । 


ভারভবিধ্যাত শঙ্করাচাধ্য এই এল গয়ের নিকট জন্ম গ্রহণ 
করিয়ছিলেন। শস্করাচার্যা গালাবারের প্রসিদ্ধ নাম্বরি ব্রাহ্মণ 
ছিলেন। টিপু সুলতান ত্রিবাঙ্কোড় আক্রমণ করিম এল ওয়ে 
পর্যান্ত আসিয়াছিলেন | পেরিয়ার নদীর বন্তাতে স্থুলতান- 
কে বড়ই ব।তিবাস্ত করিয়াছিল । বন্যার হাত এড়াইবার 
পূর্বে খবর আসিল যে লঢ কর্ণ গয়ালি॥ মতীস্তর আক্রদণ 


১১৮ 


কারিতে জাসিতেছেন। এই খবর পাঃহ টাপু মহীন্ুরে 
চলিয়া গেলেন। বহুসংখাক সাহেব ও মেম সাহেব আহ্গ 
কাল এলওয়েতে স্নান করি:ত আসিয়া থাকেন। নদীর 


জলের ভিতর ইহাদের স্নান করিবার অস্থারী কুটারগুলি 
দেশিতে বেশ সুন্দর | 


২৯ পা ৯ পপি পিপি উপ তি সত 


চা 
ন 


মালাবারের বন্তমান “চারুমা” জাতীয় লোক পুর্বে ভ্রীত 
দাস ছিল। ইহারা সর্বদা ক্রীত এবং. বিজ্রীত হইত। 
অতাস্থ কাল, শরীর ঢর্বাল এবং কশ। 
সমাজে ইহারা অত্যন্ত ছণিত'। পুর্বে ইহাদের রাজপথ 
দিয় যাতায়াতের অধিকার ছিল না। (এও ইহারা 2 





গুলেয়া স্ত্রী ও পুরুষ 
প্রভৃতি উচ্চজাতীয় লোক দেখিলে রাজপণ ছাড়িয়া বহু 


দুরে চলিয়া যায়। এই “চারুমা” জাতি বহু শাখা প্রশাখায় 
বিতক্ত | পুলের! এবং খণ্ডাপুলেয়া চারুমা জাতির হুইটা 
বিভিন্ন শাখা । পুলেয়া জাতি ত্রিবাঙ্কোড়েই অধিক 
দেখিতে পাওয়া যায়। এখন ইহারা ধান্তক্ষেত্রে ' জলসিঞ্চন 


সি সশিস শী পপীপিিন বতাশীশাতি উি ৯পসিস শত পপি ৭ ৯ ১ ৯ সি ৯৭৮২০ 5২৪ 


[২য়'ভাগ।, 


৮ সই সিসি সি পিপাাপাদসপীশীপানপীপািসাসপাসপ 


এবং নারিকেল বাগানের কেয়ারি, প্রভৃতিতে কাজ করে। 
ক্ষেত্রের মালিক ইহা্দিগকে ভরণ পোষণ করে, এবং 
এখনও কোন নারিকেল বাগান বা ধান্ক্ষেত্র বিক্রয় করিল 
পুলেয়াগণ ক্ষেত্রের সঙ্গে সঙ্গে স্ব-ইচ্ছায় নুতন স্বত্বাধি- 
কারীর অধীন হয়। ইহারা এত দ্বণিত যে নারিকেলের 
মত পবিত্র গাছে ইহারা অন্্র প্রয়োগ করিতে পারেনা! 
তাহ! করিলে প্রত্ুকর্তুক লাঞ্চিত হয়। ইহাদের বিবাহ 
অতি সাদাপিদে। স্ত্রীপুরুষ পরম্পরের সহিত বিবাহিত 
হইতে ইচ্ছা করিলে ছুই জনে মিপিয়া পুরুষের মনিবের 
নিকট সন্ধাবেলায় একত্রে খাগ্ঠ প্রার্থনা করে। মনিব 
,ছুটু জুন্নের উপুযুকৃ, চাল দিলে বিবাহ শুদ্ধ হইল, নচেতনহে । 
তা রামের. তর জ্ীলোকে বস্ব বাবহার করেনা। 
. কোমর একরকম নি জড়াইয়া লক্জা নিবারণ করে। « 








খণ্ড! পুলেয়। ! 


: শ্রমসংশোধন । ৭৩ পৃঃ, ১ম ্তস্ত, ৩৩ .ছত্রে "মাথায়? 
“মায়ায় হইবে । » 








“্দরবত্-বাদিনী তামিল মহিল। । 
[ রবিবন্মীর একখানি অপ্রকাশিত তৈলচিব হউভে | 


প্র্বা 


দ্বিতীয় ভাগ। ৃ 


সূর্য্যসম্তব। 

সহষ্টি আদিতে জড়জগং অনন্থ আকাশ ব্যাপিয়া পর- 
মাখরূপে বিরাজ্জিভ ছিল। বিপাভা বিশ্বন্থষ্টির প্রথম চন! 
করিয়া পরমাণতে জড়শস্তকি সধগারিত করিলেন ; ভাহার 
বলে পরমাণুজগাতে গতি উৎপন্ন হইল । বিজ্ঞান 'এপন ও 
এই এন্কির স্ববপ বাঁখা করিতে সক্ষম ভয় নাই। ইভা 
দ্বারা গতি উৎপন্ন হয়: এই জন্ ইহাকে গতির “কারণ” 
কহা মায়। পরমাএুতে শক্তি সধারিত হইয়া গন্তি উৎপাদিত 
হইলে, ই গতিবশে তাহারা কুগুলীর আকারে ঘুরিতে আরম্ 
করিল। যেমন পরমাণু জড়ন্বরূপের অভি শৈশব প্রানি- 
কৃতি, তদ্ধপ কুগুলিকাকার গন্তি জড়গতির শৈশবাবস্থা । 
জড়জগতে গতির প্রথম উদ্ধম,_চ্বুরিতে চেষ্টা। পরমাণুর 
পৃষ্ঠে পরমাণু চাপিয়া এই বিশাল বাস্তব জগতের সৃষ্টি 
হষ্টয়াছে। কত শত কোটি বৎসর এই শ্ষ্টিকার্ধের বায়িত 
হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা মায় না) কিন্তু এখনও স্ষ্টির 
সাদিম ন্বরূপ পরমাণু তাহার'কুগুলিকাকার গতি পরিহার 
করে নাই! সষ্টিবাপারে জগতগ্রকটনপ্রসঙ্গে ই কুণড- 
লিকাঁকার গতিই বিশ্বশর্টার প্রথম কার্সা, এবং নিরগ্ভম জড়ে 
তাই প্রথম শক্তি প্রকটন | 

কুগুলিকাকার গতিতে স্থাশাস্থর গমন বুঝায় না। একটা 
সর্পের পুচ্ছ তাহার মুখবিবরে প্রবিষ্ট করাইয়া, তাহাকে 
চলিতে দিলে তাহার স্থানাস্তর গমনের ক্ষমতা থাকিবে না, 


*:/6)11 10010170160) 01 ৬০168 1২৭8 1৬ 1-1,1170711- 


ওগো (.5071।'9 11761285057 ধর ছষ্টবা। 


শ্রাবণ, ১৩০৯ । 


্ দর্ঘ সংখা। 


মে কেবল এক জায়গায় গাকিয়া থুরিভে থাকিৰ : ইচ্ঠাই 
কগুলিকাকার গতি । কিন্তু ইছাদারাঁ গং ষ্ি চা 
পার ন। : অগ5 গরমাশ স্বয়ং নিরুগ্ভমণ তাহারা কোন 
কার্ধাই স্বতঃ প্রণোদিত হইতে পারে নগ। শ্্টির এ অবগ্থাম় 
বিধাত। পরম(খুতে একটি গুন প্রয়োগ করিলেন । তাহার 
নম “আসক্তি” | (ইহ। 0001001৮1 71171 র পৃর্নরাগ ।) 

জড়কুণ্ডলী সকল ঘ্বরতে ঘুরিতে পরস্পরের প্রতি: 
“আপক্ত” হইতে আরস্ত করিল। জড়বাদী বৈজ্ঞ/নিকের 
মতে এই আলঙ্তি কুঙলিকাকার গতির ফালমা্। 
তাহারা হয়ত একদিন ই প্রত্িপর্ন করিতে প্রনাম পাই 
বেন মে মানুষের প্রতি মানুষের মাসক্কি বা প্রেম, মানুষের 
মাথ। ঘোরার ফল মাগ 1) পরে মাচা হউক, ইঠ। স্থির শসিদ্ধান 
দে কগুলিকাঁকাঁর গন্তির কার্যকারিতা আসক্তিতে নিব । 
এই আমক্তিবশে জড়কুগুলী সকল ঘুরিত্ে ঘুরিতে শর 
স্পরের প্রতি আকৃষ্ট, এবং সান্িধ্যানুক্রমে পরম্পরের সঠিত” 
মিলিত হইয়া, বভপরমাণুর গমাবেশে এক একটী অণু সষ্ট 
করিতে লাগিল। পরমাণু সকল একজাতীয় হইলেও অথুত্ডে 
জাতিভেদ আছে; তাঠার কারণ জড়কুগুলীর বিভি্ 
স্টিিবৈচিত্রে সমাবেশ। অথুতে পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন স্থিতি. 
বৈচিত্রবশত; অণুসকল ভিন্নভিন্নজানীয় হইয়। থাকে । 

ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুর আঁগক্কির সমষ্টি দ্বারা অণুর আসস্থি 
পরিজ্জাত উওয়া যাঁয়। এই সমষ্টি কেবলমার পারমাণবিক 
আসক্তির যোগফল নহে, পরমাণু সকলের অবস্থি তিভোদে 
আণবিক 'আামক্তির পরিমাণবৈসমা পটিয়া থাকে। এ 
কারণ মমসংদাক পরমাথুদ্রারা গঠিত মকল অণুর আসস্তি 
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সমান নহে। যে অণুর আসক্তি হত অধিক,তাঁহ! সেই পরিমাণে 
তৎসন্নিহিত অপর অল্লাসক্তিবিশিষ্ট অণুকে আপনার দিকে 
টানিয়া লয়। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহুসংখ্যক অণুর 
একত্র সমাবেশ ঘটিম্না ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ উৎপর্ করিয়াছে। 
যেমন নিশ্শল আকাশে দেখিতে দেখিতে বাঁশপকণাঁসকল 
ঘনীভূত হইয়া মেঘ উৎপন্ন করে, জড়গগতের আদি উৎ. 
পত্ভির প্রথাও সেইবধপ। 

পদার্থের উতপত্তিসাধন করিতে গিয়! জড় পরমাণু যে 
আপনার স্বাতন্ত্রয বিলোপ করিয়া! দেয়, তাহা নহে; তাহার 
কুগুলিকাকার গতি চিরকাল অঙ্ক থাকে। এই হেতু 
পদার্থসকল জন্ম হইতেই এক ছুর্দম্য গতিলিগ্গ প্রাপ্ত হয়। 


অণুতে অণু বিশিয়া স্থানে স্থানে তাহাদের আকার ক্রমে 
বৃহৎ হইতে বুহত্তরু হইতে আবস্ত করিগ। এইরূপে জড়- 
জগৎ, পরস্পর হইতে খ্যবচ্ছিন্ন খণ্ড থণ্ড নীহারিকাতে পরিণত 
হইল। এই সকল নীহারিকাতে গতির বিরাম নাই ; বরং 
উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যক অণুর সমাবেশে তাহাদের গতি- 
লিগ্গা ও তদানুসঙ্ষিক আসক্তি বহুপরিমাঁণে বুদ্ধি পাইতে 
লাগিল। ইহার ফলে এক একটা নীহারিক! বিপুল শক্তির 
আধারহইতে আরম্ভ করিল। জড় না থাকিলে শক্তি প্রকটিত 
হুইতে পারে না, একীরণ জড়কে শক্তির “বাহন” কহে । 
আবার যেখানে জড় পদীর্ঘ যত বেশী, সেখানে শক্তি প্রক- 
টনের শ্নুযোগ তত বেশী। আকাশে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘের 
সমষ্টি হইতে ক্রমে বৃহৎ মেঘের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়, 
নীশারিকাজগতেও তাহ! ঘটিতে লাগিল। নীহারিকা যত 
আকারে বাড়িতে লাগিল, তত তাহার অণু সকলে গতি 
ও আসক্তি প্রবল হইতে লাগিল। ইহার বলে নীহারিক৷ 
ক্রমে ঘনীভূত হইয়া, পরিশেষে এক বিশাল পদার্থঝও্রূপে 
ঘুরিতে লাগিল। 

ক্রমে পরমাণুসকলের কুগুলিকাকার গতি ভিন্ন, সমগ্র 
নীহারিকার একটা বিস্তীর্ণ আবর্তন প্রকটিত হইতে লাগিল। 
অণুসকলে যত আসক্তি বাড়িতে লাগিল, তত তাহারা 
পরম্পর অধিকতর সান্নিধ্যে আসিতে লাগিল) এবং হহার 
অবশ্স্তাবী ফলে নীহারিকার আয়তন সম্কুচিত হইতে 
লাগিল। এই সক্কোচনের অবশ্থস্তাবী ফল নীহারিকার ঘনী- 
ডবন, এবং নীহারাবস্থা হইতে ঘনবাম্প, তাহা হইতে তরল, 
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তাহা হইতে কনদমবৎ এবং অবশেবে কঠিন অবস্থার পরি- 


পতি । ইহাই জড় জগতের উৎপন্ভির ক্রম । 


একটা তরল অথবা নমনশীল গোলককে ঘুরাইতে আরম্ত 
করিয়া, ম্দি ক্রমে ক্রমে তাহার বেগ বৃদ্ধি কর! যায়, তবে 
তাহার মধ্যভাগ ক্রমে শ্বীত হুইয়৷ অবশেষে তাহা গোলক 
ছাড়িয়৷ দুরে পলায়ন করিতে চেষ্টা করে। নীহারিকা 
সকল যতই ঘনীভূত হইতে লাগিল, ততই তাহারা স্ব স্ব. 
আবর্ভনগতিবশে ক্রমশঃ গোলাকার ধারণ করিতে লাগিল । 
(এখনও জড়জগতে এমত নীহারিকা দেখিতে পাওয়া যায়. 
যাহাগ! ঘনীভবনের এক্ঈপ মাত্রায় পৌছায় নাই, যে অবস্থায় 
তাহারা! এক অথগ্ডিত পদার্থরূপে ঘুরিতে আরস্ত করিতে 
পারে।) যখন নীহারিকা এক অণগ্ডিত পদাথরূপে ঘুরিতে 
আরম্ভ করে, তখন তাহার একটা কেন্দ্র জন্মাইতে থাকে 
এবং ঘনীভবনের ক্রম এ কেন্দ্রের দিকে প্রবল হয়। ইহার- 
ই ফলে কৈক্দরিক আকর্ষণের উৎপ্ভি হয়, যাহা এক্ষণে 
মাধ্যাকর্ষণ নামে পরিচিত হইয়াছে। বস্কতঃ মাধাকর্ষণ 
ভিন্ন ভিন্ন আণবিক আকর্ষণের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। ইহাই পারমাণবিক আসক্তির পরিণতি । ইহার 
ফলে অণুপকল কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট থাকিয়।৷ তাহাকে 
ঝেষ্টন করিয়! আবর্তন করে। এ আবর্তনের ফলে নীহা- 
রিক। যত ঘন হইতে থাকে,ততই তাহ। নমনশীল গোপকের 
সভার মধাভাগে স্ফীত ভ্ইয়া পড়ে। অবশেষে যখন 
শ্কীতাংশে গতির বেগ এত "প্রবল হয় যে তন্রস্থ জড়াংশ 
স্বীয় জড়ধর্মবশে গতির মুখে চলিতে প্রয়াস পায়, এবং 
তাহার বেগ কৈক্রিকাকর্ষণের মাত্রা ছাড়াইয়া! উঠে, তখন 
প্র ক্ষীতাংশ দুরে ছড়াইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় তাহা 
মূল নীহারিকার কেন্দ্র হইতে দূরে অপসারিত হ্ইয়! 
আপনা আপনি আবার জড়ীডূত ও ঘনীভূত হইতে চেষ্টা 
করে। এই ঘনীভবনাবস্থার তাহার আবার গোল।কার 
স্বরূপ প্রকটিত হইয়! তাহাতে হ্বতন্ব কেন্দ্রের উৎপত্তি হয়; 
এবং তাহা একথণড স্বতন্ত্র পদার্থরূপে প্রকাশ পায়। 

মূল নাহার-গোলক হইতে উপরোক্ত প্রকারে খগ্ডুবিশেষ 
বিচুত হইস্কা স্বত্ব গোলকের উৎপত্তি জড়ধর্তের প্রক্রিয়া 
মাত্র। কিন্তু তদ্থা] মূল ও খণ্ড গোলকের পরম্পর মগ্বন্ধ- 
বিচ্যুতি ঘটে না;_তাশাদের মধ্যে পরস্পরের 'প্রতি 
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পরস্পরের আসক্তি, পরস্পরের কেন্দ্রের দূরত্বানুসারে কাস 
পাইলেও, একেবারে বিলোপ পায় না। এ কারণ খণ্ড 
গোলক মুল গোলককে ঝেষ্টন করিয়া ঘুরিতে থাকে । 
এরূপ স্থলে মূল গোলককে পলা” ও খণ্ড গোলককে 
“রহ” কহে। গ্রহ হূর্যাকে বেষ্টন করিয়া চলিতে চলিতে 


ঘত ঘনীভূত হইতে থাকে, ততই তাহার কেন্ত্ঝেষ্টনী গতি" 


প্রবল হইয়া উঠে; এবং ক্রমে পু গতির বৃদ্দিহেতু তাহ। 
নমনশীল গোলকের স্তায় মধ্যভাগে স্ফীত হইতে থাকে। 
এইরূপে গ্রহ হইতে কালক্রমে সুর বা “উপস্পগ্রহের 
উৎপত্তি হয়। 

উপরোক্ত প্রকারে যথাক্রমে বছপংখাক গ্রহ ও উপগ্রহের 
উৎপত্তি হইয়া, কালে এক একটা সুর্যের চারিপিকে এক 
একটু বৃহৎ পরিব।রের স্থষ্টি হয়। ইহা'র নাম” সৌরজগৎ” । 
এভাঁবৎকাল স্ষরধ্য গ্রহ এবং উপগ্রহগণ ক্রমশঃ ঘনীভূত 
হইতে থাকে; এবং তদবস্থায় যথাক্রমে গাঢবাম্প হইতে তরল, 
কর্দমব্ৎ ইত্যাদি অবস্থা অতিক্রম করিয়া কঠিনাবস্থায় 
পরিণত হয়। যে গোলক যত কাঠিন্যে অগ্রপর হইতে 
থ।কে, তাহার আভাস্তরিক অণুসকলের পরস্পর ঘষণে 
তাহাদের আণবিক গতির তত হ্বান হয়। বিজ্ঞান আমা- 
দিগকে জানা'ইয়া দিতেছে যে এ আণবিক গতির ফল-__ 
উত্তাপ এবং আলোক । (উত্তাপ এবং আলোক কি সুত্র 
উৎপন্ন হয়, এস্থলে তাহার আলোচনা অসম্ভব । ) একারণ 
পদার্থধণ্ড যত ঘনীভূত হইতে গ্রাকে, ততই তাহাদের 
আণবিক গতি ঘর্ষণবলে অধিকশর উত্তীপ বিকীর্ণ করিয়। 
থাকে; এবং যখন ক্রমে তাহা কঠিন পদার্থে পরিণত হয়, 
তখন তাহার উত্তাপ বিকিরণের ্গ মতা চলিয়া যায়। 

আমরা যে স্্যকে বেষ্টন করিয়! চপিতেছি, তাহার ন্যায় 
আরও কত কুর্য জগতে রহিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? 
এবং ইহা যে অপর কোন মহাক্্্য হইতে স্মলিত হইয়৷ আসে 
নাই, তাহাই ঝ কে নির্ণয় করিতে পারে? পুর্বে যাহা বলা 
হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা প্রমাণিত হয় থে যে কুধ্য কোন 
মূল নীহারিকার সঙ্কোচন্তসস্ভূত, তাহার স্থানান্তর গমনের 


প্রয়াম সম্ভবপর নহে। কিন্তু গণনান্বারা, ইহা স্ির্সিদ্ধান্ত ৯ 


কর! হইয়াছে যে আমাদের ক্্য শুন্প্ণ কোন নিপ্দি 
দিকে,চণিতেছে গত মাঘের ভান্তুতী, “সৌরজগতের গতি? 
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বিষয়ক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য )। অতএব ইহা সহজে প্রতিপন্ন হয় 
যে আমাদের কুর্য্য কোন মৃল নীহারিকার সঙ্কোচন দ্বারা উৎ- 
পল্ন হয় নাই, পরন্ত কোন এক মহাহুধ্যের সক্কোচনের এবং 
আবর্তনের ফলে স্মলিত হইয়1. উৎপন্ন হইয়াছে । সৌর- 
জগতের গ্রহসকল যেমন ক্রমশ: জমিতে জমিতে কঠিনা - 
বস্থায় পরিণত হইতেছে, আমার্দের হূর্যাও যে এককালে 
সেইরূপ কঠিন পদার্ধবণ্ডে পরিণত হইবে, তাহা সহজে 
অনুমান করা যায়। তখন যে র্যোর সুর্াত্ব ঘুচিয়৷ যাইবে, 
অর্থাৎ তাহা নির্বাপিত হইয়া একটা “অস্ধূর্য্যে” পর্যবসিত 
হইবে, তাহাও স্বীকার কর! অসম্ভব নছে। 

সৌরজগতে কয়েকটি গ্রহ একেবারে নির্বাপিত হইয়! 
গিয়াছে, যগা বুধ এবং শুক্র ; কম্েকটীঙ্গ্রহের আবরণভাগ 
নির্বাপিত হইলেও অন্াস্তরভাগ এখনও উত্তপ্ত ধহিয়ার্ছে, 
যণ। পৃথিবী ও মঙ্গল। অপর কোন* কোন গ্রহ এখনও 
কিঞ্চিৎ উত্তাপ বিকিরণের ক্ষমতা রাখে,__যথা, বুহস্পতি। 
ইহাদের স্বরূপ আলোচন! করিলে সৌরজগতের ক্রমোৎ- 
পদ্ভিবিধান অনেক পরিমাণে জ্ঞাত হওয়! যাঁয়। 

এস্তলে হুর্যোর জন্মবৃত্তান্ত যাঁহা বর্ণিত হইল, তাহা হইতে 
ইহা প্রমাণ হইতেছে যে শি অমর নহে ; তাহার বিনাশ 
না! থাকিলেও নির্বাণ *আছে | গ্রক্ষণে এই প্রশ্নের 
আলোচনা হওয়া! আবশ্তক যে শুঁধ্য একবার নির্বাপিত 
হইয়!'গেলে তাগার পুনর্দাপ্রিলাভের সম্ভাবনা আছে কিনা। 

প্রায় দশ বৎসর গত হইল আকাশের এক প্রান্তে হঠাৎ 
একটী অত্যুক্জল নব তারকার আবির্ভাব হইয়াছিন্পু। 
কয়েক বৎসর পর্যাবেক্ষণের পর দেখা গেল যে তাহার 
প্রথর দীপ্তি হাস হইয়া ক্রমশঃ তাহা! একটা নাধারপ তারার 
আকার ধারণ করিতেছে । গ্রথমে যেরূপ দেখ! গিয়াছিল 
তাহাতে অনুমান করা যাইত, মেন আকাশের কতকগুলি. 
তারা একত্র হইয়। একটা বৃহৎ তার! গঠন করিয়াছে। 
কিন্তু মত দিন যাইতে লাগিল তত দেখা! গেল যে তাহার 
দীপ্তি ক্রমশঃ" কমিয়! গিয়া এক্ষণে তাহা একটা স্থির নক্ষত্রের 
আকার ধারণ করিয়াছে । কিছুকাল যাবৎ তাহার আর 
ফোন বৈলক্ষণ্য দেখা! যাইতেছে না। অশ্বিকুণ্ডে কান্ঠ কিনব 
কয়লা নিক্ষেপ করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিলে তাহ। 
প্রথম্নদপ্‌ দপ্‌ জ্রিয়া জলিয়া উঠে ; কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার 


৯১২২ 


উপরোক্ক নব্তারকাতে এইকপ প্রক্রিয়ার আভাস পাওয়া! 
যাহঁতেছে। 

কোন কোন জোতিব্বিদ মনে করিতেছেন মে আকাশের 
মে স্থানে উপরোক্ত নব তার শর প্রকাশ হইয়াছে, তথার 
একধপ উদ্ বিচরণ করিয়া একটা “উক্কাশয়” স্ষ্টি করি- 
মাছপ। কোন একটি অপরিচিত নির্বাপিত মা আঁপন 
গন্খ্য পথে চলিতে চলিতে ই উচ্কাখয়ে আপিয়। পড়িয়াছে ; 
এখং এক ঝাঁক উক্কার সংঘর্ঠে আসিয়া ভাভার গতি প্রতিহত 
হওয়াতে. তাহ। জলিয়া উঠিয়াছে । বায়ুর সংঘর্ষে উদ্ব। প্রচ্জ- 
নিত হইতে সচরাচর দেখা যায়। এক ঝাক উদ্ধার সংঘর্ষে 
আসিয়া থে একটঃ অুগ্ধর্মা জলিয়। উঠিবে,তাা ধিচিজ নে 
আবার এ শবে আঘাতে উক্ধাশয়ের উক্ষারাশি থে জলিয়া 
উঠিবে তাহাতে ও'আশচধোর বিষয় কিছু নাই । পরন্থ ইহ) 
অনুমান করা স্বাঙাবিক বে, পুথিবার সান্সিধো উদ্ধ। আপিলে 
তাহা যেমন পুথিনীর দিকে আকষ্ট হইয়া! ধরাতলে উল্গপাত 
ঘটায়, উক্ত অন্ধহ্যা উদ্ধাশয়ে নিপতিত হইয়।৷ ভাঙার 
উদ্ধারাশিকে সেইরূপে আকৃষ্ট করিয়া আপনার সংঘষে আনি- 
মাছে, এবং ঘধণজনিত উত্তাপে তাহাদিগকে দ্ করিয়াছে। 
হহাই নখ তারকার,প্রথম উদ্দান দীপ্তির কারণ। এক্ষণে 
ন নিব্বাপিত সুর্য সশ্পূর্ণরূপে প্রদ্ছলিত হইয়া একটা নব 
অথবা, পুনজীবিত সুারূপে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং 
তাহা'ক আমবা একটা নখতারিকারূপে দেখিতে পাইতেছি। 
এই অগুমান যি সত্য শুযু তাহা হইলে তগ্ধারা ইহ। প্রমাণ 
হইতেছে যে হ্যা একবার নিব্বাপিত হইয়া! অসাঢ় জডপিত 
পরিণত হইলেই তাহাতে স্ষ্টির অবসান হইল না। নিখব- 
'পিত কুর্যা পুনজীবিত ভা তদ্ছ। রা নুতন সৌর্জগত ষষ্ট 
হইবার সম্ভাখন। রহিয়াছে । কৃর্য্য জ্বলিয়া উঠিলেই ভাহ। 
একেবারে নীহাপিকাতে না হউক অস্থতঃ বাপ্প কিন্বা 
তরলাধস্থায় পরিণত হইবে । তাহা হহলে শর কষ্য হইছে 
যথাক্রমে গ্রহ উপগ্রশাদিগ উৎপন্ডি ঘটিতে পারে । এই- 
পূপে জীর্ণ বিশ্বের পুনঃসংস্কার বিধাতার মঙ্গল বিধানেরই 
পরিচায়ক । ঢু 

শ্রীঅপুর্বচন্্র দর্ত | 


প্রবাসী 


উদ্দাম দীপ্ডি কমিয়া গিয়। তাহ! স্থিরভাবে জলিতে থাকে । 


[২য় ভাগ। 


পচমটি শৈল। 

অ্মীমরা গতবৎসর পুজার বন্ধে পচ্মডি শৈণে সপ- 
পিবার বেড়াইতে গিয়াছিলাম। আজকাল চতুদ্দিকে বণ 
হইয়া! অনেক প্রসিদ্ধ শৈলশিখরে বিহার অনাগ্নাসমাধ্য ইয়। 
পড়িয়াছে বটে, কিন্তু প্রয়াগ হইতে যাইতে হইলে বোধ হয় 
পচ্মট়ি যাওয়াই সুবিধা» পচ্মট়ি একটি অনুষ্চ অধিত্য কা 
মধ্ভারতবষে অবশ্চিত, এলাহাবাদ হইতে ৩7১ মাইল। 
শেধ ৩২ মাইপ টাঙ্গ! করিয়৷ যাইতে হয়, খাকী রেপের পথ। 
এলাহাখাঁদ হইতে মেলে যাইলে ১০1১১ ঘণ্টার মধ্যে পৌছান 
যায়। টাঙ্গায় ৫।৩ ঘণ্টার উদ্ধ লাগে না। স্থানটি তত 
বেশ উচ্চ না হওয়ায় অন্ত পাব্তা প্রদণ অপেছ। 
গরম, আখিন কাত্তিক মাসে শীতে হি হি করিতে হয় ন।। 
আমাদের আজ কাল দিন দিন ইংরাজী মেজাজ হঠথ। 
গাডতেছে, পাহাড়ে বেড়াহইতে গেলেই বরফ বরফ, 
(»)৩% ) কারিম পাগণ হ্হয়া পড়ি ; কিন্তু আমার ক্ষু্জ 
বুদ্ধিতে ত বোধ ৬য় বে লীক্ষগ্রধানদেশবাসীদের পঙ্গে শীতা, 
ধিক্যটা ৩ত সুবিপাজনক জিনিস শয়। পচ্মটি স্থাশটি 
বড় নিরিবিপি। লোক্সংখা হাঞ্জার ছুই তিনের বেখা 
হইবে না। সাহেব স্থবোর ডিড় ব্ষ।র পর খড় বেশী থাকে 
না,গরমের সময় অবশ] টীফ, কমিশন আদেশ, ৩খন 
ভিড়ও হয়,--কাজেই খাঙ্গ(পী মেয়ে ছেলে লইয়। বাইবা 
জন্ত, বিশেষ করিয়া সেক্রুলে লোকেদের পক্ষে, বড় সুবিধা | 

তাই একদিন বুধবার সেপ্টেম্বর মাসে আমরা বেল।১১ - 
8২ মিনিটের মময় “বন্বে মেণে” বাহির হইয়া পড়িলাম। 
বাঙ্গালী মেয়েদের গড়িমলী করা বোধ হয় স্বাভাবিক 
অভ্যাস ;--আমরা ণহুকষ্টে ট্রেণ ছাড়িবার ২ মিনিট পুরে 
ষ্টেশনে পহুছ্িলাম। কিন্ত গাড়ী “রিজ্ড” করা হইয়াছিল, 
পুব্ব হইতে লোক পাঠাইয়। মাল চড়াইয়। দেওয়া! হইয়্যছিল, 
তাই রক্ষা--আমরা ছুটাছুটী করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম 
আর ট্রেণ ছাড়িয়। দিল। আমরা! সন্ধ্যা ৬॥ টার সময় জববল- 
পুর পন্ছিলাম। সেইখানেই ঈষ্ট,ইঙিয়ান রেলেওয়ে শেধ। 
তাহার, পর গ্রেট ইত্ডিয়ান পেনিন্সুলার লাইন । কিন্ত 
আমাদের গাড়ীধানি সোজা ( 1)1০01)) ) বোদ্বাই যাইবে, 
আমাদের আর গাড়ী ব্দলাইতে হইল না। এলাহাঁবাদ 


৪র্থ সংখ্য। |] 


ইইতে জব্বলপুর যাইতে পথে মাঠ, চষ| ক্ষেত এবং পাঠক 
সকল দৃশ্তই দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে পাহাড় 
কাটিয়! বা ফাটাইয়! রাস্তা করিয়াছে । জমী সর্ধত্র সমতল 
নাহওয়ায় কোথাও বা একটু হেন্দিয়া অথবা একপেশে হইমা 
রেলগাড়ী যায়। বিস্ৃত ক্ষেত বা ঘাসপুর্ণ মাঠ অনেক 
স্থানেই দৃষ্টহয়, তাহার মধো ই একটি খেজুর গাঁছ দেখিতে" 
বড় সুন্দর । , রি 

আমর! রাণি ১০॥টার সময় পিপরির় ষ্টেশনে পহছ্ছিগাম। 
গছ্মটি যাইতে ভইাল এইখানে নামিতে হয়। আদরা 
নামি বেশা দরকারী ও হাল্ক। দ্রবা কিছু সঙ্গে রাখিয়া 
খাকী মল সব বুলাকিনন্দকিশোরদের লোকের ভাতে 
সমপণ করিলাম । বলিলাম যে গরুর গাড়ী করিয়া ঘেন 
পট্মটি পাঠাইয়। দেওয়া হয়। সেখ খুলাকি পন্দকিশ- 
বেরা পচ্মট়ির প্রধান কণ্টান্টর, ইহাদের টাঙ্গার কারবার । 
'আমরা ইহাদের পুব্ব হইতে লিখিষা দ্ুখানা টার্গা বহম্পতি- 
বার কালের জন্ত ঠিক করিয়। রাখিয়াছিলাম। 

'আমরা সে রাত্রে নিকটস্থ াকবাঙ্গলায় যাইয়া শুইলাম। 
ডাকবাঙ্গণা্ট বেশ, পরিস্কার ও পরিপাটা ; আমরা পোহার 
থাটে নরমগদীর উপর আরামে নিশাযাপন করিলাম। 
পিপরিয়া তত উচু, জায়গা নহে, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১১০০ ফুট 
উচচ। এসময় সেখানে রাত্রে বেণী ঠা: হয় না। পাভা- 
ডের পথে ডাকধাঙ্গলাগুলি বড় আরামের জিনিস। একটু 
বেশীরকমের হিন্দু হইলে থাওয়] দাওয়। ও অন্তর্ধপ কষ্ট 
হয়ত শইতে পারে, কিন্তু রাত্রে শোয়ামাণ্র প্রয়োজন হইলে 
কোন কষ্ট নাই। এইজন্ত অমার সকল পাঠকপাঠিকীকেই 
আমি পিপরিয়া ডাকবাহগলায় রঞ্জনীযাপন করিতে অনুরোধ 
করি। একল! মানুম হইলে ডাকটাঙ্গায় মাইতে পারেন । 
সেখানি রাত ছুট! নাগাদ পিপরিয়া ছাড়ে ও ভোরবেপা 
পচ্মট়ি পছ্চায় ৷ ভাড়া লে।ক পিছু ৮.। কিন্তু অত 'ত।ড়া- 
তাড়ি যদি না৷ থাকে, তাহা হইলে রাত্রে ডাকব।ঙ্গলায় ঘুমা- 
ইয়া, সকালে পিপরির়! ছাঁড়াই সুবিধা । 

আমর! পুরুষের! প্রাঢতে কিঞ্চিৎ চাপান করিষ। প্রায় 
*-৪৫ মিনিট নাগাদ টাঙ্গা করিয়া রওয়ানা হইলাম » আমার* 


পাঠকপাঠিকারা হয়ত সকলে টাঙ্গাগাড়ঈই দেখেন নাই । তাই 
তাঙ্ার একটু বিবরণ দি। টাঁঙ্গা একটি দ্বিচক্র যান, ট- 
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টমের,মত তাহাতে সায়ে পিছনে বসিবার স্থান আছে, উপরে 
একটা মস্ত ছাতের মত, বৃষ্টি পড়িলে বড় হাতে মুখে লাগে 
না, একটু পা ভিজিতে পারে। টাঙ্গায় ঘোড়াও স্ধোত। 
হয়, বলদও জৌতা হয়। পিপরিয়। পচমড়ি 'অঞ্চণে একটি 
টাঙ্গায় এক জোড়া ঘোড়া বা বলদ লাগে। জব্বপপরে 
এক ঘোড়ার টাঙ্গাই বেথা ।”5ই চাকার গাড়ী বণিয়। 
উচনীচুতে পড়িনে টাঙ্গার অনিষ্ট হয় না। হবে রাস্ত। 
খারাৰ ইলে বড় বাঁকরাশি লাগে, এবং খুলাকি নশ্দ- 
কিশোরদের ঘোড়ার টাঙ্গায় থেড়ার ঘাড়ের উপর পিয়। 
একট। লম্বা লোহা থাকে, সেটার বড় শব ভয়। পিপারিয। 
হইতে পচট়ি পষান্ত একখানা ঘোড়ার টাঙ্গার তাড়া ১৯, 
একখানা বলদের টাঙ্গার ভাড়। ১২৬ এঘাড়াধ টাঙ্গাকে 
পিমপা টাঙ্গা বলা হয় । ভিনজন লোক একথা টাঙগবয় 
ধেশ বসিয়া যাইতে পারে, কিছু আসবাব তাহাদের সহি 
যাইতে পারে! গরুর টাঙ্গাগুণি ঘোড়ার টাগ্বা অপেগন কি 
ছোট হয় এবং প্রায় ঘণ্টা হুহ পরে পলুছায় । 

পিপরিয়া হইতে পচটি ০২ মাহল পণ, রাস্ত! বেশ ভান, 
বাইধিকেল, করিয়। সাভেবেরা যান, ঝোধশ্য় লাগে। গ্রড়ি 
ভাকাইয়াও যাওয়া বাইতে পার । প্রথম ১৮ মাইণ পথে 
বড় চড়াই নাই, ভূমি অনেকটা সক্চচল। এই স্তানটায 
দেনবা নদী পার হইতে ভয়। নর্দীরট বিশেষ বড় নয় এবং 
ভাহার উপর একটি পারের পোপ আছে। কিন্তু -গ্গ 
গৈরিক ণিশ্াণের স্ঠায় ইহার জল মধ্যে মধ্যে ৬ঠাঁৎ বাড়িয়। 
উঠে, পোপ ডুবিয়! যায় ; আবার ঘণ্ট! কয়েকের মদো জল 
নামিয়া মায়, পোলের উপর দিয়া লোক গাড়ী প্রকৃতি বেশ, 
যাইতে পারে। এই নদীটি নম্মদার একটি শীগা। 
ইহাতে যথেষ্ট মাছ পাওয়! বায়। ইভার পরই উপত্যকার 
শেষ, পর্বতে চড়াই আরম্ভ হয়। সমস্ত পথেই অতি জুন্দর 
প্রাকৃতিক দ্রশ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। পিপরিয়া হইতে 
প্রত্যুদে ছাড়িলে দুরে নীল আকাশের নীচে ্গিপ্ধ নীল 
মেবরাশির স্টায় মহাদেব পর্বাতশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যাঁয়, 
এব ধুপগড় শৃঙ্গ স্বচ্ড গগনপটে চিত্রার্পিতপ্রায় লক্ষিত হয়। 
আমাদের উঁ পর্ষতশ্রেণী চড়িতে হইবে । ধুপগড় পমঢ়ি 
হইাতে ৬ মাইল পথ। খানিকটা অগ্রসর হইলে জঙ্গলের 
মধো*আসিয়া পা যায়। সেদৃষ্ঠ বড় হুন্দর। মধ্যে লাল 
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রাস্তা, ছুই দিকে নিবিড় বন, দূর পরাস্ত সোজা সোজা 


লঙ্কা ল্থ। গাছ উঠিয়া গিয়াছে, নীচে ঘাস ও আগাছ। আচ্ছন্ন 
জমীটা সবুজ, উপরে ডাল ও পাতার জন্য আকাশও যেন 
সবুজ। পিপরিয়া হইতে ৯ মাইল অগ্রসর হইলে .একটা! 
খুব জঙ্গলি রকমের পাহাড়ের নিকট আসিয়া পড়া যায়। 
এখানে গুনিলাম বিক্কালে কখন কখন টাঙ্গার সহিত বাঘের 
সাক্ষাৎ হয়। দেনবা! পার হইলে, পাহাড় চড়িতে আরম্ত 
করিলে, বন যেন আরও বাড়িয়া যায়, আর বর্ষার পর আদিতে 
পারিলে মধ্যে মধ্যে এমন, স্রন্দর ঝরদণ| দেখিতে পাওয়। 
যায় যে,তাহার চিত্র শীপ্র ভুলা যায় না। দূরে অবিরাম 
একটা সজোরে শব হইতেছে শুনিতে পাইবেন, কাঁছে 
আসিলে দেঁখিবেন ফন্শ কোন অনুশ্ঠ স্বর্ণকার একরাশ গলান 
ফুটন্ত রূপ: পাঙাড়ের গা দিয়া গণ়াইয়া৷ দিতেছে । গভীর 
নাদে পতিত হইয়া মেই রজতধাঁরা পথপ্রান্তে প্রবাতিত ভ্ইয়া 
যাইতেছে। পথে নানারূপ সুন্দর গাছও দেখিতে পাওয়া 
যায়। সেগুনের বড় আদর; সেগুন ত আছেই, তাহা 
ছাড়া আম আছে, কাল জাম আছে, হরিতকী, আমলকী, 
আরও কতকি যা আমি চিনি না। একটি রক্ষ পচমট়ির 
কাছাকাছি অনেক, তাহার কাণ্ড ও শাধ! বেশ মন্যণ, এবং 
তাহাতে কেমন মাদ|র! সবুজের মধ্যে রক্তিম আভা । তাহার 
পাতা খুব বড় বড়। আনেক স্তানে এই গাছ যেন পাথরের 
উপর ফইতেই উঠিয়াছে বোধ হয়। পচমটি হইতে ১॥০ 
মাইল দূরে একটি বৃক্ষের নিম্নে একটি মিন্দুরমাখান দেবীমৃষ্তি 
আছে। বোধ হয় অষ্টভূজামৃত্তি, তবে অঙ্গা কি মহাঁকালী মুর্তি 
তাহা বণিতে পারিনা । শুনিলাম মহাকালীদেবীও নাকি 
অষ্টভুজারূপে এদেশে চিত্রিত হইয়া থাকেন। মুক্তি প্রস্তরের, 
পাশেই একার্ট লাল পতাকা । এনানে পর্বতবানীর' প্রায়ই 
পুজা দিতে আসে, এবং একটি কিঞ্।া একাধিক ব্যাপ্র দেবীর 
সেবায় নিষুক্ক আছে, শুনিতে পাওয়া যায়। 

আমরা একথানা ঘোড়ার এবং একখান! গরুর টাঙ্গা ভাড়া 
করিয়াছিলাম। ঘোড়ার টাঙ্গাধানি বেল। ১২টা নাগাদ 
আমাদিগকে পচমটি পুছাইয়া দিল। দ্রভাগ্যবশতঃ কিন্ত 
সেখানে পুছাইয়া আমরা দেখিলাম যে আমাদের যে বাড়ীতে 
নামিবার কথা ছিল, তাহার দ্বারে চাখি বন্ধ । ক্ষষেই আমা- 
দিগকে আর একটি বাড়ীতে মাশ্রয় লইতে-ইল। আমর! 
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পূর্ব হইতে একটি বামন (পাঁচক) ও একটি চাকর রওনা! 
করিয়াছিলাম। তাহার! পছিয়াছিল ঠিক্‌ বটে, কিন্তু গরুর 
গাড়ীতে আসিতে তাহাদের ২৪ ঘণ্টার বেশী লাগিয়া গিয়াছিল। 
আমরা আসিয়। দেখি তাহারা আমাদের খাবার দাবারের 
কোন উদ্যোগ করে নাই, দিব) ঘুমাইতেছে। তাহাদের 
উঠাইয়া আহারের আয়োজন করিতে খানিক সময় কাটিয়! 
গেল। আমরা যখন খাইয়া! উঠিলাম, তখন, বেল! ২ট|। 
সেই সময় গরুর টাঙ্গাথানি আসিয়৷ পুছছিল। তাহাতে 
যখহারা আ'মিলেন, তাহার! অবশ্ত আসিয়াই তপ্ত ভত 
পাইলেন। কিন্তু তাহারা পথিমধ্যে বড় ক্ষুধার হইয়া- 
ছিলেন, এবং কযস্থানে বুক্ষ হইতে আমলকী ও ত্তুপ 
ভাঙ্গিয়া খাইয়াছিলেন। “কি খাইব ?” কেবল এই কথা 
মনে ভাবিলে ক্ষুধা বেশী আসে। তাহাদের সঙ্গে খাবার 
সামগ্রী কিছু ছিল না, সমস্ত ভুলক্রমে ঘোড়ার টাঙ্গায় তুলিয়া 
দেওয়া হইয়াছিল। তাহার! জানিতেন যে তাহাদের পচ.- 
মচ়ি পন্ছাইতে দেরী হইবে, তীহারা ভাবিয়াই আকুল যে 
ক্ষুধা পাইলে কি খাইব। কিন্তু ইংরেজেরা বলে, সয়তানের 
কথা ভাবিতে নাই, দে অমনি আসিয়া! উপস্থিত হয় ; মেই- 
রূপ তাহাদের ভাবনার সহিত ক্ষুধার উদ্রেক হইল; কি 
করেন, শেবটা কোনরূপে আমলকী ও তেঁতুল খাইয়া জঠ- 
রানলকে শান্ত করেন। যাহার! ঘোড়ার টাঙ্গায় অ।পিয়া- 
ছিল, তাহাদের আশা! ছিল পচমড়ি পনুছাইতে তত দেরী 
হইবে না ও দেখানে বামন বে!ধ হয় সব রাধিয়া বাড়িয়া 
রাখিবে, কাযেই তাহারা খাবারের কথা ভাবেও নাই এবং 
ক্কধার্তও হয় নাই। 

সে যাহা হউক, পচমটিত পনুছান গেল, কিন্ত বাড়ির 
সুবিধা হইল না। পরস্থ একট্টও ২৩ দিনের জগ্তই ছিল। 
হোবঙ্গাবাদের খাতনাম। 'উকীল শ্রীকালিদাঁস চৌধুরী ধায় 
বাহাদুর তাহার বাটিতে থকিতে আমাদিগকে অনুমতি 
দিলেন আমর! সেইখানে গিয়া উঠিলাম। সে বাড়ীটি 
আমাদের বড় পছন্দ হইয়াছিল। বাড়ীটি ছোট কিন্ত আম!- 
দের অকুলান হইত না। বাড়ীর্টির অনেক গুণ, বেশ 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বহির্বাটা ভিতরবাট্টী আলাদা, খানিকটা! 
জমীও ছিল যাগ ২১ টা গোপাপ গাছ (আমর! 
পশ্চিমে লোক,আমাদের কেমন বাড়ীতে একটু ০0101১09074 


৪র্ঘ সংখ্য। | ] 


বা খালি জমী না থাকিলে হীপ লাগে )। বাড়ীটি বাজারের 
ভিতরও নহে অথচ বাজার হইতে সম্পূর্ণ পুথকও নহে, 
এবং বাড়ীর পিছনেই একটি ক্ষু্র নদী ষেন শ্রোতৃবর্গের হৃদ- 
য়ের সমুদয় তত্ত্রীতেই বঙ্কার দিয় কল কল 'রবে ছুটিয়াছে। 
চন্ত্রীলোকে নৈশসমীরণে এই কলনাদিনী শ্রোতশ্থিনীর তীরে 


বসিয়া ইহার অবিরাম আনন্দধবনি গুনিলে মনের মধ্যে কেমন 


একটি শ্গিগ্ধ শীন্তিভাব উদয় হইত এ ম্বচ্ছ জল তর তর 
করিয়া চলিয়াছে, একবারও দীড়াইতেছে না, এক বারও 
কাহারও দিকে ফিরিয়া চাহিতেছে না,কিন্ত উহার আনন্দ- 
কল্লোল ত একবারও থামিতেছে ন1, আপনার মনে আপনি 
গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। পৃথিবীতে শ্রমেই স্থখ, ইহাতে 
কোনভূল নাই। 

আমি পূর্বেই বলিয়াছি পচঅট়ি একটি ক্ষুদ্র স্থান। 
এইস্থান অনেকটা সমতল এবং ঝড় লোকসমাকীর্ণ নহে। 
যদ্দিচ মধ্যদেশের চীফ্কমিশনরের গ্রীন্মাবাস, কিন্তু যথার্থ- 
পক্ষে ইহা৷ একটি রুমন গোরাদের শরীর সারিবার স্থান। 
এখানে বৎসরের বেশীভাগ সময়েই প্রায় ৩০০1৪০০ গোরা 
শরীর সারিবার জন্ত থাকে, এবং তাহাদের ব্যবহারো- 
পধযোগা কতকগুলি বারিক নিশ্মিত আছে। বাঙ্গলা- 
বাড়। পচমট়িতে তত বেশী নাই, কিন্তু বৃষ্টির পর 
অনেক মময় বেশ সুবিধামত ভাড়াতে পাওয়া যায়। 
রাস্তাগুলি ভল, বেশ বেড়াইবার স্ুখিধা | সাহেবের! 
হুইটি রাস্তায় বেণী বেড়ান, কহ অশ্খে কেহ বাই- 
সিকেলে, কেহ টাঙ্গার, কেহ গাড়িতে, কেহ বা পদধানে। 
একটি রাস্তার নাম 1,908 ০721০, দীর্ঘ বা বড় চক্র) 
ইহা পচমটির পরিধি্বরূপ, ঘুরিলে ৭৮ মাইল বেড়ান হয়। 
অন্টর নাম 91,০76 0817০,-_-ছোট চক্র ; ইহা ঘুরিলে 


মাইল চারেক বেড়ান হয়। পচমট়িতে সাহেবদের একটি 
“ক্কুব” আছে, এবং একটি সাধারন উদ্যানও আছে। 
পচমট়ি বাজারটি ছোট, তিনটি সারি সারি রাস্তা, তাহান্ু 
ছুই পার্থে দোকান এবং দেশীয় লোকেদের বাড়ী । পিপরিয়া 
হইতে পচমট়ি আসিতে হইলে এই বাজারের নিকট প্রথম 
আপিয়! পড়া যায়। বাজার ছাড়াইয়া একট। ছেনট*্পৌল, 
তাহার নীচে খানিকটা জল আঁকিয়+ বাকিয়। গিয়াছে। 
ইহাকে আমর! পুকুর বলিতে গপারি, সাহেবেরা ইহাকে 


হ্নার 


১২৫ 


[509 বলেন । ইহা দৈর্ঘ্যে বোধ হয় মাইল খানেক হইবে। 
“লেকে*র পত্দেই ছুটি একটি করিয়। বাঙ্গল। বাড়ী 
আরম্ভ হয়।' একটি খৃষ্টান সন্ন্যাসিনীদিগের মঠও ইহার 
নিকটে আছে। 

হাকিম পচ্মটিতে ছুইজন আছেন, একজন ক্যান্টনমেন্ট 
ম্যাজিষ্টেট সাহেব-_সাক্ষাৎ গোরা,--এবং একজন তহ- 
সীলদার বা মুন্েফ, তিনি নেট । আমি প্রথমবার যখন 
পচ্‌মটি বেড়াইতে গিয়াছিলাম তখন একজন বাঙ্গালী 
তহলীলদার ছিলেন। এইবাধ দেখিলাম তাহার স্থানে 
একজন থুষ্টান মুসলমান অসিয়াছেন। তহসীলদারের 
কাছারি সাধারণ উগ্ভানের সন্গিকট, বেশ যায়গায়, কিন্ত 
কাছারিতে কাজ বড় নাই। তইসীগদার “মহাশয়কে 
মঙ্গ্মে সাহেবদের লইয়্াই বেণী বাস্তু থাকিতে হয়, 
তাহাদের যখন যাহা দরকার হয় তাহ্পর জোগাড় তাহাকে 
করিতে হয়। ক্যাণ্টনমেপ্ট ম্যাজিষ্রেটের কাছারিতে ছুটকা 
ছাটকা ফৌজদারী মোকদ্দমা লাগিয়াই থাকে । বাজার- 
দরের একট তালিকা আছে। যদি কোন দোকানদার 
একটা ছুই পয়সার জিনিস আপনাকে চার পয়সায় বেচিয়া 
থাকে, আপনি ম্যাজিষ্ট্রেট ,সাহেবের কাছারিতে নালিশ 
করুন, দোকানদারের কিছু'জরিমান। হইয়া যাইবে। 

তহ্সীল কাছারির নিকটেই ডাকঘর ও তার অফিল্‌। 
সেইখানে একখওড বৃহৎ প্রক্তরের উপর একটি অস্ভি কু 
কামান সংরক্ষিত আছে। প্রত্যহ বেলা দ্বিপ্রহরের মময় 
সেইটি ইংরাজরাজ্ের জয় চতুদ্দিকে ঘোষিত করে। ই 
স্থান হইতে চীফ কমিশনরের আবাস অনতিদূরে অবস্থিত * 
বাড়ীটির বিশেষত্ব বড় কিছু নাই, তবে রাস্তার ধারে কাঠের 
রেলিংএর পাশে রাঙ্গা ও হলদে কলাফুলের (০8018 ) বড় 
বাহার আমর৷ এবার দেখিয়াছিলাম। এ 

পচ্মট়ি একটি অধিতাকা বটে, কিন্তু তাহার একটা 
বিশেষত্ব আছে। উহা একটি প্রাচীরবেষ্টিত অধিতাকা। 
উচ্চতর পর্বতের প্রাচীর তিনদিকেত বেশ দেখা যায়। 
এই পর্কতপ্রেণীর তিনটি শৃঙ্গ বেশী উল্লেথযোগা,-_ধুপগড়, 


* মহাদেকচূড়া এবং চৌরাদেখ। এখানে বলা উচিত থে 


সমস্ত পর্বতগ্রেণীটারই নাম পাশ্চাতা বৈজ্ঞ।নিকেরা মহাদেব 
রাখিযছেন। ঠা শতপুরা পর্দতের এক ভাগ, লাল 
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পাথরের পাহাড় । কিন্তু মহাদেব পর্বত মে লাল প্রস্তর 
গঠিত, সেরূপ লাল প্রন্তর অন্য বড় দেখা যায় ন। 
উ্ভাতে লৌহের অংশ অধিক, সেই জন্য রং কিছু কাল্চে, 
এব একখগড প্রস্তরে আর এক পণগু আঘাঁত করিলে কেমন 
একট! প্াতিব (৮)011110) শব শুনিতে পাওয়া যায়। 
এই প্রস্তরের আর এক বিশেষ --₹০:110৭1 ০8৫2011)10)01, 
মচরাচর মে লাল পাথর দেখা ধায় সে মেন এক স্তরের 
উপর আর এক স্তর সাক্জান রহিয়াছে বৌধ হয়, কিন্ত 
মহাদেব পর্বতের লংল পাথর সে রকম নহে, সে যেন পাশা- 
গাশি ছুখান! পাথর রাখিয়া কেহ জোড়া লাগাইয়া দিয়াছে, 
দেখিলে এইরূপ মনে হয়। জোড়ের স্কানটা একটু উচ্চ, 
উপর তহীতে মীর্ঠে অবদি লক্ষিত হইতেছে । যাহারা 
নৃতন্ধ আলোচনা করিতে ভালবাসেন, তাহারা পচ্মট়িতে 
নেক দেখিবার ও তাবিধার জিনিম পাইবেন । 

ধাঙ্গারা ভূতন্ব কিন্বা অন্য কোন জটিল বিগ্কার চচ্চা 
করিতে আসেন নাই, শুদ্ধ বেড়াইতে আসিয়াছেন, তীগা- 
রাও পচমটিতে অনেকরূগ দেখিবার ও ভাবিবার জিনিস 
পাইবেন। পচঅটিতে প্রথম দেখিবার জিনিস জঙ্গল, 
গ্ীক্ষ প্রধান দেশের আরণা দৃশ্য (110116511010৯150০101৮)। 
ইার বর্ণনা করিতে আমি চেষ্টা করিব না ; কারণ আমরা 
অনেকেই কবিভা সন্ভেগ করিতে পারি সা, কিন্ত কবিন 
হালে কবিতা রচন। করিতে পারিনা । তবে এই টুক 
বলিতে পারি যে বানের একটা সৌন্দর্য, একটা আকর্ষণী 
শক্তি, আছে, বেট। তাহার নিলন্ব। লোঁকের মনে বনের 
কথা শুনিলে হয় ভয় হয়, কিন্ত আগার বনের মধো 
বেড়াইভে অনেক সময় কেমন 102)71)00 বোধ হইত। 
মামার এখন মনে হয় যে ছেলেবেলায় যতটা কল্পনা করা 
বাইত, ততটা কষ্ট হয়ত রাম সীতা ও লক্ষাণ বনবাসে পান 
মাই। তবে অবশ্ত হইমাসের জন্য বেড়াইীতি যাওয়া এবং 
১২ বহর ধরিয়া বসতি করার মধো অনেক প্রভেদ আছে। 

পচঅচি পাহাড়ে দেখিবার মত প্রাকৃতিক দৃহাবলি চার 
শ্রেণীষ্চে বিতক্ক কর! যাইতে পারে,--যথা গুহাঁ, জলপ্রপাত, 
খড. এবং শৃঙ্গ । 
এবং মহাদেব। “পঞ্চপাপ্তবে”র একটি চিত্র এখানে মুদ্রিত 
করা হইল। পাঠক এক অনুচ্চ পর্কাতের*গায় ঢইমংর গুহ 


প্রবাসী 


[২য়ভাগ। 


দেখিতে পাইবেন। গুহাগুলি পাথরের মধ্যে খোদিত, 
পাগর কাটিগ্না ঘর কর! হইয়াছে, বড় বড় থাম কর হইয়াছে। 
ঘর কয়টি বড় পরিপার্টা। হয়ত ইতিহাসের প্রাতঃসঙ্ধ্যায় 
প্রাচীন মানব এই উ% প্রস্তরনির্ট্িত বারাগায় বসিয়! 
অরণ্যানীর শোভা! দেখিত এবং শিকারের জন্য বন্ত জন্তকে 
লক্ষ্য করিত। হয়ত আবার কোন সময়ে আধুনিক কালের 
ঠগ 'ও দল্গারা এই কমর্নীয় স্থানে নিজেদের আবাস নিদ্দিষ্ট 
করিয়াছিল। এপন ভিন্দরা এই গুহাঝলিকে একটি তীর্থ- 
স্থান করিয়! তুপিয়াছে এবং পঞ্চপা গুবের অরণাবাসের স্থা 
বলিয়া নিদ্বেশ করিয়া থাকে । কিন্তু যতদূর বুঝিতে পার৷ 
মার, এ গুহ পাঁচটি হিন্দদের কীন্তি নঙে, ইহা বৌদ্ধাদের 
নিশ্মিত। এটাত নিশ্চিত যে এই পাঁচটি গুহ! এখানে থাকার 
দরুণ এই স্তানের নাম “পচমট়ি" (অর্াৎ পাচটি ঘন বা 
কুটার) হইয়াছে । কাণ্চেন ফরসাইথ. বখন ৪, বংসর পুর্বে 
স্তর রিচাড টেম্পলের আমলে 'এই স্থান সাঞেবদিগের জন্ত 
প্রথম আবিষ্কার করেন, ত+ন তিনি এই পঞ্চ গুহার তলে 
নিজের তাখু ফেলিয়াছিগেন । পরে তিনি ইচ্ার সগ্গিকটে 
পচ মট়ি শৈলে প্রথম বাঙ্গলাবাড়ী নিশ্মিত করেন । তাঁহার 
লাম 13180) 14)026 ; উহা এখনও বিদ্বমান | 

পঙ্চখো” বা খচঘর” আর একটি সুন্দর স্থান, পচমটির 
খুব নিকটে । ছোট চক্কর নামক রাস্ত। হইতে ভাঙ্গিয়া খানিন্- 
টা পথ ঘাইলেই একট। শুঙ্গের কাছে উপস্থিত হওয়া মায়; 
ভাহাতে একটি প্রকাণ্ড” গ্বর। এই গহ্বরটি উচ্চে দ্ধি- 
কিন্বা৷ িতল বাটার সমান হইবে ; ইহাঁকে সিংহন্বার বল! 
সাতে পারে। এই সিংহদ্বার অতিক্রম করিলে একটি 
প্রাঙ্গণের মত স্থান, সেখানে আজকাল সাহেবেরা বনভোজন 
করিতে যান। এই প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিলে একটি মস্ত 
গুহায় প্রবেশ করা ধায়। পাহাড়ের মধ্য সেই গুহাটির কয়েকটি 
শাখা প্রশাখ! আছে, তবে সেগুলির ভিতর অন্ধকার, আমরা 
ঘাই নাই। এই স্থানে কোন সময়ে অনেক ভঙ্ল,ক বাম 
করিত, তাই গুহ্বাগুলির নাম খচখো (বা খক্ষের কন্দর )। 


এই পর্বাততলে দীড়াইয়া এরূপ কল্পনা অবৈধ নয় যে একদিন 
গুহার মধ্যে প্রধান পঞ্চপাগুব, খাচখো, 


গ্রইস্থান কার ভল্ল,করাজের প্রাসাদ ছিল। ছেই শ্বাপদের 
অন্দরমহল ই ভিতরের গুহ1 ছিল, তাহার দরবার হইত এ 
নৈসর্গিক প্রাঙ্গণে, এব* গিংহদারে কত ভল্প.ক গ্রহরী হয়ত 


৪ 





পচঅর্টি পিপরিয়া রাস্তা । 


১২৮ 


এইখানে বাজারের লেকের। প্রায় বনভোজন করিতে যায়। 
অনেকটা পথ খড়ের ভিতর নামিয়। যাইতে হুয়, এবং বেশী- 
ভাগ পোজাই নামিতে হয়। গ্রীষ্মের সময় যখন সাহেবের! 
আসেন, একটা পাথর বিছাইয়! কোনরূপ রাস্ত| করিয়া 
দেওয়! হয়, কিন্তু বৃষ্টি পড়িলেই এরাস্তা ভাঙ্গিয়া যায় এবং 
তখন জটাশঙ্কর নাম! দুরূহ ব্যাপার হইয়। উঠে। নীচে 
নামিতে পারিলে, স্থান বেশ রমণীয়। ডইপাঁশে লাল পাহাড় 
উঠিয়া গিয়াছে, চতুদ্দিকে বড়ু বড় প্রস্তরধণ্ড ছড়ান, সম্মুখে 
পাহাড়ের এগা বাহিষ্না একটি ঝরণা পড়িতেছে, এবং এই 
নিত্য জলসংস্পর্শেই বোধ হয় সেই পাহাড়টি স্থানে স্থানে 
কেমন ক্ষরিদা গিষ্কাঞ্জে হঠাৎ দেখিলে যেন বিপুল গেরুয়া 
বর্দের জটককরাশি ঝুলিতেছে বলিয়া মনে ভ্রম হয়। পার্খে 
এক পর্বতের তলে একটি গুহা, মাথা নোগ্লাইয়া৷ ঢ.কিতে 
হয়, কিন্তু ভিতরে যাইলে গুহাটি প্রকাণ্ড বোধ হ।। এই 
গুহার মেঝেতে বালিমধো অনেকগুপি শিবলিঙ্গাকার ছোট 
বড় উপলখণ্ড দেখিতে পাঁওয়া যায়; এই স্থানে লোকে 
আপিয়া পূজ। দিয়া থাকে। শুন? যায় এই গুহার ভিতর 
খানিক পথ চলিয়! যাইলে জল পাওয়া যায়। 

“ছোট মহাদেব” "দেখিতে আরও সুন্দর। ইহার পথ 
আরও দুর্গম এবং অনেক্ট। হাটিতে হয়। কিন্তু এ স্থানের 
প্রারুত্িক দৃশ্ঠ যথার্থই দেখিবার উপঘোগ্ী। উপতাকা 
ক্রমশঃ মক্কীর্ণ হইতে সন্কীর্ণতর হইয়। আসে। মহান্‌ 
আমুতকর শাখাঙ্জালে সর্ধোর আলোকও ক্ষীণ হইয়া 
যাঁদ। একটা পাহাড়ের গ| দিয়া নাগিয়া যাইতে হয়, 
নীচে ২১ বার একটি ক্ষুদ্র নদী দেখিতে পাওয়। 
খায়, তাহার জলে যে লৌহ আছে তাহ! রং দেখিয়াই 
ঝুঝিতে পারা যায়। শে যে স্থানে আসিয়! পড়! যায়, 
সেখানে লাল পাছাড় এবং বড় বড় চ্যাটাঃ ব্যতীত প্রান 
আর কিছু নাই; নগ্ন শৈলশিধরে হয়ত ২1১টা মনসা! গাছ, 
তাহার পাতা নাই, দেখিতে কি রকম। তাহার পর আর 
পথ নাই, বড় বড় ছুই চারিটা শিলাথও লাফ]ইয়া' একটা 
গুহা সমীপে আসা যায়। সেখানে আশ্চধ্য দৃশ্ত, সারি 
সাবি শ্বেত পাথরের নৈসর্গিক শিবদুত্তি। 'লাম্ঠদের মেয়েরা 
যে রকম মাটি দিয়া মহাদেব গড়িয়া থান, সেইরপ্‌ মুষ্তি 


প্রবাসী 
“জটাশঙ্কর” পচ্মচি বাজার হইতে বিস্তর দূর নহে। 


[ ২য় ভাগ। 


প্রত্যেকটি ফুট খানেক উচ্চ। কিন্তু জটার ভারি বাহার, 
কেমন ঢেউ খেলাইয়া ঘাড়ের উপর পড়িয়াছে। সেই 
বিবিক্ত পর্বতকন্দরে বসিয়া কতই চিস্তা মনে উদয় হয়! 
সদূরে নীল আকাশ অন্ন স্বল্প দেখা যাইতেছে, ছুইধারে লাল 
পাহাড় যেন দেয়ালের মত দীড়াইয় আছে, পাশেই পর্বতের 
ভিতর রুদ্ধ জলের গল্ভীর শব, সম্মুখে এই শ্বেতপাথরের মৃষ্তি। 
ন! দেখিলে এরূপ নৈসর্গিক মন্দির কবিকল্পনার,বাধিরে আর 
কোথাও আছে মনে হয় না। স্থানটি কিরূপ একান্ত, পাঠক 
ইহা হইতেই সহজে উপলদ্ধি করিতে পারিবেন যে' এই" 
উপত্যকার মধ্যে নাগপুরের পলাতক রাজা আগ্প। সাহ্বে' 
ভোদ্ল৷ অনেকদিন লুকারিত ছিলেন, ইংরেজ বাহারের! 
কোনরূপ সন্ধান পান নাই। এস্বানে বলা আবশক যে 
ছোট মহাদেবের পথ ভঙ্শূন্ত নহে। নিকটেই নানারূপ 
বন্তজন্ত থাকে, এবং অনেকে এই পথে চিতাবাঘ দেখিয়াছে ! 
পচমটির সন্নিকটে অনেক স্থানেই বেড়াইতে গেলে কেমন 
গা ছম, ছম. করে; সময় অসময়ে কোথাও কোথাও বাঘ, 
চিতাবাব, ভল্ল,ক, বরাহ প্রহ্থতি বাহির হয়। সৌভাগোর 
বিষয় এই যে দিনের বেলা এ মকল জন্ত প্রায়ই দেগা দেয় 
না, এবং প৮মটিতে যখন লোকের ভিড় থাকে, তথন 
তাহার! দূরে বনের ভিতর পলাইয়া ধাঁয়।* 


পচমটির সন্নিকটে উল্লেখযোগ্য তিনটি জলপ্রপাত আছে, 
তাহাদের নাম 1101১ 111, 1018 177]1 এবং 136০ 1701]. 
নদীগুলি খুধ ছোট, কাথেই নির্বরগুলিও চছাটি, তবে চতু- 
দিকের দৃশ্যের মনোহারিত্বের দ্ণ এবং জলপ্রবাহ অনেকটা! 
উপর হইতে পড়িবার দরুণ তিনটি ঝরনাই আমার মতে 
দেখিবার উপযুক্ত। “লিট্ল্‌ ফণস্টা সর্বাপেক্ষা অনায়াসে 
পাছছান যায় । আমরা এইস্থানে একদিন চড়িভাতি 
করিয়াছিলাম। এই প্রপাতটি ছইভাগে বিভক্ত, প্রথমভাগ 
দেড় তলা! প্রমাণ হইবে, দ্বিতীয় ভাগ নিশ্চয় তাহার দ্বিগুণ । 


৭ পাঠক হয়ত (জিজ।স! করিবেন, ল।লপ।ধরের মাঝে শ্বেতপাপরের 
মুষ্ঠি কি করিয়া আসিল ? উত্তর সহজ। আমরা দেখিলাম যে এ 
গুহার ছাতে মূর্বিউলির উপরে ল।লপ।ধের মাঝে ফাটল রহিয়া:ছ এবং 

“তাহার ভিরু একস্তর স্বেহপ্রপ্তর বা চূর্পণে'পল লক্ষা হইতেছে এই চুখ 
কলে উপর হইঠে পড়িয়া গুহাতলে জমিয়াংছ। আমরা সেগ।নে 
শুতরবর্ণের 318198771165 ও 31919007159 ছুইই দোশিলাগ। 


৪র্ঘথ সংখ্যা । ] 


এই নিয্পের অংশটি বেশী জল থাকিলে ছুটি ধারা হইয়! পড়ে। 
চতুর্দিকে বনে আচ্ছন্ন পর্বতরাজি, মধ্যে এক লাল পাহাড়ের 
উপর হইতে এই শুত্র জলরাশি সাজারে নিয়ে পতিত 
হইতেছে,সুদুর পর্যান্ত সেই গন্ভীরর্পনর্ধোষের গ্রাতিধবনি শুনা 
যাইতেছে । আ'মরা যে বাড়ীতে থাকিতাম, তাহার পিছন 
দিয়া যে ক্ষুদ্র নদীটি বহ্তি, সেইটিই পরে এক পাহাড় অতি- 
ক্রম করিতে খাইয়া “লিট্ল ফল্” রীপে এক গভীর উপতাকর 
মেধো গিয়া পড়িয়াছে।: আমাদের ছেলেরা এইস্ানে ণাইতে 
*বড় ভালবাসিত এবং পথহইতে নানাবশের নোড়ানু ডি কুড়া- 
ইয়া আনিত। “বী ফল"টি উচ্চে “লিট্ত ফল্‌* অপেক্ষা 
বড় নহে, জলও অনেকট। সেইরূপ । তবে ইহার পথের কিছু 
বিশেষত্ব আছে, এত গাছপালা লতপাত| বোধহয় কোথাও 
নান্্ব। এই স্থানটি ধেন গ্ুরুতিদেবীর 11০৮1৩/৮, নানা- 
রকমের বড় ছোট [1681) * চতুদ্দিকে বিদামান | জঙ্গলী 
লতাই বাকি প্রকাণ্ড ! এই লতার ডাল বড় বড় গাছের 
ডালের মত মোটা । “বিগ্‌ ফল” কয়টি জলপ্রপাতের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা বেণী উচ্চ। ইহাকে পচ্মটির লোকে “ধৃয়াধার” 
বলে। নচের দিকে প্রায় অদ্ধেক পথ জলের ধ।রা পরিক্ষার 
দেখিতে পাওষ। যায়ন।, বেন সমস্ত কুয়াস! আচ্ছন্ন । করণা- 
টির তলে গিয়া বসিলে সব্বশরীর জলকণায় আদ্র হইয়৷ উঠে, 
যেন বৃষ্টিতে ভিজা গেল মনে হয়। তিনটি জলপ্রপাতের 
তলেই যাওয়া যাঁয়; যদিচ পথ কিছু তর্গম, এবং “বিগফলেরগ 
নীচে যাইতে হইলে কৌশ খালকের উপর হাটিতে হখ। 
আমরা! "বিগ ফলের” তলে জলের ধারে বড় বড় থাবা ও 
নখের দাগ দেখিয়াছিলাম। 

খড সকল পাহাড়েই থ|কে, পচ্মট়িভেও আছে। 
উল্লেখগোগ্য পাচটি-1159110, 01036৮00100, 
110116125 1১1)09) 10515010101 এবং ৮০০1৮৪1। 
1081. বিশে বিবরণ প্রথম ছুইটির দিলেই হইবে। 
হাণ্ডিঝে। (? অন্ধখে ) বড় চক্রের ধারে একটি খুব গভীর 
খড্‌। ছুই পাহাড়ের মাঝখানে মস্ত ফঁ(ক, সে যেন কতদূর অবধি 
নামিয়া গিয়াছে, তল হ্তিক দৃষ্টিগোচর হয় না। নিয়ে শুনা 
যায় অনেক বৃহৎ বৃহৎ আমগাছ আছে, কিন্তু উপর শুই 
সেগুলি নিতান্ত ক্ষুদূ চারাগাছবৎ দৃষ্ ্বয়। একধারে সাহে- 


_ *ইহাকে পচমটির লে।কেরা “হঙদরাজ' বলে। রর 
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বের! রেলিং বাধিয়! দিয়াছেন, তাহার পাশ দিয় বর্ধাকালে 
জল বেগে মহাশবে যেন কোথায় অতলে নামিয়া যায়। 
জনগ্রবাদ এই যে পূর্বে পচমটিতে একটা হদ ছিল, তাঁহার 
মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর সপ বাস করিত। এই সর্প মহাদেবের 
উপাসকদ্দিগকে বিরক্ত করিত বলিয়া দেব তাহার উপর 
অসন্থষ্ঠট হন । তাহার ত্রিশ্লাঘাতে ধর! বিদীর্ণ হইস্সা যায় 
এবং সেই সর্পকে & রক্ধের মধ্যে দেব মহেশ্বর রুদ্ধ করেন। 
আধুনিক হাপ্ডিখোই সেই রক্ষু। ইদ দেবগ্রভাবে সেই সময়েই 
বিশুদ্চ হইয়া যায়। ফরসাইণ ন্নাহেব,মনে করেন যে এই 
গল্পট সেকালে হিন্দু ও বৌগ্ধদের মধ্যে ষে ঘেঠর বিবাদ 
ভইয়ািল তাহার রূপকমাত্র, সপার্থে বৌদ্ধ। পুরাকালে যে 
পচমটিতে বৌদ্ধধর্ম্মাবলক্গী সম্প্রদায় বাজ করিত” তা! পঞ্চ- 
পাব নামপেয় গুহাবলি দৃষ্টেও বোধ হয়। * * 
“পাতাপখো” আর একটি খুবগভীরগড। তবেহািখোর 
মত অমন সোজা নামিয়া যায় নাই। পাতালখোতে কিন্ত 
একটি বিশেষ দেখিবার জিনিস আছে | এই খডটির নীচে 
একঠি ক্ষুদ নদী বঠিতেছে, সেই নদীটি পর্বতের ভিতরদিয়া 
পাথর কাটিয়া নিজের পথ বাঙ্ররি করিয়া একটা পাতকুয়া 
হইতে আর 'একট। পাতকুয়া লাফাইজ়। শেষে অন্ধকারে যেন 
পাতালের ভিতর নামিয়া *গিরাছে। ধবিজ্ঞানপুস্তকে জলের 
ক্ষমতার বিষয়ে অনেক উদাহরণ” সংগৃহীত পাকে, কিন্ত 
এন্কপ চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত সচরাঠর দৃষ্টিগোচর হয় না।* কোন 
সময়ে এ নদীর সম্মুখে এই পর্কাত প্রাণীরবৎ দণ্ডায়মান ছিল, 
কালে জলের আঘাতে পাষাণ গিয়া গেল, মস্ত গোলাকার 
গর্ত হইল, জল তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল বটে কিন্ত 
সম্মথে আবার অবরোধ। আবার এই অব/রাধ ভাঙ্গিল, 
আবার কূপ খনন হইল, আবার জল অগ্রসর ভইল। 
পৃথিবীতে অধ্যবসায় গুণই ধন্ত ! এই পাতাঁলখোর নাম 
সাহেবের! রাখিয়াছেন 17115010011) ইত ধৃপগড় 
হইতে তিন মাইল, ধূপগড় যাইবার পুরাতন পথে অবস্থিত । 
অনেকে এইস্থানে লাইতে ভয় পার-_বাদের ভয় । 'অ।মরা 
কিন্তু কবর গিয়াছিলাম, দৃশ্যাট বড় মনোগারী। “ফুলস্‌? 
খ৬* সাহেবদিগের বড় প্রিযস্থান, সেইজন্য তাহার বিশ 
২।১টি কথা“ন। বলিলে হয়ত অন্ঠায় হইবে । এই খডে যাইবার 
পথঞ্সতি দৃর্গশী একটা পাহাড়ের গ! দিয়া নামিয়! যাইতে 
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হয়, আর একট! পাহাড়ের গা ধরিয়। উঠিতে ও নামিতে 
হয়। ছুই পাহাড়ের মধো একটি ক্ষুত্র নদী আছে, তাহা 
পাঁচবার পার হইতে হয়। শেষ একস্তানে উপস্থিত হওয়া 
বায় যেখানে আর একটি ক্ষুদ্র নদী উ দ্বিতীয় পাহাড়ের 
অন্যদিক দিয়া আসিয়া এই নদীটির সঠিত মিলিত হইয়াছে । 
এই স্থানটিও বেশ মনোরম। সাহেব মেমেরা এখানে বন- 
ভোজন করিতে আসেন এবং শুনিতে পাওয়া যায় বে বেশী 
জল থাকিলে বোটিং ও করেন। এই খডে অনেক বড় বড় 
1177 বুক্ষ আছে। রঃ 

171061090 001101191) নামক স্থানেও একটি প্রকাণ্ড 
খড আছে, কিস্ক মেধানে লোকে খড় দেখিতে যায় না) 
তিনটি পাড় তিন্ণিক হইতে আসিয়! মিলিত হইয়াছে, 
লেকে এই দুশ্ঠ দেখিতে সেখানে যায়। 

এইবার ছুই একটা শের কথ। বলি। বেখানে পাড় 
আছে, সেখানে খডও আছে, ঢুড়াও আছে। পাহাড়ের 
মাথায় উঠিংল চড়া দেখ! হয়, পাহাড়ের তলে নামিয়া গেলে 
খভ. বা (বেদী চৌড়া হইলে ) উপতাকার পছ্ছান বায়। 
পচমচি একটি অধিত্যকা। কিন্ত ইঠার উপর অনেক উচ্চ 
স্থান আছে, ছোট ছোট পাহাড় আছে, এবং সাহেবেরা 
সেগুলির সকলেরই গায় নামকরণ করিয়াছেন ধুপগড়ের 
বিষয় কিছু বলা আবশ্্। ধৃপগড় পচট়ি হইতে তিন 
ক্রোশ পথ হইবে। ইহা মভাদেব পব্বতের সর্বোচ্চ শঙ্গ, 
সমুদ্রপৃষ্ঠ ভইতে ৪৫০০ ফুট উচ্চ। ইহার উপরে খানিকটা 
সমতল জমি আছে এখং সেখানে একটি সুন্দর ডাকবাঙ্গলা 
,আছে। পথে পাহাড়ভরা দৌপাটি * ফুল, স্থানে স্থানে 
কলার ঝাড়ও আছে। ধূপগড় শৈলে উঠিলে চতুর্দিকে 
অনেকদূর পর্সান্থ দেখিতে পাওয়] যায়, নম্মদা পর্য্যন্ত ৃষ্ট 
হয়। পশ্চাতে সতহত বোরি জঙ্গল। ধুপগড়ে জল পাওয়া 
যায় না বলিয়। একটি ক্ষুদ্র জলাশয় কর! হইয়াছে, সেই- 


জন্য সেথানে থাকিতে কোন কষ্ট নাই। সেখানকার বার 


বড় স্বাস্থ্যকর। তহসীল্দারকে বপিলে ডাকবাঙ্গলা ভাঁড়া 
পাওয়া যায়, ৩. রোজ; একটি নর লইলে ১২1 ধুর্গগড় 
যাইবার দুইটি পথ আছে । একটি এখন প্রায় ব্যবহৃত হয় 
না। যেটি ব্যবঙগত হয় সেটি নুতন ; উহ! দিয়া যাইলে 
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* ইহাকে 'একগাটি' বলিলেও হয়, কারণ ফুল ধরকহা।রা। , 


[২ষভাগ। 


মাইল খানেক চড়াই উঠিতে হয়-_অনেকস্থলে খাড়! চড়াই। 
যারা পচ্মট়ি বেড়াইতে যান, তাহাদের কিছুদিন্‌ ধূপ- 
গড়ে গিয়া থাকা উচিত। 
এইত গেল পচমট়ির প্রণ্কৃতিক দুশ্তাবলির কথা । মনে 
করিয়াছিলাম থে এ স্থানের আদিম অধিবাঁলীদিগের--গেড় 
ও কোকুণজাতিদের বিষয়, তাঁগাদের আচার ব্যবহার ও 
সংস্কার সংক্রান্ত কিছু কখ। এই প্রবন্ধে বশিব। কিন্ত 
গ্রাবন্ধ বাড়িয়া যাইতেছে, সেইজন্ত অন্য সময় সুবিধা হইলে 
এবিসয় আলোচনা করিবার ইচ্জা রহিল। পচমট়ি ও. 
তত্মমিকটস্থ প্রদেশে যেমন ভূতব, প্রীণিতত্ব, উচ্চিদ্তন্ত 
প্রভৃতির অনুধীলনের আনক উপাদান পাওয়া যায়, সেইরূপ 
মানবতব্ববিদেরও দেখিবার 'ও ভাবিবার জিনিস নিতান্ত 
অল্প নাই। ূ 
আমরা পচমটিতে প্রায় দেড়মাস কাল ছিলাম । 'এক- 
দিন অক্টোবরের গোড়াগুড়ি টাঙ্গাকণ্টাক্টরের অফিসে যাইয়া 
শুনিলাম ৩১শে তারিখ পর্লাস্ত সাভেবেরা টাঙ্গ! ভাড়। করিয়! 
ফেলিয়াছেন, মধ্যে কেবল ছুই ত্তিন দ্বিন খালি আছে। 
আমাদের আরও কিছুপিন পচমট়িতে থাকিতে ইচ্ছা ছিল, 
কিন্তু নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কাছারি খুণিবে, অগত্যা 
আমর! শেম খালি দিন মাঁহ! পাইলাম, অর্থাং ১*শে অক্টো- 
বর ফিরিবার বন্দোবস্ত করিলাম । আমাদের পচ টি স্থানটি 
বড় ভাল লাগিয়াছিল। বেশ নিরিবিলি যায়গ! ও যথেষ্ট 
বেড়াইবার চুবিধ। - আরদশুধু লক্ষ্যহীণ বেড়ান নহে, দেখি- 
বার জানিবার জিনিস অশেক। অন্থবিধার মধ্যে ভুলি ব! 
ডাণ্ডি পাঁওয়! যায় না, মেয়েদের দূরে বেড়।ইতে লইয়া যাঁওয়। 
সহজে ঘটিন্না উঠে না । মোট ছুইটি সরকারী ডা্ডি আছে 
এবং তহসীলে একটি ভাঙ্গা পাকী আছে। আমরা একদিন 
ধূপগড়ে চড়িভাতি করিতে গিয়াছিলাম । সেদিন সব-ওভর- 
পিয়র বাবুর অনুগ্রহে ডাণ্ডির যোগাঁড় হইয়াছিল; কিন্ত 
যেদিন মহাঁদেবে চড়িভাতি করিতে যাই, সেদিন ডাণ্ডি 
পাওয়া যায় নাই, তহসীলের গান্ধী লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। 
সে পান্ধীটি বেশী ভারি নয়, তকে সে দেশের লোকেরা 
*কান্ধে মোট বহে না, কাজেই ১২ জন কুলিতে পড়িয়া 
সে পান্ধী তুলিয়াছিন্। সে একটি অপরূপ দৃশ্ত হইয়াছিল, 
ফটোগ্রাফ তুলিয়া রাখিবার টপধুক্ত । আমরা একটি মাসের 
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আমির আলি মুরাদ-_শিকারী অনুচর সহ 


৪র্থ সংখ্যা । ] 


হিসাবে টাঙ্গ! ভাড়া করিয়।ছিলাম। সেপ্টেম্বর মাসে সাধা- 
রণতঃ পচ টিতে ভারি বৃষ্টি হইয়৷ থাকে, কিন্তু সৌভাগ।- 
ক্রমে গতবৎনর বেণী হয় নাই। ৮ই তারিখ নাগাদ ধরিয়া 
যায়, এবং তাহার পর .কেবল একবার ২১ দিন ধরিয়! 
বৃষ্টি ভ্ইয়াছিল। চারিদিক কুয়াসায় টাকিয়া! গিয়াছিল। 


আমর একদিন সেই বুষ্ট ও কুয়াসায় ভ০00096 (জলা- 


ভেগ্য কাপড়) স্পরিয়া বেড়াইতে খঁগয়াছিল।ম.--অবশ্ত পদ- 
ত্রুজে এবং মেঘের ভিতর দিয়া বেড়াইয়া আসিয়া - 
ছিলাম। রাস্তায় মেঘ গড়াইয়া বাইতেছিল। আমি জানি 
অনেক অতি মাননীয় লোক আছেন, যাহারা পচমটির 
নামে নাসিকাগ্র কুঞ্চিত করেন। তারা “আসল” 
পাহাড়ের জন্য লালাফ্রিত,_ যেখানে বরফ পড়ে, যেখানে 
সাহেন্্রবোরা যায়। পথে ঘাটে বাহির হইলেই ২1৪টা 
বড় সাহেবের সঙ্গে দেখ। হয়, টুপি তুলিলে তাহা রাও ট্রপি 
তুলে, হয়ত একটু হাসিয়া “হাড়”? বলে, আর তাহ! 
ভইলেই_ স্বর্গলাভ ! যদি “ফ্যাসন” করিলাম, আর যাঁহা- 
দের দেখাইধার জন্য করিলাম, তাহারাই না দেখিল, তবে 
সবই ত পগুশরম! এ কথার ভিতর যে স্তামাযুক্কিটুকু 
আছে তাহা আমি স্বীকার কর, তবে উত্তরে কেবল এই 
মাত্র বলিব যে ভিন্নরুচিহি লোকঃ। অবশ্ত যে লোক 
“ফ্যাসনে”র খাতিরে পাহাড়ে যায় না, তাহার বেলা এ যুক্তি 
ত মোটেই খাটে না। মধ্য ভারতবর্ষের গেজেটিয়রে একজন 
সিবিলিয়ান সাহেব লিখিয়াছেন ঞ্জে পচসটি “909 0111)9 
£100076৯15 501108৮ ৮0100801950) 801017৮07৭6 
০৯18৮ 18) 11)177৮ পণ্ডিতপ্রধর এমার্সন বলিয়াছেন যে 
ন11)৩11701%0 07৩৩ সব কার্টিয়া দিতে হয়। তাহার কথা 
অনুযায়ী এ বিধরণটা সংশোধন করিয়া লইলে বাকী যাহা 
থাকে তাহাতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। 
সাভেবেরা পচমটিকে প্রায়ই একটি বৃহৎ 1811 বা উপবন 
বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। এ বিবরণটিও নিতান্ত 
ভূল নহে। শুনিলাম যে এখন সাহ্বেদের চেষ্টা বেশী 
জঙ্গল কাটিয়! ফেলিয়৷ এ স্থানটিকে একটি প্রমোদকানন 
করিয়া রাখেন। "অনেক গাছ কাটা হইতেছে এবং ঘোধ 
হয় এই জন্তই স্থানটা পুর্বে যত ঠাণ্ডা ছিক্প এখন আর তত 
নাই।* 


প্রবাসী 


১৩১ 


আমর! ২০ শে অক্টোবর প্রতে বেলা ঈটা নাগাদ পচ 
মটি হইতে ছুইখানি সিমলা! টাঙ্গা করিয়া রওয়ানা হইলাম। 
৪ ঘণ্টায় পিপরিয়া ষ্টেশনে পছান গেল। ২ টার পর মেল 
ট্রেণ আসিল, চার দিন পূর্বে আমর! “রিজর্ভড ” গাড়ীর 
জন্য লিখিয়াছিলাম, কিন্তু সেদিন ভারি বিলাত ফেরত! 
সাহেব মেমের ভিড়, ষ্টেশন্মাষ্টীর আমাদের “রিজভড* 
গাড়ী দিতে পারিলেন না । আমরা কিন্তু সেদিন সন্ধা 
*টার সময় জববলপুরে নামিলাম, তাই পথে বিশেষ কষ্ট 
পাইতে হইল না। জব্বলপুরে আমার বধু উকীন্গ শ্রীজীবন- 
চন্্র মুখোপাধ্যায় মহ।শয় আমাদের থাকিবার জন্য শেঠ রাজ! 
গোকুলদাসের বাগান বাটাতে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 
অতি আরামে নাশ যাপন কর! গেস।* পরাঁদিন পরাতে 
মদনমহল দেখা গেল। তাহার পর “কটনমিল$ দেখিয়ী 
বিকালে আমরা নর্মাদাতীরে যাষ্টলাম । জববলপুরে- 
ও টাঙ্গার বাবহার প্রশস্ত ; তবে এস্থানে টাঙ্গা প্রায় এক 
ঘোড়ায় টানে। আমরা রাত্রে চন্ত্রালোকে নর্মমদাতটস্থ 
শ্বেতপ্রস্তরের পর্ধত দেখিতে যাইলাম। সে রাত্রি নর্মর্দার 
উপকূলে রাঞ্জা গোকুলদাসের ধর্মশালায় আমর! অতিবাহ্তি 
করিলাম। পরদিন প্রাতে,আমর! ধৃঁয়াধারে ন্নান করিয়া 
গৌরীশক্ষরের মন্দির দর্শন করিলাম এবং আবার দিবালোকে 
শ্বেতগ্রস্তরের পর্বত দেখা গেল। এর সকলজিনিসের বিস্তৃত 
বিবরণী লিখিবার আমার অভিপ্রায় নাই। কারণ অনেক 
ভাল লেখক জব্বলপুরের এই সকল বিখ্যাত এব* অপ্চ 
রূপ দৃশ্তের সুন্দর বর্ণনা পূর্বে লিবিয়াছেন। কিন্তু যাহান্লা 
সে সকল বর্ণন৷ পড়েন নাই, তাহাদের জন্ত এম্থলে ইহা বলা 
যথেষ্ট হইবে যে জববলপুর হইতে ৭ ক্রোশ দূরে এক পর্ধ্যত 
শ্রেণীর মধ্যে নম্ম্দা নদী আসিয়া! পড়িয়াছেন। এই পর্বত 
বেনীভাগ শ্বেতপ্রস্তরের। ছুই পার্থে এই শুদ্ব পবিন্ন, 
অব্রংলিহ প্রাচীরের মধ্য দরিয়া কোথাও অবসর পাইয়। ধীরে, 
কোথাও নঙ্কীর্ণতার মধো গঙ্গিয়া, কলুষনাশিনী হরিততোয়” 
নর্শু্দ] চলিয়াছেন। এরপ দৃশ্য বোধ হয় জগতে আর নাই। 
স্থানে "স্থানে ছই দিকের পর্বত এত কাছাকাছি আগিয়া 
*পড়িয়াছে যে, শুনিতে পাওয়া যাঁয়, বাদর একদিক হইতে 
অগ্ত্দিকে লাফীইয়া যাইতে পারে। রাত্রে চন্দ্রালোকে দুখ 
কিছু স্বিগ্থতর ও ছুঁটুতর বোধ হয়, কোথাও পর্বতাংশ যেন 


১৩২ 


তুলার রাশি প্রতীয়মান হয়, কোথাও বা যেন একপাল 
মেষ বসিয়৷ আছে এরূপ লক্ষিত হয়। * কিন্তু এই অদ্বিতীয় 
দৃশ্রের নিখিল সৌন্দধূর্য ক্র্যালোক ব্যতীত সম্যক উপলদ্ধি 
হয় না। এই শ্বেতপ্রস্তরের সঙ্কটপথে (4৭1৭) প্রবেশ 
করিবার পূর্বে নম্র একটি জলপ্রপাত আগে, তাহার নাম 
ধু'য়াধার' ৷ জল বেশী উচ্চ হইতে পড়িতেছে নাঁবটে/কিন্ত 
জল অনেকট।। সুতরাং এরূপ জলপ্রপাত ভারতে বিরল। এই 
স্থানে বারিকণ! চতুদ্দিকে এনপ ছিটাইতেছে যে নিয়ে শুল্র 
শ্ীকর ও ফেণ ব্যতিরেকে শ্িশেষ কিছু দেখিতে পাওয়া যায় 
না। নর্শদাদেবী যেন বজ্নাদে ঝীপাইয়া পড়িতেছেন এবং 
এই স্্ীজনানুচিত বাবহারে লক্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কুঙ্মা- 
টিকাবরণে আপনাকে ঢাকিয়া ফেলিতেছেন। উপরে এই 
তরঙ্গিলীর তটে দড়াইয়! জলরাশির ক্ষাভ দেখিবার চেষ্টা 
করিলে বেশ ধারান্নান হইয়া! যায়। গৌরীশক্গরের মন্দিরে 
৬৪টি দেবীমৃত্তি আছে, লালগ্রস্তরে নিম্মিত, বেশীভাগই 
ভগ্রাবস্থায়। এগুলি কিন্তু বৌদ্বমূর্তি বোধ হইল না, হিন্দু- 
হস্তনিশ্শি হিন্দুদেবীমৃত্তি। 

আমর! জব্বলপুর হইতে সেই রাত্রে রওয়ানা হইলাম 
এখং পরদিন বেলা ১০টা নাগাদ এলাহাবাদ পঁহছিলাম। 

*., প্রীসতীশচন্্র বন্দ্োপাধ্যায়। 


সিন্থাদেশ। 

শিলব্দেশকে প্রায়ই মিসর (74)1)1) দেশের সহিত 
ডুলনা কর! হয় ' এই তুলন! অনেকটা যথার্থ বটে। সিন্ধু 
দেশের সিদ্ছুনদী মিসরদেশের নীলনদীর তুল্য। মিসর 
দেশের যেমন নীলনদীর উতয়পার্খস্থিত ভূমি উর্কারা, তষ্টি্ন 
আর সমস্ত দেশ প্রায় মরুময়, সেইরূপ দিস্কুদেশে সিন্ধুনদীর 
হুইধারে লোকের বদতি ও চাষ বাস, তষ্টিন্ন সমস্ত দেশ প্রাক 
বালুকাময়। আবার মিসর দেশে যে সকল গাছ লতা পাতা 
দেখিতে পাওয়া যার, 'সিদ্ধুদেশেও 'প্রায় সেই সকল দুষ্ট হয়। 
এই ছুই দেশের তুলনা! কেবল এখানেই সমাপ্ত হয় না। 
তাহাদিগের প্রতিহাপিক ঘটনাতেও অনেকটা : সাদৃশ্ত 
আছে। মিসর দেশের ইতিহাসে ইহা! দেখিতে পাঁওয়া যায় 
ফে উহা সর্ধদা পৃথিবীর কোন না কোন বলশাঁলী জাতির 

” কুট কারণেই বোধ হুর এই খাটের নাম 'ভড়িপাট'।. 


প্রবাসী 


[২য় ভাগ 


কর'য়ত্ত হইয়াছে । সিন্কুদেশেরও ইতিহাস তজ্রপ। দিন্ধু- 
দেশ হইতে পূর্বকালে অনেক যোদ্ধা! ভারত আক্রমণ ও 
তথায় অধিকার বস্তার করিতে আসিয়াছিলেন। পঞ্জাব 
ওসিম্কুদেশই ভারতে আধাদিগের প্রথম উপনিবে-স্থল ছিল। 
আবার যখন পারসীক জাতি বলশালী হইয়া উঠিয়াছিল, 
তাহারা যেমন মিসরদেশ জয় করিয়াছিল, তদ্দপ সিম্ধুদেশেও 
আধিপতা বিস্তার করিয়াছিল। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়াই 
বোধ হয় কালিদাস সিন্ধদেশকে পারশ্ত দেশের অংশ বলিয়া 
গণ্য করিয়া গিয়াছেন। তাহার প্রণীত রথুবংশে' রবুরাজা 
দিখ্িজয় প্রসঙ্গে লিধিত আছে--পারসী কাংস্ততোজেতুং প্রত- 
স্তেস্থলবস্মনা। পারসীকান শকের অর্থ রঘুবংশের একজন 
স্থপ্রসিদ্ধ টাকাকার করিয়াছেন, “সিগ্ুতটবাসিনো শ্লেচ্ছ- 
রাজান্‌।” ইহাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে সিন্ধুদেশ একদিন 
পারসীক জাতির শাসনাধীন ছিল । 

পারসীক জাতির দর্পচূর্ণকারী সেকন'র (১1:%/108) ও 
গ্রীকগণও সিন্ধুদেশে দৌরাম্মা করিতে ক্রর্টি করেন নাই। 
সেকন্খশর ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগমনকালে সিস্থৃদেশ ভইয়া 
করাচীর নিকট এক বন্দর হইতে জাহাজে উঠিয়া বাবিলণ 
অভিমুখে যাত্র! করিয়াছিলেন। সেকন্দর নে যে দেশ দিয়া 
যাতায়াত করিয়াছিলেন, সেই সেই দেশে নিজের নামে এক 
একটি নগর প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন। গ্রীক দেশের 
ইতিহাসবেতার! বলেন যে তিনি নিজের নামে নানা দেখে 
৭০টীনগর স্থাপিত করিগাছিলেন। এই ৭*টা নগরের মধ্যে 
একণে কেবল মিসর দেশের আলেকজাক্জিয়৷ সহর তাহার 
একমাত্র কীত্তিস্তস্তরূপে দণ্ডায়মান হইয়া আছে। সি্ধুদেশে 
কোন্‌ স্থলে তিনি নিজের নাম দির! নগর স্থাপন করিয়া যান, 
তাহার এখন পর্য্স্ত সমা করূপেমীমা ংসা হয় নাই ৷ এই বিষয় 
যে কখনওন্থার্থ রূপে নির্ণীত হইবে তাহার আশা অতি অগ্প। 
পিদ্কুদেশের সহর সকল প্রায় ছই তিন শত বংসর অন্তর 
গবংস প্রাপ্ত হয়। তাহার কারণ এই যে সি্কুনদী সতত নিজ্জ 
গতিস্থল পরিবর্তন করিয়া থাকে । যেসকল হইতে পিন্ধুনদী 
দুরে চলিয়া যায় মেই স্থল বালুকাময় হুইয়! পড়ে, এইকারণে 
তথায় বপতি থাকিতে পারে না । এইরূপ অবস্থায় সিদ্ধুদেশে 
গ্রীক বীর সেকনারের স্থাপিত নগর যে কোথায় ছিল, তাহা 


_ এক্ষণে ঠিক কর! নিতান্ত ছু্ষর | 


৪র্ঘ সংখ্য। | ] 


কিন্তু তাহার! সিন্ধুদেশ কিম্বা ভারতের অভিমুখে আসিতে 

1রেন নাই। এই জন্ত বোধ হয় আজ কাল অনেক 
ইংরাজ এ্রতিহাসিক ও রাজ নীতিজ্ঞঙ্গিগের মংখধ্য এই প্রশ্ন উত্থা- 
পি হইয়াছে যে রোম ভারত বিজয় করিতে পারিলে ভারতকে 
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1019৭ [01191 রোম সামাজোরঞ্অবনতি সময়ে আরবের 
উন্নত হইয্াছিলেন। যেমন ইহার! মিসরদেশে রাজ] সংস্থা- 
পন করেন, তদ্রূপ ইহাদিগের কর্তৃকই ভারতের মধ্যে সর্ব 
প্রথমে সিন্দেশে মুসলমান রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল 
এবং যেমন মিসর দেশ, তদ্দপ, ইহ! বল। বাহুল্য যে, সিল্ধু- 
দেশও এখন ইংরাজপিগের অধীনে । লোকাচারেও মিসর 
ও শি্ক্দেশবাসিগণের অনেকটা সাদৃশ্তঠ আছে। পুরাতন 
শালে মিসর দেশের অধিবাসীরা যেমন কুন্তীরকে দেবতা 
বলিয়া পুজা! করিত, সেইরূপ আধুনিক সিঙ্গুবাসীরা এই 
জলজন্তকে পূজা করিয়! থাকে। করাচীর মন্গিকটে একটী 
সরোবতে অনেক কুন্তীর আছে। এই সরোবরটী পিক্ধী- 
দিগের মগর পীর নামক একটা প্রসিদ্ধ.তীর্থস্থান। মিসর ও 
পিন্ধুদেশে যেমন অনেক বিষয়ে সাদস্ত দৃষ্ট হয়, তেমনই একটা 
গুরুতর বিষয়ে মহৎ ভিন্নতা আছে। এই গুরুতর বিষয়টা 
ধর্মা। পুরাতন মিসরদেশে যাহারা পিরামিড প্রভৃতি নির্মাণ 
করিয়াছিলেন, তাহাদের বংশ এক্ষণে লোপ পাইয়াছে, ও 
তত সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের ধর্মও লুগু হইয়াছে। কিন্ত সিদ্ধু- 
দেশে পুরাকালে হিন্দু জাতির যে ধশ্ব ছিল, এখনও তাহাই 
আছে; এবং যদিও অনেক বলশালী জাতি লিন্ুদেশে রাজত্ব 
করিয়া গিয়াছেন, তথাপি সেই বেদ ও দর্শনশান্ত্প্রণেতাদিগের 
বংশোত্তব লোকেরা এখনও বিদ্যমান আছেন।" সত্য বটে 
সিন্ধুদেশে পিরামিডের মত কোন পৃর্বকালের কীর্তিস্তস্ত নাই। 
কিন্ত আত্মার অমরত্ব বিষয়ে বিশ্বাস ছিল ন1 বলিয়া পুরাতন 
মিসরবাপীরা! এ সকল পিরামিড প্রস্তত করিয়াছিলেন। 
তাহাদের এরূপবিশ্বাস হিল যেষতদ্দিন মানবদেহের একেবারে 
বিনাশ হয়ন], ততদিন আমত্বাও জীবিভ থাকে । এইজন্য 
তাহারা অনেক যত্বসহকারে স্থৃত শরীরকে রক্ষা করিবার 
নিমিত্ত নান! উপায় অবরস্বন করিয়াছিলপন। এই ক'রণেই 


প্রবাসী 
রোমীয় জাতির! মিসরে আধিপত্য বিস্তার কক্িরাছিলেন'। 


১৩৩ 


পিরামিডের স্যজন হয়। কিন্তু ভারতবাপীর! চিরকালই 
দেহের নশ্বরত্ব ও আত্মার অমরত্ব বিষয়ে বিশ্বাস করিয়া 
আসিয়াছেন। তজ্জন্ত তাহাদিগকে পিরামিড প্রভৃতির 
ন্যায় কোন কীর্তিস্তস্ত প্রস্তত করিতে হয় নাই। 


সিন্ধুদেশ ইংরাঁজদিগের অধীনে আসিবার পুর্বে একটা 
স্বাধীন রাজ্য ছিল। এক শতাবী পূর্বে যখন লর্ড ওয়েলে- 
সলী সাছেব ভারতের গবর্ণর জেনারেল ছিলেন, তখন সিদ্ধু- 
দেশ কাবুল রাজ্যের একটী করদ প্রদেশ ছিল। পাছে তখন- 
কার কাবুল রাজোর শাসনকর্তা "ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, 
সেই ভয়ে ওয়েলেসলী সাহেব, তাহার বিরুদ্ধে গ্ানাবিধ 
ষড়যন্ত্র কর্য়াছিলেন। কাবুল রাজ্যে যাহাতে অরাজক- 
তা, গৃহবিবাদ ও বিশৃঙ্খল! জন্মাইতে স্পারে, এই তাহার 
ষড়যন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্তটছিল। এই অভিপ্রায়ে “তিনি পারসাঁ- 
দেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন ও তঞ্াকার রাজাকে অর্থ 
ও অস্ত্র শন্ত্র সাহায্য দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। তিনি 
- কেবল পারস্যরাজ্যে দূত প্রেরণ করিয় ক্ষাস্ত ছিলেন না, 
যাহাতে সিদ্ধুদেশ কাধূল রাঙ্জা হইতে পৃথক হইয়া যাইতে 
পারে, তাহার জন্তও তিনি চেষ্টা করিতে ক্রি করেন নাই। 
ভারতবধী-্ ইতিহাগলেখকগ্ণ এবিষয়ে কোন কথার উল্লেখ 
করেন নাই। কিন্তু ওয়েলেস্লী সাহেত্ধের চিঠিপত্র হইতে 
ইহ স্পষ্ট জানা যায় যে তিনি সিল্ধুর্দেশ কানুলরাজ্য হইতে 
পৃথককরিবার জন্ত অনেক ফডুষগ্র করিয়াছিলেন । লমামা- 
দের কথার প্রমাণস্বরূপ, তিনি ১৭৯৮ খ্রীষ্টান্ের ৮ইঅক্টোবরু 
বোথ্াই প্রদেশের গবর্ণর জোনাথান ডান্কনকে যে প্রধান 
লেখেন, তাহার কিয়দংশ নিয়ে প্রদত্ত হইল। ” 
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এইসময়ে ফিন্ধুদেশে তালপুরবংশীয় বলোচ আমিরগণ রাজত্ব 


নানা মশলাদংযোগে মৃতদেহ রক্ষানু প্রথা (9১90371095) একটু করিতেন) কিন্ত গরহারা স্বাধীন ছিলেন না) তাহারা কাবুল 


১৩৪ 


রাজ্যের অধীনস্থ ছিলেন ও তজ্জন্ত তাহাদিগকে কাবুলের 
রাজাকে কর দ্রিতে হইত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্ত 
হইতে যে সিন্কুদেশের আমিরগণ কাবুলের রাজাকে কর ন৷ দিয়া 
স্বাধীন হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে ইহা স্পষ্ট রূপে 
জানা যাইতেছে যে কাহার! ইংরাজ গবর্ণমেপ্ট দ্বারা উত্তে 
জিত হইয়! ও তাহাদের সাহায্য পাইয়া প্ররূপ সাহস করিতে 
সক্ষম হইয়াছিলেন। তাহারা তখন ইংরাজদিগের গু অভি- 
সন্ধি বুঝিতে পারেন নাই। তাহার! ইংরাক্গদিগের নিকট 
যে ক্কৃতজ্ঞতাঞ্ণপাশে বদ্ধ ছিলেন, তজ্জন্ঠই সম্ভবতঃ তাহারা 
তাহাদিগকে সর্বদা সাহাদ্য করিতে কুষ্ঠিত হন নাই। প্রাচা- 
দেশবালীর!,বিশেষতঃ ভ।রতবাসীরা,কখন কাহারও উপকার 
বিস্মৃত হয় না। কৃজ্ঞতাপাশে বদ্ধ ছিলেন বপিয়াই বোধ 
হণ সিদ্ধুশেশেস আমিরের! ইংরাজ সৈন্যদিগকে নিজদেশ 
দিয়া আফগানিস্থান যাইতে ও দৌস্তমহম্মদকে আক্রমণ 
করিতে পথ দিয়াছিলেন। কিন্তু এই পথ দেওয়া ও সাহায্য 
করাই তাহাদ্দিগের অস্তিত্ব লোপ পাইবার প্রধান কারণ 
হইয়াছিল । 

কিরূপ উপায়ে সিদ্ধুদেশ ইংরাজকর্তৃক বিজিত হইয়াছিল, 
তাহার উল্লেখ করিবার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই।* 


* সিদু দশ জয় করতে যে আমিণের প্রতি মহা। অন্যাচার করা 
হইয়।ছিল, তাহ! সকল উদরপ্রকৃতি ইংরজ লেখক স্বীকাএ করি 
থ।কেন। সিকুদেশবিজয়ী' পর্‌ চ।ল'স্‌ নেপিয্রু স্বপ্নং এবিবয় স্বীকার 
করিঘ়াছেশ। (তিনি মিয়ানীর যুদ্ধে পর সিন্ধুদেশ অধক।র করিয়। এই- 
রূপ দ1ধ ঘটিত বাক্য লিখিয়াকিলেন্ন যে » 11075 5111)50 (9$1)0)% 
অর্থাৎ অমি পপ (সিক্ষুদেশ ল।ভ) করিয়াছি । তিনি সিঞ্চুদেশ 
আধকরকে “৭1১01109106 [১1500 06185081105”ও বলিয়ছেন। 
সকলিকাতা। রিিউ”এর সম্প।দক মুবিখ্যাত সর্‌ জনকে সিন্ুদেশ 
অধিকার বিষয়ে এইক্ধপ লিখিয়।ছেন__ 
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প্রবাসী 


[ত্র ভাগ। 


এই স্থলে ই্ছা বলা কর্তব্য যে সিন্ুদেশ এত সহজে ইংরাজ 
রাজ্যতৃক্ত হইত ন! যদি তথাকার আমিরগণের মধ্যে একটা 
“রসন্ধানে” বিভীষণ ইংরাজদিগকে সাহাধ্য না করিত। 
এই ঘ্ঘরসন্ধানে+ বিভীষণ্ধের নাম আলী মোরাদ। ইনি 
নিজের ভরাত্ুগণের সর্দনাশ করান এবং তাহারই পুরঞ্জার 
স্বরূপ খৈরপুরের আমিরী পদে ই*রাজ কর্তৃক অভিষিক্ত হন। 
৭৮ বতসর হইল ইহার কাল হইম্লাছে। ইনি সর্দদাই 
শিকারে ব্যাপূত থাকিতেন; তজ্জন্ত সিঙ্ধীরা ইঞ্টীকে আলী 
মোরাদ জঙ্গী' বলিয়া থাকেন। 

সি্ধদেশে আমিরগণের রাজত্বকালে হিন্দু ও মুসলমান- 
দিগের ভিতর কোন অনছ্াব ছিল না। আমিরদিগের এ্রধান 





সির্গী টুপি। 
প্রধান মন্ত্রী ও কর্ম্মচারিগণ প্রায় হিন্দু হইতেণ। সিল্ধু- 
দেশের রাজধানী হাক্কজাবাদে অনেক পুরাতন হিন্দুরাজ- 
কর্মচারিদিগের বসতি আছে। ইহারা “আমিন” বরা 
জন সাধারণের নিকট বিদিত। *বাঙ্গীলীদিগের মধ্যে যেমন 
ভদ্রলোক'বাবু ও হিনুস্থানীদিগের মধ্যে “লাল!” সেইরূপ 
এই “আমিল* জাতির লোকেরা সকলেই “দেওয়ান” বলিয়। 
সম্মানিত হইয়৷ গাকেন। এক কালে এই “আমিল্গণ 


৪র্ঘ সংখ্যা । ] প্রবাসী ১৩৫ 


ধনসমৃদ্ধিশালী.ছিলেন, কিন্ত এখন তাহারা প্রায় গরীব ্ইয়। ছিলেন। তিনি কেশব বাবুর বক্তৃতা পাঠ করিয়া ব্রাহ্ম 
পড়িয়াছেন। পুর্ব ইহারাই সি্ধুদেশের বড় লোক ছিলেন। ঝমান্ের প্রতি আকুষ্ট হন। কেশব বাবুর সঠিত পত্র 
তৎকারণে ইহাদের সংসারিক বায় ও অভাবও অনেক। লেখালেখি করিয়া ।তনি ভায়দ্রাবাদ ও করাচীতে ব্রাহ্মসমাজ 
ইহাদিগের মেয়েদের বিবাহে এত বশী খরচ যে এখন তাহা 
অনেকের পক্ষে কষ্টকর হইয়া দাড়াইয়াছে। 

এই আমিলদিগের এখন পর্যান্ত জাতিনিরয় হয় নাই।' 
ইহারা ব্রাহ্মণঞ্কিম্বা ক্ষত্রিয় নট্ছিন। তবে ইঠাদিগের 
আচার ব্যবহার হিন্দুস্তানের কায়স্থদিগের মত ও তাহা- 
দ্রিগের মত ইহাদেরও বাঁজসেবা বাবস! ভওয়াতে ইঠারাও 
বোধ হয় কায়স্থদিগের মত মিশ্র জাতি। কায়স্তদিগের মত, 
ইষ্ছাদেরও মাছ মাংস ভক্ষণ কিন্বা সুরাপান নিষিদ্ধ নে । 
এখন ইহারা প্রায় সকলেই শিখদিগের প্রথম গুরু নানকের 
মতাবুলম্বী হইয়াছেন । 

সিন্ধীদিগের ভিতরে এই "আমিল” সম্প্রদায়ের লোকের! 
স্থশিক্ষিত। বর্তমানকালে সিষ্থদেশে যে সকল বিষয়ে উন্নতি 
হইয়াছে, তাহ! অধিকাংশ প্রায় এই আমিলগণ কতক 
হইয়াছে। 





দেওয়ান হীরাননদ । 

স্কাপন করিতে রুতকার্ধয হন। সির্থ্ধীদগের মধো যাহাতে 
সামাজিক উন্নতি হইতে পারের ভাহার জন্য তিনি বিশেষ 
চেষ্টা করিতেন। তাহার দরিদ্রের প্রতি দয়া ও গুপ্রণানু 
প্রশিদ্ধ ছিল। তিনি বাঙ্গালীদিগকে ভারতের এক আঘি- 
তীয় জাতি বলিয়া মনে করিতেন এবং বাঙাতে সিন্দুদেশ 
বঙ্গদেশের মত উন্নতি লাভ করিতে পারে, তাহাই তাহার 
বড় ইচ্ছা ছিল। এই উদ্দেশ্টে তিনি তাহার ছুই কনিষ্ঠ 
ন্বাতাকে কলিকাতায় বাঙ্গালীদিগের সহিত শিক্ষা লাভ , 
করিতে পাঠান। তিনি পিন্ধুদেশের একজন খ্যাতনামা 
ডেপুটি কলেক্টর ছিলেন । তিনি নিজের আয় প্রায় সমস্ত " 
সৎকার্ধ্যে বয় করিতেন । ১৮৯৩ শ্রীষ্টাব্ধে উষ্টহইতে পতিত 
এ হইয়। তাহার আকম্মিক মৃত্যু হয়। এই ছূর্ঘটনায় সমস্ত 
দেওয়ান নবল রায় । *সিন্থদেশবাসীরা সন্থপ্ত ও ভুঃখিত হইয়াছিলেন। 

দেওয়ান নবলরায় (ধাহার নাম সিদ্ধুদেন্ঠো অদ্যাবধি প্রাত; তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হীরানন্দ কলিকাতায় বিদ্যালাভ 
শ্ররণী), এই আমিল জাতির *একজন প্রসিন্ধ ব্যক্তি, করেন| তীহাকুগ্উন্নত চরিত্রের গুণে তিনি সিঙ্ধীদিগের 





৯৩৬ 


মধ্যে “সাধু হীরানন্দ” বলিয়া বিদিত। তাহার যদি 
অল্প বয়সে হঠাৎ মৃত্যু না হইত, তাহা হইলে তাহা কর্তৃক 
সিন্ধদেশের অনেক উপকার সাধিত হইত। কিন্তু কালের 
এমনই গুতি যে শ্তাহার জোষ্ঠ ভ্রাতা নবলরায়ের মৃত্যুর 
কয়েক মাস পরেই তাহারও মৃত্া হয়। 


এই ডুই ভ্রাতার ম্ম তিচিতবস্বরূপ হায়দ্রাবাদে একটী পাঠ- " 


শালা স্থাপিত হইয়াছে । এই পাঠশালার নাম নবলবায়- 
হীরানন্দ একাডেমী” (২4,৬8104)) 1701 20)500 05107)05) 
হীরানন্দের জীবিত অবস্থায় এই পাঠশালার সুত্রপাত হয় । 
তিনি কলিকাতায় স্বাধীন পাঠশাঁল। সকল দে খয়! তাহার 
অনুকরণে সিম্কৃদেশেও পাঠশালা স্থাপন করিতে হচ্চা 
করিয়াছিলেন ।' এ উদ্দেশ্তে তিনি কলিকাতা হইতে 
কয়েকজন বাঙ্গালীকে সিন্ধুদেশে আনাঈয়াছিলেন। মহাস্ম! 
কেশবচন্্র সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র বাবু নন্দলাল সেন কর্তুক সর্ব- 
প্রথম উ একাডেমী পরিচালিত হয়। এখন এই একাডেমীর 
জন্য একটা উৎকৃষ্ট বাটি নিশ্মিত হইয়াছে ও ইহাতে প্রায় 
৭০৪ ছাত্র পাঠ করে। 

করাচীতে উচ্চশিক্ষার নিমিত্ত যে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হই- 
য়াছে, তাহাও আমিলদিগের যত্বে ও অর্থসাহযো হই- 
য়াছে। দয়ারাম জেঠমল নানক এক জন ন্ুপ্রসিদ্দ আমল 
এই কলেজ স্থাপনে বদ্ধপরিকর ভন। তিনি নিজে অনেক 
অর্থসাহাধ্য করিয়াছিলেন। এইজন্য এই কলেজ এখন 
“দয়ারাম জেঠমল কলেজ” বলিয়া বিদিত। 
ও দয়ারাম গিধমলের নাম বোধ হয় ভারতের শিক্ষিত সম্া- 
দধয়ের মধ্য কোন স্থলেই অবিদিত নাই। তিনিও 
আমিলজাতিভূক্ত ও এখন বোশ্বাই প্রদেশে এক জন জ্বজ। 
যেমনি তাহার বিপুল উশ্বর্য, তেমনি তাহার দানেরও 
ইয়ত্তা নাই। তিনি যেরূপ দান ও অনাথ ভ্ঃখীদিগকে 
ভরণ পোষণ করেন, তাহা আমাদিগের সকল ধনীদিগের 
অনুকরণস্থল হওয়] উচিত। সিন্ধুদেশে এমন কোন সং- 
কার্দ্য হয় নাই, যাহাতে দয়ারাম গিধুমল . অর্থসাহাযা 
করেন নাই। হায়দ্রাবাদে স্বীয় পিতার ম্ম.তি চিহুস্বরূপ 
তিনি একটা সংস্কৃত পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন। 

সিন্ুদেশে বণিক জাতি অতি প্রসিদ্ধ। হিন্দুস্থানের 
বেনেদের মত ইহাদিগের ভিতরে জাত্িওদের কড়াকড় 


প্রবাসী 


[২য় ভাগ। 


নিয়ম নাই। ইহারা স্লেচ্ছ ও যবনদেশে বাস ও সমুদ্র- 
যাত্রা করিয়া থাকে। ইহার! প্রায় মধ্য এসিয়।র দেশ- 
গুলিতে বাণিজাবধসার জন্ত গমন করে। ইহাদের মধ্যে 
কেহ কেহ ইউরোপ ও 'নামেরিকার অনেক সহরে দোকান 
স্থাপন করিয়াছে । - 

পিদ্ধুদেশে যত মুসলমান সম্প্রাদায় দেখিতে পাওয়া যায়, 
তত আর পৃথিবীর ঝুঁব্রাপি নাই। সম্প্রতি সিন্কুদেশের 
কমিশনরের সাহায্যে সিদ্কুদেশের ভিন্ন ভিন্ন মুসলমান সম্প্র 
দায়ের ইতিবুগ্ড প্রকাশিত হইয়াছে । ইহা হইতে জানা 
যায় যে মুনলমানদিগের একাদশটা প্রধান সম্প্রদায় সিন্ধু 
দেশে আছে। যদিও এই মুসলমানদিগের পূর্ব পুরুষের! 
সিন্ধদেশে প্রায় এক সহজ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল, 
তথাপি এখন তাহাদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। ইহা- 
"দর অনেকেই খণগ্রস্ত ও শিক্ষার অভাবে প্রায় চরিত্রহীন । 
যাহাতে ইহান্দর অবস্থার উন্নতি হইতে পারে, তজ্জগ্ঠ এখন 
অনেকেই চেষ্ট। করিতেছেন। 

সাধারণতঃ সিম্গীদিগের অন্তঃকরণ অতি সরল ও তাহার! 
আতিথেয়তার জন্ত খিখ্যাত। তাহাদের মধ্যে একট 
প্রবাদ প্রসিদ্ধ আছে যে কাকের মত খাবে, কুকুরের মত 
নহে; অর্থাৎ কাকেরা কিছু খাবার পাইলে “কা?” “কা করিয়া 
অন্ত সকল কাককেও ডাকিয়া লয়; কিন্তু কুকুরের! কিছু 
খাইতে পাইলে অন্ত কাহাকেও দেয় ন। 

সিন্ধুদেশে দেশী রাজত্ব থাকায় অনেক শিল্পের উন্নতি 
ইইয়াছিল। এখনও সেখানে অনেক ভাল ভাল শিল্পদ্রব্য 
প্রস্তুত হইয়া থাকে। তথায় কাষ্টের ও মাটার যেরপ ত্রব্য 
তৈয়ার হয়, বোধ করি ভারতের অন্ত কোন স্থানে সেরূপ 
সুন্দর জিনিস হয় না। কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই সকল শিল্প 
উৎসাহ পায় না বলিয়া পূর্বের মত স্থন্দর কাষ এখন আর 
দেখ! যায় ন। 

পূর্বে বলা হইয়াছে যে সিন্ধুদেশে মিসরট্দশের মত কোন 
পুরাতন বস্ত্র দেখিবার নাই। যাহা কিছু দেখিবার আছে, 
তাহা মুসলমান কিন্বা ইংরাজ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছে । 


' মুসলমানদের সময় সিন্ুদেশের রাজধানী ছিল হায়দ্রাবাদ, 


কিন্তু ইংরাজদিগের সময় হইয়াছে করাচী। হায়জ্রাবাদে 
আমিরদিগের ছূর্গ ও তাহাদিগের, সমাধিমন্দির দেখিবার 
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যোগয। তাহাদিগের সমাবিমন্দিরে যে শিল্পকার্ধয আছে, 
তাহা সাতিশয় প্রশংসনীয় । 

করাচীর উন্নতি ইংরাজকর্তৃক সাধিত হইয়াছে । এখান- 
কার বন্দর ইংরাজ আমলেই বিখ্যাতি লাভ করিয়াছে । 
স্তর বাটল্‌ ফেয়ার খন সিষ্কুদেশের কমিশনরের পদে অধিষ্ঠিত 


ছিলেন, তখন তিনি করাচী বন্দরের ও করাচীতে অন্ঠান্ত " 


বিষয়েরও অনেক উগ্নতি করিয়া কান। এখন করাচীতে 
যে জীবনিবান আছে তাঠা তাহ! কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিণ। 
কুলিকাতার স্িকটস্থ আলীপুর ভিন্ন এরূপ জীবনিবাস 
ভারতের আর কোথাও নাই। কগাচীবাসীর৷ ফ্রেয়ার সাহেব 
কর্তৃক উপকৃত হইয়াছিল বলিয়! তাগার ম্মতিচিত্ স্বরূপ 
ফ্রেয়ার হল নামক একটা বু২ৎ অট্টালিকা নিম্মাণ করেন। 
ইহা দেখিবার যোগ্য । ইহার ভিতরে এখন একটা বৃহৎ 
পৃস্তকালয় আছে। পুর্বে ইহার ভিতর একটা যাছুঘর 
ছিল, কিন্তু এখন সেই যাঘরটাঞ্চে দয়ারাম জেঠমল 
কলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। 
সিন্ধুদেশের ভিতর এখন সিদ্ধুনদীর উপর ছুই স্থলে সেতু 
ধন্ধন করা হইয়াছে। এই ছুই সেতু কোটরীা ও সন্ষর 
নামক স্থানে আছে। দ্ুইটিই লৌহদ্বার! নিশ্মি ত ও দেখি- 
বার যোগ্য । সন্করের সেতুর মত সেতু ভারতের আর 
কোথাও নাই। 
যদিও পিন্ধুদেশ মঞ্টময় ও তথায় বিশেষ কিছু দেখিবার 
খ্রোগা বস্ত নাই, তথাপি এ দেশ ভারতবানীদিগের পক্ষে 
তীর্থস্থান হওয়৷ কত্তব্য। গত সহত্স বৎসরের মধ্যে ধাহাকে 
রামরাজার সহিত প্রায়ই তুলনা করা হয় এবং ধাহার বাঙ্জন্তে 
ভারতবাসীর! সর্ধ প্রকারে সুখী ছিলেন, সেই প্রাত:ন্মরণীয় 
মহায্মা আকবরের জন্ম এই মরুময় সিন্ধদেশে' হইয়াছিল । 
তিনি হায়দ্রাবাদের নিকট অমরকোট নামক স্থানে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন । পিন্ুদেশে তাহার জন্ম হইয়াছিল খপিয়াই 
&ঁ দেশ ভারত ইতিহাসে চিরকাল প্রসিদ্ধ থাকিবার যোগ্য । 
শ্রীবামনদাস বন্থ। * 


ধর্মের রূপ ও স্বরূপ । 


গুপ্রশ্মের রূপের বৈচিত্া দেিবার জন্ত আমাদিগকে 
দুরে যাইতে হইবে না।, এই তরতক্েত্রই ধশ্মের নানা 


প্রবাসী 
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রূপের সাধন-ক্ষের। এখানে বর্ধরদিগের প্রেতপূজ। হইতে 
স্থসভাদিগের একেশ্বরবাদ পধাস্ত ধর্মের সকল রূপ ও সকল 
সাধন বিছ্মান রহিয়াছে । বাস্তবিক মানব-শদয়ে ধন্ম- 
ভাবের অন্রাদয় ও বিকাশের এবং মানবীয় সামাজিক রীতি- 
নীতির বিবর্তনের নিদশশন ও পরীক্ষার দ্বিতীয় স্থান এরূপ 
আর নাই। অগ্াপি এখানে পার্বত্য জাতিসকলের মধো 
প্রেতপূজ। আছে ; আবার সমতণস্ জ্ঞানিগণের মধ্য অতযু- 
নত একেশ্বরবাদও আছে। সুতরাং ধর্মভাবের উতপন্থি ও 
উন্নতির ক্রম ঘিনি জানিতে চান,ডাহার পক্ষে ভারতীয় জাতি 
সকলের লামাজিক ইতিবুণ্ডের আলোচনা অতীব প্রয়্নেজনীয়। 
বৈদিক যাগমঞ্জের অনুষ্ঠান ও উপনিষদের বরহ্গজ্ঞান, এই 
ছুহ সমান্তরাল ধারা চলিয়া আসিতে , আসিতে এদেশে 
কিরূপে পৌভ্তুপিকভার আবিষ্ভাব হইল, তাঙ্কা এক্ষ জটিন্ 
পরশ্ন। কেহ কেহ বলেন যে বৌদ্ধধর্শোর* অন্যদয়ের পর 
বৌদ্ধধন্মের দৃষ্টান্ত ও. উপদেশের গ্রাভাবে ভারতীয় চিন্তাতে 
পৌত্তপিকতার আনিভাব ও শ্রীরৃদ্ধি হইয়াছে! বৌদ্ধধর্মের 
অভ্রাদয়ের পর যে দেবদেবীর অচ্চন! প্রবল হইয়াছিল, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু “ভারতব্ধীয় উপাসক সম্প্র- 
পায়ে”র গ্রন্থকার খ্যাতনাম৷ অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় অনুমান 
করেন যে শ্রীষ্টায় শকের যষ্ট্তাব্দী পুব্বেও এদেশে শিব- 
পুজা প্রচলিত ছিল। তাহা হইন্কে মহান্ম' বুদ্ধের জন্মের 
পূর্বে কোন কোনও প্রকার দেবদেবীর পুজা প্রবর্তিত হই- 
যািল বলিতে হইবে। ভারঃতীয় পৌন্তলিকতার উৎপত্তি 
ও ক্রম নিদ্দেশ কর! এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্ত নভে । কিন্তু সেই 
পৌন্তলিকত! এদেশে কিরূপ রূপ ধারণ করিয়াছিল, তাতাষট 
সংক্ষেপে বর্ণন করা উদ্দেশ্ত। ভারতীয় পৌন্তুলিকতা এই 
আর্যাবন্ত প্রদেশে প্রধানত; তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ভইয়। 
প্রকাশিত হইয়াছে__শৈব, বৈষঃব ও শান্ত | দাক্ষিণাত্যে 
আর এক সম্প্রদায় স্য্ হইয়াছে, তাহার নাম গাণপতভা | 
তাহার! গণপতির উপাসক। আর্ধাবর্তেও পূর্বোক্ত তিন: 
প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে শৈব সম্প্রদায় সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, 
তৎপ্রে বৈষ্টব ও সর্বশেষে শান্ত । শৈবগণের অধিকাংশ 
শঙ্করের পথাবলম্বী । ইহাদের স্চিন্ন ভিন্ন শাখা ও পপ্রশাখাতে 
ভিন্ন ভিন্ন সাধন-প্রণালী আছে। মহাম্া চৈতন্তের অ়া- 
দয়ের পর বগী বৈষ্ণবগণ তাহারই শিম্যশ্রেণীতুক্ত হইয়া 
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তাহারই শাপ! প্রশাখাতে পরিণত হইয়াছেন । ইহাদের 
সাধন-প্রণালীর মধ্যেও বিভিন্নত। আছে । বঙ্গদেশে শাক্ত- 
মতাবলম্বীরাও সংঘাতে কম নহেন। তাহাদের সাধনপ্রণালী 
প্রধানতঃ তন্ত্রশান্ত্রের অনুশাসনানুসারে গঠিত । তাহার 
সবিশেষ উল্লেখ করা এখানে নিশ্তয়োজন । সংক্ষেপে এইমাত্র 
বক্তব্য যেকোন কোনও তান্ত্রিক সাধন-প্রণালী এমনি 
জঘন্, এমনি বীভৎস কা, মে প্রকাণ্ পত্রিকায় তাহার 
উল্লেখ সম্ভব নঙে | যখন সে সকালের বিবরণ পাঠ করা যায়, 
তখন মন এই চিন্তাতেই মঞ্স হয় ছে ধন্মের মধ্য কিন্ধপে 
এপ অধশ্মের ব্যাপার প্রবিষ্ট হইল? জাতীয় গগতি 
কিন্ধপে এতদূর গভীর হইল, যাহাতে এরূপ বাপারও ধন্ম- 
সাধনের সঙ্গীভূত হুইতে পারে ? 

সে যাহা হউক শৈব, বৈষ্ণব 'ও শান্ত এই খ্রিবিধ ধন্ম 
যে মে প্রণালীতে ,সাধিত হইতেছে, স্তলতঃ তাহাদিগকে 
তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে-_(১ম) বৈরাগা ও 
যোগপ্রধান সাধন, (২য়) ভাবপ্রধান সাধন, (৩য়) ক্রিয়া- 
প্রধান সাধন। এই ত্রিবিধ সাধন-প্রণাঁলীর বিকাশ ও 
উন্নতি ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় সকলের মধ্যে দষ্ট 
ভইয়াছে। 


নানকপন্থী ও কষীরপন্ঠী প্রকৃতি সম্প্রদায়গণ অপেক্গা- 
কত পৌত্তলিকতাবিহণীন ও একেশ্বরখাদী হইলেও তাহাদের 
মধ্যেও প্রী ত্রিবিধ সাধনপ্রণালীর বিকাশ দেখা গিয়াছে । 

এত্রিবিধ সাধনের বিকাশ যে কেবল ভারন্ভব্ষীয় হিন্দ 
গণের মধোই দেখা গিয়াছে তাহ! নহে, গ্রীষ্টীয় সাধকদিগের 
মধোও দুষ্ট হইয়াছে। তাহাদের মধ্যেও অরণাবাসী সন্মাসী, 
ভাবুক ও কন্মী, এই তিনশ্রেণীর সাধক দেখ! দিয়াছেন । 
বলিতে কি, সাধন-প্রণালী ও সাধক-শ্রেণীর এত বৈচিত্র্য 
আর অতি অল্প ধন্মের মধোই দৃষ্ট হইয়াছে । এখনও যদি 
রয় ধর্মের ইতিহাস বিষয়ে অনভিজ্ঞ কোনও ঝাক্তি হঠাৎ 
ইউরোপথণ্ডে গিয়া সাকারোপাসক রোমান কাথলিক ও 
ব্রন্গোপানক ইউনিটেরিয়ান এই উভয়ের সাধন-প্রণালীর 
প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে কখনই তাহাদের 


উভয়কে একধন্্ীক্রান্ত লোক বলিয়া! মনে করিতে পারিবেন 


না। অথচ তীভার। উভয়ে একধশ্মাক্রান্ত। 


প্রবাসী 


২য় ভাগ। 


বৌদ্ধ ও মহম্মদীয় সাধকদিগের মধ্যে সাধনপ্রণালীর 
প্রঙ্েদ ঘটিয়াছে, এবং তাহাদের মধ্যে নানা রূপ ধারণ 
করিয়াছে। 

এইত গেল জগতের অপেক্ষাকৃত সভ্য জাতিসকলের 
মধে) ধশ্মের বিভিন্নরূপ | অসভ্য বর্ধরদিগের ত কথাই নাই। 
তাহাদের মধো ধন্মভাব যে ভাবে বিকশিত হইয়াছে, তাহা 
চিন্তা করিণে আশ্চধ্যাঙ্গিত হইতে হয়। তাহাদের মধ্যে 
এক এক জাতির ধন্মভাৰ এক এক আকারে' বিকশিত হুই- 
য়াছে। তাহার সবিস্তর উল্লেখ নিশ্রয়োজন। ' সংক্ষেপে 
এই মাত্র বলা যায়, পিত্বগণপুজা ও প্রেতপুজাই এই সকল 
জাতির প্রধান সাধন। প্রেতগণের গ্রীতার্থ তাহার! নান। 
প্রকার ক্রিয়৷ করিয়া থাকে। তাহাদের পুজা ও ধন্মা- 
নুষ্ঠানের মুখযভাব প্রেতের সগ্তোষসাধনপুর্বক অনিষ্টাশঙ্ক। 
নিবারণ । 

এইরূপে আমরা দেখিতি পাই যে ধশ্মভাব ও ধন্মের 
বহিরঙ্গন্বপ্দপ ক্রিয়াসকল মানবীয় সভ্যতার সকল স্তরেই বিছ্- 
মান রহিয়াছে। কেন ধন্ম মানবীয় সভাতার সকল স্তরে বিষ্ব- 
মান রহিয়াছে ? কেন মানব ইহাকে অতিক্রম করিতে পারি- 
তেছে না? ইহা অতীব বিশ্ময়কর প্রশ্ন ! আবার ধন্মভাবের 
প্ররোচনাতে মানধগণ যে সকল আচরণ করিতেছে, তাহ। 
আরও আঁশ্চমা ! আমরা অনেকবার শিশুদের খেলা'ঘরের 
নিকটে দাড়াইয়া৷ তাহাদের খেলা দেখিয়াছি। দেখি 
কয়েকখানি হাড়িভাঙ্গা খোল! হইয়াছে মাছ, খাংরাকাঠির 
কুচি হইয়াছে ডাটা, কত ক'গুলি কুরুই হইয়াছে আলু পটোর্জ, 
কতক গুলি ইছু'রমাটা হইয়াছে ভাত, এইরূপে অন্ন বাপ্ন 
প্রস্তুত; আহারে বসিয়াছে একটা পুল, সে কর্তা,আর একটা 
পুতুল হলেন গৃিণী, তিনি অন্ন ব্যন প্রস্ত করিয়া কর্তার 
সমক্ষে দিয়াছেন, কর্তা আহার করিতেছেন। এই সমুদয় 
অভিনয় গভীর অভিনিবেশের সহিত চলিতেছে ; শিশু 
তাহাতেই মগ্র রহিয়াছে! তুমি আমি দীড়াইয়৷ যেরূপ 
মনের সহিত দেখিতেছি, শিশুর সেরূপ মন হইলে সে আর 
খেলিতে পারিত না, "কি করিতেছি ?” বলিয়া হাসিয়া 
উঠিয়া পলাইত। সেইন্ধপ যদি কোনও উন্নতঞ্জাতীয় জীব 
আজ মান্বসমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তবে কি ধর্ম 
সম্বন্ধে এই শিশু খেলা দেখিতে পান না? তিনি কি 


৪র্ঘ সংখ্য। | ] 


দেখিয়৷ বিশ্মিত হন না যে বয়ঃপ্রাপ্ত ব্ক্িগণ গভীর 
অভিনিবেশের সহিত কর্পনাময় জগতে বাস করিয়া অভি- 
নয় করিতেছে? তিনি দেখেন, হিন্দুসমাজমধ্যে যজমান 
কয়েকগাছি কুশের উপরে এক ফুট অল্পপিও, এক গণ্ুষ জল 
এবং এক গাছি কাপড়ের দশী দিয়া ভাবিতেছেন, সেই অন্ন, 
জল ও বস্থ পরকালে গিস্স! প্রেত পিতৃপুরুষের ক্ষুধা, তৃষ্ণ৷ 
ও লক্্া নিবারণ করিবে ! খ্ষ্ীস্রদিগের মধ্যে উপাসকগণ 
একটু নুরা! ঢালিয়। ও এক খণ্ড রূটা ভাঙ্গিয়া মনে করিতেছেন 
“তাহা প্রভু ষীশ্তর রক্তমাংস হইয়া গেল, এবং সেই বোধে 
“তাহা পানাহার করিতেছেন! ইহ! কি উন্নত জ্ঞানী 
আত্মাদের নিকটে শিশুদের ক্রীড়ার মত দেখায় না? 

ধর্শভাব এমনি জিনিস যাহাতে জ্ঞানপ্রাপ্ত বুদ্ধকেও 
শিশুর স্তায় করিতেছে । কেহ যদি দেখেন এক জন জ্ঞান- 
সম্পন্ন ধয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি আপনার চক্ষুদ্বয়ের প্রতি অবিশ্বাস 
করিয়া লৌহশলাকার দ্বারা তাহাদদের আপোক নিব্বাণ 
করিতেছে ও আপনাকে অঙ্গহীন করিয়া! অপরের হস্তে 
অপণ করিতেছে, তাহা! হইলে কি রূপ দুঃখ হয়? হায়, 
ধন্ম মানবহৃদয়ের এমনি প্রিয় যে যখনি ধরন্মবিশ্বান ও 
বিচারশক্তিতে বিরোধ বাধিয়াছে, তখনি মানব বিচার- 
শাক্তকে অন্ধ করিয়। গুরুর হস্তে আপনাকে অপণ করিয়াছে। 
অনৃশ্তে তন্ময়ত! ইণার একটা প্রধান কারণ । ধশ্মে্ এই 
মহিমা যে ইহ অৃশ্ঠকে পৃষ্ঠ হইতে নিকট তর করে ও তাহার 
আবেশে চিত্তকে মুগ্ধ করে। বপিতে কি, এই তন্ময়তা- 
জনিত ইন্দ্রজাল ও ভাবাবেশ, যেমন কবিত্বের প্রাণ, তেমনি 
ধন্মেরও প্রাণ। এই জন্য উচ্চ অনঙ্গ কবিত্ব ও ধন্মভাব 
মিশিয্কা একীভূত হয়। এই কারণেই জগতের প্রা্গীন 
ধর্মভাব কবিত্বে প্রকাশিত হইয়াছিল । এই*কারণেই কবি 
ও খুসি সমার্থবাচক শব্দ। পুর্ণিমারজনীতে পৃর্ণচন্ত্রের 
চারিদিকে এক একদিন আলোক মণ্ডলদেখা যায়, তাহাতে 
পূর্ণচন্দ্রের শোভাকে দ্বিগুণিত করে 7 শীতের প্রারস্তে এক 
এক দিন দৃষ্টিরেখাস্থিত তরুপতা৷ এক প্রকার নীলাভ বষ্পি- 
রাশিদ্বার৷ মণ্ডিত হয়, তাহাতে তাহার অপূর্ব শ্রী ধারণ 
করিয়া প্রা মন হরণ" করিতে থাকে। পূর্ণচন্্র হইতে 
সেই আলোকমগ্ডলকে সরাইয়! লও, অথবা গ্ররতির মুখ 
হইতে সেই নীলাভ বাম্পরাশিকে সরাঁইয় লও, সে শোভা! 


প্রবাসী 


১৩৭ 


আর থাকিবে না। তেমনি আমাদের স্থখছঃখময়, বাসনা ও 
বিষাদময় জীবন হইতে এই তন্ময়তা ও ভাবের আবেশ 
সরাইয়া লও, জীবনক্ষেত্রে কেবল দৈনিক প্রবৃত্তি, বাসনা, 
সুখ, ছুঃখ ও সংগ্রামের সৃতি পড়িয়া থাকিবে; সে 
জীবন আর ফিরিয়া দেখিতেও ইচ্ছ! হইবে না। বিশ্বশিল্পী 
এই মানবজীবনকে সুন্দর দেখাইবার জন্য ইহাকে তন্ময়তা 
ও ভাবের তুলি দিয়! ছু ইয়াছেন, মানবের প্রাণে তন্ময়তা ও 
ভাবের ঘোর দিয়াছেন । তাই জীবনে যাহ! দেখিতেছি তদ- 
পেক্ষা যাহা দেখিতেছি না তাহ'রুই আকর্ষণ আমাদের চিত্তের 
উপরে অধিক হইতেছে। ইহাই ধশ্মতাব অথবা ইহাই কবিস্ব। 
ধন্মভাবের অধীন হইয়া মাচুষ বাহ! করিতেছে, তাহাকে 
তুমি শিশুর ক্রীড়া বলিতে পার, কিন্তু এই যে ক্রাদৃস্তে রতি, 
ইহাই মানবজীবনের বিশেষত, মহত্ব ও সকল্‌ শক্তির উঠ । 
ধন্মের বাহিরের রূপনকল অনেকণ স্থলে শিশুর ক্রীড়। 
হইলেও এক মহোপকার সাধন করে । ইহা. দুঞজীবনের 
চারিদিকে অনৃশ্তের ছায়ামগুলকে অঙ্কিত করে। অজ্ঞাত- 
সারে সসীমের পশ্চাতে অলীমের ধারণাকে উজ্জ্বল করে, 
এবং মানবমনকে নিজ শক্তির ক্ষুদ্রতা জ্ঞানে অভ্যস্ত করিয়া 
বিনয় আনিয়া দেয়। সুতরাং ধন্মের রূপসকল মানবের 
আধ্যাম্মিক শিক্ষার সহায়” তাহা উপেক্ষণীয় নহে। ধম 
ভাবকে জদয়ে ধরিয়া রাখিতে ্ঠাহিলেই তাহার সাধনের 
প্রপ্ধালী অবলম্বন করিতে হইবে । অতএব ধন্বের রূপ 
অনিবার্ধারূপেই আসিয়া পক্তিবে। 
এক্ষণে প্রশ্ন এই, ধন্মের এই সকল বিভিন্ন ও পরম্গার- 
বিসম্বাদদী রূপের মধ্য ধন্মের স্বরূপ কি? এমন কি কোনও 
সু আছে, যন্থারা বর্ধরদিগের প্রেতপূজা, বৌদ্ধদিগের' 
অজ্ঞেয়তাবাদ, ও অত্তুান্নত ব্রন্মোপাসকদ্দিগের উপাসনা 
সমুদয়কে ব্যাধা। করা! বাগ? ইহ। অতীব ছুরূহ প্রশ্ন। 
মোক্ষমূলর ব'লয়াছেন, ধশ্মভাবের স্বরূপ ব্রহ্ষজ্ঞান, অর্থাৎ 
সমীমের পশ্চাতে অসীম রহিয়াছে, এই বোধ । তিনি বলেন 
ইহ! সকলধন্ম্েরই অস্তরালে আছে. সুতরাং এইাই ধর্মের 
স্বরূুপ। খি€ডোর পার্কার বলিয়াছেন, ধশ্বের স্বরূপ নির্ড- 
রের ভাব। আমি আর কোনও শক্তির উপরে নির্ভর 
করিতেছি,,এই বোধ । ইহা সকল ধর্মের মধ্যেই আছে । 
ধর্তের স্বরূপে এই সকল ব্যাখ্যা আংশিক ভাবে সত্য, 


১৪০ 
ধর্মস্বরপের এক দিক মাগ্র। জগতের ধর্্মপ্রবর্তক 
মহাজনগণের উপদেশ সকল আলোচনা করিলেই দৃষ্ট হইবে 
যে তাহারা ধম্মকে দহ ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, এক 
ভাগ আম্মার দিকে, অপর ভাগ জগ্রতের দিকে । এক 
ভাগের নাম দেওয় যাক আধ্যাম্মিকতা, অপর ভাগের নাম 
দেওয়া যাক নীতি। তাহারা মানবকে কেবল মাত্র এই উপ- 
দেশ দিয়! সংষ্ট হন নাই যে তোমর! জগতের অতীত পরম 
সম্ভার ভাব হৃদয়ে ধারণ কর, তৎসঙ্গে সঙ্গে ইহাঁও বলি- 
গলাছিলেন, সেই সত্বার ভাব জদয়ে 'লইয়া আপনাদের 
প্রবৃত্িকুলকে শাসন কর। অতীন্দ্িয় সত্তাকে হৃদয়ে ধারণ 
ও প্ররত্তিকুলের শাসন-_এই ' উভয় ধশ্মের অন্তরঙ্গ ও বহি- 
বঙ্গ, ধর্মের ঠই পা'বলিলেও হয় । বলিতে কি প্রীবৃত্তিকুলের 
শাননসংক্রান্ত প্রশ্নই মুখ্যরূপে মহাজনদিগকে ধন্মের প্রতি 
উন্থুখ করিগ্লাছিল।  ত্বাহাদের প্রেমিক হ্বদয় মানবকুলের 
পাপপ্রবৃত্তি ও তজ্জনিত দ্রঃখত্র্গতির আঘাতে আহত 
হইয়াই মানবের প্রবুতিকুলের শাননের পদ্থ। অন্বেষণ করিতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিল ; এবং সেই অন্বেষণের ফলস্বরূপ অতীন্দ্রির 
সত্তা ও শক্তিকেই সেই শাসনের সব্বপ্রধান সহায়রূপে অব- 
লন্বন করিয়াছিল। তাহাদের এই টুকু বিশেষত্ব, বাহিরের 
বিপ্লব নিবারণার্থ স্থলদশী লোকের দৃষ্টি সচরাচর বাহিরের 
উপায় অন্বেষণ করে, কন্ত তাহাদর দৃষ্ট জীবনের 
মূলে ও" মানব প্ররুতির মূপে সেই উপায় অবলম্বন 
করিয়াছিল। তাহারা ধুঝিয়াছিলেন প্রবৃত্তিকুলকে 
ধত করিবার উপায় দেখাইয়া! না দিলে মানবকে 
পা হইতে রক্ষং' করিবার আর উপায় নাই। সুতরাং 
সেই কাধোই আপনাদিগকে প্রধান রূপে নিয়োগ 
করিয়াছিলেন। 

লোকে মহম্মদকে যথেচ্ছাচারী বলে। সচারাচর শুনিতে 
পাই তিনি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিণেন বিয়া লোকে 
তাহাহক প্রংত্তিপরতণ্র পুরুষ বলিয়! নিন্দা করে। কিন্ত 
আমি যখণ ভাবি, যে. আরবজা ত ইন্দ্রিয়পয়তন্ত্রতা ও 
সর্ববিধ উচ্ছস্খলতার আলয়ন্বপ্ূপ ছিল, মহমদ কিরপে 
তাহাদিগকে পাচ নমাজ, ব্রত, উপবাস, রোজা, স্থুরাপান- 
বিমুখতা, মিতাচার, খণাদি সম্বন্ধে কঠোর সততা প্রভৃতির 
ভিতরে বাধিলেন, তখন বিন্ময়সাগরে মঞ্রংহই। ইহাতে 
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কিছু সংশয় নাই যে মহম্মদ তাহার ধর্শাকে আরবীয় কুনী- 
তির উধরূপে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। 

যানশ্ড তাহার ধন্মকে প্রপানতঃ নীতি প্রধান করি- 
যাছিলেন, তাহা সর্ধবসাণারা.ণই জানেন, সৃতরাং সে বিষরে 
বিশেষ উল্লেখ নিপ্রয়োজন | মহায্মা বুদ্ধের ত কথাই নাই, 
প্রবুত্তিকুলের শাসন তাহার ধর্মের সর্ব প্রধান অঙ্গ ছিল। 
বরং একথা বলা যায়, যে ধন্ধের আধ্যাত্মিকতার অঙ্গকে 
তিনি দ্বিতীয় স্তানে রাখিগাছিলেন ) অজ্ঞেয়তাবাদের আব. 
রণে তাহাকে আবৃত করিয়াছিলেন । 

এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে একথা এক প্রকার স্থির 
রূপে বল! যায়, যে ধম্মের ভিতরকার কথা আশ্ম-সংবম। 

তবে ধর্মের স্বপ্ীপের ভিতর দুইটা কথা আছে-_-আধ্াম্মিক 
দিকে এক ইন্দ্রিয়াতীত সত্তা বা শক্তিতে বিশ্বাস, নৈতিক 
দিকে আত্মশাসন। 

বুদ্ধ এই আধ্যাম্মিক সম্তা বা শক্তকে বণিলেন-_কন্ম । 
কম্মই মানবজীবনকে শাসন করিতেছে। মহক্ম্দ এই 
অতীক্দ্িয় সতত! বা শঞ্তিকে বলিলেন_মহান আল্লা, -এক 
প্রবল শক্তি ও মহতী ইচ্ছা! মানবজীবনকে শাসন করি- 
তেছে ; মীস্ত বলিলেন-__এই অতীন্ছ্িয় সত্ত। ধা শক্তি 
পিতা অর্থাং এক উদার প্রেমের ক্রোড়ে মানবজীবন 
রহিয়াছে এবং তন্ধারাই শাসিত হঠতেছে। 

ভিতরকার কর্গাট! বড়ই গস্ভার। এই ইন্দ্িয়াতীত 
শক্তিকে মহানিয়মই বল, মহতী ইচ্চাই বল, আর উদার 
প্রেমই বল, ইহা নিশ্চিত যে মানব-জীবন অনিবার্ধযরূপে, 
অনুল্লজ্বনীয়রূপে, ও সর্ববাঙ্গীনরূপে অপর কোনও শক্তির 
শাসনাধীন। এই সতাটী বিরলে বিয়া! চিন্তা করিলে 
শরীর ও মন ক'ম্পত হয়। কিন্তু মহাক্দনেরা এই মহাসত্য 
হৃদয়ে ধারণ করিয়! নিবৃত্ত হইলেন না; বলিলেন,এই শক্তির 
অধীন হইয়া আত্ম বিলোপ কর। এই আত্মবিলোপসম্বন্ধে 
সকলেরই এক বাক্য দেধিতে পাওয়! যায়। বুদ্ধ বলিয়াছেন, 
নিজের কিছু একটা চাওয়াই পাপ- সম্পূর্ণরূপে বাসনা- 
বিলয় করাই নির্বাণ। মহম্মদ বলিয়াছেন, আল্লা যাহা 


,আদেশ্ল করেন, তথির্ধ কিছু চাওয়াই পাপ-_সে কাফেরের 


কাজ। আল্লার ইচ্ছাতে আপনার ইচ্ছা জলাঞ্জলি দেও» 
পূর্ণ বাধ্যতা অভ্যাস কর। যীশ্ড বলিয়াছেন, প্রেমে 


৪র্থ সংখ্যা ।] 


তোমাদের পরমপিতার হস্তে আত্ম সমর্পণ কর। হায়! ইহাত 
একই উপদেশ! কিন্তু আমাদের স্যার কামক্রোধের 
বশীভূত, ক্ষণিক নুখেচ্ছার ক্রীড়ার পুতুল মানবের পক্ষে ইহা 
কতদূর কঠিন কথা! -সম্পর্ণ জাত্মবিলোপ দূরের কথা, 
প্রবত্তিকূলের মুখে একটু লাগাম দিয়া, খানাবন্দ বাচাইয়াও 
যে আমরা চলিতে পারিতেছি না! অঞ্জনের ন্যায় আমা- 
দিগকে বণিভে হইতেছে ৪ 
“চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবন্ং | 
তশ্তাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিৰ সুদুষ্ষরং” ॥ 
অর্থাৎ “হে রুষ্ণ! মন চঞ্চল এবং অতিশয় অনবহিত, 
তাহাকে সংযত করা বায়ুকে সংযত করার ্ায় তঞ্চর বলিয়া 
মনে করি ।” 

উপনিষদকার খধিগণ ঝলিয়াছেন__ 

বিজ্ঞান সারথি ষস্ব মন: প্রগ্রহবান্নরঃ। 
সোধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্িষ্ঞো; পরংপদং ॥ 

অর্থ__সদ্বিচার ধাহার চিত্তের সারথি, মনরূপ লাগাম 
ধাহার হস্তে, সেই ব্যক্তিই সংসারপথ পার হইয়া সেই 
সর্বব্যাপী পুরুষের পরম পদ প্রাপ্ত হন। 

এই বিষয়েই পৃথিবীর মানুষ যুগে ধুগে হারিয়া গিয়াছে। 
তাহাদের প্রবাত্তকুল “ছুষ্টাশ্বা ইব সারথে;”__সারথির দুষ্ট 
অশ্বের গ্তায় বারণ না মানিয়৷ তাহাদিগকে পাপপক্কে নিমগ্ন 
করিয়াছে। সাধুরা কৃপাপরবশ হইয়া চিন্তা করিয়াছেন, 
ক্রিপে ইহাদিগকে বাঠান যায়। * এই চিন্তাপ্রন্ছত ধ্যান 
ধারণাতে আপনাদদিগকে নিবুক্ত করিয়া পরমতধ্ধের সন্ধান 
পাইয়াছেন। অমনি বজ্গন্তীর ম্বরে বলিয়াছেন_-“হে 
মানব! পাপতাপে ক্লেশ পাইও না। যে শক্ষি তোমাকে 
গ্রাস কার॥ রহিয়াছে, যাহা 'প্রাতি মুহূর্তে তোমার জীবনে 
প্রবেশ করিতেছে, যে শক্তিসাগরে তুমি বুদৃবুদের গ্ায় ভাসি- 
তেছ, থে শক্তি তোমাকে অনিনবার্ধয, অনুল্পঞ্ঘণীয়, অপরি- 
হার্ধ্যরূপে শানন করিতেছে, তুমি আপনাকে সম্পূর্ণরূগে 
তাহার হস্তে অর্পণ কর, তাহ! ধন্মাবহ, ধর্ধের বিজয়বিধাতা 
ও পাপের শান্তা” । কেহ 'কেহ বলিয়াছেন, “ভয় পাইও.না, 
এই শক্তিই প্রেম, ইহা তোমাকে কলাণেব দ্িকেই' লইয়া 
যাইবে। 
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একটা৷ কথাত সত্য ! ইঙ্জিয়াতীত শক্তি ঘিনিই থাকুন, 
তি'ন যদি আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে প্রবেশ না করেন, প্রবৃত্তি- 
কুলের হস্ত হইতে যদি আম।দিগকে রক্ষা না করেন, যখন 
বলের প্রয়োজন তখন: যদ্দি বল না পাই, তবে সে অতীব্দিয 
শক্তির চিন্তাতে আমাদের প্রয়োজন কফি? মহাঙ্গনেরা 
বলিয়াছেন, তোমর! চিন্তা কর, অবস্ত, বল পাইবে । বুদ্ধ 
মরিতে মরিতে শিষাদিগকে বলিলেন--তোমর আত্ম-সংযম 
করিয়া উন্নতি সাধন কর,ধন্ম তোমাদ্দিগকে রক্ষা করিবেন । 
ধীশ্তড বলিলেন, দ্বারে আঘাত “কর, ছ্তোমাদের জন্য দ্বার 
উন্মুক্ত হইবে। এ সকলই আশ্লার কথ।। 

এখন একটা তন্ব অনিবাধারূপে আসিয়া! পড়িতেছে, যদি 
সেই ইন্রিয়াতীত শক্তিকে হ্ৃদঃক্ষেত্রে ধাৰুণ করিয়া পূরে 
জীবনক্ষেত্রে আনিতে হয়, তবে প্রেমন্ন সে পথের প্রধান 
সহায়। প্রেমর এক আশ্চরা ধশ্ম এই মে উঠ! ব্যক্তিত্বকে 
বিলোপ না করিয়া আত্মবিলোপ করে । যে বাধ্যতাতে প্রেম 
নাই তাহাতে আম্মার দাসত্ব ও মৃত্যু, যে দাসত্বের মূলে প্রেম 
তাহাতে আন্মার স্বাধীনতা ও জীবন। সাধুর! যে আম্ম- 
বিলোপ চান, তাহা কেবল প্রেমই করিতে পারে। এই 
কারণে প্রেম যখন সেই উন্রিয়াতীত সত্তা বা শর্জিকে পরম- 
পুরুসরূপে প্রাপ্ত হয়, তথনই ধঙ্মের রক্ত সাধন আরম্ত হয়। 

প্রেম হইতেই ভক্তির জন্ম, ভক্তি প্রেমের পরিপক্কাবস্থা ৷ 
এবিশ্বে আমি কিছুই নই, প্রভু আমাকে সন্ত! দিয়াছেন 
বলিয়। সত্তা পাইয়াছি, তিনি যা দেন আম তাই পাই, 
তিনি আমাকে যা করেন তাই হই, অকপট চিত্তে খই 
বিনয়কে ধারণ করা ভক্তির প্রথম স্ফুরণ ) তাহাকে জানা * 
আমার জ্ঞানের সার্থকতা, তাহাকে পাওয়া! আমার প্রেমের 
সার্থকতা, তাহার আদেশের অধীন হওয়৷ আমার শক্কির 
সার্থকতা_-এই অনুভব ভক্তির দ্বিতীয় স্ফুরণ ) জ্ঞানে 
প্রেমে আনন্দে তাহার সহিত একীভূত হইয়া তাহার প্রেমে: 
আত্ম-সমর্পণ, করা ও তাহার আদে.শর বশবন্তী ভওয়া 


ভক্তি তৃতীয় স্কুরণ। 


*  ভক্তিই সেই উৎস যাহা হইতে সকল সাধুতা৷ উৎসারিত 


হয়। ভক্তি, শক্কিরূপে হৃদয়ে বাস করিয়া পুণ্য কন্ম প্রসব 
করে ) আলোককুযু্তী চক্ষে পশিল্পা অধ্যাম্ম দর্শনে সমর্থ করে, 


১৪২ 


মানবপ্রেমকে . উদ্দীপ্ত করিয়। নর-সেবাতে নিযুক্ত করে। 
ভক্তি জীবনের অন্তরালবন্তী সেই পরম পুক্লুনকে কাছে 
আনি! দের, তাহার সহিত একীভূত করে। 

ভক্তি পবিত্র জদয়েই বাস করে। কল্পনা যে পথে চলে, 
মনভুলান বা লোকভূলান ধন্মীচরণ যে পথে চলে, ভক্তি 
সে পথেই থাকে না"। ইহা প্রবঞ্চনাকে বিষের স্তায় বর্জন 
করে। ইহা পাপের সহিত সদ্ধি করিতে জানেন!। ইহা 
মানিনী স্ত্রীর স্থায় সাধককে বলে, হয়.আমাকে লও, নতুব! 
বিষয়ন্গণ লও, ছুই এক সঙ্গে চলিবে না । তাই বলি,ধার্্িক 
মিলে লাখ, লাখ, ভক্ত মিলে এক । মন, বাক্য ও কার্ষো 
খাঁটি মানুষ,না হইলে তক্তিরাজোর দ্বারে আঘাত করিবার 
অধিকার জন্মে না; ভিতরে প্রবেশ পরের কথ|। 





বৈশ্যবণ। 
[২ 
চতুর্ববর্ণের উৎ্পত্তি। 


্সীমরা প্রথম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, বৈদিক যুগে, 
প্রাচীন আধ্যগণের মধ্যে, বর্তমান কালের স্তায় কোনও 
বর্ণবিভাগ ছিল না। সূকলেই একজাতির মন্তর্গত ছিলেন 
এবং প্রবৃত্তি ও শক্তি অনুসারে যে কোনও বাক্তি যে কোনও 
কাধা করিতে অধিকারী হইতেন। কৃষি এবং গোপালনহ 
তগন জীবিকার নিমিত্ত প্রধান কম্ম ছিল এবং কেহই এই ছুই 
কন্দ সম্পাদনে কুষ্ঠিত হইতেন না। ধাহার! ইন্্রাদি দেবতা- 
গণের উদ্দেশে খক্‌ রচনা করিয়া! “খধি” আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন,তাহারাও কৃষি ও গোপালন কার্যে নিবুক্ত হইতেন। 
এই দুই কর্ম তখন হীন কর্ম বলিয়া গণা হইত না । অধি- 
'কন্ত এই ছুই কম্মা হইতেই তাহারা আপনাদের বিশেষস্ব- 
জ্ঞাপক ও গৌরবাস্মক “আর্ধ্য”,“কৃষ্ট়:*ও“বিশ পনামের সথষ্টি 
করিয়াছিলেন । বিশ. শব * বৈদিকধুগে কেবলমাত্র মনুষা- 
পদবাচা ছিল। ধাহারা কুষিকর্ম ও গোপালন করিতেন, 
তাহারাই মনুষ্য । অপর সকলে “অনাধ্য” “দন” “রাক্ষস, 


প্রভৃতি দ্বণাবাঞ্জক নামে অভিহিত হইত, কদাপি মনুষ্য 


,*বিশ১+ঘে+ ক্ষিপ, 


৯ 


প্রবাসী 


[ ২য় ভাগ। 
নামে অভিহিত হইত না। সুতরাং বৈদিকধুগে কৃষিকর্শচারী 
গোপালক আধ্যগণ আপনাদ্িগকে বিশনামেও অভিহিত 
করিতে যে গৌরব অনুভব করিতেন, তাহা সহজেই অনুমিত 
হইতে পারে। এই শব্ধ ৫ ধাতু হইতে ব্যুৎপন্প হইয়াছে, 
তাহার আলোচনা করিয়! কেহ কেহ অনুমান করেন যে 
আর্ধাগণ গোচারণ ও কৃষির জন্য উর্বর ভূমির অনুসন্ধানাথ 
এবং বাণিজ্যার্থ নূতন নূতন দেশে প্রবেশ পৃর্বাক তত্তঙগেশে 
উপনিবেশ স্থাপন করিতেন । এই কারণেই, তাহাদের নাম 
বিশ, ( 107০8 7101 11 ) হইয়া থাকিবে । * 

যাহা হউক, এই বৈদি কষুগে 'যে বাক্গণাদি চতুর্বর্ণের কোনও 
অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না, তাহা বৈদিক পণ্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকার 
করিয়াছেন। সত্য বটে, ধথেদের দশম মণ্ডলের ৩*শ 
সুক্তের ১২শ খকে “ইহার মুখ ব্রাহ্মণ হইল, ছুই বাহু রাজন 
হইল, যাহা উরু ছিল, তাহা বৈশ্য হইল এবং ছুই চরণ হইতে 
শৃদ্র হইল”, এইরূপউক্তি আছে । কিন্তু ব্যাকরণবিৎ পণ্তিতেরা 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এই খকের ভাষা বৈদিক ভাষা নহে; 
তাহা অপেক্ষারুত আধুনিক সংস্কৃত ভাষা। সুতরাং উপরোক্ত 
খক্টি প্রক্িপ্ত বলিয়াই তাহাদের অনুমান হয়। আর সকল 
বিষয় আলোচনা করিয়াও, এই 'অনুমানকে নিতান্স ত্রান্ত 
বলিয়া মনে হয় না ।+ 

আর্ধাজাতি ব্রাহ্গণাদি চতৃর্বর্ণে ঘে বিভক্ত হন, তাহা 
খ্রগেদদরচনার বছকাল পরে। যখন তীগারা পশুপাল লইয়া 
এক স্থান হুইতে স্থানান্তরে গমন করিতেন, যখন কৃষিই 
সকলের একমাত্র জীবিক। ছিল এবং দন্ুভয়ে সকলেই 





«৬৬০৪৫ বিশ, শব্দের অনুবাদ ১৫10191১ করিয়াছেন: এই সঙ্গে 
[5191)6615 বললে বোধ হয়ঠিক হইত। 


1 জীঘুক্ত রমেশচন্ত্র দত্ত বলেন, “খগ্পেদরচন।ক।লের অনেক পরেএই 
অংশ রচিত হইর়। খর্ষেদের ভিতর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ 
নাই। খখেদের অন্ত কে।নও অংশে ব্রাদ্ধণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শূদ্র এই 
চ!রি জাতির উল্লেখ নাই। এই শব্দগুলি কোনও স্থান শ্রেণী- 
বিশেষ বুঝাইবার জন্ত ব্যবহৃত হয় নাই । ব্যাকরণাবৎ পগি:৬র! 
প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই খকের ভাবাও বৈদিক ভ।ষ। নহে। 


«ভাব. অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কত। জাতিবিভাগ প্রথ। খথেদের 
. সময় প্রচলিত ছিল না| খখেদে এই কুপ্রথ।র একটা প্রমাণ কষ 


করিবার জন্ত এই অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে ।” 


৪র্ঘ সংখ্যা । ] 
সর্বদা সশঙ্ক থাকিতেন, তখন আর্ামাত্রেই একাধারে ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শূদ্র ছিলেন। কালক্রমে লোকসংখ্ার 
বুদ্ধিমহকারে, বৃত্তির জন্ত বংশপরম্পরায় কর্বিশেষের অনু- 
সরণ দ্বার!, আর্ধাসমাজে ব্রাঙ্গণার্দি চারিটি বর্ণের উদ্ভব হয়। 
অর্থাৎ যাহার! দ্েেবহাগণের আরাধনায় ও যজ্ঞাদি কার্ষো 
ব্যাপৃত থাঁকিতেন, তাহারা! ব্রাঙ্ষণ হইলেন। যাহারা 
অনাধ্য দক্থ্যগণের দমণার্থ নিরস্তপ যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতেন, 
তাহার! ক্ষত্রিয় হইলেন। যাহারা গোপালন, কৃষি ও 
ব্লাণিজ্যে নিষুক্ত থাফিতেন, তাহারা বৈশ্ত হইলেন এবং 
যাহারা পরসেবা ও শিক্প।দি কার্যে উদরান্নের সংস্থান করি- 
তেন, তাহার! শুদ্র হইলেন। যে সকল অনার্ধা মনুষা আর্ধা- 
গণের বশ্তত স্বীকার করিয়া আধ্যভাবাপন্ন হইতে লাগিল, 
তাহ]ুরাও সম্ভবতঃ এই শূদ্রজাতিমধো গণ্য হইল। 
এই চতুর্বর্ণের মধ্য কেবল বৈশজাতিই আর্ধাগণের আদি 
বৃত্তি, কৃষি, পশুপালন ও বাণিজোর অনুসরণ করিয়া 
প্রা্টীন “বিশ নাম রক্ষা করিলেন। কিন্তু এক্ষণে “বিশ 
শব্ধ সাধারণ আধ মনুষাবাচক ন! হইয়া কেবল মাত্র একটা 
সঙ্কীর্ণ বর্ণবাচক হইল। ম্মৃতির ষুগে এই “বিশ.” শব্দ 
কেবলমাত্র বৈশ্তজাতির অথেই প্রযুক্ত হইয়াছে । 
স্মৃতির যুগে বর্শবিভাগ ও চতুর্বব্ণের বৃত্তি | 
স্মৃতির মধ্যে মানব ধর্শাস্ত্রই প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থ। 
মনুসংহিত। যে সময়ে প্রণীত হয়, সেই সময়ে পূর্বোক্ত 
চতুবর্ণ ব্যতীত ইহাদের অনুলোম $ প্রাতলোম যৌন সংমি- 
শ্রণে, আরও অনেকগুলি জাতির উৎপত্তি হয়। বৈদিক যুগ 
হইলে, ইহারা সকলেই আর্ধা ও সন্ধংশজাত বলিয়া গণ্য 
হইত। কিন্তু মনুসংহিতার রচনা সময়ে, আর্ধযসমাজ চতু- 
বর্ণে বিভক্ত হইয়! পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। 
্ববর্ণ ব্যতীত, এক বর্ণের সহিত অপর বর্ণের যৌন সম্বন্ধ 
ম্যনাধিক পরিমাণে নিন্দনীয় ছিল। বিশেষতঃ নিম্নবর্ণের 
পুরুষের সহিত উচ্চবর্ণের রমণীর যৌন সম্বন্ধ যার পর নাই, 
ঘ্বণ্য বিবেচিত হইত এবং রমণীর সমধিক উচ্চবর্ণস্বানুসারে, 
ইহাদের অপতোরা সমাজে, নিন হইতে নিয্তম স্থান অধি- 
কার করিত। এই অনুলোম ও প্রতিলোম যৌন নংয়িশ্রণে 
যে সমস্ত জাতির উৎপত্তি হয়, তাহার& সকলেই “স্স্কর” 


জাতি ,বলিয়৷ উক্ত হইয়াছে। *অনুলোম ও প্রতিলোম* 


প্রবাসী 


১৪৩ 


উৎপত্তি ভেদে, ইহাদের মধো কোনও কোনও জাতি 
স্পৃশ্ত এবং কোনও কোনও জাতি অন্পৃহ্া বলিয়৷ গণ্য 


হইয়াছে। 
মহষি মনু ব্রাঙ্মণাদি চতুর্বণণের ও সঙ্কর জাতিগণের 


কর্তবাকম্ন ও জীবিকার সবিশেধ উল্লেখ করিয়াছেন। 
বেদাদি শাস্ত্রের অধায়ন, দান ও যজ্ঞ ব্রাঙ্গণাদি বর্ণতরয়ের 
কর্তব্য কন্ম বা ধন্ম। যাজন, অধ্যাপন। ও প্রতি গ্রহ ব্রাঙ্গ- 
ণের জীবিকা) তন্মধে অধাপনাই শ্রেষ্ঠ । ক্ষত্রিয়ের 
জীবিকা প্রজ্ারক্ষার্থ অন্বধ(রণ অথবৎ যুদ্ধ। বৈশ্তের 
জীবিকা বাণিক্জা, গসুপাপন 'ও কুধিকম্পর এবং শূর্ণের'জীবিকা 
উচ্চ বর্ণ এ্য়ের অহ্ুয়াশৃন্ত শুপমা। এসম্বন্ধে নিয়ে কতিপয় 
মন্ুবচন উদ্ধত হইতেছে । যথা  * 
শঙ্বাস্থং ক্ষতস্ত বণিক পশ্ুরুষাধশচা 
অ'জীবন।থং ধম্মন্ত দ!নমধায়নণ্ড সি | ১০1৭৯ 
প্রজারক্ষাথ অন্বধারণ অর্থাৎ যুদ্ধ ক্ষএিয়ের জীবিকা । 
বাণিজা, পশুপালন ও কৃষিকম্ম বৈশ্তের জীবিকা । আর 
দান, বেদাদি শান্মের অধায়ন ও যজ্ঞ, এততসমুদয় এই 
উভয়বর্ণের ধর্ম । 
বেদাগা।সে। ব্র।্গণস্ত ক্ষত্রিযন্ত চ রক্ষণম.। 
বার্তাকশ্মে বৈগ্ঠহু্বিশিষ্টানি স্বকলাসু । ১০৮* 
স্বকশ্মের মধ ব্রাহ্মণের বেদাপাপুনা, ক্ষতিয়ের এজারক্ষা 


এবং বৈশ্বের বাণিজ্য ও পশুপালন জীবিকার নিমিন্ত 
শ্রেষ্ঠ? রঃ 
একমেব তু শুদ্রপ্ত প্রভুঃ কণ্ম সমাদিশৎ। 
এতেষমেব বর্ণ[নাং শু গানাছনশুয়য়। | ১০1৯১ 
বঙ্গা শৃদ্রের জন্ত কেবলমাত্র এক কনম্ম নিপ্দিষ্ট করিয়? 
দিয়াছেন, তাহা এই বর্ণত্রয়ের অসুয়াশূন্ত শুঞ্নষামাত্র । 
কিন্তু এতন্্ারা যদ্দি তাহার পরিবারবর্গের ভরণপোষণ 
নির্বাহ ন৷ হয়, তাহ! হইলে সে অন্ত কম্মও করিতে পারে। 


অশরুবংস্ত শুঞবাং শুক্রঃ কর্ত,ং দিংজস্মনাম,। ৃ 
পূত্রদারাতানং প্রপ্তে। জীবেৎ কাকুককশ্নতিং ॥ ১১1৯৭ 
শূদ্র যদি স্ববৃতিতে অর্থাৎ দ্বিজাতির শুন্য দ্বারা পুএ- 
দারারণির ভর পোষণ করিতে অশক্ত হয়, তবে সে কারু- 
*কম্মাদি দ্বার। ভীবিকা নির্ব্বাহ কারবে। 
কিন্তু এই কারুকশ্াদি এইরূপ হওয়া আবশ্তক, যন্ধার| 


র দ্বিজাতিগণেরই পারচর্যয। হয়। যথা-_- 


১৪৪ 


বৈঃ কর্ভি প্রচরিতেঃ গুজধ্যন্তে দিংজ।তয়ঃ | 
তানি কারুককণ্প।ণি শিল্প।নি বিবিধানিচ ॥ ১০1১৯, 


অর্থাৎ যে কর্খ্ করিলে, দ্বিজাতিগণেরই পরিচর্যা হয়, 
এমত কারুকম্ম্ন অর্থাৎ কাষ্ঠতক্ষণ, শিল্প, চিত্র লেণা গ্রভৃতি 
কর্ম করিবে। 


বর্ণ বিভাগের ফল। 

মহষি মনুর সময়ে আধ্যসমাজ চতুন্ধর্ণে বিভক্ত ভইয়া 
কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল, ভা! উদ্ধত শ্লোক- 
পরম্পরা হইতে উপলব্ধ হইবে। পুব্বেই উক্ত হহয়াছে 
বে বৈদিক আরন্যসমাজে দেবারাধন!, যজ্ঞ, যুদ্ধ, গোপালন 
বাণিজ্য, কি ও শিল্পাদি সকল কন্ম অনিন্দা ছিল। সক- 
লে?ই সকল শকম্মে প্রবৃত্ত হইতে কোনও বাধা বা সঙ্কেচ 
ছিল না। তংকালে সুত্রধরপুত্রও খকৃরচন। করিয়া খমি 
উপাধি লাভ করিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু স্মৃতির যুগ 
হইতে এই অবারিত দ্বার রুদ্ধ হইল। ব্রাঙ্মণের পুত্র কেবল 
ব্রাহ্মণ, ক্ষতিগ্জের পুত্র কেবল ক্ষত্রিয়, বৈশ্তের পুত্র কেবল 
বৈশ্ত এবং শৃত্রের পুত কেবল শূড্রই হইবে, এইরূপ বাবস্থা 
ইল। এক বণ কর্তক অপর বর্ণের কন্ম গ্রহণ অন- 
ধিকারচর্চা বলিয়া গণা হইল এবং তজ্জন্য সামাজিক দণ্ডের- 
ও ব্যবস্থা হইল। পরকস্রী যুগে হই এক জন ক্ষত্রিয় ও 
ও বৈশ্ঠ ্রাহ্মণত্ব লাভের চেষ্টা করিয়৷ বহুকষ্টে সকলকাম 
হইলেও, কালক্রমে 'এক এক বণ নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে 
এরিপ বদ্ধ হইল যে, অন্ত কোনও বর্ণের পক্ষে সে গণ্ভী 
অতিক্রম করা ছুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। এইক্ধপে আবার 
প্রত্যেক বর্ণের মধোও নানা শাখার উৎপত্তি হইয়া এক 
একটা শাখা এক একটা বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হইল। 
আর্ধ্যসমাজ এইব্ধপে অসংখা জাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়িল। 
এতদ্বারা! আর্্যসমাঙ্গের মঙ্গল বা অমঙ্গল ঘটিয়াক্চে, তাহা 
এস্থলে বিচার্যা না হইলেও, বে বল এই মাত্র বলা যাইতে 
পারে যে কম্মানুসারে বর্ণব ভাগ আর্ধাঃমাজের পক্ষে আদৌ 
মঙ্গলকর হইলেও, পরে যে ইহা হইতে বিষময় ফল উৎপন্ন 
হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আর্ধা- 
জাতির পতনের যে ইহাও অন্যতম কারণ নহে, তাহাই বা 
কে ঝলিতে পারে ? | 


$% 


প্রবাসী 


[২য় ভাগ। 


বৈশ্যবর্ণের-রূদ্ভি সমালোচনা ও বৈশ্যবিপ্লব। 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বৈদিক ধগে আধ্যগণের ঘে 
মাধারণ বৃত্তি ছিল, ম্মূতির যুগে বৈশ্তাবর্ণের তাহাই বিশিষ্ট 
বৃত্তি নির্ধারিত হইপ। প্রঞ্কত প্রস্তাবে, ম্মরণাতীত কাল 
হইতে, আর্ধাসাধ।রণের সহিত, তাহারা এই বৃত্তিরই অনু 
সরণ করিয়া! আ.সতেছিলেন। এক্ষণে তাহা সঞ্কচিত হুইয়। 
কেবল তাহাদেরই মধ্যে আবদ্ধ হইল মাঁঞ্। “বৈদিক যুগে 
তাহাদের যে সমুদায় অধিকার ছিল, স্মৃতির যুগেও তৎ- 
সমুদায় অব্যাহত রহিল। অর্থাৎ তীগারা বেদাধ্যয়ন, দান 
ও বঙ্জের অধিকারী রহিলেন। তবে সমাজে ব্রাহ্গণবর্ণের 
প্রাধান্ত স্থাপিত হওয়ায়, তাহার! অধ্যাপনা, বাজন ও প্রতি- 
গ্রভের অ ধকারী হইলেন না । অধ্যাপনা! ও যাজন ব্রাহ্মণের 
বুণ্তি নিদ্ধারিত হওয়ায়, তাহাতে অন্থ বর্ণের হস্তক্ষেপ 
কর! অবিধেয় বিবেচিত হইল। পশ্ডপালন, কৃষি ও বাণিজ্য 
ঘারা বৈশ্তগণের প্রভূত ধনাগম হইত বলিয়া, তাহাদের 
যে প্রতিগ্রহের কোনই আবশ্তকতা ছিল না, তাহা সহজেই 
বুঝা যাইতেছে । 

বৈশ্তগণের ধন্ম ও বৃত্তির সুম্প্ উল্লেখ করিয়া মহষি মনু 
যে শ্লোক রচনা করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। 
যথা__ 

পণুন।ং রঙ্গণং দ!শমিজা।ধ্যয়নমেরচ। 
বণিক পথং « কুসীপঞ্ বৈশ্যস্ত কৃমেমেবচ ॥ ১৯০ 

অথাৎ (স্বযস্তু) বৈদিগের পশুপালন ; দান, যঞ্জ, অধা- 
য়ন, জলপথে ও স্থগপথে ধ।ণিজা, ক'ষকনম্ম এবং বুদ্ধির জন্ত 
ধনপ্রয়োগ কল্পনা করিলেন। 

উদ্ধত শ্লোকে বৈশ্ঠবর্ণের যে বৃত্তির উল্লেখ আছে, তাহাই 
ইহাদের অনন্থসাধারণ বুর্তে ছিল। কিন্তু ভর্ভাগ্াক্রমে 
মনুর সময়েই জা।তভেদের বিষময় ফলসমুহ উৎপয্ন হইবার 
উপক্রম হুইফ্লাঃছল। বৈদিক আর্লাগণ প্রথমে যে বৃত্তি 
অবলম্বনকে গৌরবাত্মক মনে করিতেন, স্মুতির যুগে সমাজ- 
মধ্যে জাতিভেদ প্রথা বদ্ধমূল হওয়ায় এবং ব্রাক্ষণবর্গ 
আধ্যাত্মিক উংকর্ষসধনে অধিকতর মনোযোগী হওয়ায়, 


 ব্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সেই বৃত্তি অবলম্বন করা অবশস্কর 


ও পাতিত্যক্ষনক গণা হইল। মহুষি মনু স্পষ্টই বলিয়াছেন- 


* বণিকৃপথং স্থলজলাদিন! বাণিজ্য মিতকুল্ল,কভটঃ। 


৪র্থসংখ্যা।] 


বৈশ্ববৃত্থাপি জীবংহ্য বঙ্গণঃ ক্ষবিয়েহপি বা। 
হিংসাপ্রাক্াং পরাধীনাং কৃষিং বন্ধন বর্জয়েখ ॥ ১০৮০ 
অর্থাৎ বৈএবৃতিদ্বারা জীবিক1 নির্বাহ করিতে হইলে, 
এান্গণ' ও ক্ষত্রিয় হলকুদ্দালাদি দ্বার৷ ভূমিষ্ঠ জন্তুর হি:সোপেত 


এবং বলীবর্দাদির অধীন কৃষিকার্ধা যত্রপহকারে তাগ করি, 
বেন। 

ক: নং সাধ্বিতি মন্যন্তে ল। বৃত্তিঃ সদ গহিতা। 

ভূ্ঈং ভূমিশয়ংন্চো তস্তি কাষ্মগ্রোমুখম, | ১০৮৮ 


* অর্থাৎ কোন পণ্ডিত কষিকে যে ভাল বলেন, তাহ] নহে। 
উহ! সাধুক্তক নিন্দিত ; কারণ হুলকুদ্দাল প্রন্থতি লৌহ- 
প্রান্ত কাষ্ঠ ভূমিশি হত জন্তদচলকে নাশ করে। 

হিংসোপেত এল* ধলীবদ্দাির অধীন কৃষিকম্ম ব্রাহ্মণ ও 
ক্ষপ্রিয় কর্তৃক এইরূপে গহিত কন্ম বলিয়া গণা ভইলে, 
বৈশ্টবর্ণের মধ্যেও একটি বিপ্লব উপস্থিত হইল । রুধি, গো 
পালন ওবাণিজাদি বৈশ্ঠবর্শের সাধারণ বৃত্তি হইলেও স্বিধা 
ও প্রবৃত্তি অনুসারে কেহ কেহ কেবল কৃষিকার্ষো, কেহ কে 
কেবল গোপালনে এবং কেহ কেহ বা কেবল বাণিজো লিপ্ত 
থাকিতেন। কালক্রমে এই কন্ম ধংশবিশেষে ব'শগতও 
হইয়। দাড়াইল । যখন কৃষিসম্বন্ধে ব্রাহ্মণাদির অভিমত 
সমাজমধ্য প্রকটিত হইয়। পিল, তখন বৈশ্ঠবর্ণের মধোও 
একটা বিভাগ হইবার উপক্রম হইল । সমাজমধ্ সন্ান্ত ও 
সদাচারী বলিগ্না পরিচিত হইবার আকাক্ষা সকলেরই জদয়ে 
বদ্ধমূল আছে । বৈশ্ঠবর্ণের মধ্যে বণিক দশ্প্রদায়কে কৃষি 'ও 
গোপালন এই ছুইটি কন্মের মধ্যে ক্লোনটিই করিতে হয় না। 
সুতরাং বণিকবৈশ্থেরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিংয়ের পদানুসরণ পূর্বক 
কশিকর্ম ও গোপালনকে দ্বণা করিতে লাগিলেন" এবং ক্ষক' 
বৈশ্ত ও গোপ-বৈশ্ হইতে আপনাদের স্বাতন্বা রক্ষার জন্য ও 
প্রশ্নামী হইলেন। বৈশ্ঠবর্ণের মধো এটবপ বিপ্লুব উপগ্রিত 
হইলে, মহর্ষি মনু তন্লিবারণার্থ বস্তবান হইলেন। তিনি 
মানবসম।জের আদি ুত্তান্ত কীর্তন করিয়। কঠিলেন _ 

প্রজাগরতি!হ বৈ্ঠয় সৃষ্ু। পরিদঙে পণুল্‌। 
ব্রাহ্মণ, চ রাজ্জেচ সর্ববাঃ পরিদদে প্রঞ্জাঃ ॥ ৯1৩০০ 


অর্থাৎ স্থত্িকর্তা প্রথমত; পশ্স্টি করিয়া উহার গ্রতিপালনের 


প্রবাসী ১৪৫ 


নচ বৈশ্যন্ত কাম; সান রক্ষ্ং পশনিতি | 
বৈশ্যে চেচ্ছতি ন।চ্চেন রক্ষিতব]: কথঞ্চন ॥ 

অর্থাৎ বৈশ্ববর্ণ কদাট এমত ইচ্ছ। করিবে ন! যে আমরা 
নীচকম্ম পশুপালন করিব না। ট।ঠ্ত পশ্ুপলন করিতে 
ইচ্ছুক (অনুবাদে 'সমর্থণ আছে ) থাকিতে, অন্ত কেহ পশ্ত- 
পালনে অধিকারী হইবে না। 1 

মহমি মনু এইরূপ অগুশাসন প্রচার করিলেন বটে, কি 
বৈশ্তবণের মধো স্বতগ্ধ শ্রেণীবিভাগ অনিবার্ধা হইয়৷ উঠিল। 
প্রধানতঃ কৃষিকম্মের জন্তই পশুপ্নালন প্রুয়োজনীয় । হাহারা 
কষি করিতেন, তাচাপিগকে বাধ্য হইয়া পশুপালন্১েও নিযুক্ত 
থাকিতে হইল। কেহ কেহ *ব| রুধিকম্ম না করিয়াও 
কেবল পশুপালন কাযোই লিপ্ত গ।কিলেনখ। কিন্তু কৃষি ও 
পশুপালনের সঠিত ধণিকবৈশ্তের কোনও সম্ন্ধ না থাকার, 
তাহারা “সাধুজননিন্দিত” রুধিকম্মা তুথ।* পশুপালনও পরি- 
গার করিতে সমর্থ হইলেন। এইরূপে বণিক্‌-বৈশ্ঠের। 
বৈশ্ঠবর্ণের মধ্য একটা স্বত্ক শ্রেণী হইয়া উঠিলেন। 
“নিশ্দিত” কৃষিকম্ম পরিহার জন্ঠ তাহারা প্রাঙ্গণ এবং ক্ষত্রিয় 
মমাজেও সমধিক সমাদুত হইতে লাগিলেন । কালক্রমে 
তাহারাই বৈশ্তপ্রধান বলিয়া গণ্য ভইলেন। পরিশেষে 
“বণিক” শব্দই যে বৈশ্থের কীমান্তর হইয়া দাড়াইল, তাহা ও 
আমরা পরে দেখিতে পাইব। 

যুঠা ১উক, পণ্তুপালনসন্ব্ধে মহধি মনু বৈথুবণের 
উপর পুর্বোক্ অনুশাসন প্রচার করিয়া তাহাদের অস্ঠান্ঠ 
কর্তব্য কন্ম সঙ্গন্ধে বলিয়াছেন -- 
মণিশুক্তা প্রবাল।ন।ং লোহ।ন|ং তস্তবস্যচ । 
গঞ্থ।ন1প রসান।ঞ বিদ।দখবল[বলম,.॥ ৩৩২৯ 


৯1৩২৮ 


হইতছে। আ্র্ম/আ]তি সব্বপ্রণমে পশ্চগ।লক ছিলেন। নৈগ্য আপে 
এখানে “আধা” ধরিলেই পঠকবগ সকলকথ। হৃদয়ঙগম করিত সমণ 
হহবেন। প্রথমে বিশ, (না বৈষ্য) ও পন্তু, ভৎপরে পশ্/র সাহাম্যে কৃষি 
তৎপরে উপনিবেশ স্থাপন। তৎপরে রাজ্যতস্্ব। “প্রজ” বলিলেই 
"রাজ।”ও নুঝ।য়। যগন প্রন্গার স্মষ্টি হইল, তখন গত্তিয় রাহ্ষণও 
হইক়ডেন। প্রজা রক্ষার ভার ক্ষতিয় ব্র।ঙ্গাণের উপরেই অর্পিত হইল, 
তবে ষ্াভাক্গ স্কাবে ক্ষপ্রয়ের উপর এবং পরে।ক্ষত।বে ব্র।ক্ষণের উপর। 


নিমিত্ত বৈশ্বকে অর্পণ করেন এবং প্রজা সৃষ্টি, করিয়া *.ত্রাঙ্গপের পরামর্শানুসারেই রাজ। প্র্াপালন কর্পিতেন। 


উহার রক্ষণারথ ব্রান্ণণ ও রাজাকে সমপণু ক. করেন। * 





+ পাঠকবগঞ্দেখিবেন ব, পণ্পালন কাধাটি মনুর সময়েই নৈগ্ঠ- 


* উদ্ধৃত প্লেকে আধ্যজাতির ক্রুমোরতির ইতিহাম পরিব্যক্ত দিগেন “ইচ্ছা "র উর নির্ভর কররাছিল। 


১৪৬ 


অর্থাৎ বৈশ্ত মণিমুক্তাপ্রবালাদি ( রড্ধ ), সুবর্ণাদি (ধাতু ), 
বঙ্ন, কপূরাদি গন্ধদ্রবয, লবণাদিরস, এইসকল দ্রব্যের উত্তমা- 
ধমমধাম ভেদে মূলোর উৎকর্ষ অপকর্ষ স্থির করিবেন । 

বীজ।নামুপ্তিহচ্চ স্য।ৎ ক্ষেত্রদো!ষণ্ডপস)৮ | 

মাসযোগধ জা নীয়াত্তলাযোগ।ংশ্চ সর্ববশ: | ৩,৩৩০ 
বৈশ্ত কোন্‌ বীজ কিরূপে বপন করিলে উত্তম শস্ত হয়, 
ইহাতে বিজ্ঞ হইবে এবং ইহা উষর ভূমি, ইহা শন্তগ্রদ, এই- 
রূপ ক্ষেত্রের গুণদোষজ্ঞ ইইবে এবং প্রস্থ ফ্রোণাদি পরিমাণ 
ওতুলামান জ্ঞাত হইবে। . 

সাগ।ন।এক ভ।ও1ণ।ং দেশান।ক শুণাগুণম,॥ 

 লাঙালাভঞ্ক পণ/নং পশূশ!ং পরিবদ্ধনম, ॥ ৮৩৩১ 

অর্থাং এক জাতীয় দ্রব্যের মধ্যে ইহা উত্কষ্ট, ইহা অপরৃষ্ট, 
এইন্ধপ বিশেষ অবগত হইবে এবং পুব্বপশ্চিমাদি দেশের 
মধ্যে কোন্‌ দেশে কোন্‌ ব্য অল্পমূলঃ, কোন্‌ '্দখ্য বহুমূলা, 
এইরূপে দেশের গুণদোষ বুঝবে এবং বিক্রেয় দ্রব্যের মধ্যে 
এই ভ্রব্য এত দিন রাখিলে এত অপচয় হইবে ও এত 
উপচয় হইবে, ইহ জানিবে এবং এই দেশে এই কালে 
তবণোদক যবাদি দ্বারা পশু সকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এইরূপে 
ক্ষীণ হয়, ইহ! জানিবে। 

ভুঠ।খাক ভোতিং বিদ্যাত!ব।শ্চ বিবিধানৃণ।ম | 

দ্রব্যান।ং স্থানাযোগ।্চ কু্বিক্রয়মেবচ ॥ ৯৩৩২ 
অর্থাৎ গোপালকমহিবাঁদিপালকরূপ ভূত্যের * দেশ কাল ও 
কম্মে্ধ উচিত খেতনজ্ঞ হইবে এবং গৌড়দাক্ষিণাত্যাদি 
ম্গুধ/সকলের বাণিজ্বার্থ ভাষ। অবগত হইবে, আর এইদ্রবা 
এটুপপে স্থাপিত করিতে হয় এবং ইহা এই দ্রব্ো মিশ্রিত 
করিলে নষ্ট হয় না এবং এই দ্রবা এই দেশে, এই কালে, 
এত মূলো বিক্রয় করিলে ভাল হয়, ইহা জানিবে। 

ধন্মন ০ ড্র বৃদ্ধাণ।|।(তগদ্‌ য্জমুত্তমম, | 

রর দদা(চ্চ সববিভূ হাশ।মন্নমেব প্রযনরত: সাত৩৩ 
অর্থাৎ শতকরা ছুই, তিন, চারি, পাঁচ বৃদ্ধিতে ধনপ্রয়োগে 
যত্ব করিবে এবং হিরণ্যাদি দ।ন অপেক্ষা সর্বপ্রাণীকে বিশেষ 
রূপে অন্নদান করিবে। * * 

* সংঙ্কৃত ক কলেজের তূতপূ্বব নম [তিশাক্্াধা।পক মহ মহান্্। ৬ ভয়তচজ্র 
শিপোমণি ও পঙ্ডিত যছুন।থ শ্ঠায়পঞ্গানন মহাশর মনুসংহিতার বে 
বঙ্গানুবাদ করিয়াছি'জন, উদ্ধত অনুবাদের অধিকাংশ তাহা হইতে 
থৃহীত হইল। মহাঁধ মন্ুর সময়েও বৈশ্যের। স্থুচত্তে গোগালন করি- 
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[২য় ভাগ। 


মহযি মনু উল্লিখিত প্লোকসমূহে বৈশ্তাবর্ণের বৃপ্তি নিষ্ধা- 
রিত করিলেন। কিন্তু এতৎসমুপ্ধায়ের আলোচনা করিয়া 
বুদ্ধিমান্‌ পাঠকবর্গ দেখিতে পাইবেন যে, কৃষি এবং গো- 
পালন বৈশ্ববর্ণের অন্ত ই বৃ হইলেও, মনু তৎসন্বন্ধে 
অধিক কথা না বলিয়া কেবল বাণিজ্য, ক্রয় বিক্রয়, দ্রবা- 
ধক্ষা, ধনরদ্ধি এবং বাণিজানীতি সম্বখেই বিস্তৃত বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করিলেন। ক্ৃষিসম্বন্ধে তাহার 'মত পূর্ব্বেই 
উক্ত হইয়াছে। গোপ-বৈস্ এবং বষক-বৈশ্ত, অপেক্ষা 
বণিক-বৈশ্তের প্রতিই যে তাহার অধিকতর অনুরাগ ছিল, 
তাহ এতদ্বারা বুঝ! যাইতেছে । 
মহধি মনুর পরে ঘে স'হিতাকার প্রাছুভূত হন, বৈশ্ত- 
বৃত্তিসগ্থন্ধে তাহারাও মনুর মতানুসরণ করিয়াছেন। নিয়ে 
কতিপয় সংহিতার মত উদ্ধত হইল। 
বিষুল্মতি । 
কৃষি-গোরক্ষ্য-বাণিজা-কুলীদ-যোণিপোষণানি 1 বৈশন্ত। 
লঘুহারী 5 সংহিত!। 
গোরক্ষাং কৃষিবাণিজাং কুষ্যাছৈত্রে! যথাবিধি | 
বৃদ্ধহারীত সংহিতা । 
কুসীদং চৈব বাণিজাং বিশামেব প্রকীত্তিতম. ৷ ? 
যাজ্জবন্কাসংহিতা ৷ 
কুসীদং রুষিবাণিজ্যং পঞ্ুপাল্যং বিএঃ সমু তম.। 
পরাশর সংহিতা । 
লোহকম্ম তখারত্বং গবাঞ্চ পরিপালনম.। 
বাণিজ্যং কৃষিকন্মাণি বৈশ্ঠৈবৃত্তি রুদাহৃত। ॥ 
শঙ্খসংঠিতা। ৷ 
কৃষি খোরক্ষ্য বাণিজাং বৈশ্ঠন্ত পরিকল্লিতম্‌। 
বাশিষ্ঠ সহিত । 
এতান্থপি ত্রীণি বৈশ্যন্ত কষিবাণিজ্যপঞ্ডপাল্যকুমীদঞ্চেতি। 
অর্থাৎ জন, অধ্য়ন ও দান এই তিন বৈশ্থের ধর্ম এবং 
কবি, বাণিজা, পশুপালন ও কুমীদ এই সমস্ত বৈগ্ঠের বৃত্ি। 


না সুতার [রা এই সপ্ত ক।য্য সম্পন্ন হইত । উদ্ধত প্লকেছ 
তাহা বুঝা। য/ইতেছে। 

% যোপিপোষণ অর্থাৎ বীজরক্ষ। 

£ বৃদ্ধ হারীতের মৃতে কুসীদ এবং বাণিজাই বৈস্তের বৃত্ধি। ই'ন 
বৈশ্থবৃত্তি হইতে কৃষি ও গে।পালন বাদ দিয়াছেন, 


৬ 


হরি? 
২. হীগির এ পালি পাকাধূসি | খা 


সি 


ছে 
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চ 


রি 


প্র 


রায়বাহাছুর 


৪র্ঘসংখ্যা। ] 


উদ্ধৃত শ্লোকপরস্পরা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, 
পশুপালন, কৃষি ও বাণিজ্যই বৈশ্তের প্রধান বৃত্তি নির্ধারিত 
ছিল।' কিন্তু পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মহর্ধি মনুর সময় 
হইতে পগুপালন ও কৃষি নিন্দিত কর্ম বলিয়! গণ্য হওয়াতে, 
বণিক্‌-বৈশ্তেরা গোপ-বৈস্ত ও কষক-বৈশ্তর্গ হইতে আপ- 
নাদের স্বাতস্থারক্ষার প্রয়াসী হুইয়াছিলেন। কালক্রমে 
এই স্বাতন্্যব্েখ।, ত্রাঙ্গণা ধন্ধেরে বিকাশসহকারে, বৈশ্ত- 
সমাজে স্পষ্টীভূত হইয়া পড়ে। পরাশরসংহিতা৷ কলিযুগের 
পক্ষে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়৷ গণা হয়। সেই পরাশরসং- 
হিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের নবম প্লোকে কৃষিকম্ম্ের যে নিন্দা- 
বাদ আছে, তাহার উল্লেখ করিএ। অগ্য এই প্রবন্ধের উপ- 

ংহার করিব। পরাশর বলিয়াছেন-_ 
, সংবৎসরেণ ঘৎ পাপং মতস্তঘাতী সমাপ্র-য়াং। 
অয়োমুখেন কাষ্ঠেন তদৈকাহেন লাঙ্গলী ॥ 

অথাৎ মবস্তপাতী সংবৎসরে যে পাপ সঞ্চয় করে, লাঙ্গলী 
বা কৃষক লৌধ্প্রান্ত হলদ্বারা৷ একদিনেই সেই পাপ সঞ্চয় 
করিয়া থাকে। 

প্রাচীনকালে মহর্ষি মনু এবং পরবর্তী যুগে মহর্ষি পরাশর 
যখন কৃষিকন্মের এইরূপ নিন্দাব'দ করিয়াছেন, তখন বৈশ্ত- 
বগ্গের মধ্যে একমাত্র বণিক্‌-বৈশ্তেরাই যে সমজে সমধিক 
সমাদৃত হইবেন এবং বণিক্‌ শব্দই ষে কালক্রমে বৈশ্ঠের নামা- 
গতর হইয়। দাঁড়াইবে, তাহার আর বিচিত্রত। কি? ফলে, 
বৈপ্তবর্ণের সামাজিক ইতিহাসে তাহাই ঘটিয়াছিল। প্রব- 


স্ধান্তরে এসন্বন্ধে আলোচনা করিব। 
শ্রীঅবিনাশচন্ত্র দাস। 


পঞ্জাবে বাঙ্গালী ৷. 


2শগাবের বর্তমান প্রসিদ্ধ প্রবাদীদিগের মধ্যে বাঙ্গালীর 
গৌরব পঞ্জাবচীফ কোর্টের মাননীয় বিচারপতি রাক্জ বাহাছুর 
প্রতুলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, এম.এ. বি.এল., মহোদয়ের নাম 
উল্লেখযোগ্য । হ্বদেশে শিক্ষালাত করিয়! কম্পক্ষেত্র প্রবাসে 
ধাহার। স্বজাতির মুখোজ্জল করিয়াছেন, প্রতুল বাবু তাহা- 
দের একজন। ইনি বর্তমান সময়ে পঞ্জাব চীফ কোর্টের 
বিজ্ঞতম বিচারক, সকল শুভানুষ্ঠানের উৎসাহদাতা, সর্বব- 
প্রকার শিক্ষা ও সাহিত্যসতার অনুকূল, বিদ্যানু রাগী, সন" 
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দয় এবং সর্বজনপ্রিয়। ইনি শিক্ষাবস্থাতেই স্বীয় অনন্য- 
সাধারণ প্রতিভার পরিচয় এবং সমুজ্জল ভবিষ্যতের আভাস 
দান করিয়াছিলেন। তখনই ইহার অধায়নস্পৃহা এন্সপ 
বলবতী ছিল যে নিপ্দিষ্ট পাঠাপুস্তক বাতীত রাশি রাশি 
সপ্গ্রস্থ পাঠ করিয়াছিলেন। ১৮১৯ অর্ষে জেনেরাল 
এসেমম্লিজ ইনষ্টিটিউশ্যন হইতে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়া ১৮৭০ সালে প্রেসিডেন্দী কলেজ হইতে বি.এল, 
পরীক্ষা দান করেন। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! সেই 
বৎসরই পঞ্জাবের চীফকোর্টে ওকালতী আরম্ভকরেন। সে 
সময় ভূতপূর্বব কাশ্মীরসচিব স্বন।মধন্ঠ শ্রীহুক্ত ন্নীলাম্বর 
মুখোপাধ্যায় এম.এ. এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টের বর্তমান 
প্রবীণ ও বিজ্ঞ বারিষ্টার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বন্ট্যোপাধ্য।র 
প্রমুখ অনেক লব্ধ প্রতিষ্ঠ বাঙ্গালী লাহোর চীফ*কোটে্র 
উকীলস্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এখানে গতুল বাবু অল্প দিনেই 
সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রথম 
হইতেই তাহার! তাহার প্রথর বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া এবং 
অনন্যসাধারণ অধাবসায় দর্শন করিয়। চমতকৃত হইয়া- 
ছিলেন। আইনসংক্রান্ত জটল এবং দ্র্কোধ্য বিষয় সকল 
তিনিধুক্তিকৌশলে এবং অসাধারণ তকশক্ষি প্রভাবে নিতাস্ত 
সহজসাধ্য সরল ও স্পষ্ট ঝাঁরিয়া দেন। পঞ্জাবের প্রধান 
প্রধান বাক্তিগণ আইনসংক্রান্ত বিধয়ে ইহার পরামশ গ্রহণ 
করিয়ু| থাকেন। ইনি এপ্রদেশের অনেকগুলি এদেশীয় 
রাজোর বিচারধিভাগে শৃঙ্খলা-সংস্থাপনে বিশেষ সহারতা 
করিয়াছেন। প্রতুল বাবু.বছুকাল হইতে কাশ্মীররাজ্যের 
সহিত আইন-উপদেষ্টারপে সংশ্লিষ্ট আছেন। ১৮৮৬ অবে 
ইনি পঞ্জাব বিশ্ববিদ্ভালয়ের ফেলো হন এবং ১৮৯৪ অবে 
উক্ত প্রদেশের টাফ. কোর্টের বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত 
হন। পরলে।কগত মাননীয় শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ব্যতীত 
ভারতের সীমান্ত প্রদেশে আর কোন ভারতবাসী এরূপ' 
উচ্চপদ্দ প্রাপ্ত হয়েন নাই। পঞ্জাবের প্রধান প্রধান: 
করদরাজ্াগুঞ্িকে প্রায়ই প্রতুল বাবুর সাহায্য গ্রহণ করিতে 
হয়।* বিচাব্রকার্যযে ইনি এরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছেন 
*যে চীফ. কোর্টে কোন নুতন বিচারপতি আসিলেই স্টাহ্াকে 
প্রতুল বাবুর, সহিত কিছুদিন শিক্ষানবির্সী করিখার জন্ত 
বসিতে দেওয়া হু 


১৪৮ নর 


ইনি যে কেবল এ প্রদেশের সর্দারগণ এবং প্রধান 
প্রধান ব্যক্তিবর্গের বিশ্বান ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন তাহা 
নয়, কিন্তু বহুকাল হইতেই এই সামরিক জাতির ছোট বড় 
নির্বিশেষে সকল অবহার এবং সকল সমাজের লোকের 
নিকট সমভাবে আদৃত ও সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। 
দেশের যাহ। মঙ্গলকর এরূপ অনুষ্ঠানে যোগ দান করিতে 
ইনি ভীত বা সংকুচিত নঠেন। কি পণ্ডিতগণের সাহিতা- 
সভা, কি যুবকগণের তর্কসমিতি, বৃহৎ অথব৷ সামাগ্ত এরূপ 
যে কোন সভা৷ সমিতির অধিবেশনে ইনি সভাপতির আপন 
গ্রহণ কন্দিয়া থাকেন । জাতীয় মহাসভার সুত্রপাতকালেই 
তাহাতে ইনি যোগদান করেন। বিষ্যানুরাগ ইহার এখনও 
এপ প্রবর্গ যে বিচারপতির গুরুতর কর্তব্য সুসম্পন্ন করিয়া- 
ও প্রগাঢ় 'অনুর্লাগের সাইত অধায়ন করিয়া থাকেন। প্রতুল 
বাবু প্রাচীন ভাগতের ধশ্মতন্ব এবং ভৈষজ্যতত্ব বিষয়ে বিশেষ 
অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। দশ বার বংসর হইল, ইনি 
ুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে ছুইটি গভীর গবেষণা ও চিন্ত পু 
বন্তত! করিয়াছিলেন। 
লাহোরের তৃতপুর্ব প্রধান ব্যারিষ্টার এবং এক্ষণে বিলা- 
তের ব্যারিষ্টার সার উইলিয়ম, র্যার্টিগান, কে. সি', মহোদয় 
প্রতুল বাবুর পরম বন্ধু এবং "বিশেষ হিতৈবী। ই্টারই 
চেষ্টায় ইনি তের চৌদ' বৎসর পুর্বে একবার চীফ কোর 
অস্থায়ী জজের পদ প্রাপ্ত হন৷ কিন্তু প্রবাদের এই উচ্চ 
পুদ তাহার জন্মস্থান এবং আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবগণের 
সহিত ঘনিষ্ঠতা সংরক্ষার অন্তরায় হইতে পারে নাই। 
সামান্ত অবকাশকালও ইনি প্রবাসে না কাটাইয়! জন্মস্থানে 
অতিবাহিত করেন। 
রার শশিডষণ মুখোপাধ্যায় বাহার গভমেন্ট কলেজের 
'প্রধান- গণিতাধ্যাপক ছিলেন। শুনা যায় পঞ্জাবে তাহার 
সমকক্ষ অস্কশান্্বিদ, কেহ ছিলনা। ইনি সম্প্রতি 
১৯০১ সালের জুলাই মাসে বহুমুত্র রোগে ইহলোক ত্যাগ 
করিরাছেন। প্রসিদ্ধ ডাক্তার রাসবিহারী ঘোঁঘ রায় বাহা- 
ছর এবং উকীল সম্প্রদায়ের মধো প্রসিদ্ধ বাগী বাবু'কালী 
প্রসন্ন রায়, এম এ., বি.এল , প্রমুখ প্রবাসী ধনী বঙ্গসন্তান- 
গণ এপ্রদেশে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন এবং পঞ্রাবে 
নাটা ঘর বাগান জমীদারী প্রভৃতি করি স্থায়ী হইয়াছেন। 


প্রবাসী 


[ ২র ভাগ। 


এগদেশে ১৮৮১ সালে ১০৮৪ জন বাঙ্গালী ছিলেন। 
১৮৯১ অধর সেন্সসে জানা যার সমস্ত পঞ্জাবে ২২৬৩ জন 
বাঙ্গালী ছিলেন। গত দশ বৎসরে এ সংখ্যা সম্ভবতঃ তিন লহ- 
শ্রের উপর হইনা থাকির্কে। বর্তমান কালে লাহোরে তায় 
একশত ধর বাঙ্গালীর বান। সমস্ত পঞ্জাবের মধো রাওল- 
পিপ্তিতে এক্ষণে বাঙ্গাণীর সংখ্যা অধিক। রাজধানী 
লাহোরে পচ বৎসর পুরে একটী বাঙ্গাল! খ্িগ্ভালয় ছিগ। 
পণ্ডিত মহাশয় দেশে চলিয়া! যাওয়ায় এবং শিক্ষক ও অর্থ 
সাহাষা অভাবে বিস্তালয়টি উঠিয়া যায়। লাহোরের কালী 
বাড়ী বেশ প্রশস্ত। কমিসেরিয়েট প্রভৃতি বড় বড় দপ্তর 
থাকায় মিয়ানমীরেও অনেক বাঙ্গলী আছেন। সেখানেও 
একটা বাঙ্গালীর কালীবাড়ী আছে। উভয় স্থানেই দ্র্গী- 
পুজা হয়। উভয় স্থানেই বাঙ্গালীদের খিয়েটার আ/হ। 
এখানে স্তানীয় ব্যক্তিগণের সহিত বাঙ্গালীর ঘনিষ্ঠত! উত্তর- 
পশ্চিম প্রদেশ অপেক্ষা অধিক। উভয়েই উভয়ের ধম্ম ও 
সামাজিক উৎসবে যোগদান করিতে কুষ্ঠিত হন না। 
এমন কি পঞ্জাবীগণ ভুর্গাপৃজার সময় শতাধিক টাঁকা পর্যাস্ত 
চাদ! দিয়া থাকেন। পঞ্জাবে লাগোরের দয়ানন্দ এংলো 
বেদিক কলেজ সর্বাপেক্ষা বড়। এই কলেজেই স্থানীয় 
অধিকাংশ ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়া! থাকে । এই কলেজের 
চারিঞজজন প্রধান অধাপক বাঙ্গালী । স্থানীয় বিখ্যাত 
পঠ্রিকা টিবিউনের সম্পাদকীয় ভার প্রথমাবণি বাঙ্গালীর 
হন্তেই ন্স্ত রহিয়াছে।* কাগজবানির স্বত্বাধিকারী ৬ 
সঙ্দ'র দয়ালসিংহ। বাঙ্গালীর গোরব স্বীয় শীতলাকান্ত 
চট্টোপাধ্যাপ্জের পর সাহিত্যসেবী বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপু 
ইহার সম্পাদক ছিলেন। এক্ষণে বাবু অমৃতলাল রান 
টিবিউনের সম্পাদক । . ১৮৭৬ সালে সর্দার দয়ালদিংই 
কলিকাত! যাইয়া বাঙ্গানীর অনুরাগী হন এবং ব্রাহ্মধন্ম 
অবলম্বন করেন। ১৮৭৭ থৃষ্টাঝে ইনি টি.বিউন পত্রিক! 
প্রবর্তিত করেন। এই পর প্রথমে সাপ্তাহিক ছিল, পরে 
সপ্তাহে তিন বার প্রকাশিত হয়। ইহা পঞ্জাবে নবধুগ 
আনয়ন করিয়াছে । 

পঞ্জাব প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ব এই স্ঠানেঠ 
শেষ করিয়া আমরা সািত্যিক সামাজিক প্রভৃতি বিষয়ের 
, অবতারণা করিবার কল্প করিয়াছিলাম। কিন্তু দিল্লীপ্রবাসী 


৪র্থ সংখ্যা ৷] 


করিতে পারলাম না। রাজ! পীতান্বর মিত্র ভারতের 
বিখ্যাত: প্রত্ধতত্ববিদ, ন্বগীয় রা রাজেজ্্রলাল মিত্রের 
প্রপিতাঁমহ ছিলেন। ইনি ১৭৪ তুষ্টাবে ৎঙ্গের নবাব 
আলীবদ্ীথার রাজত্বকালে ২৪ পরগণাঁর অন্তর্গত বরিসা 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 
জীবনচরিত সংগ্রহ করিবার জক্ট আমরা বিশেষ চেষ্টা 
করিতেছি। ক্কৃতকার্ধা হইলে ইহার স্বতন্ত্র জীবনী ক্রমশঃ 
প্রবাসীতে প্রকাশিত হইবে। ইনি দিল্লীর সম্নাট শাহ- 
আলমের এক্জন সেনাপতি ছিলেন।* সম্রাট ইহাকে 
বরাজ। উপাধি প্রদান করেন এবং দশ সহস্র মুপলমান অশ্বা- 
রোহী সৈশ্ের অধিনায়ক করিয়া দেন। কোন্‌ হ্ত্রে ইনি 
বাঙ্গালী হঠয়াও দিল্লীর সম্নাটের নিকট এরূপ উচ্চ এবং 
ধায়িত্বপৃর্ণ পদলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, আমরা তাহার সন্ধান 
এখনও প্রাপ্ত হই নাই ; তবে রাজা পীতাম্বরের পিতা এবং 
পিতামহ উভয়েই মুশিদাবাদ নবাব সরকারে দেওয়ানের 
পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং ইনার পিতা ৮ অযোধ রাম 
মিএর নবাব বাভাছরের যথেষ্ট অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন। নবাব তাহার প্রতি জন্তষ্ট হইয়া তাহাকে 
“রায় বাহাছর” উপাধি দান করেন। এই কারণে বোধ 
হয় উদদারচরিত নবাব বাহাদুর স্বীয় দেওয়ানের পুত্রের 
উক্ত পদ প্রার্থির কারণম্বরূপ হইয়াছিলেন। সমাট শাহ 
আলম ১৭৭১ অব্য পর্যন্ত এলাহ]বাদে অবস্থান করেন। 
,তৎপরে মহারা্্ীয়দিগের সহিত যোগদান করেন। মহা- 
বাষ্টীয়ের! পরে বিদ্রোহীদিগের হস্ত হইতে সম্না্টকে উদ্ধার 


করেন । 

এই মহারাষ্্ুদ্ধে রা! পীতাম্বর মি সমধটের নিকট 
হইতে পুরস্কারস্বরূপ বর্তমান এলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত 
কড়ানগর জারগীর প্রাপ্ত হন। কড়া এলাহাবাদ সহর হইতে 
৪৫1১৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গার উপকূলে অবস্থিত । 
কড়ার দুর্গ অতি প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ । এখনও ইহার 
ভগ্মাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার এশ্বধ্য সমৃদ্ধির 
উপর অযোধ্যার নবাবের লোলুপ দৃষ্টি পতিত হওয়ায় কড়া 
শধীন হুইয়। যায়। ইহার বার্ধিক আর ছিল ২ লক্ষ ২ 
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* বীরভূম, ১৩০৭, পৃত ১৯২ । 


প্রবাপী 
বীর রাজা পীতান্বর মিত্রের পরচর় না দিয়া ইহা মমাণ ৃ 


এই ক্ষণজন্মা৷ পুরুষের বিস্তৃত 


১৪৯ 


হাজ!র টাকা । কোন নবাবের সময়' কড়া লু্ঠিত হয়, তাহ! 
জানা যায় নাই। অধেধধ্যার প্রাতংঃম্মরণী নবাব 
আসফউদ্দৌলার সহিত রাঞ্জা পীতাম্বরের হস্ত ঠ1 ছিল | 
এমন কি কথিত আছে, রাজ! তাহার নিকট ৯ লক্ষ টাকা 
গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। 

১৭৮৬ খৃষ্টান্দে গোলান কাদির বিদ্রোহী হইয়া শাহ 
আলমকে অন্ধ করিয়া দেয়। এই সময় দিল্লীর ভগ্র সায়া 
নিতান্তই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। ইহার ছুই একবৎসর পরে 
রাজা পীতাম্বর সামরিক কাধা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া 
স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। প্রথমে কলিকাতা মেছুয়াক্ঘাজা এস্থ 
“বিখ্যাত মিত্র পারিবারিক বাড়ী”তে আসিয়া উপস্থিত হন। 
কিন্ত তিনি বৈষ্ণব ধর্ম এ১ণ করাম্র বাটা পরিতগিগ করি! 
স্'ড়ার বাগানে অবস্থিতি করেন। ক্রমে এধান্নে প্রকাগ্ড 
প্রাসাদ নিম্্ীণ করাইয়। পরিবারবর্গ লঙ্বগ্স“বাস স্থাপন করত 
“ম্ুড়ার রাজা” বলিয়া পরিচিত হন। ইহার পুত্র স্বগীয় 
রাজা বুন্দাবন মিত্র অশেষগুণসম্পন্ন, বিদ্তান্ুরাগী এবং 
সদয় পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাহার প্রধান দোষ অমি ত- 
ব্য়িতার ফলে পিতার অঙ্জিত জায়গীরটি নষ্ট করিয়া 
ফেলেন। [ সমাপ্ত। 

চ্রীক্ঞানেন্রমোহন দাস। 





নবমীতে বিসর্জন । 

ঞ)ক সময়ে চৌধুরী ও রায় পরিবার বিজয়ীগ্রামের 
দক্ষিণ ও বাম বাহস্বর্ূপ ছিল। গ্রামটার শামেই এই হুই 
পরিবারের পূর্বপুরৃষগণের বাহুবলের বা লাঠির বলের গৌরব 
খোষণা করিতেছে । বস্তরত গ্রামটির সর্বাংশই তাহাদিগের 
বিজয়ীলাঞ্ছিত বলিয়৷ বোধ হয়। মেই জলকষ্টপীড়িত 
অঞ্চলে বিজয়ানারী দীখিকা তাহাদিগের কীর্ডতিচিহুম্বরূপ, 
বিরাজিত। দরীঘিটার চারি পাড়ে চারিটা বাধা ঘাট; 
উগ্র তীরভৃমি বেষ্টন করিয়া! এক সারি গুবাকরক্ষ ;" 
তৎপর প্রশস্ত রাস্ত। ; রাস্তার পর নানাবিধ ফুল ও ফলের 


বাগি5। ৬ 
* এই ছুই পরিবারে পূর্ধের সেই মধুর সম্প্রীতি এখন আর 


নাই ; বিদ্বেষ ,অনেক দিন হইতেই তাহীর স্কান অধিকার 
করিয়াছে। ্ঝি্তববুদধিপ্রেরিত হইয়া কালীকিঙ্কর চৌধুরী 


১৫৩ 


বিজয়কেশরী রায়ের নামে অবথা মামলা মোকদাম! 
করিতে সর্ধদাই ব্প্ত। বিজয়কেশরী বাবু নিতাস্ত আসম্ম- 
রক্ষার্থ উহাতে জড়িত হইয়৷ পড়েন। তবে তিনি গায়ে 
পড়িয়া কিছুই করেন না) ইহাই যথেষ্ট । ফল কিন্ত প্রায় 
তুল্য,_অর্থহানি উভগ্বপক্ষেরই হইতেছে ; গ্রামটা দুইটা 
মগ্ুলে বিগক্ত হইয়াছে, একটা চৌধুরী মহাশয়ের পক্ষে, 
অপরটী রায় মহাশগের আশ্রিত। উল্লিখিত দীঘিটার 
ঘাটগুলির ভগ্রাবস্থ' ও চৈত্রমাসে পক্ষোদ্ধার অভাখে স্ফীত- 
গর দীবিকাটার শুষ্প্রায় 'অবগ্থা দেখিলে “ভাগের মা গঙ্গা 
পাক্পনা" *এই প্রবচনের সভাতা সপ্রমাণ হয়। রায় মহা- 
শয় নিজ বায়ে দীঘিটার সংস্কারে কৃতসঙ্ক্ হইয়াও চৌধুরী 
মহাশয়ের "অনুমতির অভাবে এতাবৎকাল কিছুই করিয়া 
উঠতে পরেন নাই। 

রায় পরিবারের অ'চার ব্যবহার আধুনিক ছাঁচে ঢালা; 
চৌধুরী পরিবারে সেকালের চাল চগনের প্রভাব খুবই বেশী। 

রায় মহাশয়ের একমাত্র পুত্র রমেশচন্ত্র বিশ্ববিভ্তালয়ের 
প্রথম ছুই পরীক্ষাতেই, বেশ উচ্চস্থান লাভ করিয়া এবার 
চতুর্থ বাষিক শ্রেণীতে পড়িতেছে। চৌধুরী মহাশয়েরও এক- 
মাত্র গুণধর পুত্র গদাধরচন্ত্র, ওরফে গদাইরাম একট! 
ইংরাজী কলে চতুথ শ্রেণী পর্যন্তই পড়িয়া! বিস্তাপার- 
দর্শনাপেক্ষা বিলাসিতাঁপাগর পার হওয়া সহ্জসাধ্য মনে 
করিয়া, পিতার ধনরূপ ভেলকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। 
বিংশতিবধীয় গদাধরচন্দ্রের যশশ্চন্ত্র ইহারই মধ্যে বিমল 
[করণ বিকীণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। 


পুজার উত্সব উভয় পরিবারেই জীক জমকের সহিত 
নির্বাহ হইতেছে। আজ নবমী পুজা। রায় পরিবারে 
হর্গা পুজা যোড়শোপচারে হইতেছে একথা ঠিক বলা 
যায় না। কারণ যোড়া মহিষ বশিদান তো! দুরের কথা, 
ছাগ বলিদানেরও আয়োজন সেখানে নাই। শুনিতে পাই 
একবার নাকি পাঠা “বাঁধিয়াঞ্ছিল,” সেই কারণে ও এক 
মাত্র পুত্রের একান্তিক ইচ্ছার বশে রায় মহাশয় পণ্ডিত- 
মগলীর সন্মতিক্রমে চারি বসর যাবৎ শুধু কুম্মাওড বলি- 
দানের নিরম প্রবর্তিত করিয়াছেন। বায়পরিবারে পৃজ 
লমাণ্ড হইয়াছে। পিতাপুত্র কিব৷ ভদ্র ক্লিব! ইতর সকল 
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শু চা 


৫ 


[২য় ভাগ । 


শ্রেণী লোকদের ভোজনব্যাপার পরিদর্শন করিয়! বেড়া" 
ইতেছেন। চলুন, আমরা এই অবসরে একবার চৌধুরী 
মহাশয়ের বাড়ীর খবর লইতে চেষ্টা করি। 


ধ্ঁ যে স্থুচিত্রিত কার্পেটের বিনাম! পায়ে, কারুকার্ধ্য- 
খচিত তাঞ্জেব কাপড়ের তৈয়ারি পাঞ্জাবী আস্তিনের জাম। 
গায়ে, তান্ুলরঞ্জিত-অধরোষ্ঠ, তৈলনিষিক্ততরঙ্গায়িতকেশ, 
নধর, গৌরকাস্তি যুবাপুরুষটাকে দেখিতে * পাইতেছেন, 
ইনিই আমাদের পরিচিত গদাধর বাধু। “নির্গলিতাঘু 
গরভশরদ্ঘনা”বি&ই আকাশমণ্ডলের স্ঠায় উহার মুখমণ্ডল 
কিঞিত গম্ভীর বপিয়া বোধ হইতেছে না £ ঘন ঘন ইনি 
শয়নকক্ষে কেন প্রবেশ করিতেছেন ? আপনারা বোধ হয় 
বুঝিয়াছেন, আয়নাসেবাই ইহার উদ্দেশ্ত। পবনবাহন 
ধূলিপটলের গতিবিধির জগ্ত চিরুণী সাহায্যে গদাধর 'বাধু 
স্বীয় মণ্তকোপরি যে দিব্য সড়কটী প্রস্তুত করিয়াছেন, 
তাহার উপর কোনও অসংযত কেশগুচ্ছের অনধিকার 
বিচরণ তিনি আজ প্রাণান্তেও হইতে দিতে পারেন ন!। 
কিন্তু উনি এরূপ চঞ্চল ভাবে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন কেন? 
একবার খিড়কীর দ্বারে আসিয়া আবার বহির্বাটার প্রান্ত 
পধ্যস্ত ছুটিয়া যাইতেছেন। উহার সতৃষ, নয়ননধশলন 
দেখিয়া বোধ হয় উনি কাহারও আগমন প্রতীক্ষা 
করিতেছেন। অভ্যাগত ব্যক্তিরা মনে করিতেছে, গদাধর 
বাবু বড়ই কাজের লোক, কারে জন্য ছুটাছুটি করিয়া 
বেড়াইতেছেন ; কাজেই'্ঠাহাকে ডাকিয়া হুইটা শিষ্টালাপ 
করিতেও কেহ সাহম পাইতেছে ন1। 


এইবার বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়। কাহাকেও যেন দেখিতে 
পাইয়া গদাধর বাবু কিছু খুসী হইণেন, - তাহার কালিমা- 
ময় মুখমণ্ডলে কিছু আলো! প্রতিভাত হঠল। এ ষে 
ঘরের কোণে বামী দ্বাসীর সহিত ফুম্‌ ফুস্‌ করিয়া তার কি 
কথা হইল? একি এ, গদাধর বাবুর মুখ যে একেবারে 
বিবর্ণ হইয়৷ গেল! আর যে বাক্যশ্ডৃত্তি নাই ! বামী চলিয়া 
যাইতেছিল, গদাধর বাবু যাইয়া তাহাকে আবার ধরিলেন 
এবং.কি জিজ্ঞাসা করিলেন ) বামীর উত্তর গুনিয়! তিনি 
্কুঞ্চিত করিলেন এবং ঈষৎ মন্তকান্দোলন করিতে 
করিতে সেখান হইতে সবেগে প্রস্থান করিলেন। 


৪র্থ সংখ্যা । ] 

বহির্বাটাতে নিমন্ত্রিত বাক্তিগণ কেহ হাই তুলিতেছেন, 
কেহ ,তামাকু খাইতেছ্েন ; কে।নও শিশু দাতজ্রীড়ারত 
পিতার উরুদেশে মাথ৷ র।থিয়। ক্ষুধায় কাতর হইয়া নিদ্রা 
যাইতেছে। 

এদিকে ঢাক ঢোল সানাই কাসী বাজিয়৷ উঠিল। সক- 
লেই জানিল, বলির সময় উপস্থিত। মৃহূর্তমধো বহির্ধ!টার 
প্রাঙ্গণহমি লোকে লোকারণা হইল। কিন্তু কৈ, শৌধুরী 
মহাশয় কৈ? এ যে এ, ছইটা পরকালের বান্ধবের স্কন্ধে 
রাহদ্বয় ভর করিয়া অবিরাম নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিতে 
করিতে তিনি বলিগানাভিমুখেই আসিতেছেন। এতক্ষণ 
তিনি ইয়ারগণ সমভিব্যহারে একটা নিভৃত কক্ষে বসিয়া 
সন্ধিপূজা'র “প্রসাদের” চাট: প্রস্তুত কর।ইয়া কিঞ্চিৎ “কারণ- 
করণে» মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । 

ঠিক এই ধ্মধামের সময়ে সেই “ফলবৎপুগমালিনী” 
দীধিকাসমীপে একটা অনুপম রূপলাবণাবতী চতুদ্দশবর্ষীয়া 
বালিকা স্বানার্থ উপস্থিত হইয়া প্রকৃতির নিষ্জনতা ও নি্ত- 
ন্ধতা অনুভব করিয়া যেন শিহরিয়া উঠিল। বালিক! মনে 
'মনে বলিল, “মার কথ। অগ্রাহ্া করিয়া! কেন আসিগাম £ 
আসিয়াছি ধদি শীগ্র শীঘ্র একটা ডুব দিয়! যাই”। এই বলিয়া সে 
হস্তস্থিত অঙ্গারখণ্ড মুখে পুরিয়া দ্রুতপদে সোপানাবলী 
অবতরণ করিল, সর্ধনিম্ন সোপানোপরি উপবেশন পূর্ববক 
হাটু পর্যান্ত জলে ডরবাইয়। দ্রুত অঙ্গ,লিদঞ্চালন করিয়া 
দন্তধাবন করিত লাগিল! অকস্মাৎ তাহার পদদয় ধরিয়] 
কে যেন সজোরে আকর্ষণ করিল ; মাথা সোপানে পড়িয়। 
যাওয়াতে অভাগিনী বড়ই আঘাত পাইল ;* “মাগো । 
গেলাম গো ! মলাম গে! ! তোমার গতি কি হবে গো ?” 
চীৎকার করিগা এই কথা কয়টা বলিতে বলিতে বালিকা 
মজ্জনোনুখী হইল। তণুহূর্তেই "ভয় নাই” রবে রমেশচন্র 
দীধিতে বাপ দিয়া পড়িল। সম্তরণপটু বালিকা নিষ্কৃতি 
পাইয়৷ তীরাভিমুখে ছুটিল। কিন্তু, “মানসি, আমি বুঝি 
মগ্সিলাম,” এই বলিয়াই রমেশ নিমঞ্জিত হইল। বা:লক। 
ও রমেশের উচ্চ চীৎকার শুনিয়! ছুই চারি জন লোক 
আসিয়। যুটিল, কিন্ত কেহই রমেশের রক্ষার্থ বত্বরান্‌ হইল 
না) বলিল, “কে বাবা প্রাণ দিবে ? &ষ ভূতুড়ে পুকুর। 
একটাকে ছাড়িয়া আর একটা ধরিল !” কেহ বলিল, “বর্ধার 
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৪ কেহ নাই। 


১৫১ 


জলের সঙ্গে নিশ্চয়ই একট। কুমীর টুমীর আপিয়া থাকিবে, 
তারই এই কাণ্ড।” প্রতাৎপন্নমতি বালিকা কিন্তু প্রাণ- 
পণে দৌঠিয়া গিয়া! রমেশদের বাড়ী এ খবর পৌছাইল। 
বিজয়কেশরী বাবু ভূতাগণ সঙ্গে করিয়৷ আসিয়া উপস্থিত 
হইলে উক্ত বীর পুরুষগণ অমনি বলিয়া উঠিল, “আজ্ঞে 
আমরাও জলে নমিব কি?” রায় মহাশয় তাহাদের প্রতি 
ধিক্কারস্চক তীব্রকণাক্ষ মাত্র পাত করিয়া! জলে ঝাঁপ দিয়া 
পড়িলেন। এক ভুবেই তিনি রমেশের দেহ লইয়া উঠিলেন 
এবং ভূতাগণের সাহাযো ধরাধা্সি করিল তীরে আনিলেন। 
রমেশকে অধোমুখ করিয়া তাহ]ুর পদদ্বয় উদ্ধ'দিকে রাখিয়! 
কয়েকবার ঝীকরাইতেই কঠকটা জল বমন হহয়৷ গেলে 
তাহার চৈতন্তের সঞ্চার হইল। আরও কিছুকাল শুশ্র- 
ধার পরেই রমেশ বলিল, “আর এক জন জলে উবিয়াছে, 
তাহাকে তোলা হইয়াছে কি? আমায় বোধ হয় সে গ্গা- 
ধর।” এই কথা শুনিয়া সকলেই ভীত ও বিশ্মিত হইল । 
রান মহাশয় অবিলম্বে তত্যদের জলে নামিয়া তল্লাস করিতে 
আদেশ দিয়া কালীকিক্কর বাবুকে খবর পাঠগাইলেন। 
চৌধুরী মহাশয় আসিয়া! পৌছিতে পৌঁছিতেই গদাধবের দেহ 
উত্তোলিত হইয়া তীরে আন্লীত হইল। দেখিতে দেখিতে 
কত শত লোক আসিয়া” সেখানে জড় হইল। গ্রামের 
প্রধান কবিরাজ মহাশয় আসিয়া 'নড়ী টিপিয়। মুখ বিকৃত 
করিল্লেন। সে গ্রামে ডাক্তবু ছিল না; ডাক্তর আনিতে 
গ্রামান্তরে লোক ছুটিল ; ডাক্তরও আসিল, চেষ্টারও ক্রু 
হইল ন।;কিন্তু কেহই গদাধরের চৈতন্য সম্পাদন করিতে 
পারিল না। কান্নাকারিটা প্রথমে একটুকু চাপা! ছিল, এখন 
চতুর্দিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। 

ঘটনাস্থলে মানসী ও রমেশের প্রমুখাৎ এই সকল কথা 
জান। গেল। রর 

মানসী । আজ কয়দিন মা জরে শয্যাগত। আমি 
আজ মাকে কিছু পথ্য দিয়া, নিজের জন্ত চারিটা “ভাতে- 
ভাত” রাধিকা নান করিতে আনিতে চাওয়ায় মা বলিলেন, 
“বাড়ীতেই হ্কাত পা! টা ধুইয়া ফেল, এখন বোধ হয় ঘাটে 
একাকী ঘাটে যাওয়। উচিত নয়”। আমি 
ভাবিলাম, ঝংসরের একটা দিন, রন্গুই করিয়া! অন্নাত 
থাকা কিছুতেই হষ্্রতে পারেনা । তাই একটু জেদ্‌ করিয়া 


১৫২ ॥ 


আপিধ। দেখিলাম থাটে কেহ নাই। আমার একটু 


ভয় ভগ্ন করিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি স্নান করিব মনে 
করিয়া ঘাটের নীচে বসিয়া জলে পা ডুবাইয়া আঙ্গার দিয় 
দাত মাজিতেছিলাম এমন সময় হঠাৎ আমাকে যেন কে 
পায়ে ধরিয়। জলে ডুবাইতে লাগিল। আমি চেঁচাইয়া 
উঠাতেই অমনি রমেশ বাবু জঙ্ে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। 
তখনই আমার পা! ছাড়িয়া দেওয়াতে আমি উপরে উঠি- 
লাম। কিন্তু রমেশ বাবু "আমি বুঝি মরিলাম” এই বলি- 
যাই ডুবিয়া গেলেন।" আমি দৌভিয়! গিয়া তাহাদের বাড়ী 
খবর দিলাম। আমাকে যখন ধরিয়াছিল তথন ধরনটা 
মানুষের মতই বোধ হইয়াছিল। কিন্তু সেই সময়ে ধাহারা 
আসিয়া ঘাটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহারা বলিলেন এ 
ভুতৈর কীঁজ। আমিও মনে করিলাম তাই। তাই আর 
একজন যে জলেই ছিচা, একথা আমার মনে হয় নাই । 
রমেশ। আমি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎস! করি, আপ- 
নারা বোধ হয় অনেকেই একথা জানেন। এবার কলি- 
কাতা হইতে আসিয়াই শুনিলাম মানসীর মায়ের জর হই- 
য়াছে। 'গিয়া দেখিলাম, অবিরাম জর; কিছু শক্ত বলি- 
য়াই বোধ হইল ; একটু ঘন ঘন দেখারও প্রয়োজন বোধ 
করিলাম। কিন্তু মানসীর বয়স হইয়াছে, আর তার মা 
শধাাাগত, এই অবস্থায় তাহাদের বাড়ী বেশী যাওয়াটা সঙ্গত 
মনে ম্বা করিয়া রোজ একবার মাত্র যাইতাম। আজ 
নিমঙ্জিত লোক জন খাওগান হইয়া গেলে তাহাদের বাড়ী 
কিছ দেরিতেই গিয়াছিলাম। গিয়া দেখিলাম, মানসীর মা 
, নেয়ে অসময়ে একাকী ঘাটে গিয়াছে বলিয়া বড়ই উদ্ধিগ্না 
আমিও তার খোজ লওয়াটা সঙ্গত মনে করিয়া ছুটিয়৷ আসি- 
লাম। তারপর যাহ। যাহা ঘটিয়াছে আপনার! মানসীর মুখেই 
শুনিয়াছেন;) অধিক বলা নিশ্রয়োজন। তবে গদাধরের 
চরিত্রসন্বন্ধে একটা কথা বলিলে এই শোচনীয় ঘটনার মূল 
কারণ আপনার! বোধ হয় আমারই মত বুঝিতে পারিবেন। 
তাহা! এই-_-গদাধর অনেক দিন হইতেই বাণী দাসীর 
সাহায্যে মানসীকে বিবাহে সন্মত করাইতে , চেষ্টা 'পাই- 
তেছিল ) এমন কি মানপীর প্রতি কোনও কোনও অশিষ্ট 
ব্যবস্থার করিতেও গদাধর প্রয়াস পাইয়াছিল। আগি 
মানসীর মায়ের মুখে এই সব কথা শুৰিস। এই পে দিন 
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গদ্দাধরকে একটুকু তত্'সনা করাতে সে আমার উপর বড়ই 


[২য় ভাগ-। 


চটিয়! গিয়াছিল। মানসীকে দে যে একদিন বড়ই বিপাকে 
ফেলিবে সেই দিন হইতেই আমার এই ধারণা হই- 
যলাছিল। এই পুজার তিন দিনই নাকি বামী মানসীদের বাড়ী 
যাতায়াত করিয়াছে । পূর্বকৃত অপরাধ শ্বীকার করিয়া, 
ভবিধতে আর ওরূপ করিবেন এই অভয় দিয়া, বলি ও 
আরতি দেখিবার জন্ত সে 'মানসীকে মিনতিপূর্বাক অনুরোধ 
করিয়াছে। কিন্ত মানসী শুধু মায়ের অনুথের ওজর করি- 
য়াই কিছুতেই যাইতে রাজি হয় নাই। আজ মানসী 
স্নান করিতে আপার পূর্ববক্ষণেই নাকি বামী নিরাশ হইয়া! 
ফিরিয়া গিয়াছিল। মানসীকে ভয় প্রদশন মাত্র করাই 
বোধ হয় গদাধরের উদ্দেস্ ছিল: কিন্ত আমি মানসীর 
প্রণয়াকাজ্জী, অতএব তাভার শক্র, এই মনে করিয্া গদাধর 
আমাকে যে আজ প্রাণে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল সে 
বিবয়ে সন্দেহ নাই । গদাঁধরের শক্তি আমার চেয়ে অনেক 
বেশীছিল। খন তাহার গাত্রম্পণ মাত্রই আমি তাহাকে 
চিনিতে পারিয়াছিলাম, তখনই আমি জীবনের আশা ছাড়িয়। 
দিয়াছিলম। '্ডাঙ্গায় হইলে বা এমতাবস্তাঁয় পরিত্রাণের 
উপায় থাকে, কিন্তু অথই জলে তার সম্ভাবন! কোথায় ?সে 
যখন আমাকে ছাড়িয়া দিল তখন আমার উঠিবার শক্তি 
ছিল না; কিন্তু যেন বুঝিতে পারিলাম গদাধরও উঠিলনা ! 

এই বলিয়া রমেশ সাতিশয় নির্কেদ প্রকাশ করিতে লাগিল। 

মানসী ও রমেশের কথ) শুনিয়া উপস্থিত সকলেই বুঝিতে 
পারিল ধে, মানসী ঘাটে আসিবার পৃর্ধেই গদাধর ঘাটের 
সিঁড়ির আড়ালে লুক্কায়িত ছিল। 


চৌধুরী মহাশয়ের মনের অবস্থা সহজেই অনুমান করা 
যাইতে পারে। যখন সব ফুরাইল, তখন তিনি উন্মাত্তের মত 
বাড়ী গিয়াই একেবারে চণ্তীমণ্ডপে চ.কিলেন, পুরোহিত 
ঠাকুর ওঅন্ঠান্ত হিতাকাজ্জিগণের বাধ কিছুতেই মানিলেন 
ন।। প্রতিমার কাঠাম ধরিয়। ভৃতাগণকে হুকুম দিলেন,“চল্‌, 
গদাধরের সঙ্গে ইহাকেও বিজয়ার জলে বিসর্জন দিয়! আমি ।” 
ততাদিগকে এই হুকুম তামিল করিতেই হইল। 


মোসায়েবগণ দধিল তাহাদের অন্ন আজ নিতান্তই 
মারা যাইতে বসিয়ে ॥ কাজেই কালীকিস্কর বাবুকে 


ধর সংখ্যা |] 


মতিস্থির করিতে তাহ।রা পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে 
লাগিল । তাহারা বুঝাইয়া খলিল যে পধণশ ৭ৎসর বয়সেও 
চৌধুরী মহাশয়ের পুনরায় পুক্রলাভ অসম্ভব নহে । আর 
ফে চিরশক্র বিজয্নকেশরী রায়,»তাভাকে কি নিঃসন্তান না 
করিয়া! ছড়া উচিত ? যে প্রকারে হউক গদাধরের হতা. 
পরাধে রমেশকে অপরাধী সাব্যস্ত করিতেই হইবে 
মোকদ্দমাট।*এইরূপে সাজাইতে হইবে _ মানসী 'ও রমেশকে 
, পরস্পরের গাত্রে জল নিক্ষেপ করিতে দেখিয়া গদাধর বাধা 
*দেয়; এই বাধার ফলে ঝগড়। বাধে ; শেষে মানসী ও রমেশ 
উভয়ে মিলিয়া গদাধরকে জলমগ্ন কারে : কারণ, গদাধরকে ন৷ 
মারিয়া ফেলিলে তাহাদের বাবার জনসমাজে রা হইয়া 
পড়ে, ইতাদি । তাহার! একবার বামীর জবানবন্দীটা 
লইতে চেষ্টা করিলে সে কীদিয়াই আকুল হইল; বলিল, 
“আমিকি দোষ করিয়াছি গো ? আমাকে কেন ইভার ভিতর 
জড়াও গো! ! দাদা বাবু গো, তুমি থাকিলে অমাকে অংজ 
কে এমন কথা বলিতে পারিত গো 1” 
মোসায়েবগণ বলিল, “মর মাগী, তোকে কেকি বলিল? 
আমরাও তো ইহাই চাই; মানমীর প্রতি গদাধরের 
কোনও পপ মনের টান ছিল, এরূপ কথা কাহারও নিকট 
তুই প্রকাশ করিস্‌ না।” 
কালীকিস্কর বাবু নীরবে সব শুনিলেন; নীরবে তপ্ত অশ্র- 
ধারায় বক্ষ ভাসাইলেন; শেষে বলিলেন, “আমার পাপের 
বোঝা বড়ই ভারী হইয়াছে, আম আর বঠিতে পারিব না। 
কাশীবাসী হইয়! এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব |” মোসায়েব- 
গণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল, “সেকি সেকি, চৌধুরীকুলধূরন্মরের 
শেষ এই গতি 1» “তাহারা মনে মন ভাখিল,“বেশতো, লুট 
পাট করিয়! তবে কিছু খাইতে পাইবই ৮ কিন্ত চৌত্রী 
মহাশয় যখন বলিলেন যে তিনি তাহার ভাগিনেয় হরিবিলান 
বাবুকে বিসয় লেখাপড়া ক।য়াদিয়া যাইবেন, তখন তাঠাদের 
মাথায় বজাঘাত হইল। হগিবিলাস বাবু আধুনিক শিক্ষ্- 
প্রাপ্ত, আর ( তাহাদের ভাষায় বলিতে গেলে । তিনি... যেব্ূপ 
বন্ধমুষ্টি তাহাতে তাহার কাছে আর তাগাদের আমল 
পাইতে হইবেনা । »:৯ 
চৌধুরী মহাশয় কিছুতেই নিজ সঙ্গম হ্টতে বিচলিত 
হইন্নেনা। বিজয়কেশরী বাবু, চিরকালের মনোমালিম্ 
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স্তলিয়! কালীকিস্কর বাবুর বাড়ী যাইয়া তাহাকে অনেক 
বুঝাইলেন এবং তাহাদের পূর্বপু্টষগণের কাধ্যকলাপের 
কথ। উল্লেখ করিয়া পুনরায় উভয়পরিবারে সৌহাস্কাপনের 
অনেক চেষ্টা করিলেন । রমেশ শুধু চৌপুরী মহাশয়কে 
প্রবোধ দিয়াই ক্ষান্ত ভইলনা। তাহার স্্বীর অশ্রধারার 
সঠিত নিজের কত অশ্রু মিলাইল। কিছুতেই কিন্তু কিড় 
তইল না। স্থযোগা ভাগিনে়কে বিষয়ের অধিকারী করিয়! - 
চৌধুরী মহাশয় সপরিবার কাণীধাম যাএা করিবার দিন 
স্থির করিলেন। 

নিজের জলমজ্জন বৃত্তান্ত খলিবার সময় মানসীর সব্বাঙ্গ 
কাপিতেছিল। বলা শেষ হইলেই সে বাড়ী আসিল। কাপিতে 
কাপিতেই মাকে এক দ:গ ইষধ খাওয়াইল পরে মায়ের 
পাশে শুইগা পঙিল। মানসীর বাড়ী ফিরিতে বিলঙ্গ দেখিয়া 
ভার মা একবার ভাতে ভর করিয়া ঘরের দরজা পর্যাস্ 
আসিয়া ক্লান্ত হইয়! আবার গিয়া! পুইয়া পড়িয়াছিলেন। 
মানপীকে আসিতে দেখিয়া তিনি নিরুদ্ধেগ হইলেন, কিন্ত 
তার আমিতে কেন বিলম্গ হইল সে কণা জিজ্ঞাসা করিতে 
যেন শক্তি হইল না। মেয়েরও যে জর হইয়াছে তাহা কিন্তু 
তিনি বুঝিতে পারিলেন ' * 

রমেশের প্রতি তাহার পিতার কঠোর আদেশ হইল, সে 
আর মানসীদের বাড়ী যাইতে পাব না । রায় মহাশয় 
কিন্তুমানসীর মায়ের জন্ট কুবিরাজী চিকিৎসার বন্দোবস্ত 
করিয়৷ দিতে রাজি হইলেন। রমেশ বপিল, হোমিওপ্যাথিক 
চিকিৎসায় যেরূপ সুফল দেখা যাইতেছে, তাহাতে হঠাৎ 
চিকিৎসা প্রাণাললীর পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নহে। বিনোদ নামে* 
তার একটা স্াধ্যাযী বন্ধু নিকটস্থ কোনও গ্রামে আছেন, 
তাহাকে আনাইলে এরূপ পরিবর্তনের আবশ্তকতা৷ হইবেনা। 
তিনি হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায় বেশ পট্র। যতক্ষণ 
তিনি আগিয়া না পৌঁছেন, সেই দময়ের মধ্যে রমেশ আর 
একটা বার মানসীদের বাড়ী মাইতে ইচ্ছুক! পিতা পুত্রের 
কথায় সম্মত হইয়া! একটা ভৃত্যকে পর্রসচ রমেশের বন্ধ 
বিনৌদ বাকুর জন্য ত্মহৃত্তেই পাঠাইলেন। 

রমেশ মানসীদের বাড়ী গিয়া দেখিল, মা দর মেয়ে উত- 
য়েরই জর! ভয়ের এই অবস্থায় এক বিছানাক়্ থাকা অনুচিত 
মনে রুবিরা রঙ্ঈশ স্বতন্ত্র বিছানা করার প্রস্তাব করাতেই 


শ্ 


১৫৪ হ 


মা অনিচ্ছান্চক শব্মাত্র উচ্চারণ করিয়া মেয়েকে বক্ষে 


চাপির! ধরিলেন। আহা» মানসী যে কখনও তাহার বুকছাড়া 


হয় নাই ! রমেশ উপায়াস্তর ন! দেখিয় মানলীকে বলিলেন, 
“একটু কষ্ট করিয়া উঠিয়া আমাকে থারমোমিটারটা আনিয়া 
দাও তো”। মানসী উঠিবামার্রই রমেশ সুযোগ বুঝিয়। 
তার সঙ্গে চলিল $ মানসীকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, 
আজিকার ঘটনা! সব মাকে জানাইয়াছ কি?” 

মানসী। না, মাও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পা”রন নাই, 
আমিও বল! ভাল মনে করি নাই। €সই এক দিনের ঘট- 
নাতেই তো' কাপিতে কাপিতে তাহার জর হইয়াছে। আজি- 
কার খটন] জানিলে মা আর কি ভাল হইবেন? তাহার 
কাছে কোনও, দিন কোনও কথা আমি গোপন করি নাই। 
এ কথাও তিনি ভাল হইলে বলিব স্থির করিয়াছি 

রমেশ। বেশ। 'মানসি, তোমাকে একটা কথা বলিতে 
আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। বাধার আদেশ হইয়াছে, 
কাল হইতে আর আমি তোমাদের বাড়ী আসিতে পাইবনা। 
বিনোদ নামে আমার একটা বন্ধু তোমাদের চিকিৎসা করি- 
বেন। বাবাও ইহাতে স্বীকৃত হইয়! তার জন্য লোক পাঠা- 
ইয়াছেন। তোমাদের বাড়ী 'আমার না আসার কারণটাও 
এখন মার কাছে প্রক।শব'করিওনা। 

রমেশের কথ। শুনিয়। মানসী ঘরের একটা খু'্টা ধরিণ, 
তাহার অধর শ্ফুরিত হইল; চৌখ দিয়! দর দর ধারা বঠিতে 
লীগিল। 

, রমেশ দেখিল ইহা শুধু অসহায়ের কাতর ক্রন্দন নহে, ইহ) 
অন্ুট প্রেমের ভাষা । বলিল, “মানপি, আমি তোমাকে 
দ্ধিহীনা বালিকা মনে করি না। তাই ঝলিতেছি বিপদে ধৈর্য্য 
ধরাই মহতের লক্ষণ । তুমি এখন অর্থীর হইলে তোমার 
মার আরোগ্যলাভ অসস্তব হইয়া পড়িবে। তোমাদের 
প্রতি আমার মনের অবস্থা পূর্বেও যেমন ছিল, এখনও তেম- 
নই থাকিবে । আর তোমারও জর হইয়াছে শুনিলে বাবা 
আমার প্রতি তাহার যে আদেশ হইয়াছে, তাহা, প্রত্যা্চার 
ও করিতে পারেন” । 

এই বলিয়া রমেশ থারমোমিটার লইয়! জর পরীক্ষা করিয়া 
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থাকিতে পরামশ দিয়া, তাহাদের পরিচর্ধ্যারও বন্দোবস্ত 
করিবে, এই আশ্বাস দিয়! বাড়ী চলিয়া! আসিল। 

রমেশ পিতার নিকট সব অবস্থা নিবেদন করাতে বিজয় বাবু 
নিজ পরিবারের এক খয়ঃশ্থা বিধবাকে মানসীদের গুশ্রধার 
জন্য পাঠাইলেন। 


যে বৃদ্ধাটা মানসীদের পরিচর্যার জন্ত আদিলেন তিনি 
কিছু দূর সম্পর্কে রমেশের 'পিলীমা । রাহি জাগরণ করিয়া 
মানসীর মাকে তিনি 'উষধ না খা?য়াইলে আর কে থাঁও- 
যাইবে? তিনি মানসীদের শয়নঘরেই স্বতন্ত্র ' বিছানায় 
একট্রকু গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, ছইবার যথাসময়ে 
'উধধ খাওয়ান হইল ;তিনি আর নিদ্রার আবেগ সহ 
করিতে পারিলেন না; একটুকু তন্ত্র আমিল। বেশীক্ষণ 
এই অবস্তা না থাকিতেই তিনি দ্ারোদ্ঘ!টনের ' শব্দ 
শুনিতে পাইলেন। পাশ ফিরিয়! দেখিলেন, ঘরের দর- 
জাটা একটুকু ফাঁক হইয়া আছে। ব্যস্ত সমস্ত ভইয়। 
উঠিয়া ঘরের চতুদ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। 
ঘরে প্রদীপ জলিতেছিল, দেখিলেন যেখানকার জিনিষগুপি 
সেখানেই আছে। কিন্ত মানসীদের বিছানার উপর দৃষ্টি 
পড়িবামার তিনি একেবারে চমকিয়া উঠিলেন,--মায়ের পাণে 
মানশী নাই। চুপি চুপি ঘরের দরজা খুলিয়। বৃদ্ধা এদিক্‌ 
ওদিক খুঁজিলেন, কিন্ত কোথাও মানসীর সন্ধান পাইলেন 
না। বাহির হইতে ঘরের দরজা খুব দৃঢ়রূপে বন্ধ করিয়া 
তিনি বরাবর ক্ষিপ্রগতিঃত রমেশদের বাড়ী গেলেন এবং 
রমেশের শয়নকক্ষের দরজায় আঘাত কগ্িলেন। 

রমেশ যে আজ অনিপ্র ছিল একখ৷ বলাই বাহুল্য। দরজ। 
খুলিয়৷ সে চকিতের ন্যায় বলিল, “পিসীমা, এত রাত্রিতে 
আমার জন্ত কেন ? মানসীর মার কি কোনও বিশেষ থারাঁপ 
উপসর্গ উপস্থিত হইয়াছে ?” - 

বৃদ্ধা! আরও মন্দ খবর, -ম(নসী ঘরের দোর খুলি! 
কোথায় গিয়াছে তাহার সন্ধান পাইতেছিনা। তার মা 
কিছু সুস্থ আছেন বলিয়াই বোধ হইল ) তিনি ঘুমাঈতেছেন। 

পলিমীমার কথা গুনিতে গুনিতেই রমেশের কর্তব্য স্থির 
হইয়া গেল। সে নিজের একটা বিশ্বস্ত ভূত্যকে জাগা- 


ওধের ব্যবস্থা করিল; পরে মানসীকে একটুকু পৃথক পৃথকই ইয়া তাহাকে ও পিসীমাকে মানমীদের বাড়ীতে ও তাহার 


৪র্ঘ সংখ্যা ।] 


চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে বলিয়া নিজে বিজয়ার দিকে 
ছুটিল। 

দীর্থিকার সমীপবর্তী আম্রকানন মধ্য দিয়া যাইতে 
যাইতে রমেশ স্তত্ভিত হইয়া ঠাড়াইল ) দিবা চত্রালোকে 
দেখিল, বিজয়ার গর্ভ হইতে শুক্লবসনা গৌরাঙ্গী মৃত্ত 
উখিত হইয়া জলের উপর দাড়াইলেন। রমেশ কিছুমাত্র 
ভীত না হুইয়। উচ্চৈঃস্বরে বলিল,”গদাৰরকে তো খাইয়াছ, 
মানসীকেও এতক্ষণে শেষ করিয়াই থাকিবে । বিশ্বো- 
ঠুরে ! ছুইকুল নিশ্ধুল করিয়া তোমার উদরপৃর্তি হয় নাই! 
যাই, অ।মিও তোমার & বিশাল গহ্বরে প্রবেশ করিব। 
রোধসংহার যদি না করিলে তবে করালরূপিনী হইয়া 
আবিভূতি হইলে না কেন ? আমি এমন কি পুণ্য করিয়াছি 
বে ঃআমাকে বরাভয়প্রদায়িনী মৃত্তি দেখাইলে ?” বলিতে 
বপিতে রমেশ দ।দির ঘাটে আসি উপস্থিত হইল; অমনি 
“ডাকিনী, প্রেতিননী, প্রেতিনী, নিশ্চয় মানসীর প্রেতাস্মা” 
বলিয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িল । 

সেই জলচারিণী মুণ্তি সোপানাবলী আরোহণ করিল এবং 
খস্্াঞ্চলে জল আনিয়া সজোরে রমেশের চক্ষে ও মন্তকে 
প্রক্ষেপ করিতে লাগিল। রমেশ সংস্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া বলিল, 
“আমি জাগিয়া আছি কি স্বপ্ন দেখিতেছি ? কে তুমি ?” 


মানসী । আপনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন ধটে, এখন আপ- 
নার সহজ অবস্থা বলিয়াই বোধ হইতেছে । আমি অভ- 
গিনী মানসী । 

বমেশ। আমি কি তবে ভোমাকেই জলের উপর দণ্ডায়- 
মান ধেখিয়াছিলাম ? ্ 

মানসী । হা। 

রমেশ। সেকি মানণি, তুমি কোন্‌ যাদুরলে জলের 
উপর ঈাড়াইতে শিখিয়াছ ? 

মানসী । আমার যাগছুমঞ্র কিছুই নাই। 

রমেশ । তবে? 

মানসী । মা আমাকে জলের উপর ড় করা 
ইয়াছিলেন। 


রমেশ। মানসি, আমার বিকৃত মন্তিঞ্ধকে আর বিরুত 
করিওন৷। বল ৰল, পীস্ সব খুলিয়া বল। 

অতঃপর মানসী নিঞের গৃহত্যাগ,আত্মবিসর্জজন সঙ্করে জলে 
বম্পপ্রদান, জলে ভানমান সোপান সংলগ্ প্রতিমার কাঠামোর, 
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উপর পতন, অবশেষে তদপুরি, তাহার দণ্ডায়মান 
হওয়া, এই সকল ঘটনা প্রকাশ ক্রয়! বলিলে রমেশ 
নিজের তুল. বুঝিতে পারিল; বলিল, “মানসি, মৃতকণ্লী 
মায়ের শধ্যাত্যাগ করিয়া আত্মপ্রাণ বিসক্জন দিতে আঙি- 
য্াছিলে, এই কি তোমার মাতৃভক্তি? আত্মহতা! মহাপাপ, 
ঘোর স্বার্থপরতা, তুমি কি জানন! £” 

আবার মানমী কাদিল। কাদিতে কাদিতে এইবার মুগ্ন 
ফুটিল। “এই কলঙ্কিত জীবন রাখিয়া! কি হইবে ? ইহাতে 
মার চিরকাল ছঃখ। এক দিনেই সে ঢঃখের যাহাতে শে 
হয় তাহাই করিতে আসিয়াছিলাম। আগ *আপনিও 
যাহাকে অকারণে ত্যাগ করিলেন, তাহার বাচিয় কি ফল ?” 

রমেশ। আমি তোমার কে? এক ঞ্জন সাঁমান্ত হিতা- 
কাজী মাত্র বৈ তো নহি? আর আমি তে *তোমাত্ক 
পরিত্যাগ করি নাই, আশ্বাসবাক।ই ঝুলিয়াছিলাম ? 

আজ মানসীর হৃদয়ের কপাও খুলিয়া গেল ) আজ সর্বব- 
প্রথম রমেশকে নাম ধরিয়া সম্বোধন করিয়া বলিল, “রমেশ 
ভুমি আমার জীবনসর্কবন্থ ।” 

বমেশ। এ চন্দ্র, এই বিজয়া, আর এই প্রতিম। সাক্ষী 
করিয়া বলিতেছি, তোমার সহিত আমার লৌকিক বিবাহ 
না হইলেও তুমিই চিরকাল” আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠান্রী দেবী 
হুইয়া থাকিবে । রি 

মানুসীর হৃদয়ে পুলকের আবেগময় তরঙ্গ উঠিল, যন আর 
একটা কথাও বলিতে পারিল না । 


রমেশ দেখিল, মানসীর কাপড় ভিজা, সে থর থর 
কাপিতেছে ; তাড়াশাড়ি উভয়ে মানসীদের বাড়ী পে'ছিল। 
বমেশ ভূত্য ও পিসীমাকে বিশেষ করিয়! বলিয়া দিল, 
এ ঘটনার কথা! যেন কাহারও কাণে না উঠে। ূ 
পর দিন বিনোদ বাবু আসিয়া পৌছিলেন। রমেশের* 
প্রারদ্ধ প্রণালীতেই চিকিৎসা চলিতে লাগিল । আট দশ. 

দিনের মধোই মা ও মেয়ে উদ্চয়ে আরোগ্য লাভ করিল। 
পৃজ্জাবকাশের পর রমেশ কলিকাত। ফিরিয়া আসিয়াছে। 

৪ বিনোদ বাবুর সহিত তাহার নানারূপ আলাপ হইতেছে ॥ 
মানসীর সহিত তাহার বিবাছের সম্ন্ধনিণয়সন্বন্ধে কথ। 
উঠলে, রমেশ ভ্লল্লিলেন, “গরীবের ঘর বলিয়া সঙ্বন্ধ 
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করিতে বাবা যদিও এখন পূর্নবের মত নারাজ নহেন, 
তথাপি মানসীকে বিবাহ করিলে লোকে গদাধরের হতা- 
পরাধটা আমার ঘাঁড়েই চাপাইবে, এই আশঙ্কায় এ সম্বন্ধে 
বাবার আদৌ মত নাই। আমিও বাবার অমতে কিছুই 
করিতে পারিব না। শুধু কলস্কের ভয়ে তুই তিনটা সগন্ধ 
ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে বাবা নিজেই এখন চতু্দিকে মানসীর 
সম্বন্ধের চেষ্টা করিতেছেন ।” 

বিনোদ। আমি বলি, ছয় মাসের মধো তোমার পিতার 
সম্মতিক্রমে মানলী তোমা সহধর্শিণী হইবে। 

রমেশ তুমি জ্যোতিষী নাকি ? 

বিনোদ । জ্যোতিষী হই আর ন| হই, এই মাত্র আম 
মানসীর মাকে এই মন্দ চিঠি লিখিতেছি যে, ছয় মাস পরে 
োমার সহিত তাহার কন্ঠার বিবাহ হইবে । তিনি ইঞার 
মধো একথা কাহারওনিকট প্রকাশ না করেন। 


বমেশ। তার পর 

বিনোদ। ছয় মাস পরে কা্পীকিঙ্কর বাবু স্বয়ং কন্তা 
সম্প্রদান করিবেন । 

রমেশ। ভাই তোমার পায়ে পড়ি, এই ঠাট্রার সময় 
পাইলে ? 


বিনোদ । ঠা্টাকি না. টেরপাঁইবে ছয় মাস পরে। এখন 
চপ নিশ্চিন্ত ভইয়া উভষে' গিয়া পরীক্ষার জন্ত প্রস্ত হই। 

চৈ মাসের প্রথম ভাগেই পরীক্ষ! হইয়া গেল। রমেশ 
ও তাহার বন্ধু উভয়েই ভাল পরীক্ষা দিল। পরীক্ষান্তে 
রমেশ বিশ্ময়ের সহিত দেখিতে পাইল যে সেই দিন বিনোদ 
ণ যাবু ্রমণচ্ছলে হাবড়া! ষ্টেশনে গিয়া হঠাৎ কাণী চলিলেন। 
বিনোদ বাবু ঘা! মনে করিয়াছিলেন তাভাই দেখিতে পাই- 
লেন-_কালীকিক্কর বাবু একেবারে বদলাইয়! গিয়াছেন ; 
সে গর্ব সে ওদ্ধত্যের কিছু মাত্র চিহ্ন 'এখন তাহাতে নাই । 
আম্মপরিচয় দিয়া বিনোদ বাবু প্রসঙ্গক্রমে আদল কগা 
পাড়িলেন। সেই সকল কথার খানিকটা পা&কবর্গকে 
শুনাইতেছি। ৮ 

কালী বাবু। মানসীর বিবাহসঙ্কটের কথ।, শুনিয়া, যত- 
দূর হুঃখিত হইলাম, আপনার এই নবীনবয়লে প্রবীণের 
মত বুদ্ধিবিবেচন। দেখিয়া আবার তেমনই প্রীত হইয়াছি। 
কিন্ত তথাপি বুঝিনা উঠিতে পারিতেন্দিনা আপনি এই 
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সামান্ত বিষয়ের জন্ত আমার নিকট এত দুর কেন আসিয়া- 
ছেন। হরিবিলাস তে! আপনার্দেরই মত এক জন উৎ- 
রুষ্ট লোক। তাহাকে রমেশ কিন্বা আপনি ভিতরকার 
কথাগুলি একটু বুঝাইয়া৬বলিলেই রূমেশের সম্বন্ধে লোকের 
সংশয় দূর হইতে পারিত এবং হরিবিলাসই উদ্চোগী হইয়া 
মানমীর সহিত রমেশের বিবাহ দিত। 

বিনোদ বাবু । মানিনাম হরিবিলাস বাঝু এক জন উং 
কষ্ট লোক। কিন্তু আপনার পুত্রের মৃত্যুই কি তার 
সম্পদের কারণ নয়? তিনি আপনি বর্তমান থাকিতে 
আপনার চিরশক্র বিজয়কেশরী বাবুর সহিত সব্যস্থত্রে 
আবদ্ধ হইতে পারেন কি ? যদ্দিই ব৷ তিনি এরূপ অমানুষিক 
আচরণ করিতে পারেন, তথাপি আপনার দেশতাগে যাহারা 
মন্মের অস্তস্তলে ব্যথা পাইয়াছে তাহাদের সে ব্যথা দূর হইবে 
কি? আপনি স্বক্ংং একাপ্জে ব্রতী নাহইলে এ মহঢ়দেস্ট সিদ্ধ 
হইতে পারেন! । মানসীর বিবাহ বা কলক্ক-মোচন সে উদ্দেশ্ঠ- 
সাধনের উপায়মাত্র। আমি দিঝ/চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, 
ধমেশ ও হরিবিলাম বাবুর মিলনে আপনাদের লুপ্ত গৌরব 
পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। 

কালী বাবু। বিনোদ বাখু, আপনি ধন্ত। আমি 
আপনার কথায় রাজি ইইলাম। 

কালীকিঞ্কর বাবু, বিজয়কেশরী বাবু ও হরিবিলাস বাবুকে 
বিনোদ বাবুর সাক্ষাতে ও তাহার মুসাবিদা অনুসারে 
পত্র লিখিলেন। যথা, সময়ে বাঞ্ছিত উত্তর আসিল। 
বৈশাখ মাসে চৌধুরী মহাশয় দেশে প্রতাগমন করিয়া 
বনলমারোক্ে রমেশ বাবুর শুত পরিণয় ক্রিয়া সমাপন করিয়া 
কাশী ফিরিয়া আদিলেন। 

? শ্রীনগেন্্রচন্্র সোম। 


বৌশা। 


কলঙ্কের দাগ লাগি অবশ, অলস 
রি তারগুলি !__লাজ রাখ, মান রাখ 1-_বিনা 
তোমার করুণা, হে কৌশলি, অতি দ।না 
এ হদয়-বীণ! ! ঢাল বিছ্যুৎ-পরশ 
তার ও 'ঙ্গলি-মাঝে ! উদ্দাম হরষ 
জাগুক্‌ গো! তারে তারে ! যেমন প্রর্বাণা 


৪র্থ লংখ্যা | ] 


£ হয় গো নবীন!, পেয়ে পতির দূরশ 

ষুগাস্তে ! যুগান্তে আজি বাজ্জুক্‌ 'এ বীগ! ! 
হে কর্মি! শিখাও কর্ম। নয়ন মুছিয়া, 

নবীন উৎসাহে পুনঃ, নবীন বীণায়, 
ধরিব নবীন তান, স্থছন্দ গাখিয়। 
কম্ম-রঙ্গভূমি-মাঝে, অপূর্ব লীলায় ৷ 
হে শিবনুন্দর দেব! শ্মরিয়া তোমারে, 
বিশ্বপ্রেম-গীতি গাব, বঙ্কারিয়া তারে ! 


বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ । 


মানুষের গায়ের রঙ । 

স্ুনব্জ রঙ্গের মানুখ আছে কি? গত আধাঢ়ের 
'প্রবাসী'তে সম্পাদক মহাশয় গ্রিফিথ স্‌ সাহেবের মত উদ্ধত 
করিয়াছেন। সাহেব বলেন, “এ দেশীয় কবিগণ এ দেশীয় 
রমণীগণের ঈষৎ হরিদ্বর্ণ মুখের প্রশংস। করিয়াছেন, এবং 
বাস্তবিক উচ্চজাতীয়! মুমলমান ও রাজপুত রমণীগণের 
মুখে ধ বর্ণ সর্বদা দেখিতে পাওয়। মায়।” কিন্তু বাস্তবিক 
তাই কি? কোন্‌ কবি কবে কোন্‌ হরিদাননা ললনার 
উল্লেখ করিয়াছেন? কে কবে রাজপুত বা মুসলমান 
রমণীর মুখে হাঁরতের আভা দেখিয়াছেন ? রাজপুতানাপ্রবাসী 
কোন পাঠক ইহার উত্তুর দিলে কথাট। সহজেই মীমাংসিত 

. হইতে পারিবে। এ 

আমার বোধ হয়, সাহেব ভুল বুঝিয়াছেন এবং তুল 
দেখিয়াছেন। হরিদ্রাব্ণকে তিনি হগ্রিৎ বলেন্নাই ত? 
তপ্তকাঞ্চনাভ৷ দশভূজার বর্ণই দেখুন, কি অন্তান্ত গৌরকান্তি 
দেবদেবী নান্নকনায়িকার বর্ণই ম্মরণ করুন, "ঘাসের স্তায় 
বা তদনুরূপ বর্ণ কাহারও ছিল বলিয়া মনে হইতেছে না । 
ককেশীয়, মঙ্গোলীয়, ইথিয়োপীয়, আমেরিক, ও মালয়_- 
এই পঞ্চবর্ণ মানবের মধ্যে হরিতের আভা দেখিতে পাই 





না। মনে হইতেছে, স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল হরি শব্দের 


মূল অর্থ ও পরে সেই অর্থের পরিবর্তনের বিষয় লিখিয়া- 
ছিলেন! অমরকোষে হরি শবের অর্থে বম বায় ইন চক্র 
নু্য্য বিষ সিংহ কিরণ ঘোটক গুকগ্টী সর্প বানর 'তেক 


দেখিতে পাই। যমাদি দেবতা ছাড়িয়া দিলে অন্ত যে, 


প্রবাশী 
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কয়েকটি অর্থ থাকে, তাহাদের নাম কেন হরি হইয়াছে, 
তাা যেন কতকটা বুঝিতে পারা ষায়। হরি অর্থে কপিল 
(রক্তপীত ) বর্ণ আছে। বোধ হয়, হরি শবের অর্থ 
প্রথমে পীতবর্ণ ছিল। হরি, হরিণ, হরিত, হরিতাল, 
হরিতাশ্ম, হরি, হরিতকী প্রড়তি শবে হবি শবের অর্থ 
প্রকাশ পাইতেছে। অমরকোষের টাকাকার রবুনাথ বলেন 
হরিজ্রা-_হরিং হরিতবর্ণং ড্রাতি গচ্ছতি। বস্তত পীত, 
হরিৎ নীল-_-এই তিন বর্ণই হরি শবে প্রকাশিত হইতে 
দেখা যায়। হরি শবে শুকপর্্া, হরিতাশ্ম শবে মরকত 
মণিও বটে, ততেও বটে। বস্তি পীতের কিঞ্চিৎ প্রেদে 
হরিৎ এবং হ্বিতের কিঞ্চিৎ প্রভেদে নীল পাওয়! যায়। 
কিংবা হরিৎ অল্প হইলে পীত, এবং নীল গল্প হইলে হরিৎ 
দেখাইতে পারে । এইরূপে, বোধ করি, সা্েব 'পীতবর্ঠে 
হরিতের আভা মনে করিয়া থাকিবেনঘ 

হরি শবে পীত ও হরিৎ বুঝিতে পারি। কিন্তু নীল 
বর্ণ কিরপে আসে? হরিতাশ্ম অর্থে মরকত ও হ্রাকশ 
হইতে পারে, কিন্তু তুতে হয় কিরুপে? হরিদ্বর্ণান্ধতা। 
বাতীত ইহার উত্তর পাই না। পূর্ব্বকালে যে কে কেহ 
হরিদ্বরণান্দ ছিলেন, তাহার১*অনেক প্রমাণ পাঁওর়া যায়। 
মহধি সিংভ ত্রাহার রতসংগ্রহে লিখুয়াছেন, “নীলম্তণকুচি- 
জে”, “ক্লেচ্ছদেশে মহানীলঃ কীরপক্ষনীভোভবেৎ”, 
ইতাণদ্ধি। অর্থাৎ ইনি বলেন» নীলমণির বণ থাঁসের গ্চঠায়, 
মহানীলের ব্ণ শুকপক্ষীর পক্ষের ন্যায় । এইরূপ, হরিগ্রণ্থি 
(মরকত ) শবের অর্থে অমরকোষের টাঞাকার রঘুনা্ 
লিখিয়াছেন, “হরিৎ নীলবর্ণো মণিঃ।” এ সকল স্থলে" 
সকলেই যে বর্ণান্ধ ছিলেন, তাহা! নহে। সাহেবের কথা 
সত্য যে, পূর্বকালে সকল দেশেই বর্ণস্ঞাপক উপযুক্ত 
শব্দের অভাব ছিল । 


বজদ্রুম । 


অমরাকোম* উল্টাইতে উল্টাইতে মনসা ব! সিজ গাছের 
এক নাঁম বজদ্ধ ঝ| বজুদ্রম দেখিতে পাইতেছি। দেখিয়াই 
*অনেক হুতলা৷ তেতল! পাকা বাগীর ছাতের তেকাটা সিজগাছ 
মনে হইতেছে + এই গাছ ছাতে রাখিয়া গ্ৃহশ্বামী বজপাতের 
আশক্কা,হইতে মুদ্ছিচর আশা করিয়া! থাকেন, অর্থাৎ বজুক্রম . 
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দার! বজদণ্ডের (181000185 00100007) কাজ সারিয়া 
লয়েন। বিষননট! একটু ভাবিয়। দেখা যাউক। 

ধাহারা আধুনিক বিজ্ঞানের সম্পর্কে আসিয়াছেন, তাহারা 
তড়িদাশ্রপ্রের কণ্টকিত গাত্রের সহিত কণ্টকী সিজ্ভুর 
তুলনা করিবেন। তড়িদ্বিজ্ঞানের একটা সামান্য পরীক্ষা 
এই যে, কোন তড়িত্বান বস্তুর নিকটে সুচী ধরিলে অল্পে 
'ল্নে সেই বস্তু ভড়িতহীন হয়। ধেন হৃচীমুখে সেই বন্বর 
তড়িৎ মাটিতে মিলাইয়! যায়। এই রূপে দেখা যায়, 
কণ্টকিত বস্তকে তড়িত্বান্, করিতে. পার! যায় না, কিংবা 
পারিলে্ড তাহা অল্পক্ষণে তড়িত্হীন হইয়! পড়ে । অতএব 
কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, উচ্চ গৃহচুড়ায় তেকাটা 
মনসা রাখিলে তাঁহার কাটা পথে গৃহের উদ্ধস্থিত মেঘের 
তীঁড়িং অল্পে অল্পে মিলাইয়া যায় । ফলে বজুপাত হইতে 
গৃহ রক্ষা পায়। 

ধাহারা প্রাচীনকালের সকল কথাতেই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা 
শুনিতে চান, তাহারা বজ্রদ্ধম নামে প্রফুল্ল হইবেন। 
তাহারা মনে করিতে পারেন যে, বজ্জপাত নিবারণ করে 
বলিয়। নাম বল্গদ্রম হইয়াছে । হয়ত বা এই বিশ্বাসে ছাতের 
উপরে বন্তদ্রমের অধিষ্ঠান হইয়া পাঁকিবে। কিন্তু বোধ 
করি, এত তত্ব অন্বেষণ না করিয়া! গাছে কাটা দেখিয়াই 
নাম বজ্রদ্রম হইয়াছে ।” কঠোরতা বুঝাইতে বজ শব্দের 
প্রয়োগ আছে । যথা, বজ্জজদয়, বজ্শলা (সজারু ), বল্প- 
দৃস্ত, ইন্দুর), ইত্যাদি । 

বস্তুত মনসা গাছের বজ্জনিবারণের ক্ষমত| থাকিলে বৈশাখ 
জোষ্ঠের ঘোর ছুপ্দিনে ভাবনা! থাকিত না। বিছ্বাতের 
চকমকি ও বজের গঙ্জনে লোকে যখন ভীত হয়, তখন 
ছাতে বজ্জ্রম আছে মনে করিয়া গৃহে বসিয়৷ নির্ভয়ে সুখ- 
চিন্তা করিতে পারা যাইত। বস্তত বজ্গদণ্ড ব্যবহারের 
মূলতদ্ব চিন্তা করিলে মনসাগাছ হইতে উপকারের আশা 
'করিতে পারা যায় না। তেকাটা..সিজ কতই বা উচ্চ হয়, 
'এবং তড়িৎপরিচালক-ক্ষমতাই ৰা তাহার কতটুকু ? 

বঙ্জদও কোন্‌ ধাতুয়, লৌহের না তামের, গৃহসংহাঞ্ না 
বিলগ্ন, হওয়। -ক্লাবস্তক, তাহাই এখনও সর্বসম্মতিক্রমে ' 
নিরূপিত হয় দাই। অবপ্ত ভিন্ন ভিন্ন মত'আছে। এই 
সকল মতকে ছইভাগে ভাগ করিতে পার/যায়। একমতে 


প্রবাসী 


[২ব ভাগ। 


গৃহের উদ্ন্থিত মেঘে তড়িৎ সঞ্চিত হইতে ন! দেওয়াই বজ্জ- 
দণ্ডের উদদেস্ত। অন্তমতে সঞ্চিত তড়িতের নির্গমনপথ 
হওয়াই উদ্গেস্। প্রথম মতে, মেঘে এত তড়িৎ জন্মিতে 
অবসর পায় না যে, তাহা গৃহে আঘাত করিতে পারে। 
দ্বিতীয় মতে তড়িৎ সঞ্চয় নিবারণ কর! অসাধ্য ; যাহাতে গৃহ 
বিদীর্ণ না হয়, তাহারই কেবল উপারবিধান কর্তব্য । 
প্রথম মত সত্য হইলে বর্জাদওড পৃথুল তামনির্ষিত এবং গৃহের 
অঙ্গীভূত করা আবস্তক। দ্বিতীয় মত সত্য হইলে তাহাকে 
লৌহের করা এবং গৃহ হইতে কিছু দূরে রাখা কর্তব্য । 

এই মতভেদের কারণ আর একটু খুলিয়া বলিলে উপ- 
করণের প্রভেদের কারণ বুঝ! যাইবে । মেঘে-যদি অল্পে 
অল্পে তড়িৎ জাত হয়, তাহা হইলে উচ্চ তামচুড়া দিয়া 
কোন প্রকারে তাহা পৃথিবীর তাড়িতের সহিত মিশিয়া 
সাম্যভাব পরিতে পারে। তড়িৎ পদার্থটা কি, তাহার 
আলোচনা থাক। এখানে কেবল কাজের কথাই হউক । 
মনে করুন, মেঘে ও তন্রিয়স্থ ভূপৃষ্ঠে তড়িৎ সঞ্চিত হইয়া 
উভয় তড়িৎ মিলিত হইতে চেষ্টা করিতেছে । এই মিলন 
অল্পে অল্পে হইতে থাকিলে কোন ভয় থাকে না। যখনই 
হঠাৎ প্রবলবেগে উভয় তড়িৎ মিলিত হইতে যায়, তখন 
তাহাদের পথে কোন বাধা পড়িলে বাধাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া 
পোড়াইয়! গলাইয়। মিলিত হয়। মিলনের ফলে বিছ্বাৎ ও 
গঞ্জনের উৎপত্তি । এই ছুইই সুগপৎ উৎপন্ন হয় ; আলো 
ও শব্দের বেগের তার্তমা হেত আগে আলো! পরে শব্দ 
প্রত্যক্ষ ভ্ইয়া থাকে । সে যাহা হউক, বাধাকে ভাঙ্গিয়া 
চুরিয়া ফেলিয়াই তড়িৎ সাম্যভাব ধরে না। লড়াইয়ের মেঢা 
যেমন পুনঃ পুনঃ পরম্পর আঘাত করিতে থাকে, মেঘ ও 
পৃথিবীর মধোর তাড়িতেরও তেমনই লড়াই চলিতে থাকে । 
উপরিলিখিত প্রথম মতে তড়িততরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত 
ততটা গ্রাহথ হয় না, দ্বিতীয় মতে উহাই বিপজ্জনক । 

বোধ হয় অন্তান্ঠ মত ভেদের স্ভায় এস্থলেও চুই মতেই 
সত্য আছে। যে রূপেই দণ্ড নির্শিতি হউক, অবস্ত কেহই 
অভয় দান করিতে পারে না। বাগবিক, অন্তান্ত বিপদ 
নিরারণের ন্তায় বজ্জপাত নিবারণও আপেক্ষিক মাত্র। 
এই হিসাবে অধিকাংশ আধুনিক পঞ্ডিতদিগের মতে মেঘে 


যাহাতে অধিক পরিমাণে তড়িৎ সঞ্চিত হইয়া থাকিতে না 


৪র্থসংখ্যা।] 


পারে, তাহারই বিধান বাঞ্ছনীয়। কারণ মূল বিনাশ করিতে 
পারিলে ফলের আশঙ্কা থাকে না । এই জন্য তাহারা তামের 
দণ্ড গৃইলঞ করিয়। বসাইতে উপদেশ করেন। সকলেই 
জানেন আমাদের সরকারি উপদেশও তাই । 
. লৌহ অপেক্ষা তাষ তড়িৎপরিচালক । এইজন্য 
তামের প্রয়োজন । এ তাম্ তার বা পান এত পুরু 
হওয়া আবঙ্থুক যে বন্্রপাতে তাঁহ। গলিয় না যায়, কিংবা 
তড়িৎপথে বাধ। না দেয়। বাজারের সকল তামা! গমান 
পরিচালক নহে। তামের সহিত অগ্ঠ কোন নিকুষ্ট ধা 
মিশ্রিত থাকিণে তানের পরিচালকত। হীন হয়। অড়িং- 
বিজ্ঞানের ভাষায় সমস্ত তানদণ্ডের প্রতিরোধ ' বাধা) 
১৪মের অধিক না হয় ' 

পাক। বাড়ীর চিলে ছাতই বাড়ীর সব্বো্ঠ অংশ 
ছাতের বাঠির দিকের কোণ আঘুনোদের ভাষায় গৃহের 
মন্ধস্তান। ; বাড়ীর মকল কোণহ মন্স্থান ১, 
ভেছে, দও ছাত হইতে কত উচ্চ করা আবঠাক , এপ্চলেও 
স্থল নিয়মই সম্বল । তপুষ্ঠ হইতে দণ্ড বত ভাত উচ্চ, 
দণ্ডের চারিদিকে ৬ভঠাত বাসাদ্ধ পরিমিত গান রক্ষিত 
হয়। কেহ কে খলেন, ছ্াতি ধাতৃম্য় ন। হহলে দির 
দিগুণ ব্াসাদ্ধপধান্থ রশখিত হইতে পারে ফরাসী মে 
দিগুণ না ভগ পৌনে দুই গন ধরা হইঘা থাকে । 


চিলে 


কথ ইই- 


তাম্দ্গ্ডের অগ্রভাগ কচচাকাধ এবং নিয়্ভাগে একখান 
তামপট্র থাকা আবখক। দুটি গ্ুভের গাঁয়েলাগিয়া 
থাকিবে । আলসে কাণিস ইত্যাদির গা দিয়া বাকাইয়। 
লাগাইবার নিমিত্ত তামার পাতই ভাল ৷ মান্টিত আনিয়া 
কিছু দূরে গর্ত বা কুয়া খুলিয়া নীচের সদা আদ স্তরে 
কিংবা সদ! জলময় স্তরে কয়লারাশির মধো তামপট 
প্রোথিত করা আবশ্ঠক । এত করিলে তবে বজদণ্ড দারা 
বজপাত নিবারিত হইতে পারে । 

এখ।নে বজ্রদণ্ডের বাবহারোচিত বিধি সঙ্কলন কর। 
উদ্দেস্ত নহে । বজ্তদ্রম দ্বারা উপকারের সম্ভাবনা আছে ফি 
না, তাহাই দেখা উদ্দেন্ত । দেখা গেল তন্বীরা কোন উপ. 


কারের সম্ভাবনা নাই। যদি কিছু উপকার থাকে, তা * 


মনকে চোখ ঠারা। অবশ্ত ইহাও কম উপকার নহে । 


প্রবাসী 


বিক্রমাদিত্য ও নবরত্ৃ । 

শুধিক প্রমাণ প্রয়োগ করিলে, পাঠকদিগের ধৈধ্য- 
চু।তি হুইবে ভাবিয়া, নুপঞ্ডিত পাঠকগণের নিকট ক্ষম। 
ভিক্ষ। করিয়া, কবি কালিদাসের আবিভাবকাল এবং গ্রস্থা- 
বলীর কথ। লিপিয়াছিলাম। কিন্তু ধোখেশ বাবুর মত 
সুপ্ডিত বাক্তি যখন বিশে প্রমাণ এবং নজীর পেন্স 
করিতে আহ্বান করিয়াছেন, তখন সংক্ষেপে তাহার ছ 
টািরির উল্লেখ করিতেছি । * , 

্ঃ পৃঃ ৫৭ যে কোন বিক্রমাদিত্েরই রাঁজস্বক$ল নহে ; 
এখং মালবদেশে যে সংবং বন্ৃকাল হইতে প্রচলিত ছিল, 
ভাহাই যে মগধরাজ গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় চক্জগুপ্র ধিক্রমাদিত্য, 
মৃলবাদণ জয় করিয়। প্রচপিত করিয়। গিয়াছিলেন, তক্ষা 
হয়ত যোগেশ বাব স্বীকার কদ্রন্। * কারণ সে বিষয়ে 
তনি কোন আপি উত্থাপন করেন নাই । 

গেশ বাব যে কালিদাসকে শকুগ্ভলারচয়িতার শিষ্য। 
2শিমোর৪ উপধুক্ত নহে বলিয়াছেন দে কালিদাসের 
আবিভাবক্কাল মে একা দ4 শনাব্দীত্তে, তাহ! আমার প্রবন্থে। 
উাশখিত আছে । আনুমানিক ১০০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৫১ 
পসা গোজদেব নামক *একজন রাজপুত রাজা মালবে 
রাজ করেন । ইষ্টার রাজধানী ছিল ধার নগরীতে, 
উচ্জয়িনীতে নহে । ইনি বিক্রমাদিত্যের গৌরব পুনুরুদ্দীপ্র 
করিবাঁর কামনায় ধার নগরীতে একটি নবরত্রসভার 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । এ কালিদাস সেই নকল সভার 
কবি! নলোদয় পুষ্পবিলাস প্রভৃতি অপাঠ্ কাব্যগুলি 
তাহারই রচনা । এই সময়ের 'গ্রায়৫* বৎসর পর্বের একটি 
খোদিত লিপি বৃদ্ধগয়ায় দৃষ্ট হয়; তাহাতে উজ্জয়িনী- 
পদ্ভি বিক্রমারদদিতোর নবরত্রসভার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। 
কাজেই ভোজদেবের পূর্বেই যে নবররসত! ছিল তাঠা' 
নিঃমনেত। বাসবদত্াপ্রণেত। সুবন্ধু ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কৰি! 
কনোজপতিচ্হর্ষবন্ধন ১০১ খৃঃ অবে রাজত্ব আরম্ভ করেন, 
ইস্থাক দ্বিতীয় নাম শীলাদিত্য ; ইনার পিতার নাম প্রভা- 
করবদ্ধন, এবং জোস ত্র'্তা ও পুর্ববস্তী কনোজরাজার নাম 
রাজাবদ্ধন | , এই শীলাদ্িত। এবং মালবের শীলাদিত্য যে 
স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বুক্র্তি তাহা ম্মরণ রাঁণা উচিত । মোক্ষমূলর 


১৬০ 


সাঞ্ছেব মালবের শীলাদিতোর সহিত কনোজের শিলাদিত্য- 
কে এক কিয়া অনেক গোলযোগ করিয়াছেন ; শ্রীযুক্ত 
রমেশচন্ত্র দত্ত পর্যান্ত এ ভূলটি আপনার ইতিহাসে সত্য 
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । কনোজের হ্র্যবর্ধনের রাজত্বের 
সময়ে যে সকল কবি কাবা রচনা করিয়াছিলেন তাহারা 
সথবন্ধ,র নাম উল্লেখ করিয়াছেন । কাজেই সুবন্ধ, ১*৬এর 
পুর্ববত্তী সময়ে আবিভূতি হইয়াছিলেন। স্থবন্ধ,র রচনায় 
কৰির একটি আক্ষেপ উক্তি পাওয়া যায়, যাহাতে উজ্জয়িনী- 
পতি এবং তাহার, সভায় কালিদাসাদির অল্প সময় পূর্বে 
তিরোধান হইয়াছে বলিয়! উল্লেখ আছে। পুনশ্চ, ৬৩৭ 
থৃষ্টাকের খোদিত প্রস্তরলিপিতে কালিদাস এবং ভারূবির 
উল্লেখ দেখা যায়। এই জন্য চিত্রখোদিতা এবং তাহার 
লভাসদ্গণ--বিশেষতঃ কালিদাস, যে ৯ষ্ঠ শতার্বীর লোক 
এ অনুমান অসঙ্গত নভে । আবও কয়েকটি প্রমাণ 
দিতেছি। 

গুগ্তবংশীয় কুমারগুপ্তের আবির্ভাককাল ৯১৫ হইতে 
৪৩৩এর মধ্যবস্তী। যুক্তরাজা বা উঃ পঃ প্রদেশের আলি- 
গঞ্জ তহশীলের বিল্সড্‌ (71৮5৭) স্তস্ভলিপি হইতে ফ্লাট 
সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন, যে কুমারগুপ্তের সময়ে বন্ধ,বদ্ধন 
মাপবদেশের শাসনকর্তী ছিলেন। ইনার পিতা দ্বিতীয় 
চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ৪»১ থুষ্টাকে মালব জয় করেন; কিন্ত 
পাটলিপুত্র পরিত্যাগ করিয়া উজ্জয্লিনীতে রাজধানী স্থাপন 
করেন নাই। ইহীকে কেবল উজ্জপিনীপন্তি বলিলে 
অপমান করা হয়। 
, ধিনি উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদ্দিতা নামে খাতি পাইয়া 
হিলেন, তিনি যে কাশ্মীরের হিরণ্যরাজার সমসাময়িক 
একথায় প্রত্রতত্ববিদদিগের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই। আমি 
পূর্ব প্রবন্ধেই বলিয়াছি যে, বিক্রমাদিত্যপ্রেরিত মাতৃগুপ্ 
৫৫০ খৃঠঅবে কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়াছিলেন । রাজ- 
তরঙ্গিনীতে একথার উল্লেখ আছে । এ রাজতরঙ্গিনীতেই 
বিক্রমাদিত্যকে হ্র্যবিক্রমা্দিত্য বলা হইয়াছে । * 

অশোক রাজা উজ্জঞয়িনী প্রভৃতি শাসন করিতে গেয়া- 
ছিলেন, ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়; কিন্ত ্ষবিজ্ঞমাদিত্যের 
পূর্বের উজ্জয়িনীর স্বাতগ্ত্রা বা অশেষ শ্রীরৃদ্ধির সুংবাদ পাওয়া 
যায় না। কুমারগুপ্ডের সময়ে, বনধুবর্ধনু, যখন মালবের 


প্রবাসী 


[ ২য় ভাগ 


শাসনকর্তা, তখন তিনিও রাজদ্রোহিতা! করিয়া উজ্জরিনীতে 
স্বাতস্ত্য স্কাপন করেন না£। এসময়েও পাটলিপুন্র গৌরব- 
পূর্ণ; এবং মগধের রাজাই ভারতের মহারাজাধিরাজ। 
উজ্জপ্পিনীসম্পর্কের আর একটি কথ! বলিয়া রাখি । কালি. 
দাসের সময়ে উজ্জয়িনী অতীব সমৃদ্ধিশালিনী নগরী হইলেও, 
মগধরাজার মহারাজত্ব অক্ষু্ন ছিল। এই জগ্ঠই ইন্দুমতীর 
স্বয়ংবরে, ইন্দ্মতী সর্বপ্রথমে মগধরাজের নিকটে নীত 
হইয়াছিলেন (রঘুবংশ ৬ষ্ঠ সর্গ, ২* শ্লোক)। মৃচ্ছকটিকের 
কাল (নরূপণের জন্তও একথাটার উপযোগিতা আছ্ধে। 


নবরত্বের মধ্যে অমরসিংহ যে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর ব্যক্তি, তাহার 
ছইটি প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। ১ম এ শতাব্দীতে অমরসিংত 
বুদ্ধগয়ার মন্দির নিম্মাণ করিয়াছিলেন ; ২য়, ৬্ঠ শতা- 
বীতেই চীনদেশীয় বৌদ্ধেরা অমরসিংহের অনেক নচনা 
অনুবাদ করিয়াছিল। একথা! দেশীয় প্রবাদের অনুরূপ ; 
কারণ অমরসিংহ বৌদ্ধধশ্্ীবলম্বী বলিয়া! বিখাত। বরাহ- 
মিঠিরের আবিভাথকাল ৫০৫ বলিয়া যোগেশ বাবু স্বীকার 
করিতেছেন; এরূপ স্থলে তাহার সহিত আমার কথার 
অধিক পার্থকা রহিল না। আমি বলিতে চাই যে, ৫০৫ 
বরাহমিহিরের জন্মবংসর, এবং ৫৮৭ তাহার তিরোভাব- 
কাল। নজীর, রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির নবপ্রবর্তিত 
(06৮ ১968) জর্ণালের প্রথম ভাগের ৪০৭ পৃষ্ঠা । বর- 
রুচি প্রারুত বাকরণ রচনা করিয়! গিয়াছেন। প্রাকৃত 
ভাষা! গুপ্ত রাজাদিগের' সমগে বদ্ধিত হইতেছিল, তাহ 
স্বীকার করি; কিন্তু ৬ শতাব্দীর পূর্ব্বে সর্ববাঙ্গ পূর্ণ হয় 
নাই। কাজেই খররুচিকেও ষ্ঠ শতাবীর ব্যক্তি বলিলেই 
বেশী যুক্তিযুক্ত হয়। খাহার! নাট্যসাহিত্যের প্রাচীনতার 
আলোচনা! করিবেন, তাহাদেরও ম্মরণ রাখা উচিত যে, 
প্রারত ভাষাপুর্ণ কোন নাটক খষ্টোত্তর ৫ম শতাব্বীর 
পুর্বে রচিত হইতে পারে নাই । 


* যে সময়ে উজ্জঞ্মিনী পাইলাম, এবং উজ্জয়িনীর অধিপতি 
বিক্রমাদিতা পাইলাম, ঠিক সেই সময়েই কালিদাস, বরাহ- 
মিহির, বররুচি এবং অমরসিংহকে' পাইতেছি। এই জন্যই 
৫৫০ থৃষ্টাবে নবরত্বসভা-স্ঘলিত উজ্জলিনীপতি হবিক্রমা- 
দিতোর অভ্যুদয় ঝলিয়াছি। 


৪র্ঘ সংখ্যা । ] 


সাবধানতার হিসাবে, গুপ্তবংশীয় বিক্রমাদিতাদ্য়ের 
সন্বন্ধে'আর একটি কথা বণিয়া রাখি। এ বংশ নীচশুদ্রবংশ 
বলিয়া বিঞ্ুঃপুরাণকার লিখিয়াছেন। গুপ্ত উপাধিটাও 
বৈশ্ত 'জাতির উপাধি। উপ্ছারা যে উচ্চবংশীয় নেন, 
তাহার আর এক প্রমাণ এই, যে প্রথম চক গুপ্ত বিক্র- 
মাদিত্য, নেপালের লিচ্ছবিবংশীয় কুমারদেব।কে বিবা* 
করিয়া এতটা! গৌরবাম্বিত বোধ” করিয়[ছিলেন যে তাহার 
এবং তাহার পৌল্র দ্বিতীয় চন্্রগুণ্টের অনেক প্রস্তরলিপিতে 
রই গৌরবের কথা খোদিত উইয়াছে। ইহারা বৌদ্- 
মতাবলম্বী ছিলেন না তাহা সতা; কিন্তু ইহাদের মধো 
কেহই কথনও কোন দেবালয় বা! প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন 
নাই। যাহা অন্যত্র কোথাও করেন নাই, তাহা যে কেবল 
উজ্জপ্লৈনীতে করিয়াছিলেন, একথা বল! যায় ন। 

হতগীরব বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে হিন্দুর! যে প্রতিমা- 
পুজা এবং দেবালয় ধার করিয়৷ লইয়াছিলেন, কালিদাসের 
সময়ে তাহা। সুগ্রতিষ্ঠিত। পৌরাণিক ধর্ম তখন জয় লাভ 
করিয়াছে। চতুর্থ শতাবীতেই হিন্দুরা দেবালয়ের সৃষ্টি 
করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা মামি। কারণ ঁ সম- 
গের বিধিবদ্ধ মনুসংহিতায় (আমি প্রাচীন মনু্থের কথা 
বলিতেছিন।) দেবালর়ের পুজক ব্রাঙ্গণকে হেয় বলিয়। 
কটাক্ষ কর! হইয়াছে। নুতন বৌদ্ধ অনুকরণ বলিয়াই 
এপ্রকার তীব্রতা । কিস্তু কা।লদাসের সময়ে উজ্জয়িনী 
নগরীতে, ঢাক বাজাইয়া দেবমন্থ্িরে মহাঞালের পুক্জা 
চলিয়াছিল। 
ক”! প্রত্বতত্বব্দের! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে ষষ্ট শতাবীর 
পুর্বে, এদেশে বিস্ৃতভাবে হিন্দুদেবালয় এবং প্রতিমা 
প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ] 

ধাহার রত্বপরীক্ষা গ্রস্থ, শীঘ্রই বঙ্গনাহিত্যের গৌরব বন্ধন 
করিবে, তাহার কাছে খাটি রত্বের কথা কহিধার ধৃষ্টতা 
আমার নাই। তবে মনে হয় বে বত্র কথাটা যখন পণ্ডিত 
গণের প্রতি রূপকে আরোপিত, তখন নয় জন বড় পশ্তিত" 
ছিলেন বলিয়াই, নবরত্ব নাম হইয়া থাকিবে। তখন বদি 
নয়টি রাত্বর আবিষ্কার না হইয়াও থ।কে, তাহা হইলেও বিক্ু- 
মাদ্দিত্য বলিতে পারিতেন, “দেখ, পৃথিব্টীতে 'সতাকার 
রত্ব ৪1৫টি ভিন্ন নাই, কিন্তু আমার টাভা নবরত্বগঠিত !” 


প্রবাসী ? 


মন্দির এবং অন্তান্ত খোরপ্দিত লিপি হইতে এ. 


১৬১ 


এ পর্য্যন্ত সকল ইউরোপীয় পপ্ডিতেরাই ব'লয়! আসি- 
াছেন যে মালবিকা্মিমির কালিদাসের 'নছে; কিন্তু বিক্র- 
মোর্বাশী কালিদাসের ৷ দেশীয় পণ্ডিতেরাও প্রায়শঃ এই 
মতাবলম্বী. আমার এই বিষয়ে অন্তরূপ ধারণ| হইয়াচ্ছে 
বলিয়াই একথাটাপিখিয়াছি। ধঈতিহাসিক যৎকিঞ্চিং পড়িয়। 
আচে বোধ হইতেছে যে অক্ষয় বাবুর মত হুযোগা বক্তিও 
বুঝি এরূপ কথ প্রম।ণিত করিতে সচেষ্ট হইবেন। স্নেভাঁ- 
ম্পদ শরচ্চন্জর শান্ী, তাহার দক্ষিণাপথন্রমণে বিক্রমোর্বশী 
কালিদাসের নহে বলিয়! সন্দেন্ঠ' করিয়াছেন ; কিন্তু কোন 
প্রমাণাদি দেন না । দিলে ভুল হইত । তিনি স্প্ডিত: 
কাজেই কথা লইয়া পণ্গিতে পণ্ডিতে কথা হইত, আমাকে 


এতটা কষ্ট পাইতে হইত না । রর 
শ্রীবিজয়চন্্র ম্জুমধার। * 


যাঁচনা। ' 


দেবী!  চির-অসম্পূ্ণ কাহিনীর মও 
ব্যাকুল রাখিও পরাণি ; 
'অকুল নদীর তীর-রেখ! মত 
খেকো, আবেগে বহিব যখনি । 
থেকো, দীপ্ত যৌবনের রহন্তের মত, 
মোর দুকুল ভরিয়া ধর্ঘকি' : 
ফাটো,' ধরণী যেমন জাগে গো বসন্তে 


টু নিজ পুর্ণতায় ৯মকি” । 


জেগো,  চির-অনুদ্দেশ পথরেখা মত 
মোর দূর দৃরাস্তর ভরিয়া : 
এস, |নজ মহিমায়, চির-নীরব 
আকাশের মত নামিস্বা ! 
দাড়ায়, শ্রম জাগ্রত সৌন্দর্য্যের মত, 
আপনা-প্রকাশে বিশ্মিত : 
বীণার প্রথম সুরটার মত 
* মধুর সরমে জড়িত। 
মী  * ভাবের বাণীটি কবির গাথাবে, 
জেগো তেমনি আমার নয়নে ; 
* প্রেমের প্রথম পুলক মতন 
ওগো, :  টিরদিন এসো স্মরণে । 


শ্যেক্ভল হিলি 


ফার্্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্ক স্‌ লিমিটেড: 


৯১নং অপার সারকিউলার রোড, ক লিকাত। । 
প্রেসিডেন্সি কালেজের রদায়ানাধা'পক ডাক্তার প্রফু্্জ রায়, ডি এস্‌ সি, ( এডিনবার্গ ) মহোদয়ের সাহায্য 
তামাদের এই এলোপ্যাথি উষধের কারখানায় প্রায় তিন শত রকমের উধধ তৈয়ার হুইমা বিক্রয় হইতেছে! আমাদের 
কারখানায় যাবতীয় 'উষধ শাধুনিক প্রক্রিয়। অনুসারে প্রস্থত হইয়। থাকে । ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখিলে তালিকা 
পুস্তক পাঠান যায়। . নিয়ে কয়েকটার মাএ নামোল্পেখ কর! গেল। সাবধান ! আমাদের উ্ধধের জাল হইয়াছে; 


ক্রয়কালীনি আমাদের নাম লেবেলে দেখিয়া লইবেন। 
এক্ট্যাক্ট অশোক্‌ লিকুইড | 
শেত প্রদর, রৃক্ত প্রদর প্রভৃতি স্ত্রীরোগে বিশেষ ফল পাওয়া 
যায়। প্রতি শিশি ॥%* আনা, ডজন ৬%* টাকা 
এক্াট্রাক্ট কালমেঘ [লকুইড. ৷ 
ইহা প্রতিদিন সেবনে ম্যালেরিয়ার হাত হইতে অব্যাতি 
পাওয়া যায়। প্রতি শিশি ॥* আনা । ডজন ৫।* টাক! 
একাট্যুক্ট গুলঞ্চ লিকুইড্‌ কম্পো'জটা৷ কোং । 
( গুলঞ্চ প্রভৃতির তরল সার ) 
পাপাজ্বর, দ্বৌকালীন জর প্রত্ুতি সকল প্রকার ম্যালেরিয়া 
জ্বরের অবাথ উ্ধ। উহা সেবন করিলে জর অ'চরে দূর 
হয়, মক্কৎ ও প্লীহা বড় থাকিলে ছোট হয় 'ও ঠঠাদের ক্রয় 
সুঙ্থ হয়। কুইনাইন বা পিনকোনা নাই? ৬ আউন্স 
শিশি ১২ টাকা, ডজন ১১২ টাক: । 
. *নিরাপ অফ্‌ হাইপোফদ্ফাইট অফ লাই | 
সদ্দিকাণী, ক্ষয়কাশ, ব্রষ্কাইটিন, হাপানি ও অগ্রাগ্ঠ ফম॥ 
রোগের অমোঘ উষধ | এই সিরাপ খাইতে অতি ভি 
ও স্থন্বা্; ইচার রং সুন্দর গোলাপী । ৬ আউন্স শিশি ১, 
টাকা, ডজন ১১২ টাকা। 
: কম্পাউপ্ড সিরাপ অফ হা।ইহপোফম্পাইটস্‌। 
ইহা উতৃষ্ ্গায় বক ও সার্বাঙ্গিক বলকারক ইষধ। দকণ 
প্রকার পুরাতন ফুদ্ফু-। রোগ, রক্তাক্সতা, স্ক,ফুল্‌!, রি:কণ্টস, 


জমানি জল ্রস্থত য় । 


সিরাপ বাকস উইথ হাইপো- 
ফম্পাইটস্‌ এগু টলু। 
সব্ব কাশরোগের অমোঘ ওঁষধ। ইহা! সেবনে বানী, 
সদ্দি, হুপিং কাণী, ক্র,প কাণী, বরণকাইটিন্‌, বঙ্গ প্রত্ততি, 
ফুদ্ফুদ্‌ রোগ, ইনক্রুয়েজা, শিশুদিগের তড়কা, গ্রচ্থতির 


আক্ষেপ প্রল্নতি রোগে আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়। ২ আঃ 
শিশি 7০, ডজন ৬%১। ৪ আঃ শিশি ডঙ্গন ১১২ টাকা। 
একোয়।টাইকোটীস । 
( জমানি জল )। 


অজীণ, অম্ন, উধরাময়, গ্রহণী, কতিকা প্রস্থতি রোগের 
অমোঘ উষধ। ২৪ আউন্স বোতল 1৮০, ডজন 5৪০ | 
মফঃস্বলব!সীদিগের লুবিধার জন্ত আমরা জমানি-জলস!র 
প্স্থত করিয়াছি । ইনার সহিত সাতগুণ জল মিশাইলে 
এ আউন্ন শিশি !০, ডজন ৫1০। 

একট্ক্ট জান্বোলান লিকুইড 

। ভ্রামের বীজ তইতে প্রস্ত সার ।) 
শকব।লটিঠ ব্ছমূণ রোগে বিশেষ ফল পায় নায় ] 
শিশি ৯, 

এ টা কু্ষি লিকৃইড কম্পোজজিটা 
। কুচ্চি প্রক্ততির তরল সার ।) 

পুরাতন আমাশয় ও রক্তামাশয় রোগের অমোঘ ওষধ। 


প্রি 


, ৪জন্‌ ১১২ । 


চর 


হদ্রোগ, শ্বেত প্রদর, স্গাধুপূল, মৃগী, থিষ্টিরিয় প্রভৃতি রোগে « প্রতি সিশরি ১০, ডজন ১৩২ | 


ফল পাওয়া যায়। ৮ আঃ: শিশি ১/%*) ডজন'১৫২ | 


শ্রীচারুচন্দ্র বন্থ, মানেজার । 





মাতুদেবী মুন্তি। 


রাফেএলের সিষ্টিন মাডোনা ] [ িন])]1ব0]৯ 50110 1 0012117 
1১761182190 195 070 [70617110195 (20৯011৯0178 00 15011110, 


0000/50 0190215১১00. 2৪৮, 


প্রবাসী 


দ্বিতীয় ভাগ। ]. 


ভাদ্র, ১৩০৯ 


ৰ ৫ম সংখ্যা। 





ভারতে প্রাচ্/প্রতীঙচ্যের সংমিশ্রণ। 

িলবিষউিতে চিস্তা করিলে সকলেই অনুভব করিতে 
পারিবেন যে বপ্তমান বুগে, বঙ্গদেশে, আমর! যে সকল 
বাক্তিকে আমাদের জাতীয় জীবনের সারথাকার্ধ্যে বরণ 
করিয়াছি, তাহারা সকলেই স্বীয় স্বীয় চিস্তা ও আকাজ্কাতে 
পূর্ব ও পশ্চমকে সম্মিলিত, করিয়াছেন। একে একে এই 
কথার প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছি । 


শিক্ষিত বাঙ্গাপির আদর্শ পণ্ডিত কে? কোন্‌ প্ডিতকে 
শিক্ষিত বাঙ্গাপি হৃদয়ের সর্বোচ্চ স্থানে পুজা করিতেছেন ? 
কাহার উক্তি মনোযোগসহকারে আলোচন! করিতেছেন ? 
সকলে ভাবিয়া দেখুন ; এখনও নবন্বীপে খ্যাতনামা পণ্ডিত 
অনেক রহিয়াছেন; শেরপুরের নু প্রসিদ্ধ চন্ত্রকান্ত তর্কালঙ্কার 
মহাশয় এখনও কপপিকাতা রাজধান্নীতে বিরাজ করিতেছেন; 
তাহাদের কাহাকেও কেন নখা শিক্ষিত বাঙ্গালিদের কেহ 
ভাবী ভারতের সারথো নিষুক্ত করিতেছেন ন৷? এমন কি 
হিন্দুধঙ্থবের পুনরুজ্জীবনপ্রয়াসী শিক্ষিত বাক্তিরাও কেন 
আপনাদের সারথি করিতেছেন ন! ? এই জন্ঠ কি নহে, যে 
এই কল পুজ্যপাদ পওডিতাগ্রগণ্য ব্য মহামহোপাধ্যায় 
হইলেও ভাবী ভারত সম্বন্ধে তাহাদের কোনও বাণী নাই; 
কোনও নূতন কথা নাই। তাহার! সম্পূর্ণ রূপে প্রাচীনে 
নিবন্ধ; নবীনের জন্ত ভাহালের কিছু বলিবার বা করিবার 
নাই। তবেই দেখতেছি ধীহারা প্রাচীন প্রাচীন করি- 
তেছেন, তাহারাও সম্পূর্ণ প্রাচীন চাহিতেছেন নু! ।, খশধরণ 
তর্কচূড়ামণি পাগিত্যবিষরে ইহাদের প্্ততলে বিবার যোগ্য 


লোক ন! হইলেও “নব্যথিন্দুঃদের সারথ্যকার্ধ্যে 'এই জন্চ 


বৃত হুইয়াছিলেন যে তিনি হিন্দধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখা 
দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রাচে'র বোতলে প্রতী- 
চোর সুরা কিয়ৎপরিমাণে ঢাপিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। 
ধাহাদের চিন্তাতে প্রতীচ্যের একটু গন্ধ লাই, তীনারা মহ 
পুনরূজ্জীবন-প্রয়ামীদেরও সারথি হইতে পারিতেছেন না। 
নব্য শিক্ষিত বাঙ্গপি কি ভাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তাসাগর মহা- 
শয়কে দেখেন, তাহা একবার চিন্তা করুন। পণ্ডিতকুলের 
মধ্ো বিদ্যানাগর মহাশয় আমাদের হৃদয়ের সর্বোচ্চস্থানে 
উপবিষ্ট আছেন, বলিলে ক্রি অতাক্তি হয়? আমার বোধ 
হয় হয় না। জিজ্ঞাসা করি কেন তিনি শিক্ষিত বাঙ্গালির 
হবদয়ের সর্বোচ্চ স্থান অধিকার কাঁরয়াছেন? তাহার স্তায় 
সংস্কত, বিস্তাতে পারদ্শাঁ ও প্রাচীন শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন লৌক 
ছিল না বলিয়া কি? কখনই নহে। আমরা সকলেই জানে, 
যে সংস্কৃত কলেজে তিনি পাঠ করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছিয্লোন, 
সেই কলেজেই তীহার গুরুস্থানীয়, তারানাথ তর্কবাচম্পতি,« 
জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্ত্র শিরোমণি, প্রেমঠাদ তর্ক- 
বাগীশ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ছিলেন; বিদ্যাসাগর মহাশয় 
সংস্কৃত বিদ্যাতে বা প্রাচীন শান্তজ্ঞানে তাহাদের সমকক্ষু 
হওয়া দুরে থাকুক নিকটেও পৌছিতে পারেন দাই। তবে 
কেন পণ্ডিতকুলের মধো বিষ্ভাসাগর আমাদের সারঘি £ 
তাহা এই*জন্ত যে তিনি প্রাচ্য জান ও প্রাচ্যানরাগের 
ভিতর উপরে প্রতীচ্য জ্ঞান ও প্রতীচা আকাজ্াকে স্থাপন 
করিয়াছিলেন। এই এক পণ্ডিত,ধিনি নিজের বিষ্া ও 
অনুরাগে এদেশীয় হইয়াও নিজ কার্যে ও আকাঙ্ষাতে 


প্রতীচ্ভাব ধারণ করিয়াছিলেন ) এই জন্ত শিক্ষিতদলে 
তাহার আদর, ভাবী ভারতের আনয়ন বিষয়ে তাহার 
সারথা। 

জাতীয় সাহিত্যের বিষয়ে চিন্তা কর। কাহাকে সারথ্ঃ 
কার্যে বুত দেধিতেছ ? গগ্যসাহিত্যে বঙ্িমচন্ত্র, কাব্য- 
সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ । বঙ্কিম এরূপ শীর্ষস্থানে উঠিলেন 
কিরূপে ? এই জন্য কি নহে যে তিনি প্রবল প্রাচ্যানুরাগের 
সহিত প্রতীচা চিন্তাকে মিশ্রিত করিয়াছেন? তাহার ধর্থ- 
তত্ব ব্যাথা! ধাহারা মনোযোগপূর্বক পাঠ করিয়াছেন, 
তাহারা সকলেই কি অনুতব করেন নাই যে তাহার ধর্ধতত 
আর কিছুই নহে, দেশীয়" পরিচ্ছদে বিদেশী চিন্তা মাত্র, 
কষ্ণচরিত্রের পক্ষপুটের মধ্যে মিলের হিতবাদ। চিন্তা ও 
ও আক্ক্ষাতে প্রাচ্য ও প্রতীচোর সমাবেশ শিক্ষিতদলের 
নিকট তাগার সাহিত্যের প্রধান আকর্ষণ । 

রবীন্দ্রনাথের গ্রস্থাবলী ধাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, ভহারা 
কি লক্ষ্য করেন নাই যে তাহার কাবাসকলে, বল পরি 
মাণে প্রতীচ্য ভাব ও আদর্শ প্রাচা ছাচে ঢালা। প্রাচ্য ও 
প্র্তীচোর সমাবেশ তাহারও প্রধান আকর্ষণ। 

এক সময় স্বর্গীয় কেশবচন্ত্র সেন মহাশয় ধর্মমসম্বন্ধে 
শিক্ষিতদলের সারথ্যকার্য্যে বু হইয়াছিলেন। তাহার 
কোরণ এই ছিল, তিনিওন্তলিয়াছিলেন যে প্রতীচ্য ধর্মভীবকে 
প্রাচ্য জীবনে স্থাপিত করিব, এবং প্রাচ্য ধন্্ভাবকে প্রতীচ্য 
আদর্শের সহিত মিলিত করিব। ইহাও সেই প্রাচা ও 
গুতীচ্ের সংমিশ্রণ । এখন বোধ হয় প্রাচ্য ধর্মভাবের 
বিকাশের দিকে শিক্ষিত দলের কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত বৌক 
হওয়াতে তাহার! কেশবচন্ত্র সেন হইতে সরিয়! পড়িয়াছেন। 

পূর্বোক্ত দৃষ্টাস্ত সকলের দ্বারা আমি ইহাই প্রতিপন্ন 
করিতে চাহিতেছি, যে কেহ, তিনি বক্ত!ই হউন, লেখকই 
হউন, ধর্মপ্রচারকই হউন, প্রাচা ও প্রতীচ্যকে স্বীয় চিন্তা 
ও আকাজ্কাতে সন্নিবি্ট করিতে ন৷ পারিবেন, তিনি 
শিক্ষিতদলের সারথি হইতে পারিবেন না। ভাবী ভার- 
তের গঠনের বিষয়ে ই দিকের ই দলের কোনও,কাজ 
দেখা যাইতেছে না। প্রথম, ধাহার! বলেন এদেশে প্রাচীনে 
যাহা ছিল ব| বর্তমানে যাহ! আছে, তাহাই ভাল, তদ- 
তিরিক্ত দেখিবার ঝালইবার উপযুক্ত ভাল কিছু অন্ত কুত্রাপি 


নাই। দ্বিতীয়, যাহার! বলেন পশ্চিমে যাহা আছে, তাহা 
সকলই ভাল; তাহার কিছু বর্জন বা পরিহার করিবার মত 
নাই 7 এবং এদেশে যাহা! ছিল বা আছে তাহাতে রািবার 
মত কিছু নাই। অর্থাৎ নব্য শিক্ষিত বাঙ্গালিগণ একদিকে 
টিকিধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, অপরদিকে হেটকোটধারী বিলাত- 
ফেরত বাঙ্গালি সাহেব,উভয়কেই অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেছেন। 
তাহাদের নিকট হিন্দু্শের প্রচারক হইতে গেলে তাহার 
বিবেকানন্দের মত হওয়া চাই, অর্থাৎ বিনি চান প্রত্তীচ্ভাব 
ও আদর্শ, দোহাই দেন প্রাচীন ভারতের ও বেদোস্তের। 


এই দোহাইটা একটা বড় কথা। যিনি সকল কথায় 
কেবল পশ্চিমের দোহাই দেন, তিনি কাজে প্রকাশ করেন 
যে তাহার বিবেচনায় দোহাই দিবার মত এদেশে কিছুই 
নাই। তা কেন? আমাদের কি দোহাই দিবার মত 
কিছুই নাই? আমাদের পূর্বপুরুষগণ যে শাখা-প্রশাথা- 
সমন্বিভ প্রকাণ্ড একটা সত্যতা! স্ষ্টি করিয়া তুলিয়াছিলেন, 
তাহার! কি দোহাই দিবার মত কিছুই রাখিয়া! যান নাই ? 
এরূপ ধিনি মনে করেন, তাহার চিন্তা বিরুত শিক্ষার ফল। 
ধনীর ঘরের শিশুর যেমন হৃতিকাগৃহ হইতে বাহির হুই- 
যাই ধাইমার স্তন্তে মানুষ হয়, এবং শেষে স্তম্ত বলিতে 
ধাইমার স্তন্তই বোঝে, ইহাও সেই প্রকার। শৈশব ঘুচিতে 
না ঘুচিতে প্রতীচা ভাব ও চিন্তার স্তন্যে বর্ধিত হইয়া এই 
সকল ব্যক্তির মনে চিন্তা বলিলেই প্রতীচ্ চিন্তার কথাই 
মনে হয়। শিক্ষার এই বিকৃত ফল অতীব শোচনীয়। 
আমি বলিতেছি, এদেশে দোহাই দিবার উপযুক্ত অনেক 
বিষয় আছে। তাহা পরে নির্দেশ করিতেছি । 

আসল কথাটা যেন ভূলিয়৷ না যাই। ইহা! সকলকেই 
পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে হইবে যে ধাহার! আপনাদের চিন্তা, 
ভাব ও কার্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমাবেশ করিতে না 
পারিবেন, ভাবী ভারতমন্বন্ধে তাহাদের কার্ধ্য নাই, এবং 
শিক্ষিতদলের সারথ্যে তাহারা বৃত হইবেন না। 
* এখন প্রশ্ন এই, এই প্রাচ্য ও প্রতীচোয় সংমিশ্রণ 
কিরূপে হইবে? উপরে উপরে দেখিতে গেলে বাহিরের 
ভীবনে উক্ত সংমিশ্রণ ত গ্রতিদিল, গতি মুহুর্তে, ঘটিতেছে। 


" তুমি আমি না চাহিলেও ঘটিতেছে। জাতীয় জীবনের শত 


রন্ধ, দিক পাশ্চাত্য ভাব ও পাশ্চাত্য 'আদর্শ আমাদের 
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দৈনিক জীবনে প্রবেশ করিতেছে । ইতিমধোই আমরা 
টেবলটি না হইলে লিখিতে পারি ন1) প্রাতে চাদানি, 
পেয়ালা, পিরিজ, চামচেটা চাই ; আহীরে পশ্চিম ধরণের 
চপ, কাবাব, আমোদে পশ্চিম ধরণের থিয়েটার, পরিচ্ছদে 
পশ্চিম ধরণের কাট কুট, বৈঠকখনাতে পশ্চিম ধরণের সাজ 
সঙ্জা, এ সমুদয় চাই। এমন কি বাড়ী ঘর নির্মাণের 


প্রণালীও পশ্চিমের হাওয়াতে বদলিয় যাইতেছে । 
এত গেল"বাহিরের কথা । জাতীয় জীবনের অন্তস্তম তলে- 


*ও প্রতীচ্য চিন্তার ধাক্কা! লাগিতেছে। আমাদের রাজনীতি 
স্পাশ্চাতা, আইন আদালত পাশ্চাত্য, বিগ্ভালয় শিক্ষাপগ্রণালী 
প্রভৃতি পাশ্চাতা, যাতায়াতের যানবাহনাদি পাশ্চাত্য, 
গ্রামে ডাকপেয়াদা ও পোষ্টাফিস পাশ্চাত্য ;-_দেখ পাশ্চাত্য 
আদর্শ ও পাশ্চাত্য ভাব, অজ্ঞ, মূর্ণ, গ্রাম্যজনেরও মনের 
দ্বাঝ্ে দীড়াইয়া রহিয়াছে। ফলম্বরূপ হিন্দুর জীবনের 
প্রাচীন প্রাচীরসকল ভগ্র হইয়া যাইতেছে । আহার 
বিহারে জাতি ভাঙ্গিতেছে; একান্নভূক্ত পরিবারপ্রথ৷ তিরো- 
হিত হইতেছে ; মোকদ্মাপ্রবৃত্তি, মিথা, প্রবঞ্চনা, জাল 
প্রভৃতি বাড়িতেছে; কোৌলীন্তপ্রথা তিরোহিত হইতেছে; 
সমাজের প্রাচীন নিয়ম ও শৃঙ্খলাসকল চূর্ণ হইয়া যাইতেছে । 
এই সকল পরিবর্তন দেখিয়া! ধাহারা ভীত হইয়! যে কোনও 
প্রকারে হউক প্রাচীনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস 
পাইতেছেন, তাহাদের একটি বিষন্ন ম্মরণ রাখা কর্তবা। 
সেটা এই- প্রাচীন সমাজে সমাজরক্ষা ও সমাজশাসনের 
জন্ত যেসকল শক্তি বিদ্তমান ছিল,*সেই সকল শক্তিকে পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠিত করিতে ন৷ পারিলে প্রাচীন শৃঙ্খল! ও প্রাচীন 
ভাবসকলকে পুনরানয়ন করিতে পারা যাইবে*না। ইহা! 
সকলেই জানেন প্রাচীন সমাজ জাতিভেদপ্রাথা ও ব্রাহ্মণ- 
দিগের প্রতুত্ব এই উভয় .প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত হইত । 
ব্রাঙ্গণগণ জাতিভেদপ্রথাকে অন্তরক্বরূপ হস্তে লইয়া! সমগ্র 
সমাজের রক্ষা ও শাসন করিতেন। তাহাতেই প্রাচীন 
সমাজ সুরক্ষিত ও স্ুশাসিত থাকিত। বাহার! হুবহু পপ্রাচ্ট- 
নকে পুনরানয়ন করিতে যাইতেছেন, তাহাদিগকে জিজ্ঞাস! 
করি, তাহার। কি ব্রাঙ্গণের প্রতৃত্বকে পুনঃগ্রতিষ্ঠিত করিতে 
পারিবেন ?যদি বলেন কেন পারিব না ? তবে জিজ্ঞাস! 'করি 
'কোন্‌ ভিত্তিক্প উপরে স্থাপন করিবেন ?* প্রাচীনকালে রান্গ- 


প্রধাসী 


১৬৫ 
শক্তি বরাহ্মণশক্তির সহায় ও অনুকূল ছিল। রাজার! বরাহ্মণ- 
দিগের পৃষ্ঠপোষক হইয়! তাহাদের শক্তিকে প্রধল রাখিতেন। 
প্রাচীনের পুনরানয়নপ্রয়াসিগণ কি রাজশক্তিকে ব্রাহ্মণের 
অনুকূল করিতে পারিবেন ? তাহাত সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। 
তৎপরে ব্রাহ্মণগণের শক্তির আর একটা প্রধান ভিত্তি ছিল 
বিগ্কা ও আধ্যাম্মিকত| | উক্ত উভয় বিষয় অর্থাৎ বিদ্যা ও 
ধর্শচিচ্চা কাহাদের একচেটিয়! ছিল, তাহাতে অপর জাতির 
অধিকার ছিল না। ইহাই তাহাদের শক্তির প্রধান কারণ 
ছিল। ইহা সকলেই স্বীকার কৰিিবেন। এখন জিজ্ঞাস! করি, 
প্রাচীনের পক্ষপাতিগণ কি বিদ্যা ও ধর্মচর্চাকে, ব্রাহ্মণের 
একচেটিয়৷ করিয়া দিতে পারিণবন ? তাহাও ত সম্ভব বলিয়া 
মনে হয় না। সুতরাং প্রাচীনের অনুরাগী প্ুতই হু এন! কেন, 
প্রাচীন হাতের বাহির হইয়া পড়িয়াছে, সে ইমারস্ততর ভিত্তি 
জাঙ্গিয়া! গিয়াছে। তবে এখন কর্তবা,বি'? আমরা কিহাত 
পা ছাড়িয়া শোতে অঙ্গ ঢালিৰ অথবা প্রাচীনের সকলই 
ভাঙ্গিয়! যাক বলিয়! উপেক্ষ! করিব? তাহ! কেন? আমাদের 
কিছু করিবার আছে। আমাদিগকে আস্তিক হইতে হইবে। 
নাস্তিকের মত জীবনকে দেখিলে চলিবে না। এই যে তুমি 
আমি এ জগতে রহিয়াছি, এই যে প্রতিদিনের সুখ ছঃথ 
আশা নিরাশার মধ্যে আন্দোলিত হইতেছি, এই যে প্রবৃত্ভি- 
কুলের তাড়নাতে অস্থির ভইতেছি,ঘটনার পর ঘটনা, অব- 
স্থার পর অবস্থ। দেখিতেছি, মনে কি কর এ রঙগক্ষেত্রে তুমি 
আমি ধ্এবং তোমার আমার প্রবৃত্তি ও বাসনা ভিন্ন আর কেহ 
নাই ?আর এক জন তোমার আমার অন্তরে বাহিরে, সকল 
আন্দোলন ও ঘটনার মধ্যে রহিয়াছেন। ইংরাজ করি 
শেকৃস্গীয়র ঠিক বালিয়াছেন -- 
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তোমার আমার সঙ্গে আর এক জন রহিয়াছেন। কেবল, 
ব্যক্তিগত ভাবে তোমার আমার সঙ্গে নহে, জাতি সকলের 
উত্থানপতনের মধ্যেও সেই জন রহিয়াছেন। জাতি সকল 
অনবপ্রবত্তির বশবর্তী হইয়া যুদ্ধ বিগ্রহ, মিত্রা সন্ধি, বাণিজ্য- 
বিস্তার, সাগ্রা্াস্থাপন, প্রভৃতি কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছে, 
কিন্ত সেই জন এই সকল কার্ধ/কে মঙ্গলময় উদ্দেশ্ সাধনে 
নিয়োগ করিভেছেন। ইংরাজগণ বাণিজ্যলোলুপ হইয়া 
চি 


বখন এদেশে আসিয়াছিলেন, তখন জানিতেন না যে তীহা- 
দের স্বার্থপ্রণোদিত কর হইতে বিধাতার বিচিত্র বিধানে 
এদেশের পক্ষে এক নবধুগের সুচনা! হইবে। প্রাচ্যপ্রতী- 
চ্যের অন্তত সংমিশ্রণ এই যুগের প্রধান লক্ষণ। আমরা 
অতি প্রাচীন জাতি, আমাদের জ্ঞানসম্পদ অতি প্রাচীন, 
আমাদের বিশেষত্ব যেখানে তাহা! আমাদের প্রাচীন সম্পত্ভি, 
তাহাতে আমরা জগতে অদ্বিতীয় ; কিন্তু তাহা৷ বলিয়া ইহ 
কেহ বলিবেন না, যে সেই বিশেষ সম্পত্তি এই 'প্রাতি- 
ঘ্বন্দিতামূলক নুসভ্য সময়ে আমাদিগকে পুনরায় মহত্ব প্রদানে 
সমর্থ। ,আমাদের সেই বিশেষত্বের "এমন একটা দিক 
ছিল, যে দিকে তাহা! অঙ্গহীনতাদোষে দুূধিত। তাহার 
সঙ্গে আরও কিছু যোগ হওরা চাই, যাহা! হইলেই আমরা 
ব্ন্বমান *সময়ে মাগা তুলিয়া আবার দীড়াইতে পারি। 
সেটা যে কি তাহা নিদ্দেশ করিতেছি । 


মনোবিজ্ঞান ব৷ ধন্মতব্বসন্বন্ধীয় গভীর প্রশ্নে অবতরণ 
করিবার ইচ্ছা নাই । যাঠা বলিব তাহা স্তলভাবে ও সংক্ষে 
পেই ঝলিব। ভারতীয় ধন্মচিস্তার প্রধান লক্ষণ বিষয়ে 
বিরাগ | বন্ধ নিতা বিষয় অনিতা, রথ সতা বিষয় 
ছায়,অত এব বিশ্ব হইতে খিশ্বিুন্ হইয়া ব্রহ্গে স্থিত হও, এই 
আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ । আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্গা 
আম্মাতে পরমাম্মাকে দেখা | [বিষয়বিমুখতা এই আকাঙ্ষার 
অনিধার্ধ্য ফল। কিন্তু বিষসু'বমুখতা হইতেই সমাজবিমু- 
তা উৎপন্ন হইয়াছে । আম্মাতে পরমাম্মাকে দেখিতে 
হইলেই ধ্যানপরায়ণ হইতে হয়, চিন্ববৃত্তি নিরোধদ্বার! 
'আম্মাকে আত্মস্ত করিতে হয়, এই জন্ত ভারতীয় ধশ্ম- 
জাবুন ধ্যানপরায়ণতাই ফুটিয়াছে। জন-সমাজ ও জন- 
সমাজের কার্যকলাপ মায়াবাদের চক্ষে অনিতা ও অনার, 
, স্থতরাং তাহা ও বজ্জনীয়। এইরূপে সমাজ-বিমুখত ভার- 
তীয় ধন্মভাবের একটা প্রধান লক্ষণ দীড়াইয়াছে। 

সমাছ্গবিমুখতা যেমন এতদেশীয় উন্নত ধঙ্মভাবের লক্ষণ, 
সমাজমুরখখীনতা তেমমি পাশ্চাত্য ধন্মভাবের লক্ষণ । যীশুর 
ধর্ম সামাজিক ধর্শা, ইহার প্রধান লক্ষ্য জনলমাজে 


রাজ্য স্থাপন। সুতরাং জনসমাজকে উন্নত ও পবিত্র করা 


পাশ্চাত্য ধর্দের প্রধান আকাজ্জা! | প্রাচীন হিন্দুর ধর্শের 


সাধনক্ষেত্র নির্জন গিরিকনারে ; যীশুর ধর্মের সাধনক্ষেত্র 
জনসমাজের পাপতাপের মধ্যে । ছুই এ কেমন বিতিন্ন ! 
আমর! ভ্ই রাজ্যে কেমন ছুইটী কথ! শুনিতেছি”! এক 
জনের! বলিতেছেন ব্র্গবন্তই নিত্যবস্ত্, আধ্যাত্তিকতাই 
সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা, অপর জনের! বপিতেছেন, মানবের সেবাই 
ঈশ্বরের সেবা। এক দলের মধো অনাসক্কি ফুটিয়াছে, 
আর দলের মধ্যে নরসেব ফুটিয়াছে। বল দেখি এই উভয়ের 
সংমিশ্রণ আবন্তক কিনা? অতিরিক্ত বিষয়ইখাসক্তি বর্ত- 
মান ইউরোপের সর্ধপ্রধান বাধি, নর-সেবাতে অরুচি 
আমাদের প্রাচীন ধর্মভাবের প্রধান অভাব। উভ- 
য়ের সংমিশ্রণে উভয়ের অভাব দূরীভূত হইয়| সর্বাঙ্গীন 
জীবন গঠিত হইতে পারে। ইউরোপকে বলা আবশ্যক, 
“কর কি, বিষয়ন্নখের নেশায় এত মাতিও না, বিষয় ত 
অনিতা, এক আম্মবস্তই নিতা ও সত্য; জীবনের সুখের 
সামগ্রী অপেক্ষা জীবনের মূলা অধিক; পেটভরা অপেক্ষা 
আথ্যাস্মিক উন্নতি অধিক বাঞ্চনীয়; দেহের স্বাস্থ্য অপেক্ষা 
আম্মার উৎকর্ষ অধিক বাঞ্ছলীয়।” আবার প্রাচীন ভারতকে 
বলা উচিত,-“কর কি, বিষয়বিমুখ ও সমাজবিমুখ হইয়া 
আম্মন্বে মগ্পু থাকাই ধন্মের চরম অবস্থা নয়, নর-সেবাই 
ঈশ্বরের সেবা। শত সহ লোক ভর্ডিক্ষে মরিতেছে । 
সহ সহস্র বালকবালিকা পিতৃমাতৃহীন হইতেছে ; নর- 
নারী পাপতাপে জঞ্জরিত হইতেছে; তাহাদের চঃখ নিবারণে 
ও উদ্ধীরসাধনে বদ্ধপরিকর হও) সামাজিক উন্নতির সর্বব- 


বিধ উপায় অবলম্বনকেৎ ধশ্মের একটা! প্রধান সাধন বলিয়। 
মনে কর।” 


অতিরিক্ত বিষয়ন্খাসক্তিকে যে বর্তমান পাশ্চাত্য 
জগতের ব্যাধি বলিয়াছি, তাহা মকলেই লক্ষ্য করিতেছেন। 
এক সময় ছিল যখন পাশ্চাতা সমাজে ধন্ধতাব ও ধর্মসমা- 
জের প্রাবল্য ছবিল। ভারতীয় ত্রাক্ষণদিগের ন্যায় ধন্ঝাচার্য্য- 
গণ রাজ্জাদিগকেও শাসন করিতেন। কিন্তু লথরের প্রতিবাদ 


বোণীর পর হইতে ধন্মাচা্য ও ধর্মসমাজ ঘকলের শক্তি দিন 


দিন হাস হুইম্া ও বিষয়চিস্ত।র প্রঝলত। হইয়া! দিন দিন 
বিষয়স্থখলালমা। বাড়িয়৷ যাইতেছে । অতৃপ্ক ও অতর্পণীয় 
ভোগ্াকাজ্া প্রচ্ছলিত অনলের স্তায় দিনরাঞ্রি জলিতেছে; 
ভোগের সামগ্রী্যতই সঞ্চিত হইতেছে, ততই সেই অগ্নি 


€ম সংখ্যা । ] | 
অধিকতর জলির উঠিতেছে। ভারতের প্রাচীন আচার্যযগণ 
বলিয়ছেন-_ 
,  নজাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি 
হবিষা কুষ্ণব্ত্বেব ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥ 
অর্থ “কামনার বিষয় পাইলে কামন৷ শাস্ত হয় না, বরং ঘ্বৃতা- 


ছতি পাইলে অগ্নি যেরূপ বদ্ধিত হয় সেইরূপ বদ্ধিত হইয়া 
থাকে ।” * 


, এই উক্তির প্রমাণ ধিনি দেখিতে চান, তিনি বর্তমান 
পাশ্চাত্য জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন । কি প্রজ্জণি 5 
ভোগলালসা !! কি অতর্পণীয় বিষয়ন্থথস্পৃহা ! জ্ঞান বল, 
বিজ্ঞান বল, সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে যাহা মানবের 
দৈহিক ছুঃখনিবৃত্তি বা দৈহিক স্ুখবুদ্ধির সহায় হইবে ন।. 
সেঞ্জান বিজ্ঞানের আদর নাই ! বিজ্ঞানের কোনও নূতন 
তত্ব আবিষ্কত হইলেই প্রথম প্রশ্ন এই উঠে তাহাতে 
পৃথিবীতে সুখে বাস করিবার পক্ষে কতটা সাহায্য করিবে ? 
পাপ অপেক্ষা রোগের ভয় এত অধিক যে স্বাস্থ্ের উপায় 
নিদ্ধারণার্থ পাপানুষ্ঠান গহিত বলিয়া! বোধ হইতেছে ন!। 
ভোগবাসনার এই গতি দেখিয়াই ভারতীয় প্রাচীন 
আচাধ্যগণ পরিগ্ষার করিয়া বুঝিয়াছিলেন, যে ভোগবাসনার 
চরিতার্থতা অন্বেষণ করা অপেক্ষা আত্মসংযমের অভ্যাস 
করাই ভাপ । তুমি তোমার প্রবৃত্তিকুলের মুখে আবশ্তকমত 
লাগাম দিতে শিধ। সকলের সকল বাসনা ত চরিতার্থ 
হইতে পারে না? এক স্থানেত সীয়া নির্দেশ করিয়া চিত্তকে 
ধারণ করিতে হয়, নতুবা আপনার আগুনে আপনি পুড়িয়। 
মরিতে হয়। তবে আত্ম-নগ্রহের অভ্যাসটা ঝ্তরনা কেন? 
তাহারা! এই আত্ম-নিগ্রহের বিবিধ উপান্ন বলিয়া! দিয়াছেন । 
পাশ্চাতাজগতের এই অতিরিক্ত বিষয়-নু'ধখ-লালস৷ যদি 
নিপ্নমিত না হয় তাহা হইলে ঘোর প্রতিক্রিয়া আসিবে। 
অস্বাভাবিক প্রতিহ্বন্দিতাতে কাহারও চিত্তের শাস্তি বা 
স্বাস্থ্য থাকিবে না) বিবিধ সামাঞ্জিক পাপে জনসমাজ দুর্বল 
ও রুগ্ন হইয়! পড়িবে; অবশেষে যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাতে শক্তি- 
ক্ষয় হইয়৷ তাহার! শ্রেষ্ঠ পদবী হইতে অধঃকৃত হইবে। 
পাশ্চাত্য জগৎকে এই বিষর়নুখাসক্তিরূ্প ব্যাধি হুইতে 
রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় প্রাচীন ভারুতের আধ্যাম্মিকতা- 
কে তাহাদের মধ্যে স্থাপন করা। জর্মনদেশীয় পণ্ডিতেরা 


পরধাী 


১৬৭ 


বিগত শতাব্দীর প্রথম হইতে কিয়ৎ পরিমাণে তাহা৷ করি- 
তেছেন। বর্তমান সময়েও এদেশীয় কতিপয় প্রচারকের 
চেষ্টাতে প্র কার্স্য প্রবল হইয়াছে । অতএব আমরা দেখি- 
তেছি যে প্রাচা প্রতীচোর সংমিশ্রণ প্রতীচ্যজগতের পক্ষেও 
প্রয়োজন হইয়াছে । 


এদেশের পক্ষেও এ সংমিশ্রণ অতাঁব প্রয়োজনীয়"। 
পৃর্কেই বলিম্নাছি ভারতী আধ্যাম্মিকতার সহিত প্রতীচ্য 
নরসেবা সংমিশ্রিত হওয়া! আবশ্ুাক। কিন্তু কিরূপে তাঠা 
হইবে? আবার বলি, আমাদিগকে আস্তিক হ্ইঠে হইবে। 
মনে করিও না যে দেশে ভাপ যাহা কিছু আছে 
তাহা কেবল সে দেশেরই জগ্ঠ। আমাদের দেটশ পাট হয় 
বলির তাহার অর্থ কি এই যে আমরাই কেবল পাটের 
কাপড় পরিব ? চীনে চা হয়, তাহাঙ্গ অর্থকি এই যে সে 
চা কেবল তাহার! বসিয়াই খাইবে, অন্তে ভোগ করিবে না? 
বর্তমান বাণিজা ইহার প্রতিবাদ করিতেছে । প্রত্যেকে 
একবার নিজ নিজ দেহ ও ঘরকন্নার দ্রব্য পর,ক্ষা করিয়া 
দেখুন কোথাকার জিনিন কোথায় ালিয়াছে। ইহাতে 
কি কিছু অন্ায় হইয়াছে? ভালইত হইয়াছে। জগদীশ্বরের 
প্রদত্ত জিনস সকলে বাঁটিয়া খাইতেছে। ভ্ঞানের তত্ব 
সন্বন্ধেও ত এইরূপ ভাগ বিতরণ দৌঁখতেছি। আমেরিকায় 
বশিয়া আবিষ্কার করিলেন, এডিদন, তুমি আমি ভারতে 
বসিয়া অবাধে তাহার ফল ভোগ করিতেছি । তাহাতে 
অনিষ্ট কি হইতেছে? ভালইত। ঈশ্বরের প্রদত্ত জিনিস 
সকলে বাটিয়া ভোগ করিতেছি । ধন্মতত্বসন্বন্ধে এরূপ 
ভাবিতে পার না কেন? সেই সময়ে আধ্য অনার্য, স্বিন্দ 
শ্লেচ্ছ আগিয়। পড়ে কেন ? কেন মনু যাজ্ঞবক্ক্ের সাল, বীণ্ড 
মহম্ম্কে আপনার লোক ভাবিতে পার না? দেশ কাল ভুলিয়। 
সত্যকে কেন সত্য বপিন! জদয়ে ধারণ করিতে পার না? 
অপরদেশীয় সাধুদিগকে আদর করিলে কি আপনার দেশীয় 
সাধুদ্িগকে অনাদর করা হয়? ইহা অতি সংকীর্ণ চিন্তাবিহীন 
বালটকর উপযুক্ত ভ।ব। ইহা সেই মূর্খ স্ীলোকের ভাব 
যে মনে করে যে তাহার পতি যদি অপর কোন স্ত্রীলোকের 
প্রশংসা করেন, তবে তাহার অর্থ এই যে তিনি নিজ পত্থীর 
গ্রতিঃবিরক্ত | ৯৯ 


১৬৮ 


জগতে এক মহ]! পরিবর্তনের দিন আসিতেছে তাহা কি 
সকলে অনুভব করিতে পানিতেছেন না ? আমরা বুঝিতে 
পারিতেছি, যিনি এদেশে সাধুহৃদয়ে বাস করিয়া ধর্মের তত্ব 
সকল অভিবাক্ত করিয়াছেন, তিনিই অপরাপর দেশে 
সাধূঙ্গদয়ে ধর্মকে অভব্যক্ত করিয়াছেন ) একই নিয়মাধীন 
হইয়া সকল দেশে ধর্মের উত্থান পতন হইয়াছে । সকল 
দেশের শাস্ত্র আমাদের শাসন, সকল দেশের সাধুজন আমাদর 
গুরু। ইহাতে কি ন্বদ্দেশিবংসলতা বা স্বজাঁতিবংসলতা! 
কম হয়? জান্মীনগধ যে অকপটে ভারতের প্রাচীন খষি- 
গণের প্রশংসা করিতেছেন ত্বাহাতে তাহাদের জান্ম্মীনত্ব কি 
কিছু কমস্হইয়া যাইতেছে? নিজদেশে নিজজাতিমধ্যে 
যাহ! কুটুয়াছ়ে তাহা প্রাণপণে রক্ষা ক্কর) তাহার আদর 
কর; কিন্ত বিধাতবর বিশ্বরাজ্য অতি শিস্তৃত রাজ্য এব তাহা! 
সকলেরই জন্য, ইহাও স্মরণ রাখ। 
সই দিনের দিকে আমরা অগ্রসর হইতেছি, যখন 
পৃথিবীর জ্ঞানসম্পন্ন জাতিসকল অনুভব করিবে, যে সমগ্র 
মানবজাতি এক পরিবার, যাহাদের পৈষ্ঠক বাসভূমি এই 
মেদিনী, যাহাদের পিতা মাতা গুরু ও প্রভু একমাত্র সহা- 
স্বরূপ ঈশ্বর, যাহাদের জোষ্টন্রাতা ও পথপ্রদর্শক সকল 
দেশের সাধু সঙ্জন, যুহাদের উপদেষ্টা ও শিক্ষক সকল 
দেশের জ্ঞানিগণ, যাহাদের লক্ষ্য আত্মার উৎকর্ষসাধন, 
যাহাদের গম্যগ্থান ব্রহ্মধাম, ঘাহাদের প্রধান সুখ পরম্পরের 
€নবা ও সাহায্য । এই মহাসংমিশ্রণে কোনও জাতি স্বীয় 
ঝাক্তিত্ব খোয়াইবে না, কিন্ত পূর্ণমাত্রায় আপনার প্রকৃতি 
ও শিক্ষা অনুসারে আপনাকে ফুটাইয়৷ সাধারণ উন্নতিতে 
যোগ দিবে । এদিন এখনও. দূরে, অনেক দূরে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই )কি্ত বর্তমান ভারতে যে আমর! প্রাচ্য- 
“্রাতীচোর সংমিশ্রণ দেখিতেছি, তাহার গতি সেই দিকে । 
বিধাতা ভারতকে এই নবধর্মভাবের সাধনক্ষেত্র রূপে 
বরণ করিয়াছেন। ইহ! আমরা দেখিতেছি 





লাঠির কথা । 


আমর নাম বংশযষ্টি। সেনেদের সুড়োর বাগান- 


প্রবাসী 


[ ২য় ভাগ। 


আমরা সাতটি ছিলাম, তন্মধ্যে আমি কনিষ্ঠ । নিশ্চিত পূর্ব্ব- 
জন্ম-কৃত পাপের ফলে কিম্বা কোন দেবতার অভিস্ম্পাতে 
আমার এই বংশত্বপ্রাপ্তি; নহিলে কেন, অপরাধী ক্কুলের 
ছাত্রের স্থায় খাড়! ঈাড়াইয়া থাকিয়া! দিবাবাত্র কেবল একই 
চিত্র দেখিব ! যতদূর দৃষ্টি যায়, দেখিতাম, বাগানে শ্যালকাটা! 
সাইর্কাটা বিচুটির জঙ্গল,_মধ্যে মধো ছুই একটি সুগন্ধী 
পুপ্পতরু ১ পুকুর আধ ইঞ্চি পুরু পানা, তদ্পাঁর লাল সাদা 
হেলা শালুক ও পদ্ম ভাসিতেছে ; ঘাটে ভা। ধাপে প্রক্ষিপ 
বাসন সামগ্রী- পার্খে কদ্দমলিপ্ু শালপত্র হস্তে জন্দরী যুবতী; 
নিশাকালে উদ্দে রজতগশুন্র শশধর, নিয়ে পদতলে শ্রগালের 
সম্মিলন ও কোলাহল। এইরূপ দেখিতে দেখিতে আমি 
উদ্ধে বাড়িতেছিলাম। 

এমন সময় একদিন দা হন্তে নিধিয়! মালী আসিয়! হই 
চারি কোপে আমাকে শাপবিমুক্ত করিল। শ্রীবিধুঃর হস্তে 
দশানন অথবা নৃসিংহের তস্তে হিরণ্যকশিপুর যেরূপ সদগতি 
লাভ হইয়াছিল, উড়ে মালীর শ্রীহস্তে আমারও সেইরূপ 
সণগতি লাভ হইল । আমি ঈষৎ বক্রভাবাপন্ন ছিলাম, সেই 
জন্য মালীপ্রবর অনেক দিন যাবৎ আমাকে জলে চুবাইয়া 
রাখিল, তৎপরে অগ্রনযত্বাপ দানে এবং তৈলমর্দনে আমাকে 
সোজা এবং শক্ত করিয়! শুগালতাড়নোপযোগী করতঃ তাহার 
গৃহকোণে আমার স্থান নির্দেশ করিল। 

একটি মাত্র ঘর, গোময়প্রলেপে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। 
গৃহসজ্জার মধ্যে একটি (ঢ'কি, একটি উনান, একটি তক্তা- 
পোষ, শিকেয় টাঙ্গান কতকগুলি হাড়ি এবং, বুহৎবাপার-_ 
একটি স্ত্রীরডর। এইখানে চিরাগতা প্রথা অনুসারে মালিনীর 
একটু রূপ বর্ণনা আবশ্তক। দীর্ধায়ত বপু, মুখে ডায়মণ্ড কাটা 
বসন্তের দাগ, বামপদে গজেন্দ্রচরণ-দ্পহারী প্রকাণ্ড গোদ, 
নাকে নুদর্শন চক্র বুলিতেছে, র$__ভীমরুলের উপর বোল- 
তার উপবেশন যদি কেহ কল্পনায় আনিতে পারেন, তবে তদ্রুপ 
হরিদ্রারসসিক্ত গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, এবং রুসনা প্রতিক্ষণ দংশনে 
উদ্ভতা । অরণাসক্কটে মুগশিশুর স্যার নিধিয়া যেন সর্বদাই 
ভীত ত্রস্ত। প্রভুর নিকট গালাগালি খাইয়াও সে ভৈরবীর 
প্রধাদ্নার্ধে বাগানের যত ভাল ভাল ফলমূল তরকারী 
ল্লীপদে নিবেদন কৃরিত | মনে পড়ে, একদিন বাবু বাগানে 


বাড়ির এদে! পুকুরের পাড়ে আমারঝস্ম। এক ঝাড়ে 'বেড়াইতে আসিয়া দেখেন, কাঠাল গাছে কাঠাল প্রান নিঃ- 


৫ম সংখ্যা। 


শেষিত। মালাকে ডাকিয়! খুব বকাবকি আরম্ভ করিলেন। 
নিধিয়। অল্লানবদনে বলিল, প্ধর্্নীবতার, শিয়ালি পনস 
খাইলা, মুকন করিমি”। 

এইরূপে দিন যায়, একদিন বাগানের তরিতরকারী 
নারিকেল প্রভৃতি গোরুর গাড়ি বোঝাই করিয়া নিধিয়! 
কলিকাতায় বাবুর বাড়ি আমিতেছিল। খুব ভোর থাকিতে 
উঠিয়াছিল, ঠদই জন্য অর্ধপথ আসিতে না অপিতে তাহার 
'তন্রা আসিল। আমাকে একটা ঝুড়ির উপর রাখিয়া সে 
শ্বুমাইয়। পড়িল। গাড়ি ক্যাচ ক্যাচ শব্ষে চলিতে লাগিল । 
যখন বেলেঘাটার পুলের নিকট আসিয়াছি, আমি একটু 
একটু সরিতে সরিতে একেবারে ভূমিশায়ী হইলাম । মালী 
কিন্বা গাড়োধান কেহই তাহ! জানিতে পাবিল না। গাড়ী 
আহ্রস্ত আস্তে পুল পার হইয়া চলিয়া গেল। তখন বেলা 
প্রায় দশটা। 

এক অঙ্গ বুদ্ধ ব্রাহ্মণ একটি ছোট ছেলের কাধের উপর 
হাত দিয়! সেই পণ দিয়া চলিতেছিল। ছেলেটি আমাকে 
দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি কুড়াইয়া লইল এবং আহলাদে 
গদগদ হইয়া কহিল, “দাদা, একট! লাঠি কুড়িয়ে পেয়েছি । 
অতথখানি নু'য়ে আমার কাধের উপর হাত দিয়ে চল তে 
তোমার কষ্ট বোধ হয়, তুমি এই লাঠির একদিক্‌ ধর, 
আমি অন্তদিকে ধরি,তাহলে বেশ সুবিধে হবে ।” এই বলিয়া 
আমার ছুই প্রান্ত দুই জনে ধরিয়া চলিতে লাগিল। এক 
দিকে ছঃখদৈন্তময়সংসার-সাগরঞ্তরঙ্গবিধবস্ত অণীতিপর 
বৃদ্ধের লৌহশলাকাবৎ অস্থিসার শ্তষ্ক কঠিন অঙ্গ,লির স্পর্শ, 
অন্যদিকে নব অভ্যাগত তীহারাই শিশু প্রতিরীতি আত্মজ- 
তনয়ের নবনীতকোমল অঙ্গ,লির দৃঢমুষ্টি কি এক 


অপুর্ব রসসঞ্চারে আমার, আগাগোড়া কণ্টকিত হইয়া 
উঠিল। 


বৌবাজারের চৌমাথায়, যেখানে ট্রামগাড়ি বাধে সেইথানে, 
আসিয়া ফুটপাথের উপর দইজনে দাড়াইল। বৃদ্ধ আমাকে 
ছাড়িয়া অতি সন্কোচে হাত পাতিল, অন্তান্ত ভিথারীর তায় 
চীৎকার কিনা মুধে একুটি কথা নাই। বুদ্ধের গোৌরবর্ণ, 
গলায় উপবীত ঝুলিতেছে, মুখে একটি প্রশস্ত, পবিত্র 
ভাব, দেখিলেই বুঝ! যায়, কোন সন্তাক্টু পরিবারের লোক 
নিতান্ত দায়ে পড়িয়া এই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে. 


রযারী 


১৬ন 


আশ্চধ্য দেখিলাম, লোকে গাড়ি হইতে নামিয়! অতি ভক্তি- 
সহকারে কেহ এক পয়সা, কেহ ছুই পয়সা, কেহ বা চারি 
পয়সা বুদ্ধকে দিতে লাঁগিল। এইরূপ একঘণ্ট! কাল থাকিয়! 
পূর্বের ন্তায় আমাকে ধরিয়া দ্রইজনে গৃহাভিমুখে ফিরিল । 


বেলেঘাটার রাস্তার দক্ষিণ দিকে একটা গলির ভিতর 
খোলার ঘরে ইভাদের বাস। স্দর দরজা ভেজান ছিল,। 
দরজা খোলার শব পাইয়া ভিতর হইতে একজন বলিয়৷ 
উঠিল, “কে ও, সতত ?” ছেলেটি উত্তুর দিল “যা, দিদি, 
আমরা এসেছি।” ঘরের ভিতর ঢ,কিয়া বাতবাুধিপীড়িত 
শয্যাশায়ী একটি বৃদ্ধাকে সঙ্ধোধন করিয়া সে বলিল, “দেখ 
দিদি,দাদার জন্য কেমন একটা লাঠি পেয়েছি ।” স্বদ্বা আমাকে 
হাতে লইয়| নাড়িয়া চাড়িয়। বলিল “বাঃ বেশ জয়েন্টে।” বৃদ্ধঙক 
তক্তার উপর বসাইয়! ছেলেটি আমাকে দী'য়ার এককোণে 
রাখিয়া দিল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সে গাম্লা হতে জল 
তুলিয়া ঠাকুরদাকে ক্নান করাইল এবং নিজেও করিল । নুদ্ধা 
তখন অতি কষ্টে রান্নাঘরে গিয়া ভাত বাড়িল এবং স্বচস্তে 
পতিপৌত্র উভয়কে খাওয়াইল। ছেলেটির মা! বান্না করিতে- 
ছিল? বৃদ্ধা সে দিন আর কিছু খাইলনা | 


ছেলেটির নাম সতীশ রঃ দাদা দিদিমা সকলে আদর 
করিয়া “সতু” বলিয়া ডাকিত 1* সভ্ভীশের ঠিন বৎসর 
বয়সের*সময় তাহার পিতার মৃত্তু হয়। এখন তাহার বয়স 
দশকি এগারো হইবে। সতীশের মা নিজের জন্ত পুনরায় 
স্বতন্ত্র রন্ধনপূর্ববক আহারাদি শেষ করিয়া নি'জর দূরে 
আসিয়া শুইলেন। সতীশ আস্তে আন্ত আসিয়া মায়ে * 
পাশে শুইয়া বই পড়িতে লাগিল । সত্তীশের মার মত এমন 
শান্ত ধীর নম ধন্মভীরু স্ত্রীলোক দেখা যাএনা। তিনি অল্প 
স্বল্ন লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, নিজেই ছেলেকে পড়াইতেন ৷ 
তাহার একান্ত চেষ্টা কিসে ছেলেটি ভাল হয়,সং হয়। সাধবী 
স্ত্রী যেমন সহন্্র অত্যাচার সহ করিয়াও বলে, হে সম্বামিন; 
জন্মজন্মান্তয়ে যেন আমি তোমাকেই পাই,__-এই ছুঃখিনী 
বিধবা তেমূনি গললগ্নবাসে যোড়করে প্রতিদিন প্রার্থন৷ 
করিত,হে জগদম্বে, ঢঃখ দাও,কষ্ট দাও, তেমার যা ইচ্ছা কর, 
কিন্তু মা, আমার এই ছেলেটিকে যেন কখনো! পরিত্যাগ 
কোরোোনা, এ্রে্তোমারি চরণ ধরে চিরকাল পড়ে পাকে । 


১৭৪ £ 


 অপরাকে আবার ছুইজনে তিক্ষার বাহির হল। এই 


বেল! তাহারা বেণী দূর যাইলনা, পুলের কাছে গীড়াইয়া 


রহিল। যখন একটু একটু অন্ধকার হুইয়া আসিল, আস্তে ' 


আস্তে গৃহে ফিরিল | সতীশ খানিকট। পড়া মুখস্থ করিয়া 
আহীরাস্তে শয়ন করিল। সে কখন দিপ্দির কাছে কখনো 
বা মায়ের কাছে শুইত। 
' এইরূপে কীটদংঘ্রজীর্ণ জীবনগ্রস্থের পাতা উল টাইতে 
লাগিল । একদিন মধ্যাত্রে বুড়াবুড়ি নিদ্রিত । ছুইটা 
কাক ঝাঁঝা রৌদ্রে পুড়িয়া চালের উপর খোল! উল.টাইতে 
ব্যস্ত। সতীশ তাহার মায়ের অপেক্ষায় ঘরে চুপ করিয়া শুইয়া 
আছে। মা তখন রানা করিতেছিলেন। আহারাস্তে মা 
যখন আসৈল্লে, সতীশ তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 
“মা আমাকে একটা কথা বল্বে বল” 2? মা খলিলেন, “কি 
বাবা, বল্বনা কেন ?+ 
সতীশ বলল, “মা, আজ রাস্তা দিয়ে যাচ্চি এমন সময়ে 
আমাকে দেখাই একটি লোক আর একটি লোককে বলিল, 
আহা, দেখেচ, এদের কিরকম অবস্থা ছিল আর এখন কি 
হয়েচে ৮ মা, আমাদের কি আগে ভাল অবস্থা ছিল ?+ 
মা তখন শুইয়া পুত্রকে বুকের কাছে টানিয়া বলিল, “সা 
বাবা, তোমার ঠাকুরদা! এক সময়ে খুব ঝড় লোক ছিলেন, 
অনেক টাকাকড়ি ছিল । তোমার বাবাই একমাত্র ছেলে 
ছিলেন। তার হঠাৎ মৃত্যু' হওয়ায় তোমার ঠাকুরদাদা 
পাগলের মত হন |” 
* সতীশ কহিল, “আচ্ছা মা, বাবাকে কি আমি দেখেচি ? 
কার মত দেখতে ছিলেন ?, 
মা বলিলেন,“তখন তুমি খুব ছোট, তোমার মনে নাই _ 
অনেকটা তোমার ঠাকুরদাদার মত দেখতে ছিলেন ।” 
“আচ্ছা মা তার নাম কি ছিল ?” 
হিন্দুঘরের স্ত্রীর পক্ষে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়। সম্ভবপর 
'মহে। সতীশ দেখিল মায়ের চোখ দিয়া ছুই ফোটা জল 
পড়িল। সেমুখখানি ভার করিয়৷ বলিল, “আচ্ছা মাও 
সব কথা থাক্‌, তার পর কি হুল বল।”%  « 
আচলের খোঁও! দিয়া চোখের কোণ মুছিয়! মা! বলিতে 
লাগিলেন, “তার পর তোমার ঠাকুরদাদ! সমস্ত বিষয়কর্মের 
ভার ছোট ভাইয়ের উপর দিয়! রাত দিএ কেবল ধরপাচর্চা 


প্রধাসী 


: [২যভাগ। 


কর্‌তে লাগলেন। একদিন ছোট ভাই তোমার ঠাকুর 
দাদার কাছে এসে বললেন, দাদা, টাকা গুলো কেন মিছে 
ব্যান্কে জমা হয়ে আছে, &ঁ টাকা নিয়ে আমি একটা, কার- 
বার করব ভাবচি, অনেক লাভ হবে। কারবার তোমার 
নামেই চলবে । ঠাকুরদাদা তাকে বল্লেন, তোমার ভাই যা 
ভাল বিবেচনা হয় কর, আমার ছুবেল' ছুমুঠো ভাত জুটলেই 
হল। তার পর ছোট 'ভাই কারবার আযস্ত করিলেন। 
ছয়মাসের মধ্যে কারবার ফেল হইল এবং অনেক হাজার 
টাকা দেনা দাড়াইল। তোমার ঠাকুরদাদা পথের ভিখারী 
হইলেন এবং ক্রমে ক্রমে চক্ষু ছুটি গেল। এখন শুনিতে 
পাই কারবার ফেল হওয়ার কথ! সব মিথ্যা, ছোট ভাইই 
সমস্ত টাক! আত্মসাৎ করেন ।+, 
সতীশ ঝলিল, “উঃ কি অন্তায় 1৮ গু 

এই সমগ্ন পাশের ঘর হইতে “উঃ গেলুম” একটা! মন্ম- 
ভেদ আর্তম্বর উত্থিত হইল। মাতাপুত্র "ছুটির গিয়া 
দেখিলেন, বুদ্ধ! বুকের যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, নিশ্বাস 
ফেলিতে কষ্ট হইতেছে। সতীশ একছুটে দে।ড়িয়৷ গিয়া 
হাতে পায়ে ধরিরা একজন ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিল । 
ডাক্তার রোগীকে দোখয়। বাখিরে আলিয়া! বপিল, আর 
আশা নাই, বাত হৃৎপিণ্ড পথ্যন্ত আক্রমণ করিয়াছে । 
সতীশ সমস্ত রাত ধরিগ সাশ্রুনয়নে ঠাকুরমার পদতলে 
বসিয়া সেবা করিল। এমনি স্নেহ বটে! এত যন্ত্র, তবুও 
সততীশের গায়ে একবাল্স পা ঠেকিয়াছিল বলিয়।৷ অমঙ্গল 
আশঙ্কায় বৃদ্ধা ধড় ফড় করিষা উঠিয়া পৌত্রের মুখচুম্বন 
করতঃ আঁবার শুইয়া পড়িল। কিন্তু সেই যে শুইল আর 


উঠিলনা।, 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | 
চারি পাচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে । ইহার মধ্যে বিশেষ 
কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। পরিবর্তনের মধো সতীশের 


'উপনরন হইয়াছে এব' বৃদ্ধ ক্রমশ: চলৎশক্তিহীন হওয়াতে 


বৌবাজার অবধি না গিয়া শিয়ালদার মোড়ে আসিয়া 
াড়াইয়া থাকে । 

“একদিন টিপ টিপ বৃষ্টি পড়িতেছে। সহরের রাস্তায় 
মুধলধারে বৃষ্টি অপেক্ষা স্বল্প বৃষ্টিতে অধিক কাদ। হয়। বৃদ্ধ 


*ফুটপাথের উপর দীড়াটরা আছে, এমন সময় চুগাগলির, 


৫ম সংখ্যা । ] 


এক ফিরিঙ্গী “ইউ ড্যাম. নিগার* সস্ভাষণপুর্ববক বৃদ্ধকে 
সজোরে এক ঠেল৷ মারিয়া ট্রামের অপেক্ষায় সেই কাষ্ঠথণ্ডের 
উপর, আলিয়া দ্াড়াইল। সতীশ যদি লা ধরিত, বৃদ্ধ 
তখনই রাস্তায় পড়িয়। পৃঞ্চন্থ প্রাগ্ড হইত । ক্রোধে সতী- 
শের মুখ লাল টক্টকে হুইয়! উঠিল এবং সর্ধবশরীর থর্‌ থর্‌ 
করিয়া কাপিতে লাগিল। বৃদ্ধকে একটু দূরে রাখিয়! সে 
ব্যাম্ত্ের স্ায় লাফাইর়! প্রাণপণশক্তিতে আমাকে উঠাইয়া 
'ফিরিজীর মাথায় এক ঘ! মাবিল। মাথা! ফাটিয়! ঝর্‌ ঝর্‌ 
'করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। লোকে লোকারণ্য এবং 
পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হইল । এই সময়ে সহরের মন্ত এক 
ধনীলোক প্রকাণ্ড একট! জুড়ি চড়িয়৷ আসিতেছিলেন। 
তিনি দূর হইতে আস্ভোপাস্ত সমস্ত দেখিয়াছিলেন। 
ঘটনাস্থলের নিকট উপস্থিত হইয়া! তিনি কোচম্যান্কে গাড়ী 
গামাইতে বলিলেন এবং পুলিশকে কাছে ডাকিয়া আনিয়া 
বলিলেন, “উয়ো৷ বাচ্ছাকো। কোন্‌ কন্থুর নেহি থা, ফিরি- 
্লীনে পছিলে বুঢ়াকে ঢেকিল, দিয়া থা, উয়ে! আউর তানিক 
হোতা তো শিরকে মর্‌ বাতা” | এই বলিয়া তাহার হাতে 
দশ টাকার একটা নোট. গু'জিয়া দিলেন। পুলিশ “উয়ো! 
বাৎ ত ঠিক্‌ হ্থায়্” বলিয়া সতীএকে ছাড়িয়া দই হাতে 
সেলাম করিতে করিতে সেই ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করতঃ 
ফিরিঙ্গীকে হাত ধরিয়া উঠাইয়৷ ক্যাঞ্থেল হাসপাতালের 
দিকে চলিল। বড় লোকটি সতীশকে কাছে ভাকিরা 
তাহার নাম ও ঠিকান। জিজ্ঞাস! বর্মরিলেন এবং তাহার হাত 
হইতে আমাকে গ্রহণপূর্বক তৎপরিবর্তে কোচ বাক্সস্থিত 
দর়ওয়ানের লাঠি এবং পঞ্চমুদ্রা তাহাকে দির বলিলেন, 
“তুমি কিছুদিন আর এ পথে আসিও ন1।” এই বলিয়া 
গাড়ী হাকাইতে.বলিলেন।. আমি গাড়ীর ভিতর হইতে 
দেখিলাম, কৌড়ৃ্লী দূর্শকমণ্ডলীর প্রশ্নের উওর দিতে দিতে 
সতীশ বৃদ্ধকে লইয়। গৃহাভিমুখে' চলিল। 
গৃহে, ফিরিয়াই' বাবু.সরকারকে ডাকিয়া বলিলেন, “এই 
'লাঠিটা লই! এখনই ঝ্যাকক্সার বাড়ী বাও। ইহার মাথাটা 
.মোণা দি্বা বাধাইতে হইবে: এবং উপরে লেখা থাকিবে 
শীতের পুরক্কার |” ” 
হু দিন পরে এক প্রকাণ্ড রী, দর- 
ওয়ান স্বর্ণমণ্ডিত আমাকে হাতে স্তাইয় বৃদ্ধের বাড়ী আসিয়া 


'প্রবাসা 
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উপস্থিত হইল। সতীশ তখন বৃদ্ধকে লইয়! বাহির হইবার 
উপক্রম করিতেছে । দে দরওয়ানকে দেখিয়া পূর্বেকার 
মারামারির কথ! স্মরণ করিয়৷ কিঞ্চিৎ ভীত হইল, কিন্তু 
দরওয়ান যখন তাহার কাছে আসিয়৷ বলিল “রাজ! বাবু ইয়ে 
লাঠি ভেজ. দিয়া হ্যায়,” তখন সে সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে 
পারিল। দরওয়ানের হাত হইতে আমাকে লইয়া রাজাবাবু- 
প্রদত্ত সেপ্দিনকার লাঠিটা তাহাকে ফিরাইয়। দিল । বুদ্ধ 
আমাকে স্পর্শ করিবামাত্র শিহুরিয়া হাত সরাইয়৷ লইল 
এবং সভীশকে বলিল,“এত ঠাণ্ডা কেন& লাঠিটা কি ভিজে”? 
সতীশ তখন সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল। রুদ্ধ শুনিয়া 
কহিল, “এখনি আমাকে সেই বাবুর বাড়ী লইয়া চল।” 
সতীশ বৃদ্ধকে সঙ্গে লইয়া দরওয়ানপরদ্িত »পথ দরিয়া 
বাবুর খাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল । , 

বাবু তখন বারাগডায় বসিয়া আলবোলা টানিতে টানিডে 
খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। দরওয়ান সতীশ ও বৃদ্ধের 
আগমনবার্তী তাহাকে জানাইল। তিনি তাহাদিগকে 
উপরে লইয়া আসিতে বলিলেন । তাহার' আদিলে অতি 
আদর ও যত্বপূর্ধক তাহাদিগকে বসাইলেন। বুদ্ধ আসন- 
গ্রহণ করিয়া ভাবোচ্ছ,স্রুদ্ধকণ্ঠে ই হাত তুলিয়া বলিল, 
“চিরজীবী হউন ! গরীবের প্রতি আপনার এত দয়া, ভগ- 
বান আপনার ভাল করবেন! আমি সতুর কাছে সব 
শুনেছি। বাবা, আমরা গরীব, পেটে খেতে পাই না, 
সোণা বাধান লাঠি নিয়ে কি কর্ব? আপনি যদি দা 
করে আমার এই পৌত্রের একটা উপায় করিয়া দেন*্ত 
আমি নিশ্চিন্ত হুইয়া মরিতে পারি।” রদ্ধের আর কথা 
বাহির হইল না। সতীশ তখন মায়ের নিকট শ্রুত ঠাকুর 
দাদার জীবনকাহিনী আনুপুর্বিক সমস্ত বলিল। বাবুটি 
শুনিয়। বুদ্কে বলিলেন, “আপনি নিশ্চিন্ত পাকুন, আজ, 
হইতে আপনার পৌএের ভার আমি লইলাম।” এই বলিয়া 
সরকারকে ডাকিয়া সতীশের হাতে পঞ্চাশ টাকার নোট দিয় 
বপিলেন, “তোমাদের সংসারধরচের জন্য আমি মানে মাসে 
পঞ্চাশ টাকা “করিয়া দিব, তুমি এখানে আগিয়া লইয়া যাইও 
"__আর কাল তুমি একবার ন্মাসিও, নারিকেলডাঙ্গায় 
আমার একখানি ছোট খাট বাড়ী আছে সেইটা, তোমার 


. নামে লিখিয়া দিব” বাকৃশক্তিরহিত উভয়ে তখন ছই চক্ষু 
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দিয়৷ দর দর ধারায় হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা বাক্ত করিল । বাবুর 
গাড়ি তাহাদিগকে বাসায় রাখিয়া! আসিল । 


প্রবাসী [২য় ভাগ। 


তাহাদের নাম ”কোবকীট”। বহুকাল হইতে আমাদিগের 
দেশে রেশম ব্যবন্ৃত হইয়া আসিতেছে । অতি পুরাতন 


বাড়ি আসিয়া সতীশ মায়ের গল! জড়াইয়! ধরিয়া সমস্ত গ্রন্থেও তাহার উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া! যায়। স্বিখ্যাত ,বৈয়া- 


বলিল। ন্নেহময়ী মা পুত্রের মুখচুম্বন করতঃবলিলেন, “বুঝি 
মা! ছুর্গতিনাশিনী এতদিনে আমাদের ঢঃখ ঘুচাইালেন 1৮ 


যথাকালে সতীশের নাদে 
স্বাড়ী লেখা পড়া ভষ্টল। গুঁহ্‌- 
প্রবেশের দিন সতীশ বেলেঘাটার 
আলাপী মুদি মগ্ররা প্রভৃতি 
সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া যথা 
সাধা আহার করাইল। আহ।- 
রাস্থে সতীশ আমাকে দেখাইয়া 
সকলকে কহিল, “এই আমার 
সোনার কাঠি ; যাহা কিছু হই- 
য়াছে ইহারই জন্য |” সতীশের 
মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া! সকলে 
আনন্দ প্রকাশ করিতে করিতে 
বিদায় লইল। 


আমার আর আদর বতের 
অবধি ছিলনা । নিজের ছেলে- 
কেও কেহ এত ভালবাসেনা । 

বৃদ্ধ আর বেশী দিন জানিত 
স্সহিল না। সতীশ লেখাপড়া 
শিখিয়া কাজকর্ম করিতে 
লাগিল। জননীর একান্ত অনু- 
রোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া 
সতীশ শেষে বিবাহ করিল। 
একটি পুত্র হইল। সে মাঝে 
মাঝে আমাকে হাতে লইয়া চুম 


খাইয়া বলিত, “বাবার সোনার লাঠি।” . 
ডি প্রীন্ধীজনাথ ঠাকুর । 
কোষকীট। 
পৃিবীতে বত প্রকার কীট দেখিতে পাওয়। বায়, 
তন্মধ্যে যে সকল কীট রেশমেরণকফোব প্রস্তুত করে, 


করণিক পাণিনি “কোষাৎ ঢঞ৪* * এই সুত্রে কোষ হইতে 
“কৌষেয়” হইবার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই 





রেশমকীটের নানারূপ। 


গ্রন্থ ৃষ্টের জন্মের বহু পূর্বে সঙ্কলিত। তাহার পূর্বের 


রচিত বৈদিক গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ জআছে। বথা--_“কৌশং 


বাসঃ পরিধাপয়তি” | 1 রামারণে, মহাভারতে, মনুসংহিতায়, 


যাজ্জবন্ধযসংহিতায় এবং ভাগবতেও ইহার উদ্লেখ আছে | যখা- 
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শ শতপথক্রাক্ষণ। 


৫ম সংখ্যা | ] 
(১) রামায়ণে _ 
, “উত্তরীয়মিহাসক্তং সুব্যক্তংসীতয়াতদ৷ । 
, তথাহেতে প্রকাশস্তে সক্তাঃ কৌশেয়তস্তবঃ ॥ * 
(২) মহাভারতে-- 
“্যাস্বাহং কৌধিকৈহ্‌ স্তৈঃ শুভ্রৈরাচ্ছাদিতংপুর] । 
দৃষ্টবত্যশ্মি রাজেন্দ্রসাত্বাং পশ্তামিচীরিণ* । + 
(৩) মনুষংহ্থিতায়াং 
“কৌ শ্রেয়া বিকয়ে!রূষৈঃকুতপানামরিষ্টকৈঃ। 
॥ স্রফলৈরংশুপট্টানাং ক্ষৌমানাং গৌরসর্ষপৈঃ ॥ £ 
প্রাচীন সংস্কৃত নাটাসাহিত্যেও রেশমের উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায়। অমরকোষেও ইহার উল্লেখ আছে। মুতরাং 
রেশমের ব্যবহার যে ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতে 
চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ 
নাই। কিন্তু কোন কোননবা লেখকের মত এই যে, রেশম 
চীন হইতেই ভারতবর্ষে আনীত হইয়াছিল । কোন কোন 
রেশম এ দেশ হইতে আসিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত 
চীন হইতে আসিবার পূর্বেও, আমাদের দেশে ভারতীয় 
রেশম প্রচলিত ছিল। বোদ্ধযুগের পুর্বে চীন ও অন্যান্ত 
প্রাচ্যদেশের সহিতি ভারতবর্ষের বাণিজাসংশ্রব বর্তমান 
থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বোৌদ্ধযুগের পূর্বের রচিত 
পাণিনি-ব্যাকরণ ও বৈদিক গ্রন্থে রেশমের উল্লেখ দেখিয়। 
বোধ হয়, চীনের সহিত্ত ভারতবর্ষের পরিচয় হইবার 
পূর্বেও ভারতবধে রেশম প্রচলিত*ছিল। কিন্তু “কৌ যেয়” 
অর্থে কোন্‌ শ্রেণীর রেশম বুঝিতে হইবে, তাহাতে নান! 
তর্ক উপস্থিত হইতে পারে। ৯ 
কোধকীট সাধারণতঃ বন্ত ওগৃহপালিত এই তই শ্রেণীতে 
বিভক্ত হইয়া থাকে। কতকগুলি সহজে গৃহমধ্যে পালিত 
হইতে পারে। কতকগুলি কেবল অরণ্যে কোষ নিল্দীণ 
করে; গৃহমধয পালন করিতে গেলে মরিয়া বায় । যাহা- 
দিগকে গৃহপালিত কোবকীট বলা যায়, তাহার মধ্যে ছুই 
এক শ্রেণীর কাট প্ররুতপক্ষে গৃহে পালন করা যা না! 
বাহার! সচরাচর বন্ধনাযমে,কথিত, তন্মধোও ছুই এক শ্রেণীর 


২ া্ট 
* অবোগ্যাকাও £ 


1 বনপর্বব। 
৯ ৪1১২০। 
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কীট গৃহমধোই পালিত হইয়! থাকে । সুতরাং এই জাতি- 
বিভাগ সম্পুর্ণ স্বাভাবিক বলিয়া! বোধ হয় না। গৃহপালিত 
কোষকীটের নাম 8১100১00918) ও বন্য 'কোষকীটের 
নাম 97৮11701151 তাহারা বহু শাখায় বিভক্ত । তন্মধো 
পাচ প্রকার 13107050605: ও দ্বই প্রকার ১৪০17) 
হইতে যে কোষ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই এতদ্দেশে শিল্প- 
কার্যে ব্যবহৃত হয়। অন্ঠান্তট কীটকোষ বিশেষ বাবছাক্ে 
লাগে না; তাহার বর্ণনাও নিশ্রয়োজন। যত প্রকার 
কোষকীট আছে, তাহারা আবার ই শ্রেণীতে বিভক্ত । 
কতকগুলি বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র কোধ নির্মাণ করে। 
ইহার্দিগকে (01)1501011)9 ) বার্ষিক কীট বলা যাইডে পারে, 
কতকগুলি আবার এক বৎসরে অনেকবার কোৰ নির্বাণ 
করিয়া থাকে | ইহছাদ্িগকে [০1/9111])9 বলা হয় । 

যে ছুই শ্রেণীর বন্ত কীটের কোষ” ভারতবর্ষে শিল্পকার্্য 
বাবহৃত হয়, তাহা তসর ও এপ্ডি নামে পরিচিত। এই 
ছই শ্রেণীর ক'টই 1১01791611)0 1 এগ্ডি কীট বন্ত নামে 
কথিত হইলেও, গৃহমধ্যে পালিত হইয়া থাকে । কিন্ত 
তসর কিছুতেই গৃহমধো পালিত হইতে পারে না। গৃহমধ্যে 
পালন করিবার জন্ত এ পর্য্যন্ত বহুবিধ চেষ্টা হইয়াছে) কিন্ত 
কোন চেষ্টাই সফল হয় নাই। ত্সরজাতীয় কীট ভারত: 
বর্ষের প্রায় সকল স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা 
শাল, এসেগুন, আসন, ও কুঝ্লের পাতা খাইয়! জীবন ধারণ 
করে। জঙ্গল হইতে এই সকল কীটের গুটা সংগ্রহ করিয্পা 
যে স্থুতা প্রস্কাত করা হয়, প্র সকল সুতায় বীরভূম, ভাগল£ুর 
ও মৃজাপুরের প্রসিদ্ধ তসরের বন্ধ প্রস্তত হইয়া থাকে । 

এপ্ডি আসাম প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া! যায়; 
তজ্জন্তই ইহা “আসাম সিক্ক নামে পরিচিত । এই কীট এরও 
গাছের পাতা খায়। তজ্জন্ত সস্কত এরও শব হইতে এরও 
এবং তাহার অপত্রংশ এসডি শব উৎপন্ন হইয়াছে । এই কীট 
আসাম ব্যতীত অন্য স্কানেও পালিত হইতে পারে । যে 
স্থানে এরও বৃক্ষ জন্মিতে পারে, এগ্ড কীটও সেই স্থানে 
পালিত হইন্তত পারে। বাঙলার ও অযোধ্যার কোন কোন 
স্থানে এক্ষণে এখ্ডি কীট পালিত হইতেছে । 

8911) 0546089 জাতীয় গৃহপালিত কীট কেবল ভূত 
পাতা, ভোজন ,ক্রুরে। তাহারা অন্ত কোন প্রকার পাতা 
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খাইরা কোষ প্রস্তত করিতে পারে না। 
তুঁতের আবাদ করিতে হয়।  বাঙ্গলাদেশে যে তু'তের গাছ 
রেশমকীট-পালনে ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম 31,008 11011708 । 
এই গাছের পাতা 1১017০16106 রেশমকী'টের পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী ; কিন্তু 001৬010109 রেশমকীটের জন্য বড় তু'ত- 
গাছের পাতা বাবহার করিলেই ভাল হয়। তন্মধ্যে 11705 
4$10% এবং 89185 28016165118 উল্লেবযোগ্য | 


প্রাণিগণের প্রাণধারণ কুরি- 
বার প্রথালী প্রীয় একইরূপ। 
আমাদিগের জীবনে যেরূপ 
বাল্যযৌবর্দি রিভাগ আছে, 
সেইরূপ রেশফ্কীটের জীবনেও 
চারিটী বিভাগ আছে॥ যথ।_ 
(১) ডিস্বাবস্থা, (২) কীঁটাণু 
অবস্থ।, (৩) কাঁটাবস্থা, ৪) 
পতঙ্গাবস্থা ৷ 


বাষিক কীটের ডিম্ব হতে 
কীটাণু বাহির হইতে দশমাস 
প্রয়োজন । ভারতবর্ষের সম: 
তল ভূমিতে এই কাঁটের জন্ 
11010000090 ও 10017098001) 
গ্রয়োজন ! গ্রীক্মকালে কোন 
শ্তপ্রধান পার্কাত্য স্থানে ভিম্ব 
'রিক্ষা করার নাম 1191)91016101)1 
গ্রীষ্মান্তে এ চিন্ব গুপিকে 2৭৫ 
ডিগ্রি ফারণহিটের উত্ভতাপে সম- 
ভাবে কিছুকাল রাখিলে ডিহ্ব- 
গুলি শ্রীপ্র কাটাণুরূপে পরিণত 
এইকাধ্য করিবার নাম 
10160010801) 1 ডিম্ব হইতে 


কীটাণু বহির্গত হইবার পর সকল- 
জাতীয় গৃহপালিত কোধষকীটের পালন-প্রণালী প্রায় একই, 


রূপ; কোনও প্রভেদ নাই। 
আমাদের দেশে রেশমকীটের সাধারণ নাম পলুপোকা ; 
কোনও কোনও স্থানে গুটিপোকা নামও প্রচলিত আছে। 


হয়। 


প্রবাসা 


তাহাদিগের জন্ত 





| ২য় ভাগ । 
কীটকোষের নাম কোয়া বা গুটি। কাঁটাণু অবস্থার পণুর 
নাম গু'ড়াপলু ; পতঙ্গ অবস্থার পলুর অর্থাৎ প্রজাপতির নাম 
চক্রী। কাটাণু অবস্থার পলুপোকা নিতান্ত কষুত্্ বলিয়া 
পালনকার্ষ্ে অনেক অন্থবিধা ঘটিয়া থাকে । গু'ড়াপল 
প্রায়ই একত্রে রাশীকৃত করিয়া পাখিরা তু'তগাছের কচি 


পাতা ছুরি বা কাচি দিয়! সরু সরু করিয়া কাটিয়া কীটাণুর 
উপর বিছাইয়া দেওয়া হয়। এই পাতা খাইয়া ক্রমে তাহা 


চন্ত্রকী। 
দের কলেবর বুদ্ধি হইতে থাক্ষে, এবং ক্রমে মোটা পাতা 


খাইবার ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে। শরীর সম্প্ণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইলে, কোষ প্রত্তত করিবার সময় উপস্থিত হয়। এই 
সময় কীটদেহ দেড় ই, পর্যান্ত লম্ব। হইয়া থাক্ষে। এই 


৫ম সংখ্যা | ] 


সময় ইহারা আর পাতা খার না, ইহাদের শরীরের মধ্যে 
তরল রেশম সঞ্চিত হইতে থাকে । এই তরল পদার্থ ই 
মুখ-বিবর হইতে নিঃ্ত হইয়! বারু-সংস্পর্শে সুন্দর সল্প 
রেশমস্থাত্রে পরিণত হইয়! থাকে । কাঁটাণু অবস্থা হহাতে 
কোষ প্রস্তুত করিবার সময় পম্্যস্থ পলুপোকা'র চারিবার জ্বর 
হইতে দেখা যায়। প্রত্যেক বারের শেষে ইহার! সর্পের মত 
খোলস ছাড়িগন নূতন কলেবর ধারণ করে। এইরূপ খোলস 
ছাড়িয়৷ নূতন কলেবর ধারণ করার সাধারণ নাম “কলপ”। 


প্রবাসা 
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হইলে, কীটগুলিকে “চন্ত্রকীর” উপর বিন্তন্ত করিতে হয়। 
তগায্ন তাহারা কোষ নির্মাণ করিয়া, আম্মন্থত্রে আপনি আবদ্ধ 
হুইয়! অদৃশ্থ ভাবে কোমাভ্যন্তরে বাদ করিতে আরম্ভ করে। 
এই সময় বিশেষ যত্ধ করিবার প্রয়োজন হয় না । কেবল রৌদ্র 
বা অগ্নির উত্তাপে কোধনিবদ্ধ কীট যাহাতে মরিয়া ন! 
যায়, এরূপ ভাবে বীজকোধগুলিকে বক্ষা করিতে হয়। 
যে সকল কোষ হইতে সুত্র প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহাতে 
উত্তাপ লাগাইয়া! কীট নষ্ট করিতে হয়। বীজকোষনিবদ্ধ 


৮. 
হক -১৫41079৭ 26 ত টি 


| , পন্দু হত্যা। 
নূতন কলেবর ধারণ করায় পলুপোকা৷ পূর্বাপেক্ষা সবল, কদাকার কীটদেহ হইতে ভগবানের অপূর্ব সৃষ্টিকৌশলে 


উজ্জ্বল ও বুহদায়তন ভয়। প্রথম থোলন ত্যাগের নাম 
“মেটে কলপ” $ দ্বিতীয়,“দোকলপ” ) তৃতীয় “তেকলপ” 
এবং চতুর্থ অর্থাৎ শেষ খোলস ত্যাগের নাম “সোধের 
কলপ”। এই পরিবর্তনের সময় পলু পোকা কিছুই আহার 
করে না) পীড়িতের ভ্যান নিস্তেজ অবস্থায় পড়িয়া থাকে । 


স্বেধের কলপের 'পর কোবনির্ীপের পূর্ব প্ন্ত ইহারা " 


অত্যন্ত আহার করে। কোষ -নিশ্পীণের সময় উপস্থিত 


পদপক্গ-সমস্থিত সুন্দর সুন্দর প্রজাপতির উৎপত্তি হয়॥ 
তাহারা তখন আর কোষের মধো থাকে না। কোষ ভেদ 
করিয়া বাহির হইস়্া, যথাযোগ' সঙ্গিনীর অনুনন্ধান করে ; 
এব, স্ত্রী পতঙ্গ বথাকালে ডিস্ব প্রসব করিয়া কালকবলে 
পতিত হইয়া থাকে । অন্তান্ত প্রাণীর মত রেশমকীটেরও 
নান। প্রকার ব্যাধি ও বিপদ আছে। তাহার কথা পৃথক 


প্রবন্ধে আঙোচনা করা যাইবে । এই প্রবন্ধের প্রথম চিত্রে 
3 
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য়েশমকীটের ডিস্বাবস্থা হইতে কোাবদ্ধাবস্থা! পথ্স্ত প্রদর্শিত 
হুইয়াছে। কোধনিম্্ীণের পূর্বে পাকা পলুকে ডাল! 
হইতে বাছিয়া চন্ত্রকীতে বিছাইয়া দিবার প্রণালী দ্বিতীয় 
চিত্রে প্রদর্শিত হইতেছে। তৃতীয় চিত্র পলুহত্যার করুণ 
দৃশ্ঠ উদঘাটিত করিতেছে। যাহারা প্রাকৃতিক নিয়মে কিছু 
দিনের জন্য আস্মন্তত্রে কোষবদ্ধ হইয়। আবার কোষ কাটিয়া 
.বিচিত্র প্রজ্জাপতিরূপে বিচরণ করিতে সক্ষম, মনুষ্ের বিলাস- 
লালসা তাহাদের কো হইতে সুত্র অপহরণ করিবার জন্ত 
কিরূপ উত্তপ্ত তন্দরের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়৷ তাহাদিগকে 
জীয়ন্তে নিদারুণ যমযস্ত্রণা প্রদান করিতেছে,__-এই চিত্রে 
তাহা প্রদাঁশত হইল। মুক্তারৈ জন্য শুক্তিকে অসময়ে মুত্যু 
মুখে পতিত হইতে হয়। মৃগনাঁভির জন্ত ক্তরীমগকে 
ব্যাধশরে ,শিপর্তিত হুইতে হয়। সুন্দরীগণের সৌন্দপ্য 
বৃদ্ধির জন্য 'কতু বিচিত্রপক্ষ পর্ষীকে জীবন বিসর্জন 
করিয়া সুকোমল্‌ পল বিতরণ করিতে হয়। সমগ্র জীব- 
জগৎ মনুষ্যসমাজের স্তায় প্রবন্ধ রচনা করিয়া সচিত্র মাসিক 
পত্র প্রকাশ করিতে পারিলে, সে সকল পত্র ও সে সকণ 
চিত্র মনুষ্যের কলঙ্ক ঘোষণা করিয়া! শেষ করিতে পারিতন! | 
্রপ্রমদাগোবিন্দ চৌধুরী । 


শাস্তি, তৃপ্তি, সুখ । 


অর্ব্ব উচ্চ সৌধে স্বর্ণ 
আসন মাঝে, 

মান, সম্পদ, বিলাস, আলসে' 
নৃপতি রাজে ; 

হস্তে দণ্ড মাথায় মুকুট 
ভূবনভার, 

স্যর মত প্রতাপ, আছে কি 
শান্তি তার? 

চি 

জীবনের কুলে, মহৎ কর্ম 

স্থধীর শুভ্র বিমল কীর্তি 
কেতন উড়ে 5 
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ষশো-সৌরভে পুরিত ধরণী ; 
তবু ও মনে 

তৃপ্থি কি আছে অনন্ত সেই * 
মহা সাধনে ? 


৩ 

মেলিয়া লেলিহা৷ রসনা! বাসনা- 
অনল জলে; 

নিবাইতে চায় বিষয়ী বৃথাই 
ভোগের জলে; 

এক হতে আর ধরে সে আগুন 
মোহন খেলা, 

সুখ কোথা তার ? মরীচিকা লয়ে 
কাটায় বেলা । 


৪ 
ধরণীর ধারে অঞ্জানা বিজন 
একটি ঘরে, 
এ বিরল সাঝে অমল ধবল 
শয়ন পরে? 
বসিয়া কে তুমি পুণ্যপুঞ্জ 
দেবতা সম? 
কি সুধা এনেছ, মরতের মাকে 
মধ্রতম 


৫ 

গৃহ দরীপালোক উজ্জল হয়ে 
গর্ড়ছে মুখে, 

ঘুমস্ত শিশু হাসিছে পারশে 
স্বপন সৃথে ! 

দক্ষিণ হ'তে মল্লিকাবাস 
আনিছে-বায়, 

মঙ্গলভরা আশীষপরশে 
জুড়ায়ে কায়। 


ভি 
কায, ভাবনার অবগাদ-ভার, 
অভাব-ছুখ, 
ঘুচিল সকলি মন্ত্রে যেমন, 
« হেরি ও মুখ । 


৫ম সংখ্যা । ] 


মুদে এল আখি, মধুময় ভাবে 
ভরিল বুক, 

আমিল আমারি প্রাণে সে শাস্থি, 
তৃপ্তি, সখ ! 


তিলোক্তমা । 
[ রবিবশ্বার চিত্রদর্শনে ] 

কঙ্কণ, কিঞ্কিণী, হার, হীরক কেয়ুর, 
কনককুগুল, কাঞ্চী !--অনস্ত, নুপুর, 
সিথি, কণ্ঠমালা, তাড়, মুক্তার বেশর 
সুন্দর নাসায়ন্বর্ণ কদন্ব কেশর 
কর্ণপ্রাস্তে _ব্যা্মুখ বৈদূর্ধ্যবলয়, 
হৈমচুড়-_হেন্্রনীলকাস্তি মণিময়, 
শিশুকণি রক্তআখি নীল দেহ তার)-__ 
কোষ্ঠ দেশে- যেথা যত আভরণ আর-_ 
কাল কেশপাশে শোভে মাণিকের মালা-_ 
অমারাতে জ্যোত্ন্নাকাস্তি জোনাকীর জ্বাল 
যথা তরুশিরে__ত্রেলোক্যের সৌন্দর্য্য 
জড়িত কনকে রতনে ! কটাক্ষচাতুর্যো, 
কন্দুকক্রীড়ায়, হাবে ভাবে, লোলাপাঙ্গে, 
বিলাসে, বিভ্রমে, সৌন্দধ্যের গতি অঙ্গে 
তরঙ্গ উথলে- যে রূপের উদ্যত অশনি 
নিমেষে ব্দারি-আর অবহেলে খনি 
অটল, ছুর্ভেগ্ত সেই সৌ্রাত্রপ্রাচীর 
অন্থুরের !-_পঞ্চশর অলক্ষ্যে যে তীর" 
গোপনে সন্ধানে মুগ্ধ, উন্মত্ত অধীর, 
দানবের হিয়! | রি যে উন্মাদন!, 
কি তীব্র আকাঙ্কান্রোত, অপূর্ব্ব বেদনা 
গ্রাসিছে উভয়ে আজি ! হিংসার গরল 
জারিল সে আজম্মের স্শ্নি্চ, সরল, 
ত্রিদিবঅমিয়াপূর্ণ, মধুর সৌন্রাত্র 
উভয়ের ।-__হারে রূপ-মোহ ! কি যে পাত্র 
মৃত্যুর মদদিরাপূর্ণ”_কি বিষম বিষ, 
মরণের কি মোহন মোহ-_স্য্ অহর্ণিশ 
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উদ্ান্ত জীবের তরে !-_-কি বিছ্যুৎবিভা, 
(স্নান করি শরতের স্বর্ণময় দিবা !) 
ভাতিল দোহার চক্ষে__বীরন্রাতৃদ্বয়, 


সম্ভাষণে স্ন্দরীর লহ পরিচয় ! 
গিলগিটের পুরাতন রাজ্য- 
শাসন-প্রথা। 


(ক) রাজকম্মচারী ও ভাহাদের কর্তব্য কম্ম। 
হী লগিটারা তাহাদের শাসনকর্ভীকে “রা” বলিঙসা 
সম্বোধন করিত। পুর্বে বলা হইয়াছে বে গিলগ্থিটাদের ভাষ! 
একটু ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়৷ দেখিলে, বিক্লুত সংস্কত 
ঝলিয়৷ বোধ হইবে। “র।» শব্দ যে সংস্কত “রাজন” শব্দের 
অপত্রংশ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রাঁজন্‌ হইতে 
রাজ, বায়, রা, পরিবর্তনের এইরূপ ক্রম অনুমান করা 
যাইতে পারে। যখন গিলগিটার! রাজত্বের উল্লেখ করিত, 
তখন“ রাজাকি” শব্ধ বাবহার করিত । “রাঁজাকি”ও (অর্থ, 
রাজার প্রজা) বিকৃত সংস্কৃত শব-__-এবং ইহা “সিনাকি*র 
অর্থাৎ স্বায়ন্ত শাসনের বিপুত্বীত। 
পৃথিবীর অন্তান্ত দেশে যেমন 'প্লুজার। রাজাকে অতিশয় 
মান্ত করে ও তাহার আজ্ঞাবহ হইয়া থাকে, গিলগিটারাও 
তক্রপ করিত। কিন্ত উভয়ের কারণে কিছু প্রভেদ আছে। 
অন্তান্ত দেশের প্রজার! তাহাদের রাজাকে মানত করে, 
কারণ তিনি তাহাদের “রাজা” । গিলগিটারা আপনােরু 
রাজাকে রাজা বলিয়াত মান্য করিতই,-_কিন্তু তাহাদের 
অন্ত কারণও ছিল। তাহাদের বিশ্বাস যে তাহাদের পুরা- 
কালীন শাসনকর্তীরা জিনের (6318)63) বাচ্চা ছিল। 
তৎপরে যে সকল মুসলমান শাসনকর্তা হইয়াছে, তাহারা" 
পরীর (88172) বাচ্চা ছিল। এই বিশ্বাসেই তাহার! 
আপনাদিগের শাসনকর্তীকে ও ত্বংশীয় লোকদিগকে 
অতি, মহৎ জাতীয় বলিয়া মনে করিত। কারণ যখন 
, তাহারা জিন এবং পরীর বংশধর, তখন অবশ্তই তাহারা 
ঈশ্বরজানিত লোক, সুতরাং তাহাদের মান্ত করিয়া ও 
আজাবহ হই চলাই ধর্মসঙ্গত। 
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প্রজার্দিগের উপর “রা”র একাধিপতা ক্ষমতা ছিল। 
4৬014871 বা স্বেচ্ছাশাসক হইলেও অনেক রাজকীয় কার্ষ্যে 
তিনি উজীরের পরামশ লইতেন। কিন্তু নিয্নণিখিত কয়েকটা 
কাধ্যে উজীর ট্রর্জিরের তোয়াকৃকা রাখিতেন না, তৎসমুদয় 
নিজের ইচ্ছামতই করিতেন। এ বিষয়ে ঘদি কাহারও 
কখন পরামর্শ লইতেন, তাহা হইলে তাহার উদার চিত্তের 
প্রমাণ পাওয়! যাইত । কার্য কয়টা এই - 

(১) কোন অন্ত রাজোর সহিত যুদ্ধঘোষণা করা। 


(২) কোন স্থানে কেল্লা,তৈয়ার করা ব্রা কোথাও নুতন 
পয়ঃনালী, তৈয়ার করা । এই দ্রইটাই সব্ধ প্রধান পূর্ত কাধ্য 
(১0116 ৬4৮৯) ছিল। (৩) নরহত)1, “রা”্র বিরদ্ধে 
ষড়যন্ত্র, প্রতৃতি অপরাধে বায় দেওয়া। (৪) যদি কেহ নর- 
হন্ত্া! করিবাধ ঘোষণ। কর্সিত বা কাহাকেও দাসতে বিক্রয় 
করিত, তাহার বিচারূও “রা”র নিকট হহত। (“রা” নিজে 
যদি কাহাকেও দাসত্বে বিক্রয় করিতেন, তাহাতে দোষ 
হইত না)। (৫) কোন বিজিত স্থানে কর স্থাপন করা বা 
কোন প্রজাকে কর হইতে মুক্তি প্রদান করা। (৩) উঞ্জীর 
ধা অন্ত কোন রাজকন্মনচারীকে পদঠাত করা । 
অন্ঠান্ত দেশে যেমন রাজ্যশাসন কার্ষো পদানুক্রমে 
কর্মচারিগণ নিযুক্ত হইয়া থাঁকেন, গিলগিটেও সেইবূপ 
হইত । ভিন্ন ভিন্ন কাধযর জন্য কেবল ৫ প্রক্কার কর্মচারীই 
এখানে নিধুক্ত হহত। যথা (১) উজীর (২) ইয়ারফা (৩) 
্রাংফা (৪) ঝাড়ো৷ (৫) কোট্ওয়াল বা জ্বাইভু। 
“ বৌদ্ধেরা যে এখানকার সর্বপ্রথম শাসন কতা ছিল,তাহাই 
বিগ্থাস হয়। তাহাদের সময়েও এখানে সম্ভবতঃ উজীর, 
ইয়ারফা, ভ্রাংফা» কোট্ওয়াল প্রস্ততি পদগুলি ছিল। মুসল- 
মানদিগের রাজত্ব সময়েও এ পদগুলির নামকরণ অক্ষু্ণ ছিল, 
কেবল তাহারা “বাড়ো” শবটাকে “মকদ্দম”এ পরিণত 
'করিয়াছিল। উজীর শব্দটা যখন পারসীক, তখন ইহাই 
অনুমান হয় যে মুসলম।ন রাজার! ইহার প্রবর্তন করেন। 
কিন্ত ইহাও প্রায় নিশ্চয় যে' বৌদ্ধদিগের 'রাঞজত্বসময়েও 
এখানে “উজীরের” পদ ছিল। ' তাহারা বোধ হয়* ইহার 
অন্ত কোন নাম দিয্লাছিল, যাহার এখন কোন অস্তিত্ব নাই ॥ 
খাস গিলগিটের উচ্চবংশীয় ঘর হইতে উজীর, ইয়ারফা ও 
ত্রাফ। নির্বাচিত হইত। মকদ্দম এক্টএজাইতু সন্ত্রস্ত দর 


প্রবাসী 
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হইতে নির্বাচন করা হইত, কিন্ত ইহার! আপন আপন গ্রাম 
হইতে নির্বাচিত হইত। 

নিয়ে এই সকল কর্মচারীদের কার্যের তালিকা দেওয়] 
হইল। 

“ভউজীর” শবের অর্থ “ভারবদলকারী” (1১6০1 
রাজকীয় কার্যে রাজার ভারের 

কাংশ ইনি আপন মব্যকে বহন করেন, তৃজ্জন্তই ইহার 
এই নাম। গিলগিঠে ছুই জন উঞ্জীর নিযুক্ত হইতেন। এক 
জন সর্বদা “রা”্র সঙ্গে থাকিতেন, অপর জন সর্বদা 'রাজ্য 
পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। “রা্র পরামর্শদায়ক এবং 
দক্ষিণ হস্ত বলিয়া! উজীরের! প্রঞ্জার নিকট অতি মাননীয় 
ছিলেন। 

“ইয়ারঘ1” - রাজকার্যে ইনি একজন প্রধানতম 
কর্মচারী ছিলেন। ইহাকে ঠিক রাজকর্মচারী "বল! 
যাইতে পারেনা । ইহার কার্য দেখিলে ইহাকে রাজার 
ভাগ্ডারাধাক্ষ ও কোষাধাক্ষ বলাই উচিত। রাঙ্জার সম্পন্ভি, 
অর্থাৎ সমস্ত রাজস্ব-শস্ত, স্বর্ণ, ভেড়া, ঘী, প্রতি ইয়ার- 
ফার নিকট জমা থাকিত এবং আবশ্ঠকানুসারে সপ্তা্ে 
বা মাসে এক বার রাজার “কুলচিন” (১৮7৮:০ ৪097- 
1০5 200305100))60 8007977165103৩00 আপিয়া ইহার 
নিকট হইতে দ্রব্যাদি লইয়া যাইত। “রা” আপনার কোন 
অতি বিশ্বাণী লোককেই “ইয়ারফা”র কার্য দিতেন, কারণ 
রাজভাগারের উপর ইহার সম্পূর্ণ প্রহুত্ব, আর ব্যয়ের হিসাব 
ন! তাহাকে রাখিতে হইত,না“রা” কখনও চাহিতিন। এক 
জন “ইয়াব্রফা” “রাপ্র সহিত সর্বদা গিলগিটে থাকিত । 
অন্ান্ত স্থানে যেখানে “রা*্র নিজন্ব কিছু খাস সম্পত্তি 
থাকিত, সেখানেও এক এক জন “ইয়ারফ1” নিযুক্ত হইত । 

ত্রাংফা--আপন আপন গ্রামে “রা”র অদ্ধেক ক্ষমতা 
ত্রাংফার উপর স্তস্ত ছিল। কৃষি জমীর অনুপাতানুসারে 
প্রত্যেক গ্রামে এক বা ছুই জন ত্রাংফ! নিষুক্ত হইত। 
'আপন গ্রামের প্রজাদিগের সচ্চরিত্রতার জন্য ত্রাংফা, র! 
ও উজীরের নিকট দায়ী ছিল। তাহার বিশেষ কাজ 
ছিল রাজন্ব-শস্ত আদায় করিয়া ইয়ারফাকে প্রদান করা 
এবং যাহাতে গ্রামে সখ শাস্তি অঙ্চুপ্ন থাকে তথ্দিষয়ে যত্ববান 
হওয়া । আপন খামের প্রজাদিগের ভিতর দি কোন 
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৫ম সংখ্যা ।] 


ঘরওয়া বিবাদ হইত, উজীরের পরামর্শ না লইয়াও ত্রাংফ। 
তাহাঘ্ব মীমাংসা করিতে পারিত। 

কাড়ো। শব্দের অর্থ “বয়োজ্যষ্ঠ” (%) 911৩7) মুসল- 
মানদিগের সময় “বাড়ো” শব্দটাকে “মকদদম”এ পরি- 
ণত কর! হয়। “মকদম” শবের অর্থ “দুরদশী”। প্রত্যেক 
গ্রামে কূষি জমির অনুপাতানুসারে, এক হইতে ৪ জন পর্য্স্ত 
“মকদ্দম” নিধুক্ত হইত। ইহাদিগকে গ্রামা সংবাদ সকল 
ত্রাংফার গোচরে আনিতে হইত এবং তাহার পরামশ লইয়া! 
কাধ্য করিতে হইত | মকদ্দমের বিশেষ কাজ ছিল গ্রামের 
রাজস্ব আদায় করিয়! ত্রাংফার উপস্থিতিতে ইয়ারফাকে 
প্রদান করা। 

জাইতু বা কোটোয়াল। ভ্বাইতু শবের অর্থ “সমাবেশ- 
কারী” (০০)1০,০1)। বৌদ্ধ রাজারাই বোধ হয় কোটোয়া- 
লের প্রথম প্রবর্তন করেন । “কোটোয়াল” শবের অর্থ (কোট 
_ কেল্লা, ওয়াল _ প্রহরী) (4 ৬6০10000810 91 01)919:0) 1 
প্রত্যেক গ্রামে এক জন কোটোয়াল এবং লোকসংখ্যার 
অনুপাতানুষারে এক হইতে ৫ জন পর্য্স্ত জাইতু নিযুক্ত 
হইত। জ্বাইভু প্রজাদিগের ফসলের এবং গ্রামের পয়ঃ- 
নালীর তারক করিত। রাজা বা কোন সন্তান্ত লোক 
তাহাদের গ্রামে আসিলে তাহার আবশ্তক দ্রব্য সকল সর- 
বরাহ করিত) গ্রামের মধ্যে কোন বিবাদ বিসম্বাদ হহলে 
তাহা মকদ্দমের কর্ণগোচর করিত ; কোন কার্যযোপলক্ষে 
গ্রামবাসীদের পরামর্শ আবশ্তক 'হইলে তাহাধিগকে এক 
স্থানে সমাবিষ্ট করিত এবং তাহার! যে আদায় করিয়াছে 
সে বিষয়ে কোন গোলমাল থাকিলে তাহারাই তাহার 


নিষ্পভি করিত। 
(খ) রাজকর। 


(১) ব্াজন্বকে গিলশিটীরা৷ “বপ” বলিয়া থাকে । রাজস্ব 
অনেক প্রকার ছিল। প্রায় সকলগুলিই নীচে সন্নিবেশ 


করা গেল। ঃ 
রাজন্ব-শন্তকে “ ৮ বলে। ইহা ধার্য করিবার জন্ 


প্রতোক গ্রামের জমীগুপিকে ৩ ভাগে বিভক্ত করিঃ! 
বখাক্রমে মাকুমি, চুনি ও চুকলি নাম দেওয়া হইত,।* যে 
জমীতে ৯ মন বীজ বপন করা যাইত তাহার নাম মাকুমি। 
ইহা ঢুইতে যে ফসল উৎপন্ন হইত, তাহা হইতে ২ মন রাজ- 


প্রবাসী 
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ভাগারে যাইত। যেজমীতে 9॥০ মন বীজ বপন কর! 

যাইত তাহা. চুনি নামে অভিহিত হইত। ইহার উৎপন্ন 
গু 

ফসল হইতে ১ মন রাজার প্রাপ্য। যে জমীতে ১॥* মন 

বীজবপন করা যাইত তাহার নাম চুকলি। ইহার উৎপন্ন 

ফসল হইতে অর্ধমন রাজভাগারে যাইত । 


কাহাকেও বরাজকর হইতে মুক্তি দেওয়া হইলে তাহাকে 
“দারবা” বল! হইত। দারবীকে কোন, কর দিতে হইত 
না বটে, কিস্তূ “রা” যখন তাহাদের গ্রামে যাইতেন, দার- 
খীকেই কাহার আতিথাসৎকার করিতে হইত। 

(২) “মারে” শবের অর্থ “মারা” (৮০ ৮110) । 
পুরাকালে যখন “রা” আপন রাজ্যের ঝোন গ্রীম পরিদর্শন 
করিতে যাইতেন, সেই গ্রামবাসী প্রজারা তাহার মান্তের 
জন্ত ও তাহার সংকার করিবার জন্য 'অনেক ছাগ “জবাই” 
করিত । অবশেষে কোন “রা” এই প্রথাটা উঠাইয়া দিয়া 
এই সমস্ত ছাগগুলি বাৎসরিক তাহার নজরম্বরূপ পাঠাইবার 
অনুমতি করেন। তদবধি ইহাও একটি করম্বরূপ হইয়! 
পড়ে। “মারে” কর স্বরূপ হইবার পর “রা” কোন গ্রামে 
যাইলে একমাত্র দারখীকেই সমস্ত রাজ্জসেব৷ করিতে হইত। 
তখন হইতে প্রজাদের আর কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা 
থাকিলনা। “মারে” কর প্রত্যেক গ্রামের কৃষি জমি ও 
চরাইন্জমীর (1,89৮০।৩) অনুপাতাগ্সারে ধার্ধ্য হইত,। ১০ 
হইতে ২* ছাগ পর্যন্ত বৎসরে প্রত্যেক গ্রাম হইতে 
“নজর” পাঠান হইত । / 

(৩) *দিলকি”--যে সকল গ্রাম হইতে স্বর্ণ উৎপন্ন 
হইত, অর্থাৎ নে সকল গ্রামবাসীর! স্বর্ণ ধৌত করিত, সেই 
সকল গ্রামে প্রত্যেক স্বর্ণধৌতকারী দলকে * বৎসরে “রা”- 
কে ৫ মাস সোন৷ দিত। 

(৪) “ফুরতাই বা ছুসি+* যে সকল গ্রামে রেশম উৎপন্ন 
হইত সেই স্কল গ্রাম হইতে “রা” র কিছু রেশম প্রাপ্য ছিল। 

€৫) পরার ভোলো”-_ প্রত্যেক লোকের বিবাহ 


» সময়ে রাকে একটী বন্দুক, ছাগ মেষাদি ব৷ কিছু সোনা 


নজর করিতে হইত। 


৫।। জন লোক'শিলিয়! বর্ণ-ধৌতকরণ কাধো লিপ্ত হয় 
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(৬) “তোলো” _ রাঞ্জদরবারে কোন লোক বিচারপ্রার্থী 
হইলে, বাদী বা ফরিয়াদিকে প্রথমে ১ তুলু (৪ মাদা) সোন! 
নম্বর করিয়া আপনার দ্রঃখের কথা জ্ঞাপন করিতে হইত । 

(৭) বাবরকি ঝা পানডার-_রাজবাটাতে বিবা 
হোঁপলক্ষে প্রত্যেক কেল্লা * বা গ্রাম হইতে ৩ তুলু (১২ মাসা) 
্ বা তৎপরিবর্তে মূল্যানুসারে ছাগমযোদি দান করিতে 
হইত। 

(৮) কোন লোক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলে তাহার 
সম্পন্ভি রাজসরকারে দাখিল হইত। 

(৯)* “লাসপিকারে”- যে গ্রামে “রা”র নিজস্ব 
খাস জমী থাকিত সেই গ্রাম হইতে ১ জন লোক পর্য্যা- 
ক্রমে লাসপিকারে নিধুক্ত তইত। ইহারা "ইয়ারফার» 
তশ্বাবধানে আসিয়া বিনা বেতনে “রা”্র জমীর চাঁষ বাস 
করিত। ঙ 

(১০) “ওয়াইকু”- গিলগিট হইতে দূরবর্তী কয়ে- 
কটা গ্রাম হইতে রাজাকে বাৎসরিক কিছু সোন! দেওয়া 
হইত । নিকটবন্তী গ্রাম হইতে আঙ্গ,র প্রভৃতি মেওয়া 


ইহার পরিবর্তে দেওরা হইত। 
উপরোক্ত করগুলি রাজস্ব । ইহা হইতে উজীর প্রভৃতি 


কম্মচারীদেরও কিছু প্রাপ্য ছিলি। কিন্তু এই সকল কর্ম 
চারীদিগের জন্ত স্বতঙ্্ রও নির্দেশ করা ছিল। 

উজীর প্রজাদিগের নিকট হইতে নিয়লিখিত করগুলি 
আদায় করিতেন । ণ 
* (১) *“বাগালো”- ইহাকে কর না বলিয়া জরিমান। 
বগা উচিত। বাগালোর পরিমাণ অর্ধতুলু (২ মাসা) 
' সোনা । নিয্নলিখিত অবস্থায় প্রজাদিগের নিকট হইতে 


উজীর এই জরিমানা আদায় করিতেন। 
. (ক) উজীর যখন কোন গ্রামে কেল্লা তৈয়ার করিবার 


জন্ত নিযুক্ত হইতেন, তখন সেই ও তন্নিকটস্থ গ্রাম সকলের 
প্রজাদিগকে অবৈতনিকরূপে সেই কাধ্য সম্পন্ন করিতে 
হইত। কোন কারণবশতঃ যদি কেহ এই কার্যে 
সাহায্য কাঁরিতে অপারগ হইত তবে উদ্দীরকে “বাগালো” 
দিয়া « এই কারবেগারি হইতে * মুক্তিনাম! লইতে হইত । 


্ _ * পুরাকালে গ্রামবাসীর! বহিংশক্রর আক্রমণভয্বে সর্ধ্বদ। কেল্লার * 
মধ্যে বান করিত। 

* প্রজাদিগকে অবৈতনিকরূপে কোন সরকারি, কার্ধা ০ বাধ্য 
করিলে তাছাকে কার বেগার বলে। 


প্রবাসী 


[২য় ভাগ। 


খে) উদ্জীরকে কার্ষোপলক্ষে কোন গ্রামে যাইতে হইলে 
সেই ও তন্নিকটস্থ গ্রামমকল হইতে প্রতাহ এক এক জন 
লোককে উজীরের নিকট তাহার সেবার জন্ পাঞ্জাইতে 
হইত। কেহ আসিতে অপারগ হইলে উক্ভীরকে বাগালে! 
দিয়! মুক্তি পাইত। কিন্তু যখন তিনি কোন শক্রর বিরুদ্ধে 
যদ্ধাত্রা করিতেন, এমনু সময়ে কেহ তাহার সেবার জন্য 
আসিতে অক্ষম হইলে তাহাকে দ্বিগুণ “বাঁগালো” ৪৪ 
হইত। 
(৯) দ্িলকি কর হইতে “রা” বৎসরে যে সোনা 
পাইতেন তাহা হইতে বৎসরে ৫ তুলু তিনি উজীরকে 
দিতেন । 
(৩) “মারে” কর হইতে “রা” ৫ টাছাগ উজ্জীরকে 
বাৎসরিক দিতেন। র 
(৪) “জামলি” _ ব্যবসায়ীরা গুতন কাপড় বিক্রয়াঁথে 
আমদানি করিলে, গ্রাতোক গাঁইট হইতে ৫ গজ কাপড় 
উজীরের প্রাপ্য ছিল। 
(৫) প্রীতোক গ্রামের গ্রত্যেক ঘর হইতে বংসরে ১ টী 
ছাগ ও ৪ সের ঘ্বৃত উজিরের প্রাপ্য ছিল। 
(৬) “লাসপিকারে”_-ছয় জন প্রজা বিনা বেতনে 
উজীরের খাস জমীর চাষ বাস করিত। 
(৭) উজীরকে রাজসরকারে কোন কর দিতে হইতেনা। 
[ ক্রমশ। 
বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ । 
পু বিন্দী। 
পীবনবিজয় নামক স্বরোদয় শাস্ত্রে আবুহঁন বাক্তির 
কতকগুলি লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি এই, 
অরুত্ধতীং ফ্বঞ্চেব বিংস্যান্ত্রীণি পদানি চঁ। 
আয়ুহ্থানা ন পত্তন্তি চতুর্থং মাতৃমগ্ডলম্‌ ॥ 
অর্থাৎ আফুহন ব্যক্তিরা অকুদ্বতী গ্রব শ্রবণ! ও মাতৃ- 
মণ্ডল (কৃত্তিকা) দেখিতে পায় ন্বা। এইরূপ লক্ষণ মহা- 
ভারতে ও'আছে। নুশ্রুতেও আছে। 
ন পশথাহ্ি সনক্ষপ্তাং যশ্চ দেবীমকন্ধতীম.1 
ফ্রবমাকাশগঙ্গীঃ বা! তং বস্তি গতাযুষম, ॥ 


৫মসংখ্যা। ] 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি নক্ষত্রসহ অরুন্ধতী, ধ্ুব ও আকা শগঙ্গ! 
দেখিতে ন! পায়, তাহার আয়ু? শেষ হইয়াছে । 
এই প্রকারের লক্ষণের বশিষ্ঠতারার নিকটস্থ” অকুত্বতীর 
দষ্ঠাদশ্ততা সাধারণ লোকের মধ্যেও জানা আছে। 
বোধ হয়, এই লক্ষণে বয়োবৃদ্ধি বা বার্ধক্যে দৃষ্টিশক্তি- 
হানতার উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আর 
একটা কর্া' মনে উঠে। যে সময়ে এইরূপ লক্ষণের সৃষ্টি 
হইয়াছিল, সে সময়ে কি দুরদৃষ্টিহ্ীনতা ছিল না? স্কুল ও 
কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যেই যে রোগ জন্মে, এমন নহে। 
পল্লীগ্রামের স্বচ্ছন্দবিচরণশীল যুবাকেও দুরদৃষ্টিহীন হইতে 
দেখা গিয়াছে । তবে, এরূপ যুবার সংখ্য। অতান্প ; স্কুল 
ও কলেজেই ত রোগের প্রসার । 
পবনবিজয়ের আর একটি লক্ষণ এই, 
কোণমঙ্থোগ্ঙগ,লীভ্যান্ত কিঞ্িৎ পীড়া নিরীক্ষয়েৎ। 
যদা ন দণশ্ঠাতে বিন্দুর্দশাহেন জনো মৃতঃ । 
অথাৎ অঙ্গ,লী দ্বারা চক্ষুর কোণ কিঞ্চিৎ পীড়ন করিলে 
য্রি বিন্দু দুষ্ট না হয়, তাহ। হইলে দশ দিন মধ্যে মৃত্তা হয়। 
এই লক্ষণটি অন্য কোথাও পাই নাই। বল! বালা, 
ইহ! জীবনবিষ্ঠার কথা । চক্ষুর কোণ ঝা পাশ টিপিলে, 
সেই কোণ বা পাশের বিপরীত দিকে মযুরপুচ্ছের তার- 
কার মত নানাবর্ণ চক্জীকার আলো! দেখা যায়। ইংরাজিতে 
উহাকে [)0520170 বলে। পবনবিজয়শাস্ত্রে তাহাকে 
বিন্দু বলা হইয়াছে। দুষ্টিশক্তির সহিত ইহার দৃষ্ঠাৃস্ততার 
সম্বন্ধ আছে। বলা! বাহুল্য, এ সন্ন্ধ অরুন্ধতী দেখার তুলা 
নভে । * 
এক হাত না দুই হাত ? 
আমরা দক্ষিণ হাত দ্বারাই অধিকাংশ কাজ করিয়া থাকি। 
অথচ আমাদের বাম হাতও আছে। ছুতর কামার প্রতি 
কারুকেক্সা দক্ষিণ হাত দ্বারা তাহাদের অধিকাংশ কর্ম 


এত্তনিয়াছি, কলিকাতার কোন যোগবিদ্যাব্যবসায়ী কাঁহাকেও 
শিষ্য করিবার পূর্বেধ তাহার চক্ষুগীড়ন করিয়। এইরূপ জ্যোতিময়্ ব্রহ্ধ 


দর্শন করাইক্স।থাকেন। আমার শোনা। কথ। বটে, কিন্ত কোন শিষ্ের ৪ 


নিকটেই শোনা । শুনিয়া! প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারি নাই যে, 
জীবনবিষ্যার এই সামান্য ব্যাপার লইয়া! শি্যের তক্তি জ।কর্ষণ কর! 
'ধাইতেঞ্পারে। 


প্রবাসী ঃ 


করিয়া থাকে । অথচ এমন কোন কথা নাই যে বাম হাত 
চালনা, অভ্যাস করিলে তাহা! সেই সকল কর্শ করিতে পারে 
না। পুরুষানুক্রমে ডান হাত চালনায় এই হাতের পেশী 
অধিক বলবান, হইয়াছে। বাল্যকালাবধি বাম হাত ও ডান 
হাত চালন। করিবার অভ্যাস থাঁকিলে উক্ত প্রভেদ চলিয়। 
যায়। এক পুরুষে ত্র প্রভেদ না গেলেও ছুই তিন পুরুষে 
নিশ্চয়ই যায়। লেখা, ছবি আক প্রভৃতি অনেক ছোট 
ছোট কাজ, যাহাতে তেমন বল আগ্রশ্তক হয় না, অন্ততঃ 
সে সকল কাজ সমান ভাবে ই হাতে করিতে পারিলে 
অনেক লাভ। কোন কাজ করিতে করিতে এক হাত 
ব্যথা করিলে অন্য হাত লাগান যাইতে পাব্রে। সুতরাং 
কর্মও অধিক করিতে পারা যায়। জঙ্মানির, বিদ্যালয়ে 
বাম হাতে লিখিতে ছবি ধাকিতে শিল্প! দেওয়৷ বিধিবদ্ধ 
হইয়াছে । বিশেষতঃ কারুকণ্ম্ শিখাইবার সময় ছেলেরা 
যাহাতে ছুই হাতই সম্যক্‌ রূপ চালন করিতে পারে তদ্দিষয়ে 
দুষ্টি পড়িয়াছে। জাঁপানেও ছেলেদিগকে দ্ুই হাতে লিখিতে 
ছবি আ্সীকিতে শিখান হইয়া থাকে । কেহ কেহ মনে 
করেন যে, জাপানে এই রীতি প্রচলিত থাকাতে তথাকার 
কোন কোন শিল্প এত ট্রক্পতি লাভ করিয়াছে । কেবল 
ডান ভাতকেই পীড়ন ন! করিয়া বাম হাতকেও পীড়ন করিলে 
যে উপকার আছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। 
চেষ্টা করিলে এক মাসের মধ্যে বাম হাতে লিখিতে পারা 
যায়। যাহাদের সময় ভুর্বহ, তাহারা বাম হাতে লিখিচ্ত 
শিথিয়া অনেকট। সময় কাটাইতে পারেন । প্‌. 
মধুমক্ষিকা ও পিপীলিকা । 

তান পাশা বাহির করিয়া কেহ কেহ সময় কাটাইবার 
ভাবনা! হইতে মুক্তি লাভ করিয়া! থাকেন। তাস পাশায়, 
বৃথা গল্পে, পরের কুৎসায় মন ন! দিয়াও সময় কাটাইবার বনু 
উপায় আছে। ধাহারা এই সকল উপায় অবলম্বন করেন, 
তাহারা তাহাতেই প্রভূত আনন্দ লাভ করেন। লর্ড এভ- 
বেরির (517 ৩.১) 15709০০৮) তুল্য পরিশ্রমী ও নান! 
কার্যে ব্যাপূত ব্যক্তি অল্পই আছেন। কিন্তু মৌমাছির 
শ্রবণশক্তি আছে কি না, তাহ! পরীক্ষা করিয়া দেখিবার 
নিমিত্ত তিনিও সময় পান। কেবল সময় পাওয়া নহে, 
সেই কাজে উন্মত্ত হইতে পারেন। মৌমাছিকে ছুই তিন 


১৮১ 


১৮২ 
মাস ধরিয়া হারমোনিয়াম শুনাইলে, কিংবা! কুকুরকে 


_ এক ই তিন গনাইতে চেষ্টা করিলে ্রহিক ব! পারত্রিক 


লাভের আশ! নাই বটে, কিন্তু লর্ড এভবেরী ইহাতেই 
আনন্দ অনুভব করেন। তিনি দেখিয়াছেন, কুকুরের এক 
ছুই তিন ইত্যাদি গনিবার শক্তি নাই, হারমোনিয়ামের যে 
শু আমরা শুনিতে পাই, মৌমাছি তাহ। শুনিতে পার ন1। 
এই ছুই সিদ্ধান্ত করিতে তাহার কত সময় আনন্দে কাটি- 
য়াছে। তিনি নিশ্চই সময় দূর্বহ মনে করেন না। 

আমেরিকার কুমারী ফীন্ডেরও (0188 4. 11. 01196, 
91 [6এ 910 0105) সময় কখন ছূর্বহ হয় না। পিপী- 
লিকাকে শ্রন্ধ বলিলেই হয়। কাজেই তাহার নিকট দিন- 
রাঁত সমান । * আলে! আধার, সব সময়েই পিপীলিকা কাজ 
করিতে পারে, এবঙ করিয়া থাকে। অথচ কি রূপে 
তাহারা পথ চিনিয়া চলে, কিরূপে তাহার আপনাপন 
আত্মীয় স্বজন চিনিয়া লয়, তাহ! প্রাণিতত্ববিদের নিকট 
ছরূহু প্রশ্ন ছিল। বহু বৎসর ধরিয়া কুমারী ফীন্ড পিগী- 
লিকার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উক্ত প্রশ্নের কতকট! 
সমাধান করিয়াছেন। তিনি বলেন, পিপীলিকা ঘ্রাণ 
দ্বারা পথ চিনিয়া চলিতে পাঠ্র। তাহার মাথার সম্মুখে 
যে ছুইটি রেফ * আছে," তাহাদের প্রতোকটির অগ্রভাগে 
পাঁচটি,পৃথক্‌ পৃথক্‌ নাসিক! আছে। প্রত্যেক রেফে কতক- 
খুলি পর্ব সেদ্ষি) আছে। সেই সকল পর্ধ্ের কোনটা 
দ্বারা পিপীলিকা তাহার নিজের বাসা, কোনটা দ্বার নিজের 
পথ, চিনিতে পারে। 

আমাদের মধ্যে অনেকেই এই প্রকার পর্যযবেক্ষণকে 
ছেলেখেল! ভাবিয়! থাকি। কিন্তু বিলাতের লোকেরা 
সেরূপ ভাবে না। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় “বিলেত 
দেশটা কেমন,” তাহার ব্যাধ্যান করিয়াছেন। কবির 
সহিত, বিশেষতঃ তাহার স্তায় কবির সহিত, লড়াই কর! 
চলে না। নচেৎ বপিতাম, “বিলেত দেশট! ধাটির ; কিন্তু 
মানুষ মাটির নয়।” 


" শান্ধিক পাঠক ক্ষম। করিবেন, পতঙগের শুর্লোকে (80006100085) 


রেফ বলা গেল। 


গ্রবামী, 


[২য় ভাগ। 
র্যাফেল, চিত্রবিষ্ঠা ও ম্যাভোন]। 
১ 

হে র্যাফেল, চিত্রকাব্যরাজ্যের ভূপতি ! 

বসিয়া সৌনদর্ধযহন্ম্যে কি মাহেন্ত্রক্ষণে 

আরাধিলে আরাধ্যারে ? আনত আননে 

আসিয়া উরিলা দেখ্বী, মৌনা সরন্বতী , 

ধরাপন্যা চিত্রবিদ্যা ! মোহন চরণে 

লোভন অরুণকান্তি ! কি শান্তি, কি জ্যোতিঃ,' 

স্বপ্নেমাথা, কৃষ্ণতার, বিভোর নয়নে ! 

কি দ্যুতি চম্পকবর্ণে ! শোভা মূর্তিমতী ! 
সহচরীদল সব নীরব, নিচল! 

কারে! করে বর্ণপাত্র, কাহারো তুলিকা ) 

কারো! হস্তে ফুলসাজি 7 পাটল কমল 

কারে! করতলে 7 কারো শ্রীকঠে মালিক ! 

শত ইন্ত্রধনুবর্ণ দেবীর বসনে, 

শত মহাকবিভাব দেবীর লোচনে ! 


চি 

কহিলেন কলালক্ী; “শোন্রে বাছনি, 
মোর এই নিত্যপূজা গুপ্ত নিকেতনে, 
শত ভক্তিউপচারে, অর্চনে, বন্দনে, 
প্রীতা আমি। হইবে ওই স্বন্দর লেখনী 
অমর |” হাসিয়! দেবী, ম্যাডোনার বেশ 
ধরিলেন আচন্বিষ্তে ) হাসিতে, হাসিতে, 
শ্রীঅক্কে তুলিয়া নিল! কবিরে ত্বরিতে ! 
বৈকুষ্ঠে হাসিল! হরি, কৈলাসে দীনেশ । 
ম্যাড়োনার কণ্ঠলগ্ কষুদ্রশিশুরূপে, 
হাসিছেন খোলাপ্রাণ, ভাবভোল! কবি! 
আমি ভাবি, হেরি চিত্র, যুগ্ধনেত্রে, চুপে, 
আমিও হইব কবে, ওই শিশু ছবি! 
মাগো মা, ভুলিলি মোরে ? “বাছা” বলি ডাকি, 

'সেরেও কোলে নিন্,১দিস্নে মা,ফাকি। 


কপিলবস্ত ॥ 
গর তভিরোভাবের সঙ্গে ভারতবর্ষ হইতে 
কপিলবস্তর নাম পর্যন্ত বিলুগ্ত হইয়৷ গিয়াছে! এখন 


৫ম সংখ্যা । ] 


আর, ঞ্রপিপবস্ত নানে কোন রাজ্য বা রাজধানী দেখিতে 
পাওয়। যায় না। অতি পুরাতন দেশ বলিয়৷, ভারতবর্ষে 
যত গ্রাম নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, অগ্ত কোন দেশে তত 
ধ্ংসলীলার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যপতির মথুরা- 
পুরী, রঘুপতির উত্তর কোশলা, কোথাক্স বৃদ্ধদবৎ বিলীন 
হইয়া! গিয়াছেঞ;--সে কথ ক্রমে প্রবাদমাত্রে পরিণত হুই- 
য়াছে। যছুপতি বা! রঘুপতি দৃষ্টান্ত মাত্র) কত নরপতির 
কত সমুন্নত সৌধশিখর ধুলিপরিণত হইয়াছে,-_-তাহার 
তথানির্ণয় করা অসম্ভব । 

অগণ্য পুরাকীন্তির সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া পুরাতববিৎ 
পঞ্ডিতমগ্ডলী কখন একদেশ মাত্র পর্যালোচনা করিয়া, 
কখন বা কল্পনা জন্ননার সহায়তা গ্রহণ করিয়া এঁতি- 
হাসিক ভ্রমপ্রমাদদে পতিত হইয়া থাকেন। কপিলবস্তর 
স্থাননির্দেশে এরূপ অনেক ভ্রমপ্রমাদ প্রচালত হুইঞ্গাছল। 
ভূগর্ভের নিভৃত নিকেতনে কতবার কপিলবস্তর কীত্তিটহ্ব 
আবিষ্কৃত হইল) কতবার তাহার ভ্রমগ্রমাণ অক্ষরে অক্ষরে 
প্রতিপাদ্দিত হুইয়া গেল ! তথাপি এঁতিহানিক আবিষ্কারের 
অদম্য অধাবস'য় পরিশ্রাস্ত ন। হইয়া, আবার অনুসন্ধান 
কান্যে ব্যাপৃত হইয়াছিল। তাহার ফলে আমর৷ আবার 
একথানি বিভিত্র গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। * 


কপিলবস্ত কোথায় ছিল, তাহা নানা দেশের নানা 
জাতির লোকেই জিজ্ঞাস করিক্না.থাকে | শাকা নরপতি 


শুদ্ধোদন ও তীয় পট্টমহিষী মায়াদেবীর পুত্র সিদ্ধার্থ শাকা- 


সিংহ কপিপবস্কর সমুচ্চ প্রাসাদ প্রাচীর অতিক্রম করিয়া 
দীর্ঘতপন্তার যে নির্বাণপথের সন্ধান প্রাপ্ত. হইয়াছিলেন, 
তাহা অগ্তাপি ভূমগ্ডলের বহুসংধাক নরনারীর হৃদয় মন 
আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের নিকট কপিলবস্ত 
সর্ঝশ্রেষ্ঠ পুণ্যতীর্ঘ । ধাহার! এনিয়৷ মহাদেশের জলে স্থলে 
ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব দর্শন করিয়া তান্ঠার 
রহস্তোম্ধারে বদ্ধপরিকর, তাহাদের নিকটেও কপিলবস্থ 
বহুবিশ্ময়ের লীলাভূমি? সুতরাং কপিলবস্ত কোথায় ছিল, 


সেকথ। ' অনেকেই জিজ্ঞাসা করিয়৷ পাকেন৭ *পৃথিবীর” 
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অধিকাংশ সভ্যজাতি এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার জন্ত 
মৃত্তিকাধনন করিয়া পুরাকীন্তির অনুসন্ধান করিয়া আসি- 
তেছেন। এত কাল পরে একজন বঙ্ষবাসীর হস্তে সেই 
কীন্তিচিহ আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত পুর্ণচন্্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় অল্প 
সময়ে, অল্প ব্যয়ে, হিমালয়ের পদতললগ্ন তরাই অঞ্চলে 
নেপালরাজ্যের শালবনসমাচ্ছন্ন নতোন্নত ভুমিভাগে ভূগর্ভ- 
প্রোথিত যে সকল কীত্তিচিহ্ন থন্ন যা লোকলোচনের 
বিস্বয়োৎপাদ্দন করিয়াছেন, তন্বারা কপিলবস্বর ল্লাজহর্গের 
পরিথা, প্রাচীর, প্রাসাদ, তোরণ সমস্তই পুনরার দৃষ্টিগোচর 
হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। প্রথম চিত্রে »এই এতি- 
হাসিক পুণ্যভূমির আভাস প্রাপ্ত হওয়া! যাঝ ) ইহা পুর্র্- 
দ্বারের চিত্রপট | সমস্তই ভূগ্ডে প্রো্রিত* হইয়া পড়িয়াছিল) 
তাহার উপর অরণ্যানী সমুদ্ৃত হুইয়৷ তথ্যানুসন্ধানের সকল 
চেষ্টা বিফল করিয়া রাবিয়াছিল। বিদেশের বিদ্বন্পগুলী 
এই নবাবিষ্কারের পথপ্রদর্শক হইলেও, তাহার সহিত এক 
জন বাঙ্গালীর নামও যে চিরসংযুক্ত হইয়। রহিল, তাহা অল্প 
আহ্লাদের কথা ঝলিয়৷ শ্বীকার করিতে পারি না। আমা- 
দের পুরাকী্ি জনশ্রুতিমা্ট্র পর্য্যবসিত হইয়। সত্যের সঙ্গে 
কবিকল্পনা সংযুক্ত করিয়৷ তঞ্চবনুসন্ধানের পথ কিয়ৎ- 
পরিমাণে কঠিন করিয়া তুলিয়াছে। কোন কোন পাশ্চাত্য 
পণ্তিত সেই জন্ত অনুমান করেন, আমর! সত্যানূসন্ধান 
কার্ষে হস্তক্ষেপ করিবার মত বিচারবুদ্ধি লাভ করিত 
অক্ষম ; সংস্কারবশতঃ স্বদেশের প্রচলিত জনঞুতিতে আন্তা 
স্থাপন করিয়! অসহ্যকেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি । 
এই সকল সিষ্ধান্ত যে কিরূপ একদেশদশীঁ, মুখোপাধাঁয় 
মহাশয়ের অভিনব আবিক্ষিয়া তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। 
তঞ্জন্ত তিনি আমাদের ললাটপট হইতে একটি কলঙ্করেখা 
অপনয়ন করিয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়! দিয়াছেন। 

শাক্যস্টিহের ইতিহাসই কপিলবস্তর ইতিহাসের একমার 
জ্ঞাব্য বিষয়। তাহা কল্পনা প্র্থত অতিগপ্রাক্কত কাহিনী- 
পরম্পরায় পরিব্যাপ্ত হইলেও, সুধীর ইতিহাসপাঠক তন্মধ্যে 
নানা প্রীতিহাসিক তথ্যের সন্ধান লাভ করিতে পারেন। 
কপিলবস্ত নামের বযুৎপত্তিনিদ্দেশের জন্য বৌদ্ধসাহিত্যে 


নানা আখ্যারিকাঁ সপ্নিবিষ্ট হইয়াছে। একটি আধ্যায়িক৷ 
6.. 


১৮৪ 
এইকপ। “সেকালে ইক্ষ্াকুবংশোদ্ভব কোশলাধিপতির 
চারি পুত্র ও পাঁচ কন্তা বিমাতার কুটিল কৌশলে নির্বাসিত 
হইয়া, মহধি কপিলদেবের আশ্রমাভোগে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, 
মহষির রুূপায় অরণানী মধো এক বিচিত্র রাজধানী সং- 
স্থাপিত করিয়াছিলেন । তাহার “বস্ত” অর্থাৎ ভূমি কপিল- 
প্রদত্ত বলিয়া, সেই রাজ্য ও রাজধানী কপিল-বস্ত নামে 
পরিচিত হয়। সেকত দিনের কথা, ইতিহাস তাহার 
তথ্যনির্ণয়ে অক্ষম । তাহার নিকটে এবং সমসময়ে কোলী 
নামক আরও একটা: ক্ষত্রিয জনপদ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া- 
ছিল। «এই উভয় ক্ষত্রিয় রাজ্যের অধিবাসিবর্গের মধ্যে 
বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়া, হিমালয়-পাদমূলে শীক্য- 
শাখার ক্ষত্বিমবংশ্লের শোধ বীর্য সর্বত্র জয়যুক্ত হইয়াছিল । 
কপিলবস্তব জয়সেনের পুত্র সিংহহন্ুর সহিত কোনীরাজ 
ককের কন্তা কাঞ্চনার, এবং ওঁককপুত্র অঞ্জনের সহিত 
জয়সেনছুহিতা যশোধরার উদ্বাহ কার্য স্ুসম্পন্ন হয়। অঞ্জন 
খৃষ্টাবিভাবের ৬৯১ বৎসর পূর্বে অব্গণন প্রবর্তিত করেন, 
তাহা “অঞ্জনা” নামে পরিচিত । দশম অঞ্জনাবে অঞ্জনের 
ভাগিনেয় কাঞ্চনার পুত্র শুদ্ধোদনের জগ্মা হয় । দ্বাদশ 
অগ্রনাবে অঞ্জনের কন্া মায়াদেবী জন্মগ্রহণ করেন। শুদ্ধো- 
দ্নের ওঁরসে মায়াদেবীর গডে,৬৮ অঞ্জনাকের বৈশাখী 
পুর্ণিমায় ঙলবাসরে ভগন্ঈন শাক্যমিংহ জন্মগ্রহণ করেন। 
শাক্যসিংহের আবির্ভাবকাল অন্যাপি বহুবিতর্কে আচ্ছন্ন 
হইয়া রহিয়াছে । মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৬৮ অঞ্জনা গ্রহণ 
করিয়া, খুষ্টাবির্ভাবের পূর্ববর্তী ৬২৩ অবে শাক্যসিংহের 
আখির্ভাব কীর্তন করিয়াছেন । এবিষয়ে নানা মতভেদ 
থাকিলেও, তাহাতে কপিলবস্তর স্থাননির্দেশে গোলযোগ 
ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। শাক্যজীবনের নান! কাহিনী নানা- 


ভাষায় নানারূপে লিপিবদ্ধ হইলেও তাহার' জীবনী সকল ৷ 


গ্র্থেই কয়েকটি বিশেষ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে । তাহার জন্ম, 
শিক্ষা, গৃহত্যাগ,সাধন ও ধর্ববপ্রচারের প্রথম ও শেষ উদ্যমের 
কাহিনী সকল গ্রন্থেই প্রায় একরূপ। সকলেই বলেন, 
তিনি কপিলবস্তর অদূরবর্তী লুদ্িনীবনে ভূমিষ্ঠ হইয়! কুলী 
নগরের শালবনে নির্বাণলাভ করেন। এই উভয় স্থলেই 
রাজাধিরাজ অশোক ত্তস্তস্থাপন কিয়া স্থাননির্দেশ করিয়া- 
ছিলেন। সে ত্তস্ত ও স্তত্তলিপি খু পরিব্রাজকের ভ্রমণ- 
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কাহিনীতে উল্লিখিত। এ পর্য্স্ত যত স্থান জন্মস্থান বলিয়া 
বিঘধোধিত হইয়াছিল, তথায় অশোক্তস্ত দেখিতে পাঁওয়! 
বায় নাই। মুখোপাধ্যায় মহাশয় যাহাকে জন্মস্থান বলিয়! 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তথায় এই পুরাতন অশোকন্তস্ত 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

রাজপুত্র হইলেও শাক্যসিংহের জন্ম বা মৃত্যু রাজপ্রাসাদে 
সংঘটিত হয় নাই;--উভয় ঘটনাই বনাস্তরালে সংঘটিত 
হইয়াছিল। আগন্নপ্রসবা মায়াদেবী পতিগৃহ হইতে পিতৃ- 
গৃহে গমন করিবার সময়ে পথিমধ্যে শালবনে ( মতান্তরে 
অশোককাননে ) -শাক্যসিংহ ভূমিষ্ঠ হইবার কথা৷ সকল 
গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া! যায়। এবিষয়ে কোন মতভেদ নাই। 
এই স্থান বৌদ্বগ্রন্থে “লুশ্ষিনীবন” নামে পরিচিত। অশোক- 
স্তস্তের স্তায় তথাম্ন মায়াদেবীর মন্দির নামে একটি মন্দিরও 
নির্মিত হইয়াছিল। তাহা বহুকাল বৌদ্ধতীর্ঘরূপে পরি- 
গণিত হইয়া পুনঃ পুনঃ হুুসংস্কৃত হইয়া বহুদিন তীর্ঘযাত্রি- 
গণের আনন্ববর্ধন করিয়া! অবশেষে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া 
পড়িয়াছিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় তাহার যে 
ভিস্তিমূল আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার চিত্রপট প্রদত্ত হইল । 
ইহাতে খ্ষ্টাবির্ভীবের ও গ্রীক অভিযানের পূর্ববর্তী সময়ের 
ভারতীয় ইষ্টকাঁলয় নির্মাণের অপুর্র্ব কৌশল দেদীপ্যমান। 
বাহার! আমাদের স্থপতিবিদ্যা গ্রীকঅনুকরণে সমুভ্ভূত বলিয়া 
ইতিহাস রচন! করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহাতে অনেক নূতন 
তথ্য লাভ করিতে পারিন্নে । মানুষের গৃহনিম্মাণপ্রয়াস 
অতীব পুরাতন বলিয়াই শ্বীকার করিতে হইবে । তাহা 
দীর্ঘকালে ধীর ধীরে নানা কৌশলের উদ্ভাবন করিয়। শিল্প- 
সৌন্দর্যের অবতারণা করিয্লাছিল। মায়াদেবীর মন্দিরের 
ভিত্বিমূলে এখনও যে রচনাকৌশল ও শিকল্পসৌন্দর্স্ে 
পরিচন়্ প্রাপ্ত হওয়া! যায়, তাহা অতি পুরাকালে প্রচলিত 
না হইলে, সহস! কপিলবস্তর সান্নিধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে 
পারিত না । কালপ্রভাবে এই সকল কীর্ডিচিহ্ন বিলুপ্ত 
হইয়াছে বলিয়া অনেকে নান! এঁতিহাসিক পাপগ্ডিত্য প্রকাশের 
অবসরলাভ করিয়া! আমাদের মৌলিকতায় সন্দেহ উৎপাদন 
হরিতেছেন।, এরূপ এঁতিহামিক গবেষণা অপেক্ষা মায়া- 
দেবীর মন্দিরের এবখানি পুরাতন ইষ্টক অধিক বিশ্বাস- 
যোগ্য । মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেই বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের 


হম সংখ্যা ।] 


আবিষ্কার করিয়া শ্রীক-অনুকরপবাদী ইতিহাসলেখকগণের 
তর্কবিতর্কের অসারতা! প্রদর্শন করিয়া দিয়াছেন। 

শ্তন্ধোদনের রাজপ্রাসাদ প্ধার্তরাষ্্র” নামে পরিচিত ছিল। 
তাহা নদীতীরে প্রাচীর ও পরিথাবেষ্িত ছর্গমধ্যে অবস্থিত 
ছিল। সেকালের ভ্র্গনির্বাণকৌশল কিরূপ ছিল, সংস্কৃত 
সাহিত্যে তাহার কিছু কিছু নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
আধুনিক সমগ্ব পর্যন্তও ভারতীয় দুর্গরচনায় সেই পুরাতন 
পদ্ধতি অবলদ্বিত হইত ) তাহা! পৌরাণিক বর্ণনার সহিত 
ধর্গীদির চিত্র দর্শন করিলেই বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীর 
এবং পরিখা হূর্গের সাধারণ বাহাদেশ। প্রাচীরে দ্বার 
থাকিত ; দ্বারে যস্ত্রার্ট কপাট থাকিত 7 তাহা রক্ষা করি- 
বার জন্ অন্ত্র শন্ত্র স্থবিস্ততস্ত হইত যুধিষ্ঠির শরশধ্যাশায়ী 
ভীম্মদেবের নিকট তত্বজিজ্ঞান্থ হইলে, তিনি যে সকল 
উপদেশ দান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে হূর্গরচনারও উপদেশ 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা মহাভারতীয়় শাস্তিপর্ধের অন্ত- 
গত। শ্ুদ্ধোদনের রাজছুর্গের যে বর্ণনা ললিতবিস্তরে প্রাপ্ত 
হওয়। যায়, তাহাও এই শ্রেণীর। এই ছুর্গান্তর্গত রাজ- 
প্রাসাদ শাক্যসিংহের শৈশবলীলার তীর্থরূপে বৌদ্ধগ্রস্থে 
সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল। 

শাকাসিংহ ভূমিষ্ঠ হইবার এক সপ্তাহ মধ্যে মায়াদেবী 
দ্বর্গারোহণ করায়, তর্দীয়া কনিষ্ঠা ভগিনী মহ্াপ্রজাবতী 
নায়ী শুদ্ধোদনের দ্বিতীয়! মহিষী সন্তান পালনের ভার গ্রহণ 
করেন। শাকাগণ দেবপুজক ছিলৈন; শৈব ছিলেন 
বলিয়াই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়৷ যায়। শাক্যসিংহকে লুম্বিনীবন 
হইতে প্রাসাদে আনয়ন করিবার সময়ে কুলগ্রণা” অনুসারে 
এক দেবমন্দিরে তাহার জাতকর্্ন সম্পন্ন হইয়াছিল। এই 
মন্দির বৌছ্দসাহিত্যে নান! নামে অভিহিত ; কাহারও মতে 
ইহার নাম বক্ষমন্দির;) কাহারও মতে-ঈশ্বরমন্দির | 
এই মন্দিরে শিব,স্কন্দ, নারায়ণ, বৈশ্রবণ, শক্র, কুষের, চক্র, 
হু্ধয, ব্রহ্মাদির দেবমুণ্তি প্রতিষিত ছিল। ইহাও কালে & 
বৌদ্ধ তাঁযাত্রিবর্গের দশনীয় স্থান বলিয়া পরিগণিত 
হইয়াছিল। রি 

জাতকর্থের পর নামকরণ সময়ে নবকুমার সিশ্ধার্থ ব! 
সর্বসিদ্ধার্থ নামে অভিহিত হইয়া পৌররআজঁনের আনন্দবর্ধন 
করিবার*সময়ে, তাহার কোঠীফল "প্রচারিত হইয়া শুদ্ধো- 
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দনকে ৪ নিরতিশয় বিষ করিয়া লিয়াছিল। সকলেই 
গণন! করিয়া বলিয়াছিলেন, রাজকুমার সংসারে থাকিলে 
রাজচক্রবর্তী হইবেন ) সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে বুদ্ধত্ব লাভ 
করিবেন। শুদ্ধোদন পুভ্রকে মহারাজচক্রবর্তী করিবার 
জন্যই লালায়িত হইয়াছিলেন, এবং তদনুরূপ শৌধয্যবীর্যয- 
বিবর্ধক ব্যায়ামাদির শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়! পুজের জন্গ্‌ 
রম্য, সুরম্য ওগুভ নামক তিনটি অ ্মাণ করাইয়া- 
ছিলেন। রাজকুমার সিদ্ধার্থ ভগবান কৌশ্িকের নিকট 
শান্ত্র, এবং শাকদেবের নিকট শন্ত্রশিক্ষ! করিয়া, ২ বৎসর 
বয়মে রাজ্য, রাজসিংহাসন, 'শিশুপুত্র রাহুল ও ধর্মপত্থী 
যশোধরাকে (মতান্তরে গোপা) পরিত্যাগ * করিষ্মা, পূর্ণিমা 
রজনীর প্রশাস্ত জ্যোৎম্গালোকে “মঙ্গলদ্বার”” *্নারমফ নগরী- 
তোরণ অতিক্রম করিয়া গোপনে কৃপিলবস্ত হইতে পলা 
য়ন করিয়াছিলেন ! ইহারই নাম__মহাভিনিক্রমণ। 

প্রভাতে কপিলবস্ত হাহাকারে পরিপূর্ণ হইয়া গেল; 
মিদ্ধার্থের কোঠীফল তাহাকে মহারাজচক্রবস্তী না সাজাইয়! 
সন্্যাসী সাজাইয়া সংসার হইতে বিদায় করিয়! দিল ! ছয় 
বৎসরের মধ্যে সিদ্ধার্থ আর সে শোকসন্তপ্ত রাজপুরীতে 
পদার্পণ করেন নাই। তির্গিতথন মগধাস্তর্গত উরুবিহের 
বোধিদ্রমমূল দীর্ঘতপন্তায় ধ্যানমগ্ন* তাহার পর সিদ্ধার্থ 
সিদ্ধকাম হইয়া যখন শৈশবের লীলাভূমি কপিলবস্থর 
নগরোঁপকঞ্ঠে সশিষ্যে উপনীত হইলেন, তখন সে নবীন 
সন্টাসীর অলৌকিক পুণ্যগ্রতাপে কপিলবস্ত অভিভূত হইয়া” 
পড়িল) রা'জা, রাজপুত্র, রাঁজামাতা, কত লোকে নবধর্থে * 
দীক্ষিত হইয়া সম্ভোগের সিংহাসনে সংযমকে প্রতিষ্ঠিত করি-: 
বার জন্য মহামন্ত্র গ্রহণ করিতে লাগিল! 

সে দিন কপিলবস্তর শাক্য রাজধানী শাকাসিংহের ' 
সংসর্গগুণে লোকচিত্ত 
সংসারাঁসক্তি বচ্ছিন্ন করিয়া! সদ্গতিকামনায় ব্যাকুল হুইয়! ' 
উঠিয়াছিল। সিদ্ধার্থের সঙ্ন্যাসগ্রহণে রাজা শুদ্ধোদন দ্বিতীয় 
পুত্র নজকে সিংহাসনদানের সংকল্প করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ 
্ুদ্ধোদন অভিষেকের আয়োজন করিয়া আনন্দোৎসবের 
সুচনা করিয়াছেন ) নন্দ তাহা উপভোগ করিবার পুর্বে 
জ্যেষ্ঠের ,চরণতলে পতিত হইয়া সিংহাসন ও ছত্রদণ্ডের 
পরিবর্তে “সঙগ্াসীর" হীবরধণ্ ও ভিক্ষাপাঞ্র গ্রহণ করি- 
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লেন। সিদ্ধার্থের শিশুপুত্ রাহুল, আননদ,অনিরদ্ধ প্স্ৃতি 
শাক্যরাজকুমারগণ দলে দলে সন্যাসগ্রহণ করিতে আরম্ভ 
করিলেন; অন্তঃপুরকামিনীগণও মন্ত্র গ্রহণের জন্য লালা- 
ক্লিত হুইয়! উঠিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঘটন! 
অল্পই সংঘটিত হইয়াছে! 

ইহার পর রাজকুমার সিদ্ধার্থ আরও কয়েকবার কপিল- 
বস্তু প্রদেশে উপনীত হইছ্লাছিলেন। তিনি বৈশালীতে 
অবস্থান করিবার সদয়ে লাকা ও কোলী রাজবংশের মধ্যে 
তুমুল কলহ উপস্থিত হয়। উভয় পক্ষের সৈন্সামন্ত অন্ত্- 
শস্তে হুসফ্দিত হইয়া রোহিণীতটে সমবেত হইয়াছে, এই 
সংবাদ পৃইয়া. সিদ্ধার্থ আসিয়৷ শাস্তির প্রতিমৃত্তিবপে বিবদ- 
মান সেনাতরঙ্গের মধ্যে অচল গিরিশৃঙ্গবৎ দণ্ডারমান হই- 
লেন। হিংসা নিরন্ত হইয়া গেল? সাম্য ও মৈত্রীর মহামন্্ 
ধ্বনিত হুইয়! উঠিল; শোণিতলোলুপ সেনাদলের বু 
বাক্তি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া শস্ত্রের পরিবর্তে শান্্রশাসন 
স্বীকার করিয়া ধর্ম, সংঘ ও বুদ্ধের জয়ধ্বনি বিঘোধিত 
করিল। 

ইহার পর বৃদ্ধ গুদ্ধোদনের, দিন ক্রমে ফুরাইয়া আসিতে 
লাগিল। তখন মিদ্ধা্থ আসিয়া রশমশয্যাপার্থে উপবেশন 
করার, শুদ্ধোদন সহান্তবদনে আনন্দলোকে মহাপ্রস্থান 
করিলেন। সিদ্ধার্থ পুনরায় বনগমনে সমুগ্ভত হইলে, পঞ্চ- 
শত শাকারমণী তাহার অনুগমনে সমুগ্যত হইলেন । তখন- 
ও রমণীগণ সঙ্লাসের অধিকারে বঞ্চিত ছিলেন। আন- 
ন্দের নিরতিশয় কাতরোক্তিতে দয়ার হইয়! সিদ্ধার্থ এই 
সময়ে প্রথম ভিঙ্ষুণীদল গঠিত করিলেন। এইরূপে শাক্য- 
বংশের অধিকাংশ নরনারী বৌদ্ধধর্ম অবলখ্ঘন করায়, 
* কপিলবস্তর পুধ্যভূমি শাক্যসিংহের জীবিতকালেই তীর্থরূপে 
সমাদর লাভ করিল। 

শাক্যসিংহের জন্মভূমি পুণ্যতীর্ঘথ মধ্যে পরিগণিত হইয়া 
বৌদ্ধ তীরর্যাতরিবর্গের নিরতিশর বন্ধ ও অর্থবায়ে নিয়ত 
সুসংস্কৃত অবস্থায় দীখকাল লোকসমাজে সুপরিচিত ধাঁকিতে 
পারিত। কিন্তু শাক্যসিংহের পরিনির্বাণ লাভের পূর্বেই” 
বিক্দ্ধক নামক ফোশলাধিপতির ক্রোধবহ্ধি কপিলবস্ত 
তম্মীভূত করিয়া তাহাকে শ্মশানভূমি'তে পরিণত, করিয়া- 
ছিল। শাক্যসিংহ সে শ্মশানে পদার্পণ করিয়া হৃতাবশিষ্ট 
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শাক্যগণকে আশ্রয়দান করার, াগিলবর অনতিদবরে 
শাকাগণ নুতন বাসস্থান নিশ্বাণ করিয়৷ পুরাতন রাজধানী 
পরিত্যাগ করে। কপিলবস্তর পুরাতন রাজপথপার্থে যে 
সকল চৈত্য, বিহার, আরাম প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, 
তাহা ক্রমে ধ্বংসমুখে পতিত হুইয়। স্থাননির্দেশের চেষ্ট। 
বিফল করিবার উপক্রম করে। তখন দেবানাং প্রিয় 
প্রিয্দশা (অশোক ) তদীয় রাঙ্যাবের একবিংশতি বর্ষে 
বৌদ্ধস্স্যাসী উপগুপ্তের সঙ্গে এই পুণ্যতীর্ঘে উপনীত হইয়! 
স্তস্ত স্থাপন করিয়া ও স্তপ্তলিপি থোদিত করাইয়া স্থান 
নির্দেশের সহায়তা করিয়াছিলেন । কালক্রমে তাহাও 
বিলুপ্ত হইয়! গিয়াছে ! 

কপিলবস্ত ও তন্লিকটবর্তী যে সকল স্থান তীর্ঘরূাপ 
প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, তন্মধ্যে রাজপ্রাসাদ, মঙ্গলদ্বার, 
লিপিশালা, জন্মস্থান, ষক্ষমন্দির, মায়াদেবীর মন্দির প্রভৃতি 
বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য । অশোকের পর্ষ্টীয় পঞ্চম শতা- 
বীর প্রারস্তে ফাহিয়ান এই সকল তীর্ঘ দর্শনে উপনীত 

1, পুর্বচিহ্াদি বিলুপ্ত হইখার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন। তখন এখানে রাজ! ছিল না, প্রজা ছিল না, 
ছিল কেবল অরণ্যের পর অরণ্য এবং অরণ্যবিহারী অল্প- 
সংখ্যকন্ন্যাসী। তাহার পর থৃষ্টায় সপ্তম শতাব্বীতে হিয়াঙ্গ 
থসাঙ্গ আসিয়া দেধিয়াছিলেন-_সীমাচিহ্থাদি সমস্তই 
বিনুণ্ত হুইয়৷ গিগ্নাছে+ তখনও যাহা সম্পূরূপে ভূগর্ভে 
প্রোথিত হুইয়৷ পড়ে নাই, কালে তাহাও অদৃশ্য হইয়া 
পড়িয়াছিল। 

কপিলবস্ব কোথায় ছিল, তাহার সাধারণ জ্ঞান লাভ 
করিলেও, ঠিক কোন্‌ স্থান কপিলবস্ত, তাহা নির্ণয় করা 


কঠিন হইয়া! পড়িয়াছিল। সে অঞ্চলের নতোক্ত তৃমি- 


ভাগ সর্বত্র একরূপ,-_সর্বত্ই ভ্রন্ত,প, সর্বত্রই অরণোর 
পর অরণ্য ! মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই অরণ্াসমাচ্ছনর 
তরাই অঞ্চলে উপনীত হইয়া, তৌলিভা নামক নেপালী 
তহুশিল কাছারি হইতে অনুসন্ধানকার্ধ্য আরম্ভ করেন। 
তথায় অন্ভাপি এক পুরাতন শৈব মন্দির দেখিতে পাওয়া 
যায়। তাহাতে ন্অন্ভাপি সেবাপৃজ। নির্বাহ হইয়া থাকে। 
এই স্থানে নানা পুরাকীর্্ির চিহ দর্শন করিয়া, মুখোপাধ্যার 
মহাশয় ইহাকেই বৌদ্ধপাহিত্যবর্শিত বক্ষমন্দির কল্পনা 
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করিয়া অনুসন্ধান কার্যে ব্যাপূত হইয়াছিলেন। ইহার 
এক, ক্রোশ উত্তরে তিলৌরা। তাহা এখনও পাহাড়ী- 
দিগলের নিকট তিলৌরাকোট নামে পরিচিত । কোট শবের 
অর্থ ছূর্গ। মৃত্তিকাখনম করাইয়া! মুখোপাধ্যায় মহাশয় সে 
ছর্গের ভিত্তিমূলাদি আবিষ্কৃত করিয়াছেন। নানা প্রমাণে 
তাহাই কপিলবস্তরর রাজছুর্গ বলিয়! স্থিরীক্কত হইয়াছে । 

ভগবানপুর তহশিল-কাছারীরধএক ক্রোশ উত্তরে “রুশ্মিন্‌ 
দেয়ী”* নামে একটি পুরাতন স্থান দেখিতে পাওয়া ধায়। 
সাহাই “লুশ্িনীবন” নামক বৌদ্ধতীর্থ ; শাঁকাসিংহের 
জন্মস্থান। ল্ুদ্বিনীবনের মায়াদেবীর মন্দির, মায়াদেবীর 
্রস্তরমূর্তি এবং অশোকন্তস্ত আবিষ্কৃত হইয়া সকল সন্দেহ 
নিরস্ত করিয়া! দিয়াছে! লুগ্িনীবন এইরূপে নিঃসন্দেহে 
নির্নীত হইয়া, কপিলবন্কর স্থাননিদ্দেশে যথেষ্ট সহায়তা 
করিয়াছে। এখন অতীতের স্বপ্ন-সমূদ্র সন্ভরণ করিয়! 
সকণেই সেই ইতিহাসবিখ্যাত পুণাভূমি প্রত্যক্ষবৎ দর্শন 
করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারিবেন । একজন 
বঙ্গবাসীর চেষ্টায় যে এই লুপ্তোদ্বার সাধিত হইয়াছে, তাহা 
চিরদিন ইতি ঠহাসপাঠকের স্বৃতিপথে আব হইয়া! বাঙ্গালীর 
মুখ উজ্জ্বল করিবে |" 

কি ছিপ, কি হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে, তারত- 
বর্ষের ইতিহাসের অভাব আরও বিশেষ ভাবে অনুভূত হয় ! 
কিন্ত আধুনিক অনুসন্ধানপরায়ণ পণ্ডিতবর্গের অধ্যবপায়ে 
যে সকল কীর্তিচিহন ক্রমশ: আব্রিষ্কিত হইতেছে, তত্ধারা 
পুরাকালের নান ধ্তিহাপিক তথ্য প্রকাশিত হইবার সম্থা- 
বনাহইতেছে। এ সময়ে ধাহাদের সময় আছে, স্মক্তি আছে, 
স্বদেশের লুগুকীর্ভির উদ্ধার সাধনের পুণ্যপিপাশা আছে, 
তাহারা অধ্যবসায়ের সঙ্গে তথ্যসংকলনে অগ্রসর হইলে 
ভাল হয়। কোথায় কোন্‌ নৃতন তথ্য আবিগ্ূত হইতেছে, 
তাহার সংবাদ বহনের অন্য মাসিকপত্র অগ্রসর 'হইলে ঘরে 
বসিয়া পাঠকগণ নানা তথ্য সংকলন করিতে পারেন। 
গ্রবাসী-ম-পাদক মহাশয় তজ্জন্ত বহুষতধে চিত্রাদি সংগ্রহ করিয়া, 
কপিনবন্স ও পাটলিপুত্রের নবাবিষ্কৃত কীর্ডিচিহ্নাদির বিবরণী 
আমার 1নকট প্রেরণ করিয়া ধন্বাদার্হ হইয়াছেন,। 1 


 * পদে” *জেবীরণ অগত্রশ। প্রবাসী-সপ্্লাদক। 
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স্বপ্ন । 

[0170 ৮1508 01570001208] 
রাস, ক্াস্ত কর্মবীর পড়িণ! পৃমান়ে ! 
দেখিলা অ্ূত স্বপ্ন । একট স্বন্দরী, 
স্বন্দর কুহ্মহস্তে; রূপে আলো করি 
স্বপ্নরাজা; কটাক্ষেতে ভূবন ভূলায়ে) 
ম*র মোহন হাস্যে বিশ্বেরে মাতাঁয়ে ! 
“উঠ বীর, কর, কর মোরে আনিরীন, 
পাতিয়াছি ফুলশযা! তোমার কারণ ;” 
কহিল! বীরের কর্ণে, ৰিনায়ে, বিনায়ে ! 
“শুনো না বচন ওর”, কহিলা দবধীতের , 
ধীরে আসি কর্মদেবী _ অপূর্বমোহিনী, 
“চিনিলে না ওরে বৎস ? কুহুকী আইনী, 
ওর নাম “ভোগন্পৃহা” । এ কন্ম-অপিরে 
ধর;.ধর জ্ঞান-গ্রন্থ। কি কাদ্ধ আরামে ? 

“জয় ছ্্গা” রবে, বীর, পশরে গাামে + 


বিবিধ প্রসঙ্ | 
আমরা ওমান সংখ্যায় র্যাফেএলের অঙ্কিত তিন 

গানি চিত্রের প্রতিলিপি দিলাম । জ্ঞধিকাংশ সমালোচকের 
মতে, র্যাফেএল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর। স্থপতি ও 
ভাস্করগণের মধ্যেও তাহার স্থান অতি উচ্চ। তিনি ১৪৮৩ 
ৃষ্টান্দে ইতালীর তন্তঃপাতী উর্ধনোনগরে জন্মগহণ 
করেন। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে ৩৭ বৎ্মর বয়সে তাহার মৃষ্া হয়» 
তাহার এত অল্প বয়সে মৃত্যু হগ্াছিল বটে, তথাপি ভিনি : 
২৮৭ খানি তৈল চিত্র, ৫৭৬ খানি রেগাচিত ও নক্স! এবং 
নান! প্রাসাদের প্রাচীরগাত্রে বহুসংখাক অপর চিন 

আকিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাহার এক এক খানি চির" 
মূলোর কথা গুনিলে অবাক্‌ হইতে হয়। বিলাতের ন্থাশ. 

স্তাল গালার্ী অর্থাৎ জাতীয় চিত্রশাণায তার এক 
খানি খানি মাতৃদেবী-চিত্ 0/2 47895165 11 ৪৫58/16) ্যাছে। 


গেহীত ক্যা বহুমুলয ফোটোখরাফ হইতে প্রন্থত । তিনি আমাদিগকে এই 
ফোটো গ্রফগুলি বাবহার করিতে অনুমতি দেওয়ায় অমর! ত!হার 
নিকট কৃতজ্ঞত।পশে বন্ধ রহিলাম। কগিলনপ্ সম্বন্ধে আরও প্রব্ 


1 এই প্রবন্ধের ঈহিত মুদ্রিত চিতুগুলি মুখোপাধ্যায় নহ।শয়ের ও চিত্র প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। প্রপাসী-সম্পাদক। 


১৮৮ 


আর কোনও চিএ কখনও এত অধিক মূণ্যে রত হয় নাই। 
আমর! যে তিনথানি চিএ মুদ্রিত করিলাম, তন্সধো সিষ্টিন্‌ 
ম্যাডোনা (315110)5 শ্রে্ঠ। ড্যানভাণ” 
(1)/১1০০৭) বলেন, ইহা বোধ হয় পৃথিবীর গ্রপসিক্ধতম 
চিত (0০৮দ00910008% ভিাা018 00510061002 20) 009 
80101) 1 ইহা! এক্ষণে জন্মানীর অন্তর্গত ডেস্ডেন সহরের 
[চত্রশাল! সুশো নিত করিতেছে। যুবা বুদ্ধ ধনী নির্ধন 
সকলেই এই চিত্র দেখিতে গিয়া কেহ বা মন্্মুগ্ধের মত 
ইহার সম্ুখে দাঁড়াইয়া থাকে তকহ্‌ বা ভক্তিরে নতজানু 
ইয়। অনেক সময় প্রবীণা মহিনাগণকে ইহার নগ্মুণে 
অশ্রপাত করিতে দেখা গিয়াছে । চিএটি ধেখিয়। তাহাদের 
হদয়ে নূতন" আশার সঞ্চার হইয়াছে, তাহাদের মু নবা- 
লোকে উদ্ভাসিত' হইয়া! উঠিয়াছে। চিপটিতে ঈশাজননী 
ঈশাকে ক্রোড়ে পইয়৷ মেঘরাশির উপরে প্রশান্ত দৃষ্টিতে 
দাড়াইয়া আছেন। অনংখ্য স্ব্ণপূতগণের মুখমণ্ডল প্রভা- 
মণ্ডলের স্তায় তাহাকে ৰেষ্টন করিয়৷ আছে। সেন্ট সিক্স টস 
তাহার অনুচরদিগের দিকে অঙ্গ.পি নিদ্দেশ করিয়। তাহাদের 
'গ্ আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেছেন, এবং সেট বাব্ধারা প্রীতি- 
পূর্ণ দৃষ্টিতে নিয়স্থ বিশ্বাসী শযামগুলীর দিকে চাহিয়। 
“আছেন। অন্চর ওঞ্াঁশষ্যগণ চিত্রে অঙ্কিত হয় নাই। 
সববন্ধিয়ে গুটি সুকুমার দেবশিশু উদ্ধনেতে মাতৃদেবীর দিকে 
চাহিয়া আছেন। এই চিত্রটির সৌন্দর্য এপর্যন্ত কেহই 
অনুকরণ করিতে পারেন নাই। ধরম্মবিষয়কচিত্রাঙ্কণে সুদক্ষ 
ফনসিয়া, আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য অঙ্গণে কেবল রাফেএলের নিক- 
উই পরাগিত। এহেন ফান্সিয়া এই স্বগীয় চিওটি দেখিয়া 
নৈরান্ডে নি্গ লি নামাইয়া রাখিয়াছিলেন। কথিত আছে, 
রাফেএল এই ঈশারননী-চিত্রের মুখটি নিন প্রণযিণী মাগী" 
রিটারমুখের মত করিয়া আকিয়াঙিলেন। আমাদের দ্বিতীয় 
চিএটিকে ইংরাজীন্তে 118 ৮৭৮7 0৫ & 10787)6 বলে। 
এক জন খুব নাহট যোগ্গবেশে নিদ্রা যাইতেছেন। নিদ্রিতা- 
বস্থায় তিনি স্বপ্র দেখিতেছেন যেন তাহার ছুই পার্খে হু নারা 
দাড়াইণা বহিয়াছেন। এক জন গ্ভাহাকে পুষ্প উপহার 
দিতেছেন, দ্বিতীয়া ত।ধাকে ভবারি ও একখানি পুস্তক 
গ্রহণ ক্সিভে বলিতেছেন। এই চিএখালি এখন বিলাতের 
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উহ। ধশ লক্ষ আশী হাজার টাকা মুল ক্রীত হইয়াছিল । 
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াশস্তাল গ্যানারীর শোভা বর্ধন করিতেছে। পা 
শীর্ষক কবিতাটি পাঠ করিলেই ইহাদ্প মর্খম বুবিতে পানা! 
যাইবে+ আমরা র্যাফেএলের যে সৃদ্তি মুদ্রিত করিলাম, জাহণ 
তাহার শ্বহস্তাক্কিত। ইহা! এখন ফ্লোরেঙ্দের চি্রশালায় 
আছে ।' প্রবাপীর আগামী সংখ্যায় র্যাফেএলের আরও 
কয়েকখানি চিত্র মুদ্রিত হইবে। . আমরা বহু অর্থব্যয়ে ইউ- 
রোপ হইতে এই সকল ছবির ফোটোগ্রাফ আলাইঙ্বান্ছি। 
আমাদের এবারকার ম্যাডোনার চিত্র তই রঙ্গে রি 17 
ঘা ক 

এ বৎসর সিমল! চিদর্শনীতে যে সকল দেশীয় চিত্ররুর 
চিএ প্রদশন করিয়াছিলেন, তন্মধো শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ 
গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বাতিরেকে সকলেই মানবমুত্তির টি 
পাঠাইয়াছিলেন। যামিনী বাবু প্রার্কতিক দৃশ্তের ছবি 
পাঠাইয়াছিলেন। তন্মধো “পন্মাণদীতে কুহেলিকাচ্ছন্ন প্রভা- 
তের” দৃশ্যের জন্য তিনি মাননীয় ফিন্লে সাহেবের পুরস্কার 
পাইয়াছেন। তীহার “আদ্র গঙ্গাসৈকতে”” বিশেবরূতপ 
প্রশংমিত হইয়াছে। “গঞ্গাবক্ষে চক্্রোদিয়'”ও খুব হুন্দর। 
ফামিনী বাবুর দৃশ্য গুলি সম্বন্ধে পাইয়োনীয়ার বলেদ-- 
*]11, ৭. 1১,9908511 631010108 ৪9089 ৮০1) যো) 
10৫ 10000004৭01 8৩এপ্রুম 215০৮ 56010910,010762 
1)80011016180, 10080 10891170108 00 09501018) 59109903- 
11709 10 591 1099610 11) 18011220000 061006চ 81) 
০91387 20১৭ 079890897৮1 ঠাকুর প্িবারের শ্রীযুক্ত 
অবনীন্ত্রনাথ ঠাকুর মহাঁশয়ও চিএবিগ্ায় প্রতিষ্ঠালাভ কষ্সি- 
তেছেন। "তাহার কয়েক ধানি চিত্র শীগ্রই বিলাঙতের 
3৮811০ পত্রিকায় দি বির ০ 


সিমলা প্রদর্ণনীতে খিত মি এম» এফ, পিঠাওয়ালার 

অস্কিত পার্সী মহিলার চিএ অনেকের মতে এবারকারএক্‌ 

খানি শ্রেষ্ঠ ছবি। মিঃ ভি, এল, ধুর্ধর কর্তৃক অক্ষিত 
হয ও শকুপ্তণা”” ও বেশ সুন্দর হইয়াছে। 


ব্রহ্মদেশে বাঙ্গালী | ..এ 
জ্্গের সীমা ।__বঙ্গ ও ব্রঙ্ধদেশের সব্বন্ধকাল নিরণরাধ 
বঙ্গের সীমা নিরূপণ আবহ্ঠক। শাসনসৌকর্ধার্থে রাজ 


শিখজংখন) ] 


্তিকবিভাগ বিভিন্ন হইলেও ্রা্কতিক বিভাগ ও প্রচ- 
(ললিত 'রণমালা দৃষ্টে নেপাল তরাই হইতে আসাম পর্যযস্ত 
শ্ষঙগাধিকার গণন! কর! যাইতে পারে। নেপাল তরাইএর 
'্মধিবাসিবর্গের বর্ণমালা! অনেকেই দেঝনাগরীর অপন্রংশ 
,আ্কলিবেন। সন্দেহ নাই; কিন্তু. পূর্বে হিমাঞ্রিপদাশ্রিত উক্ত 
তরাই রাজ্য ত্রিহত নামে অভিহিত হইত এবং তথাকার 
'ভুদানীন্তন বর্ণমালা বঙ্গীয় বর্ণমালার সম্পূর্ণ অনুরূপ ছিল। 
নানা প্রদেশস্থ বৌদ্ধমন্দিরে ব্রিহতবর্ণম।লাঙ্কিত তাত্রফলক 
*ও ঘণ্টাদি এতাবৎকাল তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়। আসি- 
খন্ভেছে। এতঙ্ডিন্ন মুসলমান রাজত্বকাল হইতে প্রতিহাসিক 
স্উব্জ প্রদেশকে সবে বাঙ্গলা বলিয়া নিদ্দেশ করিতেছেন । 
ক্ধূনাও সে নামের অসম্মান করিতে ইংরাজরাজ সক্ষম 
হন নাই। অধিকন্তু ফাহিয়ান, হিউনৎসঙ্গ প্রর্ততি বিধে- 
স্ীয় পর্যটকগণের ভ্রমণব্তাস্ত পাঠে ও বৈদিক এবং 
চপীব্লাণিক কালের বর্ণনান্মোদিত আধুনিক মানচিত্র 
বনে এবিষয়ে বছল পরিমাণে প্রমাণ পাওয়া যায়। যদি 
'উপ্লিখিত কারণসমূহ বঙ্গের সীমানির্ণয়ব্ষয়ে প্রামাণা বলিয়। 
আক হয়, তবে ত্রিুতরাজজা ধঙ্গের উত্তর-পশ্চিম অংশ মাত্র । 
গ্লুরাকালে শাক্য ন্পতিগণ এরিহুতরাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন । 
১ ব্রন্মের ধঁতিহাসিক তন্ব।__প্রসিদ্ধ ইতিভাস মহারাজ- 
উয়েঙ্গ পাঠে আমরা অবগত হই বন্ঠমান খৃষ্টায় অন্দ প্রব- 
সনের কিঞ্চিত উদ্দধ আট শত বৎসর পৃব্বে ও শাকাসিংহের 
জন্মের সাপ্ধ পাঁচশত বর্ষ পুর্বে জনৈক শাকা নুপতি * 
প্রাঙ্গের প্রদেশ হইতে পুব্বধঙ্গের ছুর্গম অরণা ভেদ কৰিয়া 
গ্ধ্যত্রক্ষপৌত্রিক প্রদেশে কিয়ংকাণ বাসের পঞ্চর সদলবলে 
্রঙ্গে আসিয়া রাগ্জাস্থাপন করেন। 

হজসনের মত । ত্রন্ধের পুরাতন্বপাঠকের নিকট 
ইমন + সুপরিচিত। তিনি বলেন “হিমাদ্রির শতদ্বার 
রি শতদ্র ) হইতে নিশ্মান্ত হইয়া বর্গপুত্রের মধাপ্রদেশ__ 
বর্তমান আসাম রাজো-কিছুকাঁগ বাঁস করিয়া! আধ্যগণ ্ধে 
“আগমন করেন” । ত্রিহত রাজা পুর্বোক্ত রমাণানুসারে 
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বঙ্গাধিকার গণনা! করিলে শত্রু হইতে নিষ্কান্ত হইবার 
অতাল্লকাল মধ্যেই আর্ধাগণ বঙ্গদেশে পদাপণ করিয়াছিলেন 
এবং তথা! হইতে ব্রন্মে পৌছান পর্যাস্ত তাহাদিগকে অনবরত 
বঙ্গতৃমি মদ্দন করিয়। আসিতে হইয়াছে । চিউনৎসঙ্গের 
ভ্বমণরত্তান্তে তৎকালীন বঙ্গীয় পঞ্চ বিভাগ মধো আসামেব* 
উল্লেখ আছে। পুর্েই হজসনের মত উদ্ধৃত করিয়া দেখানি 
হয়াছে যে আর্ধাগণ প্র্গে আমিবার পূর্দে কিয়ৎকাঙ্গা: 
আসামে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। স্ুংকালে আধুনিক 
উপনিবেশ সংস্থাপনকারিগণের' সায় জাহাজে আরোহণ 
করিয়া! সুদুর পদ্ধদেশে আর্সাগ্নণ আদিতে পারেন নাই ইহা 
অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। বনুবর্ষব্াপী 
ভ্রমণের পর বাসোপযোগী স্থান প্রাপ্ত হইয়া উহার উপনিবেশ 
গ্তাপন করিয়াছিবেন, অনুমান করা অধথা বলিয়া মনে ৬ষলী। 
ই] ছাড়া মহারাজ-ওয়েঙ্গে গৃহবিচ্ছেদেই শাকাবতশাঠ 
জনৈক নৃপতির রাজ্য পরিত্যাগ করিয় পরন্ষে আসার কারণ 
নিরূপিত হইয়াছে । এ অবস্থায় তিনি যে ত্রন্মে আসিবার 
জন্তা উপযুক্ত পরিমাণ পাঁণেয লইয়া আসিতে গাবিয়াভিলেন 
তাহা বোধ হয় না। ত্রঙ্গদেশের অন্ডিত্য এবং দর 
তাহারা পরিজ্ঞাত ছিলেনু, কি না লা শিনেরপাপে। 
এমত স্থলে নিশ্চমই ভাহাদিখকে গানে ভান শহঠিতিরণ 
জন্থা কৃষিকাধ্য করিতে হইয়াছে সন্দেহ নাহ দাগ সকণ 
কান্ধণে বিবেচনা হয় ভাভারা ই এক পুরণষে বঙী। সীম! 
অতিক্রম করিতে মক্ষম হয়েন নাটি। হঞ্গসন লিখিয়াছেন " 
“আসামে কিছুকাল বাসের পর আর্সাগণ এদধে আসিয়াছেনু?। 
এই “কিছুকাল” মধ্যে কত কাস শিষ্তি আছে তাহা ফে 
বলিতে পারে? ভবে নিক্খমণস্থান হতে প্রাথথর ব্যবপান 
ও তৎকালীন পথের গুর্ণমভা! বিবেচনা করিলে অনেকটা 
অনুমান করা! যায়। 

লেসনের মত ।--উপরোৌক্ত প্রকারে কপ্তিয়রাজার বঙ্গ 

ভুদয় ও রাধা স্থাপনের কথা আমরা অপ্যাপক লেশনের। 
নিকটও অবগত হাই । পুরাকাপীন ভৌগোলিক ধর্ণনা € 
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ধন্প্রসঙ্গ ভি অনার বিদরে ভাবায়: সংস্কত * বাকের 
বাবার দ্বারা তিনি শ্বীয় মত সমর্থন করিয়াছেন। তবে 
তিনিকাল নির্ণয় করিতে সক্ষম হন নাই । লেসন বলেন মণি- 
পুরের মধ্য দিয়! আর্ধাগণ ব্রঙ্গে আগমন করেন, এবং ষে পথে 
ভাহার। আ সয়াছিলেন তাহার নাম এখনও তাহাদের 
নেতার বংশম্ধ্যাদায় “মূর্যয” বলিয়া খিধাত। জনৈক 
সয় রাজা! এরন্ষে উপনিবেশ স্থাপন করেন সে বিষয় অধিক 
প্রমাণ বাহুলা মাত! কেবল তাহার নামও বংশ, নিক্রমণ 
স্থান ও কালনির্ণয় খ্যাবহক। আগমনকারী "বাজ! ছিলেন, 
তাহার বংশমর্ধ্যাদায় পথের, “মুর্্য”, 1 নামকরণ হইয়াছে। 
ইহাতেই মগধ রাজ্যের রাজধানী পাটপিপুএ হইতে তিনি 
নিক্কান্ত হম স্থিদ্রীক্কত হইতে পারে। মুস্যবংশ খুষ্টজন্মের 
৩২৯ বৎসর পুর হইতে ১৮৩ বৎস পুৰর পর্যন্ত মগধে 
শামনদও্ পরিচালনা” করেন । অতএব উকঞ্তকাণ মধো 
যে কোন সময়ে একজন ক্এয় রাজ বরঙ্জাতিমুপে যাতা 
করেন ইচ্ছা! অতি ছুল সিদ্ধাস্থ । প্িভত হইতে বঙ্গদেশেব 
আরশ শ্বীকার করিলে বঙ্গদেশ ভে তিনি রঙ্গে পদাপণ 
করেন একথাও স্বীকার করা যাইতে পারে। 

প্রথম আ্গগ্রিয় রাগ্জা। ।-মুহাবাজ। ওয়েঙে বগরাজা- 
সংস্থাপনকারী ক্ষত্রিয় বাগার নাম অভিরাক্জা 3 বপিয়। 
লিখিত আছে। শাকা রাজধানী কপিলবন্ত হইতে 
অঁরাবতীর মধ্যপ্রদেশে আসিয়া তিনি রাজা স্থাপন 
করেন একথা আমরা মহারাজ-ওয়েঙ্গে “দখিতে পাই। 
কিন্ত অধ্যাপক লেসনের মতে মগধের রাজধানী পাটলিপুএ 
তাহা৭ আদিম বাসস্তান। অভিরাঞ্জা ছইটী পুত্র রাখিয়া 
পরলোক গমন করেন। োষ্টের নাম কানরাজ%1, কণি- 


৪ রর 


ষ্ঠের নাম কানরাজঙ্গী । রাজ্যাধিকারসন্বন্ধে উতঞা তার, 


মতান্তর উপস্থিত হয়। পরে অপেক্ষাকৃত অল্পকাণ “মধ্যে 
যে একটা ধর্খমন্দির গঠন সক্ষম হইবে সেই রাজোর অধি- 
কারী হইবে, এইক্সপ স্থির হয়। কৌশলক্রমে কণিষ্ঠন্রাতা 


একরাতে মন্দির নির্শাণ করিয়া রাজ্যের অধিকার 
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প্রাপ্ত হন। জোষ্ঠ ভ্রাতা কানরাজখী অনুচয়াদি সংগ্রহ 
করিয়া ধিয়ানডোএকঙ্গ তীরস্থ কুবো৷ প্রান্তরে . দ্বীর় গুত্র 
মুঙ্গ'সিতাকে অধিনায়ক করিয়া এক রাজা স্থাপন করতঃ 
তথা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়৷ আরাকানে 
উপস্থিত হন এবং তথায্সই সাহার রাজধানী নিশ্মাণ করেম। 
আরাকানী পুরাতত্ববিৎ পণ্ডিতের! এই সুত্র অধলম্বন করিয়া 
ক্ষ ধয়কুলে স্বীয় জন্ম বলিয়! লিখিয়! গিয়াছেন'। তাহাদেরই 
্রস্থাদি পাঠে পাশ্চাত্য কালতখবিদ্গণ থৃষ্টজন্মের আট্শত * 
পচিশ বৎসর পুব্বে এই সকল ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে 
বলিয়। শ্বীকার করিয়াছেন । 

দ্বিতীয় ক্ষত্রিয় রাজা । - পৈত্রিক রাজ্যের অধিকারী কনিষ্ঠ 
শ্রাত। কানরাজঙ্গার বংশধরগণ টলঙ্গে মহাপরাঞ্মে রাজত্ 
করিতেছেন, এমন সময়ে হউনানী উপদ্রবে উক্ত খংণীয় শেষ 
রাজা হিন্নককে রাজধানী হহতে পলায়ন করিতে হয়। 
তাঠার মুাকালে বাণা নাগসিন্‌ জীবিতা ছিলেন । ঝাজান্রষ্ট 
রাজ ও র'ণীৰ অদষ্টে আনুসঙ্গিক নে পক উৎপাত সাধ 
রণতঃ খট়িয়া থাকে তহা/দগ অদ$েও তাহার কোন বৈপরী- 
তা খটে শা । এত প্রকার বিশুখণার মধে আর একজন 
শ্গাএয় | বাঞ্জা বাঙগ পদাপণ কারন) এবং মৃত রাজা ভিশ্নক 
পত্রাকে [বিবাহ করিয়া, তিনিই পুনরায় গায় রাজধানী 
টপঙ্গে অয়পতাক] উড্ডীয়মান করেন । এই ক্ষঞিয় রাজার 
আগমনবৃত্তান্তের সহিত ব্রঙ্গইতিহাসে মূর্যা শখ সংশ্লিষ্ট 
আছে। তাহার অ।গমনকাল মগধের মূর্যবণীয়গণের সম- 
সাময্সিক। তাই মনে হয অধ্যাপক লেসন ইহাকেই প্রর্থম 
ক্ষত্রিয় আগমনকারী বিবেচনা করেন। কিন্তু প্রহ্মইতিহাসে 
হণি দ্বিতীয় $. আগমনকারী বলিয়া পিখিত আছে। রাণী 
নাগসিনের বংশ হইতে প্রোমে এক রাজা স্থাপিত হয়। 
সেই বংশীয় রক্তই বন্দী রাজ! থিণর & ধমনীতে বারি 
হইতেছে ঝলিয়া কথিত। 
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হনলংখ্য। 


2 জারাকানের ইন্িহাস।-_আরাকানের ইতিহাঁগে মধ্য 
'রঁজন্তবর্গের উল্লেখ আছে। কিন্তু রতিহাসিকগণ খৃষ্ট জন্মের 
২৬৮৬ বৎসর পূর্বে উক্ত বংশের অস্তিত্ব দেখাইতে গিয়া 
সত্যের অপলাপ করিপনাছেন বলিয়া বোধ হয়। আরাকানে 
৭৮৮ খুষ্টাবে ওয়াথানি নামে এক রাজ্য স্থাপিত হয়। আঁধু- 
'মিক পানা সহর হইতে ১০ ক্রোশ উত্তরে ততকালে যে 
বৈশালী রাঞ্জা ছিল, উক্ত ওয়াখালি তাহারষঈট অনুকরণ * 
*বলিয় সার আরথার ফেয়ার অনুমান করেন । আরাকানের 
ণু্রা্িত চিত্র দৃষ্টে তথায় সে সময়ে ব্রাহ্মণ ধন্মের প্রচণনের 
কণা অবগত হওয়া বায়। ওয়াখালির শাসনকত্তাদের 
উদ্ভববৃত্বান্ত জ্ঞাত হওয়া স্ুকঠিন। ঝাজা বাজেন্্ 
লাল মিত্রের 1 মতানুসারে তাহারা বৈদেশিক রাজা এবং 
সম্ভবতঃ পৃর্ববঙ্গের সেন রাজগ্ঠগণের বংশধর । আনী- 
কাণের ইতিহাস অনুসারে সময় নিদ্ধারণে তিনি সনিহান। 
উত্ক ইতিহাপোক্ত কাপ তাহার মতে ভুমাম্মক। বুদ্ধগয়ার 
মন্দিরে এক গণ প্রন্তরোপরি বরঙ্ধতাষায় লিটিযামেঙ্গনাদ্‌ 
নামক ই খংণায় জনৈক পপতিককুক এ শ্তানের মির 
সংস্কারের বিবরণ লিখিত আছে । 

মগ শবের উৎপত্তি । বঙ্গের যে সমস্ত পৌরাণক 
নাম আধুনিক ইতিহাসে পাওয়া যায় তন্মধে অনঙ্গসিকর 
জোন্ঠ পুত্রের নামের পুর্বে মঙগপব ব্যবহৃত হইয়াছে। 
ডাক্তার ফানসিদ্‌ খুকানন, ও সার ইউলিয়ম হাণ্টারের 
অনুসরণ করিয়। মণ্টোগমারি মারট্ন পুর্বতারত (0085691 
[71918) নামক যে পুস্তক লিখিয়াছেন তাহাতে মগ শকের 
ব্যাখ্যাকালে বঙ্গের সহিত এক্ষের সম্বন্ধবিপষ্টয় কিঞ্িং 
অংভাস দিয়াছেন। ১৮৭* সালের আদমন্নম়ারি অনুসারে 
চট্টগ্রামে মগের সংখা! ১০১৮৫২। টট্টগ্ামবাসী মগের 
স্কলেই রাজবনণী বলিয়। পরিচয় দিয়া থাকেন। সপ্তদশ 
শতাব্দীর জনৈক আরাকানী রাজা উট্টগ্রাম জয় করেন। 
-মারটিন সাহেব পূর্বে চট্টগ্রামের মগদিগকে উক্ত রাজার 
ই গুরসে তাহাদের বঙ্গীয স্ত্রীর গভজাঁত বিবে- 
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চনা করিতেন। কিন্তু ডাক্ষার বুক!নান্‌ ও হাণ্টারের বর্ণনা 
পাঠে তাহার সে ধারণা অপনীত হইয়াছে। ডাক্তারদ্বয়ের 
মতে ইহারা" মগধের আদিম অধিবাসী *&। মগধ হইতে 
তাহাদের মগ নাম ও মগধের রাজধানী রাঞ্জগৃহ হইতে 
তাহাদের রাজবনশ৷ কুলোৎপতি ইইয়াছে। যদি একথা 
সত্য বলিয়া গ্রহণ কর! যাঁয়, তবে যে মগধে় উপনিবেশ- 
কারিগণ ব্রন্দে আসার পূর্বে কিছু কাল বঙ্গে বাস করিয়া 
আসিয়াছেন মে বিষয়ে আর সন্দেহ থাঁকে না। পশ্চিমে 
গ্রিহুত, পাটলিপুএ ও বৈশালী এবং পুর্ে আসাম প্রি 
ত্যাগ করিয়ও আমরা অভি. প্রাচীনকাল হইতে ত্রন্ের 
সহিত খাস বঙ্গের (1078511১019) সন্বন্ধ দেখাইতে 
সক্ষম হই। বুকানান ও হাণ্টারের মতেপ্টটগ্রাঁমের মগগণ 
মগধের আদিম নিবাসী ; কিন্ত তাহাদের 'পরণপরিজ্ছ, 
বিশেষতঃ ধন্মমাজকগণের, আবহঞ্জানকাল' এক্ধদেশীয়ের 
ঙগায়। উহাতে স্টাগদের সঠিভ রঙ্গের আচার বাবার 
থাকা প্রতীয়মান ঠয়। এক তিাসিকের মতে এঙ্গবাসিখণ 
আধাগণের নিকট বন্ধবয়ণ উত্যাদি শিক্ষা করেন। এঙ্গে। 
ও চট্টগ্রামে একই 'প্রকরণে বন্মধাজ কগণেব আঞ্মে বগ্বরণ 
কানা টু ধশের সন্ব্জনপরয়ে হঠাও 
একটা বিশিষ্ট প্রমাণ । 

বাবসার খারা পগ্ধ নিণয | -বঙ্গীয় গবণমেন্টের কনি- 
বিভীগেক উচ্চ ক্মুকারী |মঃ এন এন বান!রজী লিখিত বঙ্গ 
কাপাসবিময়ক 'প্রধঙে বছকাণ পুর্ব হইতে এক্ধ ও বঙ্গদেশে 
বন্ধ বাবসায় এ্রচলি থাকা দৃষ্ট হয় 11 

এক্ষের নান! গগ্রাদেশিক ইতিহাস--পিশ্ু, খাটন ও রিঙগে 
প্রন্ৃতি কয়েকট। রাঙ্গোর 'গ্লৃতিষ্ঠা কাহিনী পাঠেও পুধ্ববঙ্গে 4 
সহিত পর্ধের সন্ন্ধ দৃষ্ট য়। িক্ষেণরাজোের রাণী বৈশালী: 
রাজকন্তার গডে পিগুর রাঙ্গা কনিষ্টের জন্ম হয়। 
ব্রহ্ম ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত রাজার শামনকাণে 
ভারতবর্ষের কোন নৃপতি ব্রন্ষে আসিয়া তাধার কন্ঠার পাঁপি- 
খহণ প্রানী করেন। মহারাজ-ওয়েঙ্গে তারতীয় 'নৃপতি 
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১৪২ 


পালকর বলিয়। নিধি হইয়ান্েন-। রাজ! রাতজজলাল মিত্র 
, উক্ত পাঁলকর * শক বৌদ্গধশ্মীবলক্বী কোন বঙ্গীয় বংশ-ব 
বৌদ্বধশ্বপ্লাবিত কোম বঙ্গীয় প্রদেশ নি্গেশার্থে ব্যবহৃত 
হইয়াছে বলিয়া, বিবেচনা! করেন। তিনি ঞ্ুবনিশ্চয়তার 
সহিত না হইলে ও এই প্রসঙ্গে তৎকালীন পালরাজবংশেরও 
উল্লেখ করিয়াছেন । উক্ত পালকর শব্ধ যে বঙ্গের কোন দেশ 
বা বংশবিশেষ নিদ্দেশ করিতেছে সে লিষয়ে রাজেজ লাল স্থির 
নিদ্ধান্তে উপনীত হইসাছেন_-1 পালকররাজের পাণিগ্রহণ 
প্রার্থন। সরু ন। হওলায় তিনি আত্মহত্যা করেন। তাহার 
মুখ্যুর অব্যবহ্তি পরেই কনিষ্ট রাজার কন্ঠা একটা পুত্র 
গরম করেন। পাণকর রাজের সহিত বিহিতবিধানে বিবাহ 
বঙ্গন নাহহীনেও* রাজ কনিষ্ট নবপ্র্তত দোহিত্রের ভবি- 
% বাঞ্জানাতে পাছে খিক্প ঘটে এই আশঙ্কা করিয়া! মহা 
সমারোহে, তাহাকে, উত্তরাধিকারী পিয়া ঘোষণা করেন। 
কনিষ্টের পরলোকগনের গর উদ্ধ দৌহি গজ অপঙ্গসিহ 
পিংহাসনে অধিক হন এবং ১০৮৫ খুষ্টাবে আরাকান 
ও বঙ্গদেশ পরিদ্শনি কানন | ৯৯০১ খুষ্টাকে তিনি বুদ 
গয়াৰ প্রসিদ্ধ মন্দির সংক্কার করেন] তিনি স্বীয় পিকুল 
বঙ্গীয় পালকররাপবংশে ও বসা কাপন । 
এগারমনলিখিত পশ্চিন | £উনান পিবগব, পুস্থক ও 

এপধিয়াটিক সমাজের এক গণ পিব্ধন বাঠে গপু রাজাদের 
মমযে রঙের সহিত লাগার [বাশের সংএবের কণা অবগত 
হভয়া বায়। 

মণিপুরে প্রাপ্তু এক শান (81988) ইতিভাস 
শখের কোন রাজা আসাম, 
মণিপুর, কাছাড় ও ধিপুরা পধান্ত অধিকার বিস্তার করেন। 
এসময়ে বে খঙ্গ এবং বন্ধদেশে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিণ তাহা সই" 
জেই অনুমেয় 
: বঙ্গ ও ব্র্গদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই ঘনিষ্ট সঙ্বন্ধ 
রহিয়াছ। কিন্তু অগ্রাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, বন ররন্ধে 
ভারতীয়: ইংরাজ বণিক সম্প্রদায় আদিতে আস্ত করেন, 


, হতে জানা যায়, ৭৬৭ খুষ্টাবে 
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[ হয় চাস 


সেই সমগ্র বঙ্গ ও ব্রদ্গের জনি সম্বন্ধের: শা 

বর্তমান সম্বন্ধ । -১৭৯৫ রগ বাণিজ্যাদি বানা রা 
ইংরাক্তের সহিত ব্রহ্ধরাজের মতান্তর উপস্থিত হইস। প্র 
বাদানুবাদে পরিণত হয় এবং ১৮২৫ খৃষ্টাকে প্রথম বরথরুদ্ধ 
আরম্ত হয়! এই সময়ে সৈনিক বিভাগের সহিত বিশু 
বাঙ্গানী রঙ্গে আগমন করেন। | - তক 

১৮৫২ খুষ্টাবে সর্বভূক্‌ ডালহউসি মহোদয় নিষ়বন্ধে তা 
রাজা বিস্তার করেন। তখন শাসনবিভাগীয় নান! সিরেস্তায় 
বাঙ্গালী কর্মচারী নিয়োজিত হয়েন। প্রকৃত পক্ষে সেই সময়ই 
বাঙ্গালীর নিকট ক্র্্ধার উদ্ঘাটিত হয়। তদবধি দলে দলে 
বাঙ্গালী উদরান্নের অন্বেষণে ব্রঙ্গে আগমন করিতেছেন, ॥ 
কলিকাতার প্রতি ডাকজ্রাহাজেই ছই এক জন নূতন বাঙ্গাণীর 
বরদ্ধে শুঙগাগমন হইয়া! থাকে | এতদ্ব্যতিরিক্ত গ্রাম 
পথে কত বাঙ্গালী রঙ্গে আগমন করেন, তাহার ইয়া! নাই। 

জনসংখ্যা ।-_১৮৯১ সালের আদমস্মারি অনুসারে সমগ্র 
শঙ্ষে ৯০১২৩ জন পুরুষ ও ২১৯৬১ জন স্ত্রীলোকের জন্মস্থান 
বঙ্গে নিপ্দি্ হইয়াছে । তৎকালে ১১৫৮৪ জন ব্রথবাসী 
পুরুষ ও ৩৬৩৭৭ জন প্রহ্গবাসিণী স্ত্রীলোকের মাতৃভাষা 
বাঙ্গাল! স্টি্বীকৃত হইয়াছে । তন্মধো ৬৮৬১০ জন পুঞ্স 
ও ৪৫৫৩২ জন ন্ীলোক আকিয়াবের অধিবাসী । বঙ্গের 
সন্্রিকট বলিয়া আকিয়াবে বহু বাঙ্গালী স্থায়ীভাবে বসবাস 
করেন । গুমার সিরেঞ্তার হিসাঁৰ অনুসারে আকিয়াবের 
বঙ্গভামী অধিবাসী মধ্যে শতকর! ১* জন প্ররুত বাঙ্গালী 
এ হিসাব ত্বানুসা:র নিম্নলিখিত করণে ব্্ধপ্রবাসী বাঙ্গা- 
লীর আর্মানিক খ্যা প্রাপ্ত হওয়! যায় । সমগ্রবঙ্ষের 
বঙ্গভাষী জনসংখা! হইতে আকিয়াবের বঙ্গভাষী জনসংখ্যা 
বিয়োগ করিয়া বিয়োগাবশিষ্টের সহিত আকিয়াবের বঙ্গ- 
ডাষ্মী জনসংখ্যার শতকরা ১* জন যোগ করিলে যে সংখ্যা 
পাওয়া যায় তাহাই বর্গ প্রবাসী বাঙ্গালী আনুমানিক জন- 
সংখ্যা। উক্ত প্রকারে ৫৪৪১ জন পুরুষ ও ২২৩৯৮ জন 
স্ত্রীলোক বঙ্গে প্রবাসে অবস্থিতি করিতেছেন দেখিতে পাওয়া 
যায়। রেজন সহরে বাঙগলায় জন্বস্থান এরূপ ১৪৯১৩ জঙ্জ 
পুরুষ ও ২২১২ জন্‌ স্্বীলোক এবং বঙ্গভাষী ১৫৮৩৪ জর্জ 
পুরুমও২৯৯৪ জন ্্রীলোক বাদ করেন। সমগ্র অঙ্গে ওৰ 


রজ/ংখ্যা ।.] 


আবছ-ও৫৮ বৈদা আছেন. বাঙ্গালী আন্ষণের সংখ্যাবগারণ 
সম্ভব । নুমার নিকাশে না প্রদেশীয় ব্রাহ্মণ একস্থানে 
শিখন হইয়াছে । তম্মধ্য হইতে বঙ্গীয় ত্রাঙ্গণসংখ্যা ঠিক 
ক! কি' প্রকারে সম্ভব. হইতে পারে? ব্রঙ্গে বহু বাঙ্গালী 
চগ্াজালার বাবসায় করে। ব্রহ্গবাসিগণের ছুগ্ধ দোহন না 
জাই বাঙ্গালী গোয়ালার দ্রপ্ধব্যবসায়ে লাভবান হওয়ার 
কারণ। বর্তমান বাঙ্গালীর সংখা।”১৮৯১ সাল হইতে অনেক 


৯০ সি সত পিচ তি এলি 


অুযিক।, 

৮ সাহিত্য চর 1_দৈশিক দৈন্য ও পারিবারিক অভাবই 
বাঙ্গালীর ব্রহ্মাগমনের কারণ। উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি- 
গণের এখনও দেশে কিঞ্চিৎ আদর আছে। যাহারা অন্ন- 
শিক্ষিত, দেশাস্তরে উঞ্চবুত্তি অবলম্বন বই তাহাদের উপা- 
তর নাই। তাই সাধারণতঃ সামান্ত শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তি- 
গণ বন্ধে আসিয়া থাকেন। ব্রন্গবাসী বাঙ্গালীর শিক্ষ। কম, 
অভাব অত্যধিক। -একারণ অর্থাগমচিন্তা বাতীত অন্ত 
চিন্তা তাহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। কাজেই সাহিতাচচ্চা 
কিনব অন্ত কোন উচ্চাঙ্গের কার্ধ্য বাঙ্গালীকতক অনুষ্ঠিত 
হয় না। বঙ্গীয় সামাজিক সমিতি নামে রেঙ্গুনে একটা 
সমিতি গঠিত হইয়াছে? কিন্তু ধূমপান ও অঙ্ষত্রীড়া ভিন্ন 
তথায় অন্ত কোন কার্য হইতে দেখি নাই। সাময়িক 
পত্রিকাপাঠ ভিন্ন প্রহ্ধপ্রবাসী বাঙ্গালীর! অগ্ত কোন প্রকারে 
সাহিত্যসেবার কথা অবগত আছেন বলিয়! মনে হয় না। 
তাহাই বা কয়জনে পাঠ করিয়া থাকেন %গ শতকর! হিসাব 
করিতে গেলে গোটা মানুষ দরশমিকাংশে বিভক্ত করিতে 
হয়। অনেকে আজকাল নাট্যাভিনয় দ্বারা স্মৃহিত্যচচ্চার 
প্ক্ষপাতী। কিন্তু বৎসরের মধ্যে কেবল মাত্র ছুই একবার 
অভিনয় হইলে কি কোন উপকারের আশ করা যায়? 
শুনিতে পাই উক্ত উদ্দেস্ো রেঙ্গনে একটা নাট্যসমিতি 
গঠিত হইয়াছিল । সমিতির বর্তমান অবস্তা আমরা বিশেষ 
রূপ অবগত নহি। এক রাত্রির অভিনয়ে এখানে যে অর্থ 
ঝ্ময়িত হয়, তন্বারা অন্ত - প্রকারে সখৎসর সাহিত্যচ্চটা 
হুইত্তে পারে। রেঙ্গনে ইংরাজীসাহিত্যান্রাগী ব্যক্তির 


প্রাধাসী 
লেন ও প্জেশিক শিক্ষাবিভাগের সৌরবহল। বীর সামা, 


১৯৩ 


জিক সমিতি, মসলেম পুস্তকাঁলয়, বঙ্গীয় মুসলমাম সমাজ ও 
আর্য সমাঞ্জ প্রভৃতি কয়েকটি সভাসমিতি কর্তৃক অল্লাধিক 
পরিমাণে - পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। বাবু গিরীক্রনাথ 
সরকার প্রায় ২,০০২ মূলোর বাঙ্গলা পুস্তকসন্বলিত একটি 
পারিষারিক পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। কলিকাত। 
বিশ্ববিষ্তালয়ের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত জনৈক ধাজকর্খচারী স্বীয় 
গৃহে একটা পুস্তকালয় স্থাপিত করিয়াছেন। তথান্ন ভাগ 
ভাল ইংরাজী বিজ্ঞান ও দর্শনবিষর্নক পুস্তক আছে। 
সাহিত্যচচ্চার উপায় আছে, কিন্ত উৎসাহ নাই। * 


সামাজিক অবস্থা ।সমাজ ও শিক্ষা পরস্টারসাপেক্ষ। 
শিক্ষার উন্নতি সামাজিক উন্নতির কারণ, সায়াজিক উন্নৃতি 
শিক্ষোস্গতির পৃষ্ঠপোষক । যেপানে সাহিন্ত্যচচ্চ৷ নাই প্রকৃত 
শিক্ষা! তথায় অসম্ভব, তথায় সামাজিক'অবনতি অবস্ঠস্তাবী । 
ব্রন্মের বাঙ্গালী সমাজবঞ্জিত, সামাজি কতা৷ বঙ্গে অপরিজ্ঞাত। 
প্রাচীনের গ্রাচীনত্ব লইয়। বাঙ্গ করা, পরছঃখে উপহাস করা, 
বিলাসিতায় জঠরানল নির্বাণের চেষ্টা করা, ইত্যাদি এক্স 
প্রবাসী বাঙ্গালীর নিত্যকম্মপদ্ধতি। 

নৈতিক অবস্থা ।_-সমাঞ্জর বিশেষণেই নৈতিক অখগ্থ! 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পুব্বেকার বাঙ্গণ্জীবর্গের নৈতিক অবস্থা 
অতীব শোচনীয় ছিল। আধুনিক অবস্থা তদহুরূপ ন| 
হইলেও সে অবস্থ! একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। বক্ুমান 
বাঙ্গালীগণের মধ্যে অতি সামাগ্ত সংখ্যক পোতকর নৈতিঞ 
চরিত্র কলুষিত। 


আর্থিক অবস্থ। ।-_আর্থিক অবস্থার হীনতানিবন্গন খাছাণী 
বঙ্গোপসাগর পার হইয়! ব্রঙ্গে আমিয়াছেন তাহা সকণেই 
জানেন । দেশেই আজকাল আমরা বিপাসপ্রিয় বণ প্রমিি 
লাভ করিতেছি, এমন সময় বিলাসতবণ এনে আগমন 
করিয়া অর্থনাশের পথ অধিকতর প্রসারিত কারিদাছি। ব্রদ্ধে 
আসিয়াছি লত্য, কিন্তু ব্যয়ের লাঘব হয় নাই, অগৰ। দেখ 
হইজে উপাঞ্জন অধিক করি না। নিত্য প্রয়োজনীয় খা 


ঞচন্থযোগ আছে অন্ত কোন সহরে তাহা আছে, কিনা দ্রব্যাদিও অপেক্ষারুত দুর্মল্য। এই সকল কারণে 'অধি- 
ঝুক্দে্ব। বার্ণার্ড পুস্তকালয় হইতে বনি ব্যয়ে যেকেহ কাংশ ব্াক্তিরই আর্থিক অবস্তা ভাল নহে। কেরাণীধণের 


গুক্তক অটনিতে পারেন। এটি একটি উচ্চাঙ্গের পুস্তকা- 


হুর্দশা বরং দেশ্‌.অপেক্ষা এখানে বেশী । 


১৯৪ 


০১৯০২ ৯২৯৩ 


শিক্ষা। /- প্রদেশ হইতে ্রনেশাস্থরে ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম 
ভারতের প্রায়. সকল প্রদেশেই অল্লাধিক বাঙ্গালী চাকুরী 
করিতে গিয়। বসবাস করিতেছেন । কিন্তু নান। প্রকার 
অভাবে ও কুপৃষ্টান্ত দর্শনে তাহাদের সম্তানগণের ভাল শিক্ষা 
প্রাপ্তি ঘটে না। এই জন্ত সম্তানগণ বঙ্গে থাকিয়াই শিক্ষা 
প্রাপ্ত হয় ইহা! অতি বাঞ্চনীয়। বিশেষ অন্য প্রদেশের 
শিক্ষাপ্রণালী তাহাদের পক্ষে স্থবিধাজনক নহে । ব্রন্গের 
শিক্ষাবিভাণীয় নিয়মানুসারে ত্রদ্দে থাকিয়া সংস্কৃত বা 
বাঙ্গল। পড়। যায় নাঁ এবং এ কোর্শে বি. এ. পরীক্ষা দেওয়া 
যায় না। তবুও বাঙ্গালীর অসাধারণ মেধা ও অধাবসায়- 
গুণে অনেক সময়ে আমরা অনেক বাঙ্গালী ছেলেকে উচ্চ- 
স্থান অধিকার করিতে দেখিয়া থাকি। রেঙ্গনের প্রসিদ্ 
আইনব্যবসায়ী মিঃ পুর্ণচন্ত্র সেন মহাশয়ের শিক্ষাবিভাগে 
বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। অব্রস্থ বঙ্গসন্তানগণের শিক্ষা 
বিষয়ে তাহার দৃষ্টি আকর্ষিত হইলে সর্বপ্রকার অভাব ও 
অভিযোগ বিদুরিত হইতে পারে। এখানকার অগ্ঠতম 
আইনব/বসাধী বাঁঝু শ্তামলাল রান চৌধুরী বহুদিন হইল 
রন্ষের চীনসীমান্তে একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। আমরা আশা কৰি শ্টাম বাবুর অবস্থোনলতির 
মঙ্গে সঙ্গে বরন্দের বাঞ্গুলা ছাঞগণের জন্ রেঙ্গনে একটা 
উচ্চশ্রেণীর বিস্তালয় সতাপিত ভইবে। 

নাশাবিষয়ক উন্নতি সাধন ।-_ত্রহ্গবাসী বাঙ্গালীর নৈতিক 
আর্থিক ও শিক্ষ প্রশ্ঠতি সব্বাঙ্গীন উন্নতিই সর্তোভাধে 
সামান্দিক উন্নতির উপর নির্ভর করিতেছে। বর্গের বঙ্গীয় 
সমাজে সঙ্তাব না থাকিলেও অসন্তাবের অভাব নাই। 
সৈই কারণেই ইতিমধ্য কতিপয় বাঙ্গালীকৃক রেঙ্গ,নে 
একটি বিগ্তালয় স্থাপিত হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে”। 
চট্টগ্রামের এন্প্রবাসী বাঙ্গালীগণের মধ্যে বিশেষ একতা! 
আছে। তাহাদের একতায় বেঙ্গনে ছর্গাবাড়ী স্থাপিত 
হইয়া নুন্দররূপে পরিচালিত হইতেছে । একতা! সামাজিক 
উন্নতির মূল মন্ত্। রেশগ,নের বঙ্গীয় সামাজিক যমিতির 
সভযগণের একতাস্ ব্রঙ্ধবাসী বাঙ্গালীগণের নানা উগকার 
সাধিত হইতে পারে। তাহার! পথ প্রদর্শন করিলে ' 
অন্যান্ত সহরের বাঙ্গালীগণও সেই দৃষ্টাস্ত অনুসত্রণ করিবেন 
সন্দেহ নাই। 


 জঙ্বাশীয় সহিত সাব _ বর্তমান অবস্থা দৃষ্টে বাসি 
গণের সহিত বাঙ্গালীর সম্াব র্ষ! অসম্ভব বলিয়া বোধ.হয়। 
র্বাসিগণের ধারণা তাহার! ভূমগুলে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী । 
এমন কি পাশ্চাত্য জগতের উন্নতাবস্থাও তাহার! অ্বীকার 
করে। এমত অবস্থায় বাঙ্গালীর সহিত তাহার! সমশ্রেবীতুক্ত 
হইতে চাহিবে তাহা কি করিয়া আশ! করা যায়? নিজের 
মনে শ্রেষ্ঠতাজ্ঞান থাকসিবেও পদে পদে অনৃতকার্ধ্য হইয়! 
ব্হ্ধবাসিগণ বিদেশীয়গণের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া গিয়াছে। 
বিশেদতঃ সরকারী সিরেন্তাসমূহে তাহাদের অনাদর ও 
কার্যাকুশল বাঙ্গালীর আদর থাকা হেতু বাঙ্গালী তাহাদের 
পরম শক্র মধ্যে গণা। যত দিন ব্রহ্মবাসিগণের অধথ! 
আস্মগরিমা বিদুরিত না হইবে, যত দিন ন। ব্রহ্মবাসিগণ 
উচ্চশিক্ষ। প্রাপ্ত ₹ইবে, যত দিন না বক্গবাসিগণ বাঙ্গালীকে 
স্বদেশী মনে করিতে শিখিবে এবং সর্ধোপরি যত দিন রঙ্গ 
বাসিগণ সামাবাদ, অহিংসা ইত্যাদি বৌদ্ধধন্মের সার মন্ম 
অবগত না হইবে, তত দিন এবিদ্বেষ ভাব কিছুতেই দূর 
হইতে পারে না। .. 

্গগ্রস্থ পাঠে উপকার ।--অধুনা বৌদ্ধ ধর্ম সম্পূ্ণ অঙ্গ- 
হীন অবস্থায় ব্রন্গে প্রচলিত ॥ শাকা সিংহের মহাধন্ধের এ 
অধঃপতন হৃদয়বানের অলহনীয়। এপ্গের ধশ্বগ্রস্থ সন্ভাব- 
পুর্ণ। ধন্ম ও নানাবিষয়ক রঙ্গসাহিতা পাঠ করিলে 
বাঙ্গালী হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের সম্বন্ধ জ্ঞাত হইয়। ও ভারতের 
বিভিন্ন গ্রদেশের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়৷ নিজের 
ও দেশের অনেক উপকার করিতে পারেন। | 

র্ধবাসী' স্বভাবে অনুকরণীয় গুণ।-_কোপনন্বতাব বর্ষ 
বাসীর চিত্রে বাঙ্গালীর অনুকরণীয় কিছুই নাই। ইংরাজ 
লেখকগণ ব্রন্মবাসীকে দাম্ভিক, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক ইত্যাদি 
নানা বিশেষণে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। আমাদের সে বিষয় 
অধিক বর্ণনা কর! নিশ্রয়োজন। তবে ব্রঙ্গের সামাজিক 
আচার ব্যবহার হইতে বাঙ্গালী স্ত্রীশিক্ষা অনুকরণ করিতে 
পারেন। বর্গের স্ত্রীস্বাধীনত! ভয়াবহ । অত্যধিক স্বাধী- 
নতা হেতু ব্রঙ্মরমণী স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগ করতঃ ভিন্ন দেশী- 
য়ের সহিত.পরিধীতা হইয়া ব্রহ্ম জাতির অস্তিত্ব লোপ আশঙ্কার 
কারণ হইয়াছে। স্মনেক বঙ্গীয়মুসলমানের ব্রনদত্বী আছে। 
এই সম্প্রদায়ের মুসলমান ন্দেড়বাড়ী নামে বঙ্গে পরিচিত । 


“৫ম সংখ্যা।] 
বাঙ্গালীর কার্ধাক্ষেত্র। -অপেক্ষাক্কত শিক্ষিত বাঙ্গালীগণের 
কত এখানে চাকুরী করেন । কয়েকজন মাত্র 
আইনব্যবসারী, ঠিকাধার ও দোকানদার আছেন । চাকুরীর 
অবস্থা সর্বত্রই সমান । বাবসার পক্ষে বরহ্মদেশ উপযুক্ত ক্ষেত্র 
এমন কি আইন ব্যবসাও এখনও পর্য্স্ত বিশেষ লাভজনক 
মনে হয়। ব্রদ্ধের উর্কারতা ও কর্মণোপযোগী অকর্ধিত তুমি 
ৃষ্টে কৃষিকার্যা লাভজনক বলিয়া! সকলেরই বিশ্বাস 
“কিন্তু বাঙ্গালীর মধ্যে কেহই সে দিকে হস্ত প্রসারণ করেন 
'নাই। বঙ্গীয় জমীদারগণ এ বিষয়ে চেষ্টা! করিলে ব্রহ্ম ও 
বঙ্গের বিশেষ উপকার সাধন করতঃ নিজের! লাভবান হইতে 
পারেন। দুম রাওয়ানের দেওয়ান ৮ জয়প্রকাশ লাল 
এখানে হমীদারী করিয়! ভুর্ভিক্ষক্রিই অনেক ভারতবাসীর 
অন্নের সংস্থান করিয়া! দিয়াছেন। ব্রন্গের ১৩০ কোটি বিঘা 
জমী কর্ষণোপযোগী বলিয়া! সরকার বাহাদুর স্থির করিয়াছেন। 
তন্মধ্যে কেবল মান ১* কোটি বিঘ। জমী বর্তমানে কর্ষিত 
হইতেছে। তছুৎপন্ন ধান্ত হইতে সমগ্র ব্রঙ্গের খান রক্ষিত 
হইয়া প্রতি বৎসর ২৭ কোটা মন ধান্ঠ বিদেশে রপ্তানী হইয়! 
থাকে। ব্রহ্গে ৮ কোটা লোকের স্থানে ৩৩ কোটা লোক বাদ 
করিলেও স্থানসন্কীর্তা বোধ করিতে হয় না। প্রতি বর্গ 
মাইলে বর্তমানে কেবলমাত্র ৪৬ জন লোক বাস করে। 
প্রসিদ্ধ প্রবাসী ।-রেঙ্গ,নের প্রসিদ্ধ আইনব্যবসাযী মিঃ পুর্ণ 
চন্দ্র সেন ব্রন্মবাসী বাঙ্গাপীর নেতা । তিনি স্বীয় উদারতায় 
সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন। রঙ্গ,নের অন্ততম আইন- 
ব্যবসায়ী বাবু কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহদ্বার নবাগত 


প্রবাসী 


১৯৫ 


বাঙ্গালীর নিকট নিয়তই উন্মুক্ত । পরছুঃখে সহানুভূতি 
প্রকাশ করিতে ব্রদ্দে আর এমন বাঙ্গালী নাই। “রাজ 
দ্বারে শ্মশানেচ যন্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ* এই মহাবাক্যানুসারে 
কুঞ্জ বাবু ও বাবু অক্ষয়কুমার দে মহাশয়ই রেঙ্গ,নবাসীর 
প্রকৃত বান্ধব । কারণ শবদাহ করিতেও সময় সময় 
লোকের অভাব হয়, কিন্তু ইহার! সর্বত্রই সে কার্ধ্যে সায় 
হন। চাকুরে সম্প্রদায়ে বর্তমানে কাহাকেও বিশেষ উল্লেথ- 
যোগ্য মনে হয় না। তবে ভৃতপুর্ব্র ডি] একাউপ্টেন্ট জেনে- 
রেল শ্ত্ীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের নাম অনেককেই কীর্তন 
করিতে শুনিতে পাওয়া যায়। তাহার দ্বারা অনেক দুঃখী 
পরিবারের অন্নকষ্ট দূর হইয়াছে। উক্ত*্পদেঞ্উপেন্্রলাল 
মজুমদার মহাশয় আসিয়াও বিশেষ খ্যার্তি লাঞ্ড করিক্ধা- 
ছিলেন! ঠিকাদারী ব্যবসায়ে শ্রীযুক্ত *জানেন্্রনাথ দে, 
শিবনাথ রক্ষিত, জয়চন্্র দত্ত ও শশিকুমার ঘোষ মহাশয়ের! 
বহু অর্থ উপাঙ্জন করিয়াছেন শুনিতে পাই। কিন্তু তাহারা 
বাঙ্গালীর উন্নতিকল্লে কিছু করিয়াছেন বলিয়া আমর! 
শুনি নাই। মৃত লক্মীচন্্র সেন ওরফে এল: সি. সেন 
ব্যারিষ্টারী করিয়া! রেঙ্গ,নে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া- 
ছিলেন। ইঞ্জিনিয়ার বার্কুঅহীনচন্ত্র মুখোপাধ্যায় শিক্ষিত 
ও উদ্দারচেতা | শুনিতে পাই ত্ভিনিও অনেক স্বদেশীর 
উপকার করিয়া থাকেন। বঙ্গকুলতিলক ৮ রামগরোপাল 
ঘোষ রেঙ্গ নে থাকিয়া বাণিজ্য করিতেন সে কথা আমরা 
পুর্ব্বে অবগত ছিলাম না। তাই সর্বশেষে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্গ- 
প্রবাসী বাঙ্গালীর নাম করিলাম। 


০... 2৮ ০ 


প্রবাসীর নিয়মাবলী । 

১। প্রবাসীর প্রতোক সংখ্যার অন্যুন ৩২ পৃষ্ঠা লেখা! 
খাকে। চিত্রের সংখ্য। নির্দিষ্ট নাই; ভিরিহার? 
বেশী হয়। 

২। প্রবাসী সাধারণতঃ মাসের শেষ দিনের মধো 
বাহির হয়। 

*৩। কোন গ্রাহক কোন মাসের প্রবাসী না পাইলে 
তাহার পর মাসের ১৫ই তারিখের মধো আমাদিগকে না! 
জানাইলে আমরা ক্ষতি পুরগ করিতে বাধ্য হইবনা। 

৪। কোন গ্রাহক আমাদিগকে পূর্বেই পত্র লিখিয়া 
ঠিকানা পরিবর্তন না করিলে, ঠিকান! পরিবর্তনের গোলমালে 


অপ্রাপ্ত কোনসংখ্া! পাইবার দাবী করিতে পারিবেন না । . 


ধ। পূর্ণ অগ্রিম মূল্য লইয়া বা ভি পিতে প্রবাসী 


পাঠানই নিয়ম। কেহ এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে 


অনুরোধ না করিলে বাধিত হুইব। নমুন! চাহছিলে এক 
খণ্ডের মূলা ।/* দিতে হয়। 

৬। প্রথম অর্থাৎ বৈশাখসংখ্যা বাতীত অন্ত কোন 
সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহকশ্রেণীতুক্ত কর! হয় না। 
:এ। প্রবাসীতে সকল পুস্তকের সমালোচন! করা হয় না। 

৮1 টিকিট এবং লেধকের ঠিকানা দেওয়া থাকিলে 
অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয়। পত্রের উত্তর চাহিলে 
টিকিট কিন্বা পোষ্টকার্ড পাঠাইতে হয়। কোন রচনা কেন 
মনোনীত হইল না, তাহা নির্দেশ করিতে আমরা অসমর্থ 

৯। টাকাকড়ি চিঠিপত্র সমুদয় আমার নামে প্রেরিতবা। 

১০। চিঠি লিখিলে বিজ্ঞাপনের নিয়ম পাঠান হয় । 


জ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এলাহাবাদ | 


প্রবাসীর এজেপ্টগণ। ' 

১। শ্ীরাখালদাস পালধি, পর্যটক । ২। প্ীমমোমোহন 
দাস, পধ্যটক। ৩। শ্রীন্ুরেন্্রনাথ হালদার, সঙ্গীবনী 
অফিস, ৬ কলেজ গ্বোয়ার কলিকাতা । ৪। কার্যাধাক্ষ, 
বিধানবুক ডিপজিটরী, ৮৬২ হারিসনরোড্‌, কলিকাতা । 


' ৫1 জ্রীহরিচরণ দাস, বরিশাল। ৬ | প্রীবিভূতিতৃষণ 


সরকার, পর্ধযটক। ৭। ডাক্তার স্থরেক্্রনাথ দত্ত, শিল- 
চর | ৮। শ্রীজয়কুমার নন্দী, শিলং। ৯। প্রীভোলা- 
নাথ ঘোষ, নারারণগঞ্জ । ১*। শ্রীন্রেশচন্্ কয় চৌধুরী, 
পর্যটক । ১১। শ্রীবিশ্বনাথ পাল, এলাহাবাদ। ১২। 





শ্রীগোপালচন্্র মজুমদার, নাগপুর । ১৩। শ্রীরামেশ্বর 
ঘোষ, কলিকাতা । রিতা 
মেধাকররসায়ন ॥ & 


মেধাকর রসায়ন, মেধা ও প্ম,তিবন্ধক, বুদ্ধির তীক্ষতা- 
সম্পাদক, বল ও পুষ্টিকারক, দ্দাক়বিক চূর্বলতা-নিবারক, 
সকল প্রকার মানসিক দোষের ( অপন্মার, উন্মাদ ও মুচ্ছ1 
প্রভৃতির ) নিবারক এবং স্ুনিদ্রাপ্রদায়ক, আযুর্ব্েদীয় পরী- 
ক্ষিত মহৌষধ । ইহ! বিদ্যার্থার প্রধান অবলম্বনন্বরূপ |. 
মূল্য ৭ দিনে ১, ১৫ দিনে ২।০ এবং ১ মাসে ৪॥* টাকা । 
অশ্শূলাস্তক ১৫ দিনে ১২। 
ক্ষুধাপাগর ১৫ দিনে ১২ 
কলিকাতাৰ সুপ্রসিদ্ধ কবির'জশ্রেষ্ট শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ 
সেন কবিরত্ব মহোদয়ের অভিমত,--"আমার ছাত্র কবিরাজ 
শ্রীমান্‌ মথুরানাথ মন্তুমদার কাব্যতীর্ধের ওষধ আমার বছ- 
পরীক্ষিত। অযবশূলাস্তকে অল্প ও শুলরোগের তীব্র বেদন। 
তৎক্ষণাৎ নিবারিত হুয়। ক্ষুধাসাগর অতিশয় ক্ষুধাবর্ধীক 
ইহাতে অজীর্ণ, পেটবেদন! ও অমন উদগার উঠা! প্রভৃতি 
নিবারিত 'ও অতিশয় অক্িবৃদ্ধি হইয়! থাকে ।” 
কবিরাজ ক্ধূরানাথ মজ্জুমদারকাব্যতীর্ঘ । 
১৮৩ নং সানিকনা সী, বীডন্‌ স্কোয়ার, কবিকাত। | 





গ'রান। (মণি [যারা 
গস 
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শিশুদিগকে ইংরাজী শিখাইবার উৎকৃষ্ট সচিত্র পুস্তক । 
আনা, ডাক মাগুল পয়লা 
এই ইংরাল্মী পুন্তকখানি কলিকাতান্ন ২ কর্ণওয়ালিশ সীট 


শ্মজজুমদার লাইব্রেরীতে এবং এলাহাঁবাদে ইয়ান প্রেসে 


পাওয়া যায়। 


, প্রবাসী । 





পুতশীলা সিসলিয়া । | 
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বালী 


, দ্বিতীয় ভাগ। ঃ আশ্বিন, ১৩০৪ ॥ *৬ষ্ঠ সংখ্যা 
করুণ আহ্ৰান 
অজ্ঞাত অতিথি । ইজ 
ছুয়ারে কাদিবে বৃথা” 
নীরব নিশথ ; শুধু বিল্লী-রব, লীরব অতিথি উত্তরিবা শুধু 
ঘুমের আহ্বান সম, রঃ ! 
স্থগভীর দীর্ঘশ্বাসে ; 
8 উনি বারো? ব্যথিত হইয় খুলিনু ছয়ার 
মুদে আসে আখি মম। ডে রানে 
নিশীথ-প্রাণের মর্সব্যপ! সম ঘেখিনু বাহিরে, কেহ কোথা নাই ; 
ইত ব্রন রনে। শুধু আধারের ছার, 
শিয়রে আধার বসিয়৷ নীরবে ঘুমায়ে রজনী ) কাদিয়! পেচক 
চিরে রেউসানে! আপনার বাধা গায়। 
কেহ নাহি কাছে; শুধু সাথী মোর রয়েছে পড়িয়া শু্তপ্রাণে হার ! 
অন্তরের বাথ! খানি) নিরজন পথ খানি, 
নিরজন প্রাণে শুধু ধবনে আসি অতিদুরে যেন ধ্বনিছে কাহায় 
শ্মিরিতির পদধ্বনি 1 চরণেকর প্রতিধ্বনি | 
এছেন সময়ে ছুয়ারে ধবনিল মনে হলো যেন ছাঁয়া খানি কার 
কাহার আহ্ান ধ্বনি ? মিলায়ে যাই দু, 
সকরুণ স্বরে কে বলিল ডাকি, শত তগন্ায় (পত সাধনায় 
“অতিথি এসেছি আমি ।” আরন৷ আসিবে ফিরে। 
যেন পরিচিত, তবু না চিনিনু কে গেল চলিয় ব্যথিত পরাণে ? 
কার সে মধুর স্বর; মুহূর্তের অনাদরে, 
বলিনু ডাকিয়া, প“বলগো আমারে বতশ্পুন্ত পথে চায় আখি মম ' 
কে তুমি অতিথিবর ? » তত ভরে অশ্রজলে 
নাহি মোর স্থান, গ্রহিতে তোমারে? হত তুলিবায়ে চাই হায় সেই 
কে তুমি আইলে হেথা ?- * অবিজ্ঞাত অতিথিরে, 


১৯৮ 
০ সি 2 রর 
কাদি তত কাছে ফিরে। 
লজ্জাবতী বন্থু। 
অনঙ্গপ্রভা ৷. 
প্রথম অধ্যায় । 
শারিকা পঞ্জরস্থা । 


[ অষ্টম শতাবীর "প্রারস্তে বাকাটকবংশীয় প্রখিতনাম প্রবরসেন, 
একালের মধ্য প্রদেশের ট্রাদা নগরীর অনতিদুকে, প্রবরপুর নামে একটি 
নগর প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন রাজধানী সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত ন৷ 
হইলেও রাজ। প্রবরসেন এখানেই সপরিবারে বাস করিতেন। পূর্বব- 
কালে বাকাটন্কু রাজগণ দক্ষিণাঞ্চলের অনাধ্যরাজ1দিগের সহিত বৈবা- 
ছিক সন্বন্কু করিতেন। এমন কি, প্রবরসেনের প্রপিত।মহ রুদ্রমেন, 
অনাধ্য লিঙ্গউপাসক ,রাজ। ভবনাগের কল্ত'কে বিবাহ করিয়া স্বীয় 
বংশে অনাধ্যদেবপুজার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। কিন্ত প্রবরসেনের 
পিত। দি,তীয় কুত্্েসেন, মগধাধিপতি আদিতাসেনের পৌত্রী প্রতাবতা 
গুপ্তাকে বিবাহ করিয়৷ অনাধ্যসংশ্রব পরিতাাগ করিয়/ছিলেন। কেহ 
কেহ বলেন, যে এই জন্যই ম্বনামাক্ষিত প্রবরপুরেই র|জ। প্রবরসেন 
বাসস্কান নির্দিষ্ট করিরাছিজেন। আখ্যানকের সমরটি বুঝাইবার জন্ত 
এই প্রসিদ্ধ এতিহাসিক কথা সুচনান্বরূপে লিখিলাম।] 

হুক্রীদগ্রাসাদসংলগ উদ্যানে, রাজকুমারী অনপ্রভা, 

প্রভাতে এবং সারাস্ছে ক্রীড়া করিতেন। রাজসেনাপতি 
বাগ্লাদেবের পুত্র স্থব্রত, তাহার বাল্যত্রীড়ার প্রধান সহচর 
ছিলেন'। তাহারা আশৈশব একত্রে খেলা! করিয়া আসিয়া- 
ছেন, এখনও করিতেন।' এখনও করিতেন ) কেননা রাজ- 
কমারীর বয়স দ্বাদশ বর্ষও উত্তীর্ণ হয়নাই, এবং স্ুব্রতও 
চতুর্দশবর্ধীয় বালক মাত্র । 

ইহাকে প্রেম বলিতে চাঁও, ভালবাস! বলিতে চাও, অনু- 
রাগ বলিতে চাও, যাহা! বলিতে চাও বল; অনঙ্গ:প্রভাকে 
হবেলা দেখিতে ন! পাইলে ন্ুত্রতের ভাত হজম হইত না । 
অনঙ্গপ্রভা বালিকা) কিন্তু সে বুঝিতে পারিত যে সুব্রত তাহার 
ছুটি কথা শুনিবার জন্য, তাহাকে একটুখানি খুসী করিবার 
অন্ত, সর্বদাই উৎনূক। বুঝিতে পারিয়া সে নানা রকম দুষ্টামি 
করিত। বখন দেখিত যে সুব্রত তাহার সঙ্গে কথ! কহি- 
ৰার উদ্ভোগ করিতেছে, তখন ছুটিয়া দুরে গিয়া অন্ত কাহার- 

ও সঙ্গে গল্প ভুড়িয়৷ দিত। তাহার পর আবার যখন দেখিত 


প্রবাসী 


[ ত্র তাগ। 


চি পিন সত পলিপ চর ০ 


যে জু্রত স্্রনমুখে একাকী কোথাও বসিয়া আছে, তখন 
চুপে চুপে পিছন হইতে গিয়া, হয় তাহার চোখ টিপিয়। 
ধরিত, না. একটা কিল মারিত। ' দুত্রতের আহলাদের 
নীম! পরিসীমা থাকিত না। এইক্ধপে স্ুব্রতেব চিত্তগগন 
কখনে! মেঘে ঢাকিয়া, কখনো রৌদ্রে প্রভাসিত করিয়।, 
অনঙ্গপ্রভা খেল! করিত। 


একদিন প্রভাতকালে , অনঙ্গপ্রভা একাকিনী উদ্যানের 
ছায়াতলে বসিয়া একটি শালিক পাখীকে একবার খাঁচায় 
পুরিতেছিল, একবার বাহির করিতেছিল, একবার তাহার 
গায়ে হাত বুলাইয়৷ দিতেছিল, একবার তাহাকে তিরস্কার 
করিতেছিল, এবং এইগ্রকারে আরও নানা! রকমে পোষ! 
পাখীটি লইয়া! খেল! করিতেছিল। খেলার সঙ্গী সঙ্গিনীরা 
আজ কেহই কাছে ছিলনা ; সহসা শালিকটি উড়িয়া গিয়া 
একটা গাছের শাখায় বসিল। বালিক! ব্যস্ত হুয়া আয় 
আয় বলিয়৷ ডাকিল; পাখীটি আরও একটু উ“চু ডালে বসিল। 
ছুধমাখা ছাতুর বাটিটি হাতে উ“চুকরিয়া ধরিয়া! ডাকিল,দষ্টপাখী 
খুব বড় একট! গাছের উপরে গিয়৷ বদসিল। রাজকুমারীর 
চোখে জল আসিল; কাহাকে ডাকিবে ভাবিয়া পিছন 
ফিরিয়া দেখে, সুব্রত অলক্ষ্যে আসিয়৷ পশ্চাতে দীড়াইয়া 
আছে। অনঙ্গগ্রভা তখন পাধীটির দিকে চাহিয়। বলিল, 
“যে আমার পাখীটি ধরিয়া আনিয়। দিবে আমি তাহাকে 
বিবাহ করিব।” “যে”্বলিতে ত সেখানে স্থুব্রত এক|। সুব্রত 
তখন কাপড়খানি গুছাইয়! পরিয়া, কিরাতের মত ক্ষিগ্র- 
ভাবে এবং নিঃশকে গাঁছে উঠিয়া এ ডাল ও ডাল করিয়! 
পাখীটি ধরিয়া আনিল। অনন্গপ্রভা তখন আনন্দে কম্পিত- 
হস্তে খাঁচা বগ্জু করিয়! পাখীকে অনেক তিরস্কার করিল, 
কিন্ত হুত্রতক্ষে ভাল মন্দ কিছুই বলিলনা। সেক্াহাই 
করুক, স্ব্রত একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। 
কিছুক্ষণ পরে অনন্গপ্রভা বাম হস্তের তর্জনীটি নাকের উপর 
রাশিয়া এবং অবশিষ্ট অঙ্গ,লিগুলি চিবুকের উপর স্থাপন 
করিয়া, অর্থঅবনত দৃষ্টিতে হাসির! হাসিয়া বলিল, “আমি 
তামাসা কচ্চিলুম ; আমি রাজার মেয়ে, আমি কি যাকে 


। তাকে বেকরিতে পারি”? সুব্রত কথা কহিল না) অধোমুখে 


ঈাড়াইগা একটি বালপাদপের শাখা ভাঙ্গিয়া নিঃশেষ 
করিল । এমন সময় একজন পরিচারিকা! আসিয়া রান্ধ- 


উঠ রখ্যা। ] : , 


সপ তি সিসি সিিত্ি 


কুমারীকে অন্ঃপূরে যাইবার অন্ত রাজমহ্যীর আজ্ঞা আপন 
করিল। পিঞ্জরস্থা শারিকা পরিচারিকার হাতে দিয়! 
বাপিকা ছুটিয়া৷ পলাইল। 

০ দ্বিতীয় অধ্যায়। 

'শরবিদ্ধ। 

যে সময়ের কথ হইতেছে, তখন অবরোধপ্রথ! ছিল না, 
শৈশববিবাহও ছিল না । কিন্তু, রাজমহিষী ভাবিলেন মে 
স্বাদশবর্ষীয়া বালিকার পক্ষে বালকদের সহিত খেলা কর! 
“ভাল নয়; এই জন্ত অনঙ্গগ্রভাকে সুব্রত আর সদ! সর্বদা 
“দেখিতে পাইতেন না । যখনও ব! দেখিতে পাইতেন তখন 
রাজকুমারী অন্ত দশ জনের সঙ্গে থাকিতেন। দেিতে 
দেখিতে ছুই তিন বৎসর অতিবাহিত হুয়া! গেল। বাগ্গা- 
দেব পুত্রকে যুদ্ধবিস্তার় সুশিক্ষিত করিতেছিলেন ; পুত্রও 
তীছাতে অমনোযোগী ছিলেন না। বরং ঠিনি সুশিক্ষিত 
হইয়াছিলেন, সকলেই এই কথা! বলিত। কিন্তু একথাও 
প্রকাশ হইল যে, একদিন বাপ্লাদেব তাহাকে একখানি তাল- 
পত্রে সুরক্ষিত তর্গ অঙ্কিত করিয়া দিয়!, কি প্রকারে ছুর্গ ভেদ 
করিতে হইবে, তাহা প্রদর্শন করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। 
সুব্রত সেই তালপত্রে মদনদেবকে লক্ষ্য করিয়! শ্লোক রচন। 
করিয়াছিলেন যে “হে পুম্পধন্বা ! তুমি যদি ছূর্গভেদে সহা- 
যত কর, তবেই সিদ্ধি লাভ করিব” । 

সহস! এই সময়ে দক্ষিণ কোশলের রাজার সহিত প্রবর- 
সেনের একটি যুদ্ধ অবশ্তস্তাবী হইয়া উঠিল । মেখলা পর্ব- 
তের পশ্চিমে বাকাটকরাজ্য, পুর্বে দক্ষিণ-কোশল ; তথাপি 
সীম! লইয়া! বিবাদ উঠিল। কুললজ্বন, রান্বাহিনী ও 
প্রবাহিণীর প্রাকৃত ধর্ম । 

যথোঁচিত আয়োজনের পর রাজ! যুন্ধযাত্রয করিলেন ) 
সেনাপতি বাগ্সাদেব পুত্রকে. লইপ্লা সৈম্ত চালনা করিয়া 
চলিলেন। সমগ্র রাজের মধ্যে উৎসাহের স্রোত বৃহিল। 


এখন যে রাজ্য কাকের নামে প্রসিন্ধ, যুদ্ধ সেইখানে হই- 


যাছিল। উৎকলের কেশরীরাজা, এই যুদ্ধে দক্ষিণ-কোষ্ঝ- 
লেশ্বরের সহায় হুইয়াছিলেন বলিগা,__বাকাটকীয়েরা, 
প্রভূত বিপক্ষ সৈল্ভবলের সম্ুধীন হইতে সঙ্ক,চিত হইতেছিল। 
কাজেই তাহাদের উৎসাহবর্ধনের জন্ত রাজ নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইলেন.) এবং বাগ্লীদেব স্বীয় পুত্রকে রাজার 


১৯৪৯ 


পার্চর করিয়া বাণ, অন্ত দিক হইতে বিপক্গীয়দিগরকে 
আক্রমণ করিলেন। রাজাকে লক্ষা করিয়া! যত শর বধিত 
হইয়াছিল, “সকলই নুব্রতের ক্ষিপ্র হস্তচালনায় অপসারিত 
হষয়াছিল।” যুদ্ধে বাকাটকীয়েরা জয়লাভ কাঁ'রল ; এবং 
মেখলাপর্বতের আরণাবিভগ গুবরসেনকে দান করিয়া 
দক্ষিণ-কোশলপতি সন্ধি করিলেন। বাজ সুত্রতের বীরত্ব 
এবং যুদ্ধবিষ্তা দেখিয়া বড়ই পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। বিশে- 
তঃ তাহার প্রাণরক্ষার জন্যই সুব্রত তাহার পার্থচর ছিল 
বলিয়!, কৃতজ্ঞচিতে এবং গনমুখে স্্রতকে বলিলেন, 
“তোমার যদি কোন প্রার্থনা থাকে, আমাকে কল ) আমি 
তোমার অভিলাব পুর্ণ করিব।” স্থব্রত অবনতমস্তকে 
বলিলেন, “মহারাজ ! দরিদ্রের প্রার্থনার,ইয়ত। নাই ; কিন্ত 
আমি আপনার অনুগ্রহ ভিন্ন আর কিছুই প্রার্থনাণ্করি না”। 
রাজ। যখন তাহাকে সন্গেহে আলিঙ্গনু করিলেন, তখন পার্শ্ব 
দেশে হস্তসংলগ্ন হওয়ার সুত্রত কাতরতা সুচনা করিয়া 
মুখ কুঞ্চন করিলেন। রাজার সন্দেহ হইল) তিনি দেখি- 
লেন যে সুত্রতের পার্খদেশ অন্ত্রবিদ্ধ। অস্ত্র উত্তোলিত 
হইয়াছে,ন্ব তস্থান বস্ত্র বাধা আছে 7 কিন্তু বুঝিতে পারিলেন 
যে ক্ষত বড় গভীর । উপযুক্ত চিকিৎসার জন্ত তাহাকে 
নিজ শিবিরে লইয়া গে্ছলন; এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা! 
করিয়া দ্রিলেন। চারি পাচ ঘণ্টর মংধ্যই সুব্রত শধ্যাশাযী 
হুইয়৷ পড়িলেন এবং প্রবল বেগে জ্বর আসিল। 

তিন চারি দিন চিকিৎস! হইল ) কিন্তু'জরের প্রকোপ 
দিন দিন বাড়িতে লাগিল এবং পার্শদেশের ক্ষত বুদ্ধি 
পাইতে লাগিল । অবশেষে সুব্রত সংজ্ঞাশূন্ত হই 
পড়িলেন, এবং চিকিৎসকেরা বলিল যে ব্যাধি ছুঃসাধা। ' 
তখন একজন পরিব্রাজক আসিয়া রাজাকে বলিলেন যে 
তিনি একবার রোগকে দেখিবেন। রাজ! তীহাকে লইয়া 
গিয়া রোগীকে দেখাইলেন ; এবং বাপ্লাদেব বিষগ্্ভাবে পরি 
ব্রা্কের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। পরিক্রা্গক 
বাপ্লাদেবকে, জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার করটি পুত্র ?” 
বাক্সে বাপ্পরুন্ধকণ্ঠে বলিলেন, “ছুইটি”। পরিব্রাজক তখন 
রাজা এবং*বাঙ্জাদেবকে বলিলেন, “্ধদি আপনার এই 


পুত্রটিকে আমার শিষ্যন্থে উৎসর্গ করেন, তাহা হইলে 


ইহার জীবন বিধান করি ।” পরিব্রাজক হইলেও ত পুত্র 


২০৬ 


৯ সস্তা তমা 


প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ) এবং পরিব্রাজ্জক সুব্রতের চিকিৎসা 
আর্ত করিলেন। সেকালে প্রেন্কিপব্যন্‌ দিত না; কাজেই 
পরিব্রাজক কি ওনধ দিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি- 
লাম ন!। কিন্তু তিন দিনের মধ্যে ক্ষতস্থান পূর্ণ হইয়া উঠিল) 
জ্বর একেবারে চলিয়৷ গেল; সুব্রত প্রায় সুস্থ হ্ইয়৷ উঠিয়। 
বদিলেন। বাগ্লাদেব পুত্রকে নকল কথ জানাইলেন ) 
সুব্তও পিতার সত্যপালনের জন্য পরিব্রাকের শিষ্যত্ব 
্বীকার করিলেন। , * 

সুব্রত * পরিব্রাককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমাকে 
লইয়া! আপনি কি করিবেন ?” পরিব্রাজক বলিলেন, “আমি 
আজ আট বংনর উপযুক্ত শিষ্যের অনুসন্ধান করিয়৷ বেড়া- 
ইঙেছি। 'তুমি যখন যুদ্ধযাত্রা করিয়া আসিতেছিলে, 
তখন তোমাকে দেখিক্স! সর্বলক্ষপাক্রান্ত পাত্র দেখিলাম, 
মনে করিয়াছিলাম। ঈশ্বরকপায় আমার আশা! পূর্ণ হই- 
য়্াছে।” সুত্র কোন কথা কহিলেন না। তাহার পর 
যখন সম্পূ্ স্বাস্থ্যলাভ করিলেন, তখন রাজা এবং পিতার 
চরণ বন্দন৷ করিয়া পরিব্রাঞ্ককের সঙ্গে নিরুদ্দিষ্ট হইলেন । 


তৃতীয় অধ্যায়। 


পাখী উড়িয়া গেল। 

শীণতোয়া বারদ| নদী ধীরে ধীরে বহিতেছে ; এবং নদী- 
গর্ভের বালুকারাশির উপর প্রতপ্ত মধ্যাতুন্ুরধ্য, মহাদেবের 
অট্হান্তের মত প্রদীপ্ত রহিয়াছে। তীরে মহাদেবের 
মন্দির ; এবং অনতিদূরে রাজ! প্রবরসেনের রাজ প্রাসাদ । 
প্রাসাদের উন্মুক্ত গবাক্ষের পার্থে দাড়াইয়৷ রা্কুমারী 
অনঙ্গপ্রভা। রাজকুমারী এখন ষোড়ণা। এখনও যেন 
সেহ আর্ত লোচনধুগল তেমনি ক্রীড়াশীপ ; কিন্ত সে 
জ্ৰীন্রায় চপলতা নাই, বরং মনে হয় ষেন সেই উজ্জ্বল চক্ষু 
ছুটি অকালগান্তী্ধাম্পষ্ট । বালিকার আননাদাস্জিনী মৃত্তি 
এখন ভূবনমোহিনী প্রতিমা! । 


লবঙ্গিকা আসিয়া ৰলিল, “সই, পাশা! খেলিবে দ্ুল”। 


রাজকুমারী সখীর দিকে না চাহিয়াই বলিলেন, *্বড় ঘুম 


পাচ্ছে, এখন যাব না।” লবঙ্গিকা! চলিয়া গেল ) রাজ- 
কুমারী দ্বার রুদ্ধ করিয়া আবার গবাস্পপার্খে দাড়াইলেন। 


ভন 
জীবিত থাকিবে, এই চিন্তা করিরা! বামদের পরিব্রাজকের 
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শত তাস সি সপ পপি পিপিপি পাস্পিসিতাপস ১ পপপপিনপিপাসিসপপপাগ 


মনে মনে প্রতিজ্ঞা ৬ আর খেলা করিবেন না। 
মহাদেবের মন্দিরের দিকে তাকাইয়। বলিলেন, “দেবদেব ! 
এই জীবনের খেল! কবে শেষ হইবে ? আমি ক্রীড়াচ্ছলে 
ধূলি নিক্ষেপ করিয়াছিলাম; সে ধুলিমুষ্টি ভিত্তিচ্যুত অনি 
শৃঙ্গের মত পতিত হইল ! খেল! করিতে করিতে যাতনা 
দিতাম ; আবার খেলা! করিয়! চিত্তবিনোদন করিতাম। 
কিন্তু সেই শেষ দিনে,_-অ!মার জীবনক্রীড়ার স্থুখের শেষ 
দিনে_ যাহা করিয়াছিলাম, আর তাহার প্রতীকার করিতে 
পারিলাম না। আর অবকাশ পাইলাম না।' ক্রীড়া 
করিতে করিতে সুখ হারাইলাম ; কিন্তু জীবন রহিল। 
এই শীর্সসলিলা৷ নদীতে আবার বর্ষাধারা বহিবে ১ জীবনের 
স্থখ কি ফিরিবে না?” বালুকাক্ষেত্রপ্রভাসিত মহাদেবের 
অট্রহানি, যেন মানবের সুখহুঃখের প্রতি উপেক্ষা করিয়া, 
ছিগুণ প্রদীপ হইল। রাজকুমারী গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া 
কাদিতে বসিলেন। অনেকক্ষণ কাদিলেন। সন্ধ্যার পূর্বে 
পরিচারিকা ত্বারে আধাত দিয়! বলিল, যে বেল! অবসান 
হইয়াছে । রাজকুমারী তখন ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির 
হইয়৷ উদ্ভানের দিকে চপলিলেন। যাইতে যাইতে দেখি" 
লেন যে তাহার আদরের পাখীটি কত কিছু পড়িতেছে। 
আজি তাহার প্রতি মমতাশৃন্ হইয়! রাজকুমারী তাহাকে 
উদ্যানের মধ্য লইয়৷ গিয়া ছাড়িয়া! দিলেন ; এবং বলিলেন, 
“যদি আবার সেই হাতে তুই ধরা পড়িদ্‌,তবে তোকে রাখিব, 
নচেৎ নহে।” এখনও অনঙ্গ প্রভা বালিকা নয় তকি? 
পাখী এখন পোষ মানিয়াছিল ; সে উড্রিয়! যাইতে চাহিল 
না। রাজকুমারী সাত আট দিন পরিশ্রম করিয়! উড়িতে 
শিখাইয্লা, পাথায় বল সধশর করাইয়। ছাড়িয়া! দিলেন। 
পাখী উড়িয়া গেল। 


চতুর্থ অধ্যায়। 


প্রতিজ্ঞাতঙ্গ ৷ 
॥ রাজকুমারী একদিন মহাদেবের মন্দিরে গিয়া, দেবতার 
চরণ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে সুব্রত ভিন অন্য 
কাহাকেও বিবাহ করিবেন না ।- 
কিন্তু রাজা প্রবরসেন, কন্তাকে সংপাত্রস্থা করাইবার জন্ত 
চারি দিকে চর পাঠাইলেন। তাহার প্রতিজ্ঞা, যে দক্ষিণ- 
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প্রদেশীয় অনার্ধাভাবছুষ্ট কোন রাজপরিবারে কন্ত। সপ 
দান করিবেন না; সেই জন্ত উপযুক্ত পাত্রের সন্ধানে অন্তান্ত 
দিকে 'লোক প্রেরিত হইয়াছিল। মাহেম্তীর সৌভাগা- 
সূর্য্য "তখন অন্তমিত হইয়াছে ) গণ্ড বা গৌড় জাতীয়েরা 
সমগ্র রাজ্য অধিকার করিয়া অনার্ধ্য রাজা স্থাপন করিয়াছে। 
বলভীরাজ পঞ্চম শীলাদিত্য বিবাহ করিতে প্রস্তুত ছিলেন,কিন্ত 
ইতিপূর্কেই তিনি তিনটি বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া তাহাকে 
রাক্ত৷ কন্তা “সম্প্রদান করিবেন না। অবস্তীর রাজ! বৌদ্ধ- 
“ধর্ম অবলম্বন করিবার পর হইতেই সে রাজ্য হতণ্র হইয়া 
*পড়িয়াছিল। কানোজরাজ, কাশ্ীররাজ কর্তৃক পরা- 
ভব প্রাপ্ত হইয়া, উচ্ছজ্খল রাজ্যে বাস করিতেছিলেন। 
দ্বিতীয় জীবিতগুপ্ের মৃত্যুর পরেই মগধের নাম পর্য্যন্ত 
বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছিল। দূতের চারিদ্দিক হইতে আসিয়া 
এই মকল সংবাদ দিল। রাজা তখন ভাবিলেন, যাহাকে 
হউক কন্তা সম্প্রদান করিষেন ) আর্ধ্য অনার্ধ্যের বিচার করি- 
বেন না। ভারতগৌরব দিন দিন লুপ্ত হইতে চলিল 
ভাবিয়া ব্যপিত হইলেন ; এবং ব্যথিত অন্তঃকরণে চালুকা- 
রাজপরিবারে কন্তাসম্প্রদানের কল্পনা করিয়া পাত্রসন্ধানে 
. বত প্রেরণ করিলেন। রাজার চিরপোষিত প্রতিজ্ঞা, 
আজি ভগ্ন হইতে চলিল। 


পঞ্চম অধায়। 


“বসনে পরিধূসরে বসানা।” 

রেবার গদগদনা্দী বারিরাশি,* সহত্র ধারায় মন্রশৈল 
ভেদ করিয়া, বিদ্বযের উপলবিষম পাদতলে প্রবাহিত হই- 
তেছে) এবং একালে যেখানে গৌরীশঙ্করের মচ্দির প্রতি- 
ষ্টিত, সেই স্থানে, রেবার সহস্র ধারার অনতিদুরে, প্রশস্ত 
গিরিগহ্বরে, আমাদের পূর্বপরিচিত পরিব্রাজক এবং 
সুব্রত, বহুবিধ বিষয়ের বিচার করিতেছেন। পরিব্রাজক 
বলিলেন, “হুত্রত ! তোমাকে চতুদ্দিক পরিভ্রমণ করাইয়া 
দেশের অবস্থা দেখাইলাম ) আধ্যজাতি, উপনিষদের পবিত্র 
ধর্ম দূরীভূত করিয়া, কি প্রকারে ধীরে ধীরে অনাধ্য দেবতা 
এবং অনার্ধ্য জাতি কর্তৃক পরাভূত হইতেছে, তাহ। দেখিতে 
পাইলে। গৌড় জাতির “লিঙ্গ?” এখন আধ্যের ,অভি- 
ধানের লিঙ্গ শবের সহিত মিলিয়! অপুর্ব কৌশলে মহা- 


প্রবামী 
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দেবে পরিণত হইতেছেন। বছ দিন পুর্ব হইতেই ইহার 
সুত্রপাত হইয়াছিল, কিন্ত এখন অনার্ধের জয় অবশ্থস্ভাবী । 
অনার্ধোর পৈশাচিক ক্রিয়া এবং শবরজাতির মন্ত্র, আর্্যের 
যোগশাস্ের' সহিত মিলিয়া স্বণিত তনরশানত্েরস্্টি হইতেছে ১ 
আমার প্রথম শিষ্য কুমারিল ভট্ট আধ্াধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্ত 
শান্রব্যাধ্যায় নিষুক্ত হুইয়াছেন। তুমি কুমারিল অপেক্ষাও 
প্রতিভাশালী ) তুমি এখন কিরূপে দেশের মুক্তিসংকল্পে 
আপনাকে নিয়োজিত করিবে,তাহা স্থিরকর। তুমি এখন 
স্বাধীন, যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার ) কিন্তু তুমি কি করিবে 
তাহার আভাস পাইলে সন্তুষ্ট হইতাম ।” সুব্রত কহিলেন, 
“গুরুদেব! ক্ষমতা ঈশ্বরদত্ত ;'তিনি আমাকে যে কার্ো 
নিয়োজিত করিবেন,তাহাই করিব । ঝিস্ত ঞ্কটি বিষয়ের 
তথ্য জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি ; যদি বাধা গা থাজ্ষ, 
আমাকে জানাইবেন।” পরিব্রাজক স্ন্গেছে কহিলেন, “যাহা 
ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পার”। সুব্রত বলিলেন, “যোগ 
এবং মন্ত্রত্ত্রের বিরুদ্ধে কিছু বলিবার পূর্বে গানিতে ইচ্ছা! 
করি, থে সত্য সতাই, উহাতে কোন সত্য আছে কি না ? 
যোগবলে ক্ষমতা লাভ হয়, সে কথা কি সত্য?” পরি- 
ব্রাক তখন বলিলেন, “বৎস, কতকগুলি শারীরিক প্রক্রি- 
য়ার বলে, এক প্রকারের মানসিক জড়তা এবং ত্রাস্তি জন্মে 
তাহাতে লোকেরা প্রত্যক্ষবৎ অন্নক স্বপ্ন দর্শন করে, 
এবং সেইগুলিকেই ক্ষমতালাভ মনে করিয়৷ অন্ধৃতমসা- 
বুত*লোকে গমন করে। আমি সেই প্রক্রিয়া জানি; 
তোমাকেই তাহা! প্রতাক্ষ দেখাইতেছি।» এই বলিয়! পরি- 
্রাজক স্ুব্রতকে গুহামধ্যে শয়ন করাইয়া, অঙ্গে হস্ত সা, 
লন করিতে লাগিলেন । অল্প সময়ের মধ্যেই স্ত্রত সংজ্ঞা- 
শৃন্ের মত হইয়া পড়িলেন। পরিব্রাজক জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, ন্ুত্রত, কি দেখিতেছ ?” গ্ুব্রত কহিলেন, “অন্ধ- 
কার”। অপর হস্ত স্ণালন করিলেন__“কি দেশি” ?”. 
সুব্রত নিমীলিতচক্ষে কহিলেন, "আহা ! অন্ধকার অপ- 
সারিত হইতেছে, এবং অপুর্ব শ্িগ্ধ জ্যোতি প্রতাসিত হই- 
তেছে*। পরিব্রাজক আবার তাহার শরীরে হত্ত সঞ্চালন 


* করিলেন ) এবার সুব্রত আপন! আপনি বলিতে লাগিলেন, 


“গুরুদেব! একি দৃশ্ত! এই জ্যোতিরাশির মধ্যে সুন্দরী 


২৪০২ 


সির দা সিসির এ সি 


পাহাপমহী বা জকি, ম্মামি যখন হুত- 
তকে শিষ্য করিয়াছি, তখন সুব্রত বালক বলিলেই হয় ) 
সে বয়সে কোন সুন্দরীর প্রতি অনুরাগ সঞ্চার হওয়া, 
'অথবা মনে মনে তাহাকে পাষাণী বলিয়া মনে কর! সম্ভব- 
পর হইয়াছে কি?” পরিব্রাজক এবার কৌতূহলী হ্ইয়! 
আরও পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সুব্রত মদবিহ্বলের 
মত কহিতে লার্গিলেন,“পাষাধীর সর্বাঙ্গ হইতে পাষাণ খসিয়। 
পড়িতেছে, এবং দেবীমৃর্ধি লাবগ্যময়ী রমণীরূপে প্রকাশিত 
হইতেছেন। কি ন্ুনগর ! কে তুমি ? কে-তুমি? তুমি কি 
আমার জীবনের আরাধ্যা দেবী ? তুমি পাষাণী ছিলে, মনো- 
মোহিনী হইলে কেন ? এ আবার কি? অনঙ্গপ্রভা, অনঙ্গ- 
প্রভা! তোর এ বেশ কেন? “বসনে পরিধূসরে বসানা, 
নিযমঙ্ষার্মনুধী ধুতৈকবেণী__--* কথা কহিতে কহিতে 
স্ুত্রতের সংক্ঞ! লুপ্ত হঈল। পরিক্রাঙ্ছক তাহার চৈতন্ত বিধান 
করিয়া সঙ্গেহে অনেক কথ! জিজ্ঞাসা করিলেন। ধাহা 
গুনিলেন, তাহাতে তাহার দয়ার সঞ্চার হইল। কহিলেন, 
“মুব্রত, তুমি সংসারাশ্রম অবলম্বন কর ) এবং পরে যখন 
ভগবানের প্রেরণা অনুভব করিবে, তখন দেশসেবার প্রবৃত্ত 
হইও।» সুব্রত পরিব্রাজকের চরণ বন্দন। করিয়৷ বলিলেন, 
“আজি আমি একাকী আপনার শিক্ষার উপযোগী কার্ষ্যে 
বাহির হইব); আমান্র স্বপ্ন, স্বপ্নমাত” | পরিব্রাজক 
চিস্তিতমনে আশীর্বাদ করিয়া বিদায় হইলেন? এবং স্থুব্রত 
নর্শদাকুলে দীড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন, “বসনে পরিধূসরে 
বসানা*। 
টু ষষ্ঠ অধ্যায়। 
বন্দী । 
একালের জব্বলপুর হইতে, পার্বত্য পথে, শিওনির মধ্য 
দিয়া, সুব্রত একাকী নাগপুর পর্য্স্ত গেলেন । সেখ্ঠনে এক 
খন বুদ্ধ পরিব্রাজক তাহাকে আপনার আশ্রমে লইয়া গিয়া 
আতিথ্যসৎকার করিলেন। সুব্রত সেখানে তিন চারি দিন 
ছিলেন; এমন সময়ে এক দিন মগ্ুলার গোড়সৈন্ট্ের! 
নাগপুর লন করিতে লাগিল। দরিদ্রের আর্তনাদে 
নে পরিপূর্ণ হইল। সুব্রত দেখিলেন যে নাগপুরের 
শাদনকর্তা, বাকাটকীয় সৈন্তদলকে অনাধ্যদের দমনের 
জন্ত নিযুক্ত করিতে পারিতেছেনন! । তখন তিনি 


প্রবাসী 


৯৫৯০৯ ০লিতর শির ১০৮৮ সপাপাপপপপাসপিসসি উস পি পপাপিপাউ পিসি সিপিএ 


[২য় ভাগ। 


০০৯ পি পির সি ০৯৯ ৪৯০ ৯০৯৫৯ 


শাসনবর্তীকে আত্মপরিচয় দিয়া, সৈল্তদল লইরা গৌড় 
সৈশ্বদলটিকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করিয়া! দিলেন এবং 
কার্য্যোদ্ধার হইবার পরেই নাগপুর পরিত্যাগ করিয়া! চলিলেন। 
শাসনকর্তা অনেক সন্ধান করিলেন, কিন্ত কোন সংবাদ 
পাইলেন না। স্থুব্রত ছুই তিন দিন বনপথে বছদুর চলিয়া 
গেলেন। সম্গুখে অমাবন্তার রাত্রি, সন্ধ্যাও হুইয়া আসিল) 
সুব্রত ক্রুতপদে একটি , গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন ; এমন সময়ে চারিজন বলিষ্ঠ ব্যক্কি আসিয়া 
তাহার পথ রোধ করিয়া বলিল, “তুমি আমাদের বন্দী” । 
স্বব্রত নিরন্ত্রঃ তাহার! অন্ত্রসঙ্দিত। সুত্রত বুঝিলেন যে. 
গৌড়ের৷ অবৈধ. উপায়ে তাহাকে বন্দী করিতেছে। 
কোন কথ। না কহিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। তাহার পর 
তিনি নৈশ অন্ধকারে অবরুদ্ধ শকটে কোথায় নীত হইতে 
লাগিলেন, বুঝিতে পারিলেন না। শকট খানি অতি দ্রুত 
চলিতেছিল। সমস্ত রাত্রি সুব্রতের নিদ্রা হয় নাই; কোথায় 
আসিয়া প্রভাত হইল, তাহাও বুঝিতে পারিলেন না ; কিন্ত 
অবরুদ্ধ শকটে বসিয়াও বুঝিলেন যে প্রভাত হইয়াছে । 
প্রভাত হইবার পরেও শকট খানি আবার দ্রুত চলিল- 
কিন্ত এবার অব্নদূরে গিয়াই থামিল। লোককোলাহুলে 
বুঝিতে পারিলেন, কোন নগরে প্রবেশ করিলেন । 
অনেকক্ষণ পর্যন্ত একাকী শকটে বসিয়াছিলেন ; তাহার 
পর কে একজন আসিয়া বলিল,“বন্দী, তুমি বাহিরে 
আসিতে পার”। শকটের আবরণ উন্মুক্ত হইল ) বন্দী 
দেখিলেন, তিনি প্রবরপুরের রাজপ্রাসাদের সম্মুখে । 
স্বয়ং রাজ] প্রবরসেন এবং বাপগাদেব প্রাসাদসোপানে 
দণ্ডায়মান 7 আবং তাহাদের পশ্চাতে মুক্তদ্বারপথে অনঙ্গ- 
প্রভা ; এবং'তিনি সত্য সত্যই “বসনে পরিধূসরে বসানা*। 
সুব্রত শকট হইতে অবতরণ করিতে না করিতে দেখিলেন, 
তাহার গুরু পরিব্রাজক ক্নান শেষ করিয়া রাজপ্রাসাদের 
দিকে অগ্রসর হুইতেছেন। বিশ্ময়ের কারণ দূর হইল; 
সুত্রত সকল কথাই বুঝিতে পারিলেন। 


পরিশিষ্ট । 


অনজ্জপ্রতা এবং সুব্রত সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রালাদসন্গিকটস্থ 
উদ্ভানে পরিভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে একটি পাঁখী 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ।] পু 


প্রবাসী 


২০৩ 


স্পপপিপদাপাপাপাপপিপি* সাপাপ পপি 2৮7442336 পপ পাপা পিসিবি 


আসিয়া হুত্রতের কাছে উড়িয়া পড়িল। ২৪৫৫০ পারা যায বে, বাহার ওঠ শতাবীর প্রথার ছিলেন। 


পরবশ হুইয়! সোটকে ধরিয়া অনঙ্প্রভাকে দিলেন। অন্গ 
ছাট ছি জল নিলি দিলেন এই বাবী 
আনার সেই পোষা পাখী; তুমি না! ধরিয়দিলে উহাকে আর 
রাখিব না বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম”। 


, বৈজ্ঞানিক: প্রসঙ্গ | 
নবরত্ব সভা । 

পুত শ্রাবণের 'প্রবাসী/তে বিজয় বাবু বিক্রমাদিত্যের 
নবরত্ব সভার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। 
ছুঃখের বিষয়, তাহার সমুদয় উক্তি মনোযোগের সহিত পাঠ 
করিয়াও নিঃসন্দেহ হইতে পারিলাম না। ইহার প্রধান 
কারণ, আমার অজ্ঞতা। কাজেই প্রত্যেক উক্তির দৃঢ় 
প্রমাণ আবশ্থক মনে করি। বিজয় বাবুর প্রতি একটু 
অভিযোগও আছে। তীহার ন্তায় সাবধান লেখক বিন! 
প্রমাণে কোন কথা লেখেন না। কিন্তু তৎসমুদয় প্রমাণ 
প্রকাশ কৰিলে আমার ন্যায় অল্লজ্ঞ পাঠকের উপকার হইত। 
প্রশ্ন এই ছিল যে, (১) কোন নবরত্ব সভা ছিল কি না, (২) 
সেই নবরত্বের মধ্যে কালিদাস ও বরাহ ছুই রত্ব ছিলেন কি 
না। এই ই প্রশ্ন মীমাংসার নিমিত্ত বরাহাদি কথিত 
নবরত্বের কি কাল জানা গিয়াছে, তাহ! প্রথমে দেখা আবহ্বক। 

১। বরাহের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে বড় একট! সন্দেহ 
নাই। তিনি ্রীষ্টের ৬ষ্ঠ শতাবীর প্রথমে ছিলেন। ৪২৭ 
শকে অর্থাৎ ত্রীঃ ৫০৫ অবে তাহার জ্যোতিষ করণের অব। 
প্র শকে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন কিঁ না, তাহার 
কোন প্রমাণ নাই। যেক্ধপ দেখা যায়, তাহ্মূতে জন্মশককে 
করণাব করিবার কোন হেতু নাই। তবে, ইহা নিশ্চিত যে, 
উক্ত করণাৰের পরে গ্রন্থ রচিত হুইয়াছিল। অতএবু বরাহু 
৫১৫ খ্রষ্টাব্বের পরে জীবিত ছিলেন। কত কাল ছিলেন, 


তাহার এক ক্ষুদ্র প্রমাণ__আমরাজের উক্কি__বাযতীত আন্ত ___. 


প্রমাণ নাই। নাই থাক, ৫০৫ খ্রীষ্টান্বের পরে যিনি করণ 
লেখেন, এবং করণের পরে যিনি হোর! যাত্র! বিবাহাদি বিষয় 


লিখিয়া শেষে বৃহৎসংহিতা লেখেন, তিনি সম্ভততং আরো “ 


বিশ ত্রিশ বৎসর.জীবিত ছিলেন । অতএব এই টুকু বলিতে 


ইহার অতিরিক্ত কিছু বলিতে গেলে কল্পনা আশ্রয় করিতে 
হয়। এখন প্রশ্ন এই যে কালিদাস, অমরসিংহ, বরকচি, 
ধন্বস্তরি প্রভৃতি অন্ত আট পণ্ডিত ৬ষ্ঠ শতাবীর প্রথমার্ধে 
ছিলেন কিনা । এবিষয়ে বিজয় বাবু সমুদয় প্রমাণ বলিলেন 
না। তাই, আধুনিক প্রত্ধতত্ববিদের৷ কি বলেন, তাহা 
জানিবার নিমিত্ব আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবুন্তী 
(84-8-8-8-) মহাশিয়কে জিজ্ঞাসা কৃরি। ২। কালিদাস 
সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, *কর্ণ (১) মোক্ষমূলর সাহেব-(২) 
ছয় কালিদাসকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, মাকৃডোনেল (৩) 
ও শন্কর পাও,রঙ্গ পণ্ডিত (8) ৫ম শতাবীর প্রারভ্ভ সময়ে 
বদাইয়াছেন। আমার নিজের মতে ক্রাতি্গাসের রঘুবংশ 
খ্রীঃ ৪৬৫-- ৪৮৫ অকের মধ্যে রচিত (৫)1৮ *  & 

বিজয় বাবু কালিদাসের সময়সন্বন্ধে চারিটি প্রমাণের 
উল্লেখ করিয়াছেন। (১)৬ শতাববীর আরস্তে স্ুবন্ধু কর্তৃক 
উল্লেখ, (২) ৭ম শতাব্দীর প্রস্তরলিপিতে কালিদাস ও ভার- 
বির নাম, (৩) রঘুবংশে ইন্দুমতীর শ্বয়ংবরে মগধরাজার প্রাধান্ত 
এবং ৬ষ্ঠ শতাব্বীর হর্ষবিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে উজ্জয়িনীর 
অশেষ শ্রীবৃদ্ধির প্রমাণাভাব, (8) কালিদাসের সময়ে দেব- 
প্রতিমা পুজা এবং ৬ষ্ঠ শতীব্ীীর পুর্বে এরূপ প্রতিমার অভাব। 
বিজয় বাবুর এই সকল যুক্তি অকাট্য মনে করিলেও কালি- 
দাসের ঠিক সময় জানা যায় না। (১) ও (২) হইতে জান! 
যায়, কালিদাস ৬৭ শতাব্দীর পুর্বে ছিলেন। (৩) প্রমাণ 
সম্বন্ধে পরে বক্তব্য । বস্তুতঃ (৩) ও (৪) প্রমাণ জট 
নহে। এই বিচারে 095 কি্বদস্তি ভূলিয়, 
গেলেই ভাল হয়। 

৩। কোষকার অমরসিংহ কোন্‌ সময়ে 
চক্রবত্তী মহাশয় বলেন, “তাহার সময় এখনও 
রিত হয় নাই। মহাবোধির খোদিত লিপির উপর ট, 
নির্ভর করিতে পারা যায় না। কারণ লে লিপি এখন আর ( 
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সাহেব &ঁ লিপির অনুবাদ করেন। তৎকালে তিনি সং- 
স্কৃত ভাল জানিতেন কি ন! সন্দেহ (৬)। রিনাড সাহেবের 
মতে অমরকোধ ৬ষ্ঠ শতাব্বীতে চীন ভাষায় অনুবাদিত 
হইয়াছিল (৭)। ইহাও কত দূর ঠিক, তাহা বপিতে 
পারা যায় না। জাকারি সাহেবের মতে অমরকোষ ৫*০ 
বীষ্টান্দে রচিত | (৮) ইনি সমুদয় কোষের সময় বিচার 
করিয়াছেন, সুতরাং অনেকটা ঠিক হইবার কথ! ।” 

বিজয় বাবু বলেন, ৬্ষ্ঠ শতার্বীতে অমরদিংহ বৃদ্ধগয়ার 
মন্দির নিক্ষাণ করিয়াছিলেন । কিন্ত প্রমাণের উল্লেখ করিলে 
ভাল হইত। এই অমরদিংহ, কোষকার অমরসিংহ এবং 
নবরত্বের অমকূসিংহ. এক ত? অমরসিংহ নামটা অপাধারণ 
নহে« তাই সন্দেহ । 

৪। বররুচি সম্বন্ধে চক্রবর্তী মহাশয় বলেন যে,”ইহার সময় 
একবারে অজ্ঞাত। কয়েকজন বররুচির নাম পাওয়! যায় । 
বৈদিক সাহিত্যে সামবেদীয় ফুল্ল সুত্রের বররুচি, কৃষ্ণযজু- 
বেধীয় প্রতিশাখ্য ুত্র টাকাকার বরকুচি, কথাসরিৎসাগরের 
পাণিনির সমসাময়িক বৈয়াকরণ খররুচি, প্রাকৃত প্রকাশ- 
রচয়িতা বররুচি, ইত্যাদি। শেষোক্ত বরকুচির সময়, 
কাওয়েল সাহেবের মতে শ্্ীঃ পৃঃ $৭ শতাবী, লেসনের মতে 
শ্বীঃ ১ম শতাব্দীর মধ্যভাগ, ভাগারকারের মতে ৬ষ্ঠ শতা- 
বীর মধ্যভাগ 1(৯) এই কয় মতের মধ্যে কাওয়েল ও ভাণ্া- 
রকার বিক্রমের নবরত্ব সভা ধরিয়! সময়, নির্দেশ করিয়াছেন। 
স্থৃতরাং সন্দেহাত্মক। প্রাকতপ্রকাশ প্রাকৃতসন্বন্ধে সর্বব- 
,প্রাপীন গ্রন্থ) ৬ষ্ঠ শতাবীর দণ্ডির কাব্যাদর্শ মপেক্ষা 
প্রাচীন। যত দুর দেখিয়াছি, তাহাতে প্রাক্কত প্রকাশ ২য় 
বাওয় শতাব্দীর পরে বলিয়া বোধ হয় না। (১০) 
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১* বরকুচি কবির নীতিরত্ব নামক এক ক্ষুত্র সংগৃহ আছে। 


তাহার সময় জানা নাই। তবে নীতরত্বের শ্লোক দেখিলে মনে হু যে 
তাহ! পঞ্চতস্ত্রের পরে রচিত। 


প্রবাসী 


পাওয়া যার না। ১৭৮৫ বরীষ্টাঝে সার চালদ্‌ উইলফিন্স্‌ 


[২ব ভাগ 


৫1 ঘটকর্পরের সময় নির্ধারণের কোন উপায় নাই। 
চক্রবত্তী মহাশয় বলেন, “ইঠার দ্বাবিংশ গ্লোকবুক্ত কেবল, 
একখানি ক্ষুদ্র কাব্য আছে।” তাহা ৬ষ্ শতাব্দীর হইতে 
পারে। বন্ুপরেরও হইতে পারে। এতদ্বাতীত, ২১ টি 
শ্লোকযুক্ত নীতিসার ঘটকর্পরের লিখিত বলিয়া কিন্বদন্তি 
আছে। (১২) এই নীতিসারের ৮ম শ্লোক পঞ্চতন্ত্র ও হিতো- 
পদেশ হইতে গৃহীত। ২, ৪, ৬, ১৮ প্রন্থতি শ্লোকগুলি 
মোহমুদ্গরের ন্যায় । অতএব নীতিসার ৭ম শতাবীর 
পূর্বের বলিতে পারা যায় না। 

৬। ধন্বস্তরি। ইনি নুশ্ুতের গুরু বলিয়া প্রসি্ধ, এবং 
ইচ্ার বিষয় পরে বক্তব্য । 

৭। বেতালভট্র। চক্রবত্বী মহাশয় বলেন, “ইহার সম্বন্ধে 
পরার কিছুই জানা নাই। ষোড়শঙ্সোকাস্মক নীতিপ্রদীপ 
নামক এক খানি ক্ষুদ্র কাব্য বেতালভট্টরের বলিয়া লিখিত 
হইতে দেখি ।(১৩) সেগুলি উত্তট এবং হিতোপদেশের স্তায় । 
স্থতরাং ৭ম শতাব্দীর পরে হওয়া সম্ভবপর 1” 

৮।৯। ক্ষপণক ও শন্কু। ইহাদের বিষয় অজ্ঞাত । 

কথিত নবরত্বের সময় সম্বন্ধে কতটুকু জানা, এবং কত্‌ 
থানি অজানা! তাহা উপরে দেখা গেল। মুলন৷ থাকিলে গাছ 
দাড়ায় না! বটে, কিন্ত মূলটি লইয়াই ষেসন্দেহ। ১৩শ শতা- 
বীর [.১১শ শতাবীর নহে] এক জন লোক (গণক কালি- 
দাস | নিজকে লইয়া বিক্রমাদিতোর সভার নয়টি রত্ব গণনা 
করিয়াছিলেন। বিজয় বাবু বলেন, ধার! নগরীর ভোজ 
রাজা (১১শ শতাবী) একটি নবরত্ব সভা প্রাতষ্ঠা করিয়া- 
ছিলেন। গণক কালিদাস সেই নকল সভার কবি। কিন্ত 
বিজয় বাবু এই বিষয়ের কি প্রমাণ পাইয়াছেন ? বিজয় বাধু 
আরও বলেন যে “এই সময়ের প্রায় ৫০ বৎসর পুর্বের একটি 
খোদদিত লিপি বুদ্ধ গয়ায় দৃষ্ট হয়? তাহাতে উজ্জপ্পিনীপতি 
বিক্রমৃদিত্যের নবররসভার স্পষ্ট উল্লেখ আছে ।» কিন্তু ইহা 
কোন্‌ লিপি? উপরে যে লিপির উল্লেখ কর! গিয়াছে? যে 
বিপিই হউক এতত্থারা এই টুকু জানা যায় যে, দশম শতা- 
বীর লোকেরা বলিত যে, ুর্বকালে একটা নবরত্বসভা 





১১ জীবানন্দ বিদ্য।সাগর মংৃহীত কাব্যসংগহ (১ম সংখ্যা)। 
১২ ।* 


১৩ জীবানন্ম বিদ্যাশাগরের ক।ব্যসংগ হ, (১ম সং)। 


ষ্ঠ সংখ্যা টা 


ছিলি। আমাদের প্রশ্ন, এই কিনি প্রকৃত মূল কোথার? 
ননগ্রঙ্ হইতে নবরূত্ধ (মণি) গণনার আরস্ত--এই অনুমান 
পরিবর্তনের কোন হেতু পাই নাই। পূর্ববকালে “সত্যিকার” 
রত্ব শ্নয়টি কেন, বরাহ ২২টির নাম করিয্লাছেন। অগ্নি- 
পুরাণাদিতে ৩৩টি রত্ধের নাম আছে। এই সকল রত্বেরই 
মধ্যে ণয়টি নির্বাচন আকশ্সিক নহে । কিন্তু ১০ম শতার্বীর 
পূর্বের যে সকল গ্রন্থে রন্ধের নাম.আছে তংসমুদয়ে নবরত্ব- 
গণনা পাই না; তৎপরিবর্তে চারি পাচ পাই। অমর- 
"কোষ দেখুন, উহ্থাতে বরাহের ঠিক পাঁচটি রপ্রের নাম ও 
*প্রতিশষ প্রদত হইঙ্গাছে। অন্ত রত্ধের নাম নাই। রত 
শবের অর্ধ, রত্ধং শ্বজাতিশ্রেষ্ঠেংপি-_-অমরে দেখিতে পাই। 
শেষোক্ত অর্থে বিক্রমাদিত্য নয়টি রত্ব কেন, এক শত রবের 
সভা করিতে পারিতেন। তবে, নবরত্ব কথাটি বিচার 
করিলে মনে হয়, (১)ঠিক নয় জন পগ্ডিতরত্ব ছিলেন, 
তাই নবরন্ধ নাম; কিংবা (২) নন্লটি মণি নবরত্ব নামে কথিত 
হইত, এবং তাহা হইতে নয় জন পণ্ডিত লইয়া নবরত্ব 
সভার উৎপত্তি হইয়াছিল। এই ছুই অনুমানের মধ্যে 
ক্লোন্টা অধিকতর সম্ভবপর বোধ হয় ?: 

এ স্থলে কেবল “সম্ভব” 'অনস্ভবের কথ! নহে। বাস্ত- 
বিকই একই সময়ে একই সভায় নয়টি রত্ব সত্য ছিলেন কি? 
এ বিষয়ের লিখিত সাক্ষী ১৩শ[ ১১শনহে ] শতাবীর এক 
জন লোক, ধিনি নানা কবির নাম করিতে করিতে নিজেকে 
নবরয্বের এক রত্ব ৰলিয়! দাবী করিয়াছেন। যদি এই 
সাক্ষীর কথায় বিশ্বাস করিতে ইয়, তাহা হইলে তাহার 
খানিকটা বাদ দেই কেন? তিনি লিখিয়াছেন, নবরত্ব সঙ্ভা 
তর: পৃঃ ১ম শতাবীতে ছিল। এই ১ম শতার্কাঁ ছাড়িয়! ৬ 
শতাব্ধীতে যাই কেন ? কোন্‌ পণ্ডিতরদ্বের কি কাল 
অনুমিত হইয়াছে, তাহা! উপরে দেখা গিয়াছে। ছুই তিন 
জনের ত কিছুই জান! নাই, এবং বরাহ ছাড়া অপর কয়েক 
জনের এক একটা অনুমান হইয়াছে । জানি না, কিন্ত 
এমন কোন প্রমাণ আছে কি, যাহাতে কালিদাস প্রতি 
১ম শতাবীর হইতে পারেন না? বরাহ লইয়৷ গোলযোগ? 


তাহারও মীমাংস! আছে। আমাদের জ্ঞাত বরাহ দ্বিতীয়। 


বলিয়া প্রবাদ আছে। তাহার পুর্বে ১ম শতাব্ীতে প্রথম 
বরাহ্থ ছিলেন।, একথা হাণ্টার. সাহেধে প্রাসীন জ্যেতিষি- 


প্রবাসী 
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গণের মুখে শুনিয়াছলেন। তিন্নি দশ জন জ্যোতিবীর 
নাম ও অক্যুদ্য়কাল পাইয়াছিলেন। নয় জন সম্বন্ধে তিনি 
যে সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাহা সত্য বলিয়। জান! গিয়াছে । 
কেবল প্রথম বরাহের বেলাতেই মিথ! হইবে কি? আমার 
বলিবার অভিপ্রায় এই যে, নবরত্বের নয় জনকে ১ম শতা- 
বীর কবি অনুমান করিতে পারা [যায় কি না, তাহার 
পুনবিচার আবশ্তক। যাহা হউক, এধন পণ্ডিতের নিকটু 
পণ্ডিত উপস্থিত করিলাম। তাহারা সমস্ত! পুরিরা কথা 
কহিয়৷ ফলাফল জানাইলে আমর! দশ জন শিখিতে পারিব। 
উজ্জধ্িনী। রহ 

বিজয় বাবু বলেন, “হর্ষবিক্রমাদিত্ের পূর্বে উজ্জপ্লিনীর 
স্বাতন্ত্য বা অশেষ শ্রবৃদ্ধির সংবাদ পাওয়া যায না।” কিন্ত 
স্বাতস্ত্রের সংবাদ পাই না পাই, প্রীবদ্ধির সংবাদ গীইতেছ্ছি। 
এই সংবাদও চক্রবর্তী মহাশয় আমারন্দিয়াছেন। সংক্ষেপে 
ছুই চারিটির উল্লেখ কর! যাইতেছে । 

(১) ক্লডিয়াস, টলেমান্স (১৫* শ্রীঃ) তাহার ভূগোলে 
উজ্জয়িনীর নাম, দেশীন্তর ১১৭০ ও অক্ষাংশ ২৯০ দিয়াছেন । 
তাহার ম্যাপে নামটি আছে। তিনি লিখিয়াছেন, চষ্টন 
মালবদেশের রাজ! ছিলেন, তাহার উপাধি ক্ষত্রপ, রাজধানী 
উজ্জর়িনী। (১৪) 

(২) পেরিপ্স মেরিজ ইরিধী নীগ্ঝক পুস্তকেও (৮* _:৯* 
শী] উজ্জয়িনীর বিশেষ উল্লেখ আছে ।0১৫)  * 

(৩) উজ্জপ্গিনী ও তন্লিকটন্থ .গ্রামসমূহে' প্রাচীন মুছা 
পাওয়া গিয়াছে । তাহাদের মধ্যে .দ্বই একটি মুদ্রায় “উজে 
নীয়” লিখিত আছে। দে অক্ষর মৌর্যাসময়ের ব্রাঙ্ছি, 
লিপিতে লেখা ; স্ৃতরাং খ্রীঃ পুঃ*২** বৎসরের অধিক 
প্রাীন। এই সকল মুদ্রা হইতে প্রকাশ .যে, উজ্জয়িনী 
রাজধানী ছিল, এবং সেখানে স্বতণ্র মুদ্রামুদ্রিত হইত 1১৬) 

(৪) তূবনেখরের নিকটস্থ ধউলি পাহাড়ে ওগঞ্জামের নিকট 
জউগড় পাহাড়ে অশোকের খোদিত লিপি আছে। এই 


খোদিত লিপি ছুই প্রকার ; (১) সাধারণ, (২) বিশেষ । এই 
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বিশেষ লিপিতৈ অশোক অনুজ্ঞ। করিয়াছেন, “ধন্মার্থ আমি 
পঞ্চ পঞ্চ বৎসরে এক জন অকর্কশ অচণ্ড জীব-অহিংসক 
মহাম্াকে পাঠাইব। * * * উজ্জয়িনীর কুমার ও প্রতি 
তিন বৎসর বর্গের নিমিত্ত এইরূপ করিবেন। তক্ষশিলাতে 
এই রকম।” (১৭) ইহা হইতে জান! যায়, উক্ত লিপি লেখ- 
কের সময় অশোকের রাজ্য তিন প্রদেশে বিভক্ত ছিল। (১) 
মধ্য প্রদেশ) রাজধানী পাটলীপুত্র ; (১) দক্ষিণপা্চম 
প্রদেশ, রাজধানী উক্জয়িনী ) (৩) উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, 
রাজধানী তক্ষশিল।। অতএব ২৬০ প্রঃ পুর্ববাব্ধে উজ্জ- 
ক্িনী এক বিস্তৃত ও সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। 


ধন্বস্তরি ও স্থশ্রুত। 

অধ্যাপক প্ররফুষ্টচন্ত্র রায় তাহার হিন্দুরসায়নের ইতিহাসে 
ধন্বস্তবিশিষা নুশ্রতের আবির্ভাকাল আলোচনা করি- 
যাছেন। উক্ত ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, সম্ভবতঃ 
৮মকি ৯ম শতাবীতে সিদ্ধ নাগার্জুন নুশ্রতসংহিতার বর্তমান 
সংস্কর্তী হইয়াছিলেন। তিনি স্ুশ্রতের উত্তর তন্রটি যোগ 
করিয়াছিলেন বলিয়া খ্যাতি আছে। মহাভারতে এক 
সুশ্রতের নাম পাওয়া যায়। কাত্যায়নের বার্তিকেও (৪র্থ 
স্ব: পৃঃ শতাবী) হুশ্রতের নাম আছে। কিন্তু অধ্যাপক 
রায় মহাশয় বলেন যে, এ হই স্ুঞ্রত ধন্বস্তরিশিষ্য সুরত 
কি না, তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে বাওয়ার 
সাহেবের পু'খিতে (৫ম শতাব্দী) সুশ্রতকে পাওয়া যায়। 
স্থতরাং সুশ্রুত ৫মশতাবীর পূর্বে ছিলেন । 

অধ্যাপক রায়মহাশয় যত সাবধানে প্রত্যেক উক্তি বিচার 
"করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা! সকলেরই অণুকরণীয়। 
এমন সমীক্ষ্যকারীর নিকট ছুর্বল অনুমান প্রত্যয়জনক 
হইবার সম্ভাবনা! দেখি না। তবে, তিনি যখন নুশ্রুতকে 
৫ম শতাব্দীর পূর্বের বলিয়াছেন, তখন তাহার নির্দেশিত 
পথে আর একটু অগ্রসর হইলে অন্তায় হইবেন! । 

পৌরাণিক প্রমাণ আজকাল বড় একটা গ্রান্থ হয় ন!। 
কারণ পুরাণের রচনাক।লে ধরিবার চু'ইবার কিছু পাওয়া 
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কথা এই, _-“উজে (নি) তে পি চু কুমালে...”। হেমব তখ (শি) 
লাতে পি।* 


ারাসী 


[২য় ভাগ। 


যায়না। তার পর, একই বিষয়ে বিভিন্ন পুরাণে হয়ত 
বিভিন্ন কথা লিখিত থাকে। কিন্তু অন্ত প্রমাণের সহিত 
পৌরাণিক প্রমাণ এক হইলে একটি অন্তকে দৃঢ় করে। 
এই হিসাবে সুক্রতগুর ধন্বস্তরির আবির্ভাবকাল পুরাণ 
হইতে পাইতে পারি । 

পুরাণে ধ্বস্তরির তিনপ্রকার জন্ম দেখিতে পাই । প্রায় 
সকল পুরাণমতে তিনি ক্ষীরোদসাগর মন্থনে উৎপন্ন হইয়া- 
ছিলেন। ক্ীরোদসাগরমন্থনকে অমি জোতিষিক রূপক 
মনে করি । উহা! যে যে জ্যোতিষিক বিষয়ের রূপক তাহা 
্ীষ্টের প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল। (১৮) বায়ু 
পুরাণে আছে,ধন্স্তরি দ্বাপরযুগে আবির্ভ.ত হইয়াছিলেন 1(:৯) 
অর্থাৎ এই মতে তিনি গ্রষ্টরের প্রা তিন সহন্্র বৎসর পূর্বে 
ছিলেন। এই ছুই পৌরাণিক উক্তি হইতে বোধ হয় যে, 
পুরাণরচনার সময্ব-_অস্ততঃ বায়ুপুরাণরচনার সময়-_ধন্বস্তার 
বহু বহু প্রাচীন বলিয়া! বিবেচিত হইতেন। ছুইচারি শত 
বৎসরের মধ্যেই কোন ঘটনায় এত প্রাচীনত্ব আরোপিত 
হয় না। 

বাযুপুরাণে আরও দেখ যায়, তিনি কাশীরাজ দীর্ঘতপার 
পুত্রপ্পে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ধত্বস্তরির পুত্র কেতুমান্‌। 
কেতুমানের পুত্র দিবোদাস ইত্যাদ্দি। 

যদি বাধুপুরাণ রচনার সময় নির্ণাত হয়, তাহা হন 
তৎসঙ্গে ধশ্বস্তরিরও সময়ের কতকটা আভাস পাওয়া ধাইতে 
পারে। কিন্তু কোন পুরাণের সময় নিঃসন্দেছে বলিবার 
উপায় নাই। বারুপুরাণ$্ কতকটা এইন্'প। তবে যতদুর 
দেখিয়াছি, তাহাতে বায়ুপুরাণকে প্রাচীন বলিয়। বোধ হুইয়া- 
ছে। এখানে সমুদয় প্রমাণ দিবার স্থান নাই। তবে একটা 
কথা এই। বারুপুরাণের জ্যোতিষ, প্রাচীন জ্যোতিষ, বরা- 
হের পরের জ্যোতিষ নহে। এই জ্যোতিষ বেদাঙ্গজ্যোতি- 
ষের স্লায়; মহাভারতেও এই জ্যোতিষের চিহ্ব আছে। 
যতদুর জানি, তাহাতে বোধহয় ২শকের পৈতামহসিদ্ধান্তে & 
জ্যোতিষের শেষ। ইহার পর আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষ- 


গণন৷ কিঞ্চিৎ রূপাস্তবিত হয়। এইরূপ প্রমাণে বলিতে 


১৮ ইহার প্রমাণ “আমাদের জ্যোতিষ"নামক গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। 
বর্তমান স্থানে তাহ। ন। জ।নিজেও চলে। 
1 
১৯ ডাঃ রাজেন্দ্রলালমিত্রসংশোধিত বায়ুপুরাণ, ২য় খণ্ড, ৩ জঃ। 


ষ্ঠ লংখ্যা। ] 


পারা যায়, বায়পুরাণ বরাহের পরের নহে, পূর্বের ) কত 
পৃর্বের তাহা বলিতে পারা যায় না । কিন্ত স্্ীঃ পৃঃ ৫ম 
শতার্বাঁর পূর্বের নহে। কারণ তংপূর্ব্রে মেবৃষাদি রাশি- 
নাম ছিল না। মোটের উপর বাধুপুরাণকে ত্বীঃ ১ম কি ২য় 
শতান্বীর বলিলে অধিক তুল হইবে নাঁ। কিন্তু তৎকালে 
* ধন্বস্তরি এত প্রাচীন হইয়াছিলেন যে তাহার আবির্ভাব 
দ্বাপরযুগে বলিয়া মনে হইত। 

এইবপ প্রাচীনত্ব বর্তমান সুক্রত হইতেই সচিত হয়। 
উহার হুত্রস্থানে (৬ অঃ) ছুই প্রকার খ্বতু নির্দেশ আছে। 
তন্মধ্যে প্রথমে দেখা যায়, “খতু ছয়, শিশির বসন্ত গ্রীষ্ম 
বর্ষা শরৎ হেমস্ত। দ্বাদশ মানের মধ্যে তপঃ তপসা শিশির, 
মধুমাধব বসস্ত, শুচি শুক্র গ্রীক্ম, ইত্যাদি। ঢুই অয়নে বৎসর 
এবং পাচ বৎসরে যুগ ।” 

এই খতৃনির্দেশের পর আছে, “একালে ( ইহ তু) ভাত্র 
আশ্ষিনে বর্ষা, কার্তিক মার্গশীর্ষে শরৎ; পৌষমাঘে হেমস্ত, 
ফাল্ুন চৈত্রে বস্ত, বৈশাখ জোত্ঠে গ্রীত্ষ, আষাঢ় শ্রাবণে 
প্রাব্ট। 

ঠিক পরে পরে ছুই প্রকার খতু মাস নাম করিবার কারণ 
কি ছিল? কোন্‌ খতুতে আমাদের শরীর কিরূপ থাকে, 
এবং কি স্থাস্থযরক্ষার বিধি পালন করিতে হয়, তৎসমুদয় 
বলিবার নিমিত্ত গতু মাসের নাম করা হইয়াছে । এস্থলে 
ঘেষে মাসে যে যেখ্তু প্রত্যক্ষ হয়, তাহাদেরই উল্লেখ 
আবস্তক। কোন্‌ অতীত কালে কোন মাসে কি খতু হইত, 
_ ইহা জ্যোতিথগ্রন্থে আবশ্ীক হইতে পারে, কিন্তু আমুরবেদে 
আবশ্তক হয় কি? হুইটির একটিকে প্র্ক্ষিপ্ত মনে কর! 
বাইতে পারে ফি? এবপ প্রক্ষেপের কারণ কি ছিল? আনব 
বেদগ্রন্থে প্রত আবূর্বেদবিষয় প্রক্ষিপ্ত হইতে 'পারে, কিন্ত 
জ্যোতিষ প্রক্ষিপ্ত হইবে কেন? 

জানিনা, অপরে ইহারকি উত্তর দিয়াছেন। ক্িস্ত 
আমার নিকট উহার উত্তর সহজ বোধ হইতেছে । আমার 


বোধহয় ১ম উক্তিটি পুরাতন ন্ুক্রতের, ২য়টি তাহার 


সংস্কর্তীর । যদি বাওয়ার সাহেবের প্‌থিতে এই অংশটি 
থাকে, তাহ! হইলে তাহাতে, কেবল প্রগম উক্তিটি পাইবার 
কথা। তখন দ্বিতীয় উক্তিটির জন্ম হয় নাই, বলিতে "পারা 
যায়। বাওয়ার স্বৃহেবের পৃখি মিলাঁইবার ধাহাদের 


প্রবামী 
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স্থবিধা আছে, তাহারা অনুগ্রহ পূর্বক জানাইলে উপরূত 
হইব। আমার অনুমান হয়, হুক্রতের সময়ে যে যে মানে 
যে বে খতু হইত, তাহাই প্রথাম বর্ণিত হইয়াছে। কিন্ত 
ভাহার সম্বর্তা দেখিলেন তাহার সময়ে সেরূপ হয় না। 
অথচ আযূর্বেদে বর্তমান মাস খতু নির্দেশ কর! আবশ্থাক ৷ 
এই হেতু তিনি একালে এইরূপ হয় বলিয়াছেন । 

ষদি উপরের অনুমান সত হয়, তাহা হইলে আদি স্ুশ্রু". 
তকে খ্রীষ্টরের ৫ম কি৬ঠ শতাব্বীর পূর্বের বলিতে পারা 
যায়। তাহা হইলে মহাভারতে ও বার্ডিকে স্থশ্রতের নামো- 
প্লেখ বুঝিতে পারা যায় । এইসঙ্গে আর একটি' কথার 
উল্লেখ করা যাইতেছে । স্থশ্রুতের নুত্রস্থানে ( লবণবর্গে ) 
দেখা যায়, “মুক্তা বিদ্রুম বজেন্দ্র বৈদূর্যা স্ষটিকাদরঃ। চক্ষুষা 
মণয়ঃ শীতা লেখনা বিষসুদদনা:॥”-_এইরূপ আছে |” এথানে 
নবরত্গণনার চেষ্টা হয় নাই। কিন্তু ,আশ্চর্যের বিষয়, যে 
মরকত বিষস্দ্ন বলিয়া! খ্যাত, এমন কি যাহার নামেই 
বিষাপহত্ব প্রকাশিত, সে মরকতের নাম নাই। ইহাতে 
বোধহয় মরকত হয়ত তৎকালে বৈদুর্য্যের অন্তর্গত ছিল, 
কিংবা! জান। ছিল না । 

আজ অনেক প্রসঙ্গ করা গেল । বিজয়বাবুর অনুমান 
যে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে এদেশে দেবপ্রতিম! ছিলনা । এখন 
তাহার অসারতা প্রতিপাদন করিতে বরসিলে সুধু পাঠক নহে, 





বন্পারুক মহাশয়ও উগ্রমুত্তি ধারণ করিবেন। 
শিক্ষিত ভদ্রলোকের কষি-তি" 
অবলম্বন. । 


ভঁধিকাধ্যের উন্নতিকল্পে যে আজ কাল শিক্ষিত 
সমাজে একটি দেশব্যাপী আন্দোলন চলিতেছে, তথদিবয়ে 
সন্দেহ নাই। এই আন্দোলন হইতে যে কোন ফল ফলিবে 
না আমার এপ বিশ্বাস নহে । হুজুগে পড়িয়া, উৎসাহে 
মাতিয়া, যে স্থানে স্থানে গরীব ইস্কুল মাষ্টার অথব! উকিল 
মোক্তার, কৃষিকার্য্যের ফল দেখিতে গিয়া, কতকগুলি 


অর্থের শ্রান্ধ 'করিতেছেন না, তাহা আমি বলি না, এবং 


এক্নপ বিসদৃশ ফল ফলাতে স্থানে স্থানে যে লোকের মনে 
কৃষি-কার্য্যের উন্নতিস্হন্ধে অবিশ্বাস জন্িয়া যাইতেছে ন! 
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তাহাও আমি বপি না। কিন্তু মোটের উপর শিক্ষিত 
- সমাজের মধ্যে এতৎসন্বন্ধে আন্দোলন হইবার কারণ উপ- 
কারই হইতেছে। উন্নতি সম্বন্ধে একটি দেশব্যাপী আকাঙ্জা 
জন্মিতেছে, উন্নতির প্রত্যাশাও প্রবল হইয়া আমিতেছে। 
যে ব্ক্কি ছুই তিন বংমর ধরিয়া কোন একটি বিশেষ কৃষি 
পরীক্ষার অনুনরণ দ্বারা কতকগুপি অর্থ নষ্ট করেন, তাহার 
ও ছইতিন বংসরের পরে প্রভীতি জন্মে, যে আর কিছু 
অর্থ থাকিলে এই পরাক্ষাী আমি লাভে দাড় করাইতে 
পারিতাম। বস্ততঃ “আ'কেল-সেগামি* ভিন্ন কোন ধ্যব- 
সাষে প্রবৃত্ত হুওয়া যায় না, ইহা! যে বাবসায়ের একটা মূল 
মন্ত্র, ইহা সাহেবের! বেশ বুঝিরা থাকেন । তাহারা কোন 
একটি ব্যবণায়ে-প্রবৃত্ত হইয়াই যে লাভ করিতে পারিবেন, 
ইথা কখনই মনে করেন শা এবং উপযুঠপরি ছুই তিন বৎসর 
লোক্সান্ত্বার৷ তাহান্স। বিচপিতও হয়েন না।. লোকে 
পাঁচ রকম ঠেকিরা, অর্থ নষ্ট করিয়া, অথবা খিক্ষানাবণী 
করিয়া, ব্যবসায় শিক্ষা করে। কোন স্কুল মাষ্টার অথব 
উকিল, একটী প্রবন্ধ অথবা এক খানি পুস্তক মাত্র পাঠ 
করিয়া রুষিকার্ধযসম্বন্ধে উৎসাহিত হইয়া, কার্ধ্যে প্রবৃত্ত 
হইলে, অর্থনাশ অবশ্তসন্ভাবী ভিন্ন আর কি বলা যাইতে 
পারে? অপর কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে চাষ করিয়া চাষ শিক্ষা 
করিয়া কার্য আরম্ত' করিলে অর্থদণ্ড দিতে হয় না) কিন্তু 
কার্ধে প্রবৃত্ত হইতে গেলেই অভিজ্ঞতা আবশ্তক। 


“ পুজি অল্প অথচ লাভের আশা অধিক, এরূপ অবস্থাপন্ন 
লোকই আমাদের দেশে সহজে কৃষিকার্য্ে লিপ্ত হইতে 
"বাসনা প্রকাশ করেন। বাসনাটা মানসিক উন্নতির লক্ষণ, 
কিন্ধু এরপ ব্যক্তির ধারণা কৃষিকার্ম্যের দ্বারা অপেক্ষাক্কত 
সহজে অধিক অর্থোপার্জন করিতে পারা যায়। এ ধারণা 
,কতকটা! ভ্রমাত্বক। ইংলগ্ের, কানেডার, আষ্টরেলিয়ার, 
দক্ষিণ আফ্রিকার ভদ্রলোক, শিক্ষিত লোক, কৃষিকার্য্ে 
লিপ্ত থাকিয়া নুস্বস্ছন্দে কাল যাপন করেন বলিয়া, 
এদেশের ভদ্রলোকে . তাহাই পারিবেন, এরূপ কোন কথা 
নাই। এখানে হৃর্য্ের প্রচণ্ড উত্তাপ আছেন, ম্যাগেরিয়া 


জর আছেন, বাঘ, ভাল্ল.ক, শৃগাল, বন্তবরাহ আছেন, 


চোরের উৎপাত আছেন, শ্রমজীবীর প্রবঞ্চনা৷ আছেন। 


টা ষা নী 


[খর ভাগ। 


এই সকল কারণ দ্বারা, অনেক সময় উৎসাহভঙ্গ হইয়া 
রুষিকাধ্যে ইন্তফা দিবার আবশ্থক হয়,। 

শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধো ধাহাদের কৃবিপরীক্ষা় মতি 
জন্মিয়াছে, তাহাদের আর একটী ধারণা, কোন নূতন ফস- 
লের চাষ করিতে পারিলে বুঝি রাতারাতি বড় মানুষ হইতে 
পারিব। তাহাদের যত ঝোঁক রিয়ার দিকে, আগাভে 
সিসাপানার দিকে, বিটের দিকে, পান্পেশাম্‌ ডাইলে- 
টেটামের দিকে, যে সকল নূতন ফসলের বিষয় সম্বাদপত্রে 
পড়েন, তাহারই দিকে । ধান, পাট, ছোলা, সর্ষপে তাহা- 
দের মন উঠে না। নূতন ফসল কে ক্রয় করিবে, কিন্নপে 
এ সকল ব্যবহারে আনা যাইবে, কেই বা! ব্যবহার করিতে 
সম্মত হইবে, এ সকল দিকে লক্ষ্য রাখ। আবশ্তক। ধান, 
পাট, ছোলা, সর্ধপ এই সকল ফদল কোন নূতন প্রক্রিয়া 
দ্বারা উন্নতি করিয়া লইতে পারিলে, এ সকল বিক্রয় করি- 
বার জণ্ত ভাবিতে হয় না, অথচ যেধানে চাধার! বিধা৷ প্রতি 
«মন ফসল পায় এবং অনাবুষ্টি হইলে তাহাও পায় না, 
সেখানে যদি নূতন প্রক্রিয়া অবলম্বন ঘারা কোন ভদ্রলোক 
অনাবৃষ্টি সত্বেও বিঘ। প্রতি ৮মন ফসল উঠাইতে পারেন 
তাহা হইলে তাহার বিলক্ষণ লাভ হইতে পারে। 


যদি কোন ভদ্রলোক কৃষিকা্্যে প্রবৃত্ত হইতে বাসন। 
করেন, তিনি ষেন আর পাঁচ জন চাষাতে যে ফলল লাগায়, 
সেই ফনলগুপিই প্রথমতঃ অবলম্বন করিয়া, সাধারণ 
কৃবিকার্যে লাভবান হইয়া পরে অগ্ঠ দিকে মন দেন। 
আমি বলি না, চাষার! যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া কাধ্য 
করে, ভগ্রলোকে ঠিক্‌ সেই প্রক্রিয়ার অনুসরণ করিবেন, 
কোন উন্নতির দিকে প্রথমে দৃষ্টি রাখিবেন না । কোন 
উন্নতি না করিতে পারিলে চাবাদের কার্য্য চাবাদের সহিত 
ভদ্রলোকে কখনই পারিস়্া উঠিবেন না। এক বীঙ্গ হইতে 
শ্রেষ্ঠ ফদল হয়, অন্তবীজ হইতে নিক ফসল হয়; এক 
বীজ হইতে অধিক ফল হয়, অন্ত বীজ হইতে কম ফল হয়). 
কেবল বীজের দোষগুণে ফসলের এত তারতম্য হইয়া 
থাকে। অধিক ফলপ্রদ শ্রেষ্ঠজানতীয় বীজের সংগ্রহ শিক্ষিত 
ভদ্রলোকের দ্বারা অতি সহজেই হইতে পারে। কোন্‌ 
জাতীয় ধান, কোঁন্‌ জাতীয়. পাট, কোন্‌ জাতীয়, ছোলা, 


'ষ্ঠলংখ্যা। ] 


০৭ সানি সা পাপা পি পপ সস লিরািসি্িল শ রাছিত পপসিরত তত 


কোন্‌ জাতীয় জাক্‌, হইতে জনম-ব্যরে অধিক ফদল হয়, এ 
সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের রুধি-পরীক্ষ। ক্ষেত্রগুপির বাৎসরিক বিব- 
রমণী পাঠ করিয়া স্থির ঝরা যাইতে পারে। 

উদ্রলোকের 'পক্ষে চাষীদের প্রতিযোগিতার চাষ করিয়। 
উঠা নিতান্ত ছরূহ। 'কোন নূতন বীজ, বা কোন নূতন 
প্রক্রিয়া এক্‌চেটির়। করিয়া রাখা চিরকালের মত চলিতে পারে 
না। চাষীদের মধ্যে নূতন সামগ্রীর বা প্রক্রিয়ার অনুসন্ধান 
অনতিবিলম্থেই চলিতে থাকিবে, এবং শ্রমজীবীদের সাহায্যে 
উহার! নূতন বাঁজ বা'নৃতন প্রক্রিয়ার জ্ঞান লাভ করিয়। 
লইবে। ভগ্রলোকে শ্রমর্জীবীর সাহাধ্য ভিগ্র একাকী 
কোন কাধ্যই কল্পসিতে পারেন না। ছুই এক জন ভদ্র- 
"লোকের মধ্যে বিশেষ জ্ঞান. লুক্কাযিতভাবে থাকিলে, কখনই 
দেশের উপ্নতি হইতে পারে না। দেশের উন্নতি সাধা- 
রণ চাষীদের উন্নতিদ্ব' পথ সম্পূর্ণ ভাবে দেখাইয়া দেওয়া 
হইতে সম্ভব। ভদ্রণোকেও কৃষিকার্ষেয লিপ্ক হইতে পারি- 
বেন, অথচ চাষীদের মধ্যেও যুগপৎ সমস্ত উন্নতি চলিতে 
ধাকিবে, ইহার সুন্দর উপার ভাগে চাষ করা। ভদ্রলোকের 
জমী, বিশেষ বিশেষ বীজ, বিশেষ বিশেষ যন্ত্র, বিশেষ বিশেষ 
সার, আর চাষীর এবং উহার বলদের পরিশ্রম, শেষে অর্ধা, 
অর্ধি ভাগ ;-এনিযমে কার্ধ্য কর! দেশে প্রচলিত থাকায় 


চাধীরা সহজেই ইহাতে রাজি হইতে পারে, এবং ইহা হার! . 


শিক্ষিত ব্যক্তি নানা উন্নতির অনুষ্ঠান করিয়া নিজে ও.কৃষিকাধ্য 
দ্বার! লাভবান হইতে পারেন। নিঞরঞ্জোত অপেক্ষা ভাগ- 
জোতে কার্ধয করাতে ভদ্রলোকের পক্ষে বিশেষ সুবিধ! 
আছে, এবং দেশেরও ক্লুবিউন্নতির প্রধান পন্থা! এই । 
শিক্ষিত ভদ্রলোকে আপনার ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি বুঝিয়! যেন 
ক্কষিকার্ধ্যে পিপ্ত হয়েন। ধাহার পল্লীগ্রামে গিষাস্ষা! লোক- 
দের সহিত সহবাস করিঘার প্রবৃত্তি নাই, ধাহার প্রবৃত্তি 
গণিত, সাহিত্য বা দ্শনচচ্চার দিকে, ধাহার জলে ও 
রৌদ্বে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইলেই ব্যারাম হয়, তাহার 
পক্ষে কৃবিকার্য্যে পিপ্ত হওয়৷ বিড়ৃত্বন! মাত্র। সন্তানদিতগর 
প্রবৃত্তি বুঝিস এদেশের পিত। মাত! আপনাপন সন্তানদের 


ভবিষাৎ, জীবন প্রায়ই পরিচাণিত করেন না। অমুক, 


ছেলে এক্টেন্স, পাদ্‌ করিভে পারিল মা, উহ্থাকে দেশে 
রািক় চাষাবাদের বন্দোবস্ত করিব, এইক্ধপ ভাবে পিতা 


বগুষাসী 
পুত্রকে, ক.বন্দীবী করিবার -প্রয়াস্‌ পান; পুক্রও তাহাতে 
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কোন মতামত প্রকাশ করেন না। যাহার নিজের প্রবৃত্তি 
অন্ত দিকে; তাহার পিতার সহত্র বত্ব সন্বেও, কৃষিকার্ধো 
তাহার কখনই লাভ হুইবে না। সকল বৃত্তিসন্বদ্ধেই এই 
নিয়ম প্রবুজা,_নিপ্র প্ররত্তি অনুসারে কার্ধ্য না করিতে 
পারিলে সে বৃত্তি অবলম্বনন্বার কেহ লাভবান হুইতে 
পারেন না। কৃবি-কার্ময শিক্ষা করাইবার এবং কৃষি-কাধ্ধযে 
লিপ্ত করাইবার প্রয়ান পাইবার পুর্বে অভিভাবকের কর্তবা 
শিক্ষার্থীর নিজের প্রবৃত্তি কোন্‌ দিকে এ বিষয়ে বথাযথ 
অনুসঞজান লওয়।। এ সন্ব্ধে অভিভাবকদিগের নিতান্ত 
শিথিলতা সর্বদাই দেখিতে পাওয়া! যায়। 

কষি-কার্যে লিড হইবার পূর্বে কদ্রোকের কিরূপ 
শিক্ষার আবগডক ? কৃষি-কার্ধ্য.শিক্ষা করিবার তিনটা উপায় 
--১ম বিস্ভালয়ে শিক্ষা করিয়া; ২স, চাষীর সহিত কার্ধ্য 
করিরা) ৩য়, নিজের অর্ বায় করিয়া “ঠেকে” শিক্ষ। 
করিয়া। বিস্যালয়ের কৃৰি শিক্ষার বিশেষত্ব, এই শিক্ষার 
গ্রসার। .বিদ্কালয়ের গৃহে সহম্র মহম্্র নূতন বিষয় দেখা 
ও শিক্ষা কর! হয়, বিস্তালয়ের পরীক্ষাক্ষেত্রে শত শত বিধ- 
য়ের অনুশীলন হয় ; বিস্তালয়ে ল্যাবোরেটারিতে বিশ পচিশ 
রকম সামগ্রীর বিশ্লেষণ দ্বার উহাদের রাসায়নিক অবস্থ! 
অভিজ্ঞাত হওয়া যার। কার্ধ্যক্ষেত্রে এত প্রকার জ্ঞানের আব- 
স্তক করে না, অথচ, কার্ধ্ক্ষেত্রে যাইয়া! বিস্তালয়ের শিক্ষা 
সম্প্র্থ বলিয়া! কখনই বোধ হর না। এক জন শিক্ষিত 
চাষীর নিকট শিক্ষা-নবিশি করিয়া পাঁচ সাতটা ফললের 
বিষয় যেরূপ সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ হয়, বিস্তালয়ের শিক্ষ!, 


. দ্বার এই ফসল কটা সম্বন্ধে কখনই সেরূপ অভিজ্ঞতা লাভ 


হয় না। তবে এদেশে শিক্ষিত চাবীর নিকট শিক্ষা-নবিশি 
করিবার সময় এখনও আসে নাই। বিঙ্বাতে এই প্রথা অব- 
ল্বন দ্বারা কৃষিকার্য্ের বিশেষ বিশেষ বিভাগ সন্বন্ধে যেরাপ 
সম্পূর্ণ ভাবে শিক্ষা করিবার স্থৃবিধ! হর, কলেজে ব! বিশ্ব 

বিস্তালয়ে .কৃষি শিক্ষ! দ্বারা কখনই সেরূপ সুবিধা! হয় না। 
এদ্রেশে দ্বিতীয় পন্থ৷ অবলম্বন করিবার একটা উপায় সর- 
কারী কোন একটা পরীক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষ-নবিশি করা । এরূপ 
শিক্ষা-নবিশি দ্বার! ছুই তিন বতমরে কয়েকটা ফসল জন্মান 
সবন্ধে শিক্ষার্থির যেরূপ ব্যুৎপত্তি জন্মিবে, বিস্তালয়ে নানা 
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পত্তি কখনই জন্মিবে না। তবে রীতিমত শিক্ষিত ব্যক্তি 
*বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রথ! অবলম্বন করিতে যেরূপ সক্ষম 
হুয়েন, বিশেষ একটা পরীক্ষাক্ষেত্রে, বিশেষ কয়েকটা ফসল 
সন্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া! শিক্ষানবিশ কখনই সেরূপ সক্ষম 
হয়েন না, তাহাকেও অবস্থাভেদে ঠেকিয়! শিখিতে হয়। 
তৃতীয় উপায় শিক্ষিত বাক্তি মাত্র ছারা অবলশ্বনীয়, অর্থাৎ 
পুস্তকাদির সাহাযো কৃষিকার্ষ্য প্রবৃত্ত হইয়া, নান! বিশ্ন 
বিপত্তি উৎক্রমণ করিয়া,“ ক্রমশঃ ঠিক সোঙ্গা পথ অবলম্বন 
ফরিয়া লাভবান হওয়া, মন্দ উপায় নহে । এবং এই উপায় 
'আনেকেরই আয়ত্তের মধ্যে। ইহা অবলম্বন করিতে গেলে 
প্রবৃত্তিআবগ্তক*্অধায়ন আবন্তক, সমস্ত বিষয় নিজে দেখিয়া 
ও বুঝিয়া কার্য করা আবস্তক, অর্থ ব্যয় আবস্তক, হিষুতা 
আবশ্তক। এদেশের কুঠিয়াল সাহেবেরা৷ প্রায়ই ঠেকিয়া 
'শেখেন, অর্থাৎ বিলাত হইতে যখন আসিয়া চায়ের, কি 
রেশমের, কি নীলের কুঠির ভার লয়েন, তখন তাহারা 
স্ব স্ব বাবসায়সন্থন্ধে এককালীন অনন্িজ্ঞ। গোমন্তা 
প্রভাতি অধস্তন কম্মচারিগণ আপনাদিগের স্বার্থ বজায় 
রাখিবার জন্য সাহেবকে কাঁধ্য শ্িখাইয় দিবার জন্য বিশেষ 
প্রয়সী হয়েন না। সাহেব ক্রমশঃ কার্য শিখিয়! লয়েন। 
কোন কোন কুঠিয়াল সাহেব স্বাধীনভাবে কুঠির ভার 
লইবার পূর্ব্বে অন্য একটা কুঠিতে শিক্ষা-নবিশি করেন; 
+ কিন্তু বিস্তালয়ে চা, রা রেশম, বা নীল সম্বন্ধে রীতিমত 
,বৈজ্ঞানিক শিক্ষালাভ করিয়া কোন কুঠিয়াল দাহেবই 
' এদেশে আসেন না। শিক্ষার তিনটা প্রথাই অবস্থাভেদে 
অবলম্বনীয়, অর্থাৎ বাহার যে প্রথাটা অবলম্বন করা সুবিধা, 
তাহার পক্ষে সেইটাই অবলম্বনীয্। ধাহার পল্লীগ্রামে 
, জমি জারাত আছে, তাহার পক্ষে ঘরে বসিয়াই পুস্তকাদির 
সাহায্যে ঠেকিয়া ঠেকিয়া কৃধিকার্ধ্য শিক্ষা করা, হয়ত 
বিস্তালয়ে যাওয়া অথবা শিক্ষা-নবিশি কর! অপেক্ষা সুবিধা । 
এই তিনটা সোপানের একটা মাত্রও যদি 'কেহ অবলম্বন 
ফবিতে সম্মত ন৷ হয়েন, তাহার পক্ষে কৃফি-কার্ধে লাভের 
প্রত্যাশ! কর। ছুরাশ। মাত্র । 
উ্নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় । 


সপ 


৫ $ 


প্রবাসী 
বিষয় আলোচনা হেতু প্র কয়েকটা ফলল সন্ধে তাদশ বু. 


[২র ভাগ। 


বিদ্রাতের উৎপত্তি 
৯ভাধিক বৎসর পুর্বে যেদিন ভল্টা তড়ি-প্রবা- 
হের অস্তিত্ব আবিষ্কার কারয়! জগৎকে বিস্মিত করিয়া- 
ছিলেন, সেই শুভ মুহূর্ত হইতে তড়িৎবিজ্ঞান ক্রমেই 
উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। বিদ্যাতের নান! অন্কুত. 
শক্তিতে আজকাল যে.কত অভাবনীয় ও কল্পনাতীত 
কার্য্য সুসাধ্য হুইয়া পড়িয়াছে তাহা পাঠকপাঠিকাগণের 
অবিদিত নাই। কিন্তু বিচ্যৎ দিনিসটা কি, এবং ইহায় 
উৎপত্তিস্থান কোথায়, জিজ্ঞাসা করিলে, আজকালকার 
প্রধান বিজ্ঞানরধীর নিকটেও সছৃত্তর পাওয়া! যায় না। 
বিছ্বাৎ ঠিক আলোক নয়, তাপও নয় এবং পরিজ্ঞাত 
কোনও বায়ব বা তরল পদার্থের সহিত ইহার কোনও 
সম্বন্ধ নাই, একথা সকল বিজ্ঞানবিদ্‌ই বুঝেন ও বুঝাতে ও 
পারেন; কিন্ত এই সকল ছাড়া অপর সহত্র সহত্র জ্ঞাত 
অজ্ঞাত ব্যাপারের মধ্যে কোন্টা বিছ্যুৎমুত্তি পরিগ্রহ করিয়া 
জগৎকে তেল্কি দেখাইতেছে, তাহ! কোন বিজ্ঞানবিদ, 
আজও নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারেন ন1। টু 
বিছ্যৎটা যে কি তাহা কোন পণ্ডিতই বলিতে পারেন না 
সত্য কিন্ত তথাপি অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহার উৎপত্তি- 
তত্বসম্বন্ধে মতবাদ ও অনুমান প্রচারের বিরাম নাই। 
একটা! মতবাদের অযৌক্কিকতা প্রতিপন্ন হইলে, অচিরাৎ 
আর একটা দিদধন্ত তাহার স্থান অধিকার কক্িয়া ফেলি- 
তেছে। তারপর কালে সেটাও পরবর্তী বিজ্ঞানবিদ্গণের 
কঠোর পরীক্ষায় হৃতগৌরব হুইয়! পড়িলে, এক তৃতীয় মত- 
বাদের আবির্ভাব দেখা যাইতেছে । তড়িৎবিজ্ঞানের 
বৈচিত্রময় ইতিহাসে, নান! বৈছ্যতিক মতবাদের এই প্রকার 
অভ্্যুর্থান ও পতন অতি সুলভ ঘটন!। 
'অতি প্রাচীন পণ্ডিতগণ বিছ্যাৎসস্বন্ধে কিছুই জানিতেন 
না। তৈলক্ষটিক (১০7) লঘু পদার্থকে আকর্ণ করে, 
” কেবল এই অতি প্র বৈহ্যাতিক ব্যাপারের-সহিত তাহাদের 
পরিচয় ছিল। কিন্তু তড়িৎবিজ্ঞানের এই অবস্থাতেও তৎ- 
সম্বন্ধীয় মতবাদের অভাব হয়" নাই। খেলিভু (19198) 
নামক জনৈক পণ্ডিত সেই সমর প্রচার করিয়াছিলেন, 
চুম্বকের যেমন একট! আকর্ষনী শক্তি আছে, তৈলম্ষটিকের-. 


-৬ষ্ঠ সংখ্যা । ] 


খুব সহজ সন্দেহ নাই, কিন্তু তদ্বার৷ তড়িৎবিজ্ঞানের সেই 
শৈশবকালে ষে কোনও উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহা! 
কিছুতেই বলা যায়না । 

এই ত গেল অতি প্রাচীন কালের কথা । যোড়শ 
শতাকীর পণ্ডিত গিল্বার্ট পদার্থবিশেষের পরস্পর সংঘর্ষণে 
তঙ্িতের উৎপত্তি দেখিয়া যে. মতবাদ প্রচার করিয়া- 
ছিলেন, এখন তাহার আলোচন! করা যাউক। ইনি 
_বলিয়াছিলেন, পদার্থকে ধর্ষণ করিলে স্বভাবতই যে তাপ 
উৎপক্ন হয়, তাহাই ঘর্ষণজ তড়িৎউৎপত্তির মূল কারণ। 
তড়িতোৎপাদক বস্ত্র হইতে ঘর্ষণজ তাপদ্বারা একপ্রকার 
অতিনুক্ষম পদার্থ স্বতই বহির্গত হয়, তার পর বাহিরের 
বাতাসের সংস্পর্শে আসিলেই, সেটা শীতল ও সঙ্কুচিত হুইয়া, 
সেই উৎপাদক বশ্টার সহিত পুনমিলিত হইবার চেষ্টা 
করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সন্নিহিত লঘু পদার্থগুলিকে টানিয়! 
লইয়া যায়। গিলঝাটের মতে, ধর্ষণজ তাপদ্বারা বিচ্ছিন্ 
পদার্থের এই টানই বৈদ্যুতিক আকর্ষণ। বৈত্যতিক 
বিকর্ষণের সহিত বোধ হয় তাৎকালিক পণ্ডিতগণ পরিচিত 
ছিলেন না, নচেৎ হয়ত তৎসম্বন্ধেও এইরূপ একট৷ অন্তত 
মতবাদের কথা শুন যাইত। গিলবার্টের পর বয়িল, 
(8০১1০) নামক জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত বি্যৎসন্বন্ধীয় 
পূর্ববোক্ক মতবাদটার কিঞ্চিৎ সংস্কার করিয়া, ইহাকে একটা! 
নূতন আকার দিয়াছিলেন। কিন্তু বলা বাহুল্য পরবর্তী 
কালে নানা অভিনব বৈচ্যুতিক ধর্দথ আবিষ্কৃত হইলে, 
সংস্কত মতবাদটার দ্বারাও তাহাদের কোনও ব্যাখ্যা না 
পাওয়ায়, তাৎকালিক প্ডিতগণ উদ্ভয় মতবাদই অমূলক 
বলিয়। পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । 

ইহার পরই হক্সবি ও আবি নোলের (4১০ ?301161) 
গবেষণাকাল। অধাপক হুকৃসবি বু পরীক্ষা্দি ব'র। স্থির 
করিয়াছিলেন, যেমন উজ্জ্বল পদার্থাদি হইতে আলোকরেখ। 
বহির্গত হয়, বিছ্যৎযুক্ত বস্ত হইতেও তদ্রুপ এক রম্নিময় 
পদার্থ নির্গত হইয়া থাকে। এই জিনিষটা বায়ুর ভিতর 


দিয়! অগ্রসর হইবার সময় প্রবল ধাক্কা দিয়! পার্শ্ববর্তী স্থানের - 


কতক বায়ুকে স্থানচ্যা্ত করিতে থাকে, কিন্তু বাছু স্থানচ্যুত 
হইয়া থাকিবার নিস নয় ; ধাক্কার মাত্রাটা কমিয়া আসি- 


প্রবাসী 
ও তন্্রপ কোন একটা শক্তি আছে। খেলিন্বের কথাটা 





২৯১ 


লেই, পাস বাবু সেই বাহবিরল স্থান অধিকার করিবার 


জন্ত ধাবিত হয়, এবং কাজেই সেই বৈদ্যুতিক রশ্মিকে থেরিয়। 
একটা বায়ুশ্রোত উৎপঞ্জ হইয়! পড়ে এবং সেটা বিদ্যুৎযুক্ত 
পদার্থ টারই অভিমুখে ধাবিত হয়। হক্সবির মতে বৈদ্যুতিক 
আকর্ষণ এবং পূর্বোক্ত বায়ুপ্রবাহদ্বার৷ লঘু পদার্থের সঞ্চরণ 
একই ব্যাপার। নোলের মতবাদটী কিছু নূতন ধরণের । 
তড়িতাস্মরক বস্তমাতরেই, এক প্রকার পদার্থ আবদ্ধ থাকে। 
কঠিন বস্তর আশবিক বন্ধন ছিন্ন করিয়া বহিগ্ত হইবার 
স্বাভাবিক অবস্থায় বিছ্যতের বিকাশ দেখা যায়ণলা ) কিন্ত 
ঘর্ষণাদি বার সেই সকল পদার্থের উপরে চাপ দিলে, আবদ্ধ 
বৈদছ্বাতিক পাদার্থট৷ চৌয়াইয়। বাহিন্ত হষ্। আমাদের 


- ইন্জরিয়গোচর হুইয়। পড়ে। পুর্ন্েকার সিদ্ধান্তগুলির তায এই 


মতবাদ দুটাও চারের অল্পকাল পরে, অমূলক বলিল প্রতি- 
পল্প হওয়ায় পরিত্যক্ত হুইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের স্থান 
অধিককাল শৃন্ত থাকিতে পারে নাই,_ বিখ্যাত পঞ্ডিতআচার্্য 
ফ্রাংক্লিনের একপ্রবহবাদ এবং অধ্যাপক সিমারের দবিপ্রবহ- 
বাদ ছার! শৃন্তস্থান যুগপৎ অধিকৃত হইয়া! পর়িয়াছিল 
্রাঙ্কলিন বলিতেন, স্বভাবতই এক প্রকার প্রবহ- 
পদার্থ * (1919) বস্তমাত্রেই সর্দ্দ। অবস্থান করিতেছে । 
এই পদার্থের বিশেষ ধর্ম এই*্ঞরে, সাধারণ জড়মাত্রেরই 
অণুসকলকে ইহা আকর্ষণ করে, কিন্তু সেই বৈদ্যা- 
তিক পদার্থের পরস্পরের মধো আকর্ষণের কোন লক্ষণই 
দেখা যায় না, বরং তাহার বিপরীত লক্ষণ অর্থাৎ বিকর্ষণের 
চিহু স্পষ্ট দেখা গিয়া! থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় জড়বস্তুতে 
&ঁ পদার্থটা সমভাবে অবস্থান* করে, কাষেই তাহাতে 
বিদ্যুতের কোনও চিহ্ন দেখা যায় না; কিন্ত কোন উপায়ে, 
জড়বস্ততে সেই পদার্থের পরিমাণ বাড়াইয়া বা কমাইয়া 
দিলে, তৎক্ষণাৎ তড়িৎলক্ষণ প্রকাশ পায় । কাচে ফ্লানেল 
বা রেশমী কাপড় ঘসিলে আমরা কাচস্থিত সমঘন পদার্থটাকে 
অল্প করিয়! দিই, কিন্তু ফ্লানেলে বৈদ্যতিক সামগ্রী বাড়িয়া 


* ইংরালি 0010এর বাঙ্গ।ল। পারিঙ্জাধিক শব্ধ তরল পদ্দাথ নয়, 
জ্রব পদার্থও ঠিক দয়। বর্তম।ন প্রবন্ধে 101 প্রবহপদার্থ বল! 
গ্নেল। লেখক কোন মুতদ শব্দ গঠনের স্পর্ধ! রাখেন না,__কেবল 
অর্থ প্রকাশের জন্ত শ্রই নুতন শবাটা ব্যবহৃত হইল। 


১২ 


শপে সপীশ পাশাপাশি পাশপাশি পিপিপি সিসি পিশাশি। 


যায়। এই জন্ত কাচ ধনাম্বক (০০811%6) ও ফ্লানেল 
খণাত্মক (23০8৯0$%৩) তড়িতে পূর্ণ হুইয়। পড়ে। 

দিমারের মতবাদটী আবার আর এক রকমের । ইনিও 
ফ্রাঞ্চলিনের স্তায় তড়িৎজনক পদার্থের কল্পনা করিতে 
বাধ্য হুইয়াছিলেন + কিন্তু ইহার মতে সেই প্রবহ পদার্থের 
সংখ্যা একটী নয়, স্পষ্টই ছুইটী এবং এই ছুইটী পদার্থ পর- 
“ম্পর বিপরীতধর্্া। ইহাদের বিশেষ ধর্ম এই যে, কোনও 
ছইটী বস্ত উদ্ধাদের মধ্যে কেবল একটারই খারা তড়িনসয় 
হইলে বস্ত দুইটীতে বিকর্ষণী শক্তি দেখ! খায়; কিন্ত আবার 
সেই হুঁইটী পদ্ার্থকেই যদি বিভিন্ন বৈহ্যতিক পদার্থ বার! 
তড়িত্যুক্ত করা যায়, তাহা হইলে পরস্পরের মধ্যে আক- 





ধনী শক্তি উৎপত্তি দেখা গির! থাকে । জড় বস্তর শ্বাভা- 


খিক অবস্থা এ ছুই প্রবপদার্থ সমপরিমাণে মিশ্রিত 
থাকে, এন্ড সে সময় কোনও বৈহ্যতিক চিহ্ন প্রকাশ পায় 
না, কিন্তু ঘর্ষণাদি দ্বারা কোনও বস্তর সেই সাম্যভাব বিচ- 
পিত করিলে, তাখাতে একটী বৈহ্যাতিক পদার্থের আধিক্য 
হুইয়। পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিচ্াতের লক্ষণও দেখা গিয়া 
থাকে। 
ফ্রাঞ্চলিনের সিদ্ধীস্ত ও সিমারের মতবাদ, এই উতয় 
দ্বারাই প্রায় সকল পরিজ্ঞাত বৈছ্যাতিক ধর্মের কারণ নির্দেশ 
করিতে পারা যায়। “এইজন্ত মতবাদ দ্রইটীর মধ্যে কোন্টা 
সত্য তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত গতশতাববীর বৈজ্ঞানিক- 
দিগের মধ্যে অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছিল, কিন্তু পণ্ডিতগণ 
ইহার একট! চরম মীমাংসা! করিতে পারেন নাই। এই 
* কলহছন্বের ফলস্বরূপ তাৎকালিক বৈজ্ঞানিক-সন্প্রদায় ঘিধা 
1বভক্ত হইয়] কতক ফ্রাচলিনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
এবং কতক সিমারের মতবাদ সতা বপিয়! শ্বীকার করিয়া- 
ছিলেন মাত্র। উন্নবিংশ শতাবীর মধ্যভাগে এই ছুইটা-মতবাদ 
' পণ্তিতসমাজে এত প্রতিষ্ঠালাত করিয়াছিল যে, কোনও 
নূতন মতবাদ দ্বার! ইহাদের ভিত্তি ে সহসা কম্পিত হইবে 
তাহা কিছুদিন পূর্বেও কোন পণ্ডিত মনে স্থান দিতে পারেন 
নাই । কিন্তু ফারাডে ও হাম্ফ্রে ডেভির শিথ্য ভুল (5০916) 
ও মেয়ার (14859) প্রমুখ আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্গণ শক্তির 
অবিনশ্বরতা৷ সম্বন্ধীয় পুক্লাতন সত্যটাকে ,একটা নির্দিষ্ট 
আকারে গড়ি তুলিলে, ফ্রাঙ্কলিন“ সিমারের সিদ্ধান্তের 


শরযাঙগী 


' মূলে কুঠারাবাত হইইয়াছিল। ' এই মতবাদ ভ্বইটার কথা 





[২য়ক্চাগ। 





কয়েকজন বৃদ্ধ ফরালী' পণ্ডিতের - সন্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক গণ্ভীর 

বাহিরে আর বড় শুনা যার না )' এই সম্প্রদাযস্থ বদ্ধ 'পত্ডিত- 

গণের মৃত্যুর সহিত মতবাদ ছইটীরও মৃত্যু অবস্তপ্তাবী । 
নব্য বৈজ্ঞানিকগণ বলেন ফ্রা্কলিন্‌ ও সিমারের মতবাদ 


সাহায্যে, বিহ্যতের মানা জটিল ধর্শগুলিকে শৃর্খলাবন্ধ ফর! 


সহজ বটে, কিন্ত তদ্দার! বিছ্যৎ উৎপত্তিতন্বের রহসাটার কিছুই 


জানা যায় না। শিক্ষার্থীর পক্ষে উভয় মতবাদই-বিশেধ - 


উপকারী, কারণ ইহাদের সাহাব্যে জটিল বৈহ্যতিক' ধর্শ- 
গুলিকে গুছাইয়। নুছাইয়া আরত্ত কর! বাইতে পারে, কিন্ত 
মূল বৈদ্যাতিক তথ্যানুসন্ধীর নিকট থেলিত্বের মতবাদ এবং 
সিমার ও ফ্রাঙ্থলিনের সিদ্ধান্তের মৃধা একই । 

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বিছ্যতের উৎপত্তি সম্বন্ধে কি বলেন 
এবন দেখা যাউক । বলা বাহুল্য ইহারাও একট! মতবাদ 
গঠন করিয়াছেন, কিন্তু ইহার সহিত পূর্ষোক্ক সিদ্ধান্ত - 
গুলির মধ্যে কোনটারও সাদৃশ্ত নাই-_-আধুনিক শক্তিতত্ব 
(1)০০৮06 ০1 19091£5 ) এই নুতন বৈচ্যুতিক মতঘাদের 
প্রধান অবণম্বন। আজকালকার পণ্ডিতগণ বলেন, জগতের 
প্রত্যেক স্বাভাবিক ঘটনাকে বিরাট' প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া ক্ষুদ্র পরীক্ষাগারের প্রাচীরের মধাগত কর্পিলে তাহাকে 


ঠিক্‌ ভাবে দেখা যায় না। দেখিতে হইলে তাহাদিগকে সেই ' 


বিরাট প্রক্কৃতির অংশন্বরূপই দেখিতে হইবে। প্রাচীন পণ্ডি- 
তের! প্রকৃতিকে খও খণ্ড করিয়া দেখিয়া! একট৷ মহ ভুল 
করিয়াছিলেন, এবং ইছারই ফলে তাহারা প্রত্যেক প্রাঞতিক 
ঘটনাকে (ণক একটা সম্পূর্ণ নূতন ্থষ্টি যলিয়া অনুমান করিয়! 


ফেলিতেন। ফাধেই সেই সকল প্রারুতিক কাধ্যের গ্রত্যেক- . 


টার কারণ নির্দেশ করিবার জন্ট এক একটা অশ্ত'ত. রকমের 
মতবাদের আবস্তকতা৷ দেখা যাইত। এই জন্যই প্রাচীন 
বিষ্ঞানশান্ত্রে তাপ আলোক চুম্বক বিছাৎ, প্রত্যেকেরই জন্ত 
এক একটা মতবাদ দেখা যায়। প্রাচীন পণ্ডিতগণ শক্তি 
”ও বিছ্যৎ এই উভর়ের মধ্যেকার সমবস্কটা বুঝিয়া গবেষণা 
করিলে বোধ হয় আজ পূর্বোক্ত নানা আজগবি মতযাদের 
কথা গুন! যাইত না । 

জগতে শক্তিনু ভাগার সর্বদাই পূর্ণ বটে, কিন্ত ই্ছার 


পরিমাণ আলীম নয়। ,প্রতি্ধিন চক্ষের সম্মুখে আমন! যে. 


চে 


৬ষ্ঠসংখ্যা। ] 


নান! শক্তির বিকাশ দেখিতেছি, তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র অংশই 
প্রক্কতির বিরাট শক্ষিসম্পদের এক এক ক্ষুত্র কণামাত্র। 
তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ, চৌন্বকা কর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, রাসায়নিক 
যোগবিয়বেগ শর্তি সকলই প্রক্কৃতির বিপুল শক্তির অঙ্গীভূত । 
প্রকৃতির শক্তিভাগ্ডারের ক্ষয় নাই, বুদ্ধিও নাই, কিন্ত 
পরিবর্তন আছে এবং এই পরিবর্তন আছে বলিয়াই প্রকৃতি 
এত বৈচিত্ময়ী । যে শক্তি সৌরকিরণাকারে ভপৃষ্ঠে 
পতিত হুইয়৷ জলকে বাম্পীভৃত করিতেছে, বাম্পে পরিণত 
কুরিবার জন্য তাহার ধ্বংস হয় না, ব্যয় হয় মাত্র । সৌর 
তাপ গুড়াবস্থায় সেই বাস্পে অবস্থান করে, তার পর ষথাকালে 
বাষ্প জমিয়া জল হইতে আরম্ভ করিলে, সেই তাপের পুন- 
র্বিকাশ হয়। মানুষ সৌরতাপপুষ্ট শক্তিময় থাস্ভ আহার 
করিয়া যে বলের সঞ্চয় করে, চল! ফেরা উঠ বসা প্রভৃতি 
কার্ধ্ে তাহারই বিকাশ দেখ! যায়। আমাদের প্রত্যেক পাদ- 
ক্ষেপে ঝয়িত শক্তি হয় তাপ বা অপর কোনও আকার 
গ্রহণ করিয়া কার্ধ্যান্তরে নিষুক্ত হইতেছে । আধুনিক 
পঙ্খিতগণের মতে বৈদ্যুতিক ব্যাপারটাও প্রাকৃতিক শক্তির 
একটা বিকাশমাত্র। একটা! বৃক্ষশাখ! নত করিতে বা বন্দুক 
'হইতে গুলি ছুড়িতে যেমন কিছু শক্তি ব্যয় আবশ্তক হয়, 
তদ্প টেলিগ্রাফের তারের সাহায্যে বিছাত্প্রবাহ গালাইতে 
হইলে, বা কোনও ধাতুফলককে বিছ্যুৎযুক্ত করিবার চেষ্ট। 
করিলেও শক্তি ব্যয়ের আবশ্তকতা দেখ! যায়। গাড়ীর 
কলে প্রযুক্ত শক্তির প্রকারান্তর বিকাশ, যেমন তাহার গতি 
এবং চাকা ও রেলে সংঘর্ষণজ তাপাদিতে বিকাশ পায়, 
সেই ধাতুফলকে বা! টেলিগ্রাফের তারে প্রযুক্ত শচুক্ত ও তদ্রপ 
বিছাৎস্ফুলিঙ্গ ও বিছ্যৎপ্রবাহদ্বারা রূপান্তর পরিগ্রহ করে । 
প্রযুক্ত শক্তি কিপ্রকারে বিহ্যাতে পরিণত হয় এখন দেখা 
যাউক। আধুনিক বিজ্ঞানবির্গণের মতে জড়জগতে কেবল- 
মাত্র ছুইটী নিত্য পদার্থের অস্তিত্ব দেখ। গিয়া! থাকে, শ্রকটা 
উল্লিখিত বিশাল স্তুপ এবং অপরটী সামগ্রী (1625697)। 
উত্তক়্ই অক্ষয় এবং স্থির । কিন্তু কেবল এই দুইটা অবলম্বম 
করিয়। প্রাক তিক বৈচিত্রমাত্রেরই কারণ নির্দেশ কর! অসম্ভব 
দেখিয়া, বিজ্ঞানবিদ্গণ পরীক্ষা দ্বারা তাপালোক প্রবহ 
ঈথর বা আকাশ নামক একটা তৃতীতু পদার্থের 'অস্তিত্ 
বুঝিতে পারিয়াছেম। তাপ আলোক ইত্যাদি অনেক ব্যাপারই 


“প্রবাসী 


২১৩ 


সেই ঈথরের প্রযুক্ত শক্তির বিকাশ বলিয়া ধর! পড়িয়াছে। 
আধুনিক পঞ্ডিতগণের মতে এই ঈথর বা আকাশই বিদ্যুৎ 
এবং এই আক্তাশই অবস্থাভেদে, স্থিরতড়িৎ, তড়িৎপ্রবাহ, 
এবং চৌম্বক শক্কিরূপে আমাদের চোখে পড়ে । তড়িতের 
কার্ধ্যটা তড়িৎপ্রবাহক তার বা তড়িতের আধার ধাতুফল- 
কের মধ্ো হয় না, ইহাদের বাহিরে যে ঈথর অবস্থিত তাহাতেই 
তড়িতের উৎপত্তি। টেলিগ্রাফের তার বিছ্যৎকে কেবহু 
পথ দেখাইয়া লইয়া যায় মাত্র এবং সন্নিহিত ঈথরের অবস্থা- 
বিশেষকে একট। নির্দিষ্টস্থানে আবদ্ধ রাখাই ধাতুফলকের 
এক মাত্র কাজ। 

এখন দেখা যাউক আকাশের কোন্‌ কোন্‌ অবস্থায় কোন্‌ 
কোন্‌ শক্তির বিকাশ হয়। বিজ্ঞানবিদ্গঞ পরীক্ষা করিয়া 
দেখিয়াছেন, আকাশ বা ঈথরের একপ্রকার কম্পনই তড়িৎ 
শক্তি বিকাশের একমাত্র কারণ । পদার্থমাত্রই স্থলতঃ ছুই 
প্রকারে কম্পিত হইতে পারে, তন্মধ্যে একটীকে উদ্ধাধঃ 
কম্পন এবং অপরটীকে পাশাপাশি আন্দোলন বলা যাইতে 
পারে। কোন পদার্থ খন জলে ভাদিতে ভাসিতে নাচিতে 
থাকে, আমর! তাহার সেই কম্পনকে উদ্ধাধঃ কম্পন বলি- 
তেছি এব সেই পদার্থেরই প্রান্তত্বয় যখন তরঙ্গাভিঘাতে 
ডুবিতে উঠিতে থাকে, সেই সঞ্চালনকে আমরা! পাশাপাশি 
কম্পন আখ্যা দিতেছি । এই শেষোক্ত কম্পনটা কতকটা 
নিক্তির দণ্ডের আন্দোলনের অনুন্ূপ। ঈখর অবস্থাবিশেষে 
পড়িয়! ভাসমান পদার্থের সায় কম্পিত হইতে পারে । বৈজ্ঞা- 
নিকগণ ইহার অতি সুক্স অংশ গুলির সেই উদ্ধাধঃ কম্পন 
ও পাশাপাশি আন্দোলনকে ৫1৩০৮০-3০৮০০ 08%11410 ্ 
এবং 7720060-51606710 98011187801) সংজ্ঞা! দিয়া থকেন। 
জলের উপরে ভাসমান পদার্থে যেমন এ উভয় কম্পন 
যুগপৎ সম্ভবপর, ঈথরকণাতেও ঠিক সেই উদ্ধীধঃ ও পাশা- 
পাশি কম্পন একসঙ্গে দেখা যায় । আধুনিক পণ্ডিতগণ 
বলেন, এই ছুই কম্পন বলের (90985 ) সমবেত কাধ্যদ্বার৷ 
ঈখরের অংশ বিশেষের যে আকারগত পরিবর্তন (30510 ) 
ঘটে,তাহাই্‌ তাড়িতোৎপাদক ঈখরতরঙ্গ । আলোক উৎ- 
পাদক তরঙ্গও এই শ্রেণীভুক্ত । অধ্যাপক ম্যাক্সওয়েল 
ঈথরের এই বিশেষ অবস্থাকে 619০6:0-7)88118610 0801119- 
0০০ নামে আখ্মাত' করিয়াছেন। 


চর 


তপানলাসিত ৩ 


 শ্রচপিত বৈতযাতিক সিদ্ধান্মতে, আলোকোৎপাদক ঈখর- 
তরঙ্গ এবং বিছ্যজ্জননোপযোগী হিল্লোল, ইহাদের প্রকৃতি- 
গত কোনও পার্থক্য নাই। পার্থকাটা কেবল একটা 
অবান্তর ব্যাপার, অর্থাৎ কম্পনমাত্রায় সীমাবন্ধ। পাঠক" 
পাঠিকাগণ বোধ হয় জানেন আমাদের ইন্দ্রিয় মাত্রেই সহস্র 
র্বলতা ও নান! অসম্পূ্ণতায় পূর্ণ। আমাদের শ্রবণেক্দিয় 
আছে কিন্ত সকল শব্দ শুনিতে পাই না । শকোৎপাদক 
বায়ুতরঙ্গের কম্পন দ্রুততর হইয়া একটা নির্দিষ্ট সীম! 
উত্তীর্ণ করিলে, সে শবটা আমাদের নিকট এত চড়া হইয়া 
পড়ে যে শ্রবণেন্দ্িয়কে আর উত্তেজিত করিতে পারে না । 
অত্াচ্চ শব ও নিস্তব্ধতা আমাদের কানে সমান ফল উৎ- 
পাদন করে। অতি ধীর কম্পনজাত শব শ্রবণেও আমাদের 
কর্ণ বধির। শবোৎপাদক কম্পনসখ্য। হাস হইতে হইতে 
একটা নির্দিষ্ট সীমার নীচে পৌছিলে, তখন শবের স্থুর এত 
খাদে নামিয়। আসে যে, তাহা আর আমাদের শ্রবণেক্রিয়ের 
গ্রাহ্থ হয় না। শ্রবণশক্তির ন্যায় আমাদের দৃষ্টিশক্তিরও 
সীমা আছে। মানবচক্ষু রক্তপীতাদি কেবল কয়েকটা মাত্র 
বর্ণ দেখিতে পারে ; গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে ঈথর- 
কণাসকল প্রতিসেকেণ্ডে চারিশত লক্ষ কোটাবার (1:01 
/071015 00111078) স্পন্দিত হইয়া যে আলোক উৎপন্ন 
করে, তাহাই আমাদের নিকট প্রাথমিক বর্ণ অর্থাৎ রক্তা- 
লোক" রূপে প্রতিভাত হয়। তারপর স্পন্দনসংখা। বুদ্ধি 
পাইতে থাকিলে যথাক্রমে পাত, হরিৎ ও ভায়লেটাদি বর্ণের 
অস্তিত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। কিন্তু সেই সংখ্যা 
- লোহিতালোক উৎপাদক স্পন্দনের দ্বিগুণ হইয়! পড়িলে, 
সে কম্পনে আমাদের চক্ষু আর সাড়া দিতে পারে না। 
স্থল কথায় বলিতে গেলে, রক্তবর্ণোৎপাদক কম্পন 
অপেক্ষা ধীর এবং ভায়লেট আলোকজনক তরঙ্গ অপেক্ষা 
, দ্রুত আকাশকম্পন দ্বারা যে আলোক উৎপন্ন হয়, তাহা 
দেখিতে মানবচক্ষু চিরবঞ্চিত। আধুনিক . বৈছ্যাতিক 
সিদ্ধান্তমতে, আলোকতরঙ্গ ও বিছ্যংউৎপাদক আকাশ- 
কম্পন একই ব্যাপার হইলেও, বিছ্যাততরঙ্গ বীর) এজন 
ইহা আমাদের দর্শনেক্রিয়কে উত্তেজিত করিতে পারে না। 
ইহার বিকাশ আমরা কেবল তড়িতেই দৈরদিরা থাফি। 
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আলোকজনক কম্পন ও ৪ বৈহ্যাতিক তরঙ্গ উভয়েই যে 
মূলে এক, তাহা অধ্যাপক ম্যাক্সওয়েল গণিতসাহাষ্যে 
আবিষ্কার করিয়৷ সর্ধপ্রথমে জগতে প্রচার করেন। কিন্ত 
প্রত্যক্ষ প্রমাণাভাবে এই নূতন কথাটা! সেসময় সকলে 
অন্রাস্ত বলিয়! গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ম্যাক্সওয়েলের 
পর আচার্য্য হেমহোলজের প্রিয়শিষ্য হার্জ সাহেব বিষয়টা 
লইরা গবেষণা আর্ত করিয়াছিলেন, এরং পুর্ত্োক্ত ইন্রিয়া- 
গ্রাহ্থ ধীর ঈথর-কম্পনই যে বিচ্যতের উৎপাদক তাহা 
তিনি নানা পরীক্ষার্দি দ্বারা বেশ বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু 
হার্জের অকালমৃত্যুতে এই গবেষণার শেব হয়নাই । আজ 
কয়েক বৎসর হইল ভারতের স্ুসম্তান আচার্য জগদীশচন্্র 
বন্থু মহাশয় শ্বহস্তনির্মিত যন্ত্র সাহায্যে হার্জের উক্তি এবং 
ম্যাক্সওয়েলের গণনা যে অনভ্রাস্ত তাহা দেখাইয়া জগতকে 
স্তস্তিত করিয়াছেন। অবনৃশ্তালোক-উৎপাদক তরঙ্গ ও 
বিদ্যততরঙ্গ যে একই ব্যাপার এখন তাহা অনেকেই বুঝি- 
তেছেন। 

তরঙ্গ থাঁকিলেই তাহার একটা 1779117711, * থাঁকা 
আবশ্তক। জলতরঙ্গের মীডিয়ম্‌ জল, বায়ৃতরঙ্গের মীডি- 
য়ম বায়ু, স্থতরাং কোন একটা বৈহ্যাতিক মীডিয়ম না 
থাকিলে বৈদ্যতিক তরঙ্গের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব । এই 
যুক্তিতে আধুনিক পণ্ডিতগণ বৈদ্যুতিক তরঙ্গের মীডিয়ম 
ঈথরকেই বিদ্যুৎ বলিয়া কল্পনা করিতেছেন। *দার্থের যে 
অবস্থাকে আমরা বিহাদ্ধান্‌ (619০/71769) সংজ্ঞা প্রদান করি, 
সেটা সেই বিদ্যুৎ বা ঈথরেরই অবস্থাবিশেষ বাতীত আর 
কিছুই নয়।' 

ঈথর বা তঁড়িতের ছুইটী বিভিন্ন ভাব আছে,_ বৈজ্ঞানিক- 
গণ ইহাদিগকে [908101$6 ও 1062%6155 সংজ্ঞায় আখ্যাত 
করিয়াছেন। ঈখরসাগরের ক্ষুদ্রতম স্থানেও এই ছুই 
ভাবের একত্র সমাবেশ থাকে, তাই আমর! ঈথর অর্থাৎ 
বিছ্যৎসাগরে ডুবিয়৷ থাকিয়াও বিছ্যুতের সন্ধান পাই না। 
কিন্ত কোন রেশমী কাপড় দ্বারা কাচদণ্ড ধর্ষণ করিয়া ব! 
প্রকারান্তরে অপর শক্তি প্রয়োগ করিয়৷ আমরা তাহার 
নিকটবর্তী ঈখরের অবস্থা এরূপ করাইতে পারি যে তখন 


* 8150102) কখ:টির একটি বাঙ্গাল। পারিভাষিক শ্রতিশব্ 
জাবগ্তক। প্রঃ--সং। 


জট খ্যা।] 
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নেবোছে 7০810%9 706888155 অর্থাৎ ধনখণ ভাব আর 
একাধারে ধাকিতে *পারে না। এই প্রক্রিয়ায় ঈথরের যে 
অবস্থান্তর ঘটে তাহাই ঘর্ষণজ বা অচলতড়িৎ। 

এখন বিচ্যৎ প্রবাহের (919010 ০077906) উৎপত্তি 
কোথায় দেখা যাউক। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, ঘর্ষণ স্থির 
তড়িতের সহিত বিছ্যৎ প্রবাহের মূলে কোনই অনৈক্য 
নাই। ছুইণস্থানের মধ্যে উভয়বিধ তড়িতের গমনা- 
,গমনই তড়িৎপ্রবাহ। . বিছ্যাতাৎপাদক কোনও ব্যাটারীর 
তার বখন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে, তখন তাহার একপ্রাস্ত 
ধন এবং অপর প্রান্ত “খচণ” তড়িতে পূর্ণ থাকে, বাতাসের 
বাধা ভেদ করিয়৷ উভয় তড়িত মিলিত হইতে পারে না, 
তাই তখন তড়িতপ্রবাহ দেখ! যায় না। তারের প্রাস্ত- 
বয়, সংযুক্ত করিয়। দাও, ধনাত্মক ও খণাত্মক তড়িত অবি- 
চ্ছিন্ন ভাবে গমনাগমন করিয়। ভড়িতপ্রবাহ উৎপন্ন করিবে। 
সুতরাং ঘর্ষণজ তড়িৎ ও বিদ্যুৎ প্রবাহ, এই উভয়ের 
কার্যের মধো দৃশ্ততঃ অনৈকা থাকিলেও মূলে তাহারা এক, 
এবং কাজে কাজেই তাহাদের উৎপত্তিতত্বও এক । 

“শ্ছ্যৎ প্রবাহের সহিত চুম্বকের একটা অতি নিকট আত্মী- 
কতা দেখা যায়। প্রাচীন পশ্তিতগণও এই আত্মীয়তার 
কথা জানিতেন। লৌহ্‌দণ্ডে তার জড়াইয়া, পরে সেই 
তারসাহায্যে বৈদ্যুতিকপ্রবাহ পরিচালিত করিলে লৌহ্‌- 
থণ্ড ক্ষণিক চৌম্বক ধর প্রাপ্ত হয়। প্রবাহ রোধ কর, 
লৌহদণ্ডের আর আকর্ষণী শক্তি, থাকিবে না। তবে কি 
স্বাভাবিক চুম্বককে ঘেরিয়া আমাদের অলক্ষিতে বিঘ্যৎ 
প্রবাহ চলিতেছে? বিখ্যাত তড়িত-বিদ্‌ আম্ধায়ার ইহাই 
বিশ্বাম করিতেন এবং এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া 
একটা মতবাদও প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক 
পণ্ডিতগণের গবেষণায় সে মতবাদ নিরর্থক হুইয়! পড়িতেছে। 
আব্কাল পণ্ডিতগণ বলিতেছেন, চৌন্বকধন্ম্ন ও সেই (বিদুৎ 
বা আকাশের কম্পনবিশেষের প্রত্যক্ষ ফল। অধ্যাপক 
লজ. গণিতকৌশলে দেখাইয়্াছেন, ঈথর আবর্তাকাঠে 
কম্পিত হইতে থাকিলে আবর্তগুলি চুম্বকের ন্যায় পরম্পর 
আকধণ ও বিকর্ষণ করিয়া! থাকে। আজ কাল অনেকে 
এই হুত্র অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন, ট্ৌন্বক পদার্থ মাত্রে: 
রই অগুসকল অসংখ্য হাক সুষম আবর্তরচনা! করিয়া 
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ঘ্বারতেছে এবং সনে সঙ্গে সঙ্গিহিত 'ঈথরকেও সেই প্রকারে 
আবর্তিত করিতেছে । চৌম্বক ধর্মটা এই সকল ঈথর 
আবর্তের বিস্তাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। 
বিদ্যুতের উৎপত্িসন্বন্বীয় নুতন মতবাদটা আধুনিক পশ্ডিত 
সমাজে খুব প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে সত্য, কিন্ত ইহার ভিত্তি 
যে চিরকাল অনিশ্চিত থাকিবে, তাহা কোনক্রমেই বলা যায় 
না। বিছ্যততরঙ্গ ও আলোকম্পন্দন উভয়েই যে সমবেথে 
পরিচালিত হয়, তাহাতে আর এখন অবিশ্বাস করিবার 
কারণ নাই, প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে। কিন্তু বৈছ্যাতিক তরঙ্গের কম্পনমাত্রা 'বাড়াইয়া 
আলোক্তরঙ্গের উৎপত্তি না দেখাইতে পারিলে, বিহ্বাৎ- 
তরজ ও আলোকম্পন্দনের একত্ সম্পূর্ণ প্রতিপন্ন হইবে না। 
আজও নূতন মতবাদটা শত ছিদ্রে পূর্ণ। কোন এঁক ভখিষ্য 
ফ্যারাডে বা ম্যাক্সওয়েল কর্তৃক এরই বিশাল মতবাদটার 
ধ্বংসের সম্ভাবনা অগ্ভাপি ইহাতে রহিয়। গিয়াছে । 
শ্রীজগদানন রায় । 


বিবাহের ফলাফল । 
('প্রাচীন দেঁবজ্ঞদিগের গণনা ) 

অআশশর ক্ষুদ্র বিবেচনায় জন শু মৃতু। অপেক্ষা, বিবাহ- 
ক্রিয়]! গুরুতর প্রয়োজনীয় ঘটন|। কন্মবন্ধন ছিন্ন না-হুইলে, 
সর্ধপ্রকার সুখ ও ্ঃখের সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় না হইলে, জন্ম- 
জন্মান্তরীণ অনৃষ্ট সংস্কার বশতঃ মনুষাকে পুনঃ পুনঃ সংসার- 
ক্ষেত্রে আগমন করিতে হয়, স্থতরাং মানবজন্মেন্ , 
বিশেষত্ব কিছুই নাই? “জাতস্য পি বে! মৃত্যর্ডবংজন্স 
মৃতস্া চ* অর্থাৎ জন্ম হইলেই মৃত্যু হইবে, ইহা গ্রুব সত্য 
জন্ম মরণের কারণ- সুতরাং মৃত্যুতে বিশেশত্ব কিছুই 
দেখি না) ইহা শ্বাভাবিক ঘটন! এবং প্রত্যেক জীবই এই 
ধশ্বরিক নিয়মের অধীন; কিন্ত বিবাহ তাহা নহে, ইহা 
তোমার ও* আমার বাসনাসম্তৃত ক্রিয়াবিশেষ । বিবাহ 
আমাদের সুখ, স্বচ্ছন্দতা, সুবিধা ও সংকযের নিমিত্ত মাত্র 
 ক্রিযনাম্বরূপে পরিগণিত হইলেও ইহা একটি অতীব প্রয়ো- 
জনীয় বিরাটু ব্যাপার-_ইহা আমাদের সামাজিক, পারি- 
বারিক্‌, আধ্যাত্মিক) ধর্মনৈতিক এবং জাতিগত মহোৎসব । 
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এই জন্ত অমেক কাঠ খড় পোড়াইয়া বিবাহ হয়-_এই জন্ত 
অনেক তর্ক বিতর্ক বাগ.বিতগ্ডা, অনুসন্ধান অনুনয়, ভাল 
শব্দের বিচার প্রভৃতি ন! হইলে বিবাছের ঝান্দাবস্ত শেষ 
হয় না। বিবাহবিত্রাটে মহা অনিষ্ট, মহা গোলযোগ, 
মহা উপদ্রব সংঘটিত হইবার সস্তাবন। ১ এই জন্য প্রাচীন 
কালের লোকের! অতি সাবধানে বিবাহ সম্বন্ধে শেষসিন্ধান্তে 
উপনীত হইতেন। প্রস্তাবিত বিবাহটি ভাল হইবে কি মন্দ 
হুইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য তাহারা! গ্রহাচাধ্য, দৈবজ্ঞ, 
গ্রহবিপ্র, জ্যোতিষী, পণ্ডিত, ভবিয্রত্ততব্ঞ, সাধ্সন্াসী 
প্রভৃতির নিকটে গমন করিয়া, বিশেষ অনুনয় ও অনুরোধের 
সহিত, বিবাহের মুফল বা কুফলসন্বন্ধে প্রশ্ন করিতেন। 
সে কালের দৈবজ্ঞগণ এই রূপ প্রশ্নন্বন্ধে যে সকল অর্তীব 
কোত্ুকাবহ গণন! দ্বারা ফলাফলের মীমাংস৷ করিতে ন, 
তাহার কতকটা পৃথিবীর সভা ও শিক্ষিত সমাজে এখনও 
প্রচলিত আছে; খুষ্টীয়,ইসলামীয়, হিন্দু, হিকু, পার্শিক, জৈন, 
বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্শান্ত্রে ও প্রাচীন জোতিষশাস্্র হইতে এই 
সকল কৌতুকাবহ গণনার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার আকাঙ্ষ। 
করি। বিবাহের কথা উঠিলে, প্রবাসীর ব্মমোদপ্রিয় 
পাঠকপাঠিকাগণ, এই কৌতুকাবহ তালিকা মিলাইয়া 
দেখিতে পারেন। | 

১ম। বর্গগণনা-পাত্রের নামের প্রথম অক্ষর এবং 
পাত্রীর . নামের প্রথম অক্ষর যদি এক বর্গ ভুক্ত হয়, তাহা 
হইলে (দৈবজ্ঞেরা বলিতেন) বিবাহ শুভফলদায়ক । 
ৃ্টান্ত-_পাত্রের নাম বলরাম, পাত্রীর নাম মানকুমারী » 
পাত্রের নামের প্রথম অক্ষর ব এবং পাত্রীর নামের প্রথম অক্ষর 
ম-_-এতহুভয়ই প বর্গের "অন্তর্গত, সুতরাং সেকালের দৈবজ্ঞ- 
দিগের মতে এইরূপ বিবাহ শুভকর । 

ত্য়। যুদ্কগণনা-_পান্র ও পাত্রীর নামের প্রথম অক্ষর 
যাঁদি এক হয়, অথবা! কেবল হস্বত্ব দীর্ঘত্বের প্রভেদ থাকে,তাহা 
হইলে সেই বিবাহ নিতান্ত অণ্ডভকর। কুষ্টান্ত__ পাত্রের 
নাম উমাকান্ত এবং পাত্রীর নাম উনাময়ী) এইকপ বিবাহ 
অশ্তুভফলপ্রদ । পাত্রের নাম .ঈশ্বরদাস এবং পাত্রীর"ন।ম 
ইচ্ছাময়ী, এনপ সন্মিলনে(দৈবজ্ঞদিগের মতে) অকল্যাণকর। , 

ওয়। গ্রহসংজ্ঞ! গণন।--বরের নাম চন্ত্র এবং কন্তার 
নাম নক্ষত্র ব্যঞ্জক হইলে বিবাহ খুব ভা ।,. 
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৪র্ঘ। পাদপত্রততী গণনা--পুরুধ এবং স্ত্রী এত- 
ছভর়েরই নাম বদি বৃক্ষ বা লতাবাঞ্জক হয়, তাহা! হইলে, 
বিবাহ একেবারে বন্ধ করা কর্তব্য । 
৫ম। গরলামৃত গণন! . -পুক্রব ও স্ত্রীর যদি পরস্পর 
বিরোধী নাম হয়, মেনে কর বরের নাম অমৃত এবং কন্তার 
নাম গরলমন্ী বা কালকুটী) তাহা হুইলে এরূপ বিবাহ 
দ্বারা উভয়েরই সত্বর মৃত্যু হইয়া থাকে ! লাপ ও নেউল 
নামে বিবাহ হয় না। 
৬ষ্ঠ। অহি গণন1।-__পাত্রীর নাম যাহাই হউক' পাত্রের 
নাম সর্পের পরিচায়ক হুইলে, গ্রীক্ম ব| বসন্ত খতুতে বিবাহ 
দিবে না। অন্ত খডুতে বিবাহ হইলে ক্ষতি নাই। বিবাহের 
অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্বে মনস! পূজা করা আবশ্তক। 
ণম। স্ত্রীর নাম পুরুষের মত এবং পুরুষের নাম স্ত্রীর মত, 
থাকিলে বিবাহে বর কন্ত। উভয়েই দরিদ্র ভ্য়। 
৮ম। যেপাত্রের রাশি “সিংহ” তাহার বুধবারে বিবাহ 
হইলে, বিবাহ ভয়ানক রোগ, শোক, চিন্তা, ভয় ও বিপদের 
কারণ হয়। 
ঈম। স্রিষ্দীদিগের মতে পাত্রের নামে পূর্বর্দিকের পন্লি- 
চয় এবং পাত্রীর নামে পশ্চিম্দিকের পরিচয় পাওয়া গেলে 
বুঝিতে হুইবে, এরূপ বিবাহের প্রস্তাব একেবারেই বন্ধ 
করিয়া দেওয়। উচিত । 
১*ম। প্রাচীন রোমানক্যাথপিকদিগের দৈবজ্ঞ সাধু 
দিগের মতে শুক্রবারে বিবাহ একেবারে নিবিদ্ধ । 
১১শ। হিন্দুদিগের মতে দিবার বিবাহ হইলে, গৃহদাহ, 
গৃহপালিত 'পক্তর অকালমৃত্যু, মাতাপিতার সন্বর বিয়োগ, 
পাত্রীর সত্থর. বৈধব্য, সঞ্চিত? অর্থ নাশ, গুরুর অভিশাপ, 
বহ্ষবিবাদ, দরিদ্রতা, রোগ, বিলাপ প্রত্ৃতির উৎপত্তি 
হয়। মরকোর মুদলমানদিগের দিনে বিবাহ হয় না। 
১২এ। পুরুষের নাম তৃঙ্গব্যঞ্জক এবং পাত্রীর নাম পুণ্প- 
বাঞ্কক অথবা মধূ কিব] মিষ্টতাব্যঞ্রক হইলে পারিবারিক 
শাস্তি অুপ্ন থাকে । রাজপুতানায় ইহাকে “গুলভোগুরা” 
গণনা বলে । 
১৩শ। পাত্জ ও পাত্রীর নাম সরশ্বতী লক্ষ্মীর নাম হইলে 
উভন্বে অত্যন্ত সতী হয্স। মাদ্রাজে উহাকে “আন্চি _ 
ভেপ্ল, » গণনা বলে। 
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৬ষ্ঠ সংখ্যা। ] 


১৪শ। পারনীকদিগের নৈষজন্দের ম মতে পারের নামৈ 
স্থল এবং পাত্রীর নামে জল বুঝাইলে বিবাহ খুব ভাল ফল- 
প্রদায়ক হইয়৷ থাকে। 
১৫শ। কোচিন দেশে সোমবার হইতে রবিবার পর্য্যস্ত 
যতগুলি বার আছে, ইহার মধ্যে পাত্র বা পাত্রীর কাহারও 
নামে রবি, সোম, মঙ্গল এবং বৃহম্পতিবারব্যঞ্রক শব 
থাকিলে বিবাহ খুব আনন্দদায়ক হয়। ইহাকে সে দেশে 
স্বীপ-ঢালী গণন! বলে। 
*১৬। খতু গণনা ।-_কানাড় (কর্ণাট) দেশে পাত্র পাত্রীর 
উভরের নাম খতুব্যঞ্জক হইলে বিবাহ অত্যন্ত মঙ্গজনক 
হয়। দৃষ্টান্ত__পাত্রের নাম বসম্তকুমার, পাত্রীর নাম 
হেমস্তকুমারী ৷ 
১৭। আরবের প্রাচীন কোরিশ বংশের দৈবজ্ঞের! গলার 
মালার যোড় বিষোড় দেখিয়! বিবাহের ফণাফল নির্ণয় করি- 
তেন ; টক্ক, মুর্শিদাবাদ, হায়দ্রাবাদ, মূলতান প্রভৃতি স্থানে 
এখনও এইরূপ প্রথা গ্রচলিত আছে। ইহাকে আরবী ভাষায় 
“আশতক্‌ খরা” খলে। দৈবজ্ঞের৷ গলার মালা হাতে 
লইয়া, প্রশ্নকর্তাকে তাহা স্পর্শ করিতে বলেন.) মালার যে 
“দানাশটি ম্পর্ণ করা হয়, তাহা হইতে মালার শেষ দানা 
পর্যস্ত গণনা! করি! যদি যুগ্ম সংখ্য। (যোড়) পাওয়। গেল, 
তাহা হইলেই বিবাহ ভাল, নতুবা বিবাহ মন্দ। মুশিদা- 
বাদের নবাববংশে “আশ তকৃখরা” দ্বারা এখনও প্রতিদিন 
নানাপ্রকার শুভাগুভ ঘটনার গণন। হইয়া থাকে। 
১৮শ।“ফেল-ফায়েল”্গণনা ।-ভারুতবর্ষের এবং ভারতবর্ষের 
বহির্দেশস্থ পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানের মুসলমান দৈবজেরা 
কোরাণ দেখিয়া! একপ্রকার গুভাশুভ ফল নির্ণয় কীরেন, ইহা- 
রই নাম ফেল-কার়েশ গণনা । আরব্য ভাষায় ফেল্‌ শবে 
কর্তা (9০০০) এবং ফায়েরা শবে ক্রিয়া (9£5030966) 
বুঝায়। আমার বিবেচনায় প্রাচীন দ্িহদীদিগের নিকট 
হইতে তৃষ্টানেরা এবং থুষ্টানদিগের .নিকট হুইতে মুসল- 
মানেরা এইরূপ গণনার অনুকরণ করিয়াছেন। দৈবজ্ঞেরা, 
চক্ষু মুত্রিত করিয়া সর্ব প্রথমে 
“বিশমিল্লা আর. রহম! নির, রহিম. 
লাইল্প! হোইল্ল! মহন্মদ রন্থুলেল্লা । * * 
আল্‌ .হাম্দে! লিল্লা হু রব. উ্‌ আলমীণ |, 


প্রবামী 


৩ পাপ তত 


২১৭ 
এই কথাগুলি সক: উচ্চারণ করিয়া, চক্ষু উন্মীলন- 
পূর্বক, কোরাণ খুলিয়! থাকেন। কোরাণের যে শবা বা 
যে অক্ষর তাহার সর্বপ্রথম চক্কুগোচর হয়, তাহা যদি 
কল্যাণব্যঞ্জক ঠ্র, তাহা হইলেই বিবাহ শুভদায়ক, নতুবা* 

নছে। মনেকর, কোরাণ খুলিয়াই দৈবজ্ঞ পড়িলেন-_ 
“লা হোল. বেল্‌-আ৷ কুবতে ইল্লা 
বিল.লা হল,» অলি.উল আজীম্‌ 1, 
তাহা হইলে বিবাহ অগুভফলদায়ক হুইল, কারণ “ল1* 
হোল, বেল-আ+” শব দ্বণা, বিরক্তি, নিরানন্দ ও বিশ্ময়- 
ব্ঞ্জক শব। কিন্তু যদি দৈবজ্ঞ মহাশয় পড়েন__ , 
“আজতগ, ফের উল্লা রব. মিন্‌ কুল্লে 
অস্বীহী, য়োয়! অতুবে ইলাহী 1৮ ৪ 
তাহা হইলে বিবাহ শুতফলপ্রদায়ক, কারণ এই আায়েতের 
প্রথম শব এবং সম্প্ণ আয়েতের অর্থ,আশা ও আনন্দ 
দায়ক। প্রাচীন রোমানকাধলিক পাঁ্ীগণ বাইবেল লই- 
যাও এইন্নপ গণন|। করিতেন । তীহারা প্রথমে 04: ঢ679£ 
1101) ৪11 10 197/5 নামক সুপ্রসিদ্ধ 1০108 785৩ 
উচ্চারণ করিয়া বাইবেল খুলিতেন। মনে কর, তাহারা 
পড়িলেন _. 
* [0 0786 050 81)8101)6 [15000 ০06 100868 09 91 
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তাহা” হইলে বিবাহে ভাল ফল ,হইবারই * কথা ।: যদি 
তাহারা পড়িলেন__ 

৮০: [800৭ 00185 0086 00800 812950085 
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তাহা হইলে, প্রস্তাবিত বিবাহকে কল্যাণকর বলিয়া, 
বিশ্বাস করা গেল না। 

১৯শ। বুর জাতিরা অত্যন্ত বীধ্যশালী এবং থুঝ 
্বাধীনতাশ্রিক্স, কিন্তু বিবাহের গ্রন্তাব হইলে প্রাচীন 
কুসংস্কারকে '্অনেকে সহজে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হয় 


ননা। বুর জাতির অনেকে এখন৪ গাছের পাতার রং, 


ফুলের গন্ধ, আকাশের নক্ষত্র, বোতলের রং, গির্জার পথম 


স্‌ ৯০৮ 


আগন্তকের নামের অর্থ এবং জলে শুর্য্যের প্রতিবিস্ব গভৃতি 
দেখিয়া বিবাহের ফলাফল নির্ণয় করিয়া থাকে । 

২*শ। মাদ্রাজের পরেয়া জাতি, বিবাহের প্রস্তাব হইলে, 
রাত্রিতে জবপূর্ণ পাত্রে যব ভিজাইয়া রাখে। প্রভাতে তাহাতে 
পূর্ণাকারে অস্ক,.র দেখিলে আনন্দে উৎফুল্ল হয় এবং প্রস্তাবিত 
বিবাহকে সুফলদায়ক বলিয়াবিশ্বাস করে । 

আর অধিক প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত দিবার আবশ্তক নাই। 
আরও প্রমাণ তুলিলে প্রবন্ধ আরও কৌতুকাবহ হইতে পারে 
বটে,কিন্তু অধিকতর কৌতুকাঁবহ করিবার আকাজ্া নাই। 
গণনায় ভালমন্দ যাহাই হউক, আসল কথ! এই যে, সভ্য 
জাতির ও শিক্ষিত সমাজের "বিবাহগক্রিয়াটা এতই গুরু 
তর প্রয়োন্গনীষ ব্যাপার যে খুব সাবধানতার সহিত 
ভালমন্দেত্র বিশেষ বিচার না! করিয়! বিবাহসমুদ্রে লক্ষ 
দেওয়৷ বড়ই বাতুলতার কর্ম । পিতা, মাত। বা অভিভা- 
বকেরা ন্তায় বিবাহের প্রশ্রয় দিলে, সকল শান্ত্রমতে, 
মানবসমাঙ্গ ও পরমেশ্বরের নিকট ঘোরতর অপরাধী বলিয়া! 
গণ্য হয়েন। 

শ্রীধশ্মীনন্দ মহাভারতী | 


প্রবাসে বঙ্ষসাহিত্য-চর্চা | 


১ত্তরপশ্চিম, অযোধ্যা এবং পঞ্জাবপ্রবাসী বাঙ্গালী- 
গণের বধ্যে যাহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের 
তালিক। সম্পূর্ণ করা একপ্রকার অসস্ভব। তবে যতদূর 
সাধ্য আমাদের শ্রম ও অনুসন্ধানের ক্রুটি হইবে না। বর্তমান 
ধশস্থিদিগের তালিকা নানাকারণে সঙ্ক,চিত করিতে হইয়াছে। 
অপরপক্ষে কোন কোন প্রসিদ্ধ প্রবাসীর বহুঘটনাপূর্ণ 
গৌরবময় জীবনের অতিসংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। 
একত্রে সকল উপকরণগুলি সংগ্রহীত হইলে প্রবন্ধে ক্রম 
এবং শৃঙ্খল! বজায় রাখিতে পারা যায় ? কিন্তু এই প্রবাসী 
বাঙ্গালীর এঁতিহাসিক তথ্য সংগ্রহকরণবিধয়ে যে কত বাধা 
বিশ্ন অতিক্রম করিতে হইতেছে তাহা বাহারা এহরূপ কার্ধে; 
ব্রতী আছেন তীহারাই উপলদ্ধি কলুরিতে পারিন্নে। প্রবন্ধ- 
মধ্যে ধাহাদিগের নাম, ইতিপূর্বে অতিসংক্ষেপে উল্লিখিত হই- 
যাছে, তাহাদের অনেকের শিক্ষা প্রদ গৌরবময় জীবনের বিশেষ 


প্রধালী 


[২য় ভাগ। 


বিষয়ণ পয়ে সংগৃহীত হওয়ায় যথাস্থানে সঙ্গিবেশিত হইতে 
পারে নাই। সেই সকল কৌতৃহলপ্রদ বৃত্াস্ত ক্রমে ভ্রমে 
প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। এই সকল কারণে এই 
শ্রেণীর প্রবন্ধে সামঞ্জন্ত, শৃঙ্ধলা ও বিষয়সমাবেশের ব্যতিক্রম 
অনিবার্ধ্য এবং পাঠকগণেরও ধৈর্যযচ্যুতির বিলক্ষণ সম্ভাবনা । 
সুতরাং অনুসন্ধিৎসথ লেখকের অপেক্ষা কৌতৃহলী পাঠকের 
ধৈর্স্য একান্ত প্রার্থনীয়। 


বর্তমান প্রবন্ধে উত্তরপশ্চিম এবং পঞ্চনদ প্রবাসী বাঙ্গালী- 
দিগের মধ্যে বঙ্গসাহিতাচ্চার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে এতদঞ্চলে বঙ্গ সাহিত্যের 
চষ্চা ছিল কিনা, আমর! তাহার প্রমাণ পাই নাই। 
তবে বুন্দাবনবাসী ৬লালদাঁস * বাবাজী সার্ধশতবৎসর পূর্বে 
বৈষ্ণব ভক্তরন্দের জীবনী ভক্তমাল গ্রন্ঠের বঙ্গানুবাদ কবিয়া 
ছিলেন । বাঙ্গাল! ভক্তমাল গ্রন্থ রচিত হইবার এক শতাব্বীর- 
ও পূর্বে চৈতন্যচরিতামৃত বঙ্গভাসায় রচিত হইয়াছিল। 
বোধ হয় প্রবাসের উহাই প্রথম বাঙ্গালা গ্রস্থ। যখন 
জীবগোম্বামী বুন্দাবনে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, সেইসময়ে 
কুষ্দাস কবিরাজ বৃন্দাবনপ্রবাসী হয়েন। এখানে হীন 
রাধাকুণ্ড তীরে অবস্থিতি করিয় বৃদ্ধবয়সে চৈতন্যচরিতামুত 
স্থুললিত বাঙ্গাল! পদ্যে রচন। করিয়াছিলেন । ১৫৭৩ শকে 
উহা সমাপ্ত হয়। কিন্তু জীবগোস্বামীকে দেখাইলে তিনি 
সেই অশেষযত্বলিখিত পাণুলিপিখানি যমুনার জলে নিক্ষেপ 
করেন। কথিত আছে জীবগোস্বামী পুস্তকের রচনাপরিপাট্য 
দশনে স্বীয় সংস্কৃত গ্রন্থের অনাদর হইবে ভাবিয়! এরূপ করিয়া- 
ছিলেন। কষ্দাস তাহাতে মন্াহত হইয়া মথুরায় গমন 
করেন এবং তথায় বিষ চিত্তে কালাতিপাত করিতে থাকেন; 
কিন্ত দৈবযোগে কিছু কাল পরে গ্রন্থধানি হস্তগত হওয়ায় 
পুনজ্জীবন লাভ করেন। চৈতন্তচরিতামুতের পুনরুত্ধারের 
কৌতুকজনক বিবরণ বিশ্বকোষে প্রদত্ত হইয়াছে। বিগত 
শতাবীর মধাভাগ হইতে, অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের কিছু 
পূর্বে-_যে প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে মাতৃভাষার চর্চ৷ ছিল, 
তাহার ভুরি ভূঁরি প্রমাণ আছে। সিপাহীবিদ্রোহের পর খন 
চতুদ্দিকে শাস্তি স্থাপিত হয়, তখন প্রবাসিগণ জাতীয় সাহি 


* কৃষদাস ইহার কণ্টত নাম। 
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ক্যের আলোচনা.করিবার নুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।: । এতই. 

লেন যে বে স্থানে অধিক সংখ্যক বাঙ্গালীর বাস হইয়াছিল, 
স্নেই স্থানেই দেশীয় প্রথ! অনুসারে বাঙ্গালী গুরুমহাশয় কোন 
নির্দিষ্ট রাঙ্গালীর বাটীতে পাঠশালা খুলিয়াছিলেন। এইরূপ 
পাঠশালা কাশী, গাজীপুর, এলাহাবাদ, কানপুর, আগ্রা, 
.মিরাট, লক্ষৌ, লাহোর, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে ছিল। গুরু- 
মহাশয়ের নিকট যাহার! পড়িয়াছিলেন, তাহাদের অনেকের 
মুখে প্রবাসের পাঠশালার কথা এখনও গুন! যায়। শিক্ষা- 
বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষার ভিন্ন বন্দোবস্ত হওয়ায় দেশীয় 
পাঠশালাগুলি যেমন হাস প্রাপ্ত হইল, প্রবাসী পাঠশালাগুলি 
তেমনি উঠিয়া গেল। অনস্তর পাঠশালার পরিবর্তে স্থানে স্থানে 
ইংরা্জী-বাঙ্গল! বিগ্তালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। বারাণসী যেমন 
বাঙ্গালীর প্রথম প্রবাস, বঙ্গসাহিত্যের চচ্চারও তেমনি এখানে 
হুত্রপাত। পাঠশালা,বঙ্গবিগ্ঠালয়,পুস্তকাগার, বাঙ্গাল! সংবাদ- 
পত্র, বাঙ্গাণা গ্রন্থ প্রভৃতি সমস্তই কাশীতে সিপাহী যুদ্ধের বু 
পুর্বে প্রথমে প্রবর্তিত হয়। বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন 
চতুষ্পাঠীগুলির বিবরণ ইতিপূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে । তাহার 
এবকটিতেও বঙ্গসাহিত্যের নামমাত্র ছিল ন!। দ্বর্গায় জয়- 
সারায়ণ ঘোষাল একটি বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত করেন ; তাহাতে 
ইংরাজী, পারস্ত, হিন্দী এবং বাঙ্গালা ভাষ! শিক্ষা দিবার 
বন্দোবস্ত ছিল। এই বিদ্যালয়ের জন্ত কিছু জমীদারীর উপস্বত্ব 
এবং বিশ সহশ্র মুড! প্রদত্ত হইয়াছিল। এই জয়নারায়ণ 
বিস্তালয়ের পরিচালনার ভার কলিকাতা মিশনরী সোসাইটির 
রেভরেও ডি করির হস্তে স্স্ত হয় ( বারাণসীর এই ঘোষাল 
মহাশয়ের নাম শ্বদেশীয়গণের মধ্যে অতি অল্প লোকেই জানেন, 
কিন্ত সাহিত্যসেবী ইংরাজগণের নিকট তিনি তাহার মহৎ 
কীণ্ডির জন্য বিলক্ষণ পরিচিত ৷ এই বিস্তালয় গ্রাতিষ্ঠিত হই- 
বার বনু কাল পরে “বাঙ্গালীটোল৷ প্রেপারেটরি স্থুল” খুল! 
হয়। এখানে পূর্বে বাঙ্গালা ভাষ! অধীত হইত, কিন্তু গভর্ণ- 
মেন্টের সাহাব্য প্রাপ্তির পর হইতে সে পথ বন্ধ হইয়া 
গিয়াছে। সম্প্রতি বারাণসীতে বাঙ্গালী বালকগণের মাতৃঃ 
ভাষা শিক্ষা দিবার স্থুবন্দোবস্ত কর! হইয়াছে। অসমর্থ 
দত্বিদ্র বালকগণের জন্ত “অনাথ পাঠালয়” নামে 
একটা বাঙ্ষাল! পাঠশালা! স্থাপিত হইয়াছে। এই পাঠশালায় 
দারদ্র বালকগণ , বিনাবেতনে শিক্ষা” প্রাপ্ত হইতেছে। 
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* আমর! আমরা এই পন্িকা দেখিনাই। 


২১৯ 


এতদ্ব্যতীত এখানে” &1)210-1967785]1 8119019 9০1/০০1৮ 
নাম দিয়া নূতন একটী ইংরাজী-বাঙ্গাল! মাধামিক বিভ্যালয় 
প্রতিষঠিত হইয়াছে । গভর্ণমেন্ট অথব| তৎসংশ্লিষ্ট ইংরাজী 
বিস্তালয়ে যে সকল বালকের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার পথ বন্ধ* 
হইয়াছে, 'এখানে তাহাদিগকে ইংরাজী সঙ্গে সঙ্গে উত্তমরূপে 
বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে । এই উদ্াম অতীব 
প্রশংসনীয় । এতত্দীরা প্রতিষ্ঠাতাগণ বাঙ্গালীসাধারণের্‌ 
বিশেষ ক্ৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। কাশী ও 
এলাহাবাদ বাতীত উত্তর-পশ্চিষের অন্ত কোন স্থানে বিস্তা- 
লয়ে বাঙ্গালা! শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত নাই। একদঞ্চলের 
বড় বড় সহরের স্থানীয় বঙ্গসম্তানগণ বারাণসীর “অনাথ 
পাঠালয়” ও “মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের” * প্রভিষ্ঠাতাগণের 
প্রদর্শিত পথানুবর্তী হইলে সমূহ মঙ্গল সাধিত হইতে পাৰে । 
আগ্রা-বঙ্গসাহিত্যসমিতি যে প্রণান্তরী "অবলম্বনে বালক 
বালিকাদিগকে বাঙ্গালা শিক্ষা দিতেছেন, তাহ! প্রবাসের 
সর্ধত্রই অনুকরণীয় । এই সাহিত্যসমিতির বিবরণ আমরা 
*প্রবাসী” ১ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যায় দিয়াছি। কাশী, ঞলাহাবাদ, 
কানপুর, লক্ষৌ, গোরক্ষপুর, নাইনিতাল, রাওলপি্ড, 
সিমলা প্রভৃতি স্থানের বঙ্গসাহিত্যসমাজ ও. পুস্তকালয়- 
গুলিরও বিবরণ ইতিপুর্্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সে 
সরুলের পুনরুল্লেখ করিবার আবশ্তক নাই। এক্ষণে 
সাহিত্যচ্চার সর্বপ্রধান হন্তম্বরূপ মুদ্রাকর এবং প্রবাসী , 
বেখর্কগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইবেশ এ গ্রাদেশে 
বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র বহুকাল পূর্বে "স্থাপিত হইয়াছে এবং 
সংস্কৃত ও হিন্দীর সহিত বাঙ্গালা মুদ্রাক্কণ কাধ্যও চলিতেছে 
ইহার অভাব অযোধ্যা ও পঞ্চনদ প্লাদেশে এখনও সম্পূ্ণ- " 
রূপে বর্মান। বারাণসীতে যে সফল বাঙ্গাল! যগ্রালয় 
আছে,তাহার পুর্বে কোন্‌ কোন্‌ মুদ্রীযন্ত্র ছিল, আমরা তাহা! 
অবগত হই নাই, কিন্তু শুনা যায় বাবু গোবিন্দচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বিলুপ্ত কাশীবার্থীপ্রকাশিকা * 
যখন কাশীধ্বম হইতে প্রচারিত হইত, তখন বাঙ্গালা 
যন্ত্রালয়ু ছিল। কাশীবার্তা প্রকাশিকা বোধ হয় সামরিক 


*পত্রিকা, কারণ এলাগাবাদ হইতে প্রকাশিত “প্রয্াগদূত”এর 


পুর্বে এতদঞ্চলে একখানিও বাঙ্গালা সংবাদপত্র ছিলনা। 


টা 


পরযাগদৃত প্রতিমাদের ১লা, ও ১৪ই তারিখে রয়াগদূত যন্ত্রে 
মুদ্রিত হইয়। এলাহাবাদ মৌদিমগঞ্জ হইতে প্রকাশিত হইত । 
“উন্নতি এবং অপচয়” প্রণেতা! ৮বিষুচন্ত্র মৈত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ 
শ্রাতা ৮মধুন্থদন মৈত্র মহাশয় এই পাক্ষিকপত্রের প্রবর্তক | 
১৭৯০ শকে অর্থাৎ ১৮৬৯ খুঃ অবের ১লা বৈশাখে ইহার 
জন্ম হয়। এই সময় কোন প্রবাসী প্রয়াগদুতে লিখিয়া 
ছিলেন,*“সম্পাদক মহাশয় ! উ, প, প্রদেশে ক্রমশঃ বঙ্গধাসী 
কতকগুলি লোক আপিয়! অবস্থিতি করিতেছেন । কিন্ত 
বাঙ্গলা সংবাদপত্র এখানে একধানিও ছিল না; প্ররাগদূত 
সম্প্রতি 'এই অভাব মোচন করিয়া উদিত হওয়াতে আমর! 
আনন্দিত হইয়াছি।” প্রয়াগদূতে বিলুপ্ত কাণীবার্তীপ্রকা- 
শিকার সম্পাদক মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাহইতেও 
জান! যায়,,উত্তর-পশ্চিমে প্রয়াগদূ তই + প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ 
পত্র। এই সংবাদপত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এলাহাবাদের যে 
সকল অভাব ছিল, উপুর্পরি আন্দোলনে তাহার দূরীভূত 
হয়, রাস্তাঘাট পরিষ্কৃত হইয়া রাজধানীর আবর্জন! দূর হয় 
এবং শিক্ষার উপ্নতি ও বিস্তার হন়। এই পত্রিকার ভিতর 
দিয়া সাধারণের অভাবঅভিযোগ গভর্ণমেণ্টের গোচরে আইসে 
এবং সকল সম্প্রদায়ের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। হুঃখের 
বিষয় কাগজখানি অব্পদিনেই উঠিত। যায়। এ পত্রে অনেক 
গুলি প্রবাসী বাঙ্গালীর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। তাহাদের 
মধ্যে শ্রদ্ধাম্পদ প্র। দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় নানাবিধ 
উপাদেয় পন্য ও গগ্ভ প্রবন্ধ লিখিতেন। আপ্রিও বৃদ্ধ বয়সে 
বঈগসাহিত্যসেবায় তাহার উৎসাহ এবং অধ্যবসায় সকলের 
অনুকরণীয়। প্রয়াগদৃত প্রচারকালে ইনি ইটাওয়া প্রবাসী 
ছিলেন। প্রায় ৩০৩২ বৎসর পুর্ববে ইনি ভারতবর্ষে 
দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিতি করেন। তথায় দ্বাদশবৎসর কাল 
যাপন করিয়া করেকজন মহারাষ্ট্রীয় সাধুর জীবনবৃস্তাস্ত সংগ্রহ 
করেন; এবং কাশীর ধর্শপ্রচারক, ও বঙ্গের নব্যভারতে 
তৎসন্বধধীয় প্রবন্ধাদি ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করেন। গঙ্গো- 
পাধ্যায় মহাশয় কমলকলিকা কাবা, একতাব্রতকাব্য, 
বিবিধ দর্শন কাবা, তুকারামের জীবনচরিত, হিন্দুধর্ষের 
আন্দোলন ও সংস্কার প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়াছেন। এই 


* পত্রধানি প্রথম বৎসরের ছা ৯৪ পৃায় মুজিত হ্‌য়। 
ইহার বার্ষিক মূল্য পাঁচ টাক! ছিল 
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সকল চে 1490001 ৪ ঘা নি 2), 
ও 71010 1611810 নামে হইখানি ইংরাজী পুস্তকও 
প্রণয়ন করিয়াছেন । তাহার পুস্তকগুলি আর্ম্য প্রতিভা, 
তত্ববোধিনীপত্রিকা, পাক্ষিকসমালোচক, নব্যভারত, ইণ্ডি- 
যন্মিরার প্রত্ততি অনেক সাময়িক ও সংবাদপত্রে প্রংশসিত 
হইয়াছে। পুস্তক রচনা! এবং প্রবন্ধ লেখা ব্যতীত ইনি 
ইংরাজী ও বাঙ্গালায় অনেকগুলি সারগর্ভ বতুতা করিয়া- 
ছেন। উহাদিগের মধ্যে কতকগুলি শ্বতগ্্র পুত্তিকাকারে 
এবং দেশীয় ও বিলাতের কোন কোন ইংরাজী সামগ্পিক 
পত্রে প্রকাশিত হয়। ইনি অফিসের কর্ম করিয়াও অনেক 
গুলি সাহিত্যসভায় যোগদান করিতেন এবং প্রায় ১৭১৮ 
খানি বাঙ্গাল! ও ইংরাজী সংবাদ ও সামরিক পত্রে প্রবন্ধ 
লিখিতেন। ইহার সমসাময়িক ইটাওয়া, পরে এলাহাবাদ 
এবং শেষে কাণপুর প্রবাসী ৬ মহেন্ত্রনাথ ঘোষাল প্রয়াগদূত, 
কাশী ধশ্ম প্রচারক প্রত্ৃতি সামগ্সিক পত্রে লিখিতেন। ইনি 
কয়েক খানি বাঙ্গালা পুস্তক ও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহাদের 
বহুপূর্কে বাবুকাশীদাস মিত্র মুস্তৌফী এ প্রদেশে প্রবানী হন। 
ইনি স্ুুখরিয়া নিবাসী ৬ দেওয়ান গোবিন্দচন্ত্র মিত্রের 
পৌত্র। ইহাদের অধিবান নবদীপাধিপতির অধিকার- 
ভূক্ক উল, আধুনিক বীরনগরে। ইহার উদ্ধীতন ষষ্ঠ পুরুষ 
৮ রামেশ্বর মিত্র ঢাকায় নবাবের নিকট সম্মানিত হইয়া 
মুস্তৌফী পদবী প্রাপ্ত হন। কাশীদাস মিত্র মহাশয় বহুদিন 
এলাহাবাদে কর্ম করিয়া অবশেষে কাণীতে স্থায়ী বাস স্থাপন 
করেন। ইনি পারম্য ভাষার অদাধারণ অধিকার লাভ 
করেন এবং ইচ্ছার সমসামগ্িক ছুই একজন সন্ত্রস্ত প্রাচীন 
ব্যক্ষির নিকট শুন! যায়, ইনি বাঙ্গাল! অপেক্ষা! পারন্ত ভালা য় 
অধিক দক্ষ ছিলেন। পরে কাশীবাসী হইয়া সংস্কত ও 
বাঙ্গালা-ভাবানুরাগী হন। ইঞ্টার প্রণীত অঞ্জন-শলাকা, 
আত্মাহৃত্ৃতি, কাশিকা, শক্তিতন্বসার, গুপ্তলীলা, প্রয়াগ- 
মাহাত্থা, বিবেকরত্বাবলী, বিচারদীপিকা, জ্ঞানরসায়ন, 
তন্বপ্রকাশ, বিচারতরঙ্গিনী, প্রেমানন্দলহরী, সঙ্জনরঞ্জন 
এবং শঙ্কর-বিজয়-জয়স্তী প্রধাসী বাঙ্গালীর বঙ্গসাহিত্যচ্চার 
নিদর্শন | শঙ্কর-বিজয়জয়স্তী গ্রন্থকারের শেষ গ্রন্থ । উহা 
১৮৬৯ লালে কাশী সোগারপুরার বাঁটীতে লিখিত হস 
এলাহাবাদ প্রয়াগদুত যন্ত্রে ১৮৭১ সালে মুদ্রিত হয়। 


৬ ঈংঘ্ধ্যা | ] 


শ্র্নগত যন্তরালয় স্থাপিত হইবার ১০ বৎসর পরে বারা- 
পসীতে “অমরযন্ত্রালয়ণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই যন্ত্র হইতে শ্রীযুক্ত 
শিবগ্রসন্ন মৈত্রের় বিস্তাঁভুধণ প্রণীত কাশীদর্শন, কবিবর 
হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত চিত্তবিকাশ, ব্রৈলঙ্গশ্বামীর জীবন 
চরিত, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস কর্তৃক অনুবাদিত কাশীধণ্ড, 
'কাশীমাহাত্ম্য এবং যৌগোপদেশ প্রতি গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। পরে 
১৩০২ সালের ভাদ্র হইতে শ্রীযুক্ত অঙ্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
কর্তৃক আনন্দকানন নামক ধর্শাসন্বন্ধীয় মাসিক পঞ্স প্রচারিত 
চয়, কিন্ত সাধারণের সহানুভূতি অভাবে তিন বৎসর পরে 
উঠিয়। যায়। অতঃপর ১৮৮০ খৃঃ অবে কাশীতে ধন্ম্ামৃতযন্তরা 
লয় স্থাপিত হয় ৷ এই যন্ত্রালয় আজ ২১ বৎসর ধরিয়া ক্রমা- 
গত বঙ্গনাহিত্যের কলেবর পুষ্ট করিয়া আসিতেছে । ইহা 
হইতে “ধর্দপ্রচারক” নামে একথানি মাসিকপ রন পরমহংস 
পরিব্রাজক ৬ কৃষ্ণানন্দ স্বামীর সম্পাদকতায় ভারতবর্ধী 
আর্্যধর্শপ্রচারিণী সভা করুক কাশী ধর্দনিকেতন, হইতে 
প্রকবশিত হয়। যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠার বৎসর হইতেই ইহা 
প্রকাশিত হইতেছে। ধর্থামৃত ষন্তালয় হইতে যে রাশি রা।শ 
বাঙ্গালা গ্রন্থ মুগ্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে “শীতার্থ-সন্দীপনী”সর্ব্ব 
প্রধান এবং বহুজন প্রশংসিত । সাহিত্যগুকু বঙ্কিমবাবু গীতার্থ- 
সন্দীপনী পাঠ করিয়া! বলিয়াছেন যে “ইহার ভাব ও রচনা! 
চির-দিন বাঙ্গালা ভাষার অপূর্বব রত্বস্বব্ূপ বিরাজ্দিত থাকিবে ।” 
কৃষ্ণাননদ স্বামী প্রণীত “সঙ্গীতমঞ্জরী*, “প্রবোধ-কৌমুদরী”, 
“ভক্তি ও ভক্ত”“ভ্রীকুষ পুষ্পাঞ্জলি”“পঞ্চা মৃত”, “রামগীতা”, 
“শ্রান্ধতত্ব” “স্বগ্রতত্ব”, “নীতিরত্মমালা”, “শ্রীুষ্ণরত্বাবলী”, 
“হরের্ণামৈ কেবলম্‌*, “পরিব্রাজকের সঙ্গীত”, “ক্রিবাজকের 
বস্ততা” প্রভৃতি ধর্শপুস্তকগুলি প্রবানী বঙ্গনাহিত্যভাগডারের 
বন্ধের সামগ্রী । ধর্শপ্রচারকের উপন্বত্থ কাশী বেদধিষ্ঠালয়ের 
সেবায় নিয়োজিত হইয়া থাকে । এই পত্রিকার জন্ম হ্‌ই- 
বার পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৮১ থৃষ্টাব্বে এলাহাবাদ হইতে 
বাবু গোবিনাচন্্র মিত্রের তন্বাবধানে “সাহস” নামে একখানি 
সংবাদপত্রের সৃষ্টি হয় এবং হৎসঙ্গে সঙ্গে জন্ষ্টনগঞ্জ পল্লীতে 
“সাহস বন্ত্রালয়”ও প্রতিষ্ঠিত তয়। বাবু শশিতৃষণ সুখো- 
পাধ্যায় উহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। “সাহস” স্থায়ী 
হইল না) ছুই তিন বৎসর মধ্যেই বন্য সহ লুগ্ত হইল। 
অনেক, অনুযন্ধার্নেও একখণ্ড “স্বাহম” কোথাও পাওয়া 
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গেল না। গোবিন্দ বাবু এবং "স্থানীয়  পফেয়ারম্যান 
কোম্পানীর” স্থাপয়িতা ৬ শ্তামাচরণ মিত্র বহু যত্বেও এই 
কাগজ খান্টিরক্ষা করিতে পারিলেন না। উত্তর-পশ্চিম 
বাঙ্গালীর সংখা! তখনও ২৩ সহত্রের উপর । রাজধানীতে 
ধনীর সংখাও তখন অল্প ছিল না। কিঞ্ত একমাত্র অর্থসাহা- 
যোর অভাবে কাগজথানি উঠিয়! গেল। মুঠিগঞ্জনিবাসী 
৬ আশুতোষ মুখোপাধ্যার মহাশয় কেবল করেক মাপের 
গন্য ইহার যাবতীয় বায়ভার স্বয়ং.বহন করিয়া সাধারণের 
ধন্যবাদার্থ হইয়াছিলেন। ভূপ্রদক্ষিণ প্রণেতা প্রসিদ্ধ পরি- 
ব্রাক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় কিছু দিন “সীহসের” 
সম্পাদকত! করিয়াছিলেন । সাহস পরে ইংরাজী সংবাদপত্রে 
পরিণত হইয়া “11)01)) [01১1০ নাম গ্রহণ বঝাঁরল। সাহস 
যন্ত্রালয় হইতে মে সকল বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশিত ছ্য় 
তন্মধ্যে বাবু নবীনকিশোর মিত্র প্রণীত “সৌহার্দকুন্থমাসৰ, 
আমাদিগের হণ্তগত হইয়াছে। 

সাহস যক্ত্রালয় স্থাপনার পর কাশীতে “প্রভাকর” যস্ত্রালয় 
স্থাপিত হয়, এবং ১৮৯৬ সালে অর্থাৎ কাশীর প্যজ্ঞেস্বর 
প্রেস” প্রতিষ্ঠার বৎসরে উঠিয়া যায়। ইহার পর বারাণসী 
“তার! শ্রিন্টিং ওয়ার্ক স”৬এবং "ভারতজীবন”, যন্থ্রালয়ের 
নাম করা যাইতে পারে, কারণ শীন্রই এখানে বাঙ্গালা মুড্যুঙ্কণ 
কার্ধা আরস্ত হইবে গুন! যাইতেছে ।” প্রভাকর প্রেস হইতে 
উল্লেখযোগ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ অল্পই বাহির হইয়]ছে। জম্মধ্যে 
শ্রীযুক্ত হারানচন্ত্র তপস্থী প্রণীত পনঙ্গীত স্থধাকরের”, নান 
করা ফাইতে পারে। বারাণসীপ্রবাপী লেখক, ঞ্ং 
তাহাদের প্রণীত গ্রন্থের মধ. পশ্ডিত রাজেজ্রনারায়ণ শাস্ত্র” 
বসব প্রণীত “ন্তায়মুকুল”, বাবু অবিনাশচন্দ্র সরকার প্রণীত 
“রামলীলা”, বাবু রাজেগ্রমোহন বন্থু প্রণীত “কাশ্মীর- 


কুছ”, ; পরত হরকুমার ভট্টাচার্য প্রণীত “শঙ্করাচার্য্য”, 


ও “নূরজাহান”, এবং বাবু গোবিন্দচন্্র বন্ধ প্রণীত “কবিতা- 
কলাপ”, উল্লেখযোগ্য । ডাক্তার শ্রীযুক্ত, বিপিনবিহারী চট্টো- 
পাধ্যায় “অপেরা” ও”“আনন্দকানন” নামে_ছইখানি দৃশ্াকাব্য 
লিখিয়াছেন।* এই ছুইখানি এক্ষণে ব্রস্থ। কবিতা 
গকলাপ কাশীতে লিখিত এবং এলাহাবাদ ইত্ডিয়ান 
প্রেসে মুদ্রিত হয্॥ নব্ভারত প্রত্ৃতি মাসিকপত্রের 


এ জবর উপন্ি ও অপচয় প্রণেতা রদ্ধাম্পদ ৬ বিচুচজ 


২২ 


মৈত্র ও তাহার জ্োষ্ঠ ভ্রাতা ৮ মধুহ্দন মৈত্র মহাশয়ই 
এলাহাবাদে বঙ্গসাহিত্যচচ্চার প্রধান উৎসাহদাতা৷ ছিলেন 
এবং প্রকৃতপক্ষে তাহাদিগের দ্বারাই এখানে মাতৃভাষানু- 
শীলনের স্ত্রপাত হইন্লাছিল। প্রয়াগ বঙ্গসাহিতামন্দিরের 
সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত নীলমাধব সেনগুপ্ত মহাশয় 
প্রবাসী বঙ্গনাহিত্যসেবিগণের মধ্যে অন্ততম। ইনি প্রয়াগ- 
প্রবাসী হইবার পুর্বে কিছুকাল বিষুঃপুর রাজার এষ্টেটের 
ম্যানেজার এবং রাজচিকিৎসক ছিলেন। “ঠানদিদির 
কবিরাজী” নামে ইনি সরল বাঙ্গান্বায় একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়াছেন। এতঘ্যতীত কোন কোন সংবাদ ও সাময়িক 
পত্রে প্রবন্ধাদদি লিখিয়! থাকেন। দেরাদিন-প্রাবাসী শ্রীযুক্ত 
প্রমথনাথ ুখোগাধ্যায়, এম. এ, “বুয়ার যুদ্ধের ইতিহাস” 
লিখিয়াছেন এবং শ্রীধুক্ত ঈশানচন্দ্র দেব .প্রত্ৃতি স্থানীয় 
মাতৃভাবানুরাগী ' কয়েকজন: প্রবাসী বঙ্গসাহিত্যসমিতি 
করিয়া ও মাতৃভাষায় .প্রবন্ধাদি লিখিয়া জাতীয় সাহিত্যা- 
নুরাগের পরিচদ্ন দিতেছেন। ইহাদিগের মধ্যে ইম্পীরিয়াল 
ফরেষ্ট স্কুলের শিক্ষক রায়বাহাদ্ুর উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলালের 
নাম বিশেব উল্লেখযোগ্য। বেরেলীপ্রবাসী' শ্রীঘুক্ত পাঁচ 
কড়ি ঘোষ বহুকাল হইতে বঙ্গসাহিতাসেবা করিতেছেন। 
এতদঞ্চলের স্থানে স্থানে বঙ্গসাহিত্যসেবী অনেকেই অবস্থান 
করিতেছেন এবং বহ্ছদিবস বাস করিয়া গিক়্াছেন, কিন্ত 
সকলের সন্ধান এখনও আমরা! প্রাপ্ত হই নাই। তাহাদের 
মধ্যে হয়ত অনেকের রচনা বঙ্গের ঘরে ঘরে আদৃত হইতেছে, 
অথচ গ্ররস্থকারসন্বন্ধে বিদ্দুবিসর্গ আমর! অনেকেই অবগত 
'নহি! দৃষ্টান্তস্বর্ূপ আগ্রাপ্রবানী বাবু গোবিন্দচন্ত্র রায়ের 
নাম করা যাইতে পাঁরে। ত্বাহার অমর লেখনী নিঃস্ত 
যমুনালহরী, জাতীয়সঙ্গীত এবং গীতিকবিতা (৪ খণ্ড) 
প্রবাসী বাঙ্গালীর কীন্তি এখং বঙ্গভাষার গৌরব ঘোষণ! 
করিতেছে । তাহার রচিত অন্ততঃ ই একটি স্গীতও গান 
করেন নাই অথবা! শ্রবণ করেন নাই, উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষ ভাগ হইতে অদ্যাবধি এমন কোন শিক্ষিত বাঙ্গালী 
আছেন কিন! জানি না। এই প্রবাসী কবি প্রথমে 'কাশী- 


প্রবানী হন। এখানে বিষয়কম্ম করিবার সঙ্গে সঙ্গে কিছু" 


কিছু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎস৷ শিক্ষা করেন।, তীহার সম- 
সামরিক . বাবু লোকনাথ মৈত্র প্রথম 'সব.-ওভারসিয়ার 


প্রবাসী 


[২য় ভাগ। 


ছিলেন, পরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা! ব্যবসায় অবলম্বন 
করেন। সেই সময়ে, প্রায় ৩০1৪০ .বৎসর পূর্বে, আগ্রায 
তৎকালীন জজ জে, বি, আয়রণসাইড মহোদয়ের পত্থী কঠিন 
রোগে আক্রান্ত হন, এবং সকল চিকিৎস! বার্থ হইলে 
অবশেষে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার গুণে আরোগ্য লাভ 
করেন। সেই হইতে জজ সাহেবের উক্ত চিকিৎসাপ্রণালীর 
উপর আস্তিক শ্রদ্ধা জন্মে। তিনি নিজবার়ে.এবং পরে বড় 
বড় লোকদিগের সহানুভূতিক্রমে একটি চিকিৎসাসমিতি 
গঠন করেন এবং তাহাতে তিন জন বাঙ্গালী হোমিওপ্যাথিক 
চিকিৎসক (প্রত্যেককে ১০০২টাকা মাসিক বৃত্তি দিয়া) নিযুক্ত 
করেন। এই প্রবাসকবি গোবিন্দ বাবু সেই তিন জনের মধ্যে 
বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করেন। সন্ৃদয় আয়রণ- 
সাইড সাহেবের জজীয়তির পর এ্তিহাসিক কীন সাহেব 
আগ্রা জজ হইয়৷ কিছু দিন সাধারণের হিতকর 
দাতবাচিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ক্রমে উহ! 
উঠিয়া যায় এবং গোবিন্দ বাবু স্বাধীন চিকিৎসা ব্যসায়ে 
বিলক্ষণ স্যশ লাভ করেন। পুস্তক প্রণয়ন ব্যর্তীত ইনি 
প্রথম প্রচারিত পল্লব, আলোচনা! প্রভৃতি মাদিক পত্রে 
প্রবন্ধাদি লিখিতেন। প্রবাসী নবীন লেখকের সংখ্যা 
ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে ; কিন্তু পুরাতন প্রবাসীদিগের মধ্যে 
ধাহারা আজিও উতসাহ ও অধাবসায়ের সহিত মাতৃ- 
ভাখার সেবা করিতেছেন, তন্মধ্যে কবিবর শ্রীযুক্ত দেবেন্্র 
নাথ সেন, এম এ, এবং মাইনপ,রীর সুযোগ্য উকীল শ্রীযুক্ত 
ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। 
অশোকগুচ্ছের কবি সাহিত্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত; বিগত 
৩৬।৩৭ বদরের মধো ইহার রাশি রাশি কবিতা বঙ্গের প্রধান 
প্রধান সাময়িক পত্রগুলিকে গৌরবাস্থিত করিয়াছে । বাণী- 
চরণে অর্পিত কাব্যকাননের সেই স্থুরভিকুম্থমগ্ুলি স্তবকে 
স্তবকে সজ্জিত হইয়। জননা মাতৃভাষার অপৃ রি শ্রীসম্পাদন 
করিতেছে। প্রানী কবির উর্শিলাকাবা, নির্বরিণী এবং 
ফুলবালা প্রভৃতি প্রথম প্রস্থুটিত প্রবাসকুন্থমগুলি বহুকাল 
হইল বঙ্গকাব্কানন স্থুরভিত করিয়াছিল। আজি তাহার 
“অশোক,গুক্ষ” কি স্বদেশে কি প্রবানে প্রত্যেক কাব্যরস- 
গ্রাহীজনের হৃদয় শপ্ধ করিতেছে । [ ক্রমশঃ । 


শিলালিপি 


গুষ্ঠ সংখ্যা'। ] 


* কলিকাতা ুরাদ্রব্যালয় | 


'ুনকলেই জানেন যে কলিকাতায় একটি প্রধান পুরা- 
দ্রবালয় আছে। পূর্বে ইহ। এশিয়াটিক সোসাইটিভুক্ত ছিল । 
গবর্ণমেন্ট তাহ! সভাদিগের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লয়েন 


পু পি 
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বরাহ অবতার । 


এবং এই প্রকাও হশ্খ্য নির্মাণ করেন। তথায় প্রাচীন 


মুক্তি সংগ্রহ করা হয়। তত্যতীত জীবতন্ষ ও ভূতত্ব 
ইত্যাদি বিভাগ খোলা হয়। কিছু বৎসর পরে পূর্বদিকে 
আর একটি অট্টালিক নির্মিত হয়? ইহাতে শিল্প ও কৃষি- 
বিভাগ স্থাপিত হয়। শ্রীুক্ত বাবু কৈলোক্যনাথ মুখো- 
পাধ্যায়। এই বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন, এবং তিনি বিশেষ 


প্রবাসী 
হি হি রিজাল 





২্ত 
কার্ধে তাহার বিশেষ খ্যাতি আছে। 
এশিয়াটিক $সোসাইটার সম্পর্কে যে পুরাতত্ববিভাগ ছিল, , 
তাহার অধ্যক্ষ রাজা__-তখন বাবু-__রাজেন্ত্রলাল মিত্র বাহার 
ছিলেন। পুরাত্রব্যাদ্দির এক তালিকা তিনি প্রস্তুত করেন। 


্ পরে যখন উক্ত প্রতিমাদি নূতন মিউন্দিয়মে 
আনীত হয়, তখন দেশ বিদেশ হইতে আরও" 
সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়। তখন ডাক্তার 
এগ্ডা্সন প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি এক 
তালিকা তৈয়ার করেন। তাহা তই খণ্ডে 
ছাপা হয় এবং এখনো ক্রয় করিতে পাওয়া 
যায়। কিছু বৎসর পরে যখন সর, চালদ্‌ 
এলিয়ট সাহেব বঙ্গের ছোট্লাট হয়ে, তখন 
তিনি বর্তমান লেখকর্কেঁ উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল 
হইতে আনাইয়1 উক্ত পুরাতত্ববিভাগের এক 
প্রকার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। লেখক 
বেহার ও উৎকল দেশাদি ভ্রমণ করিয়া 
অনেক প্রতিমা সংগ্রহ করেন এবং বেহার 
নামক ক্ষুদ্র ন্ঠারে পূর্ব্ব হইতে যে সকল বৌদ্ধ 
ও হিন্দুদের প্রতিমা! সংগৃহীত ছিল, তাল্ভুও 
কলিকাতাস্থ মিউজিয্নমে আনয়ন করেন, এবং 
সমন্ত বারাগ্ডায় ও ভিতরের বড় ঘরে স্থাপিত 
করেন। প্র 
পুরাতত্বাগার কতিপয় নি 
য়াছে। প্রথম -যেখানে আনুমানিক" 
মৌধ্যরাজ। অশোক রাজার সময়ের সামগ্রী 
সাজান আছে। তথায় ভারত নামক গ্রামের 
বৌদ্ধস্ত,পের স্তসাদি সাজান আছে, এবং পিপা”, 
রোয়! নামক স্থানে আবিষ্কৃত কপিলবস্তসন্বস্বীয় 
ু্ধদেবের স্তুপ হইতে যে বৃহত প্রস্তর সিন্দুক ও তন্ধাস্থ বে 
পাঁচটি ভীড় পাওয়া গিয়াছে, তাহাও রাখা আছে। তাহা 
দের মধ্যে একটি অতি সুন্দর স্ষটিক পাথরে খোদা । আর 


*একটিতে বুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক লেখা আছে। উত্জ লেখার 


অর্থ এই যে উল্ত ভগবানের শাকাব্রাভা-ভগিনীর! তাহার 
ভন্মাবপেষ_“শরীকঝ্মণি”_ এখানে রক্ষিত করিয়াছিলেন। 
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ভস্পিলি পিল পপারবাছিত শপিত শত 


শ্ষটিকভাগুটির ঢাক্‌ন! মতস্ত-প্রমুখ__অতি নৈগুণোর সহিত 
খোদিত হইয়াছে। পৃথিবীতে ইহার দ্বিতীয় নাই। অশোক- 
ঘরে পাটলিপুররের পুপ্তস্থান-__যাহা! লেখক ্াবিষ্কার করি- 
য্লাছেন এবং যথা হইতে তিনি অনেক প্রাচীন চিন্ু ভূগর্ড 
হইতে বাছির করিয়াছেন, তাহারও কিছু কিছু প্রস্তর ও শাল- 
কা্ঠের সামগ্রী রক্ষিত আছে । প্রস্তর ও শালকাষ্ঠের জিনিস 
গুলি খুব কম আড়াই হাজার বৎসরের 'প্রাচীন হইবে। 
পাট্না ও বাকীপুর স্টেশনের মধ্যে ও লৌহ্বর্মের উত্তর 
ও দক্ষিণে অনেক স্থান লেখক খু'ড়িয়াছিলেন। তাহাকে 


চারার 
২ বুষ্ঠ ১০ 


হু তি 


১০ চে 
৯ ৯০ 


প্রধাসী 





[ব্রক্ষাগ। 


এসব দূরের কথা। অশোকাগারের পরে গান্ধারগৃহ। 
তথার গঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যে সকল বৌদ্ধ গ্রাতিমা 
আদি পাওয়া গিয়াছে, তাহা রক্ষিত আছে। তাহার পশ্চিমে 
বড় দালান-:তথায় বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণদের প্রতিমা আদি 
সাজান আছে। তাহার সংখ্যা সহত্রাধিক হইবে | তা্ার 
পূর্বে অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর ) তথায় লিখিত প্রস্তরাদি রাখা 
আছে। আরও দক্ষিণে পৃথক্‌ ঘরে প্রিয়দর্শা রাজার লিপির 
অনুকরণ রাখ! আছে। 


এতৎসম্বন্ধে তিনথানি ছবি প্রকাশ করা যাইতেছে ' 


' অমরাবতী স্তপের ছইটি দৃশ্ত+ | 


প্রায় ১৫ হস্ত নিয়ে ও ভূগর্ডে যাইতে হ্ইয়াছিল। 
অনেক অনেক মোধ্যবংশীয় কীর্ডি-্ত্. প্রতিমা, ইঞ্টক- 
নির্শিত অস্টালিকা আদি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এতদ্‌- 
ব্যতীত শালকাষ্ঠের প্রাচীর ও নালাও পাওয়া গিয়াছিল। 
আজ তিন বৎসর হইল লেখক এ সকল খনন করিয়া বাহির 
করিয়াছিলেন । যে সময়ের উক্ত চিহ্ন পায় গিয়াছিল, 


প্রথমধানি নারায়ণের বরাহ অবতারের মুর্তি ; ইহা লেখক 
কণ্তুক আনীত । পূর্বে বেহারের নিকটবর্তী আকগাড় 
গ্ার্মে পাওয়! গিয়াছিল । তথায় অনেক পুরাচিহ্ব আছে। 
বরাহদেব পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন । হিরণ্যাক্ষ 
অন্থর পৃথিবীকে জলমগ্র করিয়াছিল । বরাহের পদ গুলে 
উক্ত অন্তর স্ত্রীর সহিত তিক্তভাবে খোদদিত হইয়াছে 


তখন. শৌঁণ নদী গাটনা ও বাকীপুরের দক্ষিণে বহিত। ' এবং রাম যুস্তের উপরে পৃথিবী দেবী উপবিষ্ট আছেন। 


তাহারও বিশেষ প্রমাণ পাওয়া! গিয়াছে। 


খ্িতীয় ছবি প্রান্ধার দেশের একটি প্রন্তরনির্দিত 


৬ঠলংখ্যা।] পাসী 


ইছাতে ছইটি দত প্রস্তরে আফ্িত হইয়াছে। প্রথম ৃহ 
বুদ্ধদেবের কোন পূর্বজন্ম দেখাইতেছে, যখন তিনি বোধি- 
ঈ সত্ব ছিলেন-_বুদ্ধ হন নাই। এখানে তিনি 


২০১প১ লন কি উল তল পলি পিতা শত শত সলিল শ পন পল 


ঃ ভগ দেখাইতেছে। তাহার পিষ্ঠে অর্থাৎ চৌন্ষীর চব 
কোণে সিংহ বা তী খোদিত আছে। সিরা 


স্পা | পপ | সপ পোপ | আকা 


গান্ধারদেশের বৌদ্ধ সপ। 

পাদের গায়ে বুদ্ধদেবের জীবনীর দৃশ্াদি অকিত হইয়াছে। 
তছুপরে আরে পিষ্ঠ ও পাদ নানা প্রকার কারুকার্্যে 
সুসজ্জিত। তছ্পরে স্তপ-যাহার গান্দে বুদ্ধদেব“শিষ্য- 
দিগকে উপদেশ দিতেছেন, এই দৃশ্ অঙ্কিত হইয়াছে। 
তন্ৃপরে ছত্র ও চুড়1। প্রাচীন সময়ে হিন্দুদের মন্দি্লের 
ন্থায় বৌদ্ধদেবের মন্দির, স্তপ, সঙ্ঘারাম ও বিহার নানা 
অলঙ্কারে ও প্রতিমায় খোদিত হইত। 
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রাজসভায় বসিয়াছেন-_প্রজারা বা সভা 
সদের। মনোযোগী আছেন, এবং তিনি উপদেশ 
দিতেছ্েন। দ্বিতীয় দৃশ্তে কোন বরযাত্রীরা 
দলবলে চলিয়াছে-- সঙ্গে বাজনা, সঙ্গীত ৪ 
নাচ; এবং এক কাঠের হাতী এক রথের মধ্যে 
কাহারের। লইরা যাইতেছে । সেকালের 
বেশভৃষা আদি দেখিতে বড় চমৎকার । মধো 
এক তোরণ (দখান হইয়াছে। রাজার 
পিংহাসনেও বিশেষ চারুকাধা৯ও নিপুণতা 
দেখ যাহইতেছে। 
৩ 
পাটলিপুত্র। 
*তৎ যথাসীন্মহীখণ্ড আ)াবর্তে রসেত:ম। 
মগধভূপ্রদেশেহত্র গঙ্গ।তীরে পবিত্রিতে ॥ 
নগরং পাটলিপুত্রং ভূকান্তাতিলকোত্বমং ' 
ইভিক্ষং কমলাব।সং সর্ববসম্পৎসনৃদ্ধিতষ্‌ ॥ 
সাধুজন সমাক্জীণং (বিদ.জজন[নিষেবতং। 
দব্বদাসঙ্গলোতৎ্সাহ পরবর্তনাভিনন্দিতমূ। 
ঈতিভিরনভিক্রান্ত ক্ষীতং ক্ষেমং শুভ শ্ররং। 


মত্যধন্মালয়ারামস্থরমাং সব্গদন্লিভম্।” * 
অশোকাবদানস্‌। 


স্ভুত্ব্গধ সামাজোর রাজধানী পাটপি- 





৪1  পুন্রের নাম এক্ষণে জগ্বিখ্যাত হইয়াছেন 


তাহার সহিত জ্ঞারতবর্ষের নান! স্থুখ 


£খের ইতিহাস জড়িত হইয়া, পাটলিপুত্রের পুরা- 
তত্ব সংকলনের জন্ত পাশ্চাত, পণ্ডিতমগুলীকে নিয়ত 
উৎসাহযুক্ত করিয়াছে। তাহারা পাটলিপুত্রের স্তান- 
নির্দেশের জন্ নান! তর্কবিতর্কের অবতারণা করিয়া, 
অবশেষে আধুনিক পাটনা নগরীকেই পুরাতন পাওলিপুক্র 
বলিল্া গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি শ্রীক্ত পূর্ণচজ মুখো- 
* পাধ্যায় মহাশয়ের যত্থে তাহার ভূগর্ভনিহিত বিবিধ পুরা- 


তৃতীক় ছবিধাঁনি অমরাবতী স্তুপ হইতে আনীত। তন কীন্তিচিহও আবিষ্কৃত হইয়াছে। * 


অমরাবতী মাদ্ঞাজ প্রদেশের কৃ নদীর নিকটবর্তী । 
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সপ সপপিসপপীশিত 


রত রে 
মগধের পুরাতন নাম কীকট দেশ তাহার রাজধানী 
রাঁজগুহের ধ্বংসাখশেষ অগ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। 
মগধাধিপতি জরাদন্ধ ভীমসেনের হস্তে নিহত,হইবার কথা 
মহাভারতে উল্লিখিত আছে। বরাহমিহির ও কৰি কহুল- 
ণের মতে তাহ] সাদ্ধ চারি সহম্র বখসরের কথা । জরা- 
সন্ধের পুত্র সহদেব কুরুক্ষেত্র-সমরে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। 
পুরাণে তাহার সময় হইতেই মগধরাজবংশের নামাবলী 
লিখিত হইয়াছে। বিষুৎপুরাণোক্ত বংশাবলীর সহিত অন্তান্ত 
প্রমাণের কিছু কিছু অনৈক্য থাকিলে ও? পৌরাণিক বংশকাহি- 
নীর মধো নান! ্রতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। 
কোন্‌ সময়ে পুরাতন কীকট দেশের ক্ষুদ্র সীম! বিস্তীর্ণ 
হইয়া, 'প্রবলপরাক্রান্ত দিগন্তবিখাত মগধসাম়্াজো পরিণত 
হইয়াছিল: পুরাণে তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া 
যায়না। খুষ্টাবিরাবৈরপ্র্ববর্তী বষ্ঠ শতাব্দীতে ভগবান্‌ সিদ্ধার্থ 
শাক্যসিংহ প্রাছ্ভূতি হইবার সময়ে মগধ যে সাম্নাজ্যরূপে 
পরিণত হয় নাই, তাহার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
তৎকালে (১) শ্রাবস্তীরাজ ত্রন্াদত্তের পুত্র প্রসেনজিৎ, (২) 
মগধরাজ মহাপথের পুত্র বিশ্বিসার, (৩) কৌশান্বীরাজ 
শতানিকের পুর উদয়ন, এবং (৪) উজ্জয়নীপতি অনস্ত- 
নেমির পুত্র প্রদেঠোত নামক 'ইতিহাসবিখ্যাত নরপতি- 
তুষ্ট ভূমিষ্ঠ হইবার কথা তিব্বতীয় বৌদ্ধ গ্রন্থে দেখিতে 
পাওয়া! ,যায়। * ললিতবিস্তর নামক বৌন্ধগ্রন্থে এই সময়ে 
মিথিলা, হস্তিনাপুর, মথুরা, বৈশালী প্রভৃতি স্বস্বপ্রধান 
রাজধানী বর্তমান থাকার পরিচন্ প্রাপ্ত হওয়া যায়।1 
,সতরাং শাক্যাবিাবকালে আধ্যাবর্থ কোনও মহারাজ- 
চক্রবস্তীর করতলগত থাক] সিদ্ধান্ত করা যায় না। এই 
সময়ে রাজগৃহই যে মগধের রাজধানী বলিয়া পরিচিত ছিল, 
সমগ্র বৌদ্ধনাহিত্যে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
সিদ্ধার্থ শাক্যসিংহ কিয়দ্দিবস মগধরাজধানী রাজগৃহের 
রাজপথে ভিক্ষা করিয়াছিলেন। তখনও পাটলিপুত্র মহা! 
নগর বা রাজধানী বলিয়! পরিচিত হয় নাই। + 
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ললিতবিস্তর। 

£ততো২ং কাল্যমেব সম্নিবান্ত পাত্রচীবরমাদ।র় তপ্ডে।দদারেণ 
সাজগৃহং মহামগরং পিওাট প্রাবিক্ষৎ।-__ললিতব্যিংর যোড়শাধ্যা। 


প্রবাসী 


কে রে পিপিপি উপাশিশপীপিপিপপীপাপপিপিপাশপীপাপাশিসিসপসাপাপাশানশাপশিশিসিসিীিসিপিপাপশি 


[২ম ভার্গ। 
শাকাসিংহ মহাপরিনির্বাণ লাভের পুর্বে একব!র পাটলী 
নামক গ্রামে বিশ্রাম করিয়া, ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া, কুশী- 
নগরাভিমুখে গমন করিবার কথা বৌস্ধগ্রস্থে দেখিতে পাওয়া 
যায়। * তৎকালে মগধের রাজধানী পূর্বববৎ রাজগুঁহেই 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। মগধেশ্বর অজাতশক্র ভাগীরথীর বামতীর- 
নিবাসী বৃজিগণকে বশীভূত করিবার আশায় দক্ষিণতীরবর্তী 
পাটলিগ্রামে একটি হুর্গনিন্মীণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যে 
সকল রাজকর্ম্চারী এই ছুর্গনিম্মাণ কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, 
তন্মধ্যে বর্ষকার নামধেয় ব্রাহ্মণ শাক্যসিংহকে নিমন্ত্রণ, 
করিবার কথা শুনিতে পাওয়৷ যায়। শাক্যসিংহ তদুপলক্ষে 
সশিষ্যে পাটলিচৈত্য নামক গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন । 
পাটলিহাম যে উত্তরকালে আর্ধযাবর্তের রাজধানী হইবে, 
এই সময়ে শাকাসিংহ তাহার ভবিষাদ্থাণী প্রচার করেন। 
তাহার নামানুসারে নবনগরের প্রধান তোরণদ্বার “গৌতম- 
দ্বার,” ও গঙ্গোত্তরণস্থান “গৌতমঘাট” নামে পরিচিত 
হইয়া, উত্তরকালে বৌদ্ধতীর্ঘ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল । 
বৌদ্ধসাহিত্যে পাটলিগ্রাম, বর্ষকার-নির্মিত দুর্গ ও পাটলি- 
চৈত্যের বর্ণনা পাঠে বোধ হয়, অজাতশক্র এই স্থানে 
সেনাসমাবেশ করিয়া, বৃজিরাজ্য আক্রমণ করিবার আশায় 
একটি অচিরস্থায়ী সেনানিবাসনির্বাণ করাইয়াছিলেন ; ক্রমে 
তাহাই সমগ্র উত্তরভারতের রাজধানীরূপে পরিণত হয়। 


পাটলিপুত্র একদা কুম্থমপুর নামেও পরিচিত ছিল। 
ুদ্রারাক্ষসে কুন্ুমপুর ও '্লাটলিপুত্র উভয় নামই দেখিতে 
পাওয়া রায়। মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, কুমুমপুর 
নদীশ্রোতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে পাটলিপুত্রের অভয় হয়। 
এই দিদ্ধাস্ত সমর্থন করিবার উপযুক্ত কোন এতিহাসিক 
প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
আধুনিক পাটন! নগরীর নান৷ স্থান খনন করিয়! দেখি- 
য়াছেন, ভূগর্ভের ১* হইতে ২* ফুট নিয়ে নানান্তরে পুরা- 
তন কীত্ডিচিহ্ন প্রোথিত হইয়! রহিয়াছে। মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের মতে, অজাতশক্রর সেনানিবাস আধুনিক পাটনার 
কেল্লার অভ্যন্তরে ভূগর্ডে নিহিত আছে। শাক্যসিংহের 
' মহাপরিনির্লাণের তিন বৎসর পরে, অজাতশক্র এই 


সেনানিবাস হুইতেন বিজয়া! করিয়া, বিদেহরাজ্য জয় 
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৬ষ্ঠ সংখ্যা ।] 


করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও মগধের রাঁজধানী রাজগৃহেই 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। মহাকাশ্তপের উদ্ভোগে শাকাসিংহের তিরো- 
ভাবের পর যে প্রথম ভিক্ষু-সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল, 
তাহা রাজগৃহের নিকটবর্তী গ্গ্রোধগুহা নামক নির্জন 
প্রদেশে সম্মিলিত হইবার কথ শুনিতে পাওয়া যায় । এই 
" অধিবেশনস্থান স্থির করিবার জন্ত প্রথমে কুশীনগর ও 
পরে বোধিক্রুমের কণা! আলোচিত হইয়াছিল। অবশেষে 
কাশ্তপের প্রস্তাবে ভিক্ষুগণ রাজগৃহেই সম্মিলিত হন। 
.কাশ্তপ বলেন, অজাতশক্রর নিকট উপনীত হইলে, তিনি 
সভার ব্যয়ভার বহন করিতে কাতর হইবেন না। তদ- 
হুসারে ভিক্ষুগণ অজাতশক্রর নিকট রাজগৃহের রাজধানীতে 
উপনীত হইয়াছিলেন। অজাতশক্র পাটলিপুত্রের 'প্রতিষ্ঠাতা 
হইলেও, তাহার পুত্র উদয়েশ্বরের শাসনসময় হইতেই 
পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থানাস্তরিত হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, থুষ্টাবির্ভাবের 
পূর্ববন্তা ৫১৯ অবে এই ঘটন। সংঘটিত হয়। 
অতঃপর পাটলিপুত্রের প্রবল প্রতাপ দিগ.দিগন্তে ব্যাপ্ত 
হইয়া, বৌদ্ধধর্মের সর্বপ্রধান আশ্রয়স্থান বলিয়৷ পরিচিত 
“ হইয়াছিল। তছ্পলক্ষে নানাদেশের বৌদ্ধতীর্ঘযাত্রী পাটলি- 
পুজ্রে পদার্পণ করিয়াছিলেন । সংস্কত ও পালি সাহিত্যে 
পাটলিপুত্রের নাম নান! কারণে স্থপরিচিত । নাগরিক নুখ- 
সে'ভাগা, শোভা ও সৌন্দর্যে পাটলিপুত্র শ্বর্গের ন্যায় 
প্রতিভাত হইত বলিয়া, বে কবিকাহিনীর সন্ধান পাওয়! 
যায়, ভ্রমণকারিগণের প্রত্যক্ষীকৃত শোভাসৌন্দর্যের বর্ণনা 
পাঠ করিয়া, তাহাকে অতিশয়োক্তি বলির] সম্প,রূপে 
প্রত্যাধ্যান করা যায় না। তথাপি বিবিধ কিংবদন্তী ভিন্ন 
পাটলিপুত্রের ধারাবাহিক ইতিহাস সংকলনের জন্য অন্ত 
কোন বিশ্বান্ত বিবরণ 'প্রার্ত হওয়! যায় না। এই সকল 
কিংবদন্তী বহুবিতর্কের আধার। মুধোপাধ/ার় মহাশর তদ- 
বলম্বনে পাটলিপুত্রের ইতিহাস সংকলন করায়, তাহার 
বহুযত্বসংকপিত প্রবন্ধ সাধারণ পাঠকবর্গের পক্ষে সুখপাঠ্য 
হইতে পারে নাই। নানা তর্ক, নান! মত, নান অনুমানের 


অবতারণা করিয়া, মুখোপাধ্যায় মহাশয় যেরূপ ইতিহাস-* 


জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সরন্ধপ রচনাকৌশলের 
পরিচয় প্রদান করিতে পারেন নাই। 


- প্রবাসী 


২৭ 


বৌদ্ধসাহিতা প্রথমে সংস্কত ও গাথাফাব্যের প্রচলিত ভাষায় 
লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। ক্রমে বৌদ্ধধশ্ম ভারতবর্ষের বাহিরে 
প্রচারিত হইল। পালি, চীন, তিব্বত, ব্রষ, শ্যাম প্রভৃতি 
বিভিন্ন ভাষায় গ্রস্থনিবন্ধ হয়। দেশভেদে, ভাষাভেদে, ঝুঝি- 
বার ও বুঝাইবার তারতম্যবশত:, বৌদ্ধসাহিত্য প্রান প্রতোক 
ধ্রতিহাসিক ব্যাপারের নান! বর্ণন। দেখিতে পাওয়া যায়। 
শাক্সিংহের আবিভাব ও তিরোভাবকাল লইয়াও মতৃ- 
ভেদ্দের অভাব নাই। এরূপ অবস্থায়, কোন বিশেষ দেশের 
বা বিশেষভাষার গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া, প্রকৃত তথ্য সংকলন 
করিবার সম্ভাবন! অল্প বলিয়াই বোধ হয়। যাহারা বৌদ্ধ- 
সাহিত্যের আলোচনায় পাণ্ডিতালাভ করিয়াছেন, তাহার! 
সকলেই সংস্ক তভাষানিবদ্ধ পুরাণাদি পরিত্যাগ করিয়া, 
বিভিন্ন ভাষানিবদ্ধ বিদেশীয় বৌদ্ধপগ্র্থ অবলম্বর্ণ করিয়াই 
তথ্যনির্ণয়ের চেষ্টা করিয়। গিয়াছেল। ' তজ্জন্ত পুরাণবর্ণিত 
মগধ রাজবংশের বিবরণ সময়ে সময়ে সমালোচিত হইলেও, 
ইতিহাস বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। পুরাণের মত এই- 
রূপে একেবারে উপেক্ষা করা সঙ্গত বলিয়া! বোধ হয় না। 
উপযুক্ত সমালোচন৷ প্রবন্তিত হইলে, পুরাণ হইতেও এঁতি- 
হাসিক তথ্য সংকলিত হইতে পারিবে। 

বিস্কুপুরাণের চতুর্থাংশে একবিংশ অধ্যায়ে কৌশাস্ীর 
অধিপতি শতানিকের পুক্র উদয়ন,“তৎপুক্র অহীনর, তৎপুত্র 
খগুগ্লাণি, তৎপুভ্র নিরমিত্র, ও তৎপুত্র ক্ষেমকের নাম 
দেখিতে পাওয়। যায়। ক্ষেমকের পর কোশাঙ্গীর রাজবংশ 
বিলুপ্ত হইবার কথা৷ লিখিত রহিয়াছে। তিব্বতীয় বৌদ্ধ- 
গ্রস্থেও কৌশান্ীরাঞ্জ শতানিকের পুত্র উদয়নের নাম উল্লিখিত 
আছে। তিনি শক্যসিংহের সমগ্লাময়িক নরপতি ছিলেন । 
উদয়নের পরবত্তী! চারিজন উত্তরাধিকারী সিংহাসন অধিকার 
করিবার পর এই রাজবংশ বিলুগ্ু হইবার যে বিবরণ বিষুই- 
পুরাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় তন্বার! মগধের রাজাবিস্তারকালে 
কৌশান্বীঅধিকার করিবার বৌদ্ধগ্রস্থোক্ত কিংবদন্তী সম্প,- 


রূপে সমর্থিত হয়। 
শ্বাক্যসিংহের সময়ে বিশ্বিসার মগধের সিংহাসনে আরূঢ় 


ছিলেন । শাক্সিংহ তাহার সহিত বিলক্ষণ পরিচিত 
ছিলেন। বিঘ্িসারের পুত্র অজাতশক্রর শাসনসময়ে শাকা- 
লিংহের পরিনির্বাণ ও মগধগ্রহার বোদ্ধসমিত্র প্রথম 


২২৮ ঙ শরধানী ] পু [হধুভাগ। 


৮. ্ 


অধিবেশনের কথা বৌদ্ধগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। বিষু- 
পুরাণের মতেও বিদ্িসারের পুত্রের নাম অজাতশত্র ৷ 

, কুকুক্ষেত্র-দমরে মগধেশ্বর সহদেব অগ্রধারণ করেন। তিনি 
পৌরাণিক মতে “বাহ প্রথব'ণীর” | এইবংশে সহদেব প্রমুখ 
এ্রকবিংশতি নরপতি সহম্র বৎসর বাজ্যভোগ করিবার কথ! 
বিষ্লপুরাণে দেখিতে পাওয়া! যায়। তাহার পর প্রদ্যোতবংশীয় 
পরঞ্চনরপাল ১৩৮ বৎসর মগধরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন । 
তাহার পর শিশুনাগবংশের অন্ত্যদয়। এইবংশের দশজন 
নরপতি ৩৬২ বৎসর মগধের শাসনদশ্ড পরিচালন করেন। 
গড়ে ইহাদের রাজাকাল ৩৬ বৎসর গণনা করিতে হয়। 
এই বংশের পঞ্চমভূপতির নাম বিশ্বিসার। তীহার শাসন- 
কাল প্ররুতর্পক্ষে কত বংসর, পুরাণে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না। এইস্থলে বোদ্ধপ্রস্থ হইতে প্রমাণ গ্রহণ করা! 
যাইতে পারে। 'কেদ্ষমতে অজাতশক্রর শাদন সময়ের 
পঞ্চম বৎসরে শাক্যসিংহ পরিনিব্বাণ লাভ করেন। তৎকালে 
তাহার বয়ংক্রম ৮* বৎসর হইয়াছিল। ২৯ বৎসর বয়সে 
শাকাসিংহ গৃহত্যাগ করিয়া, মগধে আসিয়া, বিখিসারকে 
সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়াছিলেন। স্ৃতরা* বৌদ্ধপ্রস্থা- 
নুসারে শাক্যিংহের তপস্তা। ও ধর্মপ্রচারকালে, ৪৬ বৎসর 
পধ্যস্ত বিদ্বিসারই মগধরাজ্যের শাসনক্ষমতা পরিচালন করি- 
তেন। তাহার পরবর্তী 'পঞ্চতূপতি প্রত্যেকে গড়ে ৩৬ বর 
রাজ্যশাসন কর! অনুমান করিলে, শাক্সিংহের তিরোভাবের 
১৮* বসর পরে, পুরাণোক্ত শিশুনাগবংশ বিলুপ্ত হওয়া 
স্বীকার করিতে হয়। 

, " শিশুনাগবংশের তিরোধানের পর নন্দবংশীয় নবনরপাল 
একশতবৎসর রাজ্যশার্সস করিবার পর ইতিহাসবিখ্যাত 
মৌর্স্যবংশীয় চন্ত্রগুপ্ত চাণক্যকৌশলে মগধের সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। এই ঘটনা বিষুপুরাণের গণনা অনুসারে 
বি্বিসারের ন্বর্গারোহণের ২৮* বৎসর পরে সংঘটিত হওয়া 
অনুমান করিতে হয়। বিদ্বিসারের স্বর্গারোহণও শাক্যসিংহের 
নির্বাণলাভ প্রায় সমসাময়িক ঘটন1, কেবল পাঁচ বৎসরের 
তারতমা দেখিতে পাওয়া রায় । সুতরাং বৌদ্বগ্নন্থের সহিত 


পৌরাণিক মত মিলিত করিলে, শাক্যপিংহের নির্ধাণলাভের « 


২৭৫ বৎসর পরে চন্ত্রগুপ্ের সিংহাসনপ্রাপ্তি করনা করিতে 
হয় ' তাহা শরীক ইতিহাসলেখকগণ্রেমতে শেকন্দর 


.শাহার ভারতাক্রমণের স্মসামক্িক ঘটনা। এই ঘটনা 
ৃষ্টাবিরভাবের পূর্বববন্তী ৩২১ বৎসরের সমকালবর্তী । ইহার 
সহিত ২৭৫ বৎসর যোগ করিলে, খৃষ্টাবির্ভাবের পূর্ব 
৫৯৬ বৎসরের সমসময়ে শাক্যসিংহের পরিনির্বাণ ও ৬৭৬ 
বৎসরের সমসময়ে জন্মকাল নির্ণয় করিতে হয় । এই গণনার 
সহিত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত শাক্যাবির্ভাবকালের 
কোন গুরুতর অনৈকা দেখিতে পাওয়া যায় ৷ । সুতরাং 
পৌরাণিক মত একেবারে অবজ্ঞা করা শোভা, পায় না। 
* কিন্তু পৌরাণিক মত আগ্ভোপান্ত উদ্ধত- ন| করিয়া, 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, “পৌরাণিক মতাহু- 
সারে চন্ত্রগুপ্তের পিত। মহানন্দ বা মহানন্দীর নামই কালা- 
শোক। তিনি শিশুনাগের পুত্র এবং দ্বিতীয় পরশুরাম বলিয়া 
পুরাণে পরিচিত। এই কালাশোক খৃষ্টাবির্ভাবের ৮৬৩ 
বৎসর পূর্বে বৈশালী হইতে পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থানা- 
স্তরিত করিয়াছিলেন । মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রমাণ ও 
এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়!, চন্দ্রগুপ্তের আবির্ভাবের 
পূর্ব্বেই, অশোক ও উপগুপ্টের আবির্ভাব স্থির করিয়া, কতক 
শিলালিপি কালাশোঁকের ও কতক ধর্দীশোকের বলিয়া 
ব্যাখা করিয়াছেন, এবং কপিলবস্তর লুম্বিনীবননিহিত 
গুপ্তলিপি এই কালাশোকের গুগুলিপি বলিয়। বর্ণন! করিয়া- 
ছেন। এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়! গ্রহণ কর! যায় ন!। 

প্রথমতঃ, বিষুপুরাণে শিশুনাগবংশের যে বিবরণ প্রদত্ত 
হইয়াছে, তাহাতে শিশ্ুনাগের পুত্র কাকবর্ণ বিশ্বিসারের 
প্রপিতামহ বলিয়া উল্লিখিত; তাহার শাসনকালে শাক্য- 

সিংহের আন্দী জন্ম হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, বিষুণপুরাণে যিনি 
দ্বিতীয় পরশুরাম বলিয়া কথিত, তাহার নাম | মহাপস্মানন্দঃ 
_*শাক্যাবির্ভাবকাল নান!  তর্কবিতর্কে আল আচ্ছন্ন। এখানে কেবল 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মত ও বিষুপুরাণের মত অন্ুপারে গণনার 
কথাই লখিত হইল। প্রকৃত প্রস্তাবে শাক্যাবির্ভাবের কাল অদ্যাপি 
নিঃসন্দেহে নিণাঁত হয় নাই । সুতরাং ইউরোপীয় পঙ্ডিতগণেরগণনার 
উতর নির্ভর করিয়। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মত উপেক্ষা কর। যার না। 
তবে তাহার মত বে একেবারে :নৃতন লহে, পুরাণ অবলম্বনে, তাছারই 
আভাস প্রদত্ত হইল। মগধরাজবংশের'ইতিহাস অদ্যাপি ধারাবাহিক 
রূপে বর্ণনা করিবার উপায় আবিষ্কৃত হয় না্ট1 কত মহাত্মা কত কথ! 
লিখিতেছেন, তাহার ৫াঠিত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথাও সংযুক্ত 
হইয়! তর্কপাল অধিক জটিল করিবার আশঙ্ক! নাই। 


ষ্ঠ সংখ্যা। ] 


তিনি বিষুঃপুরাণের মতে বিশ্বিসারের অতিবুদ্ধ গ্রপৌজ্র এবং 
মহানন্দীর উচ্ছেদকারী 'নন্দবংশ প্রতিষ্ঠাতা প্রথম নন্দভূপতি 
বলিয়া উল্লিখিত । সুতরাং শিশ্ুনাগের পুত্র ও মহাপস্া- 
নন্দকে ঝিঞ্লপুরাণ অনুসারে এক বাক্তি বলা অসম্ভব । অথচ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সিদ্ধান্তের অধতারণ। করিয়৷ অশোক 
স্তষ্ভ'লপি চুইশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া, অভিনব তর্ক বিতর্কের 
অবতারণা করিয়াছেন। কপিলবস্কর লুদ্িনীবনের স্তন্ত- 
লিপিতে “দেবানাং পিয়েন পিয়দশিনা লাজিনা” ইত্যাদি 
ধর্মীশোকের "পরিচিত পরিচয়বাকা খোদিত রহিয়াছে । 
তাহা কালাশোকের পরিচয়বিজ্ঞাপক বলিয়৷ গ্রহণ করা 
অনভ্ভব। মুখোপাধ্যায় মহাশয় শাকাসিংহের একটি ভবি- 
ষ্যদ্বাণী অবলম্বন করিয়া এই তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন। 
শাক্যসিংহের পরিনির্বাণের একশত বৎসর পরে উপগুপ্ত ও 
তৎশিষা অশোকের আবির্ভাবের কথা বৌদ্ধসািতা উল্লিখিত 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভবিষাদ্বাণীর “শতবর্ষ” 
কথাটি সত্য না হইতেও পারে। পুরাণ অনুসারে ইভা মিথ্যা 
বলিয়াই বোধ. হয়। কারণ, বিশ্িদারের শতবর্ষ পরে, চন্র- 
গুপ্তের পিতা বর্তমান থাকা কোন ক্রমেই সিদ্ধান্ত করা 
যায় না। পৌরাণিক গণনা অনুসারে, চন্্রগুপ্ত বিশ্বিসারের 
সবর্গারোহণের ২৮* বৎসর পরে প্রাছর্ভত হওয়া স্বীকার 
করিতে হয়। ইহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে । মুখোপাধ্যায় 
মহাঁশর এই সকল তর্কের মীমাংস! করিয়া, শ্বমত সমর্থন 
করিতে পারিলে ভাল হইত । তিনি যাহা! লিখিয়াছেন, 
তাহাতে সন্দেহ দূর হয় না; বৌদ্ধ সাহিত্যের যে সকল 
সিদ্ধান্ত সুপরিচিত হইয়াছে, তাহাও জটিলাকার ধারণ করে। 

এই সকল তর্ক বিতর্কের জঞ্জালজাল হইতে দূরে দীাড়া- 
ইয়া, বৌদ্ধ সাহিতোর অনুসরণ করিয়া, পাটলিপুত্রের 
ইতিহাস সংকলন করা একেবারে অসম্ভব বলিয়৷ বোধ হয় 
না। পাটলিপুত্রের ইতিহাস এবং' বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ইতি- 
হাস একত্রে গ্রথিত বলিলেও অতত্যুক্তি হয় না। সুতরাং 
বৌন্ধধর্মপ্রচারের ইতিহাস কি, তাহাই সংক্ষেপে ,আলোচনা 
করা আবস্তক । 

মগধাধিপতি বিশ্বিসারের শাসনসময়ে, মগধাস্র্গত উর- 
বিশ্বগ্রামের বোধিবুক্ষমূলে তশবান্‌ শাক্যসিংহের বুদ্ধত্বলাভ 
করার সময় হইতে বৌদ্ধমত প্রচারের সূত্রপাত হয় । ইহার 
প্রথম প্রচারক্ষেত্র বারাণসী। শাক্যসিংহ ষখন উঁৎকট 
তপশ্চর্য্যার় ব্যাপূত হইলেন, তৎকালে জ্ঞানকৌগ্ডিলা, অশ্ব- 
ভিত, বাষ্প, মহানাম এবং ভঞ্জিক নামক পঞ্চশিষ্য তাহার 
সেবা করিতেন। ইহারা শাকাসিংহকে প্রথমে আহারত্যাগী 
ও পরে সহসা আহারে আর দেখিয়!, তাহাকে পরিত্যাগ 
করিয়!, বারাপসী ধামে গমন করিয়াছিলেন । শ্রাকাসিংহ 
বুদ্স্বলাভ করিবার পর, বারাণসীতে .উপ্ুনীত হইলে, এই 
পুরাতন পঞ্চশিষ্যই প্রথমে বৌদ্ধ ধর্দা গ্রহণ করেন। শীক্য- 
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সিংহ. ইহাদিগকে “পঞ্চভদ্রবগাঁয়” বলিয়।৷ স্বোধন করায়, 
সেই নামই বৌদ্ধসাহিত্য প্রচলিত হইয়াছিল। ইহার পর 
বারাণসীর ধনাঢা যশোদেব ও তাহার বন্ধু-তুষ্টয়, ও ক্রমে 
আরও পঞ্চাশং শিষা মন্ত্র গ্রহণ করিবার কথ! বৌদ্ধপ্রান্তে 
দেখিতে পাওয়া যায় । শাক/নিংহ বারাণসী ত্যাগ করিবার 
পূর্বে তাহার শিষাসংখ্যা ইহার অধিক হয় নাই । ইহারা 
ছুই ছুই জন করিয়া এক এক দিকে ধর্দপ্রচারার্থ প্রেরিত 
হইয়াছিলেন। 
বারাণসী হইতে শাকাসিংহ পুনরায় মগধান্তর্গত উরুবিধ 
প্রদেশে উপনীত হইয়াছিলেন। তথায় ৬* জন ভদ্রলোক, 
কপিলবস্নিবাসী দেব নামক ব্রাঞ্গণ ও তদীয় ব্রাহ্মণী, নন্দা 
ও নন্দবাল। নামী মহিলা, বৌদ্ধ ধর্মগ্রহণ করিবার গর, উরু- 
বিশ্বকাশ্তপ, নদীকাশ্ঠপ 'ও গয্লাকাশ্প নামক তিন ভ্রাতা 
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। উরুবিব হইতে শাক।সিংহ গন্গাশীর্ষে 
গমন করেন। তৎকালে তাহার শিবাসংখা! এক সঙ্কশ্র হই- 
য়াছিল। এই সময়ে মগধরাজ বিষ্বিসার নিমন্ত্রণ করায়, শাকা- 
সিংহ মগধের রাজধানী রাজগুহে উপনীত হইয়া রাজা ও বন্ধ- 
সংখাক মগধবাসীকে নব্ধ্ম্ে দীক্ষিত করেন । ইহার ফলম্বরূপ 
শাকাসিংহ রাজ! বিশ্বিসারের নিকট বেণুবন নামক বিহার 
দাঁন প্রাপু হইয়াছিলেশ। তাহাই সর্ধ প্রথম বৌদ্ধ বিহার 
বলিয়া পরিচিত । শাক্যসিংহ এই ।বহারে প্রথম বার্ষিক 
চতুর্মাসাব্রত পালন করিয়াছিলেন । তৎকালে শারীপুক্র, 
মৌদ্গল্যায়ন ওকাত্যায়ন নামক শিবা ও অন্ান্ত বহলোকে 
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিবান্ কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তন্মধো 
শ্রাবস্তীনিবাসী সুদত্তের নাম বৌদ্ধসাহিতো বিশেষভাবে 
কীন্তিত দেখিতে পাওয়া যায়। সুদত্ত কোশলান্তর্গত শ্রাবন্তী 
নগরের, প্রসিদ্ধ ধনকুবের ছিলেন; তাহীকে লোকে “অনাথ- 
পিগুদ” বলিত। তিনি প্রসেনজিৎ রাজার জোয্ঠপুজের 
জেতবন নামক উদ্যান বনু স্ুবর্থমুদ্রা ব্যায় ক্রয় করিয়া, তথায় 
শাকাসিংহের জন্য বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন। তৎ্সৃত্রে 
কোশলরাজ্যে বৌদ্ধ ধন্ম জয়যুক্ত ভইয়াছিল। প্রসেনজিৎ 
নবধন্থে দীক্ষিত হইবার পর, শাক্যসিংহ কপিলবস্ত গমন 
করেন! তথায় কদলীবন নামক বিহার নির্মিত হয়; এবং 
সমগ্র শাকাকুল নবধর্ম্ের 'অনুরক্ত ভক্ত বলিয়া বৌদ্ধসমাজে 
পরিচিত হয়। 
কপিলবস্ত হইতে শাকাসিংহ বৈশাশী গমন করেন। 
অতঃপর কৌশান্থী নগরীও বৌদ্ধধর্থের অধিকারতুক্ত 
হইয়াছিল ।- তাহার পর মগধরাজ বিশ্বিসার স্বর্গারোহণ 
করায়, অজাতশক্র মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
তাহার শার্সনসময়ে, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ পুক্রকর্তৃক 
“ সিংহাসনচ্যুত হইয়া, ভিক্ুবেশে মগধের রাজধানীতে উপনীত 
হইয়া প্রাণত্যঃগ করেন। তখনও মগধের রাজধানী রাজগৃহেই 
অবস্থিত ছিল।, গ্রসেনদ্ধিতের পুত্র বির্ুন্ধক কপিলবস্ত 
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ধ্বংস করিয়াছিলেন। তাহার কিছুদিন পরে, শাক্য- 
সিংহ পাটপিপুত্রে উপনীত হন। তৎকালে অজাতশক্র 
দিখ্িজয়ে বহির্গত. হইবার আশায়, সেনানিবাস নিশ্মীণ 
, করাইতেছিলেন। শাকাসিংহের জীবনকাবমধ্যে পাটলি- 
পুজে রাজধানী স্থানাস্মরিত হয় মাই ; তাহার তিরোতাবের 
পর প্রথম বৌদ্ধ ভিক্ষুসমিতির অধিবেশনকালেও মগধের 
রাজধানী র।জগৃহেই অবস্থিত, ছিল । রাজগৃহ হইতে ঠিক্‌ 
কোন সময়ে মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে স্থানাস্তরিত হুইয়া- 
'ছিল, তাহা নির্ণয় করিতে না পারিলেও, গ্রীক রাজদূত 
মেগাস্থিনিসের ভারতপ্রবাস সময়ে মগধের রাজধানী যেপাটলি- 
পুজেই অবস্থিত ছিল, তাহাতে আর-নদেহ প্রকাশের সম্ভাবনা 
নাই।' মেগাস্থিনিস্‌ তাহাকে “পালিবোথ্]” নামে অভিহিত 
করিয়া, গঙ্গা ও “এরনোবস্‌্* নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত 
বলিয়৷ বর্ণনা করায়, এক সময়ে নানা তর্কবিতর্ক প্রচলিত 
হইয়াছিল “এরনোবম্‌”ও হিরণ/বাছ যে একই শ্োতস্থিনীর 
বিভিক্ন নাম, এবং তাহাই যে স্থুবিখ্যাত শোণ, তাহার প্রমাণ 
প্রাপ্ত হইয়া, লৌকবে,“পালিবোথাকেই” পাটলিপুত্র বলিয়া 
গ্রহণ করিরাছে। এই পাটলিপুত্রের নানা বর্ণন। সংস্কৃত, 
শ্রীক, এবং চীন ব্র্ধ শ্যাম সিংহলের সাহিত্যে অগ্যাপি প্রান্ত 
হুওয়| ঘায় । সে পুরাতন সাহিত্যবর্ণিত.পাটলিপুত্রের.চর্গ, 
পরিখা, প্রাচীর, প্রাসাদ, চৈত্য, বিহার ও আরাম কালক্রমে 
ভূগর্ডে প্রোথিত হইয়া, লোকলোচনের অনৃশ্ট হইয়া পড়িয়া- 
ছিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্বে তাহার কোন কোন 
পুরাতন চিহ্ন পুনরায় আবি্কত হইয়াছে । আবিষ্কৃত 
পদর্ধানিচয় পুরাতন বর্ণনা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করায়, আমরা 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রসাদে পুনরায় অতীতের স্বপ্র- 
সমুত্র,সম্তরণ করিয়া ভারতবর্ষের গৌরবমণ্তিত সৌভাগা- 
রাশির বিলুপ্ত কী্তিচিহ্কের সম্ুখীন হইতে সক্ষম হইয়াছি । 
তাহাতে ভারতবর্ষের চিরবিস্মমত এ্রতিহাসিক কাহিনী কত- 
.ছুর পর্য্্ত স্ম[তিপথে উদ্দিত হইবে, তাহা ধীরে ধীরে আলোচনা 
করা আবশ্তক। সে আলোচনায় বিশ্ববিখাত পাটলিপুত্রের 
কথাই বিশেষভাবে কীন্তিত হইবে। বর্তমান সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ 


তাহারই পূর্বন্থচনামাত্র । 


প্রবাসী 


[ হয় ভাগ। 


বর্তমান সংখ্যার চিত্র। 


তসীঘর বর্তমান সংখ্যায় র্যাফেএলের অসিত “পৃত- 
শীল! সিসীলিয়া”র দ্বিবরণমুদ্রিত চিজ দিলাম । মুল চিত্রপানি ইটা- 
লীর অন্তংপাতী বোলোন্ঠা _গরেরণ্পিনাকোট্েকা*তে আছে । 
সিসীলিয়ার ধর্মমশক্রগণ তাহার ধর্্মবিশ্বাসের জন্ত তাহার 
প্রাণবধ করিয়াছিল । কথিত আছে তিনি অর্থ্যান নাক 
বাচ্ছযন্ত্র আবিফার করিয়াছিলেন । একদিন তিনি অকম্মাৎ 
্বরগৃতগণের সঙ্গীত শুনিতে পান। ভক্ভিপনসালত হৃদয়ে 
ও তাদগতচিত্তে এই সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে স্বীয় সঙ্গীতের 
তুলনায় তাহার নিজ যন্ত্রের স্ুত্বর কিরূপ অকিঞ্চিংকর, 
ইহা ভাবিতে ভাবিতে তাহার অর্গ্যান তাহার হস্ত হইতে 
খসিয়। পড়িতেছে। পদতলে আরও অনেক বাগ্বক্জ পড়িয়া 
রহিয়াছে । সে সকলে আজ তাহার মন নাই। আজ 
তাহার আত্ম! সুরলোকের আনন্দ উপভোগ করিবার জন্ঠ 
ব্যাকুল। সিসীলিয়ার উভয় পারে পুণ্যাস্মা পল, সাধু যোহন, 
মেরি ম্যাগডালীন এবং সাধু অগষ্টিন রহিয়াঁছেন। পল 
উন্মুক্ত তরবারির উপর তর দিয় মৃত্তিমান্‌ জ্ঞান ও প্রজ্ঞাপ্বরূপ 
দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সাধুযোহন প্রশী গ্রীতির মৃতিস্বরূপ। 
মেরী প্রশীক্ষমারূপে অঙ্কিত হইয়াছেন । অগষ্টিন রিহ্দী 
বাতীত অপর খুষ্টানদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ অস্কিত হইয়াছেন । 
সমুদয় শিল্পকল!, ভক্তি প্রেম প্রভৃতি যে সকল মনোধুত্তি 
আমাদিগকে অনন্তের সংস্পর্শে লইয়া যায়, তাহাদিগের 
প্রেরণায় চরম উৎকর্ষ লাভ করে। এই জন্য র্যাফেএলের 
অধিকাংশ উৎকৃষ্ট চিত্র ধর্শবিষযয়ক। ভবিষ্যতে আমরা 
র্াফেএলের আরও চিত্র মুদ্রিত করিব। 
ক 


১ 
শ্রীযুক্ত বামাপদ বন্য্যোপাধ্যায়ের আস্কত চখানি ওলিও- 
গ্রাফের প্রতিলিপি প্রবাসীর বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত হইল। 
বামাপদ বাবু ১৮৭৯ খৃষ্টাবকে কলিকাতা শিল্পপ্রদর্শনীতে শ্ববর্ণ- 
পদক পাইক়াছিলেন। তিনি কেশবচন্্র সেন, ঈশ্বরচজ্ বিদ্যা- 
সাগর, বঙ্ষিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, স্তর রমেশচন্্র মিক্র, মনোমোহন 
ঘোষ, প্রভৃতির তৈলচিত্র অস্কিত করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। 
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ম্যাডোনা ডিলা সেভিয়া 


শঁবালী 


দ্বিতীয় ভাগ। ! 


ভারতে বিশ্ববিষ্ঠালয় স্থাপনের 
* প্রস্তাবকর্তী । 


ঞ1তদ্দেশের বিশ্ববিস্তালয় সমূচ্রে সংস্কারনিমিত্ত ভারত- 
বর্ষের গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্তন মহাশয় সম্প্রতি বিশ্ব- 
বিস্তাল্ কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এ দেশে 
পাঁচটা বিশ্ববিস্তাল় আছে। তাহার মধ্যে তিনটা অর্থাৎ 
কলিক।তা, বশ্বাই এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিস্তালয়গুলি একই 
সময়ে স্থাপিত হয়। পঞ্জাব ও এলাহাবাদের বিশ্ববিদ্ধালয় এ 
ভিনটার পর ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গঠিত হয় । সিপ্হী বিভ্রো- 
হের কিছুদিন গরে লর্ড ক্যানিং সাহেবের ভারতশাসন 
সময়ে প্রথম তিনটা বিশ্ববিগ্ালগ্নের সৃষ্টি হয়। আমাদের 
শিক্ষিত লোকেদের প্রায় অনেকের এইরূপ ধারণা যে লর্ড 
ক্যানিং সাহেবই ভারতে বিশ্ববিস্তালয় স্থাপনের প্রস্তাবকর্তা 
কিন্তু এ বিষয়ে একটু তন্বানুস্ান করিয়া দেখিলে ইহা 
প্রতীত হইবে যে লর্ড ক্যানিং সাহেব কর্টুক বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয় নাই। যে প্রণালীতে কলি- 
কাত, বন্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিষ্তালয়গুলি গঠিত ছুইয়াছে, 
তাহার প্রস্তাবকর্তীর নাম আমাদের দেশের অতি অল্প 
লোফেই বিদিত আছেন। 

ভারতে বিশ্ববিস্তালয় সংস্থাপনের প্রন্ত।বকর্তী মোয়াট 
সাছেব নামক একজন ইংরাজ ডাক্তার । ,তিনি ১৮৪% 
খৃষ্টাফে ভারতবর্ষে ডাক্তারী পদে ন্িধুক্ত হইয়া আইসেন। 
ততুসময়ে, রুপ্ধিকাতার মেড্িকল কালেজ অতি অল্প দিন 


কার্তিক, ১৬০৪ | 


৭ম সংখ্যা। 


পুর্বে স্থাপিত হইয়াছিল। প্রথমে ডেভিড হেয়ার এই মেডি- 
কেল কালেজের তক্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত হস্ত । তিনি 
কিন্তু নিজে ডাক্তার ছিলেন না এবং ডাক্তারী শিক্ষার কিছু 
ধার ধারিতেন না । ঠাহার মৃত্যুর পরে ১৮৪১ খৃষ্টাবে 





ডাক্তার মোয়াঁট 


২৩২ 


মোয়াট সাহেব এ পদে নিধুক্ত হন। তখন পর্যাস্ত 
মেডিকেল কালেজের কার্ধ্য ভালরূপ পরিচালিত হয় নাই। 
ডাক্ষার মোয়াট সাহেবদ্বারা এই কালেজ উত্তমরঁ,প সংস্কৃত 
হুইয়াছিল।, 

কপিকাতার মেডিকেল কালেজের বর্তমান গৃহ ও হীস- 
পাতাল ইঞ্টার সময়ে নিশ্িত তয়। যে চারিজন বাঙ্গালী 
ছাত্র ১৮৪৪ খষ্টাকে বিলাতে চিকিৎস। শিক্ষা করিতে মান 
তারা ইহারই উত্তেজনার ও পরামশে- বিলীতে যাইতে 
প্রস্তুত হইয়াছিলেন ' তিনি ডাক্তানী শিক্ষার উন্নতির 
নিমিত্ত যাহা যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার বর্ণনা করা এ 
প্রবন্ধের উদ্দেস্ু নহে। কিন্ত তিনি যে ডাক্তার হইয়াও 
সাধারণ শিক্ষার উন্নতির নিমিত্ত অনেক পরিশ্রম করিয়া- 
ছিলেন, ভাহা সকলেন্ত জ্ঞাত হওয়া কর্তব)। 

যখন লর্ড বেন্টিং সাহেৰ মেকলে সাতেবের পরামর্শ গ্রহণ 
করিয়। এই স্থির করিলেন যে ইংরাজী ভাষাদারা ভারত- 
বাসীদিগের উচ্চ শিক্ষা তওয়। কর্তব্য, তখন যাহাতে 
স্থপ্রণালীতে বঙ্গদেশে শিক্ষার কার্য সম্পাদিত হইতে পারে 
ত্ধন্ত একটী কমিটা গঠিত হয়। এই কমিটার নাম 
40598011011 01 10100601985 কিল । ডাক্তার মোয়াট 
সাহেব -০৪১ থুষ্টাবে ইতান্ত সোক্রেটরী নিযুক্ত হন। আজ 
কাল যে সকল কার্য প্রতোক প্রদেশের ডিরেক্টর অব্‌ 
পৰলিক ইনস্ট্ক্শ্ণন ত্বারা৷ সম্পাদিত হয়, তখন তাহা উক্ত 
কমিরার সেক্রেটরী দ্বার! সম্পন্ন হইত । 

তথ; আজকালকার মত স্কুল ইন্স্পেক্টরের পদের স্থষ্টি 
হয় নাই। কৌন্সিপের য্ক্রেটৰী মহাশয়কেই তী কাজও 
করিতে হইত। ডাক্তার মোয়াট সানেব তজ্জন্ত বঙ্গদেশের 
স্কুলসমূহ পরিদশন করিতেন । এই পর্যাবেক্ষণের ফল তিনি 
এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন-__ 


৬৮1) 1) 11060 01)1191৩ 81101080 73615010811) ৬151160 
811 0155. ০0119853 20৫ 3৫179013 011061 017৩ 01021860101) 
০0018011 81)01720 0800175 80019110660 ৬1101) 0115 309100- 
নার 81310357123 লন 01565 30101010 ১102 0155 ৪ 05৩1006 
96829 ৫5616 91708 ৪00 00150 101 078 ৪১ আভাম ০ 
53৫8০301018 840991৩0 11) 911. 10 ৪0068176010 196 0280 এ 
হি 505115 01[2001 10031100001 801650 ৮0 ৪1 
৪915 315? 9110 10010170হ 00 81100008119 17001711088 501১0- 
0লা ০6 ০951061871৩ 10861108100 801811011761,05 065000 


প্রবাসী. 


[২য় ভাগ 


501003 11)5981)3 006 00501)9/150811051)0 01 01)৩ 199516191) 818৫৬ 
98818 00 ০৫0901,9 5518011 91 01010010-81)0 60010901091), 
117091015 ৪1071150 ৪001) 00101005101) 010201)001)1178 91001 
০01 2. 01115615115 17851108016 0০9৬/৪1700 £181)0 0821655 
01010 20001111)1151) 01719 1901005৩, 

]:80001011381 [19060 11855816 26 01)06 11) 0017 
101011090101) ৮101৮ 1019 71110 1909055501 1181091) ০ 
[011515105 0011585 00 1-911001), [07 005 1010011005- 
[1010 510101) 10015090 05101617117) [21:01835€- 1121051) 
001)5102150. 781)£91 101১8 [61601 1880 00101) 
9518791151)11)61)1, 01 01001581511153 8&1)0 56111 7 2. ৫009% 
01 01161715101 06 010958 11131110010175 20) 1501016 111) 
09 1)17005511-] 01761) 001)091750 98110) 0108 100551051)0 
117 001121155 [18119 09171217017 017 0105 ৪00]600 1010117110) 
৬/1)20 11580 00119) &০ &০. ] 589 01150160 (0 [১761)979 
006 301781176) ৯1010) 2 010 70001011781 4৫0 ৫০ 


তিনি যে প্রণালীতে কপিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন 
করিবার প্রস্তাব করেন, সেইরূপেই উহা৷ সংস্থাপিত হইয়া- 
ছিল । ১৮৫৪ হুষ্টাকৰে সর্‌ চাললস উড. ভারতের 
গভর্ণর জেনারলের নিকট শিক্ষাসন্থন্ধে মন্তবা (11110 
(10701 1)৮1541৩0) প্রেরণ করেন। এ্রমন্তষ্যে ভারতবর্ষে 
বিশ্ববিষ্যালয় স্থাপনের প্রান্তাব ছিল। সেই প্রস্তাব অনুসারে 
লর্ড ক্যানিং সাহেব দ্বারা কলিকাতা, বন্বাই ও মাদ্রাজের 


বিশ্ববিগ্ভালয়গুলি স্থাপিত হয়। 
১৮৪৫ ধুষ্টাব্ে ডাক্তার মোয়াট সাহেব কলিকাতা বিশ্ব- 


বিগ্ভালয় স্তাপনের প্রস্তাব করেন। ত্াার প্রস্তাবটা 
গভর্ণর জেনারেলের নিকট প্রেরণ করেন এবং গতর্ণর 
জেনারেল তাহা বিলাতে 'পাঠান। তদরুসারেই ১৮৫৪ 
ৃষ্টান্দের শিক্ষা ্ীর মন্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় জনের প্রস্তাব 
ভয়। ইহা সকলেই বিদিত আছেন যে আমাদের দেশের 
বিশ্ববিস্ালয় গুলি” লগ্ুন বিশ্ববিস্তালয়ের অনুকরণে গঠিত 
হইয়াঁছে। ডাক্তার মোয়াট সাহ্বেই এই প্রণালীতে আমা- 
দের বিৎ্বিগ্বালয় গঠনের প্রস্তাব করেন। তিনি এই 
প্রস্তাবসন্থদ্ধে এইফ্লপ লিখিয়াছিলেন। 


4১118170815100]19 5190১115 0175 155 5070. 6081511- 
10001950111) 0111551581155 01 00109108100 08101017108 
9৮10) 00036 ০6 075 176081015 53181181160 10111561581 ০1 
1,270011, 1178২191151 91018 910706815 8080180. 10 1716 
1০075 ৪1705 01 0138 1181156 0011101117105- 


সম্প্রতি যে বিশ্ববিপ্ণলয় কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল, 
তাহার প্রধান উদ্দেন্ত এই বল! যাইতে পারে যে লঞ্জন 


৭ম সংখ্যা । ] 


ৰিশ্থবিদ্তালয়ের গ্রধালীতে গঠিত ভারতের বিশ্ববিভালয় গুলি 
যেন সেইদ্ীপ আঁরৰ! থাকে এবং তাহাদিগের সংস্কার 
হওয়া উচিত। . 
ডাক্তার মোয়াট সাহেব কেবল বিশ্ববিস্তালয়েনব প্রস্তাবকর্তা 
বলিয়াই নুখ্যাতিভাজন হন নাই। পরস্ত তিনি আরও অনেক 
সৎকার্যা করিয়াছিলেন । তাহার ভ্রন্ত তিনি আমাদের শ্রদ্ধার 
পাত্র। পু্ধেই বল৷ হইয়াছে যে যে প্রণালীতে কলিকাতার 
মেডিকেল কালেজ পরিচালিত *ইতেছে তাহার উন্তাবক 
তিনি । তাহার সেই প্রণালীতেই ভারতের অন্ান্ত প্রদেশের 
মেডিকেল কালেজেও কাধ্য হইতেছে । ই"রাজ এবং ভারত- 
বাসীদিগের মধ্যে যাহাতে সষ্াৰ উৎপক্প হইতে পারে, তজ্জন্য 
তাহার বিশেষ ত্র ছিল। বেখুন সাহেবের স্মৃতিচিতব 
শ্বরূপ ত্বাহারই অধ্যবসায়ে বেখুন সোসাইটা নামক একটী 
সভা গঠিত হয়। যাহাতে ভারতবাসী ও ভারতর্্যপ্রবাসী 
ইংরাজদিখের ভিতর সা থাকিতে পারে, তাহাই এই 
সভার বিশেষ উদ্দেপ্ত ছিল। বেখুন সাহেবের তিনি পরম 
*বন্ধ ছিলেন। বেখুন সাহেবের মৃত্যু শয্যার কথা ডাক্তার 
মোয়াট সাহেব এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন । 
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ভারতবাসীদিগকে ইংরাজেরা সচরাচর অকুতজ্ঞ রা 
গালাগালি দিয়া থাকেন। ওয়ার্ড ( $%।0 ) নামক এক 
জন থৃষ্টান পাদরী বলিয়াছিলেন যে ইংরাজী * (01114. 
শব্ধের সমার্থবো+ক কথা ভারতবর্ষেরকান ভাষাতেই নাই। 
কিন্তু ডাক্তার মোয়াট সাহেব* ভারতবাসীদিগকে 'ভালরূপে 


প্রবাসী 


২৩৩ 


জানিতেন। অতএব তাহার মত- ওয়ার্ড ও অন্ভান্ত খৃষ্টান 
দিগের মত অপেক্ষা! শিরোধার্ধ্য। তিনি তাহার এক 
বক্তৃতায় গারতবানীদিগের কৃতজ্ঞতার বিধয়ে এইরূপ সংক্ষা 
দিয়া গিয়াছেন । 
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১৮৭০ থৃষ্টাবে তিনি ভারতবর্ষ হতে অবসর গ্রহণ 
কাঁরেন। তাহার ভারত ত্যাগ করাতি.কনিকাতান্ব শিক্ষিত 
অধিবাসিগণ কি হিন্দু কি মুশলনান সকলেই দুঃখিত হুইয়া- 
ছিলেন। তখনকার খ্যাতনাম। বাঙ্গালীরা তাহাকে,ইংরা- 
জীতে একখানি অভিনন্দন পত্র, দেন। ইহারাই ভাহান্ম 
ন্মতিচিই স্বরূপ কলিকাতা বিশ্বধিগ্থালয়ে 'প্রতিবংসর একটি 
রৌপাপদক দিবার জন্ত অর্থদান করেন। 


ভারত হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াও তাহার ভারতবুা্সী- 
দিগের প্রতি ভালবাসা কমে নাই । আমার সহিত তাহার 
কিছুকাল পর্যন্ত চিঠিপত্র লেখালিখি ছিল। ১৮৯৪ খৃষ্টাবে 
এক পত্রে তিনি আমাকে এইরূপ লিখিয়াছিলেন__ 
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১৮৯৭ খুষ্টাব্বের জাগুয়ারি মাসে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার 
মৃত্যুর স্ময়ে ভারতবর্ষের লোকেরা তাহাকে প্রায় একেবারে 
বিস্মৃত হইয়া! গিয়াছিপেন। কিন্তু মোয়াট সাহেবের নিকট 
আমরা অনেক বিষয়ে খণী । তাহার মত ইংরাজ এখন আর 
প্রায় দেখিতে পাওয়। যায় না,। এইজন্ত তিনি আমাদের 
বিশেষ রুতঙ্ঞতার পান্র। 

শ্রীবামনদাস বন্থু। 


ভি 
প্রবাসে বঙ্গ মাহিত্য-চর্চা | 

সউপন্তাসিক ননিবাবুর গরন্থগুলি বঙ্গীয় পাঠকগণের নিকট 
যথে্ আদর পাহয়াছে। তাহার প্রণীত শৈলবালা, পরেশ- 
প্রসাদ, কোহিনুর, অমৃতপুলিন এবং যুগল প্রদীপ বঙ্গ সাহ্ত্যি- 
ভাগারের আদরের সামগ্রা। তন্মধ্যে কোন কোন উপ- 
ন্যাসের তৃতীয় সংস্করণ যন্ত্স্থ। উপগ্তাসগুণি দেশীয় গ্রপিদ্ধ 
বাঙ্গালা ও ইংরাজী সাময়িক সংবাদুপত্রে বিশেববূপে প্রশহ 
সিত।-- “শৈলবালা” ননিবাবুর প্রথম গ্রন্থ । উঠা সাহিত্য- 
গুরু বঙ্কিমবা বুপ্রমুখ অপক্ষপাত সমালোচকগণকভুক বথেষ্ট 
প্রশং'সত হইয়াছিল । বঙ্ষিমবাবুহ ননিবাধুকে গ্রস্থলিনে 
উৎসাহিত করেন। গতবংসর বুগণ প্রদীপ নামে একখানি 
বুহৎ উপন্যাস লিখিয়া ননিবাবু বঙ্গীয় পাঠকগণকে উপহার 
দিয়াছেন! মৃদ্রাবঙ্ছের প্রসাদে আজি যেরূপ রাশি রাশি 
উপস্তাস বাহির হইতেছে, অমৃতপুলিন বা নুগলপ্রদীপ সে 
শ্রেণীর উপন্তাস নহে । ভাষার ভঙ্গীতে, ঘটনার বৈচিএে, 
মানবচরিন্রচিএ্রণে এবং উচ্চ আদর্শ স্থজনে এগুলির বিশেবন্থ 
আছে। সে কালের গ্রাম্য গুরু মহাশয়দিগের পাঠশালার 
নামে ছাত্রগণের হদয়ে কেন যে একটা আতঙ্ক উপস্থিত 
হইত এবং পুরাণপ্রসিদ্ধ “যগ্ডামার্ক” হইতে উনবিংশ 
শতাকীর বিবগ্রামবামী “রামধন সরকার” পর্যন্ত শিক্ষক- 
গণ সরলমতি শিশুগণের ভবিষ্জীবনের আশাম্বরূপ 
জ্ঞানমন্দিরের দ্বার কিরূপ বিভীষিকাম্য় শমনন্বারসদৃশ 
করিয়া রাখিয়াছিলেন; ।তাহা'রই একথানি “হাক্তোন্দীপক 


প্রবাসী 


১৩০০৩ ৪ তত ৩ পল্লি ৪০৮০৭ 25:৮৯: চে 


[২য় ভাগ। 


চিত্রে “যুগল প্রদীপের” সুচনা । গ্রন্থগত চয়িতগুলি কথির 
নিপুণ তুলিকাপাতে বেশ ফুটিযা উঠিয়াছে। 

জমিদার হরমোহন দত্তের ন্তায় কর্তব্যপরায়ণ নৈঠিক 
হিন্দু, স্গেহর্ময় পিত!, অনুরক্ত পতি, প্রজাবৎসল জমিদার, 
তপোবনবাদিনী ছায়ার হ্ব্গায় সরলতা, সংসারযোগিনী 
আদর্শ রমণী অন্পূর্ণার আত্মবলিদান, শৈবালের, পতিভক্তি, 
বশিষ্ের ্তায় কুলপুরোহিত তারানাথের চরিত্র, আদর্শ 
বাঙ্গালী গুরুচরণের সৎসাহস, সত্যনিষ্ঠা, গুদার্য) এবং 
ত্যাগণীলতা, এবং মুখরা শৈলের আশৈশব আমোদজনক 
সরল ছুষ্টামির চিত্র পাঠকের হৃদয় হইতে অনেক দিন 
মিলাইবে না। ননিবাবুর মধুর গম্ভীর ভাবায় ম্বভাববর্ণন! 
গুলি বড়ই মনোমদ হইয়াছে । যুগলপ্রদীপের স্থানে স্থানে 
উপন্থাসিকের গভীর অস্থদূর্টি এবং মানবচরিত্র চিত্াঙ্কণে 
পক্ষির যথেষ্ট প্রমাণ আছে। নশিবাবুর স্থষ্ট চরিত্র গুলির 
মধ্য দিয় তাহার অলীম মাতৃ-পিতৃ-ভক্তি, সত্যানু রাগ, দয়া, 
মহাপ্রাণতা এবং স্বদেশ প্রেমের আভাষ প্রান্ত হওয়া যায়। 
“ছায়।” নিদ্রাঙঙ্গের পর স্বীয় সৌন্দর্যাময়ী লোকমনো 
মোহিনী প্রকৃতির অপূর্ব সঙ্গীতধবনি শুনিয়া এবং গম্ভীর 
দৃশ্ত দেখিয়া বিশ্বয়বি্ষারিত নেতে চারিদিকে চাহিয়া 
যখন যোগিবর চগ্চুড়কে জিজ্ঞাপা করিল, “গুরুদেব, এ 
কোন দেশে আমর। এসেছি”? তখন চন্ত্রচুড় উত্তর করিলেন 
“এবঙ্গভূমি পায় বপিল“বঙ্গদেশ এমন সুন্দর? আমার বোধ 
হয় এ পৃথিবীতে এমন হ্বন্দর দেশ আর নাই”। এই খানে 
স্বদেশপ্রেমিক, প্রবানী কবির পৃত হদয়মন্নাকিনী প্রক্কৃতির 
প্রেমনিকেতন" জন্মভূমির নৈসর্গিক সৌন্দর্যের কথ ভাবিয়!] 
আবেগময় ছন্দ মজত্রধারায় প্রবাহিত হইয়াছে, এবং পর- 
ক্ষণে: আবার সেই জননীর ছুঃখে কবিঘদয় কাদিয়া উঠি- 
রাছে। ঠাহার উপন্াস গুলি পাঠকগণকে কখন হাঁসায়, কখন 
কাদায়, কখন ভয় বিশ্বময় ও আনন আপ্লুত করে) তাহাদের 
হদফ্জনিহিত প্রেম, ভক্তি ও ধর্্ভাব গুলি ধীরে ধীরে 
ফুটাইয়৷ তুলে। 

: ুল প্রদীপের” ফোন কান চরিত্রের মধ্যে প্রবাসী বাঙ্গালীর গ্‌ঢ় 
খতিহালিক' রহস্ত জড়িত আছে বলিয়াই বর্তমান প্রবন্ধে পুস্তকখানির 
কিকিং পরিচয় প্রদত্ত হইল। বিশেষ অনুসন্ধানের পর সম্ভব হইবে 
মে রহমত উদ্ঘাটন করা যাইবে। ..লখক। 


দম সংখ্যা । ] 


. কিন্ত ধাহার প্রভাব কাব্যের িতর দিয়া শত শত ব্যক্তির 
হৃদয়ে এইরূপ কার্ধ্য করিতেছে, তন্মধ্যে করটি হুদ ক্কৃত- 
জতা৷ ভরে সেই কবিকে জানিতে চাহেন ? জন্মস্মি হইতে 
কত, শত মাইল দুরে আত্মীয়পরিজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
প্রবাদের নিভৃত কক্ষে বসিয়া, যিনি ভক্তিপূত হৃদয়ে 
নীরবে জননী মাতৃভাষার পুজা করিতেছেন এবং বিপুল 
অধাবসায়ে জাতীয় সাহিতাভাগার ধীরে ধীরে পুষ্ট করি- 
তেছেন, তাহার অতি সংক্ষিপ্ত জীবপী অগ্ক প্রবাসীর পাঠক- 
গণের নিকট উপস্থিত করিলাম. 


পি তরলেএানিত ০. চা ১ 
নং 





শ্রীননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । » 

ননিবাবু ইংরাজী ১৮৫৬ সাপের ৬ই জানুয়ারী তারিখে 
কলিকাতা হইতে ৭ মাইল দক্ষিণে বড়িশ! বেহালা গ্রান্জে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শৈশবাবধিই বিলক্ষণ মেধাবী, 
তীক্ষবুদ্ধি ও পরিশ্রমী ছাত্র ছিলেন। বড়িশা হাইস্কুলে 
প্রথম শিক্ষালাভ করিয়া এবং তথ! হইতে প্রবেশিকা" পরী- 
ক্ষায় উ্তীর্ন হইয়া-ন্ভবানীপুর লগ্ডন মিশনরী কলেজে অধ্য- 
য়ন কঁরেন। যাহারা উত্তরকালে গৌরবান্বিত জীবনলা 
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প্রবাসী 
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করেন, অল্পবয়সে তাহাদের প্রতিভার পরিচয় প্রায় পাওয়। 
যায়। ছাত্রাবস্থায় ইহার অধ্যয়নে অনুরাগ, সহিষুত1, 
গাম্তীরধ্য ও মানসিক বলের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল।* 
অধ্যয়নপ্পৃহা পরিতৃপ্ট করিতে ইনি দূর দুরাস্তর হইতে 
ছুষ্পাপ্র্য ইংরাজী ও সংস্কৃত সদ্গ্রস্থ সকল সংগ্রহ করিয়। 
পাঠ করিতেন। অথচ সহপাঠীদিগের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট 
ছাত্র বলিয় প্রশংমিত ও সকলের গ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। 
বয়োজোষ্ঠ মানত বাক্তিগণের প্রতি, যথোচিত সম্মান প্রদশনে, 
শিনয়গুণে, সঙ্দয়তা ও সারলো শৈশবে ফেমন ছিলেন, এখ- ও 
নও প্রৌছাবস্থায়ও সেইরূপ । 

এই অনন্সাধারণ গুণাবলীর পরিচয় পাইয়। গ্রামস্থ 
সকলেই ইষ্ঠার শৈশবকাণে বলিতেন “ননি কালে, একজন 
বড়লোক হবে”। এক্ষণে হী সকল ফ্রুণপ্রভাবেন্ন হনি 
্থার্নায় জনসাধারণের শ্রদ্ধা ৭ প্রীতি আকর্ষণ করিতে 
সমর্থ ইইয়।ছেন | ননিবাধু একজন লোকবিশ্রুত “বড়লোক” 
না হইলেও তিনি যে স্বদগ্নে প্রকৃতই বড় এবং জন্মভূমির 
অকৃত্রিম সেবক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। স্কুলের শিক্ষা 
সমাপ্ত করিবার পর কলিকাতায় অবস্থানকালে ননিবাণু 
আশৈশবের জ্ঞানাজ্জনম্পৃহ। পরিহ্প্ণ করিবার অনেক সুযোগ 
প্রাপ্ধ হহলেন। এই সময় মহাস্মা কেশবচন্দ্র প্রেনের 
সহিত ইহার পরিচয় হয়। কেশববাধু যুবক ননিবাবুর 
মুখে প্রতিভার আলোক দন করিয়া ইহাকে যথেষ্ট স্নেহ 
করিতেন। ৪ 

শীঘ্বই ননিবাবু মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করিলেন, 
কি অল্পকাল মধো স্বাস্থাভঙ্গ হওয়ায় বাধা হইয়] উত্তর- » 
পশ্চিম প্রদেশে প্রবাপী হইলেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাবে হনি 
বাযুপরিবর্তনের জন্য এলাহাবাদে আইসেন এবং এখানকার 
জলবায়ুতে স্বাস্থ্য লাভ করায় এপ্রদেশেই স্থায়ী হন। এ 

এখানে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন মৃজাপুরে 
ওকালতি করিয়াছিলেন, পরে ১৮৮, অব মাইনপুরী জেলা 
আদালতে ওকালতী আরম্ভ করেন। তদবধি ননিবাধু আগা- 


, বিভাগের অন্তর্গত মাইনপুরী প্রবাসী হইয়াছেন । এতদঞ্চলে 


ইহার যথেইঃ প্রতিপত্তি হইয়াছে । ইহার কাধ্যক্ষেত্র মাইন- 
পুরীতেই আবদ্ধ নন্তে। স্থানীয় অনেকগুণলপ জেলা আদা- 
লতে "ইহাকে প্রীই যাতায়াত করিতে হয়।: দরিদ্রের 


৯ 
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৪ঃখেইনি আস্মরিক ক্লেশ অনুভব করিয়। থাকেন এবং হৃদয়ের 
সহানুভূতি কার্যে পগিণত করেন। ননিবাবু বিন। পারিশ্রমিকে 
* নিঃসস্বল বিপন্ের পক্ষ সমর্থন করিয়া পরম'আনন্দ অনুভব 
করন। অনেক সময় প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিয়াও খুনী 
মোকদ্ামার এবং অপরাপর গুরুতর অপরাধে অভিবুক্ত 
নিরপরাধীর মুক্তির গন্ত প্রাশপণ চেষ্টা করেন। এতত্বাতীত 
যে ফোন অবস্থায় হউন, প্ররুত বিপন্ন বাক্তিকে বথাসাধ্য 
সাহাষ। প্রদানে ইনি কখনও কুষ্টিত *নহেন। স্তানীয় জন- 
হিতকর প্রতোক সদনুষ্ঠানেহ ইনি অগ্রণী | 
প্রবাণী খাঙ্গালাদিশের মধো ননিবাবুর বিশেষত্ব ভরাহার 
সাহিতাসেধায়। ওকালভা বাখনানে সন্বদ। বাস্ত থাকিয়াও 
তিনিআান্থরিক যন্ত্রপহকারে গত ২০ +ংসর মাতৃ শাধার সেখা 
করিতেছেন । অ.মরা ইতিপূর্বে ভাগাকে উপন্তাপিক 
খলিয়াহি বলির" তিশি থে কেবলই উপগ্াস পি পঙ্। শাকেন 
তাহা নহে। ইনি একজন চিন্তাশীল সান্দভিক এবং কবি। 
ইহার পার্ডিতাপুণ ভাবোদ্দীপক নানাবিধ দন্দভ ও ক.বতা- 
বপা খ্রনুক্ত ঘোগেন্্নাগ বিগ্ভান্ষণ সম্পািত গুখিখাত 
“আযাদণন”, “ম্বরতি ও পতাকা” প্রঙ্গতি প্রথম প্রকাশিত 
সামুয়িক ও সংবাদপঞ্জে প্রকাশিত ঠঠত | এ সকল পাত্রে 
প্রকাশিত কণুমূনি ও" প্রদ্ণেরো”সঙ্গীত ও উপাননা, আমার 
স্বাণানতা, উন,বংশ শত বী & কলিধুগ, প্রস্ততি, এবং 
ব্ধবাবিবাঠ ও ঠিন্দু বালবিধবানন্বপ্বীয় রচনাবলী বঙ্গসাহিতে, 
বেশ উচ্চ স্থান পাবার যোগা। ননিবাবু স্বীয় নান 
€ "গোপন রাখিয়া এই নকল প্রবঞ্ধ এবং প্রথম প্রকাশিত ক্ষুদ্র 
ক্ু্দ গল্প ও উপগ্াসগুপি “পরিবাজক” এহ নাম দিয়া 
প্রকাশিত করেন। এইঞজন্ ননিবাবু ২০ ২২ বংসর ধরিয়! 
সাহিত্যসেবা করিলেও বঙ্গীয় পাঠকগণের মধো অনেকেই 
তাহাএ নাম জানেন ন|। অয্মদিন হইল “অমৃতপুলিন” 
উপন্তাসের দ্বিতীয় সংস্কবণকালে হাহ।র বিশিষ্ট বন্ধ”ভৃতপূর্বব 
আধ্যদর্শনের সহকারী সম্পাদক সত্রীযুক্ত যোগেন্্চন্র বনু মহা- 
শয়ের অনুরোধে স্বীয় নাম প্রকাশ করেন এব৮যুগলপ্রদীপে- 


ও নিজ নাম দিয়াছেন। ননিবাবু যে কেবল বঙ্গভাষায়' 


একজন নুলেখক তাহা নঠে, উহার, ইংরাজী ভাষাতেও 
বেষ্ট অধিকার ও বাগ্মিতা আছে। ইনিৎ ইংরাজী ঘক্তুতা 


টা... 


দ্বারা মাইনপুরী-অঞ্চলকাস। ইংকাজ ও দেশীয় শিশ্িত'বাক্তি- 
গণের মধ্যে প্রতিষ্ঠাভাজগন ভইয়াছেন । | 

১৮৮৯ সালে ইনি একদিন “মাইনপুরী একম্য!ৰ ক্লবে” 
কোন অধিবেশনে বিধবাবিবাহ সম্বা+ একটী ইংরাজী 
প্রবন্ধ পাঠ করেন । এলাহাবাদ হাইকোর্টের মাননীয় বিচার- 
পতি শ্্রীহ্ক্ত একম্যান সাহেব তখন মাইনপুরীর সেম্তন্স- 
গজ ছিলেন। তিনি উক্ত অধিবেশনে সভাপতির আসন 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি এ প্রবন্ধটী শ্রবণ করিয় প্রীত 
১ন এবং সহাগ্থলে ননিবাবুর অনেক প্রশংসা করেন। সে 
সময়ে জেলার ম্যা জষ্ট্রেট মিঃ লান্বের উক্ত প্রবন্ধ এতই ভাল 
লাগির়াছিল যেতিনি একম্যান সাহেবকে বলিয়া উহা! 
মুদ্দিত করিয়া ই লগ্ুস্থ বন্ধুবাগ্ধবগণের মধো প্রচার কফরেন। 
ননিবাবু জাতীয় মহাসতা কণগ্রেসের উন্নতি কল্পে স্বীর প্রবাস 
স্থানে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন । মথাসভার অধিবেশনে স্বয়ং 
ডে.লগেট হহয়া৷ এগ।ঠাবাদ বোস্াহ প্রভৃতি স্থানে যান এবং 
স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে ডেপিগেট শ্বরূপ পাঠাইয়া দেন। 


[২রভাগ। 


ননিধাবু খন আধ্যদপনে লিখিতেন, তা মহাম্া 
কষ্দাস পাণ জীবিত ছিপেন। তিনি হিন্দু পেটিয়টে 
ন.নবাবুর উপন্তাসের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন । ক্রমশঃ) 
্রীজ্ঞানেন্্রমোহন দাস । 
নি 
(বেশ্যবণ । 
[৩] 
অআইমর। পুববপ্রবন্ধ দেখাইয়াছি যে, কৃষি, গো- 
পাণন ও বাণিজ্য, প্রধানত; এই তিন কর্ম বৈশ্তের বৃত্তি 
হইলেও, কালক্রমে একমাত্র বাণিজাই বৈশ্ববুত্তি বলিয়া 
পরিগণিত হইল। কু.যসন্ন্ধে মহযি মনু ও পরাশরের 
অভিমত পাঠকবর্গ ইতঃপূর্বেই অবগত হইয়াছেন। সুতরাং 
বৈশ্বর্গের মধ্যে একমাত্র ব'ণকৃ বৈশ্তেরাই থে সমাজে 
সমধিক আদৃত হইবেন, তাহার আর বিচিত্রতা কি? 
ফলতঃ ধর্মশান্তে, ইতিহাসে, পুরাণে, সর্বত্রই বণিক্‌ শব 
বৈশ্রের নামাস্তর হইয়৷ ঠাড়াইল। 
বণিক্‌ শব্ধ বৈশ্েরই নামাস্তরঃমাত্র । রামায়ণে ও মহা" 
ভারতে যদি এ সম্বক্ষে: কোনও প্রমাণ থাকে, প্রথমে 


৭ষ সংখ্যা। ] ও প্রবাসী ২৩৭ 
 তাগক্সই আলোচমা। করা যাউক। বামারণ অতীব প্রার্ীন পুনশ্চ _ 


্রন্থ। মহধি বাগ্ীকি ও ভগবান, রামচন্দ্র সমসাময়িক কষত্রং বর্মমুখং বাসীদ্‌ বৈস্তাঃ ক্ষত্রমনুব্রতাঃ। 
ব্যক্তি ছিলেন। রামারণ মহাকাব্য যে ভগবান্‌ রামচন্দ্রে শদাঃ স্বক্মুনিরতান্্ীন্‌ ব্ণানুপচারিণঃ ॥ 


িত্বকা (বাল ৬১৯) 
লই রচিত হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ব্রাঙ্গণের এবং বৈশ্য ক্ষতিয়ের অনুব্রত ছিল 


বুভেরাং এই ্রন্ের প্রাচীনক্সন্ধে সন্মেহের রা টি এবং ম্বকক্মনিরত শুদ, রাঙ্গণাদি বর্ণআরগের পরিচ।রণ। 
নাই। রামায়ণের বালকাচগর প্রথম সর্গে নিয্নলিখিত করিত। 


লোকটি দৃষ্ট হয় যথা এই প্লোকে মহমি বান্মীকি ভূতীয়বর্ণসংজ্ঞক বৈ৬শবোরই 
এ পঠন্‌ দ্বিজো বাগৃষভত্বমীয়া প্রয়োগ করিয়াছেন। বণিক ও বৈশ্ত শবের প্রয়োগ 
্তাৎ ক্ষ্রিয়ো ভূমিপতিত্বমীয়াৎ। তাহার ইচ্ছাসাপেক্ষ। নুতরাং বণিক শব্ধ থে তাহার 

বণিগজনঃ পণ্যফলত্বমীয়াৎ নিকট বৈশ্রের নামান্তর মা এ ছিল, তদ্দিষয়ে সন্দেহ নাই। 
জনশ্চ শৃদ্রোংপিমমহত্বমীয়াৎ ! বণিকেরা বাণিঞ্জাদ্বারা প্রভূত ধনোপাঞ্জণ করিয়া 
(বালকাগ্ড ১ সর্গ, ১০১ শ্লোক) থাকেন 7 এই কারণে তাহারা “ধণী”, “ধনবান” শভৃতি, 


অর্ধাৎ ব্রাঙ্গণ রাষার়ণ-মহাকাব্য পাঠ করিলে, শব শব্ষেও অভিহিত হইয়া থাকেন। এতংসন্থন্ধে নিয়লিখিত 
্রঙ্ষপারগতা লাত করেন? ক্ষত্রিয় পাঠ করিলে, ভূপতি শ্ান্্ীয় প্রমাণ পাঠ করুন| বথা_ 
হয়েন; বণিক. প'ঠ করিলে, পণ্যক্লত্ব লাভ করেন এবং মুখজা ত্রাঙ্গণাস্তাত বানজ্জাঃ ক্ষত্রিয়াম্ম তাঃ। 
 শৃড্র পাঠ করিলে, মহস্ব প্রাপ্ত হয়েন। উরুজা ধনিনো রাজন্‌ পাদজাঃ পরিচারকাঃ ॥ 
চতুব্র্ণেরই ব্যক্তি রামায়ণ মহাকাব্য পাঠ করিলে, কি ( মহাভারত শান্তিগর্বা, ২৯৬ অধ্যায় ) 
কি ফণলাত করেন, তাহাই পৃর্কোক্ শ্লোকে বিবৃত হই- অর্থাংহে রাজন্‌ ব্রাহ্মণগণ সৃষ্টি ক্ভার মুখ হইতে, ক্ষত্রিয়গণ 
য়াছে। প্রথমে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ করিয়া, পরে বাহু হইতে, ধণা অর্থাৎ বৈশ্যগণ উরু হইতে.এবং পৰি- 
* বৈশ্তবর্ণের উল্লেখ করিবার কালে মর্থধ বান্সীকি “বৈস্ত” চারক অর্থাৎ শুদ্রগণ পাদ হইতে জন্যগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
শব্ের বাবহার না করিয়া! কেবল “বণিক্ষপন্মই বাবত পুনশ্চ বৃহত্বপরপুরাণে “ধন” শব বৈশ্বোর উপাধিরপে দৃষ্ট 


করিলেন। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মহধি বাঝী- হু । খা 


ধনো বৈশ্বে | * ইত্যাদি & 
কির সময়ে বণিক্‌ শব্ধ বৈশ্বেরই নামান্তর হইয়াছিল। এ হার রাহী? রে রঃ 
সম্বন্ধে আরও অনেক প্রমাণ আছে। যখা-_ রে 59585584598 
হয়। যা - 
সামন্তরাজসজ্বৈশ্চ ঝলিকর্্মভিরাবৃতাম. | ধনোপেত* বৈস্থাস্ত | 
নানাদেশনিবাসৈশ্চ বণিগৃভিরুপশোভিতাম ॥ অর্থাৎ বৈশ্তের নাম ও উপাধি ধনবাচক শব্দ । 
(বাল ৫১৪) , সুতরাং ধন, * ধরণী, ধনবান্‌ প্রভৃতি শব্দ যে বণিক- 


অর্থাৎ অবোধ্যা মহানগরী সামণ্ত রাজবগে ও করদ বৈশ্ত অর্থেই প্রযুক্ত হইত, তছিষয়ে সন্দেহ নাই। 
ভূপতিগণে সমারত এবং নানাদেশনিবাসী বণিক্সমূহে 5 মহধষি বান্ীকিপ্রণীত রামারণের অধোধ্যাকাণ্ডের সপ্ত- 


উপশোভিত ছিল। ষ্টিতম অধ্যায়ে নিয্নলিধিত শ্লোক দুষ্ট হয়। যথা 

ক্ষত্রিয় রাজবর্গের পরেই বণিক্সমূক্কের উল্লেখ দর্শনে ' নারাজকে জনপদে ধনবন্ঃ স্রক্ষিতাঃ। ৪ 
তাহাদিগকে বৈস্ত বলিরাই বুঝা! যাইতেছে । আর বণিক্‌ শেরতে বিরুতদ্বারাঃ কৃষিগোরক্ষজীবিনঃ ॥ 
শবে মহবি বাকি বে বৈশ্তাই বুঝিতেন, তাহা পূর্বেই প্রা ( অযোধ্যা । ৬৭1১৮ ) 


নি ০ শা উত্তাপ ৮০ শ ০ - * ০ শশী শশী 
গ্রমাণিতওহইয়াছে। ৫ * ধন-+অর্প আদিভেদাংচ ৫1২1১২৭ (পাণিনিহৃত্র )০ ধনী। 


রঙ 


'জাতিরই উল্লেখ করিতেছেন । 


শি 


২৩৮ 


অর্থাৎ, অরাজক রাজ্যে ধনবান ব্যক্কির! ( অর্থাৎ বণিক্‌ 
বৈশ্বের! ) সুরক্ষিত হয় না এবং কৃষক ও গোপালাকরা দ্বার 
উদঘাটনপুর্ববক নিদ্রা যাইতেও সাহস করে ল:। 
পাঠকবর্গ উদ্ধৃত শ্লোক মনোযোগসহকারে পাঠ করিলে 
বুঝিতে পারিবেন যে মহধি বাল্মীকি “ধনবন্তঃ” এবং “কৃষি- 
গোরক্ষজীবিনঃ* এই দ্রই শব্ধ প্রয়োগণ্বার প্রাচীন বৈশ্য 
কিন্তু তাহার সময়ে ধন- 
বন্তঃ অর্থাৎ বণিকৃবৈশ্থেরা রুষিগোরক্ষজীবী বৈশ্তসম্প্াদায় 
হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছিলেন। এই কারণে তিনি বিভিন্ন 
শব্দ প্রয়োগদ্বারা প্রাচীন বৈশ্তজাতির বিভিন্ন শাখার 
উল্লেখ কৃরিলেন। বণিকৃবৈশ্তেরা কষক ও গোপালক 
বৈশ্বসপ্রেদায় হইতে পৃথক্‌ হইয়া! পরিশেসে কিরূপে একমাত্র 
বৈশ্তজাতি বলিয়া, সমাজে পরিগণিত হইয়াছিলেন, মহষি 
বাল্সীকি প্রণীত রামায়ণ হইতে উদ্ধত শ্লে(ক পরম্পরা দ্বারা 
তাহা সুম্পষ্ট বোধগম্য হইতেছে। 
বণিকৃশব্ষ বৈঠের নামান্তর কি না, তৎসম্বন্ধে অতঃপর 
মহাভারতের প্রমাণাদির আলোচনা! করা ধাউক। মহা- 
ভারতের শাস্তিপর্ব, মোক্ষধর্মন, ২১তম অধ্যায়ে, জাজলি- 
তুলাধার সংবাদে মহধি জাজজলি তুলাধার বণিককে বলি- 
তেছেন-_ 
" বিক্রটুণানঃ সব্বরসান সর্ববগন্ধাংশ্চ বাণিজ | * 
বনস্পতীনোষধীশ্চ তেষাং ফলমূলানিচ। 
অধ্যগ! নৈষ্টিকীং বুদ্ধিং কুতত্বামিদ মাগতম । 
এতদা চক মে সর্ববং নিখিলেন মহাঁমতে ॥ 
অর্দাৎ হে বগিক্‌, তুমি সর্বপ্রকার রস, সর্বপ্রকার গন্ধদ্রবা, 
বনস্পতি, ওষধি ও তাহাদের মূল ও ফল বিক্রয় করু। অথচ 
তুমি নৈষ্টিকী বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছ । ছে মহাঁমতে, ইহা তোমার 
কেমন করিয়া হইল, তাহ! আমাকে আনুপুর্বিক বল। 


ূ ভীত্ম উবাচ। 
এবমুক্স্তলাধারো৷ প্রাহ্মণেন যশস্থিদ্া। 
উবাচ ধর্শনুক্সাণি বৈশ্টে। ধর্মম্ধতত্ববিৎ ॥ 
(মহাভারত, শাস্তিপর্ব, মোঁক্ষধর্্ম ২৬১ অধায় ) 


+ নৈগমে। বাণিজে। যণিক্‌ ইত্যমরাসংহ | €' ্ 


প্রাসী 


[২ জাগ। 


অর্থাৎ, ভীম্ম কহিলেন, সেই ধর্দার্থতবজ্ঞ বৈশ্ব তুলা- 
ধার যশন্থী ব্রাঙ্গণ জ্তাজলিকর্তৃক এইরপে জিজ্ঞাসিত হইয়া! 
ধর্দের শুক্র তত্বসকল কীর্তন করিতে লাগিলেন। ॥ 
পাঠকবর্গ উদ্ধত শ্লোকসমূছে দেখিতে পাইবেন যে মহষি 
বেদব্যাস বণিক শব কেবল বৈশ্তশকেরই পরিবর্থে প্রয়োগ 
করিয়াছেন। ও 
অতঃপর বৃদ্ধগৌতমসংহিতাসন্িবিষ্ট প্রমাণাদির আলো- 
চন] করা যাউক। এই গ্রন্থে স্বয়ং ভগবান শ্রী বক্তা 
এবং ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির শ্রোতা । ইার দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
নিষ্নলিখিত ক্লোকনিচয় দৃষ্ হয়। যথা 
শৃু বর্ণক্রমেণৈব ধর্ম ধর্ম্ভৃতাং বর। 
নান্তি কিঞ্চিন্নরশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ তু বিক্রয়ঃ ॥ ইতাণদি 
হে ধাশ্মিকশ্রেষ্ঠ, বর্ণক্রমে অর্থাৎ অগ্রে প্রথমবর্ণ ব্রাহ্মণের, 
পরে দ্বিতীর বর্ণ ক্ষ্রিয়ের, তৎপরে তৃতীয়বর্ণ বৈশ্তের এবং 
সর্বশেষে চতুর্থবর্ণ শৃদ্রের ধর্মবর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। 
কোন দ্রব্যই ব্রাহ্মণের বিক্রেয় নহে। ইতাদি | 
রঙ গং রঙ ৪ ক ক চে ক 
তে নমস্কত কম্মানে। ব্রহ্মলোকং ব্রজন্তিতে । 
ব্রঙ্গলোকে ততঃ কামং গন্ধ ত্রহ্গগায়কৈঃ। 
উপগীয়মানা॥ প্রিয় তৈঃ পুজ্যমানাঃ ্বযস্তুবা। 
বরঙ্গলোকে প্রমোদস্তে যাবন্তুতন্ত বিপ্লিবম্‌ ॥ 
অর্থাৎ, স্বধশ্্পরায়ণ সেই সচল নমস্কৃতকম্মা (ব্রাহ্মণ ) 
ব্রঙ্গলোকে গমন করিয়া ব্রহ্মগ্ায়ক গন্ধব্বগণক্তৃক স্তত ও 
বস ্তৃক পুজিত হন এবং সেখানে প্রলয়পধ্যন্ত স্থুখে 
অবস্থান করেন। 
ক্ষপ্রিয়োংপি:স্থিতে। রাজ স্বধর্মং পরিপালয়ন্‌। 
সমাক্‌ প্রজাঃ পালগ্লিতা স্বধর্্মনিরতঃ সদা । 


শা চি ক ০ ০ ক ক 
ক্ষত্রিয় উত্তমাং যাতি গতিং দেঝনিষেবিভাম.. 
তত্র দিব্যেসরোভিস্ত গন্ধবৈশ্চ প্রযত্ত্তঃ | 
সেব্মানো মহাতেজা মোদতে শক্রপৃজিতঃ। 
চতুযুগানি বৈ জরিংশদ্‌ মোদিত্বা তত্র দেবএৎ। 

* ইহৈব মানুষে লোকে চতুর্ধেদী দ্বিজোতবেৎ ॥ 

অর্থাৎ, ক্ষত্রিয় শ্বধর্মপালনার্থে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া. 
থাশান্্র প্রজাপালন ও শ্বংন্শ অনুষ্ঠান করিলে, উম দৈবী 
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গত্তি প্রাপ্ত হম। সেই মহাতেজা দেবলোকে জপ্সর ও 
গন্ধর্বধগণকর্তৃক সেবিত ও দেবরাজ ইন্ত্র কর্তৃক পৃিত হম 
এবং ত্রিংশং চতুর্ুগ পর্য্যন্ত হ্বর্গভোগ করিয়া এই মনুষ্য 
লোকে চতুরবেদী ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। 
কযিগোপালন নিয়তঃ শ্বধর্্মী বেক্ষণেরতঃ। 
বণিক্‌ স্বকন্মবাপ্রোতি পুজ্যমানোহগ্ারোগণৈঃ ॥ 
চতুযু'গাণি বৈ জিংশদ্‌ খদ্ধে দ্বাদশপঞ্চচ। 
ইহ মানুষাকে রাজন্‌ রাজ! ভবতি বীধ্যবাঁন্‌ ॥ 
অর্থাৎ, হে রাজন কৃষি ও গোপালনে প্রবৃত্ত স্বধপন্মরায়ণ 
বণিক অগ্ররোগণকর্তক পুর্জিত হইয়া স্বকীধন শুকৃত ভোগ 
করেন এবং সপ্তচত্বারিংশৎ মহাধুগ সমৃদ্ধিভোগের পর এই 
মনুষ্যলোকে বীর্ধাবান্‌ রাজ! হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। 
উদ্ধৃত শ্লোকপরম্পরা পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে 
সংহিতাকার বণিক্‌ শব্ধকে বৈশ্ঠেরই নামান্তর রূপে প্রধুক্ত 
কত্রিয়াছেন। উভয়শবই বে তৃতীয়ধর্ণসংজ্ঞক 'ও একার্থের 
প্রতিপাদক, তদ্বিষয় সন্দেহ নাই। 
' বৃহ্বন্্রপুরাণ হইতে ও নিয়লিখিত প্রমাণ উদ্ধত হইতেছে। 
যথা-_ 
তেষু বৈ মধ্যমে। বিষ্ণু? সত্বদেহঃ সনাতনঃ। 
তন্তাতবন্‌ মুখাছিপপ্রাঃ সর্ববেদ সমাশ্রয়ঃ ॥ 
বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয় জাতাঃ 'প্রজারক্ষণহেতবে। 
উরুতে! বণিজো জাতা:,ধনরক্ষণ হেতবে। 
্রয়ানাং সেবনার্ধায় শৃদ্রা জাতাস্ত পাদতঃ ॥ 
(বৃহদ্বম্্পুরাণ, উত্তরথণ্ড ) *+ 
অর্থাৎ, ইহাদের মধ্যে বিষ্ুণই মধ্যম। ইনি সনাতন ও 
সন্ঘদেহ। ইহার মুখ হইতে চতুর্কেদের আশ্রয়স্বরূপ বির 
বা! ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে প্রজারক্ষণার্থ ক্ষত্রিয় এবং উরু হইতে 
ধনরক্ষার্থ বণিক্‌ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর এই 
বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যার্থ পাদ হইতে শুর জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল! 
উদ্ধৃত প্লোকে “বণিক্‌” শব্ধ যে তৃতীয় বর্ণ বৈষ্তার্থে 
এ হইযাছে তাহা এন্ুলে না বলিলেও চলে । & . 
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উদ্ধত শান্তরীর প্রমাণের মধ্যে কতিপয় প্রমণের জন্ত আমি 
হাজারিধাগ জিলীস্ষুলের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হৃযীকেশ ব্যাকরণ 
বরন্্তী মহাশয়ের নিকর্ট খণী থাকিলাঁম। গেখক। 


প্রধায়ী 
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পাঠকবর্গের সমক্ষে যে সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ উপস্থাপিত 
হইল, তাহা হইতেই তীহারাঅসংশয়িত রূপে বুঝিতে 
পারিবেন যে বণিক শব্ধ কেবল বৈণ্েরই নামাস্তর মাত্র । 
অতঃপর অন্মদেশীয় প্রামাণিক কোষকারগণ “বণিক্‌* 
শককে কোন পধ্যায়ের অস্থনিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহাও 
পাঠকবর্গকে দেখাইব। 
অমরকোষের বৈশ্ববর্গে নিয়লিখিত প্লোক দৃষ্ট হয়।' 
যথা-_ 
বৈদেহকঃ পার্থবাহে। নৈগমো বাণিজো৷ বণিল। 
পণ্যাজীবো হ্াপণিকঃ ক্রয়বিক্রয়িকশ্চ সঃ ॥ 
ইতি বৈশ্/বর্গঃ, দ্বিতীয় কাণ্ডম, ৯৭৮ 
অর্থাৎ বৈদেহ*, সার্থবাহ, নৈগম, বাণিজ, বনিক্‌, 
পণাজীব, আপণিক, ক্রয়বিক্রয়িক * এইগুলি বাণিজ্য 
নিবন্ধন বৈশ্তসাধারণের নাম। 
পুনশ্চ... 
বৈদেহঃ বিদেহঃ বাণিজঃ বাণিজিক; ক্রায়িকঃ বিক্রয়িকঃ 
ইতি ভর্তাদয়ঃ। 
অর্থাৎ ভরত প্রভৃতি বৈশসাধারণের বৈদেহাদি নামের 
উল্লেখ করিয়াছেন। 
অপিচ-_ ্ 
বাণিজিকঃ বাণিজ্যকার; ইতি শবরত্বাবলী। অর্থাৎ 
শব্রন্বাবলীতে বৈশ্তের নাম বাণিজিক 'ও -বাণিজাকার 
আছে। 
পুনরপিচ _ 
বৈশ্স্ত ব্যবহর্তা বিট, বাস্তিকঃ পণিকে! বণিক, ইতি রাজ- 
নির্থপ্টঃ। অর্থাৎ রাজনির্ঘপ্টের মতে বৈশ্য, ব্য্বহর্তী বিট, 
বার্তিক, পণিক্‌ ও বণিক্‌ এইগুলি বৈশ্তের নাম । 
অতএব দেখা যাইতেছে যে প্রামাণিক কোষকারগণের 
মতেও বণিকৃশব বৈশ্তেরই নামান্তরমান্র। এন্লে বলা 
কর্তব্য যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা শৃক্রবর্গের মধ্য. কোথাও 
বণিক্‌ শবের প্রয়োগ নাই। বাণিজ্য যে কেবল বৈশ্তেরই 
বৃত্তি এবং “বণিক শব যে কেবল বৈশ্তবর্ণ-বাচক,' তাহা 
শান্ধকার ও কফোধকারগণের.মতে অসংশক্লিতরূপে প্রতিপর 
হজের ্ 
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শ্ীঅবিনাশচন্ত্র দাস। “ 
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নুতন যুগের হৃতন প্রন্ম। 
* গুীচীন কালের লোকের সংস্কার ছিল যে রাজা 
ভিন্ন রাজ্য চলে না। দেশে শাস্তি ও সুনিয়ম স্থাপন, 
সামাজিক শৃঙ্খলা ও উন্নতি বিধান, ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের 
পালন, এ সমুদয় রাজার কাজ ; রাজা ন'হলে একাজ অন্তে 
করিতে পারে ন; সুতরাং রাজাহীন রাজ্য উৎসন্ন যায় । 
কেবল যে সাধারণ অজ্ঞ মানুষের মনে এরূপ সংস্কার ছিল, 
তাহা নহে; জ্ঞানিগণের অস্থরেও এই সংস্কার বদ্ধমূল ছিল। 
মহাভারতে আছে-_ 
“অরাজকে জনপদে দোষা জায়স্তি বৈ সদা ।” 
মর্থাৎ “ভুনপদ রাজাহীন হইলে নানা দোধের আলয় হয়।” 
রাজা না থাকিলেও যে রাজা স্ুরশিত হইতে পারে, 
প্রাটীনগণ ইহা ধারণা' করিতেই পারিতেন না। 
ইহার কারণ আছে। রাজ্যের রক্ষ! ও সুশাসন বলিলে 
মানুষ যাহা বুঝিত তাহার সঙ্গে রাজশক্তি বু বছ শতাব্দী 
হইতে জড়িত ছিল। আদিম বর্বর মানুষ মখন সমাজ- 
বন্ধ হইয়া! বসিয়াছিল তখন হইতেই বোধ হয় রাজ! ও রাক্ত- 
শক্তির অন্যুদয় হইয়া থাকিবে ।* বর্বর মানুষ আম্মরক্ষার 
জন্তই. অপর দশজনেরু সঙ্গী হইয়াছিল ; দেখিয়াছিল যে 
একাকী আপনাকে সম্পর্ণরূপে রক্ষা করিতে »পারে না; 
একাকী নিজের সকল অভাব পুরণ করিতে পারে না) 
একাকী প্রবল শক্রকুলের“হাত হইতে আপনাকে বাঁচাইতে 
পার না; স্থতরাং অপর দশ জনের সঙ্গ লওয়া আবশ্ক 
; হইয়াছিল। কিন্তু যখুন দশজনের সঙ্গ লইতে গেল, 
তখন তাহাদের সাহাধ্য লাভের পক্ষে এই নিয়ম স্থাপিত 
হইল, যে আবশ্তকমত তাহীকেও সেই দশজনের সাহায়ার্থে 
সৃময় ও সামর্থ্য দিতে হইবে । এটা মোটা কথা, যদি 
সাহায্য চাও, তবে সাহায্য দেও। মানুষ বর্ধর হইলেও 
তাহা অস্বীকার করিতে পারিল না। এইরূপে বর্ষরদিগের 
এক একটা মণ্ডলী স্থাশিত হইল। তৎপরে এই সকল 
যাযাবর মণ্ডলী বখন একস্থান হইতে অন্থস্থার্সে আহারা- 
স্বেষণে সঞ্চরণ করিতে লাগল, তখন অপরাপর মণ্ডলীর 
সহিত যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইতে লাগিল। " এই সকল 
ুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা মণ্ডলী সকলের ধর্ননিবিষ্টতা বর্িত 
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| [ ২যু ভাগ। 
হই এক একটা মগুলী সামাজিক শক্তির এক একটা উৎস 
বা কেন্দ্র হইয়া ঈাড়াইল এবং তাহাদের সমুদয় কাধ্য ও সকল 
প্রকার সামাজিক বিধি ব্যবস্থ। সামরিক প্রয়োজনের ছারা 
নিয়মিত হইতে লাগিল। ইহাও স্বাভাবিক । এখনকার সাম- 
রিক আইন যেমন অপর আইন হুইতে বিভিন্ন, তেমনি সেই. 
আদিম সমাজের সামাজিক বিধি ব্যবস্থা স্ুসভ্য সময়ের বিধি 
ব্যবস্থা হইতে সম্পূণ বিভিন্ন ছিল। দৃষ্টাপতস্বরূপ ভ্ুইটি 
বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথম, অধিকাংশ 
প্রাচীন সমাজে বিকলাঙ্গ ও জন্মরুগ্ন শিশুদিগকে হত্যা করি: 
বার নিয়ম ছিল এরূপ দেখিতে পাঁওয়। যায়। ইহার যুক্তি 
সহজেই অনুমান করা যায়। সমাজপতির! ভাবিতেন যাহার! 
বাচিয়৷ থাকিয়! যুদ্ধবিগ্রভের সময় কাজে লাগিবে না, অন্ত 
ধরিতে পারিবে না, শঞহস্ত হইতে আপনাদিগকে বাঁচাইতে 
পারিবে না, প্রত্যুত সমাজের উপরে ভারস্বরূপ হইবে, 
অপর লোকের শক্তিও সময় অধিকার করিবে, তাহাদিগকে 
জীবিত বাখিবার প্রয়োজন কি? দ্বিতীয়, প্রাচীন সমাজ 
সকলের বুবিধাহ প্রথাও বোধ হ্য় অনেকট! সামরুক 
কারণেই ঘটিয়। থাকিবে । কারণ যে মগুলী মধ্যে নিরস্তর, 
ুদ্ধবিগ্রহ ও তজ্জনিত সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়৷ থাকে, 
তানাতে নারীগণকে নিরম্তর বিপদাপন্ন হইতে হয়। সুতরাং 
সে মণ্ডলী মধ্যে নারীগণ স্বভাবতঃ বিক্রমশালী পুরুষকেই 
আশ্রয় করিতে চায়; এবং ব্লবান্‌ পুক্ুষেরাও অনেক 
সময়ে কর্তব/বোধে ব্ছুসখ্যক নারীকে নিজ আশ্রয়ে লইয়! 
থাকে । ইতিবুত্তে, দেখিতে পাই যে মহাপুরুষ মহন্মদের 
সমকালে ধর্বদেশে এই কারণেই বহছুবিবাহের বহুল 
প্রচার ছিল৷, তবেই দেখা যাইতেছে, একমাত্র সামরিক 
অভাব ও সামরিক প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই প্রাচীন 
সমাছু সকলের অনেক বিধিব্যবস্থ৷ রচিত হইয়াছিল । 
যে সামরিক প্রয়োজন হইতে এ সকল বিধিব্যবস্থার অভ্ু 
দর, সেই সামরিক প্রয়োজন হইতেই বাজার সৃষ্টি ও প্রজার 
ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতার বিলোপ। আদিম বর্ধরসমাজ খন 
, মগুলীবন্ধ হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হইত, তখন যে প্রতিভাশালী 
নেত! মিজ* শৌর্য্য বীর্ধ্য ও সমরকুশলত প্রভৃতির গুণে নিজ 
মণ্ডলীকে আয়ন্ত্রী দিতে পারিতেন, তাহ্রই প্রভাব সেই 
মগ্ডলীমধ্যে অধিতীয় হইখা উঠিত। এই প্রভাবশালী 


৭ম সংখ্যা ।] 


নেতৃগাণ মণ্ডলীর শক্তির সহায়তা পাইয়া ব্যক্তিগত শক্তিকে 
একেবারে পরাস্ত ও অভিভূত করিয়া আপনাপন শক্তিকে 
অবিমম্বাদিত ও অক্ষুপ্ন করিয়া লইতেন। ইহাই মানব 
ইতিবৃত্তে রাজশক্কির প্রতিষ্ঠার মূল কারণ। যে শক্তি ও 
সম্পদ এক হস্তে প্রভূত পরিমাণে সঞ্চিত হইত, তাহা! কাল- 
ক্রমে উত্তরাধিকারিতা সুত্রে স্বীয় স্বীয় বংশমধ্যে নামিয়া যাওয়া 
কিছু অধিক কথা নহে । তাহাই সে কালের নিয়ম ছিল। 
* আদিম বর্ধর মগ্ডলীসকলের সামরিক প্রবৃত্তি হইতেই 
যৈমন রাজ ও রাজশক্তির অভ্াদয়, তেমনি তাহা হইতেই 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিলোপ । সমরে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, 
শরুচন্ত হইতে আত্মরক্ষার্থ দলবদ্ধ হইতে হইলে, ব্যক্কি- 
গত স্বাধীনতা ও স্বাতন্তরযপ্রব্ত্তিকে ধর্বব করিতে হয়, নতুবা! 
সর্মর চলে না । সুতরাং অতি আদম কাল হইতেই সামরিক 
প্রয়োজন বশতঃ মানবের বাক্তিগত স্বাতন্রাপ্রবুত্তি খব্ধ 
হইতে আরস্ত হয়। বনু বহু শতার্ধী নিজ নিজ স্বাতক্রা- 
প্রবৃত্তি বিলোপ করিতে অভান্ত হওয়াতে অবশেষে দলপদ্টি 
বাঃরাজার নিগড়ে গলদেশ অপণ করা সাধারণ প্রজাবুন্দের 
*পক্ষে সহজ হইয়া আমে। ক্রমে রাজশক্কতির সন্মুখে প্রজা- 
শক্তির দাড়াইবার ক্ষমতা! বিপুপ্ত হইয়! যায়। সর্বাদেশেই 
এই দশা ঘটে। ইহার উপরে ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথা 
প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে সেই স্বাতন্প্রতত্তিকে আরও খর্ব 
করিয়াছে । জাতিভ্দে প্রথা স্বজাতীয়গণের হস্তে এমন 
একটী শক্তি, এমন একটা অস্ত্র দিয়াছে, যাহা শ্বজাতীয়গণ 
দলবন্ধ হইয়! প্রয়োগ করিলেই ব্যক্তিগত" স্বাতস্ত্রা প্রবুত্তিকে 
একেবারে দলন করিতে পারেন। সে শক্তির সমক্ষে 
বিদ্রোহী ভাবে দণ্ডায়মান হওয়া অল্পসংখ্যক ত্যক্তির পক্ষেই 
সম্ভব। সুতরাং সমাজের জঙ্গীভূত প্রত্যেক ব্যক্তিই অপর 
দশজনের ভয়ে জড়সড়। সকলেরই স্বাধীন চিন্তা ও 
কার্যের প্রসার সন্কুচিত। এইন্ধপে এদেশে ব্যক্তিগত 
স্বাতন্য-প্রবৃত্তি নির্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিলে হয়। তাহখর 
ফলম্বরূপ প্রতিভা, মৌলিকতা!, উদ্যোগ, বাণিজ্যাদিতে 
সাহস ও উন্তাবনশীলত! প্রভ্ভতি গুণ জাতীয় চরিত্র হইতে ৪ 
অন্তন্থিতি হইয়াছে । এইটীকে জাতিভেদ প্রথার* স্ুমহৎ 
সামাজিক অনিষ্টফল বলিয়! গণনা কর। যাইতে পারে। 
প্রানি শাস্বকারগণ একট! বিষয় পরিষ্কার রূপে বৃঝিয়া- 
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ছিলেন এবং তদনুরূপ বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিলেন । 

সেটা এই) ব্যন্তিগত স্বাতত্ত্রা-প্রবুত্তকে সংযত করিয়াই 

সামাজিক শৃঙ্খল! রাখিতে হইবে । রাজনীতিতে প্রজাকে, 
রাজার অধীন করিতে হইবে, সামাজিক জীবনে ব্রাঙ্মণেতর 

জাতিসকলকে ব্রাঙ্ষণের অধীন করিতে হইবে, নারীকে 

সম্পূর্ণরূপে পুরুষের অধীন করিতে হইবে এবং ধর্মজীবনে 

মানুষকে শান্তর ও গুরুর বশবস্তী করিতে হইবে। ইহা] 

পরিফাররূপে বুঝিয়াই তাহারা তদনুরূপ বিধিব্যবস্থা , 
স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সে বিধয়ে তাহাদের 

মনে হিধা বা বিতর্ক কখনও উৎপন্ন হয় নাই। রাজ! 

ভিন্ন রাজা থাকিতে পারে না,, ব্রাহ্মণশন্তি ভিন্ন সমাজ 

থাকিতে পারে না, নারীকে পুরুষের অধীন কর ভেন্ন গুহ 

পরিবার থাকিতে পারেন, এবং শান্,ও গর আনুগতা 

ভিন্ন ধর্মসাধন হইতে পারেন৷, এগুলি ভাহাদের পক্ষে স্বতঃ- 
সিদ্ধ সত্যরূপে দাড়াইয়াছিল। 


কিস্ক বর্তমানকালে বাস্তব ঘটন। পূর্বোক্ত সংস্কারগুলির 
বিকদ্ধে যাইতেছে ; বিপরীত কথা .প্রতিদিন প্রমাণিত হই- 
তেছে। প্রান রোম ও গ্রীসের কথা তুলিব না। অষ্টাদশ 
শতান্দীর শেষভাগে আমৌরিকার যুক্তরাজ্যের অভ্যুদয় এবং 
বিগত শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসি প্রজাতন্ত্রের অভ্যুদয় ঈীীমাণ 
করিয়াছে যে রাজা ভিন্নও রাজ্য থাকিতে পারে। এতস্তিস্ 
ইউরোপের যে যে দেশে প্রাচীন প্রথানু সার রাজা 'এখনও 
আছে, সে সকল দেশেও রাজশক্তি বহুল পরিমাপৈ 
প্রজাশক্তির দ্বারা নিয়মিত হইয়াছে। কেবল তীগ, 
নভে ; এবিষয়ে চিন্তা রাজো এন্ডদূর পরিবর্তন ঘটিয়াছ্ছে 
যে এখন রাজনীতিজ্ঞদিগের' স্থির বিশ্বাস যে রাজ্যের 
শামনশক্তি উপর হইতে ন! নামিয়া নিয় হইতেই উঠা 
উচিত, অর্থাৎ শাসনকার্যের উপরে প্রজাসাধারণের শক্তি 
থাকিবোই রাজ্য সুরক্ষিত হইবে। যে ব্যক্তিগত স্বাতস্তরা 
প্রবৃত্তিকে দমনে রাখিবার জন্য রাজার সর্বময় কর্তৃত্বের 
সৃষ্টি হইয়াছিল, সেহ স্বাতন্ত্রা-প্রবৃত্তিকে নিজ.শক্তি প্রয়োগ 
করিতে দিয়া দেখ! গিয়াছে যে তদ্দার! রাজ্যের কল্যাণই 


হয়। কি সুমহৎ পরিবর্তন ! 
সামাজিক বিষঞ্জেও এই প্রকার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 


ভারতবর্ধের প্রাচীন শান্্কারগণের বিশ্বাস ছিল, শূদ্ 
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প্রভৃতি ভাঁতিকে সম্প্ণরূপে দাসস্বে রাখিতে হইবে, 
উচ্চজ্ঞান তাহাদের জন্ত নহে, সামাজিক কোন 9 শক্তি ব৷ 
অধিকার তাহাদের জন্য নহে, ব্রাহ্মণ সমাজের বস্তা, গুরু 
ও উপদেষ্টা, এ নিয়মের ব্যাঘাত কগ্গিলে 
“উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ কুলণন্মীশ্চ শাশ্বতাঃ 1৮ - 

“এই সমুদয় লোকস্থিতি ভগ্ন হইয়া! যাইবে, এবং প্রাচীন 
কুলধন্ম সকল বিনষ্ট ভইবে” । 

তাহারা ব্রাঙ্গণদিগকে সমাজের নিয়গ্তা দেখিয়া দেখিয়া 
এরূপ অভ্যন্ত হইয়াছিলেন, যে শুদ্রদিগকে জ্ঞানে ও পদে 
উচ্চ করিলে ণে সণাঁজ থাকিতে পারে, তাহা মনে কল্পনাও 
করিতে পারিতেন না। 

সেইরূপ ইউরোপথণ্ডেও ধনিগণ মনে করিতেন, শ্রম- 
জীবীদ্দিগকে শিক্ষা ও রাজনৈতিক শক্তি দিলে সমাঁজ 
উৎসন্ন যাইবে । আমেরিকা দেশে ক্রীতদাসদিগকে স্বাধী- 
নতা৷ দিবার প্রস্তাব উঠিলে দাসত্ব প্রথার পক্ষীয়গণ তর্ক 
করিয়াছিলেন ষে দাসদিগকে স্বাধীনতা দিলে সমাজ-শৃঙ্খলা 
একেবারে ভগ্ন হইয়া যাইবে । কিন্তু ফলে দেখা গিয়াছে যে 
রুসিয়ার সাফদিগকে ও আমেরিকার দাসদিগকে স্বাধীনতা 
দিয়া এমন কোনও অনিষ্ট ফল ফলে নাই, যাহা দেখিয়] 
অনুত ধ হইতে হয় ; বরং তদ্দার! উক্ত উভয় দেশ অনেকাংশে 
লাভবান হইয়াছে, এবং ইহ। নিঃসংশয়ে বলিতে পারা বায়, 
যে বতদ্দিনযাইহে ততই তাহ।র ইষ্ট ফল আরও দেখা যাইবে। 
ইংনগু জান্মানি ও ফান্সের' শ্রমজীবীদিগকে শিক্ষা ও রাজ- 
নৈতিক অধিকার দিয়৷ এ সকল দেশে অভূতপূর্ব উন্নতি দৃষ্ট 
ইইয়াছে ; এবং তাহারা সামাজিক বিশৃঙ্খলা উংপন্ন করা 
দ্বরে থাকুক, সর্ববিধ সামাজিক উন্নতির সহায় হইয়ান্ে। 

ভারতবর্ষে আমরা কি দেখিতেছি ? মুসলমান রাজাদিগের 
সময় হইতে জাতিভেদের প্রকোপ শিথিল হইতেছে। 
ইংরাজরাজ্যে এই সাম্য-বিধান ক্রিয়া আরও প্রবল বেগে 
চলিতেছে। তাহার ফলস্বরূপ, যে সকল সম্প্রদায় প্রাচীন 
কালে ত্রাঙ্মণদিগর পদদলিত হইয়া অতি ম্লান ভাবেই ছিল, 
তাহারা এখন মাথা! তুলিয়া উঠিবার অবসর পাইয়াছে। তাহার 
ফল কি মন্দ হইয়াছে ? অকপটে বল, রাজেন্ত্রলাল মিত্র, কুষ্ঃ- 
দাস পাল, মহেন্্রলাল সরকার, রমেশচন্ত্র দত্ত প্রভৃতি নেতৃগণ 
প্রতিষ্ঠাভাজন হওয়াতে দেশ .লাভবান ব! ক্ষতিগ্রস্ত 'হই- 


প্রনাষী 


[২য় ভাগ। 


য়াছে? ইহার! সন্মান প্রা্ড হওয়াতে সমাঞ্জের কি ক্ষতি 

হইয়াছে? প্রাচীন সংস্কার যে কিরূপ অযৌক্তিক তাহ! 

আমরা ইহাদের দৃষ্টান্ত দ্বারাই বুঝিতে পারিতেছি। 

আর একটী বিবেচ্য বিষয়, নারীগণের সামাজিক শক্তি ও 

স্বাধীনতা । এপ্রশ্ত্রের ভাল মন্দ বিচার করিবার সময় এখনও 

এদেশে উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু ইংলগ্ডে ও.আমেরিকাতে 
বিগত ত্রিশ বৎসরের মধো নারীগণের কার্মাক্ষেত্র বুল পন্বি- 
মাণে বিস্তৃত হইয়াছে। নারীগণ প্রথমে যখন এ সকল ক্ষেত্রে 
পদ্াপণ করেন, তখন 'প্রাচীনের পক্ষপাতিগণ মহা আর্তনাদ 
করিয়া! বলিয়াছিলেন, নারীগণ এ সকল পথে গেলে, 

নারীপ্রকুৃতির কোমলকান্ত গুণাবলী বিন হইবে, গৃহপরি- 
বারে রমণীদিগের মন থাকিবে না, গাহস্থ্য ও সামাজিক 
নীতি রক্ষা পাইবে না, ইত্যাদি, ইত্যাদি । কিন্তু কার্যযকালে 
দেখ গিয়াছে যে নারীগণ সামাজিক কার্যো হাত দেওয়াতে 
ও আপনাদের শক্তি প্রয়োগ করাতে মহোপকার সাধিত 
হইয়াছে । বিগত এ্রিশ বৎসরের মধ্যে আমেরি কাঁর রমণীগণ 
পুরুষদিগের পানাসক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়! 
সুরাপানকে বনুপরিমাণে সংবত ও পুরুষদিগের স্বভাব 
চরিত্রকে অনেক পরিমাণে উন্নত করিয়া আনিয়াছেন। 
উংলগ্ডের রমণীগণ নিজ শক্তি প্রশ্নোগ করিয়া কি করি- 
য়াছেন তাহ! দেখিবার জন্ত বহু অন্বেষণ করিতে হইবে না । 
স্থপ্রসিদ্ধ আইরিশ নেতা চাললস পার্ণেল ও সার চার্লস 
ডিল্‌ককে তাহারা কিন্ূপ জব্দ করিয়াছেন, তাহা উল্লেণ 
করিলেই যথেষ্ট হইবে। যে পার্পণেল আয়লগুর অনভিষিক্ত 
রাজ! বলিয়া পুরিগণিত হইতেন, দেই পার্পেল নারীদিগের 
ুষ্ট্যাধাত সহা করিয়। দাড়াইতে পারিলেন না ! যে চাল'স 
ডিস্ক, একদিন সর্ধপ্রধান রাজমন্কী হইতে পারেন এন্সপ 
কথা উঠরাহিল, সেই ডিম্ব, নারীগণের অর্ধচন্দ্র খাইয়। 
কোথায় নাষিয়া গেণেন ! নারীশক্কিপ্রয়োগের ফল কি. 
তায মকণেই দেখিতে পাইতেছেন। সচরাচর পোকের মুখে 

শুনিতে পাই, থে তাহারা শষ করেন যে নারীগথকে সামা- 

ব্রিক শক্তি ও স্বাধীনতা দিলে সামাজিক পব্তিতা থাকিবে 
না। নারীটরিত্রের এই অবমানন! আমার স্ন্থ হয় না। 
ইহার বিপরীত কথা আমি সতা বণিল্না মনে করি। নাবী 
গণকে উন্নত কর, ফ্লান ও সদন্ষানে অংশী. কর, তাহাদের 


৭ম সংখ্যা ।] 


অন্তর আত্মমর্ধ্যাদাজ্ঞান ফুটিতে দেও, তাঙ্গাদদিগকে অব।ধে 
নিজ নিজ ক্ষেত্রে কাজ করিতে দেও, দেখিবে গৃহপর্িবারে 
শান্তি, সমাজে পবিত্রতা, পুকষচরিত্রে সাধুতা প্রতিষ্ঠিত 
হুইবে। গৃহুপরিবার রমণীর স্বাভাবিক স্থান, স্থুতরাং 
, রমণী ক্্ীয় শক্তি প্রয়োগ করিবার অবসর পাইলেই গৃহ- 
পরিবারকে শান্তি ও পবিত্রতার আলয় করিবার জন্ত বদ্ধ- 
পরিকর হইথেন, ইহা অসংশয়ে বলা যায়। প্ররুত ঘটনাও 
“তাহার প্রমাণ দিতেছে। 

* এইত গেল যে পরিবর্তন ঘর্টিয়াছে তাহার বিবরণ;--এখন 
এক নূতন প্রশ্ন মানবমনে জাগিয়াছে। তাহা এই ; রাজ- 
নীতিতে এবং সামাজিক জীবনে যেমন ব্যক্তিগতস্বাতত্তর্য 
দিয়াও অনিষ্ট ন! হইয়! হষ্টই হইয়াছে, ধর্মসন্বন্ধেও কি সেই- 
বূগ হওয়] সম্ভব ? ধর্ম সম্বঞ্ে প্রাচীন কালের লোকের সংস্কার 
এই ছিল, এবং এখনও অনেকের এই সংস্কার আছে, যে 


অন্রান্ত শাস্ত্র ও অন্রান্ত উপদেষ্টা ভিন্ন ধন্ম জনসমাজে তিষ্ঠিতে 


পারে না। তাহারা বলেন, মানবাত্মার মুক্তির ন্যায় গুরুতর 
ব্যিয়ের ভার কি মানবের ত্রাস্তিশীল বুদ্ধির উপরে দেওয়! 
"যায় ? এই কারণে মানবাক্মার স্বাধীনতাকে সংকুচিত করিবার 
উদ্দেস্ত্ে নিগড়ের পর নিগড় স্থষ্টি করা হইয়াছে । কিন্তু যে 
জন্য নিগড় স্থষ্টি সে উদ্দেশ্ত সফল হয় নাই; অর্থাৎ মানুষকে 
একভাবাপন্ন করিতে পার! যায় নাই। হিন্দুগণ সকলেই 


রেদকে অভ্রান্ত বলিয়! স্বীকার করেন, সকলেই শ্রুতি 


স্থতির অনুবর্তী, অথচ তাহাদের “মধ্যে কত সম্পূদায় স্থষ্ট 
হইয়াছে তাহা একবার অক্ষয়কুমার দত্তের ভারত বর্ষীয় উপা- 
মক সম্পৃদায় নামক গ্রন্থ উদঘাটন করিয়া দেখা খ্রীষ্টায়গণ 
বাইবেলকে অন্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া মানেন, অথচ *এক ইংলচ্ডেই 
ছই শত প্রকার গ্রীষ্টীয় সম্পূ্দীয় রহিয়াছে। ফলত: অন্রাস্ত 
ঈশ্বর্দত্ গ্রন্থ দিলে কি হইবে, তাহার ব্যাখ্যাকর্তা ত্থাস্টি- 
শী মানববুদ্ধি ? তবেই বিচারাসনে মানব-বুদ্ধিকে ব্পান 
হইল। চর 
এখন প্রশ্ন এই, অন্রান্ত শাস্ত্র ও অন্রীস্ত উপদেঞ্ বাতীত 
কি ধর্ম তিষ্ঠিতে পারে ? তুমি আমি স্বাধীনভাবে চিন্তা করিব 
অথচ ধর্মসমাজ থাকিবে, ধরতে বিধিবাবসথ পল থাঁকিবে, 
একি সম্ভব? আস্তাদের স্বাধীন চিন্তার গ্রাভাবে ধর্ধসমা্জ ও 


প্রবাসী ২৪৩ 


বক্তবা এই, আমর! নৈসর্গিক ধম্মে বিশ্বাস করি, আমর" মনে 
এমন কোনও ভয় রাখি না। বিষয়ব্যাপারে তুমি আমি 
প্রতোকেই স্বগ্ীনভাবে চিন্তা করি, অথচ বিষয় বাণিজ্য, আইঙ্স 
আদালত, প্রণয় পরিণয়, গৃহস্থালি সমুদয় চলিতেছে; কোথাও 
ভাঙ্গে কোথাও গড়ে ; কেহ উচ্ছঙ্খল হয়, দশজনে তাহাকে 
শৃঙ্খণিত করে ; এহ ব্যাপার প্রতিদিন চপিতেছে ; কৈ মানু 
ষের স্বাধীন চিন্তার প্রন্ছাবে জনসমাজত টুক্‌রা টুক্‌র! হয়া 
যাইতেছে না) ধম্মের খেলাহ এত ভয় পাও কেন? ধদ্মের, 
কি এখ্জন রক্ষাকত। 'নাহ ? মানুষ, তুমি [ক মুনে কর, 
তুমি একপাই এহ রঙ্গভূমির একমাত্র নট, হখার অধিকারী 
পশ্চাতে নাহ? তা কেন ভাখ? ধম্মকে রুবিখার জন্ত 
এফ জন আছেন। যেমন এই পৃথিবার প্রক্ট্যেক পপর- 
মাণুতে কেন্দ্র।পমাধিণা ও কেন্ত্রাভিস্[ারণা ছুহ প্রকার 
গতি আছে, এক গতি কেন্দ্র হতে প্রত্যেক পরমাথুকে 
দুরে লইতে ঢাহিতেছে, অপর গতি কেন্দ্রান্িমুখে লহতে 
চাহিতেছে ; যেমন মানবঙ্গদয়ে ঈর্ধ্যা বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা- 
প্রিয়তা প্রততি আছে, যাহ। পরম্পর হহতে পর পবঝকে দূরে 
লইতে চায়, আবার স্নেহ প্রণয়, মিত্রতা, প্রীতি, শ্রদ্ধা, 
কৃতজ্ঞতা প্রড়65ও আছ, যাহা পরস্পরকে পরস্পরের 
সহিত বাধিতে চায়) তেমনি পুণ জ্রপে চিপ্তা করিরী দথ, 
মানবের স্বাধীন চিন্তার সঙ্গে ভক্তিও আছে, যাহ সাধুদের 
সঙ্গে ও ভগবানের সঙ্গে মানুষকে বাধিয়া রাখিতেছে। মানুষ- 
কে বাধিবার জন্ত অন্রান্ত গুরু বাঁ অন্রান্ত শাস্ত্রের প্রয়োর্জন 
নাই। ঙ 
দেখিয়! আশ্চধ্যান্থিত হই, যে ইউরোপের অনেক রিটা 
ও বিচক্ষণ ব্যক্তিও মনে করেন যে মানবের ধর্ম-জীবনের জন্ত 
একটী বিশেষ আদর্শ চাই, একটী বিশেষ ছশচ চাই, যাহাতে 
সকল দেশের, সকল মাগুষের জীবনকে ঢালিতে হইকে। 
তাহারা ইংরাজীতে একটী কথা সৃষ্টি করিয়াছেন 1080101১181) 
একটী £25০9)1)1চাই | তাহাদের মতে যীস্ত সেই 12890 
কিন্ত কেন যে একটী বিশেষ ছণাচের প্রয়োজন 
যাহাতে সমস্ত মানবজাতির দমকল নরনারীর নকলের প্রক্- 
তিকে ঢাপিতে হইবে, তাহ। কেগ প্রতিপন করিবার চেষ্ট। 
করেন, নাই। ,বিঘিরবাণিজো একটি বিশেন আদশের 


1)1৮1। 


ধর্দের ভিত্তিসকল কি ছিন্নভিন্ন *হইয়! যাইবে না? উত্তরে প্রয়োজন নাই, বিরানরাজে একটি বিশেষ আদশের প্রয়ো 
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জন হয় নাই, মানবর্ীবনের কোনও বিভাগে একটি বিশেষ 
আদর্শের প্রয়োজন হয় নাই, কেন কেবল আধ্যাত্মিকতাতেই 
আমাদিগের সকলকে একটী বিশেষ ছাঁঢে ঢালা প্রয়োজন 
হইতেছে, তাহা কেহই বুঝাইবার চেষ্টা করেন নাষ্। 
ধন্শজীবনের এক এক ভাবের এক এক আদশ ত আমাদের 
সম্মুখে দণ্ডারমান রহিয়াছেন,-_বুদ্ধের বৈরাগা, যীন্তর প্রেম, 
মহন্মদের বিশ্বাস, চৈতন্তের ব্যাকুলতা৷ ও ভক্কি ত আমাদের 
.সমক্ষে রহিয়াছে । কেন সে সকল ঘৃচাইয়! একটী বিশেষ 
আদর্শকে খাড়। করিতে হইবে, তাহার কারণ অনেক চিন্তা 
করিয়াও বুঝিতে পারি নাই। বরং দেখিতেছি বিচিত্রতা 
সষ্টির নিয়ম... ঈশ্বর জগতের ইতিবুত্তে সকল ভাবই অভি- 
বাত কমিয়াছেন ; আমাদের শিক্ষার জগ্ত সকল প্রকার 
নমুনাই রাখিয়াছেন; সকল সাধুর চরণে আমাদিগকে 
বঝসিতে হইবে, কেহই আমাদের তাঞ্জা বাছেষা নহেন। 
বিশেষ আদর্শ, বিশেষ নমুনা, বিশেষ ছ'াচ এসকল প্রাচীন 
ংগারের ভগ্রাবশেষ মাতর। 
মানবাত্মার স্থার্দীনতাকে ভয় করিও না। তাহা মান- 
বের আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিপন্থী নহে । অনেক সময়ে 
মানুষ বিনয় হইতেই শাস্ত্র বা 'গুরুর চরণে আত্মসমর্পণ 
করে।' যে শাবে কবি লিখিয়ছেন £-_ 
“আর আপন ভাবনা পারিনা ভাবিতে 
তুমি লহ মোর ভার।” 
'এ সেই ভাব। মানুষ আপনার প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া 
, পাঁপপঞ্ধে ভুবিয়া, ভূগিয়া, কাদিয়া, শেষে ঝলে, “যে শ্বাধী- 
নতাতে আমাকে পাপে. ডুধাইয়াছে তাহা আর চাহি না; 
গুরো ! আপনি আমাকে যে পথে যাইতে বলিবেন সেই পথে 
যাইব ; এই নিজের হাত পা বাধিলাম, এই বিমঙ্গলের 
সাঁয় নিজ চক্ষু অন্ধ করিলাম, করিয়া আপনার হাতে আপ- 
নাকে দিলাম, আপনি আমাকে লইয়৷ যাউন”। এবিনয়কে 
আমর! শ্রদ্ধা করি, কিন্তু বিনয়ের শেম ফল দেখিয়া! শোক 
করি। 


ঈশ্বর মানবপ্রক্কৃতিতে যাহা: দিয়াছেন তাহার কিছুই . 


মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির বিরোধী নহে, গুড়ের উপরে 
এই একটা স্থল সত্য মনে রাখিতে হৃইবে। স্বয়ং, ঈশ্বর 
চান না বে আমরা অন্ধ হইয়া! তাহার অনুসরণ করি । এই 


প্রবাসী, 


[ ২য় ভাগ। 


জগ্তই মানবাত্মাকে স্বাধীন বিচারের শক্তি দিয়াছেন। নিশ্চয় 
জানিও এই রাস্ত। দিয়াই মানবের স্বর্গধামে যাইবার পথ । 

এত কথায়ও হয়ত অনেকের মনের সন্দেহ সম্প,্ণ নিরস্ত 
হইবে না । তবু হয়ত তাহাদের মন বলিবে, প্রত্যেক মানুষকে 
স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে দিয়া কি সমাজমধ্যে ধর্ম 
সাধনকে প্রতিষ্ঠিত রাখ! যাইবে? ধর্মগাধনের প্রধান লক্ষ্য 
যাহ! তাহ! কি সিদ্ধ হইবে? ধর্মসাধনের প্রপান লক্ষ্য কি? 
প্রধান লক্ষ্য হুই! প্রথমে, প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে পুণো রুচি 
ও পাপে অরুচি উৎপন্ন করা, ঈশ্বর প্রেম ও নর-প্রেম উদ্দীপ্ত 
করা, বৈরাগা ও স্বার্থনাশের প্রবৃত্তি প্রবল কর1) বিতীয়,লমাজ- 
কে সুরক্ষিত,ও সর্ববিধ উন্নতির অনুকূল করা। 

ধন্মকে সাধন করিবার সময় পূর্বোক্ত উয় ক্ষেত্রের 
প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। প্রথম ভাবিতে হয়, ইহা কিরূপৈ 
প্রত্যেক মানবের নিভৃত জুদয়কন্দরে উদ্দীপনা (11081) 
10190) রূপে বাস করিবে ; দ্বিতীয় কিরূপে জনসমাজ মধ্যে 
শাসনশক্তি ( 81১91থ1 815011১011৩ ) রূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। 
ইহা! সকলেই অনুভব করিবেন যে এক অপরের পোষক"ও 
অনুকূল। ধর্মকে কেবল মাত্র ব্যক্তিগত হৃদয়ের উদ্দীপন! 
করিলেও চলিবে না, আবার কেবল মাত্র সামাজিক শক্তি 
করিবার চেষ্টা করিলেও চলিবে না। এবিষয়ে আমরা 
প্রাচা প্রতীচোর প্রভেদ দেখিতে পাই। ভারতীয় জ্ঞানি- 
গণ ধর্মকে প্রধানতঃ নিভৃত হৃদয়ের উদ্দীপনা রূপে ধারণ 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিশেন; অপর দিকে প্রতীচ্য কশ্মিগণ 
ইহার সামাজিক দিক লইয়াই বাস্ত। 

আমাদিগকে ধর্মসাধনে উভয় পথকে সম্মিলিত করিতে 
হইবে। এর্ক দ্বিকে শ্রবণ, মনন, নিপদিধাসনাদির দ্বারা 
নিজ নিজ অস্থরে আত্মা পরমায্মার যোগ প্রতীতি করিতে 
হইবে । যতই তাহার সন ও সান্লিধাজ্ঞান উজ্জল. হইবে 
ততই আত্ম! এক নব উদ্দীপনা অনুভব করিবে। অপর 
পিকে আবার গৃহপরিবাধে শাস্থপ'ঠ, সদালোচনা, সাধু- 
চরিতানুশীলন, স্তৃতি, বন্দনা, কীর্তনাদির রীতি প্রবর্তিত 
রাখিতে হইবে। তাহা হইলে ধর্ম সামাজিক শক্তিরূপে 
বাস করিয়া সামান্ডিক জীবনকে নিয়মিত করিবে। ও 

মানব চিন্তাকে স্বাধীন ও উন্মুক্ত রাি্বাও কেন ধর্ম্মকে.- 
উত্ত উভয় ভাবে সাধন কর! কঠিন, তাহা আমরা গত 


ণর্ম সংখ্যা। ] 


কন্সিতে পারি না। যখনি যে পথে অগ্রসর হইতেছি, 
তখনি কোনও বিষ দেখিতেছি না। যাহারা সন্দেহ ও 
আশঙ্কা! করিতেছেন, অথবা কঠিনতা অনুভব করিতেছেন, 
তাহাদের প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে ধর্মের নৈসর্ণি- 
.কতাতে তাহাদের তাদৃশ বিশ্বাস নাই। ধর্মের যে একটা 
নৈসর্গিক ভিত্তি আছে, যছুপরি সমুদয় গুরু, সমুদয় শান্ত, 
সমুদয় বিখিব্যবস্থা দণ্ডায়মান, তাহা তাহ!রা অনুভব করেন 
“না। মানবের বিচারশক্তির স্তায় মানব প্রকৃতির একটা 
শ্বাভাবিক রক্ষণশীলতাও আছে, যাহা জনসমাজকে ও 
ধর্ধকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতেছে ও চিরদিন রাখিবে, তাহাতে 
কিছু মা সন্দেহ নাই । যেমন তোমার হাওয়াই যে দিকেই 
ছোড়, যতদূরই তোলো! না কেন, ধরাপৃষ্ঠে তাহাকে আসি- 
তেই হইবে, মানুস স্বাধীনচিস্তারাজ্যে যতই ছোট না কেন, 
যে দিকে হাত পা ছড়াইতে ইচ্ছা! হয় ছড়াও না কেন, 
চরমে সেই ধর্খ্নাবং পুরুষের মঙ্গজলকর নিয়মের মধ্যে 
পড়িতেই হইবে । বরং ধর্মবিষয়ে মানুষ স্বাধীনভাবে 
চিন্তা করে, ইহাই প্রার্থনীস্গ । কারণ যে সত্য মানুষ নিজে 
ত্খুঁজিয়া লাভ ন! করে সে সত্য তার নিজের নয়। যে ধন্ম 
নিজের নয়, তাহা মানবাত্মাকে মুক্তি দিতে পারে না। 
অতএব নির্ভয়ে মুক্ত ভাবে ধর্মকে সাধন কর। 


শী 


সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ-পরিচয়। 

[আমরা “প্রবানীগতে সমালোচনার্থ প্রাপ্ত সমু- 
দয় গ্রন্থের পরিচয় দিতে পারিব না। পক্ষস্তিরে, সমা- 
লোচনার জন্য পাই নাই, মধ্যে মধ্যে এরূপ গ্রনন্থেরও পরিচয় 
দিব। আশ! করি, সমালোচনার জন্য .অনুগ্জোধ উপরোধ 
করিয়া কেহ আমাদিগকে পত্র লিখিবেন না। পুস্তক- 
বিশেষের সমালোচন! হইবে কিনা, বা! কোন্‌ সংখ্যায় হইবে, 
'আমরা এবখিধ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে অসমথণ। 
“প্রবাসী” সম্পাদক |] 

“পরমার স্থখ। শীতি-কবিতা, পরিণয়-কাহিনী প্রভৃতি 
. প্রণেতা প্রীভবানীচরণ ঘোষ প্রণীত। কলিকাতা, সান্নযাল 
২ঞ্বণ্ড কোম্পানী ছারা প্রকাশিত। মূলা'_ফ্যান্সি কাগজের 
মলাট "একটাক| ; উৎককষ্ট বিলাধ্তি বাধাই পাঁচ সিকা।” 


প্রবাসী 
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সরমা বর্ধমান জেলার কাঞ্চনপুর গ্রামের কুলীনকন্ত। ৷ তাহার 
পিতার ইচ্ছা অশীতিপর বুদ্ধ বছুবিবাহিত এক কুলীনের 
সহিত তাহাঞ্ক বিবাহ দেন। ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ কলিকাতান্ম 
কলেজে পড়েন। তাহার ইচ্ছ। শ্রোত্িয় ত্রাক্গণ বন্ধু স্ুরেশ- 
চন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ হয়। স্ুরেশচন্ত্র নগেন্জদের 
বাড়ী কখন কখন বন্দের সময় আসিতেন। সরমার প্রতি 
তাহার মন আকুষ্ট হইয়াছিল । সরমাও মনে মনে বোধহয় 
সুরেশের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল। তাহার সেরূপ বয়স, 
হইয়াছিল। নগেন্ত্র পিতার সহিত অনেক তর্কবিতক 
করিয়াও তাহার প্রতিজ্ঞ। টলাইতে পারিলেন না । নগেন্দ্ 
ও সরমার মা ছিলেন না। বিমাতা৷ ছিলেন । উপায়নাস্তর না 
দেখিয়৷ নগেন্দ্র পিতা ও বিমাতার অজ্ঞাতসারে »সরম্মাকে 
কলিকাতা লইয়া যাইতে চাহিলেন।* উদ্দেশ্ত সুরেশের 
সহিত বিবাহ দেওয়া । সরমা লোকলজ্জ! ও নারীস্বলভ 
লজ্জাবশতঃ যাইতে রাজী হইল না। সেই অশীতিপর 
বৃদ্ধের সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের অল্প 
দিন পরেই সে বিধবা! হইল। বিমাত1 ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃ- 
বধুর উৎপীড়ন ও গঞ্জন! বাড়িয় চলিল। এমন সময়ে গ্রামের 
জমীদার অনস্ত বাবুর অনুষ্টৃহীতা তেলিবৌ সরমাদের বাড়ী 
যাতায়াত আরস্ত করিল। সে মিষ্ট কথ! দ্বার! "্নরমার 
কতকটা বিশ্বাসভাজন হইল। সরমা তাহার হাতে ডাকে 
দিবার জন্ত দাদার নামে এক খান! চিঠি দিল। চিঠি ডাক- 
বাক্ে পড়িবার আগে অনন্তবাবুর হাতে পৌছিল। পোষ্টি- 
মাষ্টার অনস্তবাবুর আশ্রিত ব্যক্তি। বন্দোবস্ত হটল, সরয্তা, 
যত চিঠি লিখিবে, বা! তাহার নাম যত চিঠি আসিবে, 
সমুদয়ই আগে অনন্তবাবু পড়িবেন। সরম! দাদাকে লিখিয়া- 
ছিল, বাড়ীতে তিষ্ঠান অসম্ভব, ইত্যাদি। সুরেশচন্দ্র ও 
নগেন্দ্রনাথ এইরূপ পরামর্শ করিলেন যে পরীক্ষার পর নগেন্্র 
বাড়ী গ্রিপলা পিতার অজ্ঞাতসারে ভগিনীকে কলিকাতা! লইয়া 
আসিবেন ) তথায় সুরেশের সহিত সরমার বিবাহ হুইবে। 
তদনুসারে পরীক্ষার পর নগেন্দ্র বাড়ী গেলেন। সমুদয় 


» বন্দোবস্ত ঠিক্‌। রাত্রিতে আহারাদি হইয়া গিম্াছে। 


এমন সময় পিতা ডাকিয়া নগেন্দ্রকে এক খানি বেনামী পত্র 
দেখাইলেন।' পঞ্রেে নগেন্ত্র তন্মীর বিধবাবিবাহ দিবার 
জন্ত তাহাকে গৌঁপনে কলিকাতা! লইয়া যাইবেন, ইত্যাদি 
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সংবাদ লেখা ছিল। পত্র পড়িয়া! নগেন্্র স্তস্ভিত। পিতা- 
কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়৷ নগেন্্র রাত্রেই গৃহত্যাগ করিয়া কলি- 
খাতা গেলেন। পিতা সরমার সহিত দেঁধা করিতেও 
দিলেন না। এ দিকে বাক্াযন্তরণায়, লাঞ্চনায়, সরমার গ্রাণ 
ওষ্ঠাগত হইল। সুযোগ বুঝিয়৷ তেলিবৌ তাহাকে কলি- 
'কাতায় দাদার বাসায় পৌছাইয়। দিবে বলিয়া জোঁড়ার্সাকো- 
স্তিত অনস্থবাবুর পাপলালসাতৃষ্তিভবনে উপস্থিত করিল। 
, তেলিবৌ তাভাকে সেখানে ছুদণ্ড থুকিতেও কোন মতে 
রাজী করিতে পারিলনা। পাপীয়সী বিরক্ত হইয়! তাহাকে 
গ্রহে বন্ধ করিয়া তাহার জলখাবার বন্দোবস্ত করিবার ব্যপ- 
দেশে বাহির গেল। সেই গুহ পৃর্ণানামে একটি স্ত্রীলোক 
থাকিত'। অনস্তবাবু তেলিঝেয়ের সাহায্যে তাহার সর্ব- 
নাশ করিয়াছিল। এখন সে আধপাগলী । পুর্ণ সরমার 
অবন্থ। জানিল। সরমা তাঙার হাতে কলেডস্রাটে দাদার 
বাসায় চিঠি দিল। দাদা ও সুরেশ আসিয়া সরমাকে সেই 
নরককুণ্ড হইতে উদ্ধার করিলেন। নগেন্দ সরমার কাছে 
স্ুরেশের সহিত বিবাহের গ্রস্তাব করিলেন। সমুদয় ঠিক্‌ 
হইয়া গেল। এমন সময় নগেন্দত্রের পিতা পৃর্কের মত আর 
একথানি বেনামী পত্র পাইলেন ।“তাহাতে সরমার কুল হ্যাগ, 
জোঁড়সশাকোতে কুস্থানে অবস্থিতি, বিধবাবিবাহের প্রস্তাব, 
প্রভৃতির সংবাদ ছিল। পিতা সেই পত্র নগেন্দ্রকে পাঠাইয়। 
দিয়া লিখিলেন-_-“পাপীয়সী আমার কুলে কালি দিয়াছে ; 
ধে আমার কেহ নহে। যে তাহাকে আশ্রয় দিবে, সেও 
আমার কেহ নহে।” নগেক চিঠিথানা পুড়াইয়া ফেলিতে 
চাহিলেন। কিন্তু দিয়াপলাইয়ের কাটি জলিল না। নগেন্জ 
চিঠি থান। বাসায় এক ধায়গায় লুকাইয়া রাখিপদেন। 
স্থরেশ যে দিন সন্ধ্যার পর শুনিলেন যে নগেক্্র সরমার 
বিবাহে সন্মতিন্চক মনোভাব বুঝিয়াছেন, সেই দিন রাজ 
নিজের বাঁস।য় ফিরিতোছন, -এমন সমন কে তাহার মাথা 
ফাটাইয়! দিয়া পলাইয়৷ গেল হত্যাকারী পনর! পড়িল। 
সুরেশ অচেতনাবস্থায় বাসায় আনীত হইজোন। বছুকষ্টে 
তাহার চেতনা সঞ্চার হইল। তিনি পৃর্ববেই মাকে সরমার। 
সহিত নিজের বিধাহে তাহার সম্মতিভিক্ষা করিয়া পত্র 
লিখিয়াছিলেন। মান্তস্তিত হইয়া কি করিবেন ভাবিতে- 
ছিলেন; তৎপরদিন সুরেশের সংখারতিক আঘাতপ্রাপ্থির 


[২য় ভাখ। 


সংবাদপূর্ণ নগেন্দ্রের লিখিত পত্র আসিল । মাত! তৎক্ষণাৎ 
কলিকাতা যাত্রা করিলেন। তথায় সর.র রূপে, 'কথায়, 
আচরণে মোহিত হইলেন। নুয়েশ বাচিয়া উদ্সিলেন। 
মাতাঁকে আবার বিবাহের কথ বলিলেন । নানা কথার 
পর ম৷ অনুমতি দিলেন । 

স্থরেশকে আঘাত করিয়াছিল, অনস্তবাবুর নিযুক্ত গুণ 
বিশে বাগ্দী। আদালতে তাহার অপরাধ প্রমাণিত হও- 
য়ায় তাহার সাজা হইল। অনস্তবাবু জোড়াসখাকোদ্ধ 
বাড়ী হষ্টতৈ ফেরার হইয় নান! স্থানে ঘুরিয়া আগ্রায় ভিন্ন 
নাম ধরিয়া বাস করিতেছিল। [ডটেক্টিভের কৌশলে 
তাহার বাস। জানা পড়িল। পুলিশ তাহা ধিরিল। অনন্ত 
পলাইবার চেষ্টায় গ্রহের ছাদ হইতে লাফ দিতে গিয়া মাটাতে 
পড়িয়া প্রাণ হারাইল। | 

বিবাহের সমুদয় আয়োজন হইয়াছে ) এমন সময় একদিন 
সরমা বাসাতে দাদার জিনিষপত্র গুছাইতে গুছাইতে ও 
পুস্তকাদি ঝাড়িতে ঝাঁড়িতে পিভৃলিখিত সেই পত্রটি পাইল। 
পড়িয়৷ তাহার হৃদয়ে যে ভীষণ বাথ! লাগিল, তাহা'তেই তাহার 
সাংঘাতিক জর হইল। চিকিৎসার, সেবাগুশ্রষার ত্রুটি 
হইল না। কিন্তু জীবনাশ! রিল না। একদিন সরমার 
অনুরোধে স্থুরেশ তাহার হস্তস্পর্শ করিলেন। চক্ষুমুদ্রিত 


করিয়৷ লরম! বলিল, “ম্থখ, কত ম্ুব” ! সরম। বাঁচিল ন|। 


ইহাই উপন্তাসখানির কাঠামে।। আমরা ইহাকে এক 
খানি উৎকৃষ্ট উপন্তাঁস বলিতে পারি । গ্রন্থকার আরও এরূপ 
উপন্তাস লিখিলে পাঠকবর্গের মনোরঞ্জন ও সমাজের উপ- 
কার করিতে পারিবেন। আমরা ইহা! আগ্রহের সহিত 
আগ্ঘোপান্ত পাঠ করিয়াছি । ইহার কোন পৃষ্ঠাই পড়িতে 
ক্লান্তি বোধ হয় ন1। গ্রন্থকারের ব্ডাষা সরল ও সুরুচিসঙ্গত | 
তিনি পাঠকের কৌতুছল উদ্দীপ্ত করিতে ও তাহা অঙ্গু্র 
রাখিতে জানেন। কৌ লীন্তপ্রথার ০৯ ফল প্রদর্শন 
এখনও নিশ্রায়োজন নহে। 

“বাজীরাও। শ্রীনখারাম গণেশ দেউদ্কর তি কলি- 
কাতা। মূল্য বার আন! ।” দেউষ্কর মহাশয়ের এই পুস্তক- 
খানি উৎরষ্ট হইয়াছে। ইহাতে পেশওয়ে বাজীরাওয়ের 
জীবনবৃত্তান্ত বাতীত,তীহার সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থা কিরাপ 
ছিল, তাহাও অধগত হওয়া যায়। ইংরাজীতে -ধাহাকে 





৭ম সংখ্যা । ] 


স্পা 


80860) 91 80108101817 811181)09 বলে, মহারাষ্রবীরগণই 
যে ভাহার প্রবর্তক, লেখক তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন । ইহা! 
চৌধ্রাই বা চৌথপন্ধতি নামে সুপরিচিত। অনেকের 
এখনও ধারণ আছে, যে মরাঠাগণ কেবল লুটপাট করিতেই 
দক্ষ ছিলেন; দেশোন্নতিকর স্থুশাসনপ্রথা প্রবর্তনবিষয়ে 
ভাহারা মনোযোগী ছিলেন না। যদিও বাজীরাও জীবনের 
অধিকাংশ “সময় যুদ্ধবিগ্রহেই যাপন করিয়াছিলেন, তথাপি 
“তাহার জীবনচ্রত পাঠে এই ভ্রান্তি বপরিমাণে দূর 
*হইবে। ভারতবর্ষের সর্ধজ্র হিশুপ্রাধান্ত স্বাপনই মরাঠা- 
গণের লক্ষ্য ছিল। গ্রন্থকার শ্বদেশ ব৷ স্বজাতি প্রীতি বশতঃ 
বাজীরাওয়ের কোন দোষ গোপন করেন নাই । দোষ গুণ 
উভয়ই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি অনেক মূল চিঠিপত্রের 
সাহায্যে এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহ।র লেখার প্রশংসা 
করা অনাবণ্ক। তিনি বাঙ্গলা লিখিতে আরস্ত করায় 
এই এক অবাস্তর সফল ফলিয়াছে যে আমরা মরাঠা নাম- 
গুলির প্রকৃত উচ্চারণ জানিতে পারিয়াছি। এই পুস্তকে 
ম্হারাষ্্রামাজ্যের একটি মানচিত্র আছ। 
গ্রন্থকার আখ্যাপত্রে “ইস্‌ মুক্ধমে এক বাজী ওর্‌ সব্‌ পাজী” 
নি্বাম উল্‌ মুক্কের এই বচনটি উদ্ধত করিয়াছেন। উহা! 
কোন্সময়ে কথিত হইয়াছিল, তাহা পেশওয়ের সাহস- 
সম্বন্ধীয় নিম্নবর্ণিত আখ্যান হইতে বুঝা! যাইবে। “অতঃপর 
নিজ্বাম বাজীর।ওকে অভ্যর্থিত করিবার জন্ত শ্বীয় শিবিরে 
আহ্বান করিলেন। অসাধারণর্সাঁহসসম্পন্ন বাজীরাও ছুই 
তিনজনমাণ ভৃত্যসহ একাকী শক্রশিবিপ্নে গমনপুববক নিভা- 
মের অভ্যর্থনা গ্রহণ করিলেন। কথিত আছে বাজীরাও 
নিত্বামের শিবিরে প্রবেশ করিলে মোগল সুষ্ঘভদার তাহার 
সাহস পরীক্ষার জন্য একদল্ল অস্ত্রধারী প্রহরীকে আহ্বান 
করেন। তাহার ইঙ্গিতক্রমে প্রহরিগণ বাজীরাওকেঞ্হত্যা 
করিবার ভয় প্রদর্শন করিয়া সহস! তাহার বিরুদ্ধে তরবারি 
উত্তোলিত করে। তখন নিজাম জিজ্ঞাসা করিলেন,*- 
“কেমন বার্জীরাও ! এখন তোমার প্রিয় সর্দার শিন্দে হোল- 
কর কোথায়? এই প্রহরিদল তোমায় আক্রমণ করিলে * 
এখন কে তোমান রক্ষা করিবে?” এই কথা শুনিবা মাত্র 
বাঁজীরাও অসি * নিষ্ষোশিত করিয়া! বলিলেন, “আমার 
হন্তে্এই তরবারি থাকিলে আমি এরূপ সহস্র প্রহরীর 


ও 
পপাপিনপি পি 





প্রবাসী 


২৪৭ 


শশা পাপা স্পা পাাপাসািপপাাপাপিশিশ পোনা পি স্পা পপ পি ০ 


ব্যহভেদ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারি। কিন্তু ভবাদৃশ 
ব্যক্তি এরূপ বিশ্বাসঘাত করিবেন বলিয়৷ আমার বোধ হয় না। 
তবে যদি এপ দুর্ঘটনাই ঘটে, তবে আমার শিন্দে হোলকর 
আমার নিকটেই থাকিবেন।” বাজীরাও এই কথা ,সমাপ্ত 
ক'রতে না করিতে সামান্ত ভূত্যবেশী রাণোজী শিন্দে ও 
মহলাগরাও হোলকর অগ্রসর হইয়। নিজ্বামকে সেলাম 
করিলেন। নিলাম এই ব্যাপারে বাজীরাওয়ের অসাধারণ 
সাহস ও সারল্য দশনে অতিমাত্ ধিশ্মিত হইয়া বলিলেন,» 
ইল্‌ মুক্ধমে এক বাজী, ওর সব্‌ পাজী। অর্থাঞ্চ এজগতে 
এক বাক্ীরাও ভিন্ন আর সকলেই পার্জী ( অধম )।৮ 

“সচিত্র সরল ধাত্রীশিক্ষা। প্রথম ও দ্বিতীয় স্লাগ। ফিন্তি- 
শিয়ান ও সার্জন কলেজের ধাএীবিস্তা-অধ্যাপক শ্রীনুম্তরী- 
মোহন দাস, এম্‌ বি» প্রণীত । মূল্য ১২৭টাকা মাত্র ।” পুস্ত- 
কের বিজ্ঞাপনে লিখিত হইয়াছে --“এহ দরিদ্রদেশে বহুপরি- 
বারের ভারগ্রস্ত গৃহস্থ কথায় কথায় ধাত্রী ডাকিতে অসমর্থ । 
গৃহিণীমাত্রেই যাহাতে সহজপ্রসব ও শিশুপালনসন্থন্ধে 
সুশিক্ষিত হইতে পারেন, প্রথমভাগের তাহাই উদ্গেস্তা ৷ 
দ্বিতীয়ভাগ ধাত্রীদের জন্ত ।৮ আমরা অব্যবপায়ী হইয়। যতটুকু 
বুঝিতে পারি, তাহাতে বোধহয় পুস্তক খানি গ্রস্থকারের 
উদ্দোশ্তসিদ্ধির উপযোগী হইয়াছে। এতিনি বহুদশী চিঁকংসক 
এবং ধাত্রীবিগ্তায় বিশেষ অভিজ্ঞ । 
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গ্রন্থকার 'রঙ্গজীবশ।সিত ভারতবর্ষ সথ্বন্ধে একখানি 
মুল্যবান গ্রন্থ প্রস্তত করিয়াছেন। ভারতবর্ষসন্বন্ধীয় এরূপ 
বহি, এতদিন ইউরোপীয়েরাই লিখিয়া আসতেহিলেন, 
ভারতবাসীরা এরূপ কাজে বড় একটা হাত দিতেন না 
আমরা এ্্ন্ত যছ্বাবুর পুগ্তকখানি দেখিয়া অত্যন্ত সুধী 
হইয়াছি, এবং তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। 
তিনি প্রথম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন-_ 
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২৪৮ 
বাস্তবিকই কেবল ভূক্তভোণীরাই জানেন ফারসী নাম 
পড়া কিরূপ কঠিন ব্যাপার। একেই ত ফার্সীর শিকস্তা 
( ঠানা ) লেখ! ভাষায় দখল ন! থাকিলে পড়া বা/ না,তাহার 
উপর মানুষের বা যায়গার নাম হইলে মহা বিপদ। হাইকোট 
ও প্রিভি কৌন্সিলের অনেক মোকদ্দমায় নাম লইয়া অনেক 
গোলযোগ হয়। একটা! নাম ঝাঙ্গ,রী বায় ও চাথুরী রায়, 
ছইরকমেই পড়া যায় (9০০ 1]. 1, 1, 19 &11. 1 57)। 
লন্হা,বহজা ও সহজা, পরমানন্দ ও পর্ধন্দ, উদিত নারায়ণ 
ও উদয় নারায়ণ, জয়নাথ ও বৈজনাথ, রিতুরায় ও আপু 
রায়, এক নামের এ? প্রকার নানাবিধ পাঠ হইয়াছে । 
পুস্তক খানি না দেখিলে ইহা প্রণয়ন করিতে লেখককে 
যে কিন্ধগ কঠোর ও নীরসপরিশ্রম করিতে হইয়াছে, তাহা 
কেহই বুঝিতে পারিবেন না । ইতা হইত এ্রতিহাসিক তন্ব- 
জিজ্ঞান্ অনেক নূতন শ্তথ্য জানিতে পারিবেন। 'উরঙ্গ- 
জীবের সাম্নাজ্য কি কি সুবা, সরকার, মহল প্রভৃতিতে 
বিভক্ত ছিল; আকবরের ও গুরঙ্গজ্ীবের রাজত্বের ভিন্ন 
ভিন্ন সনে উহাদের বিস্ততি, রাজস্ব প্রস্ততি কিরূপ ছিল) 
সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান রাজপথ কি কি ছিল; কোথায় কি 
কি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান, পীরের কবর ছিল ) কোন্‌ কোন্‌ স্থানে 
কি ক শন্ত, খনিজদ্রব্য শিক্পসামগ্রী পাওয়া যাইত; কোন্‌ 
প্রদেশের অধিবাসীদের আহার পরিচ্ছদ, আচার, ব্যবহার 
কিরূপ ছিল, ইত্যাদি নান! প্রয়োজনীয় কথায় এই গ্রন্থখানি 
পৃণ। বাঙ্গাল! ভাষায় ত এরূপ গ্রন্থ নাই-ই, ইংরাজীতেও 
উরশভীবের শাসনকাল সম্বন্ধে ইহাই এতাতৃশ প্রথম পুস্তক । 
সুতরাং ধাহারা মোগলশাসনসময়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বৃত্বাস্ত 
জানিতে চন, তাহাদের পক্ষে আইন-ই-আকবরীর মত এই 
পুস্তকখানিও অবশ্ত প্রয়োজনীয় । কিন্ত সাধারণ পাঠকবর্গ- 
ও ইহা পড়িয়া জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন । 
অবশ্ মূল ফারসী গ্রন্থদ্বয়ে অনেক আজগুবী আযাড়ে গল্পও 
আছে । 
নমুনাশ্বরূপ অনুবাদের ছুইএক স্থল উদ্ধত করিতেছি। 
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প্রবাসী ২৪৯ 


. »আমরা কেবল কৌতুকজনক ছুই টি স্থল উদ্ধৃত বিছানায় পড়িয়াছিল। তাহাকে “ম্থমৃত্যু” হইতে নিয়ো- 
কদ্িলাম। ইংরাজীশিক্ষাপ্রাপ্ত পাঠকগণ পুস্তকখানি পড়ি- 
ল্ইে দেখিতে পাইবেন, ইহা! বু সারবান্‌ ও জ্ঞাতব্য 


তথ্যে পূর্শ। 


“মাধবী । প্রীতারাপ্রসঙ্প ঘোষ প্রণীত। সোল এজেন্ট, 
মন্তুমদার লাইব্রেরী, কলিকাতা ।” ইহা! একখানি ক্ষুদ্র 
কবিতা পুঙ্ঠক। কবিতাগুলি পড়িতে মিষ্ট। তারাপ্রসন্ন 
' বাবুর ছুটি কবিত। প্রবাসীতে মুদ্রিত হইয়াছিল। 


"আভাম। 


কুমার শ্রীন্থরেন্দ্রন্ত্র দেববন্ধী! প্রণীত। 


আগরতল! | স্বাধীনত্রিপুরা । ১৩১২ ত্রিপুরাব্ব।” আমর! 
রাজকুলোস্তব লেখকমহাঁশয়ের এই পুস্তকখানি পাইয়! বড় 


প্রীত হইয়াছি। 


ইহাতে তাহার স্বাধীন চিন্তা করিবার 


ক্ষমতার পরিচরর আছে। ভাবগুলি উন্নত। ভাষা একটুকু 
সংস্কত থে'সা। ভরসা! করি এই দোষ কালে সারিয়া যাইবে । 
লেখ! ও ভাবের কিঞ্চিৎ নমুনা দিতেছি । 

“সন্ত্রস্ত পরিবারের সন্তান সাধারণের সহিত সমাগম 
ঘবজ্ঞাজনক মনে করেন। ইহা! মনের শুকর বিকৃত ভাব। 
ইহার পূর্ণ বিকাশ অভিমান । সচরাচর ইহাই সমাজমধ্য 
আত্মমর্য্যাদ! বলিয়া পরিগণিত হয়। এবন্িধ প্রবৃত্তি মনের 
একটি ব্যাধিবিশেষ। মনের সুন্দরতা মর্যাদার সারাংশ । 
স্থলতঃ মনুষ্জীবন ছইজাতীয় মনোবৃত্তির অধীন। এক 
জা।ত উর্ধগ, মনকে সদাই উন্নীত এবং অপরজা ত অধোগ, 
মনকে নিয়ে পাতিত করে। এই উভয়ের সন্ধিস্থল আত্ম- 
মর্যাদার আকর। আত্মমর্ধ্যাদা উর্ধাগবৃত্তির সমব্যাপক 
এবং অধোগবুত্তির প্রতিছন্দ্ী।” ্ 

“মন্ত্র । শ্রীতিজেন্্লাল রায় প্রণীত । সন্জ ১৩০৯ সাল। 
“মূল্য দেড়টাক! মাত্র।” এই কবিতাপুস্তকের তৃমিকায় কবি * কবির মত যদি আর কাহারও স্থখমৃত্যুর সাধ হয়, তাহা! 
বলিতেছেন-__“সমালোচকদিগের গ্রতি আমার একটি 
নিবেদন আছে। তীহার! যদি পুস্তকথানি সমালোচন৷ 
করেন, তাহা হইলে প্রথমতঃ তাহারা যেন তৎপূর্বে গরশ্থ 
খানি পড়েন ) দ্বিতীয়তঃ তীহারা যে বিষয় জানেন সেই 
বিবয়েই যেন তাহাদের “কশাখাত* সংরদ্ধ রাখেন।” আমরাও প্রকাশিত হইয়াছিল। দীড়াও”, মিলন”, “কতিপন্ন ছত্র”, 
কিন্তু বহিখানি কবির অনুরোধে পড়ি নাই। ভাল' লাগি- 
তেছিল, অপূর্ব স্লানন্দ পাইতেছিলাম,বঁলিয়া৷ আরম্ভ করিয়া 
শেষ সা! করিয়! ছাড়ি নাই। একটি শি'জরে ছুর্বল হই! 


সত কয়েক ছত্র পড়িয়া গুনান হয়। তাহাতে সে কবিতার 
তারিফ কন্তর। জানিনা ৪ বৎসরের শিশু ইহাতে 
রস পাইয়াছিল। 
“আমি যবে মরিব, আমার নিজ খাটে গো, 
“আয়েসে' মরিতে যেন পারি ; 
চাকরির জন্য, যেন আমার নিকটে গো, 
কেহ নাহি.করে উদমদারি ) 
পাচক ব্রাঙ্গণ যেন বঙ্কার না করে গে! 
উচ্চকণ্ে হুহ্ঙ্কার রোলে ; 
শুনিতে না হয় যেন কলহ করিয়া গে 
মানভরে, ঝি গিয়াছে চলে; 
অসহ্‌ উদ্ভাপ যদি, বাতাস করিও গো, 
বরফশীতল দিও বারি ; 
মশা যদি হয়, তবে থাটাইয়া দিও গো, 
শ্ামবর্ণ নেটের মশারি ; 
[শিশুর নিকট অপঠিত কবিতার এই অংশের শেষ কয় 
পংক্তিও উদ্ধত কর! গেল |] 
লেপি চারু “মাথশ্ঘিষা” কবরীকুস্তলে গো, 
কাছে এসে বঞজে যেন প্রিয়া ;) * 
একটি পেয়াল! পাই,স্বর্ণ সুরভি, গো, 
চা খাইতে, ছুগ্ধ চিনি দিয়; 
রূপসী শ্তালিকা পড়ে একটি কবিতা গো, 
যা”র শীন্ত অর্থ হয় বোধ ) 
গাহিতে হাসির গান যেন «স সময় গো, 
কেহ নাহি করে অনুরোধ 1” 


হইলে এই পুস্তকের যেকোন কবিতা পড়িয়া শুনাইলেই 
চলিবে। কারণ ইহার প্রত্যেক কবিতারই “শীপ্র অর্থ হয় 
বোধ ।” £মন্দ্রে” কুড়িটি কবিতা আছে। তন্মধো নটি 
নৃতন রচিত। বাকী ১১টি পূর্বে নান! মানিক পত্রে 


“আশীর্বাদ”, “উদ্বোধন”, “সরল! ও সরোজ”, তাজমহল,» 
এবং রাধার প্রতি ক্ষ”, এই কয়টি কবিতা আছোযোপা্ত 
গম্ভীর ভাবে রচিত। অবশিষ্ট কবিতাগুলিতে গাস্থীধ্য 


২৫০ 


ও পরিহাসের অপূর্ব সংমিশ্রণ আছে। কবিতার শা. 


কারেরা কি বলেন জানি না, কিন্ত দ্বিজেন্্রবাবুর লেখায় এই 
সংমিশ্রণ ভালই লাগে। অন্তান্ত রসের সহিত বিশুদ্ধ 
পরিহাসের একত্র সমাবেশে বঙ্গসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রবাবুকে 
কেহ পরাস্ত করিতে পারেন নাই। সমকক্ষ কেহ আছেন 
কিনা, বলা কঠিন। তাহার শিশু-ও-শৈশব-সন্বস্থীয় 
কবিতাগুলি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ) যেমন এই পুস্তকের “জীবন 
পথের নবীন পান্থ” । দ্বিজেশ্র বাবুর কবিতায় কোথাও 
ভাবের অস্ফুটতা, ভাষার জিলতা, কষ্টকণ্পনা নাই ) বেশ 
একটি তাজা টাটকা ভাব আছে। তিনি অনেক স্থলে উচ্চ 
আধ্যাম্মিক কথা বলিয়াছেন। দ্বিজেন্ত্র বাবুর শবনির্ব্বাচন 
এমন স্থন্দর যে মনে হয় যেন তাহার কবিতার একটি শব্দ 
পরবস্তী শব্দটির সহিত স্বভাবসান্সিধে/ সম্বদ্ধ। সমুদয় শব 
গুলি মিলিয়া মিশিয়৷ সুন্দর সঙ্গীতের স্থষ্টি করিয়াছে । 
“কুস্থমে কণ্টক” কবিতাটিতে কৰি নারীপ্রেমের কেবল এক 
দিক্‌ দেখিয়াছেন বলিয়। বোধ হয়। পদ্মের নাম পঙ্কজ বলিয়! 
পদ্মের আর সকল কথা ভুলিয়। গিয়া কেবল পক্কের কথ৷ 
বর্ণনা করিলে ভাল লাগে না। ততন্রপ নারীপ্রেমের মূল 
খুঁড়িয়া যদ্দি কামই পাওয়া যায়, তাহা হইলেও কাম ও 
ত্রেমের ম্মভিন্নতা প্রমাণিত হয় না। 

“মন্দ্রেপ্র কাগজ, ছাপা ও মলাট বেশ শুন্দর। 

“আরতি । জ্ীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রণীত। মূল্য ১০ 
টাকা” এই পুস্তকখানিতে আরতি, বর্ষমজল, দুঃখের 
সীমানা, সিদ্ধুর প্রতি, বিপত্ীক ও বিধবা, আভীরদম্পতি, 
চাদ সওদাগর, ভীম্ম, রাণীর রণযাত্রা, বাঞ্ছিতা ও লাঞ্চিত, 
উত্থানগীতি, সমালোচনার সমালোচন, ও গৌরাঙ্গ এইকয়টি 


কবিতা আছে। ইহার মধ্যে “সমালোচনার সমালোচন,” , 


আর:ত যাহার নাম এরূপ পুস্তকে না ছাপিলে ভাল হইত। 
কবিতাটিতে আরতির কোন গন্ধ শাই ; বিজ্রপ আছে। 
আরতিতে কেন, এটি একেবারে না ছাপিলেও বিশেষ ক্ষতি 
ছিল না। 28 

আমরা যতটুকু কাবারস উপভোগ করিবার আশায় এই 
খহিখানি পড়িতে বসিয়াছিলাম, তদপেক্ষা অধিক উপ- 
ভোগের বস্ত পাইধাছি। কেবল যে আনন্দ লাভ করিয়া ছু, 
তাহা নয় ক্ষুত্র হইতে মহতের দিকে, নী$ হইতে উচ্চের 


প্রবাসী রি 


[ ২য় ভাগ। 


দিকে, প্রেয়ঃ হইতে শ্রেয়ের দিকে, অন্ততঃ কিয়ংকালের 
জন্তও আত্মার লক্ষ্য ফিরিয়াছে। মোট কথা, প্রমথবাবুর 
নিকট হইতে নাজানি আরও কত কি পাইব, এইরূপ 
একটা আশা লইয়! পুস্তকখানি শেষ করিয়াছি । প্রত্যেক 
কবিতাই যে ভাল হইয়াছে, একথ! বলিতে পারি না। 
“সিন্কুর প্রতি আমাদের ভাল লাগে নাই। "রাণীর রণযাত্রা”- 
ও ভাল লাগে নাই । এছটি কবিতাতে কবি যেন চেষ্ট! 
করিয়া কিছু বলিতে, পাঠকের মনে একটা ভাবের তরল 
উঠাইতে, চাহিয়াছেন, আমাদের এরূপ মনে হইয়াছে । 
পুস্তকের প্রধান কবিত! “গৌরাঙ্গ” আমাদের খুব ভাল 
লাগিয়াছে। কবি চৈতন্তদেবকে ঠিক্‌ বুঝিয়াছেন বলিয়াই 
বোধ হয়। নিমাইয়ের প্রতি তাহার হৃদয়ের যেনূপ ভাব, 
সেই ভাবের তরঙ্গ তিনি পাঠকের প্রাণেও তুলিতে সমর্থ 
হইয়াছেন। কবিতাটীার কেবল একটি দোষ হইয়াছে। 
ইহা কেমন যেন হঠাৎ শেষ হইয়া! গিয়াছে। এই জন্য যেন 
অসম্পূর্ণ মনে হয়। “উ্থান-গীতি” তীব্র ভত'সন! ওধিকার- 
পূর্ণ; কিন্তু সঙ্গেসঙ্গে উদ্দীপনাও আছে। 'বাচ্ছিতা ও 
লাঞ্ছিত” আর কেহ নয়, আমাদেরই মাইভূমি। কৰি 


তাহার শোকোদ্দীপক চিত্র আকিয়াছেন। সত্যই__ 
“জন্মভূমি অয়ি, 
তোর নামে চোখে আসে জল ; 
হে আনন্দময়ি, 


তের বুবে আজি চিতানল !” 

কবি ণ্চাদ সওদাগরের মুত্তি বেশ উচ্চ আদর্শে গড়িয়।- 
ছেন। পুত্রশৌকে অটল, প্রিয়তম। পত্থীর ক্রন্দনে অটল,টাদ 
রক্ত ভক্ত, প্রকত বিশ্বাসী, ৷ “আভীরদম্পতী” অতীব মর্ম- 
ম্পর্শী। নারীর মহিমা কতরূপ ধারণ করে, কে বর্ণনা করিয়া , 
শেষ করিতে পারে ? প্রেমে ভগবান্‌ অধিষ্ঠিত, অথব। তিনিই 
প্রেম। তাহার চন্্রস্্্যকিরণের মত এই প্রেম সর্বত্র দৃষ্ট 
হয়; রাজার প্রাসাদে, দীনের কুটারে, সনত্রন্ত কুলে, “ইতর” 
শ্রেণীর মধ্যে, সর্বত্রই ইহার প্রভাব লক্ষিত হয়। যেখানে 
প্রেমের মহিমা উদ্ভাসিত, সেখানেই ভক্তিতে আমাদের - 
মস্তক অবনত হয়। “আরতিম্ীর্যক কবিতার স্থানে স্থানে 
কবির করন সসীম-মর্ত্যলোক ছাড়িয়া যেন অনেক উদ্ধে 
উঠিয্লাছে। কিন্তু গ্রমথবাধু কবিতার প্রত্যেক কথা প্রচ্ত্যেক 


দম বংখ্যা। ] 


স্পা 


ছ নিত করিবার চেষ্টা করেন না কেন? “রহস্তের অন্রে 
বিধেণদিয়ে আসে আপনার আরাধন1” এই কথাগুলি হবার 
তিনি যে ভাবব্যক্ত করিতে চান,তাহা উচ্চ; কিন্ত আরাধন! 
বিধিয়া দেওয়ার কথা শুনিলেই কেমন রসভঙ্গ হয়। 
_গোরাঙ্গের বর্ণনায় কবি বলিতেছেন - 
“বড় ভাল বামে গোরা ম্বভাবের শোভা ! 
আকেপজড়িত স্বপ্ে চেয়ে থাকে সেই 
রূপসী প্রকৃতি পানে। স্ুনির্জনে আসি, 
রোগ তার, গোধূলির স্বর্ণশোভ। দেখা !” 
শেষ ছত্রে “রোগ” কাটি হুংসমধ্য বকো! যথা! গোছ 
হইয়াছে। কোথাএ আমরা গৌরাঙ্গের সহিত প্রকৃতির স্বপ্ন- 
রাজ্যে প্রবেশ করিতেছিলাম, হঠাৎ “রোগ” কথাটা! আমা- 
দিগকে হাটবাজারের জনতার মধ্যে, গৃহস্থালীর ছোট খুটি- 
নাটির মধ্যে, ইয়ারদলের বৈঠকখানার মধ্যে, আনিয়! 
ফেলিল। 
আমরা ছেলেবেলা কোন কোন থ্ুষ্টান পুস্তকবিক্রেতা মহা- 
শদ্র নিকট কখন ব! এক পয়সা দিয়া, কখন ব! বিনামূল্যে 
“লুকলিখিত স্থলমাচার* “মথিলিখিত সুসমাচার,” প্রভৃতি 
পুস্তক পাইতাম। মনে পড়ে তাহাতে “ছাঁপাই খরচ অপে- 
ক্ষাও কমমূল্যে বিক্রীত” এই মৃর্মের কথা মুদ্রিত থাকিত ! 
প্রমথবাবুর পুস্তকের মস্ণ, স্পশন্থখকর, চকচকে পুরু 
কাগজ, উজ্জ্বল পরিক্ষার ছাপা, মনোজ্ঞ রেশমী কাপড়ের 
বাধাই দেখিয়া বাল্যকালে দৃষ্টখৃষ্ীয়ধর্পুস্তকে মুদ্রিত তী কথা 
মনে পড়িল। প্রমথবাবু সাহিত্যব্যবসায়ী নন, প্রকাশকও 
নন ) ধনবান্‌ জমীদার। এরূপ সম্তায় এরূপধ্বাহৃসৌষ্টব- 
সম্পন্ন পুস্তক দিয়! তিনি অজ্ঞাতসারে ক্রেতাদের মনে একটা 
ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইতেছেন,* বুঝি বা এদামে এমন পুস্তক 
বাবসাহ্থত্রে দেওয়া যায় ! প্রমথবাবু অর্থের সত্বাবহাঁর কুরি- 
তেছেন বটে, কিন্তু সাহিত্যব্যবসায়ী ও প্রকাশকগণের 
অল্প যারিবার ( অবশ্ত ইচ্ছা করিয়া নয় ) যোগাড় করি 
তেছেন ! আমরা বলি, তিনি তাহার গ্রন্থ গুলিতে “মথি- 
লিখিত সুসমাচারে”র মলাছট যাহা লেখা থাকে, ভাপ কিছু 
ছাপাইয় দিউন। 
চিত্র বিচিত্র । , শ্রীশৈলেশচন্দ্র মন্ুমদাঁর াণীত। ২০নং 
কর্ণওয়ালিস স্ীট,মদ্ুমদার লাইব্রেরী হইতে পঅমূল্যনারায়ণ 


পরবাসী 


২৫১ 


রায় কর্তৃক প্রকাশিত।” ইহাতে উমেদার, কেরানীজীবন, 
ডাক্তার বাবু, আমার ক্কষাণী, গুরুঠাকুর, উকীলের কাহিনী, 
ডেপুটিত ₹, ঞাডিটার,ঘাত প্রতিঘাত,কবরেজ মশায়,আম!র 
সম্পাদকী, বুড়া বয়সের কথা, ব্যারষ্টার, দাদার কা, 
হেমের অনধিকার, এই ১৫টি চিত্র বা নক্সা আছে। সব 
গুঁলই বেশ উপভোগ্য উপাদেয় ও হইয়াছে। দুএকটিতে 
পুরাতন (প্রচলিত গল্পের ছায়া আছে। দ্বিজেন্দ্র বাবুর রাজ! 
গোপীনাথ রায়ের মত ধাদের সময় কাটেনা, তাহারা এই 
স্ুরুচিসঙ্গত মনোরঞ্জক বহিথানি হাতে লইয়া, দেখিলে 
সফলকাম হইবেন। শুধু যে সময় ক।টিবে তাহা নয়, চোখ- 
ও ফুটিবে। অনেকে নিজের চিত্রও দেখিতে পাইবেন। 
এরূপ পরিহাঁসপুর্ণ এতগুলি গল্পের একত্র সমাবেশ, বোধহয় 
আর কোন বাঙ্গলা কেতাবে নাই। ঢুটি কারণে আঁমরা 
এই মুখরোচক জিনিষগুলির নমুর্নী দিতে প।রিলামন! ১ 
*স্থানাভাব্; ২__সংক্ষিপ্ত করিলে রস রক্ষা করিতে পাগ! 
যাইবেনা। গ্রন্থকার মাফ করিবেন। 

সুতিকা-চিকিৎসা । লেডী ডাক্তার শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী 
কুলতি কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত ৷ বীকু$া। মূল্য চারি 
আনা । ইহাতে গর্ভধাক্ঞাকাল ও সাময়িক বাবস্থা, প্রসব- 
কাল ও স্থতিকাগৃহ, প্রসবক্রম ও তাৎকালিক বাব এন 
স্ুৃতিকা-চিকিৎস'-_-এই চারিটি অধ্যায় আছে। যে সকল 
স্থানে শিক্ষিতা ধাত্রী নাই, তথাকার গৃহস্থগ্ণ এই পুস্তিকা- 
থানি রাখিলে নিশ্চয়ই অসময়ে অনেক উপকার পাইবেন | 


শশী টাটা পিস 


সাহিতা -প্রসঙ্গ ৷ 

টৈ্িজনিক প্রসঙ্গ লিখিতে গেলে, নিঃসন্দেহ মীমাং- 
সার হয় ত বড়ই প্রয়োজন হয়; সেই জন্তই যোগেশ বাবু 
লিখিয়াছেন, যে সম্ভব অসস্ভবের কথা লইয়া! তিনি কোন 
কথা কহিতে,চাহেন ন|। কিন্তু মাবার পরক্ষণেই দেখিতেছি 
দেতিনি কল্পনার রাশটি বেশ শিথিল করিয়! দিয়! কালিদাস 
মে কেন খুইগুর্ব প্রথম শতাব্বীতে ছিলেন না, ইহার প্রমাণ : 
* চাহিয়াছেন । প্রাচীন ইতিহাস এতটা অন্ধকারসমাচ্ছন্্, 
যে সাছিতাচষ্চান্স সন্তব অসম্ভবের কথাটা বাদ দেওয়া 
চলে নী । এক"ধ্দকে দেখান গিয়াছিল যে, কালিঘাম 
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নিশ্চয়ই ৬** খবষ্টাবের পূর্বে আবি, এবং অন্ত দিকে ্‌ 


দেখাইবার প্ররাস পাওয়! গিয়াছিল যে তিনি কদাপি ৫ম 
শতাব্ীর পূর্বে প্রাহ্ভূ তি হয়েন নাই। প্রবাদ আছে বে 
কালিদাস উজ্জর্িনীপতি বিক্রমাদিতযোর সময়ের লোক ; 
যখন ৫ম হইতে ৭ম শতাবীর মধ্যে ঠিক উজ্জয্সিনীতেই 
হর্ষবিক্রমাদিত্যের নাম পাওয়! যায়, তখন সেই সময়েই 
কালিদাসের অভুদয় স্বীকার করিলে, সম্ভব অসম্ভবের 
, হিসাবে কথাটা ড়া ভাল। ঠিক সেই সময়ে একটি 
'বরাহমিহিরও পাই, বররুচিও পাই, অমরসিংহও পাই। 
এরূপস্থলে, প্রবাদ এবং ইতিহাসের একত! বজায় রাখিয়া 
“সিদ্ধান্ত না করিয়া,যদ্দি বলি যে পূর্বে আরও বরাহ ছিলেন, 
এ,অমস সে অমর কি না, সন্দেহ, তাহা হইলে তর্কসাগর 
আলোড়িত হয় 'বটে, কিন্তু ভাগে) সুধা কিগরল লাভ 
হয় বুঝিতে পারি না । কালিদাসের সময়ে প্রাকৃত ভাষা 
সাহিত্যে ব্যবন্ৃত হইবার উপযোগী ছিল, তাহার প্রমাণ 
তাহার নাটকে । পঞ্চম শতাবীর পূর্বে প্রারুত ভাষার 
এপ্রকার পুর্ণ বিকাশ হইয়াছিল, ইহার কোনও প্রমাণ 
কোথাও পাওয়া যায় না; এবং সেই সময়েই প্রারুত ব্যাকরণ 
রচিত হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভবপর। বররুচি প্রাকৃত ভাষার 
“ব্যাকরণ লিখিয়াছেন; কাহারও নাম প্রবাদবাকো কালি- 
দাসাদির সহিত গ্রথিত রহিয়াছে । এপ স্থলে অন্ত প্রকার 
তর্ক করিতে যাওয়া সুবিধাজনক কি ? এখন প্রাকৃত ভাষার 
উৎপত্তি, বিকাশ প্রভৃতির সময়ের তত্ব লিখিতে গেলে, 
কালিদাসকে অবলম্বন করিয়া আদমের কথা পড়িতে হয়। 
পাণিনি বঙ্গভাষার ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন বলাও যাহা, 
প্রা্কতপ্রকাশ খুঃপৃঃ কোনও শতান্ধীতে কিন্বা প্রথম 
শতাবীতে হইয়াছিল বলাও তাহাই । ৫ম শতান্সীর পূর্বে 
প্রাক্কত ভাবার বিকাশ হইয়াছিল, ইছার কোনও প্রমাণ যদি 
যোগেশ বাবু পাইয়! থাকেন, তবে সেটা জানিতে পারিলে, 
একটা নূতন তত্ব জানা যায়। 

(২) শ্রীযুক্ত মনোমোহদ চক্রবর্তী মহাশর বলেন, যে 
রখুবংশ শ্রীঃ ৪৬৫-_৪৮৫ অকের মধ্যে রচিত। যোগেশ 


বাবু হয়ত এ কথাও গ্রহণ করেন নাই; কারণ তিনি 


পরবর্তী পরিচ্ছেদে ১ম শতাবীর কথ তুলিয়াছেন। চক্রবর্তী 
মহাশর বছ'দিন প্রাচীন তত্বের অনুপন্ধান করিতেছেন, 


প্রবাসী যা 


[ ২য় ভাগ। 


ঞবং এবিবরে গিনি যথেষ্ট । কিন্ত তাহার: উক্ত 
সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করিতে পারিতেছিন1 স্বন্দগুণ্ডের রাজত্বের 
পর, অর্থাৎ মহারাজগুপ্ু প্রতিষ্ঠিত গুপ্তরাজবংশের ?গীর- 
বের অবসান সময়ে, ঠিক বুধগুপ্তের রাজত্বে, কালিদাসের 
আবির্ভাব হইয়াছিল, এটা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। যে, 
উন্জরয়িনীতে মহাঁকালমন্দির প্রতিষ্ঠিত, কালিদাস যে 
সেখানে বলিয়া কাব্য রচন। করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ 
তাহার গ্রন্থ হইতেই সংগৃহীত হইতে পারে।, বুধগুপ্ত, 
ভানুগুপ্ত এবং পরিব্রাজক মহারাজের কেহই পাটলিপুণ্রে 
রাজত্ব করেন নাই। মহেম্দ্রাদিতা, স্বন্দগুপ্ত প্রভৃতি প্রতি- 
নিধিদ্বার! মালব শাসন করিতেন, প্রস্তরলিপিতে ইহার 
যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তাহাদের রাজত্বের অবসানে, এ 
প্রতিনিধিগণ, আর গগ্তদের প্রাধান্ স্বীকার করেন নাই। 
বুধগুপ্ত হীনপ্রভ এবং ক্ষীণবীধ্য ছিলেন; কেহই তাহাকে 
বড় মানিত না । তখন কি কোন উজ্জপ্লিনীর কবি মগধের 
প্রাধান্ত হ্বীকার করিয়া কবিতা লিখিতে পারেন ? হীন- 
গৌরব পাটলিপুত্রে বসিয়াও উজ্জপ্মিনীর মাহাত্ম্যকীর্ভন, বা 
উৎসবের কথ! কহা৷ সম্ভবপর নহে । কৃষ্ণগুপ্ডের 'প্রপৌত্র (1) 
কুমারগুপ্তের সময়ে মগধের পূর্বর্ব গৌরব প্রতিষ্ঠিত হুইয়া- 
ছিল, কিন্তু বুধপুপ্তের সময় একেবারে লোপ পাইয়াছিল। 
এই সময়ের কথার আভাষ দিয়া দশকুমারচরিতের কথা৷ 
আরদ্ধ হইয়াছে । বিশিষ্ট প্রমাণ না পাইলে কালিদাসের 
হ্ষবিক্রমাদিত্যের পূর্বে প্রাদুভূতি হওয়ার কণ। গ্রহণ করা 
যাইতে পারে না ৮ 

(৩) কালিদাস যে ৫ম শতাবীর শেষ কিন্বা ৬ শতা- 
বীর প্রথম স্বময়ের পূর্বের লোক নহেন, সে সম্বন্ধে আরও 
ঢইটি প্রমাণ দিতেছি । ১ম, কালিদাসের গ্রন্থে তারতের 
পশ্চিম সীমায় ছন্‌ দিগের অভ্যুদয়ের কথা আছে। হুনের! 
€ম শতাবীর শেষভাগে পঞ্জাবে আসিয়াছিল। ২য় আর্ধা- 
ভট্ট ৪৭৬ খুষ্টাকে জন্মগ্রহণ করেন। পৃথিবীর ছায়া 
পড়িয়। যে গ্রহণ হয়, একথ। তাহার দ্বার! প্রথম আবিষ্কৃত । 
কালিদাস তাহার রঘুবংশে এ ম্িদ্ধান্ত সত্য বলিয়৷ লিখিয়া- 
ছেন।” চতুর্দশ সর্গের ৪* প্লোকে আছে-_ 

ছায়া হি ভূমেঃ শশিনে! মলদ্বে- 
, মারোপিতা শুদ্ধিমতঃ-প্রজাভিঃ। 


৭ম সংখ্য! 1] 


ভুর্ধ্যভট্র ৭৮ বৎসর বয়সে যদি গ্রহণের তথ আবিষ্কার 
করিয়া থাকেন তাহা হইলেই ৪৮৫ অবেের মধ্যে রঘুবংশ 
রচনা,শ্বীকার কর! যায়। এখন কর্থ। উঠিতে পারে যেছুনেরা 
৫ম শতাব্বীর শেষে পঞ্জাবে প্রাহ্‌ভূতি হইয়াছিল, অথব৷ 
আধ্যতষ্র ৪৭৬ অকে জন্ম গ্রহণ করেন, তাহার প্রমাণ কি? 
এবিষয়ে পূর্ব পর্ব পণ্ডিতদের সিষ্ধান্ত যদি না মানিতে 
হয়, অথব! ধদি তাহাদের ধুক্তিগুলির উল্লেখ করিতে হয়, 
ভাহা হইলে কালিদাসের কথা লইয়। একেবারে আদমের 
সষ্টির ইতিহাস লিখিতে হয়। এ প্রমাণেক্স পরেও কালি- 
দাস যে৬ষ্ঠ শতার্ধীর লোক নহ্েন, তাহা ঝলিবার সাহস 
আমার নাই। 

(8) ঘটকর্পরাদির কোন প্রামাণ্য রচন! পাওয়! যায় না, 
তাহা বিলক্ষণ অবগত আছি। কিন্তু প্রবাদ বলে, যে 'ই 
নামের কয়েকজন পণ্ডিত বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্‌ ছিলেন। 
চারিটি পণ্ডিত পাইলাম ; পাচটির নিদর্শন পাইলাম না। 
তাহাতে কি গ্রমাণ হয়,সেই পাঁচটি আদৌ সে সময়ে ছিলেন 
না? প্রবাদ কথার সহিত ইতিহাসের যখন বিরোধ উপস্থিত 
হয় না, তখন প্র নামের পণ্ডিতগণের অস্তিত্ব স্বীকার 
করিলে, কি বৈজ্ঞানিফ বাধা. উপস্থিত হয়, বুঝিনা । যদি 
সঠিক সংবাদ পাওয়া যাইত, হইত ভাল ; কিন্তু উপায় নাই। 

(৫) আমি একথা বলি নাই যে কালিদাসের পূর্বে 
উজ্জয়িনী নামে কোন নগরী ছিলনা । পূর্ববস্তী সময়ের 
মালবরাজগণ অনার্ধা রাজা ছিলেন। তীহাঁরা আধ্যদের 
অনেক রীতি নীতির অনুষরণ করিয়! আধ্য সমাজের দিকে 
খুব অগ্রসরও হ্ইয়াছিলেন। অশোক নিজে * উদ্দিন 
শাসন করিতে গিয়াছিলেন, একথা আমি উল্লেখ করিয়া- 
ছিলাম। একথ! লইয়া! এখনে বেশী তর্ক করিবার প্রয়ো- 

জন নাই; কারণ কাঁজের কথা উপরে বলিয়া আসিয়ুছি। 
হর্যবিক্রমাদিত্যের পৃর্ববে উজ্জরিনীতে যে আধ্যদের স্বতন্ত্র 
সমৃদ্ধ রাজ্য স্থাপিত হয় নাই, তাহা প্রমাণ করিতে গেন্ে 
অনেক কথা. লিখিতে হয়। সম্পূতি সেই কথাটি তত 
প্রাসঙ্গিক নহে । রব 


(৬) আমি এ কথাও বলি নাই যে ষষ্ঠ শতাবীর পূর্ব এ 
দেশে প্রতিমাপুজ; ছিলনা, বা দেবমশির হল্স নাই। ষষ্ঠ 
শতা্ধাতে ওগুলি স্থপ্রতিষ্ঠিত, "এই কথা৷ বলিয়াছিলাম। 


প্রবাসী 


২৫৩ 


দ্বিতীয় শতাবীর পূর্বে যে হিন্দুর! বৌদ্ধদের প্রতিম। এবং 
মন্দির ধার করে নাই, চতুর্থ শতাব্ধীর পূর্বে যে আর্ধ্য 
সমাজে উহাক্চ প্রচলন আরম্ভ হয় নাই. একথা রামায়ণের 
কাল নিরপণের সময়ে আমাকে বিশেষ করিয়া লিখিতে 
হইবে। কাব্যযুগ নির্দিষ্ট করিতে হইলে মহাভারত রামা- 
সণ প্রভৃতির কাল নিদ্ধারণ, সর্ধপ্রথমে প্রয়োজন । এখন 
খন বুঝিতে পারিতেছি যে এই সকল বিষয়ের প্রবন্ধ বঙ্ষ- 
দেশে পঠিত হয়, তখন বিক্ষিপ্তভাবে কোন কথা না, 
লিখিয়া ধারাবাহিক আলোচনা করাই ভাল। « 

(৭) রত্বতব্বসম্বন্ধে আমি কোন কথা বলিব না! , কারণ 
আমি আদার বেপারি। 

শ্রীবিজয়চন্্র মজুমদার । 





লজ্জাবতী । 
[আখ্যারিক1] 
প্রথম অধ্যায় 
শুভচিহ্ব 

শি ধামূুক পর্বতশ্রেণীর পাদতলে, অসংখ্যনির্কারিণী- 
পরিবর্ধিতা চিত্রোৎপলা, রামায়ঞজপ্রসিদ্ধা সিদ্ধশবরীরঁ 
আশ্রমগ্ডহা ধৌত করিয়া, প্রবাহিত হইতেছ্ছিল, এবং তীর- 
স্থিত* শৈলপরিব্যাপী শুবিস্তীর্ণ বিশাল অরর্ণা, চিত্রোৎপল৷ 
বা মহানদীর স্ফকশ্বচ্ছজলে প্রতিবিশ্বিত হইতেছিল” 
একদিন সেই নদীকুলে উন্মুক্ত আকাশতলে বসিয়া, 
রাজ! অদ্রিদেব, বাযুসেবন উপলক্ষ্য করিয়া, নান। চিন্তা 
করিতেছিলেন। এই হৈহয়বংশীয় রাঞ্জ। আধ্যধর্্মাবলম্বী 
ছিলেন। ঠিক এই সময়ে বঙ্গীয় রাজকুলতিলক দেবপাল, 
বঙ্গের সিংহাসনের গৌরব বর্ধন করিতেছিলেন। রাজা 
দেবপাল স্বীয় ভ্রাতা জয়পালের বীরত্বে, উত্তরে হিমাচল, 
পশ্চিমে কানোজ, দক্ষিণে কলিঙ্গ এবং পূর্বে ঈন্দদেশ পর্য্য্ত 
রাজ্য বিস্তৃত করিয়া, দক্ষিণ কোশল এবং মেকল প্রদেশ 


»করায়ত্ত করিবার চেষ্টা! করিতেছিলেন। সেই জন্তই অস্রি- 


দেব বিজনে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, যে কি উপায়ে 
এই পরাক্রান্ত রাস আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিবেন। 
অস্রিদ্রেবের রাজধানী রাজিমে ছিল। 


২৫8 
অত্রিদেব চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে একটি শর, 
উর্ধদেশ হইতে নিক্ষিপ্ত হইবার মত, তাহার সন্মুখাগে 
ঘ্ত্তিকার দৃঢ় প্রোথিত হইল। রাজ! সবিশ্বপ্লে উর্ধে চা্তিয়া 
দেখিলেন; কিছুই বুবিতে পারিলেন ন!। দেখিতে দেখিতে 
আর একটি শর তাহার দক্ষিণ ভাগে '্নাসিয়া ভূমিতে 
প্রোথিত হইল। বিশ্ময় বাড়িল; রাজ! গ্রীবা হেলাইয্া 
চতুদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সহসা তৃতীয় শর তাহার 
, মাসিকাগ্রের এক অঙ্গ,লি ব্যবধান দিয়া অতি দ্রুতবেগে গিয়া 
একটি আমশাথায় বিদ্ধ হইল। রাজা তখন স্থির পাদ- 
বিক্ষেপে একটু দুরে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তখন একটি 
গোড় যুবক হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসিয়া! রাজাকে “ভুহর” 
(প্রণাম করিয়। দাড়াইল। রাজা হাসিয়৷ জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, “চানাহু, আীরগুলি কি তুমি ছু ড়িতেছিলে ?” চানাহু 
আবার জুহর করিয়া ঝলিল, “হা”। রাজা বলিলেন, 
“এ খেয়াল চাপিল কেন?” চানাহু গম্ভীর হইয়া! বলিল, 
“মহারাজ, দেবীর প্রসাদে আগামী বুদ্ধে আপনার এবং 
আপনার প্রিয়জনের মঙ্গল হইবে। তীর ছু'ড়িয়া তাহার 
দৈবপরীক্ষ। করিলাম ।” কোন সংস্কার আমাদের থাকুক বা 
নাই থাকুক, মনের মত কথা ৰলিলে, সেট। মানিতে ইচ্ছা 
"করে 1 রাজা প্রসন্ন হইলেন । চান তাহা বুঝিল ; এবং 

আবার জুহর করিয়! হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। 

“ দ্বিতীয় অধ্যায় 
উদ্ভোগ 

, * চানাহুর কথা বলিয়াছি; একবার তাহার : রূপ 
বর্ণনা করিব। সেই 'সপুষ্ট নিটোল মাংসল দেহ, সেই 
মিস্মিসে কাল রং, সেই প্রফুল্ল চিন্তাশুন্ত উজ্জ্বল চক্ষু, 
কিসের সহিত তুলনা! করিব ? পাহাড়ের পাদদেশে, অরণ্য 
বৈষ্টিত অথচ হূর্যাদ্ীপ্ত কাল জল ভরা সরোবর দেখিয়াছ? 
চানাহু সেই সরোবরের মত সুন্দর। পাথর ঠেলিয়া, লতা- 
পাতা ছিড়িয়া, নির্বর বহে) চানাহু সেই নির্ঝরের মত 
সুবীর। কখনও গজশাবকের সৌন্দর্য্য অনুধ্যান করিয়াছ ? 


চানাহ গজশাবকতুলা মনোহর। চানাহু বলিল, "আমি 


অল্প দিনেই রাজার সঙ্গে গিয়া যু জর করিয়া ফিয়িরা 
আদব) তু কাদিস্নে”। চানাহ" অভিমনথ্য ভৃপেক্ষা 
বয়সে বড়; এবং যে কাদিতেছিল, সেও 'উতা পেকষ 


প্রবাসী চি 


[বর তাগ। 
বয়োজ্োষ্ঠা ; বয়স প্রায় ১৭ বৎসর । _ পহিলী, জর্করা 
চোখে চানাহুর মুখের দিকে তাকাইয়া, ছুহাতে তাহার ৰা 
হাতখানি টানিয়া ধরিল। চানাহু, ডাহিনহাত খানি দিয়া, . 
পছিলীর পীঠে হাত বুলাইতে লাগিল। চানাহ সুন্দর ; 
পহিলী আরও সুন্দর। সেই মাংসল দেহ, সেই কুষঃ বর্ণ, 
সেই ম্বশ্ছতা। উপরন্ত সেই নির্মল চক্ষু, জলভরা 
উপরস্ত সেই অনার্ধ্যোচিত নগ্নবক্ষে স্বাস্থ্য 'এবং মাধুরীর 
তুঙ্গলীলা' । এবং উপরন্ত আরও কিছু, যাহ! পুরুষের টি 
মোহ,' দীপ্তি এবং শাস্তি । 

অরণ্য সুন্দর ; কিন্ত আরণ্য জাতি কখনও সুন্দর বলিয়া 
খ্যাতি লাভ করে নাই । কাজেই সুসভ্য পাঠকদের নিকটে 
একথ লহয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিব না । 

চানাহু একজন সাধারণ সৈম্ত মাত্র ; তবে রাজার প্রিয়- 
পাত্র। আজি অপরাহ্রে, দক্ষিণ কোশলের সৈম্গণ, শুত 
মুহুর্তে যুদ্ধযাঞা করিবে । সংবাদ আসিয়াছে, যে শ্ববস্নং 
রাজা দেবপাল এবং সৈ্গাধাক্ষ জয়পাল, কোশল অধিকার 
করিবার জন্য, অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। চানাহু 
ধনুর্বাণ লইয়া রাজসৈন্তের সঙ্গে যোগ দিতে গেল; এখং 
পহিলী, সেই কাল পহিলী, আরণ্য কুটারের সম্মুথে দীড়াইয়া 
কাদিতে লাগিল। 

তৃতীয় অধ্যায় 
মায়ামুগ 

রাজিম হইতে দই 'ক্রোশ দুরে মহানদীতটে, করকা 
নামক প্রান্তরে, একটি আ'কাননে, রাজ। দেবপালদেনের 
সৈম্তগণ যুদ্ধেক আয়োজন করিতেছে, এবং রাজা পরত 
রচিত শিবিরে বসিয়া, জয়পাল এবং জয়পালের পুত্র বিগ্রহ- 
পালের সহিত কথোপকথন ' করিতেছেন। এমন সময়ে 
বৈজলিকেরা স্তুতি গান করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা 
গাহিল-_ 
সর দেবপাল নৃপমণ্ডলমণ্ডণ ! 

আশ্রিত সেবকজন হৃদিরঞ্জন ! 
অরিকুল ছর্ধর ! ভীম ভয়ঙ্কর 

: ক্কৃতান্তসম তুমি সমরে । 

বীপধ নিকেতন ! 'তব জয়কেতন 
- শোডে হিমগিরি শিখরে 


৭ম সংখ্যা |] 
অর্ণবপথ বহি বহিত্র যতনে 
কত ধন সম্পদ অর্পে চরণে ! 
চুদ্ি চরণতব সাগর ভৈরব 
মাগধ সমান বন্দে। 
অরাতিবগ হিরণ্য অধ 
ঢালে চরণ উপান্ছে। 
প্রোথিত বঙ্গে কীত্তিস্তস্ত ; 


অবনত অঙ্গ, পদাশ্রিত সঙ্গ ; 
মগ্ধ, কনোজে, অনার্য রাজ্যে 
লব্ধ স্ৃবিস্তৃত সীম! । 
কলিঙ্গ, উৎকল, কোশল, মেকল, 

গাহে তব যশ মহিমা | * 
“বৈতালিকগীতির উত্রেজনা, সময়োপযোগী হইয়াছিল । 
রাজা, বিগ্রহপালের মুখের দিকে চাহিয়। বলিলেন,“এ রাজ্য 
পরা্দিত হইলে, অচিরাৎ সমগ্র ভারত আমার করাত 
হইবে ; এবং তুমি ভারতের একাধীশ্বর রাজা হুইবে।” 
দেঁবপাল নিঃসন্তান ছিলেন; সেই জন্য বিএহপালকে 
স্উত্তরাধিকারা নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। বিগ্রহপাল, অবনত 

মন্তকে অনুগ্রহ স্বীকার করিলেন । 
সহসা চতুপ্দিক হইতে শরপাত হইতে লাগিল। 
কোথাও শক্রসৈন্তের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেল না ; অথচ 
শরপাতে রাজশিবির বিপদসস্কুল হইয়া উঠিল। জয়পাল 
এবং তাহার সৈম্তগণ সম্মুখসমরে পঁরাক্রাস্ত ; কিন্তু এপ্রকার 
লুক্লাফিত যুদ্ধে তাহারা অনভ্যন্ত। বিশেষ, সন্ধ্যা অতীত 
হইয়াছে) এ সময়ে শত্রুর অনুসন্ধান স্ুসাধ্য নহে। রাজা 
দেবপালের অনুমতি লইয়!, জয়পাল আদেশ*করিলেন, যে 
শিবির পরিত্যাগ কবিয়1* সৈন্যের তাহার নির্দেশমত 
অরণ্যে এবং পাহাড়ে লুকাইয়া থাকুক। বিগ্রহপাল? অল্প- 
সংখ্যক সৈন্ত লইয়া, গ্রচ্ছন্নভাবে মহানদীর কূল দিয় অগ্র- 
সর হইতে লাগিলেন. রাজ! নিজেও,তেমনি ভাবে একটি 
পাহাড় লক্ষ্য করিয়া! চলিলেনন; জয়পাল, একজন মাত্র 
অনুচর লইয়৷ একটি অরণ্যের দিকে অগ্রসর হইলেন ; এবং 
অন্তান্ত . লৈন্তেরাও- গুপ্তভাবে বধানি্দিষ্ট পথে অগ্রসর 
হইতে লাখিল। * অন্ধকার. গাড় হা 'আদিল। সেই 

» এই কমিটি হদীর্ঘ উচ্চারণ করিরা পঠিত. 


প্রবাসী 
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গাড় অন্ধকারে জয়পালের মনে হইল, যে কে যেন ক্ষিগ্রপদে 
তাহার সম্মুণ দিয়! চলিয়া গেল। জয়পাল, অতি- সতর্ক- 
ভাবে তাহারুপদাহুসরণ করিয়া ছুটিলেন। কিছু দুর গির়ী 
একট৷ ক্ষুদ্র জঙ্গলের নিকটে, যেন অগ্রগামীর পদশব্ 
ধামিল বলিয়া মনে হইল। জয়পাল, অনুচরকে ইঙ্জিত 
করিয়া, ক্ষুদ্র জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হইলেন ) এবং অল 
সময়ের মধ্যেই ২০1২৫ জন সৈম্ত আসিয়া! জঙ্গলটি তিরিয়া . 
ধাড়াইল । জয়পাল সৈম্তদিগকে আদেশ করিলেন, 
“তোমরা সমস্ত রাখি এখানে থাক ; দেখিও, তরেহ যেন 
জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া না পালায় ।” কিছু ক্ষণ 
পরেই চক্ত্রোদয় হইল। কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও» রাত্রিকালে 
সেই নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করা উচিত নভহ-্ম্ুনে 
করিয়া, জয়পাল, সৈগ্গ লইয়া জঙ্গল বেষ্টন করিয়া 
রছিলেন। 


এমন সময়ে সেই জঙ্গলের মপ্য হইতে একটি রমণীর চীৎ- 
কার ধ্বনি উ্থিত হইল। স্ত্রীলোকটি কাদিয়া কহিল, 
“আমাকে রক্ষা কর।” তখন রোদনধ্বনি লক্ষ্য করিয়া; 
৩৪ জন অনুচয় লইয়া, জয়পাল জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন। দেখিলেন একটি আরণ্য যুবর্তী ধুলায় পড়িযু 
কাদিতেছে। জয়পালকে দেখিয়া" কাদিয় বলিল, যে 


"এক জন দ্য তাহার সতীত্ব নষ্ট করিয়া পলাইয়াছে। 


রমণীর প্রতি অত্যাচার বীরের, হৃদয়ে অসহা। জন্পুল 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “দন্থ্য কোন দিকে গিয়াছে ?” যুবতী 
একটি দিক লক্ষ্য করিয়া বলিল, “অধিক দূর: যাইতে পাছে, 
নাই; আমার সঙ্গে একটু অগ্রসর*্হইলেই তাহাকে ধরিয়া 
দিতে পারিব।” জয়পাল অনুচর লইয়া যুবতীর সঙ্গে অগ্র- 
সর হইলেন। একটু অগ্রসর হইবামাত্রই, বালিক! অঙ্গ,লি 
তুলিয়৷ বলিল, "8৮ । জয়পাল: দেখিলেন, একজন লোফ 
চুপে চুপে গাছের আড়াল দিয়া পালাইতেছে ! নিজে 
তাহার পম্ঠাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। অনুচরেরাও ছুটিল ; এরং 
যাহার! জঙ্গুল ধিরিয়াছিল, তাহারাও জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ 
করিল। .কিন্তু সেদন্থ্য কোথায় পালাইল ?-সে খুবতীই 
বা! কোথায় গেল ? জয়পাল অনেক অনুসন্ধানের পর একটু 
করদ্ধহইয়া দা়াইলৈন 3 এবং তখন দেখিলেন, তিনি 


 অনংখ্য ীড়' সৈল্তছার! অবরুদ্ধ হুইয়াছেন। - 


2 আিসল* 


দুরে একট! গাছের তলায় ছাড়াইয়া, পহিলী চানাহুকে 
বলিল, “আমি ন! আমিলে, এত বড় শীকার কত্ত পান্তে 
কি?” চানাছ প্িলীর মুখচুম্ব করিল। 
চতুর্থ অধ্যায় 
দ্বিতীয় বন্দী 

রাজ দেবপালদেব প্রভাতে সংবাদ পাইলেন যে জয়পাল 
বন্দী হই"াছেন। অসংধা সৈন্তের সহিত যুদ্ধ করা বুথা 
'মনে করিয়া! তিনি আম্মসমর্পণ করিয়াছেন, এবং গোড়েরা 
তাহাকে' রাজিমে লইয়! গিয়াছে । আরও সংবাদ আসিল 
যে জয়পাল বন্দী হইয়াছেন শু[নয়া, বিগ্রহপাল একাকী 
ছদ্নবেশে, কোশল অধিকার করিবার জন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হইয়া-পথের তত্ব লইতে চলিয়া গিয়াছেন । রাজা চিন্তা- 
কুল হইলেন। ঠৈহয়পতি বা চেদিপতি বা কোশলেশ্বরের 
সৈন্তেরা আর কোন উপদ্রব করিল না। রাজ! দেবপাল 
সৈন্ভদল লইয়া! যেখানে ছিলেন, সেধানেই রহিলেন ; এবং 
উৎকন্তিতচিত্তে কুমারের আগমন প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিলেন । 

এদিকে কুমার বিগ্রহপাল সমস্ত দ্রিন পরিভ্রমণ করিয়া 
অপরাহ্ণসময্জে শ্রান্তপদে, মহানদীর বিজন কুলে শৈলাসনে 
উঁপবেশন করিলেন । . ছঃখের দিনেও প্রক্কৃতির রমণীয়তা 
মমনোহন করে। ঠিত্রোৎপলার অপরাহ্ণ স্ধ্যকিরণ-চুম্বিত, 
গিরিগগনবিস্বিত, নিশ্মীল জলধারা; শ্রেণীবদ্ধ শৈলমালার 
গ্রশাস্ত শ্গিগ্ধ শ্তামল কান্তি, হান্তময়ী দিগ্বধুর প্রসন্ন রূপচ্চবি, 
,বুমারের নয়ন মন বিমোহিত করিল। তাহার উপর আবার 
বসন্তে মলয় সমীরণের মন্ত, শরতে চক্দ্রিকাদীপ্তির মত, সেই 
শে।ভার উপর নব শোভা ফুটিয়া উঠিল। কুমার দেখিলেন, 
তিনটি যুবতী চিত্রোৎপলা-শ্রোতে জলক্রীড়া করিতেছেন। 
ছুইটি যুবতী কাল? সম্ভবতঃ অনার্ধ্জাতীর়া। আর 
তৃতীয়ট ? কুলভরা৷ যৌবন, গাঁলভরা হাসি, অর্ধন্প্তিময় 
চক্ষু, পৃর্ণবীপ্ডিময় লাবণ্য । আমি যখনই স্বচ্ছ জলে আক! 
শের প্রতিবিষ্ব দেখিয়াছি, তখনই দেখিয়াছি, যে স্বচ্ছ- 
আকাশেও জলের গ্রতিবিষ্ব পড়িয়াছে। কি করিয়৷ সম্ভব 
হয় জানি না, কিন্তু বাহ! দেখিয়াছি তাহা বলিলাম । সৃষ্টির 
আদি হইতে চাগ্সি চক্ষুর মিলনের কথ! চলিন্া আসিয়াছে। 
এখানেও তাহাই হইল। হুইটি দরে চুইটি ভর প্রতি- 
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প্রানী. 


এপাশাসিল ০৯ সিসি ৯ ৯ 


[২য় ভাগ। 


বিশ্ব পড়িল। “আর গৃহে ফিয়িতে ইচ্ছা! নাই ) কে ডুমি?” 
উভয়ের নয়নে নয়নে নিঃশকে ওই কথা হইল। ধুঁধতী 
কতক্ষণ ছিলেন, চলিয়া যাইবার সময় পাথরে গুাচল 
বাধিয়াছিল কি ন।, নঙ্গিনীরা কিছু জাচ পাইয়া পরিহাস 
করিয়াছিলেন কিনা, এসকল কথ৷ লিখিবার অবসর হইল 
না। যুবতীগণপ গৃহে চলিয়। যাইবার পর, কুমার, বখন 
নদীকুল দিয়! অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন চাঁর পাঁচ জন 
কোশগসৈন্ত আসিয়া তাহাকে বন্দী করিল।, অসভা 
কোশলসৈন্গণের বুদ্ধির 'প্রথরতা৷ দেখিয়া কুমার বিশ্মিত' 
হইলেন । 
পঞ্চম অধ্যায় 


যুদ্ধ 

জয়পাল বন্দী; কুমার বিগ্রহপাল বন্দী। রাজা দেব. 
পালদেব, তখন বীরোচিত দর্পে সৈম্থদল লইয়া, রাজিম 
আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। যাহারা সম্ুথঘুদ্ধে 
প্রতিষ্ন্দী হইয়াছিল, তাহার! আোতমুখে তৃণের মত ভালিয়! 
গেল। আকাশ ছাপিয়া, সৈন্ের জয়হস্কার উখিত হইতে 
ল।গিল ) এবং ভাটের! গাহ্িতে লাগিল, “দেবপাল নৃপ-' 
মগ্ডলমণ্ডণ”। বঙ্গের সে গৌরবের দিন আর ফিরিবে না) 
কিন্তু আজিও তাহার ম্মৃতি বড় সুখময় । হৈহয়পতি 
অদ্রিদেব, সন্ধির প্রস্তাব করিয়া লোক পাঠাইলেন। বলি- 
লেন, তিনি বন্দীদিগকে ফিরাইয়া দিবেন, এবং রাজোচিত 
উপহার দান বরিবেন। এ কথা বলিলে হিন্বুরাজার! 
কদাপি যুদ্ধ করিত না। দেবপাল স্বীকৃত হইলেন। 

অপরাহ্থে -রাজিমে বিস্তৃত সভামণ্ডপ রচনা করিয়া, 
হৈহয়পতি, বঙ্গেশ্বরকে আহ্বান করিলেন । বঙ্গেশ্বর সর্ষে 
সভ৷ প্রবেশ করিলেন। তিনি সভা প্রবেশ করিবার 
সময়ে/চানাহু তাহাকে কি যেন কানে কানে বলিতেছিল। 
দেবপাঁলদেব, জয়পাল এবং বিগ্রহপাল, যথানির্দিষ্ট আসনে 
উপবিষ্ট হইবার পর, হৈহ্য়পতি, দেবপালকে সম্বোধন 
করিয়া কহিলেন, “আমি কিছু উপহার দিব বলিয়াছিলাম 
এই সভামধ্যেই তাহা অর্পণ করিব, লংকল্প করিয়াছি।” 
রাজার ইজিতে, পরিচার্সিকাপরিবৃতা রাজকুমারী, সত্া- 
মধ্যে আনীত! হইলেন। বিগ্রহপাল দেখিলেন তিনিই 
তাহার হৃদর়মোহিনী। ' হৈহয়পতি বলিলেন, “জি 


পম সংখ্যা । ] 


আফীর কন্তাটকে ভাবী বঙ্গেশ্বরের পত্বীত্ে সন্প্রদান করি- 
তেছি।” দেবপালদেব, আসন হইতে উঠিয়া, কুমারের এক 
হ্ত ভূলিরা ধরিলেন ; অমনি অদ্রিদেব, কুমারী লক্জাবতীর 
অপর হস্ত আনি তাহাতে সম্বন্ধ করিলেন। পুরোহিত 
. পুষ্পমালা বাধিয়া দিলেন এবং পুরনারীগণ মঙ্গলধবনি 

করিলেন। 
কানিংহা্ঈকত্ৃক আবিষ্কৃত, পালরাজাদের মুদ্রায় দেখা 
শ্যায় যে, বিগ্রহপালের সহিত হৈহয়পতির চহিতা লজ্জার 
বিবাহ হইয়াছিল । মুদ্রার নামটা লক্জ। বলির! উল্লিখিত থাকি- 
লেও, নামটি যে প্রক্কৃত পক্ষে লজ্জাবতী তাহাতে তুল ণাই। 

শ্ীবিজয়চন্তর মঞ্জুমদার | 


সশীশীপীশ শী 


বাদশাহের বিবাহ । 


ঞসী কাল। সিদ্ধদেশের বাদশাহ আহমদশাহ নিজ 
রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া রজজতসরোবরনামক হুদের সমীপ- 
বন্বী স্থশীতল প্রানাদে আমোদপ্রমোদে কাল যাপন করি- 
তেছেন। তিনি বলিষ্ঠ রূপবান্‌ পুরুস। এই সবে যৌবনে 
পদার্পণ করিয়াছেন, কিন্তু ইতিমধ্যেই যোদ্ধা বলিয়! খ্যাতি 
লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন । সঙ্গীত, কবিতা, স্তাপতা, 
প্রভৃতির উৎসাহদাতা বলিয়াও তাহার স্যশ আছে। 
সুন্দর হদের মধ্যে কত ক্ষুত্র ক্ষুদ্র অরণ্যানীসমাচ্ছন্ন স্বীপ 
রহিয়াছে । জ্যোতন্নাবিধৌত রাষ্ধিকালে এই সকল দ্বীপের 
পার্শ দিয়া তিনি কয়েকজন সহচরস্ুহু প্রমোদতরণীতে 
ভাসিয়। চলিয়াছেন। গায়কগণ তাহার চিত্ববিনোদনার্থ 
নান! প্রকার গীত গাহিতেছে। মুসলমূন গায়কগণ 
বাদশাছের সামরিক কীর্তি,,ম্বর্গের হুরী, গোলাপ ও বুল- 
বুলের প্রণয়কাহিনী, প্রভৃতি নানা বিষয়ে শীত ।রচনা 
করিয়া গাহছিতেছে। ক্ষেপণীর তালে তালে, গায়ক-প্বর- 
লহরীর উ্থানপতনের সহিত বাদশাহের জদয় সুখে নৃত্ধ্য 
করিতেছে । তাহার মত সুধী কে? কিন্তু প্রেম বাতিরেকে 


মানুষের সুখ বা সুখের স্বপ্ন পুর্ণ হয় না । বাদশাহের স্থখে । 


এই জগ্ত যেন হঃখের বেদনা ছিল। তাহার হৃদয় ষেন 


নিজের - অভাব , বুঝিতে পারিতেছিলী না। এমন সময় 


একজম হিন্দু গাপ্নক এক অনুপমরূপলাবণ্যবতী ম্লাজপুত 


প্রবাসী 


৫৭ 


তরুণীর বিষয় গান করিয়া উঠিল। একে যৌবন, তাহার 
উপর জ্যোৎঙ্গাপ্লীবিতা রজনী, তছপরি প্রকৃতির রম্য 
লীলানিকেতক্ন নুমধ্যমা, সীতাসমা তরুণীর কাছিনী? 
বাদশাহ কেবলমাত্র কল্পনানেত্রে এই রাজপুত নারীকে 
দেখিয়৷ তাহ।র প্রতি অনুরাগী হইয়া পড়িলেন ; জিজ্ঞাসা 
করিলেন-_-“এই রমণীরদ্ব কোথায় কোন্‌ যুগে পৃথিবীকে 
অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন? কোন্‌ কাফের তাহার স্বামী 
ছিল ?” গায়ক উত্তর করিল-_-“তিনি অনুঢা এবং এখনও 
জীবিত আছেন। আমি আহোর-ছূর্গপতি পর্বতৃসিংহের 
কন্তা কমলাবতীর রূপ-্ুণ কীর্তন করিতে ছলাম।” নৃপতি 
কহিলেন-_-“কমলাবতীর সৌন্দর্য যদি তোমার বর্ণনার অনুং 
যায়ী হয়, তাহা হইলে আমি তাহাকে বিবাহ নম্র 
ছাড়িব না; না হইলে তোমার অত্যুক্তিরফলম্বরূপ,তোমার 
প্রাণদণ্ড হইবে।” এই বপিয়া তি'ন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন 
হইলেন, এবং প্রাসাদের শরঙ্গবিধৌত মম্মরসোপানাবলীর 
নিকট নৌক। লাগাইতে বলিলেন । 

পরদিন তিনি নিজ প্রধান ব্রাঙ্গণ মঙ্টীকে ডাকিয়া পাঠা- 
ইয়৷ তাহাকে পর্বতসিংহের কন্ঠার বিষয় জিজ্ঞাস! করিলেন । 
ব্রাহ্মণের উত্তরের সহিত ব্ডবির বর্ণনা অক্ষরে অঙ্গরে মিলিয়া 
গেল। প্রেমাসক্ত বাদশাহ ন্মবিলঙ্ে পূর্ববতসিংহকে জাসাইজ্ 
আদেশ করিলেন যে তিনি তাহার কন্তা কমগাবতীর পাণি- 
গ্রহণ* করিতে মনস্থ করিয়াছেন। অনেব্ধ রাজপুতনারী 
মুনলমান বাদশাহ ও ওমরাদিগেত্ অস্তঃপুরবাসিনী হইঝা- 
ছিলেন। কিন্তু পর্বতসিংহের নিকট বাদশাহের প্রস্তাব 
অত্যন্ত অপমানকর বোধ হইল । ট্রাহা'র কন্তা মুসলমানের 
অক্কশায়িনী ভইবে, তাহার পবিত্র কুল কলঙ্কিত হবে, এ 
চিন্তা তাহার পক্ষে ভুঃসহ বোধ হইল। কিন্তু আত্মরক্ষার 
জন্ত সময় পাইবার নিমিত্ত তিনি ৃপতির প্রস্তাবে সম্মতির 
ভাণ করিলেন এবং ভিতরে ভিতরে আছোরের গিরিহূর্গে 
প্রস্থান করিয়া আহমদশাহের সন্ধা ত অপমান হইতে আত্ম- 
রক্ষা করিবার জন্য সমুদয় জ্ঞাত কুটুম্ব ও অনুচরবর্গকে 
আহ্বান করিলেন । 

এদিকে আহমদশাহ পর্বতসিংহের সম্মভ্িন সংবাদ পাইয়া 
দশ হাজার সুসভ্িত সৈন্য লইয় আহোর অভিমুখে যাত্রা 
করিণৈন। তিজি নিজেই নৌপা হাওদার উপর হস্তিপুষ্ঠে 


২৫৮. 


আরোহণ করিয়া! সৈল্দল পরিচালনা করিয়া চলিলেন। 
পার্খে কমলাবতীর জন্ত আর একটি সুসজ্জিত হম্তী। এই 
প্রকারে আহমদশাহ আহোর ছর্গের প্রাচীর সঙ্গিকটে 
উপস্থিত হুইয় হূর্গীধিপতিকে দ্বার খুলিয়া দিতে বলিলেন। 
উত্তরে একটি তীর আসিয়! তীহার হাওদার উপরিস্থ ুকুটে 
বিদ্ধ ইক কাপিতে লাগিল। তীরে একটি পত্র বাধা ছিল 
--প্যে তীরন্দাজ এই তীর ছুড়িয়াছিল, সে পর্বত সিংহের 
'কন্তার পাণিপ্রার্ণী বর্বরের মন্তিক্েও .উহা৷ বিদ্ধ করিতে 
পারিত 1 সময় থাকিতে সাবধান হও এবং গুরুতর বিপৎ- 
পাতের পূর্বে পলাগ্রন কর ।” সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহকর্তৃক নিজ 
ভাবীপর্থীর জন্ত প্রেরিত উপহার, বহুমূল্য পরিচ্ছদ, অবজ্ঞার 
সহি দেওয়ালের উপর দিয়া বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইল । জীর্ণ 
মলিন বন্ধের মত,উহা! বাদশাহের হস্তীর পাদপ্রান্তে ধূল্যব- 
লৃষ্টিত হইল। এই প্রকারে উভয় পক্ষে আমরণ যুদ্ধ ঘোষিত 
হইল। মুসলমান সৈন্যদল যুদ্ধাঘোষণার অব্যবহিত পরেই 
রাজপুত-শরবৃষ্টির ভয়ে প্রাচীরসমীপবর্ভী আশ্রয়বিহীন স্তান 
হইতে দূরে পলায়ন করিল । 
আহমদ শাহের প্রেমযাচনা এখন ছুগগাবরোধে পরিণত 
হইল। কমলাবতী তাহার বাহুপণশে আবদ্ধা হইলেন না; 
৭৬২ন্ধিবর্জে কমলাবতীর পিতৃত্বর্গ শক্রসৈম্তকর্তৃক অবরুদ্ধ 
হুইয়। পড়িল । 'আহমদশাহ পারী ও তাহার পিতার মন- 
স্তষ্টির জন্য প্রচুর ধনরদ্ধ পাঠাইয়াছিলেন। পর্বতনিংহ 
তারার ছূর্গপ্রাচীর দৃঢ়তর এবং ছূর্গরক্ষক সৈন্যগণকে- 
উতৎকষ্টতর অস্তশস্ত্ে সজ্জিত করিয়াছিলেন । .অবরোধকগণ 
'প্রাচীরসমীপে আসিবামার শরবিদ্ধ, বা প্রাচীরোপরি রাশী- 
কৃত বৃহৎ বৃহং প্রস্তরথও নিক্ষেপে নিশ্পেষিত হইয়া প্রাণত্যাগ 
করিতে লাগিল। ভর্গরক্ষকেরা কখন ক্শখন অবরোধক- 
দিগকে প্রাীরগাত্রে সিঁড়ি লাগাইতে দিতেছিল; কিন্ত 
সিঁড়িতে সৈম্কেরা কিয়দ্দূর উঠিবামাত্র তাহা উপ্টাইয়! 
ফেলিয়া তাহাদিগের প্রাথবধ করিতেছিল। এই প্রকারে 
বলপুর্বক ঘর্গপ্রবেশ করিবার চেষ্টা বিফল হওয়ায় আহমদ - 
শাহ ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিলেন। তিনি সৈঠদল দ্বারা 
এরূপভাবে ছূর্গ ঝেষ্টন করিয়া বসিয়া 'রহিলেন যে তাহার 
ভিতর আর কোন প্রকারে খাগ্ভদ্রব্য ,আমদানী হইবার 
উপায় রহিল না। ছুই তিনমাস পরে সঞ্চিত ধাস্ক ফুরাইয়া 


[ ২য় ভাগ । 


_আসিল। বাহির হইতে কেহ বে রাজপুতদিগের উদ্ধার 
সাধন করিবে, সে আশাও স্থিল না। বাদশাহকে 'কন্ত। 
সম্প্রদান করিতে রাজী হইলে কোন বিপদ ছিল 'ন1। 
কিন্তু পর্বতসিংহ সে চিন্তাকে মনে স্থান দিলেন না । 

রাজপুতের আহমদশাহের প্রস্তাবে সম্মত হওয়া বা 
বশ্তত। স্বীকার কর! অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ মনে করিল। 
কিন্তু মৃত্যুচিস্তাতেও ভয় আছে। তাহারা মারলে তাহা- 
দের পত্বী ও কন্তাগণ মুসলমানের পত্তী হইবে ব৷ অধিকতর 
দুর্দশা প্রাপ্ত হইবে । উপায় ভীষণ জোহরব্রতাবলম্বন ।' 
অগ্রে নারী ও শিশুগণ অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন করিবে। 
তার পর যোদ্ধারা প্রাণের মায়া ছাড়িয়া দিয়! বেগে হূর্গ 
হইতে নিক্ষমণপূর্ববক শক্রদলকে আক্রমণ করিবে। 

নারীগণ অগ্নিতে দেহান্তি দিতে স্বীকৃত হইল। কেহ 
কেহ যোদ্ধবেশে পিতা, পতি ব৷ ভ্রাতার পার্থে দেহত্যাগ 
করা অধিকতর বাঞ্ছনীয় মূন করিল। দর্গাভাস্তরে ভীষণ 
অশ্থিকুণড প্রচ্ছবলিত হইল। প্রথমে তন্মণো সমুদয় অলঙ্কার 
ওধনরত্ব নিক্ষিপ্ত হইল। তাহার পর নারীগণ, কি বুদ্ধঃ, 
কি প্রৌট়া, কি যুবতী, সকলে অনলে ঝম্ক দিয়া পড়িল, ' 
কেহ কেহ ব! স্বেচ্ছায় তরবারির উপর দেহ নিক্ষেপ করিয়া 
ভবলীলা সাঙ্গ করিল। আহোরে নারী বলিতে আর কেহ 
বহিণ না। পরদিন প্রাতে পুরুষদের পাপা । .কিস্তনারী- 
দের বীরত্বের অধিক প্রশংসা করিতে হয়। যাহার মাতা, 
ভগিনী, স্ী, কন্তা, মরিয়াছে, তাহার জীবনের মায়! না 
থাকাই সম্ভব । শক্রতরবা রর আঘাতে প্রাণত্যাগ করম, 
পুড়িয়! মরা অপেক্ষা অনেক সোজা। তাহার পর, যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রের উদ্তেদিনা আছে, উন্মাদনা আছে, প্রতিহিংসার 
ভীষণ আনন্দ আছে; শ্ন্তচিত্তে পতিপুত্রের মুখ 
দেখিতে দেখিতে অনলকুণ্ডে ঝাঁপ দেওয়া_ ইহাতে এ সকল 
কিছুই নাই। আছে কেবল নারীত্বের তেজ । পুরুষগণ 
নরন্্রাণে তুলসীপত্র ধারণ করিল, গলায় শালগ্রাম শিলা 
বন্ধন করিল। তাহার পর আড়াই হাজার যোদ্ধা! 


,হরিদ্রাবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া! দুর্গের সিংহদ্ধার়ের 


নিকট পমবেত হইলঃ। বিদায়ের শেষ আলিঙ্গন সমাপ্ত 
হইল। সিংহঙ্বার উম্মুক্ত হইল। সর্বাগ্রে পর্বতসিংহ ও 
তাহার পুত্র রামলিংহ এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্তান্ত রাজপুত 


৭ম সংখ্যা । ] 


যোল্জারা গিরিনদীর ভ্ায় বেগে মুসলমান সৈস্তের উপর রর 


নিপতিত হুঈলেন। 'বাদশাহের রেশমী ভাবুর উপর যেখানে 
মংম্মদের সবুজ নিশান উড়িতেছিল, রাজপুতগণ 'তদ ভিমুখে 


ধাবিত হইল। | 
মুসলমান শিবির একটি প্রকাণ্ড মাটির আইল দ্বারা 


রক্ষত ছিল। প্রথম আক্রমণেই বিনা বাধায় এই মৃণ্মার 
প্রাকার জীঙ্গিয়া গেল। মুনলমানেরা হঠাৎ আক্রান্ত 
“হওয়ায় কিছু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়। পড়িল । রাজপুতের! 
'্তরবারির সাহায্যে পথ পরিষ্কার করিতে ক'রতে বাদশাহের 
তাবুর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আহমদশাহ তাড়া- 
তাড়ি হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। রাঞ্জপুতদ্দিগের 
ভীষণ আক্রমণে যে সকল সৈন্ত হটিয়া গিয়াছিল, এখন 
জহারা বাদশাহের হাতীর চারিদিকে আসিয়া! জুটিতে 
লাগিল, কিন্তু শিবিরের দুরবন্তী স্থান সমূহ হইতে 
দৈন্ত আসিয়। জুটিতে অনেক সময় গেল। ইতিমধ্যে 
আইমদশাহের, অবস্থা বড় সঙ্কটাপন্ন হইল। মৃত্যু কিন্বা 
কন্দিদশ! অবন্থন্ভাবী বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু আহমদ- 
*শাহ কাপুরুষ ছিলেন না। তিনি কেবল যে আততায়ী- 
দিগের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতেছিলেন, সাহসের সহিত 
আত্মরক্ষা করিতেছিলেন, তাহা নয়, অধিকস্ত উৎসাহপূর্ণ 
বাকা ও হস্তসঞ্চালনাদি দ্বার নিজ সৈম্ভগণের হৃদয়েও নব- 
বলের সঞ্চার করিতেছিলেন | তাহার শরীররক্ষকেরা 
তাহার হস্তীর সম্মুখে আসিয়া ধ্লীড়াইল। যুদ্ধ করিতে 
করিতে তাহারা প্রত্যেকে প্রাণ হারাইল। অন্ত একদল 
সৈম্ত আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার কম্িল। কিন্ত 
রাজপুতদ্দিগের অগ্রগতি নিবারিত হইল 'না। তাহারা 
ঘোরতর যুদ্ধ করিতে করিতে রাজার হস্তীর ঠিক্‌ সম্মুথে 


আমির! উপস্থিত হইল। রব 
এই সময়ে রামসিংহের সাহমিকতায় রাজপুত বৈর- 


নির্ধ্যাতনব্রতের উদ্যাপন .হয় হয় হইল। তিনি সবেগে 
আহমদশাহের হস্তীর উদরের নীচে গিয়া! পড়িলেন এবং 
বচ্ছি দিয়া তাহার হাওদার পেটা কাটিয়া ফেলিলেন। 
হাওদা উল্টিয়া৷ পড়িয়া গেল, বাদশাহের দেহ ধৃবিধূরিত * 
হইল। রামসিংহ নিজে এব আরও ছএকজন রাজপুত লক্ষ 
দিয়া গঙাহার উপর আসিয়া পড়িলেন, কিন্তু তাহাকে হত্যা 
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করিতে পারিলেন না। আহমদশীহ অবিলম্বে তরবা'র 
হন্তে উঠিয়া দাড়াইলেন এবং নিকটবর্তী . অনুচয়গণ 
আসিয়া না! খপৌছা পর্যযস্ত অতিশয় দক্ষতার সহিত আতখ্বী- 
রক্ষা করিতে লাগিলেন । 


এখন কে হারে কে জিতে বলা যায় না। কিছুক্ষণ এই 

ভাবে যুদ্ধ চলার পর মুসলমানশিবিরের দূরতম স্থান সকল 
হইতে দলেদলে সৈন্য আসিয়। পৌছিতে লাগিল । রাঞ্র- 
পুতগণ মুসলমানদিগকে তীব্রবেগে আক্রমণ করিয়া একে* 
বারে তাহাদের শিবিরের কেন্দ্রঙ্ছলে গিয়৷ পৌছিয়াছিল। 
এখন মুসলমানেরা তাহাদিগকে ঘখিরিয়া ফেলিল। রা'জপুত- 
গণ বৃত্তাকারে শক্রদলের সন্মখীন হইয়। যুদ্ধ করাতে লাগিল । 
মৃতসৈশ্ভাগণের শবজ্ঞ,পই এখন তাহাদের আত্মরক্ষা বস্ক্কিমা 
উপায়ন্বরূপ হইল। যতই তাহাদের সংখা! হ্রাস পাইতে 
লাগিল, তাহাদের বাহও তত সংকীর্ণ হইয়া! আমিতে লাখিল। 
তাহাদের তরবারি ভাঙ্গিয়া৷ বা ভৌতা হইয়! যাইতে লাগিল; 
অবিরত যুদ্ধে দেহ অবসন্ন হইয়া আমিতে লাগিল। সুতরাং 
এখন তাহারা আক্রমণ পগিত্যাগ করিয়া কেবল আত্মরক্ষা 
মন দিতে বাধ্য হইল। তথাপি মধ্যে মধ্যে দুপাচজন রাজ- 
পুত প্রাণের মায়! ছাড়ি! দিয়! মুসলমান সৈম্তদলের মধ্যে 
সবেগে প্রবেশ করিয়া যত জনকে খ্বারিতে ছিল, হতাঁ কারি 
বীরবাঞ্ছিত মৃতু/কে আলিঙ্গন করিতেছিল। 


এখনও পর্বতসিংহের ছত্র ও পতাক। উদ্ধে ধ্‌ ত হুইয়। ছিলা। 
মুসলমানের সহস্র চেষ্টাতেও উহা দখল করিতে পারে ম্মাই। 
শরবিদ্ধ হইয়া পর্বতসিংহ মৃত্যামুখে পতিত হুইবামান্র 
তাহার পু, রামসিংহ তাহার উত্তরাধিকারিস্রূপ ছত্রের 
নীচে দণ্ডায়মান হইয়। ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
তাহার তরবারি ভগ্ন হইবামাত্র তিনি একজন স্বলকায় খ[র 
হস্ত হইতে তরবারি কাড়িয়৷ লইয়৷ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । 
এই অস্ত্র দ্বারা তিনজন শক্রর প্রাণ বধ করিবার পর তিনিও 
আহত হই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এতক্ষণে এই ভীষণ 
যুদ্ধের অবসান হইল। পাঁচ হাজার মৃত টৈস্তের দেহ ধূলি- 
সমাচ্ছন্ন হইয়! পড়িয়া রহিল! এখন আর মু়লমানদিগের 
শন দীন” রবের উত্তরে রাজপুতদিগের “হয় হর মহাদেব, 
ধ্বনি"স্রুত হইঝঞ্ছয় না। আছোরের সমুদয় যোদ্ধা রণস্থলে 


১৬১০ 


কালফবলে পতিত হইক়াছে। কিন্তূ পূর্বে তাহারা 


সম বা' অধিকসংখ্যক শক্রকে শমনসদনে প্রেরণ কর্িয়ান্ডে । 

'” আহমদশাহ যখন প্রেমপাত্রী কমলাবতীকে নিজ গ্রাসাদে 
লইয়া যাইবার জন্ত অরক্ষিত চুর্গে গ্রবেশ করিলেন, তখন 
তিনিআপনাকে নির্জন প্রেতপুরীর মধ অবস্থিত দেখিলেন। 
চর্গপ্রাচীরের বাহিরে ও ভিতরে সমুদায় স্থান পৃতিগন্ধময় । 
আহ্মদশাহু কমলাবতীর প্রেম যাচনার এই শোচনীয় পরি- 
ণ!মে প্রথমতঃ জদয়ে ঝড় অবসাদ অনুভব করিলেন । কিন্ত 
একজন গগায়েন্দা, কমলাবতী অনলকুণ্ডে দেহত্যাগ করেন 
নাই, এই সংবাদ দেওয়'য় তাহার হৃদয়ে আশ! আবার অন্ধ, 
রিত হইয়া উঠিল। আহোরছুর্গাবরোধের পূর্বেই পর্বত 

সিংক' ব্শেকে বিশ্বস্ত এক প্রতিবেশী সপ্দারের নিকট প্রেরণ 
করিয়াছিলেন । ইহ শুনিয়া আহুমদশাহ এ সর্দশারকে বলিয়। 
পাঠাইলেন যেন তিনি কমলাবর্তীকে বাদশাহের হন্তে সমর্পণ 
করেন। পর্বতসিংহর বন্ধু ডাহারই মত প্রাণপণ করিয়া 
কমলাবতীকে বাদশাহের বিরুদ্ধে রক্ষ! করিতে প্রস্তুত ছিলেন। 
কিন্ত কমলাবতী অধিকতর রক্তপাতের কারণ হইতে অশ্বী- 
কার করিলেন। তিনি বলিলেন. “বাদশাহ যখন আমাকে 
বিবাহ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়'ছেন, তখন তাহারই 
মনৌবাস্ছা পুর্ণ হউক ।.. মনোরথ পূরণ অন্ত তাহাকে যেন 
কখনও অনুতাপ করিতে না হয়।” কমলাবতী কেবল যে 
বাদশাহকে বিবাছু করিতে সম্মত হইলেন তাহা নয়, বিবাহ- 
বাসরে পরিধান করিবার জন্য তাহাকে স্বর্ণরত্বাদিখচিত 
বহুমল্য পরিচ্ছদ প্রেরণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন। নিজ 
কুলোচ্ছেদক শক্রকে বিবাহ করিতে, নিজ পিত৷ ও ভ্রাতার 
রক্তে কলস্কিতহস্ত মুসলমানের পত্বী হইতে, ইচ্ছুক এই কুল- 


কলক্ষিনীকে রাজপুতমাত্রেই অভিসম্পাত করিতে লাগিল ! 
রজতসরোবরের কুলে বাদশাহের প্রাসাদের মর্ধার প্রত্তর- 


নির্মিত বারাগ্ায় বিবাহোৎসব সম্পন্ন হইবে। হিন্দুমুসলমান 
যাহাতে ভবিষ্যতে মিলিয়া মিশিয় তাহার রাজত্বে বাস- 
করিতে পারে, এইজন্ত -ভিনি বিশেষ আড়্বরের সহিত এই 
গুভকার্স্য সমাধা করিতে মনস্থ করিলেন। যে সকল রাজ- 
পুত তৎকালে বা অন্ত কোনও সময়ে তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী 
হইয়াছিল, তিনি তাহাদের সকলকেই ক্ষমা করিলেন। 
ঘতদূর সন্তব হিন্মুপ্রথা অনুসারে বিবাহ সমর্ধোনের আয়োজন 
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হইল। বিবাহের দিন সহশ্র সহত্র ব্রাহ্মণতে!জনের বঙ্গোনত্ত 
হইল। দেশবিদেশ হইতে দলেদলে লোক আলিতে লাগিল । 
তিনি রাজোচিত সমারোহে সকলের অতিথিসৎকার করিতে 
লাগিলেন। ও 

আজ আহমদশীছের সখের সীমা নাই। আজ গ্তাহার 
বিবাহের দিন | কমলাবর্তী ও আহমদশাহ পুম্পমাল! 
পরিয়া পাশাপাশি বসিয়াছেন। বাদশাহ কমলাবতীর প্রদত্ত 
রত্বধচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন । মুসলমানের! 
দেখিয়৷ অতাস্ত বিরক্ত হইলেন যে আহমদশাহ তুলসীপত্র 
হস্তে লইয়া কমলাবতীর পাণি পীড়ন করিলেন, বিবাহকার্ণয 
সম্পন্ন হুইয়৷ গেল। 

গুভকার্ধয সম্পর় হইয়াগেল। কমলাবতী গাত্রোখান 
করিলেন, এবং _বাদশাহের হাত ধরিরা তাহাকে বারাপগ্ডাস 
কিনারাগ লইয়া গিয়! বলিলেন, "ম্বামিন! এখন আপনি 
একবার হুর্য্যালোকে দীড়াইয় প্রজাবুন্দকে দর্শন দিয়া তাহা- 
দিগকে পুলকিত করুন।” বাদশাহ হুর্যাল্লোকে আসিয়া 
দাড়াইলেন। সহস্র কণ্ঠের জয়ধ্বনি বুগপৎ তাহার কর্বে 
প্রবেশ করিল। সমুদয় হুদ ও উপকূল জনাকীর্ণ। যতদূর 
চক্ষু যায়, পর্বত, উপত্াকা, প্রান্তর, অরণানী, সমুদায়ই 
তাহার রাজ্যের অন্ততূতি। সর্বোপরি, তাহার প্রেমাম্পদা 
কমলাব্তী আজ তাহ।র; বাহুবলে শক্রকুলকে পরাজিত 
ও নির্শ,ল করিয়া, সমুদয় বাধ! অতিক্রম করিয়া, তিনি 
কমপাবতীকে বিবাহ করিম্লাছেন। প্রন্তধ্য ও সৌন্ভাগ্যগর্বে 
তাহার বক্ষস্থল শ্বীত্ত হইরা উঠিল। সম্পদের মোহ তাহারে 
অভিভূত করিয়া ফেলিতে লাগিল। তাহার তরুণী নববধূ 
তাহার চক্ষুর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ইহা ভীরু 
নববধূর সলজ্জ অপাঙ্গদৃষ্টি নহে ।. ইহ! কেমন যেন রহস্তময় | 
কমলাবতী গম্ভীর ভাবে তাহাকে বলিলেন, “ম্বামিন্‌ ! এই 
গৌরবের ্রন্থর্ধ্যের, সাফল্যের আবেশময় মুহূর্ত যতক্ষণ 
থাকে, সম্ভোগ করুন। কিন্ত স্মরণ রাখিবেন, মানুষ যখন 
সম্পদের সর্বোচ্চ শিখয়ে আরঢ় হর, তখনই সে দেবতা- 
গণের দর্পনারিণী শক্তির লক্ষ-স্থ়া হইয়া উঠে। আমর! 


এক্ষণে যৌবন, স্বাস্থা ও প্রেমের পূর্ণশোতে ভাসমান । কিন্ত 


একদিনে, এমন কি এক মুহূর্তে কালের করাল আবর্ত 
আমাদিগকে গ্রাস করিতে পারে।* আহমদশাহ একটু 


. ধষ লংখ্যা |] 
ছানছ্দিলেন। তাহার ছাদয় এখন প্রেমে এরপ পূর্ণ ছিল, থে 
কমলাবতী ধাহা বলেন, যাহা করেন, তাহাই তাহাকে 
তীহাল চক্ষে নুদ্দরতর করিয়! তূলে। 

বারাণ্ডাস্থিত সভাসদ্গণ এবং হদতটবর্তী ওহদে ভাসমান 

,নৌকার সমানীন প্রজারন্দ বিস্ময়ের সহিত দেখিতেছিল 
যে কুর্যালোকে বাদশাহের পরিচ্ছদের় হীরক সকল যেন 
ধক ধক্‌ করিয়া জলিতেছিল। হঠাৎ তাহার! দেখিয়া ভীত 
*ওস্তস্ভিত হইল যে তাহার দক্ষিণ স্বন্ধ হইতে সত্যসত্যই 
'অশ্মিশিখা উত্থিত হইতেছে । একি স্বপ্ন, না তাহাদের 
চক্ষের ভ্রম? 

কমলাবতী যে পরিচ্ছদ বাদশাহকে উপহার দিয়াছিলেন, 
তাহাতে সহ্জদাহ্ বিষাক্ত পদার্থ সকল মাথান ছিল। 
হু্ধ্যৈ।স্তাপে তৎসমুদয় জলিয়া উঠিল। যুন্ধক্ষত্রে আহমদশা 
ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না। কিন্তু এই ভীষণ মৃত্যুর 
সম্কুথে তিনি সামান্ত মানবের মত ভয়ে দিশাহারা হইলেন। 
বিষাঁক্ত পোষাক দহমান দেহ হইতে ছিড়িয়! ফেলিবার চেষ্টা 
করিতে করিতে তিনি ঘোরতর যাতনাহুচক চীৎকার করিয়া 

*ইতস্ততঃ দৌড়িতে লাগিলেন। বেশী ক্ষণ দৌড়িতে হইল 
না। তাহার সর্ব শরীর দেখিতে দেখিতে অগ্মিশিখা- 
পরিব্যাপ্ত হইয়া! উঠিল, এবং মুহূর্ত মধ্যে প্রবল পরাক্রা স্ত বাদ 
শাহের রত্বথচিত দেহ অঙ্গারম্তূপে পর্যবসিত হইল। 
এতক্ষণ কমলাবতী বারাগ্ডার আলিসায় উঠিয়া পরস্পর- 
বিরোধী নানাভাবপৃণ হৃদয়ে বাদধাহের মৃত্যুয্ত্রণ। নিরীক্ষণ 
কুরিতেছিলেন। যখন খুঁঝিলেন যে ক্রীহার পিতা, ভ্রাতা 
ও.জ্াতিবর্গের উচ্ছেদের প্রতিশোধ লওয়া হইছে, তখন 
রজতহ্দের গভীর জলে লক্ষ দিয়া পড়িলেন ।** 


শা শাঞ্া শি শী 


রসাতলাগ্নি ৷ 
আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে নৈসর্গিক বিষন্বের বরন 
পাঠ করিতে করিতে একট। কথ! সর্বদা! মনে হইয়াছে যে, 
আঁচীনের! বহু বিষয়ের “কথা৷ কহিয়াছেন, কিন্তু আগেয়- 
গিয়ির উৎক্ষেপের কথ। কছেন নাই। জ্যোতিধসংহিতায়, 
পুরাণে, মহাভারতে বন্থবিধ নৈসর্গিক ঘটনার উল্লেখ আছে, 
__* স্কট ইংরাজী গল্প অবলম্বন করিয়া লিখিত. 


প্রবাসী ৃ 
পৌরাশিক কণথাচ্ছলে বছবিধ অন্তত উপাখ্যান আছে, কিন্ত 


২৬১ 


জাগ্রেরগিরির ভয়ঙ্কর উৎক্ষেপ লইয়া পৌল্পাণিবী কথা পাই 
না। এই উৎক্ষেপব্যাপারটা জানিনা গুনিয়! পুরাতন শান্তর 
খুজিতে বসিলে, এবং “শান্তে অবস্তই আছে” এই সংস্কারের 
বশবত্তী হইলে, ছুই এক স্থানে ইচ্গার উল্লেখ পাওয়! াইতে 
পারে। নুর্ধ/াপ্লি, বিহযুতাক্মি, শমীবৃক্ষাঞ্ধি, হুতাগি প্রভৃতি 
বহুবিধ অগ্নির সহিত রসাতলাগ্সির় কথাও আছে। এই 
সকল অগ্নির প্ররুত অর্থ অনুধাবন করিলে রসাতলাস্মিকে 
আগ্নেয়গিরির অগ্লি বলিতে সন্দেহ থাকে না। মহাভারতে 
(আদিঃ ,৭৯ অঃ) এবং ৰিষুপুরাগাদিতে উর্ধমুনি সাগরে 
অগ্নি জাত করিয়াছিলেন । সে ভগ্সি বাড়বাগি নামে খযাত। 
বড়বাসন্বন্ধীয় অগ্মি প্রারই সমুদ্্রাঞ্সি বুঝায়। কিনুপ্কচবা 
অর্থে অশ্ব, ও পাতালও আছে। অশ্ব কারণ ওর্বাগ্মি হংতে 
হয়শিরা অন্থরের উৎপত্তি হুইয়াছিল।' দক্ষিণে সমুদ্র,দক্ষিণে 
পাতাল ইহা চিরপ্রসিদ্ধ কথা । 'ইর্বঘটিত উপাখ্যান যাহাই 
হউক, বড়বাগি অথে অনেকেই আগ্নেয়গিরির অখ্ি বুঝিপ্- 
ছেন। বড়ব৷ দক্ষিণে অবস্থিত । আঙ্রকাল আমরা 
ধাহাকে কুমেরু বলিয়। থাকি, তাহার প্রাচীন নাম রড়বা। 
যদি বড়বানলে আগ্রেক্জগিরির উল্লেখ হইয়া! থাকে, তাহা 
হইলে কি প্রাচীনের! যাব! দ্বীপের আগ্নেয়গিরির উজেঞ্ 
সংবাদ পাইরাছিলেন ? পুর্বকালে বঙ্গোপসাগয়ের বারেন 
দ্বীপের আগ্নেয়গিরির ঘন ঘন উৎক্ষেপ হইত । ই ্বীপের 
বন্তমান অবস্থা স্মরণ করিলে উহা! রত্প্রাচীন কাহিনী অনুফিত 
হয়। যাবা দ্বীপের সহিত প্রাচীন আধ্যগণের পরিচয় ছিল,। 
তথাকার হিপ দেবদেবীর প্রতিমু কলিকাত।র কৌতুকা-. 
গারে রক্ষিত হইগাছে। যে স্বীপের নিকটস্থ সাণ্ড! নামক 
প্রণালীতে ক্রাকাতোয়া আগ্নেরগিরির উৎক্ষেপের প্রচণ্ডতার 
তুলনায় সকল জ্ঞাত আগ্রেরগিরির উৎক্ষেপ হৎসামান্ত 
বলিয়া! বোধ হুইয্লাছে, তাহার সংবাদ আমাদের প্রাচীনের। 
শুনি থাকিবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সাহার! র্যোমক- 
পুরবাসীদিগের নিকট বিস্বিয়সের অগ্মি উদ্দিগরণ শুনিতে 
পান নাই? যে সময়ে বিশ্বিয়সের অগ্নিষয় পাংগুজালে 
ইতিহাসধ্যাত পম্পী ও হর্কিলিনিয়ম প্রোথিত হইয়া যায়, 
সে সময়ে ববনদিগেন্র সহিত এদ্নেশবাসীর় পরিচয় বিবক্ষণ 
ছিল? অথচ, এঁ্মদ একট! অডভূত নৈসর্গিক ব্যাপায়ের বিন্দু 


২৬২ 
বিসর্গ সংহিতাপ্োতিষে কিংব! পুরাণে স্থান পায় নাই। 
ইহাতে বোধ হয় যেন কেবল শোনা কথায় আমাদের 
প্রাচীনেরা কান দিতেন না। গু 

বিশ বৎসর পুর্বে ক্রাকাতোয়ার ভয়ঙ্কর কাণ্ড হইয়া 
গিয়াছে। তজ্জনিত দ্িগদাহ আমরা এখানে বসিয়া গ্রতাক্ষ 
করিয়াছি। তাহার পর গত মে মাসের পিলীগিরির উৎ- 
ক্ষেপে মানবজগৎ স্তব্ধ হইয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরে 
কারি সাগরের পুর্বভাখে অনেকগুলি ছোট বড় দ্বীপ আছে। 
তাহাদের, একটার নাম মার্টিনিক। দ্বীপটি ফরাসীদের। 
উহার রাজধানী ব৷ প্রধান নগর সেপ্টপিরী, জনসংখ্যা চল্লিশ 
হাজার। কিন্তু দেড় মিনিটের মধ্যে সেই চক্লিশ হাজার 
নরন:হী৮- শিশু যুবা বৃদ্ধ, দ্বীপের পণ্ুপক্ষী কীটপতঙ্গ, বৃক্ষ 
লতাতৃণ, সমুদয় অস্মিময় পাংশুস্পর্শে দগ্ধ হইয়! জীবন বিস- 
জ্জন করিয়াছে। ৮ই মে প্রাতে প্রায় ৮ টার সময় এই 
লোমহর্ষণ কাগুদ্বারা মানবের.তুচ্ছতা ও প্রারুতিক বিশাল 
শক্তির জলস্ত দৃ্টাস্ত প্রদর্শিত হইয়াছে । উহার এক সপ্তাহ 
হইতে মৃদ মৃছ ভৃকম্পে নিকটস্থ কোন কোন দ্বীপ কীপিয়া 
উঠিয়াছিল। পিলীগিরিও মার্টিনিক দ্বীপে আগ্রেয় ধুলি 
বর্ষণ করিয়াছিল। চারিদিন পুর্বে পিরীনগরবাসীর! উৎ- 
পর পুর্ববস্ুচনা ভাবিয়াও ভাবে নাই। তিন দিন পূর্ব 
পিলীর গহ্বর উচ্ছ.সিত করিয়া আগ্নেয় নিন্মব প্রায় পাঁচমাইল 
দুরবন্তী সাগরভলে প্রবাহিত হইয়াছিল। সেই অগ্নি ও 
জলের সংগ্রামে বিশাল তরঙ্গ উৎপন্ন হুইয়৷ পিরী নগরের 
কিছুদংশ নিমজ্জিত করিয়াছিল। আগ্রেয়গিরির গভীর 
গর্জনে, উদশীর্ণ ধুমে, ভূমির কম্পনে, পিরীবাসীদিগের মন 
কিন্প আতঙ্কে বিহ্বল হইয়াছিল, তাহা! আমরা কল্পনাও 
করিতে পারি না। উৎক্ষেপের পুর্বদিন পজন্ও ক্ষিপ্ত 
হইয়! উঠিয়াছিলেন। উৎক্ষেপের দিন বন্জ্রণঘাত ও ঝঞ্জাবাত 
শাস্ত যৃত্তি ধারণ করিতে দেখিয়া নগরবাপীরা সুসজ্জিত 
হইয়া গিক্জার যাইবার 'উদ্ভোগ করিতেছিল। সেদিন তাহা- 
দের একটা পর্বদিন। কিন্তু অল্পক্ষণের মধে/ই গাড় অন্ধ- 
কার, স্বাসরোধকারী অত্যু্চ পাংশুজাল তাহাদৈর নশ্বর 
প্রমাণিত করিল। রোদ্দাম নামক একপান! জাহাজ উহার 
অঙ্লক্ষণ পূর্বে পিরীর বন্দরে আসিয়। উপস্থিত হয়। সেই 
জাহাজের কাণ্তেন সেই জদয়বিদারক কাঁের যে বিবরণ 


প্রবাসী 
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দিয়াছেন * তাহ! পড়িতে পড়িতে মনে হয় যে, তাহার চ্চুল- 


নায় বাতাবর্তজনিত সাগরতরঙ্গে দক্ষিণ সাবাজপুরের “ধ্বংস . 
যেন কিছুই নয়। সেই তরঙ্গের গ্রাস হইতে যাহারা! রক্ষা 
পাইয়াছিল, তাহাদের এক জনের মুখে বিপত্তির বর্ণনা 
শুনিয়াছি। ফল্স পয়েন্টের সাগরতরঙ্গের জলপ্লাবন উৎ- 
কলের পূর্বকৃলবাসীর নিকট শুনিয়াছি, কিস্তু বিষাক্ত অগ্নি. 
ময় ধুলিত্বার! শ্বাসরোধের যন্ত্রণার তুলন! পাই না। ঢাকার 
ও মৈমনসিংহের ঘূর্ণিঝড় ঝড়ের পরাকাষ্ঠা বটে, কিন্তু যে ধুলি 
স্পর্শে গাত্র দগ্ধ হইয়৷ অঙ্গারবৎ হয়, সেই রূপ ধূলির ঘুর্শি- 
ঝড় কি মন্মভেদী কাতরধবনি বহিয়া লইয়!.গিয়াছিল ! সে 
ধূলির এত উত্তাপ যে, তাহার স্পর্শে কা্ঠাদি পদার্থ প্রজ্- 
লিত হইয়াছিল। লোহার খ,টা বাকিয়া ধনুরারুতি হুইয়া- 
ছিল। ইহার সহিত ভূমিকম্প । এতভীষণ যে, ৫০৬৯ *গ 
ভারী পাথর পাঁচ ছয় হাত দুরে গিয়া! পড়িয়াছিল। 
মার্টিনিক দ্বীপের দক্ষিণে, প্রায় সাত মাইল দূরে, সেন্ট 
ভিন্সেন্ট নামক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। দ্বীপটি ইংরাজ- 
দিগের। তাহাতেও একটা আগ্নেয়গিরি আছে। পিলীর 
উৎক্ষেপের কয়েক দিন পূর্ব্বে ইহারও উৎক্ষেপ হইয়া।ছল।. 
সেই ধাতুনিঃম্রবে ১৬** শত লোক জীবন বিসঙ্জন করে। 
কি জানি কবে, মার্টিনিকের দশ! ভিন্সেণ্টের ঘটে, এই 
ভাবনায় _-ভিন্সেন্টের দশ সহস্র লোক দ্বীপ হইতে পলায়ন 
করিয়াছে । উহাতে কিন্তু এখনও লক্ষাধিক লোক 
আছে। দক্ষিণ সাধাজপুর জনসংখ্যা কম হইয়াছে কি 
এই সকল দৈবী বিপত্তির কারণ জাদিলেও নিস্তারের 
উপায় নাই'। হয়ত আকন্মিক রন্ধুপথে সাগরজল পিলীর 
আগ্সিমর় গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারই বাম্পোৎক্ষেপে 
অগ্নির যুদ্ধ ঘটয়াছিল। পাতালে কি হইয়াছে, কে জানে? 
তবে, ইহা! ঘে রসাতলাগ্ির যুদ্ধ, তাহ। স্পষ্ট বুঝিতে পারা 
যাইতেছে । 
০বোধ করি, প্রাচীন আর্ধাগণ সাগরাম্বরা জন্ব্বীপের মধ্যে 
অশ্থথপত্রাকার ভারতবর্ধকে বাসতৃমি নির্বাচন করিয়া 
পরম কল্যাণকর ব্যবস্থা করিম্বাছিলেন। এবর্ষে শীত 
' যেমন, "গ্রীক্মও তেমন) বৃষ্টি যেমন, অনাবৃষ্টিও তেমন ) 
পর্বত যেমন, সমস্থলীও তেমন? অনুর্ব্ূর ক্ষেত্র যেমন), 
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নদীমাতৃকতুমিও তেয়ন ; গ্রীক্মমণ্ুলের প্রানী উদ্ভিদ যেমন 
ইয়ত্বাহীন, লীতমগ্ুলেরও তেমন;-_খনিজও তেমন ) কি 
নাই; তাহা দেখিতে পাই ন1। .কেখল একটি জিনিস 
তাহার! রাখিয়। যান নাই, সেটি এই বিপুল সম্পত্তির 
*“ভোক্ত || 


দীনের মাল! । 

অতি ক্ষুদ্র গন্ধহীণ ছোট মাল! গাছি 
দীন এলে! সপিবারে দেবের ছুয়ারে। 
স্ুবাসিত মাল! কত, কত রত্বরাজি, 
দেখিলেক পুর্বে যথা সজ্জীকৃত থরে, 
স্থাপিতে তথায় তার হীন মাল! গাছি 
ভরে গেল চস্কু ছটি নীরব রোদনে। 
না বলি একটি কথ! তার পর, হায়! 
চলে গেল দূর পথে আকুল সরমে । 
সহস৷ মন্দিরে ধ্বনি উঠিল বিষাদে, 
দেবতার দীর্বশ্বাস, কাদিল বাশরী 
অধধীর রাগিণী গানে, হলে! হ'নজ্যোতি 
আরতির দীপশিখা, পড়িলেক ঝরি 
মঙ্গলমালতীমালা ছুয়ার অঙ্গনে । 
সমস্ত মন্দির ভরি নীরব বেদনে 
ছোট মালাটির হায় অজ্মবকাহিনী 
সারাবেলা দেবতার কাদিল চরণে | 
নুঠিল সমস্ত দিন একটি আহ্বান, 
দীন যথা দুর পথে করেছে প্রয়াণ । , 

লঙ্জাব তী বনু । 





মিনতি । 


অয়োবিংশ ব্য গেল» দেখিতে দেখিতে, 
অনস্ত-সাগরে মিলায়ে তরলপ্রায়, 
লক্ষাহীন, কর্ণাহীন ! কি কাজ সাধিত , 
ওরে মৌন ! ওরে দীন ! আলি হেথায় ! 
কোনু গুভলগ্ন তুই পৰ্বুত্র করিলি 
অজানিত হ্ুক্স গেহে জনম লভিয়! ? 


২৬ 


কোন্‌ ইতিছাসপত্রে ধরায় রাখিনি 
জননীরে মহীরদী করি, ? বিতরিয়! 

ঝৌন্‌ পুণ্াকু্ছমন্বাস হৃদি কা”র 
মোহিতে অস্তরে তোর সাধ? কিছু নাই? 
নির্গন্ধ কিংশুকসম কোন্‌ অন্ধকার 
বনতলে প্রচ্ছন্ন পত্রের মাঝে, তাই 

রহ দিবানিশি নর-চক্ষু অগোচরে 

নিজীব সভয় ক্ষুদ্র পর্দিধি ভিতরে। 

ক্ষুদ্র কুপমণ্ডকের মত আপনার 

ক্ষুদ্র পরিধিরে দেখ ব্রহ্মাণ্ড আকার 

অনন্ত অনীম ? বিশাল পৃথিবীমাবে * 
রেণুতে মিশিয়া কত মহাত্মা বিরাজে 

ইয়ত্বা কি করিয়াছ তার ?,ভা মনে 

তুমি এক অপূর্ব্ব কাহিনী এ ভুবনে 

রেখে যাবে-_কীন্তিরথে করি আরোহণ, 
তোমার বন্দনাগানে নরনারীগণ-_ 

নিজ ক পবিত্র করিবে। মুঢ় ওরে ! 
ভাব নিত) অহঙ্কারে প্রত্যেক বৎসরে 
তোমার প্রস্তর মুর্তি কুন্থুম সঙ্জায় 

হবে স্থুসজ্জিত। রাশ! ধকেবলি হায়! 
অজ্ঞানমদ্দিরামত্ত মস্তিফ তোমার 

শৃন্তে বিরচিছে হস্য্য প্রকাণ্ড আকার! 
প্রমত্ত জদয় ওরে ! তোর উপাসনা 
জানিনাকি শুন্ত গর্ভ ? কাঙ্গাল কামন! 
প্রতি পুণ্পে পত্রে তোর ন্সিত্য জাগি” রহে 
মেলিয় তৃষ্ণার্ত নেতর_-ভক্ষি মাত্র বছে 
দেহে তব শীর্ণ! রুদ্ধ! তটিনীর প্রা 
আভরণ সম ঘন চন্দন চর্চায় । 

ধার্মিক বিপক্ষে তব বিনাশের আশে 

দাও না কি বলিদান দেবতার পাশে 
মুহোল্লাসে স্থজির! রুধির নদী ? নিজ 
কল্যাণ কামন। করি পুরোহিত দিজ 
নিয়োদ্দিত করনা কি হোমে ? দেহ নাই 
শত স্বুমানসিক করি দেব ঠাই 
ৃ কল্যাণের মূল্য ন্বপে ? এ পুজ। তোমার 


২৬৪ 


দয়া আকর্ষিবে কহ কোন্‌ দেবতার ? 
বিয়োগে বৈরাগ্য তব বাহিরে উদিত, 
মাধায় বিভূতি। আছে ভিতরে গোপিত 
চি্কুণ বিলাল বাঞ্চ৷ ক্রোধ-আবরণে। 
অঙ্গনার অঙ্গযষ্টি তোমার নয়নে 

ছুরন্ত তৃধার ছবি করে সমুদ্দিত ; 

তবু তুমি আপনারে কর পুক্কাপ্িত 
আপনার ঘ্বণিত ভিতরে ! কর রোধ 
বাসনায় বিবেকের আখ । রে অবোধ ! 
এই তুমি চাহ নিত্য গুরুর আসন 

উচ্চ শিক্ষা শিখাতে মানবে ? যে আপন 
অন্ধকারে আপনি বিভোর, সাজে তারে 
আদর্শ আসন? অতি তুচ্ছ হেতু যারে 
ক্রোধে লোভে মোহে নিতা তুলে নাচাইয়া _ 
সে রবে আদর্শ উচ্চে কেমনে বসিয়া ? 
অলঙ.ঘ্) কর্পের বন্ধ জান যদ্দি মন! 
অন্তরে করহ তবে মৌন উপাসনা 
বাঁপনারে দিয়ে বলিদান। এ জীবন 
ক্ষুদ্র মান” ভূণ সম। জাগিলে কামনা 
বুঝিও অন্তরে-_-উপাসনা নহে তব 
সাধনার ধন।--অনুদিত সে বিভর 
আজিও তোমারু। “কিসে করি আত্মজয়” 
এই হোক্‌ দাক্ষামন্ত্র তব। যদি হয় 
পিদ্ধি সমুদিত-_তবে জেন সর্বজয়ী 

তুমি বীর,__সর্ধত্যাণী তথাপি বিষয়ী। 
চেষ্টার নাহিক” কাজ-__আপনা হইতে 
আসিবে অনস্থ শক্তি__বিশ্বের কল্যাণে 
আপনি রহিবে বন্ধ _ মগ্ন মহাজ্ঞানে ১ 
পৃথিবী তাজিয়া তবু রবে পৃথিবীতে । 
তাই কহি-_ত্যজ+ মন! অহঙ্কার যত,' 
অনন্য জ্ঞানের দ্বারে শির করি নত . 
সন্মের ভরে। কর্কশতা ত্যাগ কর-_ 
ত্যাগ কর নিক্ষল গৌরব। পরিহর 
বিজ্ঞতম বিচারের তুলাদণ্ড তব ** 

সমদশী মহাত্মার পদে। যেবিভব 


চিিউরি। 


লভিবে অজ্ঞান !  অনিন্দা আনোক তাক 
জুড়াইবে অলস নয়ন। স্তার় আর 
সত্য হোক্‌ জীবনের সার্থী -- সুখে দুঃখে 
তাহার মণ্যাদা! সদ। রেখো হাসিমুখে । 
সর্ব-জীবে হোক্‌ প্রেম মধুরতাময়-_ 
জীবন.সমুদ্র পথে আলোক অক্ষয় ।, 
তার পরে সর্বশক্তিসম্পন্ন ধে জন-_ 
ভক্তি পুশ্পে পুজা কোরো তাহার চরণ। 
শ্রীনরেন্দ্রনাথ ওট্টাচার্স্য,বি- এ. ৷ 





বর্তমান সংখ্যার চিত্র । 
অত্র ফেএলের “ম্যাডোনা ডিল! সেডিয়। পনামে পরিচিত 


মাতৃদেবীমুত্তি জগছ্িখ্যাত। মুলচিত্রথানি ইতালীর অন্তঃ- 
পাতী ফ্লোরেন্দ নগরের পিতি প্রাসাদে আছে। ইহার 
সৌন্দধ্যের প্রশংসা করা নিশ্রয়োজন। শিশু ঈশ। মাতৃ- 
ক্রোড়ে উপবিষ্ট আছেন এবং সাধু যোহন ভক্তিভরে তাহার 
দিকে তাকাইয়া আছেন। মূল চিত্রধানির নানাবিধ প্রতি- 
লিপি মুদ্রিত হইয়াছে । কিন্তু মূলের সৌন্দর্য কোনটিতেই, 
পৃর্ণমাত্রায় সংরক্ষিত হয়নাই । 

অর্জন যে রূপে কৃষ্ণের সম্মতিক্রমে তাহার ভগিনী স্ৃভ- 
দ্রাকে হরণ করিয়। আনিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, মহা- 
ভারতের পাঠকমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। 


বালুফার ঘ ঘর। 
জীবন-জলধি-তটে ছিনুদীর্ঘ দিন 
বাল ধুলিখেলা'লীন ) একান্ত যতনে 
আছিনু রচিতে গৃহ বেলা-বালু সনে; 
শিলা-খওড দিয়া, . সিক্ত, উন্ুক্ত পুলিন 
অকস্কিত করিতেছিনু, কল্পনা-সম্ভব 
বিচিত্র নবীন সুখ-চিত্র রেখা-পাতে $- -- 


সহসা, শুনিনু দূরে বঞ্ধাবাত সাথে 
সমুখিত সিদ্ধু-রোল। সহসা, সে রব 
ভাঙ্গিল চমক মোর ! দেখিনু চাহিয়া 
শ্রাস্ত দিন গতপ্রায়; ছাইয়া আকাশ 
ধিরিছে জলদ-জাল ; ফেলি” দীর্ঘন্বাস, 
: হেরিছু উচ্ছাস-উর্মি আপিছে বাহিয়! ! 
নির্মেষে সে বেলাতূমি গ্রা'সল সাগর, 
ভেসে গেল খেলখধুলা! বালুকার ঘর ! 
জ্ীজ্য়েশচজ সরকার। 
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কাগজের এজেন্সি। 


আমরা বালি, বেঙ্গল, টিটাগড় ও ইন্পীরিয়াল পেপার 
মিলের কাগজ রীতিমত কণ্টাক্ট লইয়া কলিকাতায় ও 
ভারতবর্ষের সর্বত্রই কলের দরে সাপ্লাই করিতেছি । মফঃ- 
স্বলের পাইকার ও রপ্রসাধ্যক্ষগণ অর্ডার পাঠান মাত্র বিন! 
প্যাকিং খরচায় কলের দরে ভিঃ পিঃতে কাগজ পাঠাই। 
ইহ ভিন্ন বালি পেপার মিলের উৎপন্ন নানারকম ্টেষনারী 
জিনিষের আমরাই একমাত্র এজেণ্ট । এন্‌.পি দত্ত এও 
মন্স ) এজেন্ট, ও নং বনফিলড্‌স্‌ সেন) কলিকাতা । 





কে, ডি, সরকারের 


».ডিবিলিটা কিওরার | 


এই মহৌষধ সেমনে স্সায়বিক ও মন্তিষ্-দৌর্বলা, শিরঃ- 
পীড়া, জীবনীশক্তির হ্বাস, স্মরণশক্তি এবং মেধা হ্রাস 
প্রভৃতি সহশ্রাধিক রোগ অতি শ্রীপ্র সম্পূর্ণ ও নির্দোষরূপে 
আরোগা হয়। ম্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায় বলিয়! ছাত্র সম্প্র- 
দায়ের পক্ষে অমূল। বস্ত। মূল্য প্রতি শিশি ১২ টাঁক'। 


কে ডি সরকার, লক্ষে অন্তর্গত মালাপুর রাজার ভূত- 
সুচি চিকিৎসক, নলহাটা ফার্সী, নলহাটা, লুপলাইন। 


আসামজাত শীতবস্ত্র এগ্ডি 
এগ্ডির জোড় ব৷ থান দীর্ঘ ১২, ১৩, ১৪ হাত প্রস্থ ৩হাত 
মূল্য ১২২ হইতে ২৭২1 চাদর দীর্ঘ ৬, ৬।,৭ হাত প্রস্থ 
৩ হাত মূল্য ৭২ হইতে ১২২। এপ্ডি মিশ্রিত মুগার চাদর, 
থান জোড়া দীর্ঘ ৬ হইতে ১৩ হাত মূল্য ৬২ হইতে ১৩২ 
অপছনে ব্দলাইয়। দিই। ভিঃ পিঃতে পাঠাই । ন্ুটের 
এগ্ডিও পাওয়া যায়। 


আর, পি, বি, এণ্ড কোং 
উজানবাজার, গৌহাটা, আসাম। 


, -  মেধাকরয়সায়ন। . 

মেধাকর রসায়ন, মেধা ও স্ম.তিবর্ধক, বুদ্ধির তীক্ষুতা- 
সম্পাদক, বল ও পুষ্টিকারক, স্নায়বিক চর্বলতা-নিবারক, 
সকল প্রকার মানসিক দোষের ( অপন্মার, উন্মাদ ও মুচ্ছণ 
প্রস্তুতির ) নিবারক এবং সুনিজ্রাপ্রদায়ক, আম্ুর্কেদীয় পরী- 
ক্ষিত মহৌষধ । ইহা বিদযার্ধার প্রধান অবলম্বনম্বরূপ। 
মূল্য ৭ দিনে ১।০, ১৫ দিনে ২॥০ এবং ১ মাসে ৪॥* টাক।। 


অন্শূলাস্তক ১৫ দিনে ৯২। 
ক্ষুধাসাগর ১৫ দিনে ১২। 


কলিকাতা স্ুগ্রসিদ্ধ কবির'জশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ 
সেন কবিরত্ব মহোদয়ের অভিমত,_ “আমার ছাত্র কবিরাজ 
শ্রীমান্‌ মথুরানাথ মন্তুমদার কাব্যতীর্থের ওষধ আমার বু- 
পরীক্ষিত। অয়্শূলাস্তকে অস্ত্র ও শূলরোগের তীব্র বেদন। 
তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ক্ষুধাঁসাগর অতিশয় ক্ষুধাবর্ধক; 
ইহাতে অজীর্ণ, পেটবেদনা! ও অল্প উদগার উঠা প্রভৃতি 
নিবারিত 'ও অতিশয় অগ্রিবৃদ্ধি হইয়া! থাকে ।” 

কবিরাজ শ্রীমথুরানাথ ম্কুমদারকাব্যতীর্ঘ। 

১৮৩ নং মানিকতলা স্ট্রীট, বীডন্‌ স্কোয়ার, কলিকাতা। 


ছানা] (001 1১087011708 
টি 
নি/ঠ ডাব বা)॥ যো ডাউন তাত, ৪ &, 
বালকবালিকাদিগকে ইঙ্রাজি শিখাইবার উৎকৃষ্ট সচিত্র 
পুস্তক । ছবি ও ছাপ! বিলাতি পুস্তকের হ্যায়। মৃল্য চারি 
আনা, ডাকমাওল্‌.ছুই পয়সা! । 
115 43017806815 13০০, 

ইংরাজী অক্ষর চিনাইবার উৎরুষ্ট সচিত্র পুস্তক । সুন্দর 
রঙ্গীন আর্ট পেপারে ছাপা । মূল্য এক আনা, ডাক মাশুল 
ভুপয়সা '। 

এই পুস্তক ছুইখানি কলিকাতী। ২* নং কর্ণওয়ালিশ স্্রাট, 
মজুমদার লাইব্রেরীতে ও এলাহাবাদ ইত্ডিয়ান প্রেসে 
পাওয়া যায়। 


আমাদের উতধীলয় ১২৬৫ সালে স্থাপিত 


পাল এও কোম্পানি | 


কেমিউস্‌ এগু ড্রগিষটদ্‌। 


ংলগু, জাম্মানি, আমেরিকা প্রভৃতির প্রধান প্রধান মানুফ্যাক্টরি হইতে আমদানি উদ্ভিজ্জাদি, পেটেপ্ট 
ও অন্যান্য গুঁষধ, চিকিতসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় আন্ত্রাদি, নানাবিধ স্তগন্ধ এসেন্স ও উতকৃষ্ট সাবান 
প্লীসওয়ার, আর্থেন ওয়ার, রবারের জিনিস চসম1 ও ফটো গ্রাফিক সরঞ্জাম প্রভৃতির 
| পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা । 
১২০।১২১ নং খোঙ্গরাপটা গ্রীট. হেড অফিস ৭ বন্ফিল্ডস লেন, 


পুরাতন নাবাজার__-কলিকাতা 


শা শিখজে। 


অত্যাশ্র্য আবিষ্কার 


শু 
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57216015610... 
এডওয়ার্ডস টনিক 
বা য়্যান্টি-ম্যালেরিয়্যাল্‌ স্পেসিফিক। 
ম্যালেরিয়া, নূতন ও পুরাতন শ্লীহা ও যকৎ সংযুক্ত, 
পালা প্রভৃতি সর্ববিধ জরের একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ । * 


অদ্যাবধি ইহার সমতুল্য আশু-কলপ্রদ মহোপকারী ওষধ 
আবিষ্কৃত হয় নাই। 


802) 





বল্ল দিনের মধ্যে লক্ষ লক্ষ রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে, - 
কেহই নিক্ষল হয় নাই। ভারতের সর্বক্র এই মহৌষধ নিত্য , 


বছল পরিমাণে যাইতেছে । পাইকারদিগকে কমিশন দেওয়া 
হ্য়। / 
বলা ছোট বোতল ॥৬ বড় বোল ১।* পাঁচ সিকা।' 





এড্‌ ওয়ার্ড ইচেম্‌ অয়েপটরমের্ 
খোস পাঁচড়া জাতীয় 
সর্বপ্রকার চর্মরোগের অদ্বিতীয় মহৌষধ 


২৩ দ্রিবস ব্যবহারে একেবারে আরাম হইয়া ধায়। এই 
ওঁষধটী আমাদের বিশেষ পরীক্ষিত। 
মূল্য প্রতি কোটা |* আনা । ডাঃ মাঃ।* আনা। 
প্যাকিং %* আনা । 


এডওয়াডন এরোরুট 
আজকাল বাজারে নানাপ্রকার' এরোরুট আমদানী হই- 
তেছে। কিন্তু বিশুদ্ধ জিনিস পাওয়া বড়ই স্থুকঠিন ।, 
একারণ সর্বসাধারণের এই অশ্বিধা নিবারণের জন্ত 
আমরা এডওয়ার্ড নামক বিশুদ্ধ এরোট আমদানী করি 
তেছি। মুল্যঃ__ছোট টান ৩১. আনা বড় টীন।%* আনা। 


এডওয়ার্ডস ক্রাইশোটান! | 
অর্থাৎ 
এড ওয়ার্ডের দদ্রুনাশক মল্ম 


মূল্য প্রতি, কৌট!।* চারি আন! । 
' ভাকমাংল ।* আনা, প্যাকিং %* আনা। 
) 





ওসপন্বাত্লী 


স্ভশর্তের প্রধান প্রধান সহরে এক্ষণে স্বদেশী বন্ধ 
প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্তু মফঃশ্বলের পাই কারগণের 
* এবং প্রবাসী ভদ্রলোক মাত্রেরই শ্বদেশী বন্বপ্রার্থির বিশেষ 
অহ্বিধা হইস্সা থাকে,এমনকি অনেকে কোন স্থানে কি দ্রব্য 
পাওয়া যায় তাহা সম্যক অবগত নন। এই অন্ুবিধা দুরবীকরণ 
মান্দস আমরা! আমাদের ন্বদেশী বস্ত্রের কারবারের সহিত 
একটা এজেন্সি বিভাগ খুলিয়াছি। এই দিভ।গে আমরানান! 
প্রকার শ্বদেশজাত দ্রব্য কমিশনে বিপুয় করিবার জন্য 
গ্রহণ করিয়! থাকি, এবং মফঃম্বলের পাইকারিদিগকে স্বল্প 
কমিশন লইয়া সকল প্রকার স্বদেশজাত দ্রব্য সরবরাহ করিয়! 
থাকি। আমর! এখানে যেষে ভ্রবা সরবরাহ করিতেছি 
উহ্থার তালিকা-_নাগপুর বোম্বাই ও আহম্মদাবাদের কলে 
প্রস্তুত "ানাবিধ ধুতি, পাটা, নয়নস্ুক, মলমল, মাটা, গজী, 
এস্ন,টিকিন, দোনতী, লংক্ূথ, মাকীন, ডুরয়া, বিছানার 
চাদর, চেকচাদর, ফেন্সি ছিটের থাশ, গঞ্জি, মোজা, 
তোয়ালে, রুমাল, ঝাড়ন, টেবেলকুথ, টুইল, গিমটা, বঙ্গ- 
দেশের নানা স্থানের হাতের তাতে প্রস্তত ধুতি, সাটা, 
উ্ানী,চেক ওপ্লেন,ছিট,মশারি,জালি প্রভৃতি, মুরসিদাবাদ, 
মৃজাপুর, বহরমপুর, মালদহ গ্রান্তি স্থানের প্রস্তুত নানা 
প্রকার রেশমী বন্ত্রা্দি, ভাগলপুরের বাফতা।, কাশীর রেশমী 
কাপড়, আসামের এড়ি ও মুগা কাপড়, আগ্রার শতরঞ্, 
আহম্মদাবাদের কার্পেট,ধারিওয়ালের লুই ও ফ্লমনেল প্রভৃতি, 
কাঞ্চননগর ও দাসপুরের ছুরি, কাচি ও ক্ষুর__ প্রভৃতি | 


ীকুঞ্জবিহারী সেন কোং 
৯২১ মনোহর দাসের ক্রীট,বড় বাজার, 


কেশবিলাস তৈল সম্বন্ধে 
কবির পত্র-1" 
ধর! পুর্ণ স্থধীজন-কল-ক-রবে ) 
হে কৌশলি! কবি আর বল কিবা দিবে 
হইয়া উদাস তব, শির-স্থধাধারে . 
বিত্রম কুন্গমে গাথি দিল এই হারে। 
(১) 
ন্ বাল দিবে মোরে কি স্থরভি-সারে, 


»্ীশীকর শীকর কি, অমিয়ার ধারে, 


্ভিনোদ বকুল বেলা চামেলির বাসে, 


ভলাীব্ বিজড়িত কিবা কোরকের রসে) 
বপ্ধতনে সেচি-কম কমলের দলে, 


টিলাধারে একি মধু কে রেখেছে ঢেলে ? 
(২) 
ভল্য়ে কে আদিল নাকি নন্দন মাধুরী 


লখিতে সমীরণ এনেছে কি হরি? 
জ্তন প্রণয়ে মুগ্ধ সরকন্তাকরে 

প্রাণের প্রণয়ীর প্রেম উপহার 
€শ্ল্তেখে বালা রেখে যবে আচলে ঢাকিয়া 
€(স্ভ)অবশ আবেশে ছিল আপনা ভুলিয়া । 


প্রশংসাকারী স্ুধীজনের নাম 
অনারেবল শ্রীযুক্ত নুরেন্্রনাথ বন্য্যোপাধা*য়, মহারাজ।- 
ধিরাজ শ্রীল জগদীন্দ্রনাথ রায় নাটোরাধিপতি বাহাদুর, 
মহারাল। শ্রীল শ্রীযুক্ত নরেন্্র কৃষ্ণ বাহাদুর, কে, সি, আই, 
ই, অনারেঘল প্রন প্রযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যার, সি; 
এস, আই, মাজিষ্রেট মিঃ মহিমোহন ঘোষ, আই, সি, এস, 
মাজিট্ে মি: প্রতাপচন্্ দত্ত, আই. সি, এস, মাজিষ্রেট মিঃ 
সত্যেন্্রন্ত্র মল্লিক, এম, এ আই, সি, এস, হিতামপুরাধি- 
পতি. রাজাবাহার শ্রীল প্রযুক্ত রামরঞ্জন চক্রবর্তী, ডিমলা- 
খিপতি রাজ। শ্রীল শ্রীধুক্ত জানকীবল্পভ সেন বাহাছর 
প্রস্ৃতি। মুলা এক শিশি ১২ টাকা, ভিঃ পিঃ তে ১1/৯, ৩ 
শিশি ২।* টাকা। ভিঃ পিঃ তে ৩/*। ১২ শিশি.»ং 
টাকা, ভিঃ পিঃ তে ১০॥৯ টাকা মাত্র। 
কবিরাজ রাখালচন্দ্র €সন, এল, এম, এস, 
-. ৯* নং কর্ণওয়ালিশ স্রাট, কলিকাতা। 


ভুরেলার্ন, ওয়াচ এপ্ড ক্লক মেকার্স এণ্ড অপটিসিয়ান্স। 
মোন! ক্বপার অলঙ্কার ও বাসনাদি অল্প সময়ে অর্ভার মত 
প্রস্তুত হয়। গঠনাদি সাহেব বাড়ীর স্তানন, মূল্য ও মঞ্জুরি 
কম। 

- বড়ই ু্দর £--জড়োয়' কর্ণকুল ৮৬, ৯২ জোড়া। 
ৃ কাণে পরিবার পোকা ১*১। গিনির ছুল ইয়ারিং ১৫২, 
১৬২7 পর ধুভুর ফুল ইনার ২১২, ২২২ 3 জড়োরা ইপারিং 
২৫২, ৩৯২০ 9৪৫২। . গিণা ইহুদী মাকরী ২৪২ হইতে 
৩২২। নাক কড়াই ১৪০ :জড়োর়া নাঁক চাবি ২২, ২॥৯ 
৩২1 শীল আংটী ৮২ ও উর্ধ। পাথর ওয়ালা ১৯২৯ ১২২, 
১৫২ ও উর্ধ। রূপার «বাতাম২।০, ২॥০ | সচিত্র ক্যাটালগ 
মানব ভি, পি. 1* আনা মাত্র). 


* বড়ি! ঘড়ি !! ঘড়ি !!! 


সপ্ত ৬ 

. ইবলাত হইতে করমাণ্ডেল থহাজে নানাবিধ ঘড়ি আি- 
। গাছে। রেলওয়ে রেগুলেটার৫২, ৬২, ৮২। মফস্বলের 
, উপযোগী খুব মজবুত কল রদকাপ, সিষ্টেম ওয়াচ “রাজা” 
১২২। ওয়েস্ট এণ্ড ওয়াচ ১২১২২,১৫২,২০২ ওয়েস্ট এও 
ওয়াচ কোম্পানির দরে বিক্রয় য়। ঢাকনা ওয়ালা ওয়াচ 
৬ রূপার ১*লিভার কল ২.। কুরুভইজার ফ্রেরিস্‌ 
১৭৬ এ পিভার একটা কোরলটি* ১৭, ১৮.  হাপ, 
হািং ১৯৬ ২৯. এনসোনিয় টাইমপিস” ৩ এলাম 
৩৫০ প্র ঘন্টা বাজ ৫॥*। ডিজিক টাইম পিল ৭. । 
ঘণ্টা বাজা ক্যারেজ ক্লক ৮.৮॥* ক্লক ৯. এ এলাম" ১০. 

ও উদ্ধী। 
চশম। ।চশম! [চশমা 


খাট বেঁজিল পাথরের চশমা টি ৬. নিকেল ৮. রূপার 

১*. সোনার ২৫.। মতিয়! বিন চষ্ট্যাল ৮২ পেবেল 
১০১, ১৯১। বয়ন ও ছোট লেখা দ্িপ পড়িতে পারেন 
লিখিলে ভি পি. ডাকে চশমা পাঠা;যায়। .১* টিকিট 
পাঠাইলে ক্যাটালগ পাঠান হয় | 


11! ্ 


লন্রভ্ল লহাম্িওলতাম্টি 
হোমিওপ্যাথিচিকিৎসা ইন মাসিক পত্রিকা। 


আকার ডিমাই তিন ফর্ম । ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাপনবি্থারা" 
চট্টোপাধ্যায়, এম.বি. ও শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ সেট. এল্এম্এস্‌ 
দ্বার! সম্পাদিত ও কলিকাতার প্রপিদ্ধ হোমিওপ্যাথি ওধধ 
ও পুস্তক বিক্রেত! “কিং এণ্ড কোম্পানী” দ্বার! প্র ফাশিত।' 
অস্রিগ বার্ষিক মূল্য ডাক মাণুল সমেত এক টাকা মাত্র। 
১৯*২ সালের জানুদ্লারি হইত দ্বিতী্গ ব্য আরম্ত হইয়াছে। 
২ উপহার! 

ধাহারা৷ অগ্রিম বাধিক মূল্য দিয়! গ্রাহক হইবেন ও 
আরও এক টাক! অধিক দিবেন, তাহারা স্বর্গীয় ব্রজেতরর্দীনি 
বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত হোমিওপ্যাথিক চিকিতধ। ১ভাগ পুস্তক 
(মূল্য ২/* টাক1) উপহার পাইবেন। পত্র, টাক ও অর্ডার. 
পাঠাইবার ঠিকানা_ গ্রমতীক্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 


ম্যানেজার) কিং এণ্ড কোম্পানী, 
৮৩ হ্যারিসন রোড, কুলিকাতা | 


ডাক্তার এম্‌ এন, মিত্রের জগদ্ধিখ্যাত 
ন্প্রসব মধু । টি 


প্রসব বেদনায় ইহা1 সেবনে বিনা কষ্টে অনায়াসে সত্তর 
সন্তান তূমিষ্ট হয়। সুপ্রসবের একপ অব্যর্থ, ওউধধ আর- 
'নাই। অন্যুন ৩৭ বৎসর ভার”তর মান৷ প্রদেশে ব্যবহৃত 
হইতেছে । যিনি একবার মাত্র ইহার ব্যবহার দেখিয়াছেন, * 
তিনিই ইহার গুণে বিমোহিত হইকাছেন। প্রশংস! পত্র 
অনেক আছে। মূল্য ১ শিশি এক টাকা, ডাঃ মাঃ আদি 
চারি আনা । একবারে পাঁচ শিশি লইলে ড1ঃ মাঃ আদি 
লাগিবেন। । এডওয়ার্ড মেডিকেল হুল,- ৮১ রূপটটাদ 
রায়ের স্ত্ীষ্ট কলিকাতা । 
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গেলের পুরাতন ভরের 


বনি গৈ শোধ, শীহা, টিহদিডিবিরিিলিত 


জরের পাড়ন! 





্রসৃতি জরের আগত গ্রতিকারক মহৌধধ। মূল্য বড় বোতল ১৫* এ ডজন ১৫২ টাকা। . ছোট সি ৮ & ডজন 


সে কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত জন অনারেঘল সারগাচরণ সি মহোনর হা রি 


দেখুন । ৮... 








জন 


সর্ব প্রকার দার গভৃতি চর্ম রোগের অব্যর্থ মহৌষধ 

, যত.'দিনের যে কৌন প্রকার দাদই হউক, ছুই তিন দিন 

' স্াত্র লাগাইলে বিনা যন্ত্রনা আরোগ্য হইবে । ইহাতে কোন 

দুষিত পদার্থ নাই। এই ওঁষধ তরল ও দুর্স্ববিহীন এবং 

ব্যবহারকালীন কাপড়ে দাগ লাগে না। মূল্য ॥* আন! 
মাত্র। 


আল্লসতিনি০গুওক এগু ভনন্ত 


আদ্বতীয় ডূগ্িষ্টস্‌ এবং কেমিইউজ্‌ অর্থাৎ 
হোলসেল ও রিটেল এলোপ্যাথিক তব ও 
যন্ত্রাদি বিজ্রেত। | 


৮৬ নম্বর ক্লাইভ ফ্ীট; ও 


অন্তর মাল এজেন্নি 


পত্র লিখিয়1 প্রাপ্য ক্যাটালগে কাশ্মিরী এবং অমৃতসর 
প্রস্তুত সাল রুমাল, আলোয়ান, জানিক্লার ডোরিদার সাল, 
প্‌ মলিদা, মসলনা, মানা বিধ গোটাদার সাকুমাল ইত্যাদির, 
বিশেষ রিবরণ দেখুন নূতন সংশোধিত বাঙ্গালা কিন্বা ইংরাজী 
ক্যাটালগের জন্ত পত্র লিখুন। বি 
ডাঃ যোগেজুনাধ অরিন এও কোং, 
| বুয়ুীদয়, পঞ্জাব। 


ধাহারা শিরোরোগ বা বিললিতার জন্ত বিবিধ সুগন্ধি 
তৈল বাবহার করেন, যেন চামেলীন, একবার 
পরীক্ষা করেন। মূল্য ১নং ১শিশি ১২ ভিঃপি$1% আনা 
ডজন ১*২) ২নং পাইট বে কিউ তি স্বতন্ত্। 


গিরিজ-মঞ্জন । 


যে কৌন প্রকার দত্তশুল ভি আরোগ্রা হইবে। প্রভ)হ 


ব/বহারে আজীরন মস্ত-রোগহইতে নিষ্কৃতি লাভ করিনে। 
মূল্য +নং কোটা দরদী পরসা] ২নং টা এক আনা থা 
1% “ছয় আনা ডাঁক মাগুদে ছু কৌটা যার') উহার রুম 
ডাকে পাঠান হয় না । 






নাই। বা টস 
ভীম টাকা অফ বাসী বি আনা শি 
রিকি । 
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তীয় ভাগ [ 


কুকী-পুর্জী | 


কার্যোপলক্ষে আমায় সম্প্রতি বে স্থানাটতে যাইতে 
হইয়াছিল, তাহার নাম কৈলাসহর। আসাম-বঙ্গ রেল- 
পথের সমসেরনগর ষ্টেশন হইতে শিবিকারোহধে বা 
হৃস্তিপৃষ্ঠে কয়েকটি লুচাকু-বিস্তত্ত বিস্তীর্ণ চা-বাগান অতি- 
ক্রম করিয়! মন্গনামী খরবেগ! পার্বতা আোতন্ষিনী বাহিয়! 
এস্কানে উপনীত হুইতে হয়। স্থানটি স্বাধীন ত্রিপুরা 
রাজ্যের অন্তর্গত একটি সবডডিভিজন, ব্রিটিশ রাজ্যের 
শ্রীহ্ট জেলার সম্নিকট। স্থানের প্রান্কতিক দৃশ্ত মনোরম । 
পূর্বদিকে উত্তর-দক্ষিণ-বিলম্বী শ্তামলশম্পাচ্ছাদিত “সাত- 
আইল' পাহাড়-শ্রেণী অদুরেই সৃষ্টি প্রতিহত করে, পশ্চিমে 
খরক্রোতা মন্থ আকিরা বাকিয়! নিরন্তর একদিকে প্রবা- 
হিতা হইতেছে! এখানকার জলবায়ু ভাল, ফলমূল ও 
শাকদজী প্রচুর পন্ধিমাণে পাওয়া যায় 1. ক্ষুদ্র গ্রামটির 
অধ্যস্থলে শতদল-বঙ্থল /কাতলের দীঘি।, ক্তি স্বচ্ছ 
নির্শল বারিরাশিে সয্োরয্টকেলে কুলে ভয়া/ দীঘি- 
কাটির পুর্ব ও পদ্চিম পা মলা উকীল ও হাকিমবর্গের 
বাসা, দক্ষিণে কারাগা উর ও উত্ত্পূর্ব কোণে 
আদালত নানা ও: ০০ ।..অদুরে পানিচুপির 
বৃহৎ বাজার। স্ৃতসাং' কে মধ্যে ক্ষত মহুকুমা টিতে 
সত্যতা সর্ধাপ্রকার বিধানই আছে বলিতে হইবে । 

«স্থানীয় জধিবাসিবৃক্দের মধ্যে সুসল্ানই অধিক ) 
চি মণিপুড়ী, কুকী ও জিপুরাও আছে। বাজালীর 


অগ্রহায়ণ, ১৩০১৯ । 


1 অষ খযা। 


»্লস্লল্শ্শ্্লশ্লন্িসস্স্দ 
সংখ্যা অতি কম। মণিপুরী ও কুকীদের ভাধা বঙ্গভাবা 
হুইতে পৃথক হইলেও, যাহারা কৈলাসহরের প্রাসমাসী, 
তাহার। বাঙ্গাল! বলিতে পারে, যদিও তাহ! বুঝিতে হইলে 
অনেকস্থলেই আমাদিগকে কল্পনার আশ গ্রহণ করিতে 
হয়। কুকীগণ ভ্রিপুরেশ্বরের প্রজা এবং অসভ্য বলিয়াই 
পরিগণিত, কিন্তু তাহাদের ন্বস্য সামস্ত দলপতিও আনে, 
তাহাদিগকে তাহারা “রাজা আখ্যায় অভিহিত করে। 
উহ্থার। পাহাড়ের সাছদেশে এক “পাড়ায়” স্তন স্বতন্ত্র 
পুরী” বা অস্থাক়্ী আবাস নির্মাণ করিয়া বাস করে, 
এবং নিকটবর্তী অরণ্য দাহ ও, আবাদ. করিয়া দা "পা 
ত্র ক্ষুদ্র গর্ত খনন পূর্বক তন্মধ্যে একসঙ্গে সমুদয় শক্ত 
বপন“করিয়! দেয়। ইহাকে তাহারা 'ভুয়” বলে। 'জুমে? 
উৎপন্ন কচু, কুমড়া, প্রভৃতি অত্যন্ত হুস্থাছু হর়। এইরূপ 
ছুই তিন বৎসর জুম কুবিদ্বারা ভূমির উর্বরতা যখন খ্ব্ব 
হুইয়া আসে, উর মৃত্তিকা যুখন অত্যাবস্তক আহাধ্য 
যোগাইতেও আপত্তি করে, তখন কুকীগণ অন্তন্থ গিয়া 
পুনরায় আবাস সংস্থাপন করে। স্থানীয় পাহাড়সমূহে 

বহুসংখ্যক হ্তী পাওয়া যায়। পুর্বে কুকীগণ কেবল গজ- 
দস্ত উপহার দিয়াই রাক্জকর হইতে অব্যাহতি পাইত। 
এখন গ্রীত্যেক গৃহস্থ দম্পততীক্ষে প্রতি বৎসর ননাধিক, 
চারি টকা করিয়া কর দিতে হয়। তত্যতীত রাজসরকাউর 
তাহার্দের অন্ত কোন দাক্িত্ব নাই। অবশা ফোন 4 
তর ফৌজদারী অপরাধ করিলে তাহারা রাজদ্বারে রখ 
পকিদ্ধ স্বীয় দলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শীসনকাধ্য দলপর্তি ই 
কসাই ন্বর্াং করিয়া থাকেন। 





২৬৬ 


সনিকটে অবস্থান করিয়া ইহাদের সন্ধে আরও কিছু 
জানিতে ইচ্ছ। হওয়াই স্বাভাবিক, এবং আমার ঞহুইয়াছিল। 
আমরা তজ্জন্ত অবসর অগ্থসন্ধান করিতে লাগিলাম। 
গুনিলাম অনতিদূরে বানকাম্পুই [ দীর্ঘবাছু ] নামক এক 
কুকী রাজ! বাস করেন, কৈলাসহুর হইতে তাহার বাড়ী 
81৫ মাইগের বাবধান নছে। কুকীদের মধ্যে তিনি 
নাকি একজন বড় রাজা, বহু ভূসম্পত্তি -ও ছুটি 'জীবস্ত” 
গঞ্জরাজেরু অধীশ্বর।* আমাদের প্লান্‌ ঠিক করিতে 
অনেক সময় লাগিল না। বানকাম্পুই রাজার 'পাড়ায়'ই 
যাইব স্থির করিয়৷ তিনটি হস্তী ভাড়া করিয়া আনিলাম। 
বুধব্স্-স্বাধীন ত্রিপুরার রবিবারস্থানীয়, শ্বগীয় মহা- 
রাজের জন্মবার «বলিয়। উহা! সাপ্তাহিক বিশ্রামবার 
নিরূপিত হইয়্াছে। যদিও আমাদের চিরাভ্যন্ত লেত্রে 
উহ্থা প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ বিলদৃশ বোধ হইয়াছিল, কিন্ত 
ইংরেজের অব্যাহত প্রতুত্বের প্রতিকূলে স্বাধীনতার এই 
ক্ষীণ আত্মবিকাশ-চেষ্টা ক্রমে ধেন আমাদের চিত্তে 
আমাদের বাঞ্গানীত্বের গৌরধ বেশ একটু বৃদ্ধি করিয়া 
দিয়াছিল, এ৭ং ভারতবর্ষের মানচিত্রে রক্তাভ ব্রিটিশ- 
খল পুর্ব কোণে ক্ষুদ্র একটি পীতরঞ্জিত পার্বত্য 
রান্দের অস্তিত্ব বিশেষরূপে শ্ররণ করাইয়৷ দিয়াছিল। 
আমর! ব্রিটিশরাজ্যবাপী বলিপ্না যদ্দিও প্রাচীন রোমকের 
01515 [২0218110187 এর ন্তায় গর্ধ করিতে অধিকারী, 
তথাপি স্ব্জাতীয়ত্বের এমনই মহিমা! যে কোন দেশীয় 
রানে আমিলে তাহ যেন্চিরপরিচিত আপনার বলিয়া! 
মনে হয়, তাহার দোষভাগ উপেক্ষা করিয়া! গুণভাগ 
দেখিতেই ইচ্ছা করে, প্রীতি-উদ্ভুসিত প্রাণে তাহাকে 
আমাদের অতি পুরাতন সগর্ব স্বাধীনতা ও বর্তমান 
নিদ্দারুণ পরাধীনতার মধাবর্তী সৌরভময় স্ত্ৃতিশৃঙ্খল 
বলিয়। আলিঙ্গন করিতে বাঞ্ছা জন্মে। যাহা, হউক, 
'জুধবার আমাদের শুভ অভিযানের দিন নির্ধারিত হইল। 
;সহক্স হইতে কয়েক মাইল দুরে নৃতন আবার্দা একটি 
বাষ্টলার [উচ্চ ভূমিতে ] বন-ভোজনের ব্যবস্থা হইল। 
(দুল হপ্রহরের সময় মামরা হস্তিপৃ: রা রাজদর্শনে 
চলিলাম। 


প্রবাসী | 
এই কৌতৃহলোদ্দীপক প্রসিদ্ধ পার্বত্য জাতির এত 


বাসা 


শিলা জি পতি পি 


_কৈলাসহর হইতে একটি রাজবনণ বরাবর মহুনদীর 
পার পথ্যন্ত গিয়াছে । নদী ও সড়কের সংযোগ স্থলে 
পুর্বকিত পানিচুপির বাজার অবস্থিত। পার্বত্য বাশ, 
বেত ও বৃক্ষের কারবার প্রতিবংসর তথায় বহন 
মুদ্রার ক্রয়বিক্রয় হইয়া থাকে । সেখানে আমরা হপ্তিপৃষ্ঠ 
হইতে অবতরণ করিক়। খেক়। নৌকার সাহায্যে; ও আমা- 
দের বিপুলকায় বলিষ্ঠ বাহকগণ সন্ভরণপূর্বক পরপারে 

উত্তীর্ণ হইলাম। তথা হইতে পুনরায় গজপুষ্ঠে হেলিয়া ছুলিয়। 

গন্তব্য স্থানাভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমাদের সঙ্গে 
একটি করভ ছিল, তাহার শিশুন্ুলভ লীলাবিভ্রম সকলেরই 
আমোদ জন্মাইয়াছিল। এতক্ষণ আমরা বক্রগতি মন্ুর 

তীরাধলম্বনে অপেক্ষাকৃত খু ও সমতল পথ অতিক্রম 
করিয়। চলিয়াছিলাম, কিন্তু এখন ক্রমে উচ্চ ও বন্ধুর 

শ্বাপদসঞ্ুল কানন প্রদেশে প্রবেশ করিতে লাগিলাম। 

ক্রমশ: পথ সক্কীর্ণ, পিচ্ছিল ও ছুর্গম হইয়া পড়িল, আমর৷ 

স্থানে স্থানে অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়। চলিতে লাগিলাম। 

মধ্যে মধ্যে ছুএকটি অধিত্যক] দৃষ্টিগোচর হইল । চতুদ্দিকে 
ভীষণ অরণ্য, কেন্ত্রভাগ অপেক্ষাকৃত পরিস্কত, কিন্ত ব্যান, 
সর্প,-বনাকুন্ধুট, হরিণ ও গবয় [গরু ও মহিষের মধ্যবন্তী 
ভীষণকায় জন্তবিশেষ ] প্রভৃতি বন'জস্ত কর্তৃক অধ্যুষিত । 
এক প্রকার কলাগাছ দেখা গেল, নাম “রাম কলা” $ 

দেখিতে কদলীর ন্যায় বটে কিন্তু ফল বিস্বাদ। উপযুক্ত- 
রূপ চাষ করিলে হয়ত উহ্থীর ফলও গোলআলুর ন্যায় 
ক্রমশ: মুখাদা হয়! উঠিতে পারে। সেইরূপ বন্য, এক 
প্রকার কাঠালগাঞ্ দেখিলাম, তাহার ফলও কণ্টকীসদৃশ, 

কিন্তু হুঃখের বিম্স মানবের ভক্ষ্য নহে। এই জনগ্রাণি- 
হীন উচ্চাবচ কাননশ্রেণীর মধ্যে ক্ষুদ্র একটি পার্ধত্য পথ 
কোনমতে চতুদ্দিকস্থ জঙ্গলসমূহ হইতে স্বীয় স্বাতস্ত্রা রক্ষা 
করিয়৷ মনুষ্যসমাগমের পরিচয় দিতেছে। কিয়ন্দুর 
অগ্রগর হুইয়া খানিকটা! ভূমি হলকার্ধত ও নবোদগত, 
ধান্যসস্তারে অলঙ্কৃত দেখিয়া বিস্মিত হুইলাম। কিন্তু 
নিকটেই একটি “টিপা'র উপর কয়েকখানি ঘর ও গুটা 
ছুই বাঙ্গালী ভদ্রলোক দেখিয়া বিস্ময় দুর হইল। গুনি- 
লাম, উহার! প্রীহটদে্ণয ব্রাহ্মণ, অলপমূল্যে তুমি বন্দোবন্ত 
পাইয়া লাভের আশায় এই বিজন অরণ্যে বাস করিক! 


৮ম সংখ্যা।] 


কৃষি করিতেছেন ৷ এরূপ প সাহস করিয়া! ও আরও কয়েক ঘর 
ভদ্রলোক এখানে আসিয়া চাষবাসের আড্ডা খুলিলে স্বয়$ও 
লাভবান হইতে পারেন, এরাজ্যেরও উন্নতি হুয়। এ 
স্থানের ভূমি নিতান্ত উর্ধর1, কুকীগণ একরকম বিনা 
পরিশ্রমেই 'ভুম” করিয়া গ্রচুর ফসল উৎপন্ন করে, তাহা 
পূর্বেই বলিয়াছি। আমাদের শিবপুর কৃষাবিদ্যালয়ের 
উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মনোযোগ এদিকে আকর্ষিত হয়না কি? 

যাহা ছউক নুর্ধ্যদেব ক্রমে পশ্চিমাভিমুখ হইতে 
লাগিলেন, আমরাও অবশেষে বানকাম্পুই রাজার 
“পাড়ায়” আসি উপস্থিত হইলাম। যেস্থানে তাহার 
রাৰধানী স্থাপিত, তাহার চতুর্দিক কিছু অধিক ছূর্গম, 
বোধ হুয় শত্রর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত 
বাছিয়াই শর স্থানে বাদস্থান নির্মিত হইয়াছে । "পাড়া”টি 
একটি টিলার উপর অবস্থিত, এরূপ অরণ্যবেষ্টিত হে 
একশত হাত দূর হইতেও দৃষ্টিগোচর হয় না। গভীর 
অরণ্য অতিক্রম করিয়া হঠাৎ আমর! যে এক মৃষ্টপর্বব 
দৃপ্ত নয়নগোচর করিলাম, তাহাতে আমাদের সমুদয় 
পথশ্রম সার্থক হইল। দেখিলাম বাশের খুটির উপর 
অবস্থিত অর্ধগোলাক্কতি তিনসারি ঘর বা 'পুজী+,_ 
অনেকটা আমাদের দেশের নৌকার ছাদের ন্ায়_মধ্যে 
ছুটি সরল পথ, পুঞ্ীমধ্য হইতে শতশত চক্ষু আমাদের 
প্রতি উৎক্গিপ্ত। আমরা ধীরে ধীরে বারণপৃষ্ঠে পাড়ার 
মধ্যস্থলে উপনীত হুইলাম। আগন্তক বাঙ্গালীদের আভ্য- 
নার অন্ত রাজা তথায় একখানি হৃদি? করিয়াছেন, 
আমরা অবতরণ করিয়া তাহার মধ্যে প্রহেশ করিলাম । 
গৃহটি আগাগোড়া! “মূলা” বাশ নির্মিত, মধ্যভাগে কয়েক- 
খানি সাধারণ থাট, বেড়ায় কয়েকটি মনুষ্য ও পণ্ডর 
কষ্টকল্পিত চিত্র দেশীয় গণকের শিল্পনৈপুণে।র*্পরিচয় 
দান করিতেছে। এক পার্থে কয়েকটি উৎকৃষ্ট বন্দুক 
য্র্সহকারে রক্ষিত, দেখিয়াই ্ব্যবন্ৃত বলিৎ! ক্যোধ 
হ্ই্ন। বিছানার উপর আমাদের নিমিত্ত একখানি মশি- 
পুরী “খেশে'র উপর* ছুটি ময়লা! তাকিয়! বিছান ছিল্‌। 
নীচে বসিয়! রাজার কুকী ভৃত্য নূতন হুকাঁর গন্ধ 
তাম্বকুট সাঞজিতিছিল। একটি খাটের উপর একখানি 
রামায়ণ ও বিলাতী পেটেন্ট *ওষধের এক বিজ্ঞাপন যেন 
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এই ছুর্গম সরণ্যে৪ সভাতার প্রভাবের সা্ষা দিতেছিল । 
মন্তকের উপর ক্ষুত্র একথানি টানাপাথ! কোন প্রকারে 
আত্মপ্রকান্তের প্রয়াস পাইতেছিল। বেড়ার ফাঁক, 
জানালা, প্রবেশদ্বার প্রস্ৃৃতি প্রত্যেক ছিদ্রপথে অসংখ্য 
নগ্নকল্প পুরুষ ও স্ত্রীমুত্তি কৌতুকবিস্ফারিতনেত্রে আমা- 
দ্িগকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। 

আমর! তাত্রকূট-ধুমের সহিত এই সমস্ত পর্যালোচনা 
করিতেছি, এমন সময় রাজা স্বয়ং গৃহে প্রবেশ করিয়! 
আমাদের প্রতে)কের সহিত করমর্দন্ব করিলেন | 

তাহার পরিচ্ছদ একখানি মঞ্জিন বক্স, গায়ে একটি 
অপরিস্কত কালবর্ণের পিরিধান, পায়ে চটি জুতা, কর্ণে 
অঙ্গুরীযক, মন্তকের চুল থোপাবাধা। রাজ! খর্বক্ষার, 
তাহার মুখমণ্ডল প্রায় গুল্ষ-ও-শ্মশ্রুবিরহিত, নাসিক! 
চাপা, গণ্ডদ্বয্নের আস্থ উন্নত, বর্ণকটা। একথানি ভিন্ন 
থাটে তিনি উপবেশন করিলেন শ্রীযুত ত্রিপুরেশ্বর 
বাহাছ্বরের নিধুক্ত দোভাষী সঙ্গে ছিল? তাহার সাহায্যে 
কথাবার্তা চলিতে লাগল। রাজ। বাঙ্গাল! জানেন, কিন্ত 
বঙ্গভাষায় আমাদের সঙ্গে কথা বলা বোধ হয় ম্যযাদদা- 
বিরুদ্ধ বিবেচনা করিজেন। আমর! রাজার কুকী সৈল্ত 
দেখিতে হচ্ছুক হওয়ায় ছুইজনু পদাতিক সৈম্ত আঙগিয় 
উপস্থিত হইল। স্কর্থদেশবিলম্বী ন্বহস্তরচিত বিবিধবর্ণ- 
বিত্রিত এক একখান কম্বলে তাহাদ্দের গাত্র মণ্ডিত, 
হস্তে বন্দুক, কোমরে বৃহৎ একখানি শাণিত ছুরী, মণ্তুকে 
পক্গীর পালক ও ছাগপুচ্ছের উষ্ধীষ,-_ মোটের প্উপর 
দেখিতে খুব কৌস্রুকাবহ, অনেকটা স্কচ, হাইলেগাকের 
মত, যদিও প্রভেদ যথে্। উহার! চলিয়! গেলে কয়েক- 
জন কুকী গোটা কয়েক "গং ( কাশর ) লইয়৷ আসিল, 
তন্মধ্যে একটা খুব বৃহৎ ও গম্ভীরারাবী। যুদ্ধ ও নৃত্য 
কালে মদ্যপানে উল্লসিত হইয়া কুকীগণ এগুলি বাজাইয়! 
থাকে । *তাহার! শ্বহত্তে এক প্রকার মদ্য প্রস্তত করে, 
তাহা পান ক'রয়। সঙ্গীতের তালে তালে পুরুষ স্ত্রী একস, 
হইয়। নৃত্য করে। আমরা নৃত্য দেখিবার নিমিত্ত আই 
করিলাম না,-_তাহা। আমাদের হথসভ্য চক্ষে ঠিক্‌ লীলঙীর্রী 
ত্যাগী হইব না এই আশদ্কার-_বাদ্য নিলা 
মাতর। শনেলীম বটে, কিছু বুঝিলাম না। কাজা আমা- 





২৬৮ 


রত 


দ্বের জলযোগের দিছি মহকুমা হহতে মিতা আনাইকা- 
ছিলেন, আমরা এখন তাহার সদ্ধাবহারার্থ গাত্রোখান 
করিলাম। নিকটেই একটি “ছড়া (ক্ষুদ্র পার্কত্য শ্োত- 
স্বতী) ছিল। আমর! টিপা হইতে অতি কষ্টে আল্গ্প- 
পর্বতযাত্রীর' এল্লিন্ষ্টিকের ন্যায় লাঠির সাহাযে তথায় 
অবতরণ করিলাম, এবং কদলীপত্র বিভাইয়। মিষ্ঠবুখ 
করিয়া “ছড়া”র সুথাতল জলে পিপাস! নিবৃত্তি করিলাম । 
ফিরিয়া আসিবার কালে দেখিলাম কয়েকজন কুকী মহা- 
সমারোহে, একটা শুকর কাটিতেছে। একট' ঘরে প্রবেশ 
করিলাম। মাটির উপর বাঁশের মাচা, তছুপরি অদ্ধ- 
গোলাক্তি ছাদ, তন্মধ্যে সমগ্রা পরিবার বাস করে। 
বল! খুবন্ধলা, ঘরের মধ্যে ভিগন ভিন্ন কক্ষ না, স্বামী স্ত্রী 
পুত্র কন্ত। সকলে একপঞ্গে থাকে । গৃষ্থাভ্যন্তর হইতে 
থে সৌরভ নির্গত হইতেছিল, তাহাকে কিছুতেই নাসা- 
গ্রীতিকর বল! যায় না। মাঁচার নীচে শুকর, কুকুর ও 
কুকুট প্রতি গৃহুপাণিত পঞ্তপক্ষীর আবাদ এবং সর্ব- 
প্রকার আব্ঙ্জনার পেষ বিশ্রামস্থল। কেবল প্রবল 
সত্যান্থসন্ধিংসাই আমাঁদগকে এরূপ পুপ্তী'র ভিতরে 
প্রবেশ করিতে প্রণোদিত করিয়াছিল, তজ্জন্ত পাঠকবগ 
মনে মনে আমাদিগকে ব্িভিংষ্টোন, ষ্্যান্লি অথবা নান্‌- 
দেনের সহিত একাপনে গ্বাপন কারবেন, সন্দেহ নাই। 
ফিরিয়! আসিদ্লা আমরা সকলে রাজার বৈঠকখান৷ 
গৃছে' সমবেত হুইলাম। আমাদের সঙ্গে একটি কিশোরী 
বালিক। ও একটি বালক ছিল। তাহাদিগকে রানীসন্দর্শনে 
পাঠাইলাম। রাজার ছুই রাণী। ইনিই প্রধান।,» নাম 
লালমুড়ী। দেখিতে নাকি খুব স্থন্দরী, গঠন প্রায় 
বাঙ্গালীর মত। মামাদের সঙীয় বালিকাটির স্থুশোভন 
পরিচ্ছদ ও গৌরকান্ত দেহ দেখি রাণী ও তাহার সহচরী- 
বৃন্দ নিশ্চণই তাহাকে কোন স্বর্গছাত “পাতিয়েন” (দেখা) 
মনে করিয়াছিলেন। রাণীও. নাকি বাঙ্গাল জানেন, 
স্াগ্ধকদিগকে বলিতে দিয়া তাহাদের মছিত দুই একটি 
লাপ করিয়াছিলেন এবং বিদায়কালে প্রত্যেককে 
টাকা দক্ষিণা দিয়াছিলেন। আমাদের সঙ্গীয় বালক- 
বি সৌজন্তে পরাস্ত হইবার নহে'। তাহার! আবার 
দ্বিগুশিত করিয়! রাজপুতর্দিগকে 'নজর' দিয়। আসিয়াছিল। 
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এটরপে চির কাল আমরা | এই অপেশ্গারুত 
সম্যতালোক প্রাপ্ত কুকীপাড়ায় অবস্থিতি করিয়া রাজার 
নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।* সমগ্র পাড়াটি দীর্ঘ 
প্রস্থে আমাদের দেশের একজন সন্ত্রান্ত গ্রামা গৃহ্‌'স্থর 
বাড়শ অপেক্গা বড় নহে, অথচ ইহার মধ্যে পচিশ ঘর ব৷ 
তদুদ্ধংখ/ক গৃহস্থ এবং প্রায় তিন শত কুকী বাদ করে। 
রাজার সাহত বিদায়কালে পাজপুত্র্দিগকে বাঙ্গাল! ভাষা 
ও সভাতান্গুমোদিত রীতিনীতি শিক্ষা দিতে উপদেশ দিয়া 
আসিতে বিশ্কৃত হইলাম না। সে দিন একটি ক্যামেরা! 
লইয়া আমি নাহ বলিয়া প্রত্যাবর্তনকালে অনেক মনুতাপ 
করিতে লাগিলাম। 

বেল। প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, জঠরানলও 
নিতাস্তই গ্রজ্জলিত হুইয়! উঠিয়াছিল, সুতরাং আর বিলম্ব 
মমীচীন নছে বিবেচন। করিয়া যে স্থলে আহাধ্যের বাবস্থা 
হইয়াছিল, আমর! সেইদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। 
এই বন্ধুর পার্ধত্যপথে হুস্তী যেরূপ সন্তর্পণের সহিত 
গমন করে, তাহা দর্শনযোগা। একবপ প্রকাণ্ড জন্তটাকে 
মাত যেন কলের পুত্তপিকার ন্তায় যথেচ্ছ! পরিচালিত 
করে। হস্তার বল বুদ্ধি ছুই-ই আছে, তবে তাহার এই 
অর্ধীনতা কেন? সেও বাঙ্গাপীরই মত ভীরুস্বভাব বলিয়। 
কি? এইকপ দার্শনিক গবেষণায় নিমগ্র আছি, এমন সমন্ন 
আমাদের অগ্রবন্তা হাতীর উপরে বন্ধুগণ ব্রহ্ষসজীত ধরিয়া 
দিলেন। গোধূলির মৃছ -আলোকে মঙ্গলময়ের নাম- 
কীত্বনে বিন ভীষণ'অ।রণ্য প্রক্কৃতিবঙ্গ মুখরিত করিয়া 
শ্তামায়মান বণশ্রেণীর শোভা দেখিতে দেখিতে আমর! 
নিঙ্ি স্থানে উপনীত হইলাম। সেখানে পরিপূর্ণ 
ভোগঞ্নে উদর তৃপ্ত করিয়! কিয়ৎকাল বিশ্রাম করা গেল। 
ক্রমে রাত্রি গভীর হইতেছে দেখিয়া পুনরায় গৃাভিমুখে 
যাত্রা করিলাম। যখন আমর! মনু নদী পার হইলাম, 
তখন শারদ গগনে কৃষ্ণ চতুর্ীর বিমল চক্র শুভ্র মেঘের 
অন্তরাল হইতে ঈষৎ হাসিতেছিল, ও মৃছ নৈশ পবন 
শ্তামল শস্তক্ষেত্র আন্দোলিত করিয়! ঝুরু ঝুরু বছিতে- 
ছিল। বারণপৃষ্ঠের সমতান আন্দোলনে আমাদের চক্ষু 








* রাজা বামকাম্পৃই পরে কৈলাসহরে আমায় বাসার জামিয়া 
আমার সহিত প্র্িসাক্ষাৎ করিয়া শিল্াছিলেন। 
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নি্ালস হইয়া মানি়াছিল। অতএব গৃহে পৌছিয়াই 
শ্রাস্তদেছে ক্লান্তমনে সম্ভাপহারিণী নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে 
গাত্র ঢালিয়া দিলাম। 

প্রবন্ধের উপসংহারে কুকীজাতি সম্বন্ধে পাঠক দ্দিগকে 
আর একটু সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া! অসঙ্গত হইবে না। 
কৈলাসফুর রাজকীয় দণ্ডরে কুকীদের দহ্বন্ধে যে সকল 
কাগজপত্র খ,জিদ্না পাইয়াছি, এবং স্থানীয় দোভাষী হইতে 
যে সকপ তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা হইতে 
নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ সঙ্কালত করিয়া দিলাম। 
ধাহার! এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ জানতে চাহেন, তাহাকা 
শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহোদন্প কৃত 'রাজমালা” পড়িয়া 
দেখিবেন। 

কুকীগন মঙ্গোপীয়জাতীয়। তাহাদের বণ কটা, 
নাসিকা চাপা, ওষ্ঠাধর পুরু, কপোল উন্নত, এবং মুখ 
গুন্ফ-ও-শ্মশ্র-বিরল। তাহারা দীর্ঘাককৃতি না হইলেও 
বলিষ্ঠদেছ। তাহাদের ভাষার ব্ণমালা নাই, উহ! 
লিখিত ভাষা নহে, কেবল কথোপকথনের ভাষ!। শুনিতে 
অনেকট!। চীন ভাষার স্তায়, অনুস্বারবছল 3 অনু- 
নাসিক। কুকীগণ মৃগয়া ও ধনুর্বিগ্যায় পারদর্শী ও 
উগ্রপ্রক্কৃতি। লুসাইদের সহিত তাহাদের অনেকবার 
যুদ্ধ হুইয়। গিয়াছে, এবং পুর্ব্বে তাহার৷ নিকটস্থ অনেক 
নিত্রীহ বাঙ্গ।লী ও মন্তাপ্ত সমক্ুলবাপীদিগকে বধ করিয়া 
পুনঃ পুনঃ উপদ্রব ঘটাইয়াছে। ২০২৫ বৎসর পূর্বেও 
স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতির রাজা মধ্যে তাহার নানাপ্রকার 
অশান্তি ঘটাইত। সে সমুদয়ের বিস্তৃত বিবরণ-রাজ- 
মালা" দ্রষ্টব্য। এখন য.দও তাহারা অনেক শাস্ত 
হইয়াছে, তথাপি শীত খতুতে পথ ঘাট স্থগম হঙঈলে 
টৈলাসহরের স্থানীয় অধিবাসিগণ কুকীকর্তৃক আক্রান্ত 
হইবার ভয় করিয়া থাকে। 
*» * কুকীগণ নির্জন পাহাড়ে শ্বাধীনভাবে বাস করিতে 
ভালবাসে । রাজা ও পিতামাতার প্রতি তাহাদের প্রগাঢ় 
অন্ধুরাগ। টা * 

কুকীগণ মুস্তিপূজক নহে । আহাদের মধো ব্রাহ্মণের 
সকার কোন শ্রেষ্ট বর্ণ অথবা পুরোহিত বা যাজক সম্প্রদার 
নাই। সকলেই সমভাবে দেবপুঞ্জার অধিকারী । কুকী- 


প্রবাসী ।' 


২৬৯ 


দের পরমেশ্বরের নাম 'লাচি'। তাহার অধীনে ছুইটি 
প্রধান দ্বতা আছে, 'পাতিয়েন' (পা. পুরুষ, তিয়েন »* 
অনাদি ), এবং 'তারপা” (পা-্পুরুষ, তারম্বৃদ্ধ )। 
ইহারা 'লাচি'র প্রভিনিধি। লাচি নিরাকার । এতদ্বাতীত 
কুকীদের অনেক দেব দেবী আছে, কুকীগণ তাহাদেরও 
পৃ! করিয়! থাকে ' যেমন 'থং পাতিয়েন” (নদী দেবতা ), 
হং পাতিয়েন* ( প্রস্তর-দেবতা) ইত্যাদি। তৃতপ্রেত ৪ 
আছে, তাহাদের নাম 'খড়ি”। কুকীগণ পরলোক বিশ্বাস 
করে। যাহাদের স্বা ভাবিক মৃত্ঠা হয় এবং যাহারা সমধিক 
পুণাশীল নহে, তাহাদের আত্ম! “থিথুয়া* অর্থাৎ যমালয়ে 
(1৯785(915) গমন করিয়া থাকে । যাঁরা ছুর্ঠান্বিত 
এবং যাহাদের অপমৃত্যু ঘটে, তাহাদের আত্ম। 'ছাঁরখুয়া, 
অর্থাৎ নরকে (7101) গমন করিয়া থাকে । ধার্শিক 
ব্যক্তির আত্ম। “টেত্তরাল' অর্থাৎ স্বর্গে (1১৪:801১) গমন 
করে। দেবতা-পুজার বিশেষ কোন উপকরণ নাই, যে 
যাহা ইচ্ছা তন্দবারাহ পুূজ। করিতে পারে। 'ভুম' কৃষির 
সময় ইহারা নানাপ্রকার উৎসব করিয়াথাকে। তখন মস্ত, 
ংস ও নৃত্যের খুব, ঘট। পড়িয়া যায়। পীড়া হইলে 
তাহার। নানা প্রকার দেবতার আরাধনা করে। যে এখন 
তার পুজার পর রোগ আারোগ্য হয়, তিনিই রোগীর 
শরীটৈ আবিভূতি হইগ়্াছিলেন মনে করে। অবস্তা পীড়িতা- 
বস্থায় ইহার! থাগ্তাদ্ির কোনর্ণবচার করে না|  * 
অলঙ্কারের মধো এক প্রকার রক্ত বর্ণ প্রস্তরই কুকামুদগের 
সর্বাপেক্ষণ প্রিয় । ইহারা পু সকলেই কর্ণাভরণ ব্যই- 
হার করে। মস্তকের কেশ ্ত্াপুরুষ অভেদে দীর্ঘবেণীসন্দ্ধ। 
মৃত্যুর পর মুতদেহ সমাহিত হয়। দরিদ্র ব্যক্তির 
মৃত্যু হইলেই তাহার দেহ মৃত্তিকাগর্ডে প্রোথিত হুয়, 
অবস্থাপন্ন ব্যক্তির মৃতদেহ কুকীগণ কাষ্ঠাবরণে ঢাকিয়া 
তিন মাস অগ্নিসমীপে রক্ষা করে এবং পরে এক নিদ্দষট 
তারিখে আত্মীয় স্বজন একত্র হইয়া পান ভোজন করতঃ" 
ভূগর্ভনিচ্ছিত করে। মৃতব্যক্তি পুরুষ হইলে 
তাহার সঙ্গে পশ্তর মাথা, দ।, বন্দুক ও অন্যান্ত প্রিয় বট 
সমাহিত করে ও স্ত্রীলোকের মৃতদেহের সহিত চরকা 
অগ্নব্যঞ্জন প্রন্থৃতি দিয়া থাকে । জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি 


“উপলক্ষে কৃকীদের মধ্যে কোন অশৌচপালনের নিয়ম নাই । 


২৭, 


বিবাহের ছুই নি আছেঃ (১) অণ্তভাবকের 
প্রস্তাবানুসারে বিবাহ, (২) পাত্রপাত্রীর মনের মিল 
হইলে অভিভাবকের অন্থুমতিগ্রহণপুব্বক বিবাহ,_- 
অনেকট। শাস্ত্রী গান্ধব্ব বিবাহের স্তায়। বিবাহে কন্তার 
পিতা জামাতার নিকট হুইতে পণ গ্রহণ করিয়। থাকে। 
সাধারণতঃ কুকী রমণীগণ যৌবনসীমায় পদার্পণ করিবার 
পুর্বে :বিবাহিত হয় না। বিবাহ উপলক্ষো মদ্যপান ও 

২সাহারের ধুম পড়িয়া যায়।" বিবাহকালে পাত্রপাত্রীর 
মধাস্থলে একটি মগ্তপৃ্ণ কলস থকে, উভয়ে একই সময় 
নলসংযোগে তাছা। হইতে মদ্যপান কার। তখন পাত্র- 
পাত্রীর, চুলে চুলে গিট দেওয়া হয়। ইহাই বিবাহের 
প্রধান'নিক্ম। কুকীদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের প্রথ। 
বর্তমান মাছে। বেঁ পক্ষের ইচ্ছানুসারে বিবাহ বিচ্ছিন্ন 
হয়, তাহাকে অর্থদণ্ড দিতে হয়। এবপস্থলে সপ্তানগণ 
পিতার গৃহেই থাকে । ইহাদের মধ্যে খুড়তুতভগ্মীকে 
বিবাহ করার বিধি আছে। 

কুকীদের উত্তগাধিকারের নিয়ম এই যে পুত্র কিন্ব। 
্রাতুপুত্র না থাকিলে সম্পত্তি শ্রীযুক্ত মহারাজা! বাহাছরের 
প্নস্থক্তরে বাৰেয়াপ্ত হয়। পিতার সকল পুত্র তুল্যাংশে 
উত্তরাধিকারী হয়। রাজার যে পুত্রকে পাড়ার সকলে 
দলপতিরূপে নির্বাচন করে, সেই রাজপদে অধিষ্টিত হয়। 

ভুচর, থেচর ও জলচরেব মধ্যে এরূপ প্রাণী ধোধ হয় 
নাই, কুকীগণ যাহার মাংস ভক্ষণ না করে। হস্তীর 
মৃত্তদেহ, কুকুর, শুকর, সর্প, গুফ মৎস্য প্রভৃতি তাহাদের 
উপাদেয় খান্ভ। মদত বার্তীত তাহাদের কোন উৎসবই 
সম্পূর্ন হয় না। গোছুগ্ধ কিন্তু উহ্ারা বিষবৎ পরিত্যাগ করে। 
উহাদের পরিধন্প বন্ত্রা্দ স্ত্রীলোকে বাড়ীতেই নির্মাণ 
করে। স্ত্ীপুক্রষ একত্র হুইয়। জুমে কাধ্য করে। 

ককীদের মধ্যে অবরোধ-প্রথা নাই। স্বামী অথব৷ 
এস্্রী পরিতযাগের কথ। পূর্বেই বলিয়াছি। বিধবাঁববাহও 
দের মধ্যে প্রচলিত। অতিথিসৎকার ওউহাদের 
বট মহৎ গুণ। আমাদের অভ্যর্থনাই তাহার যথেষ্ট 
প্রমাণ । . কুকীগণ সরলপ্রন্কতি ও সত্যবাদী, তবে 
গুনিতেছি সভাতার সংঘর্ষে প্রক্কৃতির শিশুগ্রণর এই সকল 
সদূগুণ ক্রমেই বিরল হুইয়া। জাসিতেছে। কু'কীরাণীগণ , 


শ্রবাসী | 


[২য় ভাগ। 


পুরুষসমক্ষে বান হুর হইতে লঙ্জ। করে ন। তবে মহিষী 
লালমুঁড়ী কিয়ৎপরিমাণে সভ্যতালোঁক প্রাপ্ত বালয়া বোধ 
হয় আমাদের ন্যায় ভিনজাতীয় পুরুষদিগকে পর্শনদানে 
কৃতার্থ করেন নাই! 

আমাদের মধ্যে গোজাতি দ্বার যেরূপ নানাবিধ 
উপকার সাধিত হুয়, কুকীদিগের বাশগাছ দ্বাস্ধ। তদ্রপ 
সর্ববিধ কার্ধ্য নিষ্পন্ন হয়। বাশ (মৃলী) দ্বারা তাহারা 
গৃহ ও শষা নিশ্মাণ করে। বসিবার আসন, জল আনিবার 
নল, ধনুকের দণ্ড ও বাণ, দড়ি 'প্রভ়ৃতি প্রস্তত করে। 
কুকীদের বাবহার্ধ্য অধিকাংশ দ্রবাই বংশসাহ্থায্যে নিশ্মিত 
হয়, 

যদ্দিও কুকীগণ অদ্ধনগ্ন থাকে, এবং স্ত্রীপুরুষ একত্রে 
সম্পূণ উলঙ্গদেহে জ্লানাদি করিয়া থাকে, তথাপি ইহা! 
সর্বাদিসম্মত যে উহাদের যৌন নীতি খুব প্রশংসনীয়। 
এ বিষয়ে তাহাদের সমাজশাসন যথেষ্ট কঠোর। ইহু৷ 
আশ্চধ্য যে, সভাদেশসমূহে দুর্ণাতির শ্রোত যতদুর গ্রাবল, 
পৃথিবীর যাবতীয় অসভ্য দেশসমূছে তদপেক্ষা অনেক কম। 
এ বিষয়ে অসভ্যদিগের অজ্ঞতাই তাহাদের বর্দী। “ন্ুরুচি' 
বলিতেই “কুকচি'র অভিজ্ঞতা বুঝ! যায়। তাহাদের মধ্যে 
কুনাতি কম, সুতরাং হুরুচি কুরুচির ধার তাহার! ধারে 
না। অতএব পাঠকগণ যেন কুকীদের নগ্রশরীরের কথ। 
কল্পনা কগিয়া শিহরিয়া উঠেন না। এবিষয়ে একজন 
বিখাত বহুদশী ইংরাজ রাজপুরুযের মত ডদ্ধৃত করিয়া 


দিলাম। ৬ ৬ 
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শ্রীযুক্ত তরিপুরেশ্বর বাহাছুরের* চেষ্টার বানকাম্পুই 
রানার পাড়ায় লতি এক পাঠশাল! স্থাপিত হইয়াছে। 
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প্রন 


শি লী সত পিপি পানি পি ৪৯ 


বুধবার ছুটার দিন বলিয়া আমর] উহা পরিদর্শন করিয়া 
আসিতে পারি নাই। মহারাজ বাহারের সমুদয় কুকী 
প্রজ! কিয়ৎপরিমাণে সভা ও শিক্ষিত হষ্টয়৷ রীতিমত 
হালচাষ পূর্বক গ্রামে বাস কঞ্টিতে অভান্ত হইলে ত্রিপুরা 
রাজ্যের অনেক উদতি হইতে পারে। 


তত ভীতি শত ও ও 


ইংরাজী ভাষায় বাঙ্গালী লেখক । 


নিজ মাতৃভাষ৷ ভিন্ন মন্ত ভাষায় কেহ সহজে আপনার 
মনেগ ভাব ভাল ও শুদ্ধরূপে প্রকাশ করিতে পারে না, 
এ কথা বোধ করি এখন সকলেই স্বীকার করেন। 
দেড়শত বৎসর পূর্বে যখন ইউরোপের সমুদয় দেশের 
রাজসভায় রাজনৈতিক কাধ্য ফরাশি ভাষায় সম্পাদিত 
হইত, তখন জার্ম্েনীর রাজ! ফ্রেডরিক ফরাশি ভাষায় 
সম্যক্‌ ব্যুৎ্পত্তি লাভ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন। হিনি প্রায় সর্বদা ফরাশি ভৃত্যগণ দ্বার! পতিি- 
বেষ্টিত থাকিতেন এবং সেই ভাষায় সর্বদা কথোপকথন 
করিতেন। এ ভাষায় তিনি অনেক পদ্য ও গছ লিখিয়া- 
ছিলেন। থাতনাম। ফরাশি গেখক ভল্টেয়ারকে যখন তিনি 
নিজের রচনা সকল শুদ্ধ করিবার জন্য পাঠাইতেন, তখন 
ভণ্টেয়ার প্রায় এই কথ ব্ললিতেন যে 1770157701. 
1785 96126 016 1715 01705111101 (9 ১1. একজন 
রাজার পক্ষে নানা যত্ব ও উদেঘাগ সবেেঞ& যখন একটি 
অব্যবহিত নিকটবর্তী দেশের ভাষায় বুৎপত্তি লান্ডকরা 
অসম্ভব হইয়াছিল, তখন যে এহদ্দেশীয় শিক্ষিত লোকেরা 
ইংরাজী ভাষা লিখিতে ও বলিতে অনেক ভূল করিবে, 
তাহাতে আর আশ্যধ্য কি? ফ্রেডুকের ফরঞ্চ শিক্ষার 
মত আমাদের ইংরাজী শিল্গণর কোন স্ববিধা ন্মুই। 
ভারতবর্ষে প্রবাসী ইংরাজেরা যতদুর সম্ভব এতদোশীয় 
লোকেদের সহিত কোন প্রকার সংশ্রব রাখিতে চাহেন 
না। এই কারণেই বোধ করি 31১5 * [0181151)8 
এর স্থঞ্জন হইয়াছে। মাননীয় ওনুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার 
25 আআ. 0. চ১০16131* মহাশয় ১৮৯২ খৃষ্টাবের 
ডিসেম্বর মাসে এলাহাবাদের জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে 


প্রবাসী | 


৯৭১ 


লিন লাশীত তত হত তি পাটি হাসি এগ রত 


পভাগড়ি ষনোনীত ইয়া ৫ যে বক্তৃতা করেন, তাহার 
এক স্থল্১েএইরূপ বলিয়াছেন £__ 
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সম্প্রতি যে ইউনিভার্সিটি কমিশন বসিয়াছিল, তাহার 
সমক্ষে অনেকেই এইবপ সাক্ষ্য দিয়াছিঞেন যে আজকাল- 
কার বিশ্ববিগ্যালগ্সের পরীঙ্গশর্থীদের ভিতর অতি 'তল্ল 
লোকে শুদ্ধ ইংরাভী-লিখিতে ও বলিতে সক্ষম। ৪ কেহ 
কেহ এই জন্য এতদূর পণাস্তও, বলিয়াছেন যে কালেজ 
স্কুলে ইংরাভী শিক্ষা দিবার নিখিত্ত ইংরাজ শিক্ষক নিযুক্ত 
করা উচিত। কেবল ইংরাজ শিক্ষক নিবুক্ত করিলেই 
যে বেশী উপকার হইবে, তাহা! বোধ হয় না। এতদ্দেশের 
কালেজ ও ক্কু'লর ইংরাজ শিক্ষ কগণ এখন অন্তান্ এংগ্লো- 
ইপ্ডিস্বান্দিগের মত ভারতবাসী'দগকে ত্বণা করেন ও 
তাহাদিগের সহিত মিশিতে চাহেন না । |বলাতের বিশ 
বিদ্যালয়ন্ও স্কুণের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী।দগের ভিতর ফের 
সস্ভাব থাকে, তাহ। এদেশে ইংরাজী (শক্ষক ও এতদেশীক 
শিক্ষার্থীদের ভিত্বরে একেবারেই নাই । এইরূপ অবশ্থায় 
স্কুল ও কাঙ্টেছজ কেবল ইংরাজ_-1শক্ষকদ্দিগের সংখ্যা 
“বাড়াইইলেই'যে বেশী উপকার দর্শিবে, তাহার প্রমাণ কি? 


২৭২ 


হিঙছ ফালেজের ও ও ডফ  লাহেবের ছাতেরা যেরূপ ভাব 
ইংরাজী বলিতে ও:লিখিতে পারিতেন, তাহা «এখনকার 
বিশ্ববিস্তালয়ের 'উপাধিধারীর! প্রায় পারেন না, তাহার 
বিশেষ এক কারণ এই হুইতে পারে যে পুরে যেরূপ 
ডিরোজিও ও-কাপ্টেন রিচার্ডসন হেয়ার ও ডফ সাহেব 
প্রর্তুতি এতদ্দেশীয় ছাত্রদিগের সহিত মিলিতেন মিশিতেন, 
এখনকার এগ্লে।-ইওডিয়ান শিক্ষকগণ প্রায় তাহা করেন না। 
*1381)0 [বা0211817 কথাটার সৃষ্টিকর্তা রো! এবং 
ওয়েব সাহেবেরা বড় বড় মাহিনাতে বঙ্গদেশের শিক্ষা- 
বিভাগে কাজ ,করিতেন। তাহারা আমাদের শিক্ষিত 
ব্যজিদিগকে অশুদ্ধ ইংরাজী পিখিবার ও বলিবার দরূণ 
বড়ই বিদ্দরপ করিয়া গিয়াছেন। ।কন্ত যাহাতে এতদ্‌- 
দেশীয়েরা ইংরাজী লিরিতে কিন্বা বলিতে ভুল ন। কজন, 
তাহার উপায় বলেন নাই। উহাদিগের মধ্যে একজন 
£15081155150450066 101 [0120 (০1010117017 
নামক পুস্তিকার গ্রস্থকার। প্র পুন্তিকার নাম যাঁদ 
50271811510 1015০০91668 107 1001011 (501101007011” 
রাখা হইত তাহা হইলে বোধ করি, ঠিক হইত। কারণ 
স্উছছাপপাঠ করিলে প্রবাসী, ইংরাজদ্দিগের ভারতবাসীদিগের 
প্রতি কোন কর্তব্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। ইংরাজ 
ও ভ্বারতবাসীদঃগের ভিতর যে কোননূপ সঙ্ভাব হুয় 
তান বোধ করি গ্রন্থকারের উদ্দোশ্ত ছিল না। 
এইরূপ অবস্থা সত্বেও যে অনেক ভারতবাসী শুদ্ধ ও 
গাল ইংরাতী লি'খতে ও বলিতে পারেন, তাহাই 
আশ্চধ্যের বিষয়। ভারতে অনেক ইংরাজ প্রবাসী হ্‌হয়! 
আছেন। কিন্তু তাহাদের মধ্যে.-কয়জন লোক এতদ্‌- 
দেশীয় ভাষায় পারদর্শিতা দেখাইতে সক্ষম? কয়জন 
ইংরাঞ্জ শুদ্ধ বাঙ্গলা কিম্বা হিন্দী লিখিতে কিছ্বা বলিতে 
পারেন ? কোন কোন ইংরাজ পাদরী নিজের পাণ্ডিত্য 
বিঃ জন্ত কোনও ভারতবাদীর সাহায্য না লইয়া 
[দেশীয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ কারয়াছেন। বলা 
ল্য যে তাছাদের অগ্রুবাদ পড়িয়৷ এতদ্দেণায় লোকেরা! 
খুব মন খুলিরা হাসে । কোন ধর্মের প্রুতি বিদ্রপ কর! 
অতান্য অন্যায়। কিন্তু যেরূপ ভাষায় বাইবৈলের এতঁদ্‌- 


দেশীয়, বিশেষতঃ বাঙ্গলা। ভাষায় অগুধাদ হইয়াছে, 


প্রবাসী | 


[ ২য় ভাগ। 


এ সি পি শা শত পিতা সহিত ভাতা পাস তি তে তত ০ 


সস 


তাহাতে জনসাধারণের খুধর্শের প্রতি' শ্রদ্ধা ও ভক্তি 
হইতে পারে না1। 

অনেক বাঙ্গালী এরূপ উৎকৃষ্ট ভাষায় ইংরাজী গন্ভ ও 
পদ্য গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়। গিয়াছেন, যে সেরূপ ভাষায় 
অনেক ইংরাজে ও লিখিতে অক্ষম । এই সকল লেখক- 
দের ভিতর হইতে কয়েক জন লোকের ও তাছাদিগের 
প্রণীত গ্রন্থের নাম এই প্রবন্ধে দেওয়া হইবে। ' 


১। রাজ! রামমোহন রায় । 


বাঙ্গালীদের মধ্যে যিনি প্রথম ইংরাজী ভাষায় পার- 
দর্শিতা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং ষাহার 
ইংরাজী ভাষায় লিখিত পুস্তক সকল এপর্যযক ইউরোপ ও 
আমেরিকার প্রধান গ্রধান দার্শনিক ও অগ্গান্ত চিন্তাশীল 
ব্যক্তিগণ পাঠ করেন, তাহার নাম জনসাধারণের হুপরি- 
চিত মভাত্ম। রাঞ্জ। রামমোহন রায়। ইনি নব্য ভারতের 
সকল বিষয়ের পথপ্রদর্শক। বিজাতীয় ইংরাজী ভাষাতেও 
যে আমাদের মনের ভাব ব্যক্ত করা ও পুস্তক প্রভৃতি 
লেখা আবশ্তক, তাহা তিনি ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে 
সক্ষম হইক়াছিলেন। যেমন তিনি আধুনিক বাঙ্গাল! 
গগ্ধের স্থাষ্ট কর্তা, তেমনই তিনি ভারতবাসীদ্দিগের মধে) 
প্রথম ইংরাজী-লেখক। তাহার সময়ে ইংরাজী ভাষা - 
শিক্ষার নিমিত্ত এদেশে কোন পাঠশালা ছিল না। তিনি 
নিজের যছথে নানাপ্রকার কষ্ট সহা করিয়া ইংরাজী ভাষা 
শিখিয়াছিলেন। ইংরাজী ভাষায় তিনি যে সকল পুস্তক 
লিখিয়ু! গিগ্লাছেন, তাহার ভাষা প্রাঞ্জল এবং বিশুদ্ধ । 
এই জন্ত অনেকে এইরূপ সন্দেহ করেন যে এই সকল 
পুস্তকের ভাষা তিনি কোন ইংরাজ কর্তৃক শুদ্ধ করাইয়া 
লইয়াছিলেন। ৬কিশোরীটাদ মিত্র মহাশয় 'কলিকাতা 
রিভিউ' পত্রে রাজা রামমোহন রায়ের ইংরাজী লেখার 


সমন্ধে এহরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন £-- 7 
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বোর্ধ হয় তিনি প্রথমে যে সকল ইংরাজী পুস্তক 
লিখিয়াছিলেন, তৎসমুদয় কোন ইংরাজ কক সংশোধিত 
করাইয়া লইয়াছিলেন। ইহাতে কোন বিশেষ আশ্চধ্যের 
কারণ নাই। ভট্ট মোক্ষমূলার জর্মনদেশীয় লোক ছিলেন। 
তিনি যখন ইংলণ্ে আসিম্বা৷ ইংরাজী ভাষাতে লিখিতে 
আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন তীহার লেখা প্রথম প্রথম 
একজন ইংরাজ কর্তৃক সংশোধিত হুইত। ইহ! তিনি 
নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায়ের 
কোন স্কুলে ইংরাজী শিক্ষ। হয় নাই। অতএব ইহা সম্ভব 
যে তাহার প্রথম রচন! গুলির সংশোধনার্থে তিনি কোন 
ইংরাজের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন 1* 

রাজ! রামমোহন রায়ের সমুদয় ইংরাজী লেখা এখন 
একত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হুইয়াছে। এই পকাশিত 
গ্রন্থ হইতে জান! যায় যেরাজা রামমোহন রায় কেবল 





* বোধ করি কিশোরী বাবু বিলাতের 40101721760156 


2০0 1833 দেখেন নাই | উহাতে গঞ্জ রামমোহন রায়ের জীবনী 
প্রকাশিত হইয়াছিল: তাহার ৩১৬ ৃ্টার গাদটাকায় এইরূপ 
লিখি ১, আছে 
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॥ প্রবাসী । 


২৭৩ 


ধর্খচচ্চা ও সমাজসংস্কারের আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন 
না, তিনি.রাজনৈতিক বিষয়েও আন্দোলন করিতেন। 
তীহার দ্বিস্তাশীল ও যুক্তিসঙ্গত লেখা সমস্ত শিক্ষিত 
ভারতবাসীর পাঠোপযোগী ও আদর্শস্বল। তাঁহার 
রচনাগুলির একটী হৃলভ সংস্করণ হওয়া কর্তবা। তাহা 
হইলে উচ্নার খুব প্রচার হইবে। 

রাজা রামমোহন রায় বিলাতে আর্ট নামক একজন 
ইংরাক্সকে নিজের সেক্রেটরী! নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই 
ইংরাজের নাকি তিনি কিছু টাকা! ধারিতেন] তজ্জন্ত 
তাহাকে অনেক তাগাদা সহ করিতে হুইয়াছিল। ভট্ট 
হোরেস উইলসন অনেক কাল ভারতবর্ষে ছিলেন। তাহার 
সঙ্গে রামমোহন রায়ের কলিকাতায় আলাপ হয়। পর্তিনি 
রামমোহন রায়ের মৃত্যু সম্বন্ধে যে পত্র দেওয়ান রাম- 
কমল সেনকে লিখিয়াছিলেন তাহাতে স্পষ্টই বলিয়।- 
ছিলেন যে রামমোহন রায় খগগ্রস্ত হুইয়াছিলেন বলিয়াই 
সেই ভাবনায় ও ছুশ্চিস্তীতেই পীড়িত ও কালকবলে 
পতিত হন। তাহার উত্তমর্ণ এই আর্ণঁট সাহেব ছিল। 
টাকার জন্ত এ সা্তেব রামমোহন রারকে অত্যন্ত ত্যক্ত 
বিরক্ত করিয়াছিল। উইলসন সাহেব এ চিঠিতে এনপ- 
ও লিখিয়াছেন যে আর্ণট সাহেব,রামমোহুন রায়কে “এই 
বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিল যে যদি তুমি আমার খণ পরি- 
শোধ না কর, তাহা হইলে আমি তোমার অপ্রকাশিত 
হম্তলিখিত বই গুলি লইয়! নিজের নামে প্রকাশ করিব। 
রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পরে নাকি সেই সকল বই 
আণট সাহেব নিজের নামে প্রকাশিত করিয়াছিল। 
আর্ট সাহেবের নামে প্রকাশিত, কিন্তু বাস্তবিক 
রামমোহন রায়ের লিখিত, এই বই গুলির বিশেষ 
অনুসন্ধান করা কর্তব্য। এ দেশে এ সকল বই পাওয়া 
বোধ করি অসস্ভব। কিন্তু বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মের 
পুস্তকাল্য়ে তাহা থাকিতে পারে। কোন ইংলগুপ্রবাসী 
বাঙ্গাণী যদি কষ্টস্বীকার করিয়া! এ বইগুলির অনুসন্ধাক. 
করেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। ইহা আশা করিছো 
পারা যায় যে এই অনুসন্ধানের ফলে রাজা রাষমোহর্ঈ 
রায়ের লিখিত* অনেক পুস্তকের পুনরুদ্ধার হুইতে 
পারিবেক।,** 


২৭৪ 


পীর সি তত সতত 


২। বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ। | 

ইংরাজী শিক্ষার জন্ত এ দেশে হিন্মু কালেজ সর্ব 
প্রথমে সংস্থাপিত হয়। এই কালেজে যে” ষে শিক্ষক 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার! শিক্ষার্থীদ্দের সহিত মিশিতেন 
ও ভীাহাজ্ের শারীরিক, মানসিক ও সাংসারিক উন্নতির 
জন্ত বিশেষ যত্ব করিতেন । যদিও শিক্ষক সকল ইংরাজ 
ছিলেন, তথাপি তাহাদের ভারতবাঁসীদের সহিত বিশেষ 
সহান্ৃভৃতি ছিল। সেই কারণেই তাহাদের ছাত্রের! গ্রায় 
সকলেই.ভালরূপ ইংরাজী লিখিতে ও বলিতে পারিতেন। 

ডিরোজিও এবং কাগ্তেন রিচার্ডসন .এক সময়ে এ 
হিন্দুকা্চেজের খ্যাতনামা! শিক্ষক ছিলেন। তাহাদের 
ইংাখী ভাষায় কবিতা লিখিবারও বেশ ক্ষমতা ছিল। 
ডিরোজি ও সাহেব ইউরেশিয়ন ছিপেন। সচরাচর ইতর 
ইউরেশিয়নদিগের মত' ভারতবাদী ও ভারতবর্ষকে তিনি 
স্বণা করিতেন না । তাহার নিম্নলিখিত ইংরাজী কবিতাটা 
আমাদের প্রায় সকল শিক্ষিত ব্যক্তিই অবগত আছেন। 
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ডিরোজিও সাহেবের অতি অল্প বয়সে মৃত্যু হয়, কিন্ত 

যে অল্লনকাল তিনি হিন্ছু কালেজে শিক্ষকের কাধ্যে নিযুক্ত 

ছিলেন, তাহাতেই তিনি অনেককে সাহিত্যচচ্চার আগ্রহ 

দিয়া যাইতে সক্ষম হুইয়াছিলেন। তিনি তাহার ছাত্র- 

দিগের উন্নতির জন্ত বিশেষ যত্রবান ছিলেন ও তাহা- 

টিকে বড় ভাল বািতেন। কাণ্ডে রিচার্ডসন নাহেবও 
্ীতিতাচর্ডায় ব্যাপৃত থাকিতেন। তিনি মনে কবিতা 
চিখিয়। গিয়াছেন। ভারতবর্ষকে তিনি ভাল বাসিতেন'। 
বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ হিন্দু কার্োজে ডিরোজিও 
এবং র্লিচার্ভসন সাহেবের নিকট শিক্ষা গা করেম। 


সি পা িনিপা সি পিসতণী 


| প্রবাসী | 





৮কাশী প্রসাদ ঘোষ। 
তীহাদের কবিতাশক্তি দেখিয়া বোধ করি তিনিও ইংরাজী 
ভাষাতে কবিতা লিখিতে আরস্ত করেন এবং ইহাও 
অসম্ভব নহে যে তাহারাই ইহাকে কবিতা লিখিতে 
উৎসাহপ্রদান ও তাহার প্রণীত কবিতার ভাষা সংশোধন 


করেন। 

বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ'ষে 176 51751 8100. 067 
[,০০%75 কবিতাপুস্তকখানি ইংরাঁজীতে রচনা করেন, 
ইংলগ্ডেও তাহার বেশ প্রচার হুইয়াছিল। একজন 
ভারতবাসী যে বিজাতীয় ভাষায় এরূপ সুন্দর ও মধুর 
কবিতা লিখিতে সক্ষম হুইয়াছিলেন. তাহাতেই অনেক 
ইংরাজণ আশ্চধ্যান্থিত হইয়াছিলেন। সেই সময় ইংলগডে 
[71917015 510151716-00াথ, 90151) 4811)822 বলিয়া 
প্রতি বংসর একথানি পুস্তক প্রকাশিত হইত। এই 
পুস্তকে ভাল ভাল চিত্র ও পাঠোপষোগী কবিতা থাকিউ?। 
এই সকল পুস্তক এখন পাওয়া,অতি ছুফর। কখন 
কখন পুরাতন পুস্তকবিক্রেতাদের নিকট এ পুন্ডকের 
ছই এক খণ্ড পাওরী যায় কিন্তু গ্াযই হারা এ সকল 
পুস্তক অতিশয় চড়া দামে ধিক্রঃ করে। ১৮৩৫ খুষ্াবে 


৮ম সংখ্যা |]. পরবার্সী। ও ২৭৫ 


পা ছি তত ৩ সপে সত সি তিতী তি ৩ ১ তল সিল পণ * তা 


পিতিিলিজিদিিি বিচির &]াা প্রকাশিত 

হয়, তাহাতে বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষের প্রতিমুত্তি, জীবনী 

ও তাহার রচিত একটা কবিতা থাকে । তাহার সেই 

প্রতিমৃত্তিটা আবার [73416 ডন 72 11014, 

05108, 200 007 676 91701য5 07 1116 1২0৫ 9০8. 

নামক গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগের আথাপত্রে দেওয়! হইয়াছিল। 

সেই প্রর্তিমুদ্তি ও সেই কবিতাটা প্রবাসীর এই সংখ্যায় 

*দেওয়া গেল। বাঙ্গালীদের ভিতর হননি সর্বগথম 

“ইংরাম্বী ভাবায় কবিতা লেখেন এবং তাহাতে তিনি যথে 
পরিমাণে ক্কুতকাধ্াও হইয়াছিলেন। 


গা 309871128৭5 50070 0404. 
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410 0100 01790, 7০ 0105765 910 51704100001) 0817) 
180 বিএ০০/৮ 01105 10] হ0 ত00755 508705560 
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0০01411৮611 6১141756171 000 00 00105 ৪৬০5 
[5 16611110060) 76৭1 11 005 06১0] 00121 08৮৩5 7 


180 (07617069101) 1015 12170110012 হ/ 006 1002) ্ ডু 

চা ৬011 1156, 210. 0176 50165 101) 1715 81519 5001 ৬কিশোরীাদ মিত্র | 

0010 11671 06)19 17৮97117001) 15 1116 0620 অনেক খ্যাতনাম। ইংরাজ প্রবন্ধ" লিখিয়াছেন । এই 
ড/1)101) 1)7161)051)5 014 0111050715 (19 ১০(-0১510)1 5065] 7 রঃ 

11056 ৬৪615 161068100) 1005106 51710151651 01731710% পত্রিকা এখন পধাস্ত বর্তমান আছে। *ইহছার আরস্ত 
৬/1)056 11101551115 01101165117 5 815 19317111. অবধি ইহা! সাহ্তাজগতে স্থপন্চিচিত ও আদ্ৃত | এই 
0010 17671 £6)10 11৮61 1 (17010169000) 111 50077 (1805 ্ত 

11086 0081] 01076 হাত এ) 1067 18116পাথাঘ 906 প প্রকার সর্ব প্রথম বাঙ্গালী লেখক কিশোরী বান্ু। 
[106 ৮21061084 015265 107 051466 আ]। 001০1, ১৮৪৫ ং তত মোহন রায়ের 
47 58180005 ড11] ৬০1০] 07010000510 210. 5০1৫. খৃষ্টানদের 5 এই সার নু 
0০910 11611 (0010 11৮51 1 0007 11161 0900156 1550671)6, তি উপর প্রবন্ধটা প্রকাশিত হর। এ প্রবন্ধটী যে একজন 
810 58610) 076 00 09071007766 1856 ৬০৮৭ ভারতবালীর লিখিত, তাহু। সম্পাদক মহাশয় এক টিপ্ননীতে 
70100 25 036 01110110 581ত10 01075 11 0007 516৬, 

5০ 08767, ০1770 (1566 2 011561001 20169 1 প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই প্রবস্ধটির লেখা এত ভাল্‌ 


হইয়াছিল যে প্রবাদ আছে যে তখনকার র 

৩। বাবু কিশোরীর্টাদ মিন । » শাসনকর্। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কিশোরী টানি 

*ইনি ও হিন্তুকাঁলেজে শিক্ষা লাভ করেন। ইনি সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক হুইয়াছিলেন এবং সাক্ষাৎ হইলে 

বাবু প্যারীচাদ্দ মিত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ১৮৪৪ খৃষ্টান্বে পর তীহাকে*একেথারে ডেপুটী কলেক্টারের পদে নিযুক্ত: 

“কলিকাতা রিভিউ” নামক ব্রেমামিক পত্রিকা কলিকাতা *করেন। কলিকাতা রিভিউএ কিশোরী বাবু আরও 

হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ গ্য়। খ্যাতনামা অনেক গুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এততস্তিগ তিনি স্বয়ং 

সার জন্‌ কে ইহার প্রথম সম্পাদক হন। প্রথম সংখ্যার একটি"ইংরাজী পঁিক্ণ সম্পাদন করিতেন। কিন্তু তিনি 
সমুদয় প্রবন্ধই তাহার রচিত। তাহার পর হইতে ভারতের টংরানী ভীবুর কোন পুস্তক রচনা! করিয়া যান নাই। 


২৭৬ ৃ ,প্রধাসী। | - 0২ ভাগ। 


॥ 
পিপি লেনিন ভন সভার পিতা 5 ও ও ও তত তলত তত তো ও উপ, কি এ তত ১ ৯4০ 815 


রি ৪ অসম্ভব নহে যে [আর বৎসর পরে জাহার নাম 
৪। বাবু প্যারীচীদ মির। লোকে বিস্বত হুইন্সা নন 
ইনি কিশোরীাদ মিত্রের জোষ্ ভ্রাত। ছিলেন এবং 

তীহার মত হিন্টুকালেঞ্জে শিক্ষা লাত করেন। গতবৎ- ৬। বাবু পামগোপাল ঘোষ । * 
সরের প্রবাসীর এক সংখ্যাতে ইহার সচিত্র জীবনী প্রকা- ইনিও হিস্থুকালেজে শিক্ষা লাভ করিরাছিলেন। 
শিত হইয়াছে। এই জন্য এই স্থলে তাহার বিষয় বেশী বাঙ্গালীদিগের ভিতর ইনি সর্বপ্রথম বেরূপ ইংরাজী 
লিখিবার কিছু আবশ্যক নাই। বঙ্গভাষায় রচিত ভাবায় স্ুুবক্তা হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বাঙ্গালীদের 
বহুসংখ্যক পুস্তকের জন্ত ইহার নাম বঙ্গসাহিত্যে চির গৌরবস্থল ছিলেন। তীহাগ ইংরাজী বক্তৃতা শুনিয়া 
কাল প্রসিদ্ধ থাকিরেক। ইনি ইংরাজীতেও একজন অনেক ইংরাজ পর্যাস্ত মুগ্ধ হইতেন। প্রসিদ্ধ বাণী বর্ক ইহার 
স্ুলেখক ছিলেন। তীহার ইংরাজী ভাষায় লিখিত আদর্শ ছিল বলিয়া ইহাকে সচরাচর লোকে “5০ 
পুস্তক সকল, যথা [40 01108৬1081৭) 156০7350155 01 7307181” বলিত। কেহ কেহ তীছাকে 
চপ 00158] 590). 2756 9০৮1 25 026916. 8120. 2070127 [067980170159825 ৪ বলিয়া থাকেন । সম্প্রতি 
16৮1056 ইংলপ্ডে ও আমেরিকান» অনেকে আদ- রামগোপাল ঘোষের বক্তৃতাগুলি পুস্ত কাকারে প্রকাশিত 
রের সহিত পাঠ করেন। হইয়াছে। তিনি যে তাহার বক্তৃতা দ্বারা কলিকাতার 
অনেক উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হুইয়াছিণেন, তাহা 
৫1 পাদরী কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় ।  বাহারা ভারতের রাজধানীর ইতিছাস জানেন, তাহাদিগ- 


কেই স্বীকার করিতে হইবে। 
ইনি: হিন্ুকাঁলেজে শিক্ষা লাভ করিয়া অতি অল্প 

ই 1 বা গাগা 
তন্মধ্যে ইনি সব্বপ্রধান ছিলেন। এইজন্য ইহাকে . ইংরাজীভাষায় সাময়িক পত্রিকা সম্পাদিত করিয়া 
*৮107০ 11008 90111001210 00115709” বলা হইত। যে ভারতখাসী প্রথমে ইংরাজ এবং এতদ্েশীয় জন- 
বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির জন্য ইনি অনেক কষ্ট স্বীকার সাধারণের মধ্যে স্থখাতি লাভ করতে সক্ষম হইয়াছিলেন, 
করিয়াছিলেন। তিনি ভারতের অনেকগুলি চলিত ভাষ! তাহার নাম বাবু হারস্চজ মুখোপাধ্যায় । ইহার পূর্বেও 
'জানিতেন এবং তাহার সংস্কৃত ভাষায়ও বেশ পাণ্ডিত্য অনেক বাঙ্গুলী ইংরাজী পত্রিকাতে প্রবস্ধাদি লিখিতেন, 
ছিল। এই হেতু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যাগন় তাহাকে সম্মান- কিন্তু রীতিমত রাজটনতিক বিষয়ের আলোচনার নিমিত্ত 
.প্রদর্শনার্থ ১৮৭৬ থৃষ্টাবে 1০৩৫০: ০£ 1485 উপাধি দান বাঙ্গাপী কর্তৃক সম্পাদ্দিত কোন প্রসিদ্ধ পত্রিক! ছিল না। 
করেন। তিনি ইংরাজী ভাষাতে স্থলেখক ও হুবক্তা ছিলেন। “হিন্দুপেি,য়ট*” পত্রিকা সর্বপ্রথম ইহা কর্তৃক সম্পাদিত 
সেই ভাষাতে অনেক প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিয়াছিলেন। হয় এধং মৃত্যু পর্যযস্ত অতি দক্ষতার সহিত তিনি ইহা! 
তীহার ছই খানি ইংরাজী পুল্তক বিদ্বান থৃষ্টান মণ্লীতে সম্পাদন করিয়াছিলেন। ভারতবাসী চিরকাল ইহার 
£ হ্থুপরিচিত। এই ছুই পুস্তকের নাম 41014108565 ০ নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিবে । কারণ ইনি সিপ্রাহি- 
(৯7$56০9 [71195019015 এবং “টি তাত ভি 100৩55- বিড্োছের সময়ে নিজের লেখা দ্বারা ভারতবর্ষের অনেক 
£ তিনি গোঁড়া খৃষ্টান ছিলেন বলিয়া হিন্দু দর্শন শান্ত্রের “উপকার, স্থাধন করিয়াছিলেন, এবং তৎপরে নীলকর- 
প্রতি অনাদর অশ্রদ্ধা ও অভস্তি দেখাইতে ক্রি করেন দিগের অত্যাচারেরবিরুদ্ধেও আন্দোলন করেন। কিন্ত 
নাই। এই কারণেই তাঁহার ইংরাজী ধই গুলি *এত- ছুঃখের বিষয় বঙ্গদেশের . শিক্ষিত .সঙ্খদায় ইহার শ্ৃতি- 
দ্বেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আর পড়েন না" এর্বং হান চিহ্কের নিমিত্ত কিছুই করেন নাই। ইহার বে জীবন- 


৮ম ঈখ্যা। | 


তাপ ভীত পাস পি শত 


চরিত লেখ হর তাহা কোন বাঙ্গালী কর্তৃক হয় নাই 
কিন্ত এক জন বোম্বাই প্রদেশের পাশী ইহার হংকাজী 
লেখ! পাঠ করিয়৷ এতদূর মোহিত হুইয়াছিলেন যে ইহার 
মৃরীর পর তিনি অনেক কষ্ট খ্বীকার করিয়৷ ইহার জাবন- 
চরিত লেখেন। *'[48106 2170 51.8009 01 0/৩ 12756 
নামক বই খানি ষে ফ্রামজী বোমানজী রচিত করেন, 
তাহা কৌধ হয় এখন শিক্ষিত বাঙ্গালীরা ধিস্মৃত হইয়াছেন। 
তিনি কিন্ধপ ভক্তিভাবে হরিশ্ন্দ্র বাবুর জীবনের কার্য্ের 
বিষয় সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা। তাঁহার নিয়লিখিত 
গুটিকতক কথাতে স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে। তিনি 
লিখিয়াছেনঃ__ 

হাত 11 16519065 ৯৫৪ চো ১1100 ৩ 511 0922)6 001 
20 লে 01৫1৩015055 715 390০0 81011827685 09 «10৯ 
০010061962010 01 7178. 227 801007050. 7/007716 80৬৩ 
81700101967 726 00. 21671 91 1010195 ৮10150116 07 
80০01711980 2106 504855 170115 1955 (7215 60 87760 10519 
০: 18505 220 60৩ ৮305 [৯567 2150 16 2509 ৪27019155 


11159 1015 ঠাক 9 ০0010 521 তি 02 1955গো)5 01 1715 
8061012, 


(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।) 
শ্রীবামনদাস বস্থ । 


আহেরিয়। ৷ 


বসস্তের প্রথম আগমনে যখন জলে স্থলে অস্তরীক্ষে 
সৌন্দর্যের সঙ্গীত ধবনিত হয়--যখন কমনীয়া বাসন্তী শ্রী, 
কোম্টল অহুপম মাধুর্ধা, সর্বত্রই 'নবীন ফুল হরিতিমায় 
চতুর্দিকে সৌনার্ধ্যের তরঙ্গ তুলে, তখন বহিঃক্রক্কৃতির এই 
পুলকচঞ্চল আবেগ মানবমনে প্রতিধ্বনিত হুয়__তাহার 
প্রতি শিরায় বসস্তের 'এই আনন্দকম্পন স্পন্দিত হুইয়া 
তাহাকে আবেগচঞ্চল করিয়া তোলে। এজন্ত সক্প দেশেই 
এই সময় লোকধিগকে কোন না কোন উৎসবে মত্ত হইতে 
দখা যায়। প্রাচীন রোমান্দের স্তাটার্পেলিয়া পর্ববই”বল, 
আর আমাদের দেশের বসস্তোৎসবই বল, উভয়েরই মূলে 
একই কারণ নিহিত। প্রাচীন মিশর, 'রোম, গ্রীণ, 
ইছদ্দী, সীরিয়, ক্যাল্ডীয় সকল স্তীতিরই মধ্যে এইরূপ 
একটী না একটা. পর্ব প্রচলিত থাকার কথা পাঠ কর! 


যায়। প্রাচীন তাতার জাতির মধ্যে বে ধুশরোজ্‌ পর্ব্ঘ . 


প্রবাসী । 


২৭৭ 
প্রচলিত ছিপ, তাহারই রূপাস্তর এ জাতিরই শ্রেণীবিশেষ, 
চাঘটাই মোগল সম্রাটদের মধ্যে, (বশেষতঃ সম্তরাট্শ্রেন্ঠ 
আকবগ্েু হাতে, 'নওরোন। নামে আভনব বেশ ধারণ 
কৰিয়াছল। বণ্তমান প্রবন্ধে উক্ত উৎসব ব্লাজপুত 
জাত মধ্যে ন্বপান্তর গ্রহণ কণ্নিঞ্ন। [কিভাবে প্রচালত 
অ।ছে, তাহার একটা সংক্ষপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। 

আমাদের দেশে মাঘ মাসের শুক্লাপঞ্চমী হহজতই 
প্রকৃতপক্ষে বসন্তের প্রারস্ত। বসন্ত পঞ্চমীর দিন আমর! 
নুতন আত্মমুকুল ও তরুণ ধান্তের শ্রী [দয়া বসম্ত-লক্ষীর 
আবাহন করি । তিনি মানসিক সৌন্দধ্ের প্রতিমারূপিণী, 
সকল বিদ্তা ও সকল শিল্পকলার আধিষ্ঠাত্রী দেখত৷। 
রাজপুতানানও এই [দন হইতে বসস্তোৎসবের প্রারস্ত__ 
এই দিন হইতে চৈএ মাসের কেক দিন পর্যয্ত এ আনন্দ 
প্রবাহিত থাকে । তবে মাঘ ফাঁন্তনে আনন্দস্্োত যেরূপ 
প্রখর, চেত্রে উহাতে যেন ভাট৷ পড়িগ্া যায়। প্রথমে 
বসগ্ত পঞ্চমা, তাহার হুধিন পর ভানুসপ্তমী, তাহার পর- 
ব্তা কৃষ্ণপক্ষের চতুদ্দপাতে মাধ সংক্রাঞ্ডর একাদন পুর্বে 
[শক্ত (আ্রাতহা।সক্ ৬ এখানে “গাজপুঙ্দের চাত্র 
মাসের 1হুসাবে গণনাওকারয়াছেন $ স্মরণ গাঁথতে হ্হবে 
যে এ পব্ব আমাদের দেশে প্রান ফান্তন মাসেহ ক্চড়র। 
যায়|) তাহার পর ফান্তনের প্রথমে আহেরিয়। পর্ব, তাহার 
পর দোল পুর্ণিমা, চৈত্রের প্রথম [নে 'সথৎসরী' ব! 
“মহাসতী, দশন ( যেখানে রাধার পতৃপুরুষের সমাধিস্থলে 
যাহয়৷ তর্পণাদ করিতে হয়), সপ্তম দিনে শীতল। «দ্বার 
পুজা (টড্‌ যেমন বর্ণনা কাঃয়াছেন তাহাতে ইহাকে 
আমাদেগ দেশের বসন্তরোগের আঁধষ্ঠাত্রা দেবতা ন৷ 
বুঝিয়া শিশুদিগের সক্গন্িত্রী ষষ্ঠীদেবীকে মনে পড়ে) 
তাছার পর কুন্থমোৎসব, তাহার পর “গজৌরী'* «বা 
অনেকটা আমাদের দেশের অন্নপূর্ণা পুজ! ) প্রভৃতি পর্বে 
ক্রমান্থঞজে দেশকে উতসবময় করিয় রাখে। 

পূর্বে বলিয়াছি যে বসন্তপঞ্চমী ও দোলপুর্ণিমা রর 
পক্ষে বসস্তোৎসবের আরম্ভ ও শেষ সীমা । রা 


নি 


৬ *টভ্এ ভাটা 435.58925? লিখিয়াছেন। ইহার কোন অর্থ 
ককিস্ডে পান্সিলাম ন1। 


২৭৮ 


পুতানার সতাপ্রিয় সমদর্শী উদারহৃদয় এীতিহাসিক 
মহাত্মা টড, বলিতেছেন যে এ কয়দিন যাবৎ, বিশেষ 
হোলির করদিন, সমস্ত রাজপুতান৷ প্রমোদম্য় হুইয়! 
উঠে। তখন রাজ প্রজায় প্রভেদ থাকে না। স্বয়ং 
উদরপুরের মহারাণা ও অপরাপর অধীন রাজন্তবর্গ 
ঠাকুর ও ভুইঞারা, সকলেই, স্বন্ব পদমধ্যাদার অলঙ্থনীক্ক 
গাণ্তীধ্য দুরে রাখিগা, উচ্ছৃঙ্খল প্রমোদে মন্ত হইয়া পড়েন। 
সে কর্দিন রাঞ্যময় যেন আনন্দের . প্রবাৎ বহিতে 
থাকে । উক্ত সনতাপ্ রা্দপুত প্রধানেরা, যাধার৷ অন্ত 
সময় সামান্তড মাত্র অশ্লীল [ধপ্রপের কথা উচ্চাঞণ 
করিতেও নিতান্ত সঙ্কুচিত হন, তাহার! এই মদনমহোৎ- 
সবে €দ কয়দিন নিয়শ্রেণীর অভদ্রলোকদের সহিত 
প্রকাশ্য রাজপথে অশ্লীল গাতাদি গ।'হতে তিল মাত্র 
সক্কোচ বোধ করেন৷ না'। এই ঘটনা টডপাহেবের 
প্রাচীন রোমানদের স্যাটার্ণোলঝা উৎসবের কথ। মনে 
পড়য়াছে--যে সমর রোমান্‌ সেনেটের প্রাচানতম ও 
বিজ্ঞতম সভানদেরাও এক অবাধ উচ্ছৃত্খলতাক়্ মন্ড 
হইয়া পড়িতেন | পার্বত্য ভীল বা অসভ্য মের নিজের 
কৃষ্ণ দেছ বাসন্তীবর্ণে রঞ্জিত বস্ত্রে'ও নিজের কৃষ্ণবর্ণ 
প্রচুর ৬কশরাশি ছিন্ন শিরন্ত্রাণে কতকাংশে সংযত করিয়া 
মলি। ও বুখির মালার জড়িত কারয়া, মৃদ্গ ও মাদলের 
বাদ্যভাণ্ডে রাপ্পপথ উচ্চ আনন্দের কোপণাহলে মুখরিত 
করিয়া রাখে! 

বসন্ত পঞ্চমীর দুইদিন পরে “ভানু সপ্তমী? । 
পুরের মহারাণ। নুয্যবংশীয__হুর্ধ্যদেব তাহার বংশের 
আদি পুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতা । আর উদয়পুরের মহারাণ। 
স্বরং রাঞপুতকুলের চুড়া। আভিজাত্যে বংশমধ্যাদার 
সমস্ত রাজপুতানার রাজন্যবর্গের মধ্যে তাহার সমকক্ষ 
কেহ নাই। যে বংশে স্বরং নৃপকুলোভ্ভম রামচন্দ্র দর 
হণ করিগাছিলেন, ভারতের ছদ্দিনে অর, 'বু'দি, 

ওয়ার, বিকানীর প্রভৃতি রাজপুত প্রধানেরাও যে 
মোগল সম্রাটদের সঙ্গে কুটুম্বিতা স্থাপিত হওয়! 


বিশেষ আত্মসদ্ম/নের বিষয় মনে করিতেন, সে সময়ও 
যে বংশে কখন তুর্কির সহিত সধ্ন্ধ স্থাপিতও হয় নাই-« 


যে বংশে তখনও রামচত্্, বাপারাও, সমর সিংহ, পরচ্জাপ 


উদয় 


_. প্রবাসী। । 


[২য় ভার্গ। 


সিংহ প্রভৃতি পুণ্যপ্লোক নৃপতিদের পবিত্র রক্ত প্রবাহিত 
হইতেছিল, তাহার গোরব অন্ত কোন্‌ 'বংশে সম্ভবে? 
সুতরাং সমস্ত রাঞ্পুতানায়, বিশেষতঃ উদয়পুরে,সুর্যাদেবের 
পুজার প্রাধান্য । এমন কি রালে)র সমস্ত প্রবযহ সুর্যের 
নাম বিশিষ্ট রাজধানীর প্রধান তোরণের নাম 'ুর্যযপোল' 
রাজ প্রাসাদের নাম “হর্য্যমহল' | প্রাসাদের যে গবাক্ষ 
হইতে মেঘছুর্দিন বর্ষায়, ভগবান মরীচিমালীর *পার্থিব 
প্রতিনিধি মহারাণ। প্রঞ্জাবর্গকে দর্শনদানে ক্কৃতার্থ করেন, 
তাহার নাম “হুর্যযগোক্র” । টড. পিখিয়াছেন *গাক্র, 
কত্ত হা সপুবতঃ “চক্র হহবে। উঞ্ হাতহাসের পাঠক 
মাত্রেই জানেন যে দেশী নামগুলির উঠাতে কিরূপ 
উতৎ্কট রূপান্তর হুইয়াছে, এমন দ্াড়াইয়াছে যে উহার 
অর্থ নির্ণয় করা একান্ত ছঃসাধ্য ! মহারাণার দরবা রগৃহের 
পিংহাসনের অব্যবহিত পশ্চাদ্‌ভাগে বৃহৎ কুর্ধ্যপরিধিবৎ 
মণ্ডণাকার সুধ্।করণসঙ্কাশ ণম্ডিত হ্য্যদেখের প্রাতি- 
মৃর্ত স্থাপিত। রাজচ্ছত্রের নাম “কির্ণিয়া” (কিরণ, 
অর্থাৎ হৃর্ধ্যকিরণ হুইতে এ শব্দের উৎপত্তি)। তাহার 
পাবত্র রাজকেতন “লী” চতুষ্পার্খে কৃষ্ণবর্ণ পক্ষিপক্ষ- 
শোভিত, মধ্যদেশে কূর্্যমগ্ডণকজ্ঞাপক বর্ত,লাকার স্বণ- 
ফলকে উক্ত দেবেরহ প্রর্িমুর্ত ! সর্বত্রই উক্ত দেবের 
প্রাতশুত্তি পরি€ৃ€ ও »মস্ত রা [ত্রেহ হছ। পািজাক্ষিত। 
এহ 'ঙান্‌ সপ্তমা*প (“ভান্‌', 'ভামুর' হিন্দী অপভ্রংশ) 
পর মাঘ মাসের একদিন থাঁকতে শিবরাঞি-_মহারাণ। 
এ পর্ব অনাহারে অনিগ্রায় অতি কঠোর নিয়মে পালন 
করেন। তাহার পর ফান্তনের প্রথম দিনে 'আছেরিয়া” 
পর্বের প্রারন্ত হয়'। পর্বের পূর্বদিন রাণ! তাহার অধীন 
সমস্ত সামন্ত ও অনুচরবর্গকে হুরিঘর্ণ পরিচ্ছদ বিতরণ 
করেন। পকলকে আপাদমস্তক হ্রিছ্র্ণ পরিচ্ছদ বিতরণ 
কর। যায় না_কাহারও সমস্ত পরিচ্ছদই, কাহারও ব৷ 
উীব, উত্তরীয় প্রভৃতি দেহের কতক পরিচ্ছদ হরিঘর্ণ_, 
কিন্ত একটা এ বর্ণের হওয়াই চাই। বসন্তে সর্ধক্র 
হদ্িদ্বণের বিকাশ) তাই কি এই পর্বে উক্ত বর্ণের পরিচ্ছদে 
বাসস্তীলক্মীর আবাহন % রাজস্থানের এরতিহাসিক তাহার 
কোন মীমাংসাই করেন নাই । যাহ! হউক,' এই নয়ন 
*শোভন পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া সকলেই অতি প্রত্যুবে 


উদ রংখ্যা। | 


পাতলা পাস লি ৯০ 


সজ্জিত হইয়া াত্রার জন্ত রস্তত থাকে। লিমার 

জ্যোতিষিগণ পঞ্জিকা দেখিয়৷ যাত্রার শুভলগ্ন নির্দিষ্ট করিয়া 
দিলে, মহারাণ! ও তাহার পুরা, উৎসবার্থ সমাগত ব! 
রাঁজসভাসদ্‌ অন্তান্ত রাদ্রপুত সামন্ত ও প্রধানের, 'অনুচর 
পরিচারকেরা, সকলে ভগবতী দেবীর উদ্দেশে এই বাহন 
শিকারে বহির্গত হয়। শুভ মুহূর্ত দেখিয়া! শিকারে যাত্রা 
করা হয়বলিয়া এই পর্বের নাম মুহুরৎক! শিকার । বৎস- 
রের শুভ ফলাফল অনেকট! শিকারের সাফল্যের উপর 
নির্ভর করে। এ জন্তে অতি সাবধানে শিকারের আশ্রয়- 
স্থান পূর্বাহেই নির্ণাত হয়। শিকার সম্মথে পডিলে 
পলাইয়! হাতছাড়া হইয়া ন! যায় এজন্ত প্রাণপণ চেষ্ট 
কর! হয়। শ্বয়ং মহারাণা,সমস্ত সামন্তবর্গ ও তাহার অন্ু- 
চর পার্শচারক, প্রতোকে "খুব উৎকৃষ্ট সুসজ্ভিত অশ্থে 
সমারূঢ় হইয়া, সে দিন সমবেত শিকারীদের মধ্যে কে 
কাহাকে কাধাক্ষেত্রে ক্ষিপ্রকারিতায়, সাহসে ও খিক্রমে 
অতিক্রম করিবে, পরস্পরের মনে এ ভাব জাগরূক 
থাকে । প্রায়ই কোন ন। কোন গিরিসঙ্কট বা উপতাকায় 
বরাহ দৃষ্ট হয়। তখন শিকারীদের উৎসাহ দেখে কে? 
তাহার্দের তুমুল “বনগাহনকোলাহলে” মুগ্য “ঢোকয়া” 
(বন্তবরাহ) দ্রুত পলায়ন করিবার প্রয়াসী হয়, শিকারীর! 
চতুর্দিক হইতে “বির্ছি” (বর্ষা) হন্যে আক্রমণ করে। 
কখন কখনও এরূপ একটা পার্ধতা প্রদেশে একের 
পরিবর্তে একদল বন্যবরাহ &শকারীদের আনন্দোৎকুল্ল 
নেত্রপথের পথিক হয়। তখন শিকাংরীর। বর্ধাহস্তে অকু- 


তোভট়ৈ সন্মুখের ক্ষুদ্র পার্বতা নদী, বুক্ষ বাঁ গিরিদ্রোণী 
কোন কিছুরই বাধা না মানিয়৷ এই দীর্ঘরে]মা শিকাঁরের 
পশ্চান্ধাবিত &য়। একপ্র নির্দয়ভাবে তাড়িত হইলে 
বেচারাদের রক্ষার কোন উপাম্ন থাকে না--এরপ্র হুঠ- 
কারিতায় উভয় পক্ষেরই প্রায় বিপদ ঘটে। অনেক 
সময় পর্বত-সান্ুদেশ আরোহীর অশ্ব, শিকার ও শিকা- 
রাঁর“রক্তে অন্রঞ্জিত হয়। টড. বলিয়াছেন, যে অদমা 


পি নি পালি লস লিপ পি 


সাচ্স ও নির্ভীকতার সহিত এ শিকারীরা, বন্ধ পার্বত্য 


মৃগের মত, পথের সমন্ত বাধাবিপত্বি উল্লজ্ঘন' করিয়া-_ 
গভীর তৃণগুন্মাচ্ছাদিত ছুর্ভেদা জঙ্গল ছুরারোহ তৃণমাত্র- 
পরিপুন্ত গিরিসানু প্রদেশ দতিক্রম করিয়া, উদ্মুক্ত কৃপাণ 


প্রবাসী | 


নীতি 


পাটি তাস নী লা লি পিন লাল পাতা 


ৰা রাতে প্রতাতপবন ন বিস্কিত করিয়া, আশ্বের ৰল্গা 


ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে বরাহকে বিদ্ধ করে, তাছা 
স্বচক্ষে স্কেখিলে কোনও অতিবড় সাহসী সুরোপীয় শিকা- 
রীকেও ভয়বিহবল হইক্যে হয়! তাহার মতে, রাজ- 
পুতের! তাভাদের সীধিয় পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে মৃগয়ার 
তীব্র আনন্দ উত্তরাধিকার করিয়াছিল। চোহান 
বংশীয় হিন্দুকুলরবি সম্রাট পৃর্থীরাজ অনেক সময় অরাঁতি- 
শাসিত নিষিদ্ধ প্রদেশে শিকার করিয়া ইহার দণ্ডশ্বরূপ 
প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইতেন ৮ তাহার 
এই জঙ্গলে চৌধ্যবৃত্তি খুব প্রথর ছিল। ইহা! কথিত আছে 
রাভী নদীর তীরে এরূপ একবার শিকারে প্রবৃত্ত অবস্থা- 
তেই তাতারদের সঙ্গে তাহাকে যুদ্ধ করিতে হয়। তীহার 
রাজোর প্রধান শিকারী অজানবাহু (আজান বাছ ) যেরূপ 
সমরক্ষেত্রে শৌর্যে অতুল, তদ্রপ শিকারে অন্ধিতীয় 
ছিলেন। কবি চন্দ. তাহার “চৌহান রাশ” গ্রন্থে তাহার 
সহিত মৃগয়ার্থ কত প্রকার কুকুর লইয়! যাওয়া হইত 
তাহারও বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন । সে যাহা হউক, টড. 
স্বয়ং রাণার সহিত এরূপ একটা শিকারে গিয়াছিলেন। 
সে দিন হামিরগড়ের* অধিপতি চন্দাবৎ হামিরের পা 
ভাঙ্গিয়া যায় ও রাণার নিকট »মাত্মীয় শিবধন সিংহ 
হাতের মধ্যে পার্স্থ কোন শিকারীর বর্ষা বিধিয়! যায়। 
সালুস্বণাধিপতি পক্মাসিংহের 'বির্ছি”তেন্ব৷ হামিরগড়ের 
অধিপতি হামিরের “খাগডা”য় কত এরূপ ভগবতী গৌরীর 
শত্রু নিপাতিত হইয়াছিল, তাহার বিশদ বৰনা কৌতুহলী, 
পাঠ চ উক্ত গ্রন্থে অন্ুসপ্ধান করি্যুবন। 

মহারাণার রাজকীয় পাকশালাও এই শিকারীদের 
অন্থগমন করে। তিনবার বরাহ শিকারের পর সেই 
পার্বত্য প্রদেশের কোন পূর্ববনিদ্দিষ্ট পরিষ্কৃত ভূখণ্গে 
বরাহুমাংস রন্ধন কর! হু । পাকাক্রিয়া সমাণ্ত হইলে 
মহারাণ। ও তাহার সমবেত অমাত্যবর্গ একত্রে আহারে 
উপবেশন করেন। ভোজনান্তে “মন্ওযার পেঞ্সালা+” . 
বা নিমন্ত্রণের পানপাৰে স্রাপানও চলিতে থাকে । এইটি 
অনার্ধ/! বরাহমা,স ভোঞন প্রথা অনেকের চক্ষে বিশ্বন্ব- 
কর.বোধ হইতে প্রারে, কারণ এই পণ্ড আর্াজাতর চক্ষে 


চিরকাণ, দ্বপাণ। *ইহা। মহ্ষি মন্গুখোক্ক পঞ্চনখী জীব ঝ 


বি 


গোধা | শল্লকী প্রভৃতির পবিত্র আহার্ধা মাংলের মধ্যে নি 
তেছে না। কিন্তু সতাপ্রিয় ধতিহাসিক টড. বলিতেছেন 
যে প্রাচীন স্কা্ডিনেভীয় বা! প্রাচীন গ্রীকদের হত রাজপুত 
জাতি বড় বরাহুমাংসপ্রিয়। হর যেমন রাক্ষপূতদের 
বুদ্ব-দেবতা, ভগবতী গৌরীও সেবপ তাহাদ্দের আরাধ্যা 
মহাদেবী। বন্য বরাহ ভগবতী ভবানীদেবীর শক্রর মধো 
খণ্য। বরাহব'শোচ্ছেদ এজন্য কেবল মুগয়ার ক্রীড়া 
মাত্র নহে, ইহ প্রকৃত ধর্্মোংসব |-- স্থৃতিরাং 'আহেরিয়।” 
উৎসবের মুলে রাজপুতদের ধর্মুসংস্কার নিত । প্রাচীন 
মিশরে যেমন আইসিদ্‌ দেবীর, প্রাচীন গ্রীসে যেমন সিরিস্‌ 
দেবীর, নর্থম্যন্দের মধ ফ্রেয়ার পুষ্জায় যেমন বরাহবলি 
দেও: হইত, রাজপুত জাতির মধোও অনেকটা তাই। 
রাজপু* জাতির যুদ্ধদেব চরের পানপাত্রও স্কাঙডিনেভীয় 
যুদ্ধদেবের মত, নরকপালে নিম্মিত ! 

ফাল্তনের যতদিন যাইতে থাকে, এই মদোন্ত্ত নাগ- 
রিকদদের আনন্দশস্রোতের বেগ ততই বদ্ধিত হয়। প্রকাশ্ঠ 
রাজপথে পরস্পরের গাত্রে আবীর নিক্ষেপ করিয়া রাজ- 
পথ রক্তবর্ণ ও পিচকারী দিয়! তাহাদের পরিচ্ছদ আপাদ- 
মস্তক রাগান্থরঞ্জিত কারয়া দেয়। ফাল্ুনের অষ্টমদিব- 
সের (চান্স) নাম “ফাগ” বা ফগ্রুৎসব+। সে দিন 
মহারাণার শুদ্ধান্ত প্রদেশে মহারাণ! নিজের বহুসণখ্যক পট 
মহ্ষী প্রভৃতির সহিত আবীরপ্রক্ষেপ ক্রীড়ায় মত্ত গাকেন, 
তখন সম্ভ্রম ও পদমধ্যাদা। আনন্দস্োতে ভাসয়া যার ! সে 
'দৃণ্ত কোন পুরুষ প্রতিহাসিকের নয়নপথে পতিত হয় না। 
সুতরাং টড্‌ সে ঘটনার কোনও বিশদ বর্ণন। করিতে পারেন 
নাই। তবে তাহার মতে যে দিন প্রাসাদের সপ্মৃথস্থ 
বিস্তৃত অপিন্দে মহারাণা ও ঠাহার ওম্রারা' অশ্বারূঢ 
হইয়। পরস্পরের গাত্রে আবীর ও কুম্কুম বুষ্টি করিতে 
থাকেন, সে এক অদ্ভূত দৃশ্ত! প্রত্যেক সামন্ত ষিনি এ 
ক্রীড়ায় যোগ দেন, তাহার নিকট অনেক গুঁণ কুঙ্কম 
সঞ্চিত থাকে । যখন এ ক্রীড়ায় মত্ত হন, তখুন বিচিত্র 
অশ্বচালনকৌশলের সহিত একে অন্তকে অনুসরণ করিয়া 
পরস্পর পরস্পরের গাত্রে কুস্কুম নিক্ষেপ করেন। চতু- 
দিক রক্তপরাগমর ও প্রাসাদ উচ্চ হাস্সুফতুকে শব্দিত 
হুইতে পাকে । এই কুক্কুষনিক্ষেপ. প্রথা রাঁপান্তন্তর প্রহ- 


গা শালী শী তেই পাস তাস সি তি গা তি শাসিত 


প্রবাসী । 


১ কাশি পিপিপি ৪ ৪ তি 


[২য় ভাগ। 


লগাসিপলা সিসি শা সি পি শক" শিলা? সর নিপতিত সি 


শিত রোমান্‌ কার্ণিভ্যাল্‌ উৎসবে এরূপ প্রথার কথা 
বিশেষজ্ঞের মনে জাগরিত করিবে। 
পূর্ণিমার দিনে এই “হালিকোৎসব সম্পূর্ণ হয়। তখন 
নহবৎখানা হইতে নাকারার গম্ভীর ধ্বনি শ্রুত হয়। 
এ বাদাধ্বনিতে আমন্সিত ও সভাসদ রাজপুত প্রধানের! 
উচ্চ দরবারগৃহে “চৌগীয়” মহারাণার অনুগমন করেন। 
গই বুশৎ “শাল।' একটি প্রকাণ্ড হল, চতুর্দিক অনাবৃত 
অর্থাৎ গবাক্ষার্দিবিরহিত, চতুচ্ষোণ বৃহৎ 'স্তস্তেপরি 
স্থাপিত। এই স্থানে স্বরং “ভগবান' একলিঙদেবের 
পেওগান মহারাণা ও ভাহার সামন্তবর্গ ছুইদও ধরিয়া 
বাসয়৷ হোণকাঞ স্তাতগীতশ্রবণে আতবাহিত করেন । 
হয়ত জনতা ভেদ কারমা কোন নম্মচতুর নাগরক 
মহারাণার উদ্দেশে একটী অনীল গীত গাহিয়া উঠিপ। 
আভিজাত্য ও উচ্চপদমধ্যাদ। সেদিন এই উচ্ছুঙ্খল 
আমোদে বাধা দিতে পারে না। যখন মহারাণা ও 
ত।হার অন্গচরখগ এরূপ আমোদেব্যাপৃত, তখন তাহার 
সাঙ্গরর্গের গানে নসাধারণে আবীগ প্রক্ষেপ কিতেছে। 
যিনি একাধ্যে বিরক্তি বা আপত্তি প্রকাশ করিবেন 
তাহারই বিপত্তি! তাহার আর রক্ষা নাই--সকলে 
মিলিয়! সে হতভাগ্যের উপর দ্বিগুণ অত্যাচার আরম্ভ 
করিবে! 
শেষ দিনে মহারাণা আমন্ত্রিত সামন্ত ও প্রধানদের 
মধো “খাগানারিয়েল” অর্থাৎ এক একথানি কাণ্ঠনির্ম্িত 
তরবারি ও নারিকেলখণ্ড বিতরণ করিয়! তাহাদিগকে 
বিদায় দেন। ধাহারা মহারাণার বিশেষ সম্তরম ও মর্য্যা- 
দার পাত্র তাহাদের মধোই 'এই উপহ্থার বিতরিত হয়। 
এই কাষ্টনির্মিতি অন্্গুলি বিচিত্রবণে চিত্রিত ও দীর্ঘ 
কিরিচের আকারে গঠিত। টড. বলেন যে হোলির 
কয় দিন 'মদন-মহোৎ্সবের+ দিন, সে সময় ভগবান মকর- 
কেতনের সমারাধনার সময়। তখন প্রজা বৃদ্ধিই গ্রজাপৃত্তির 
অন্ুশাসন-_-এপর্ধের সহিত লোকক্ষয়কর যুদ্ধের কোন 
“সংশ্রব নাই । সেজন্য বোধ হল্প যেন ঘুন্ধবৃত্তিকে 
পরিহাসচ্ছলে এই স্তিথ্যা যুদ্ধবস্ত্র বিতরিত হুয়। 
এই চত্বারিংশৎদিবসব্যাপী মদনমহোৎসবের শেষ 
রাত্রিতে 'হালিকাস্থুরকে' (যাহ! আমাদের দেশে 'মেড়া৮ 


৮ম সংখ্যা। ] 


সপন সির পাত সক সস 


পোড়া! বলিয়া! প্রচলিত) দণ্ড করা হ়। এরিক 
বৃহৎ বৃক্ষের কাণ্ড ও অন্তান্ত ইন্ধন, স্বত; লাজাবলি, 
কুস্ুম, আবীর প্রভৃতি নিক্ষিগু হন্ব। আমার্দের দেশে 
অন্ডিষেকের পর শালগ্রাম শিলা এই অগ্নিকৃণ্ডে একবার 
স্থাপিত কর! হয়। রাজপথের স্থানে স্থানে এক্প অগ্সি- 
কুও জলিতে থাকে ও তাহার চতুষ্পার্শে উৎসবার্থ সমাগত 
কালকের ভীষণ তাগুবনৃত্য ও উচ্চচীৎকারে চতুদ্দিক 
ধ্বনিত করিতে থাকে । পরদিন অর্থাৎ চৈত্রের প্রথম 
দিনে সুর্য্যোদয়ের ছুই 'তিন দণ্ডের পর পরধস্তও এই 
আনন্দশ্রোত ছ্বিগুণিত বেগে প্রবাহিত থাকে । তাহার 
পর. উৎসবোন্মত্ত নাগরিকের! ক্সানান্তে বেশ পরিবর্তন 
ও পুজাহিক সমাপন করিয়া সৌম্য শ্ান্তমুর্তি ধারণ 
করে। সে সময় রাজকুমারগণ ও সামস্তের1 শ্বীয় 
পরিচারকদের নিকটে অনেক উপটৌকন প্রাপ্ত হন। 


জরীবীরেশ্বর গোস্বামী । 


ভ্রাতৃবিচ্ছেদ । 
যাও যাও, দূরে যাও, দল ভেঙে চলে যাও,. 
রাঞভক্তদল, 
আমাদের স্পর্শে হায়, . ভক্তি যদি ছুটেযায়; 
লও গিয়ে রাজদ্বারে চ্ুর্বর্গ ফল! 
শিরোপা পরিয়া সুখে উপাধি বাঁধিয়া বুকে 
৯ দাড়াও) ১ দেশের মুখ হবে সমুজ্ছঞ্চ! 


এবি. এত অহস্কার,-_ বসিয়াছ» চাটুকার? .. . 
 বাজপার্থে উচ্চ মঞ্চ করিয়৷ দখল ? 
একে একে দশে দশে চলে যাও, কমলার 
প্রিকপাত্রগণ ঃ 
» মাতা সন্কটে ফেলি ভ্রাতাদের অবহেসি 
ছাড়িয়া যেতেছ ? যাও করি না বারণ! 
*. জননীও হাস্যমুখে বিদার দিলেন স্থখে, 
1." - আক তার প্রাণে নাই কোনু আকিঞ্চন? 
মেক আঙ্াত সহি, বহু যাতনায় দহ 


" আজ তর দূর মন, বিগুফ নয়ন। 


প্রবাসী । 


ইট 

আমরা সহ্থিব লাজ, যে ক'জন আছি আব 

. জননীরে ধরি/ » রা 

- অক্ষমনতবরবল হই, - *বিশ্বাসখাতিক নই? 

যে কোলে জন্মেছি, যেন সেই' ফোোলে ধরি, 
এগক্ষ লয়েছি যবে, জানি, জয় নাহি হে, 

সিদ্ধি ছক্বলেরে দেখে দুরে রবে সরি ১ 
স্বজনের অবিশ্বাস," ছর্জনের উপহাস, * 


আমর! মায়ের দাস;__কিছু নাহি ডগি, টা 
কিন্ত জেনো, ভেবেছি, ভায়ে ভাগে টা 
রব একপ্রাণ্ঃ 
বহু তপপ্যার ফল  তোমান্ের ধনবল, 
ধরিবে মায়ের পাছে,--সে আশা নির্বাণ ৰৈ 
ভাণ্ডার যে হল খালি, বিবেক মে-দিপে ডালি! 
ৰল দেখি, কি পাইলে তার প্রতিদান ? 
হা, মানি, দোহাগমাথা পেয়েছ.বাহব! ফাক! ; 
--ও যে নিদারুণ ব্য, ওষে শুধু ভাগ ! 


এই মলাদলি ছাড়ি” মিলিব নবাই,য্রে * 
:-তীস্থার চরণে 

ছঁটি পক্ষ পাশাপাশি .. নীরবে" ধাড়াব আসি' 
চরম পরম. এক ন্াহিকয়ণে $:. 

ফা+রা চির-পুরস্কত,। ২ হবেশেঁথা তিরস্কত 
বিদ্রোহের বিপ্লবের জপবাদ মূমে ? 

ক্ষণ-পরাজয় বহি” কারী বে চিরজয়ী, 

-_দেখিতেছি তাহা! যে গো, খর পণ । 


প্রমথ রা চৌনুরী | 


শা শপ 


এডিনবরা-বিশ্ববিদ্যালয়-সন্দেশ 


এ বনে আটশোর যে সকল কামনা করুণ্‌ 
হৃদয়কে জুড়াইয়াছিল, ঘটনার বৈচিত্র্য যৌব্নের, উর 
তাহাদের একটি বাসন] পুরিল। ম্বাদশ বৎসর পূরর্ট 
বসন্তের অবসানে-_একদিন জননী, জন্সতূমি.ও। প্রিরকুন- 


দকাকে ছালিয়াঁ দূর দেশাস্তরে চলিলাম ।' বাল্লোর 


আকুল আকাঙ্ষা মিটিল-_আধুনিক ভারতের পুণ্য 
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তীর্থ ব্রিটিশক্ষেত্ের মহিষা, মু বিষা্ | তঞ্জন 
করগিরা দেখিলাম । এই দীর্ঘ প্রবাসের পর স্বদেশে ফিরির 
আসি! আনব মনে হইতেছে যেন কোন স্ুম্ধুর স্বপন 
প্রাণের উপর দিয় চলিয়! যাইবার কালে যে ছাপ রাখিয়! 
গিয়াছে, তাহা আর মুদ্ছিবেন1! | এডিনবর! বিশ্ববিদ্যালয় 
সেই স্থখ-স্বতি-কিজড়িত। বিলাতপ্রবাদের দিনগুলি 
মনে হইলেই সর্বাগ্রে এডিনবরার ছাত্রজীবনের শত খু'টি- 
নাটির ছবি হৃদয়ে জাগিরা উঠে। তাই আজ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের কথ! ও ছাত্রজীবনের গল্পই শুধু বলিব। 

* প্রক্কৃতিদেবী এডিনবরার প্রতি বড়ই স্ুপ্রসঙ্ল। ৷ 
জনতিদূরে সাগরের উত্তাল তরঙ্গ রঙ্গতঙ্গে কুলে লুটাই- 
তেঘে,_আবার সহরের বুকের উপরে ক্ষীণকায়! 





প্রযালী। 


[ ২য় ভাগ । 


৬ সা সী লা আলী? সিপিত সিল িল সপপিিি লী ০ স 


সনিলবাহিনী, তৃযারদতিত পি প্রভৃতি কবিজদ- 
প্রিয় "শ্ভাবের” কোন অভাবই নাউ । একদিকে 
নিসর্গের অকাতর দান-__-জপরদিকে শিল্পবিজ্ঞানের চন্রষ 
উৎকর্ষের ফল-_এ উভয়ের অপূর্ব মিলনে এগিন- 
বরা বূপগৌরবে অতুলনীয়! । কালের শ্রোতে, পরি- 
বর্তনের ঢেউয়ে প্রাচীন সংরকে এখন ভাঙ্গিয়! চুরিয়! 
অনেকটা নূতন করিয়া গড়িয়াছে। কিন্ত পুটাতন্‌ ও 
নৃতনের এনূপ একত্র সমাবেশ মার দেখি নাই ।'একদ্িকে 
নৃতন সহর শুর্ুপক্ষের চীদের ন্তার দিন দিন আয্মতন 
ও সৌন্দর্যে বাড়িতেছে_-অপরদিকে প্রাচীন অট্রালিকা- 
সমূহের ভগ্নাবশেষ স্কটলাণ্ডের পুরানো নুখ$ঃখের 
স্থতিকে সজাগ পাখিতেছে। 


২ শা শান তিল 


রর প্রাসাদ। 


পুরাতন সহরের বর্ম বন্ত্ে অতীতের দৃহবপ্ট ) € 
দিকে চাও, যেন শক্ষরজীবী সার ওয়াল্টার স্কটের রি 
.জ্যানিক চিত্রলকল মুরিমান হুইয়া চারিদিকে িরিয়া 
নীড়ার। এ দেখ কতরক্তের দাগ, কত এ্রতিহাপিক 
কালিমা অঙ্গে মাখিয়! হলিরূড যাহ প্রাঙ্থাদ আজিও দাড়া- 
ইয়া আছে। আজিও সে প্রাসাদকক্ষেতগ্রবেশ করিলে 


মনো হয় যেন হুতভাগিনী (মরীর বিষাদমর়ী .সূর্তি 
লক্রুণ নয়নে চাহিয়া আছে। কথিত আছে, যে স্থান 


,এক দিন রাজী মেরীর হতভাগ্য সামী ডার্ণলীর হ্যার 


কলক্কিত হুইয়াছল--আজ তাহারি' উপর এডিনবর়! 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপু প্রাসাদ দীড়াইর! আছে। অক্ষয় 
বট$গ্চের মত মাথ। উচু করিয়া, উপ্রকাওকায় অটটানিফা 


লী সি পিন পি 


৮৯ সংখ্যা। | 


আব কতকাল ধরিরা ছঁড়াইক্া আছে, জনসাধারণে 
বড় তাহার খোজ লর না। আটশব বাড়ীর ধারে যে 
প্রাচীন অস্বখখগাছ দেখিয়া আসিয়াছি কোন দিন তাহার 
বন্ঈর নির্ধারণের ঝা জন্মকথা জানিবার জন্য মাথা 
খাটাই নাই। মনে পড়ে ছেলে বেলায় কেমন এক 
সবিশ্মর ভক্তির সহিত তাহার দিকে চাহিতাম ও তাহাকে 
আকাশেশ্ম চন্দ্রকধ্যের সমসাময়িক ধরিরা লইতাম! 
আমার মনে হুয় এডিনবরার় এমন অনেক লোক আছেন, 
ধাহার৷ আজন্মকাল বিখ্াবদ্যালয়ের প্রাচী দেখিয়৷ দেখিয়! 
এমন হুইয়। গিয়াছেন, যে এখন আর ভাবিতেই পারেন 
না যে, এখন সময় ছিল যখন ইহার অস্তিত্বও ছিল না! 
ষোড়শ শতাবীর শেষ ভাগে বষ্ঠ জেমসের রাজত্ব 
কালে, এডিনবরার ভদ্রসস্তানদিগের উচ্চশিক্ষার্থে এক 
বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। স্বয়ং জেমস এই শিশু বিদ্যা- 
লয়ের মুরুনিব হইলেন । রাজকপাকটাক্ষে, অধিনায়ক- 
দিগের বন্ধে ইহা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এখন 
ইহার যশঃসৌরভ দিগৃদিগন্ত প্রসারিত এবং ইহার নেতাগণ 
বিজ্ঞানরাজ্যে সমাদৃত ও সাহিত্যজগতে লন্বপ্রতিষ্ঠ। 
এডিনবরা! বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয়টি স্বতন্ত্র বিভাগ আছে £-_ 
সাধারণ, বিজ্ঞান, তত্ববিদ্যা, ব্যবহার-শান্ত্র, সঙ্গীত ও 
চিকিৎসা-বিদ্ব্যা। এই সকল বিভিন্ন বিভাগে সম্যকরূপে 
শিক্ষা দিবার উপযুক্ত আম্পোজনের জন্য অকাতরে 
অর্থব্যর হইয়া! পাকে । বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যাস্তরিক কার্য 
সেনেট দ্বাঞ্। পরিচালিত হুইরা! থাকে। অধ্যক্ষ ও 
অধ্যাপকগণকে লইয়া এই সেনেট সংগঠি্। অধাক্ষই 
দেনৈটের সভাপতি, ও তিনি আমরণ “ পদ অধিকার 
করিয়া থাকেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ভূতপূর্ব গভ- 
এর অশীতিপর সার উইলিয়ম মিয়র বর্তমান জুধ্যক্ষ। 
এই সেনেটের কার্ধ্য তদস্ত করিবার জন্ত আবার এক 
'্রবার* আছে। 
রেক্টার। তিন বৎসর অন্তর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের 


সবার! লর্ড রেক্টার নির্বাচিত হুন। প্রত্যেক ছাত্রের একটি, 


করিয়। “ভোট” দিবায় ক্ষমতা আছে । এই “ভোট, গণন। 
ফিতা নির্ধাচুনের মীমাংসা হয়। লর্ড রেক্টার নির্ব্মাচন 
এক অহা ব্যাপায় । এডিনবরার ছাত্রমহলে এমন হ্জুগ 


প্রবানী।,: 


এই দরবারের সভাপতির নাম ঞর্ড 


২৮৩ 


তর সি শী? শপ নিস 





সার্‌ উইলিয়ম মিয়য়। 
আর নাই। এই নির্বাচনের আন্দোলনে রাজনৈষ্িক 


গৌড়ামী যোল আনা বজায় থাকে । বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ছাত্রদিগের মধ্যে ছইটি রাজনৈতিক সতা আছে। এটি 
উদারনৈতিক, অপরটি রক্ষণপীল। উভয় দলই আপন 
আপন লড-রক্টার-পদ প্রার্থা মনোনীত করিরা থাফেন 
_ তার পর “ভোটে' ধাহার জয় হুর, তিনি উক্ত পদে 
প্রতিষ্ঠিত হন। বিলাষ্ত অবস্থান কালে আমি তিনবার 
লড' রেক্টার নির্ব্বাচন দেখিয়াছে। কেবল প্রথমর্বীরই 
আমার ছাত্রাবস্থায় ঘটে, শ্ৃতরাং সেই বারই আমি 
বিশেষ ভাবে সে হু্ুগে যোগ দিয়াছি। সেই বারের 
কথাই এখানে বলিব। হু 

একদিকে কন্দার্ডেটিভ সভ1 এডিনবরার উ 
বিচারপতি রবার্টসনের নির্বাচলের পৃষ্ঠপোষক ; 
দিকে লিবারেল লগ, বন্ধের তৃত্তপূর্বব গতর্পর লর্ড রেকে 
রেক্টার পদে প্রতিঠিত দেখিবার জন্ত ব্যত্ত। সেবারফার 
সংগ্রামে বিচারপতি রবার্টসনই জয়ী হইলেন। বল! 
বাহুল্য এডিনবরা-প্রবাদী ভারতীয় ধুবকগণ সকলেই 
ল্ডখেরু পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন । “ভোট+গণনার 
দিন এক স্মরণীয় ব্যাপার। পূর্ববহ্ম দশট। হইতে বাটা 
পর্যান্ত “ভাট' দিবার সময় ছিল। সাড়ে বারটার সবর 
কর্তৃপক্ষগণ গণনার ফল প্রকাশ করিবেন। ইতিনধ্যে 
লিবারেল ও ব্ডসার্ডেটিভ উভর দলেরই কয়েক জন 
পাগা? বিশুবিদটালয়ের চাসিদিকে “তোট' ওয়ালা খুঁজি 


২৮৪ 
বেড়াইতেছেন ও ও নানা: রকমে [ তজাইভেছেন। । 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে তুমুল লড়াই বাধিয়াছে। 
প্রাঙ্গণের মধাভাগে লিবারেল দল আপনাদের নিশান 
উড়াইর। যুদ্ধসাজে সাজিয়৷ দীড়াইয়া আছেন। ও দিকে 
প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে কল্দার্ভেটিত দল হৃর্গ গাড়িয়াছেন। 
দেখিতে দেখিতে নানা প্রকার রংয়ের ঢেল! ছুটিতে 
লাগিণ, বিচিত্র বর্ণে যোদ্ধাগণ ভূত সাজিলেন__ 
ছষঙ্কার রবে চারিদিক প্রতিধ্বন্িত হইতে লাগিল। 
কন্দার্ডেটিভ দল অপর দলকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের 
নিশান লুটিয়৷ লইবার প্ররাদী হইলেন-_ছুইদলে ঘের যুদ্ধ 
বাধিল। কক্দার্ডেটিত দল কিছু পশ্চাতে হটিয়া গেলেন। 
এইবার লিবারেল দল ভীম বলে ছুটিগা একেবারে অপর 
ঈলের সুর্ম আক্রমণ করিলেন । লিবায়েল দলের এক সর্দার 
অপর দ়লননৎনিশানের এক: টুকরা ছাড়িয়া লইয়াছে,__ 
তাহা আদায়ের জন্ত কন্দার্ডেটিত সেনারা' তাহাকে 
আক্রমণ্‌করিয়াছে) কয়েকজনে মিলিয়! ছুইহাত ও 
মাথ! ধরির,তাহাকে টানি! লইবার চেষ্টা করিতেছে,_ 
আর একদিকে, তাহার নিজ দলের লোকেরা পদদ্ধয় ও 
কটিদেশ- ধরিয়া তাহাকে সাম্লাইস্ঈ। রাখিয়াছে। এ বিষম 
টানটানিক্ক মাঝে ভৃক্তত্যোগী কেমন আরাম বোধ করিতে- 
ছেন! এই.বুবক-একগ্জন অস্ট্রেলিয়ান ;_-এমন চমৎকার 
“দলের সঙ্দার' স্ছজে মিলেনা। মসাধারণ দৈর্ঘ্য বশতঃ 
এই যুবক প্লন্াা অষ্টেপিয়ান” নামে এডিনবরার সুপরিচিত 
ছিল? লোকারণ্যের মাঝে ইহার মাথা সকলের উপর 
জাগিকা। থাকিত। : ২ 

সাড়ে বারোটার সময় ভোটগণনার ফল প্রকাশিত 
হইল-_রবার্টুয়নের অয়। কন্দার্ভেটিভ দলের উল্লাম আর 
দেখে কে?-তাহাদের জয়ধবনিতে চারিদিক কাপিয়া উঠিল 
ও তাহার প্রতিধ্বনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কক্ষে কক্ষে ্ঞ্জ 
করিতে লাগিল।. এই খানেই শে নহে। সেই দিন 
স্বাত্রিতে, ই দল একত্র হইরা লরেক্টরের সম্মানার্থে 
. প্রায় পাচশজ ছাত্র মশার হুত্তে রাজপথে আনন্দ করিয়! 
বেড়াইয়াছে.। বড় বৃষ্টিতে ইহাদের উৎসাহ দমাইতে 
পারে না। ফ্রে-রাতিতে বৃষ্টি হইতেছছিল্‌--তবুও সেই 

ছর্ধযোগ মাখার করিছ তাহারা ঘুরিয়াছে।. , 


পানে 


পরবাসী | 
। এদিকে ূ 


, "একাডেমির *নিকতমন্ত্রের ভয়ানক বাধার্বাধি 


[২য় ভাগ। 


“লগুন বিশ্ববিদ্যালয় বলিলে কেবল কঠিন পরীক্ষা 
সমূহ ও তাহার ফলস্বরূপ উপাধিরাশি মনে হুয়। 
এভিন্ন ছাত্রদিগের সহিত লগ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় 
একট! সম্বন্ধ নাই। কিন্তু এডিনবর! বিশ্ববিদ্যালয়ের সাত 
ইহার ছাত্রদের প্রাণের যোগ আছে। ইহার ক্রোড়ে 
তাহাদের ছাত্রজীবন সবত্বে বদ্ধিত হুইতেছে। প্রায় 
চল্লিশ জন খ্যাতনামা অধাপক ইহার বিবিধ” বিভাগে 
শিক্ষার্দানে নিধুক্ত। পরীক্ষার কণ্টিপাথরে ছাব্রদিগকে 
ঘবিবার অপেক্ষা-_তাছাদের সুশিক্ষা দিবার জন্ত এডিন- 
বর! বিশ্ববিদ্যালয় অধিক প্রর়াসী। পরীক্ষার উত্ভীর্ণ 
হওয়াই যদ্দি একমাত্র লক্ষ্য হয়, এবং কেবল এই লক্ষ্য 
ধরিয়াই শিক্ষা দেওয়! হয় তবে তাহা শিক্ষার বাভিচার 
মাত্র। ইহাতে শিক্ষার্থীর স্বাধীন চিন্তাশক্তি স্কুপ্তি পার 
না। রাশি রাশি গ্রন্থের চুৰ্ক সংগ্রহ করিয়৷ পরীক্ষার্থীর 
মন্তিফ বোঝাই হওয়াতে, তাহাদের সংঘর্ষণে স্বাধীন 
চিন্তার অঙ্ক,র শুকাইর়৷ যায়, এবং এই মানসিক পরাধীন- 
তায় উত্তরোত্তর সেই চিন্তাশক্তি হীনবল হুইয়৷ পড়ে । 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লণ্ডনের আদর্শে গঠিত। 
কেবল ছাত্রদের পরাক্ষা কর! ও তাহার ফলানুসারে 
ছাত্রদের 'মার্ক।' মারিয়া দেওয়াই ইহার উদ্দেন্ত। যত 
দিন ছাত্রদের সহিত কলিকাতা বিশ্বাব্দ্যালয়ের সহবন্ 
ঘমিইতর না হইবে, ততদিন ইহা| বিশ্ববিদযালয়ের উচ্চ 
আদর্শ হইতে অনেক দুরে খাকিবে। লগুন বিশ্ববিদ্যালয় 
অনেকটা ফরাসী একাডেমির ছাচে ঢাল! । ফরাসী 
আটা 
আঁটি ফরামী যুবক একাডেমির আতঙ্কজনক পপী- 
ক্ষার সসম্মানে উত্তীর্ণ হইলেন) অধ্যাপক হওয়াই 
এখন ত্বার চরম আকাঙ্ষা। সে আসনে বসিপ্নাও গণ্ডীর 
বাহিরে যাইবার যে। নাই ;--সেই পুরাতন একঘেরে 
সুরূ। কিন্তু তাহার অধ্যাপনার “কার়দ| কানন” একে- 
বারে নিখুত। অধ্যাপনা-প্রণালীর সুগঠনে, ব্যাখ্যানৈর 


লালিত্যে, ভাবার পারিপাট্যে ফরাসী অধ্যাপক কাহারও 


নিকট পরীন্ত হইবার নহেন। কিন্তু সাহিত্য, দর্শন 
ব৷ বিজ্ঞানজগতে জন্মানী হে অগ্রণী, তাহ! কি-অস্থীকার 
করিবার কথা? সকল বিভাগেই অর্মমামদিগের গভীর 


শন শন শ শশী কি 
দরদ ররগওরারাডত 
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৮ম সংখ্যা । ] 


গ্রবেষণার শ্রেঠত্ব সর্বধাপদিসম্মত। অথচ দেখ, অর্্মান 


বিশ্ববিদ্ণালয়ের পরীক্ষা অপেক্ষা ফরালী একাডেমির 


পরীক্ষা' ধে অধিকতর ছুরছ তাহাতে সন্দেহ নাই! 
জন্মীন অধ্যাপকগণ যেন শ্বভাবজাত শিক্ষক) তাহাদের 


অধ্যাপনা ফরাসী বক্তৃতার চাকচিকা ও স্ফািক প্রভা 


পাইবে না বটে, কিন্তু তাহা শ্রোতশ্বিনীর স্তার তর তর 
বেগে ধাক্স,_-তাহার নিরাধিল বক্ষে নিত্য নূতন নূতন 
ভাবের তরঙ্গ খেলে। 

স্কটলাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়সমুহ অনেকটা রম্্ানীর 
আদরে গঠত। সেখানে ছাত্রদিগের বৈজ্ঞানিক অনু 
সন্ধিৎসা ও শ্বাধীন চিন্তা যথেষ্ট উৎসাহ পাইয়া থাকে । 
কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্‌ এ পরীক্ষার্থীদের মধ্যে 
যদ্দি একজন বিশেষ ম্ুলক্ষণা ক্লান্ত ছাত্র বাছিয়া লওয়া 
যায় ও বিলাতের সেইরূপ একজন ছাত্রের সহিত তাহার 
তুলনা করা যায়,--তবে আপাততঃ বড় প্রভেদ দেখা 
যাইবে না; উভয়েই বৃদ্ধির প্রথরতা, উদ্দামশীলতা ও 
পু'থিগত বিদ্যায় উভয়ের সমকক্ষ । কিন্তু কয়েক বৎসর 
অপেক্ষা, করিয়! দেখ, তীহাদের মধো প্রভেদ কত। 
একজন কলেজ ছাড়িয়া হয়ত “উকীল” হইয়া অল্প সময়ের 
মধ্যেই বিলক্ষণ “পসার' জীকাইয়ােন, চারিদিকে খুব 
নাম ডাক হইয়াছে, লক্ষী তাহার এ্রাতি বিশেষ সদয়-_ 
ধনের উপর ধন বাড়িতেছে। তীহ্নার ছাত্রজীবনের 
খণ এইখানে পরিশোধ হইল* কিন্তু দেখ, অপর জন 
হুয়ত সেই সময়ে জন্মানীর কোন সুবিখ্যাত অধ্যাপকের 
কর্তৃত্বাধীনে কোন পরীক্ষায় নিযুক্ত, অথবা কোন লাব- 
রেটরীতে দিনরাত পড়ি কোন বৈজ্ঞান্িকি অনুসন্ধানে 
প্রবৃত্ত ঃ ভোগহ্থের প্রতি, দবকপাত নাই,-তাপসেরমত 
প্রাণ মন ঢালিয়! দিয়া কঠোর সাধনে নিযুক্ত ! ইহার 
ফলম্বরূপ হুয়ত কয়েক বৎসরের মধো এমন কিছু উপাঞ্জন 
করিলেন, যাহা! নিজের বলির. বিজ্ঞানজগতকে উপহণর 
দিতি সমর্থ হইলেন। 

সত্য বটে অধ্যাপক, জগদীশচন্দ্র তাহার বৈজ্ঞানিক ৬ 
আবিষ্কারে, এবং ,পরাঞ্জপ্যে ও বালকরাম' তাহাদের 
অসাধারণ প্রত্ভায় ভারতের মুখ দ্টজ্জল করিয়াছেন। 
কিন্ত আমাদের এত' ছূর্গীতি হুইয্লাছে যে আমর! গুণের 


প্রবার্সী |, 


৯৫ 


আদরও ভাঁল করিয়া! করিতে পারিনা! । তাই আমাগেরু 


দেশে বৈজ্ঞানিক অগুসগ্গিংস! উৎসাহের অভাবে শুকাইয়া, 


যায়। ত্পই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবের পাত্রের! 
আল 'মুষ্টিভিক্ষা তরে পণের কাঙ্গালী? |. ও 
স্কটলাণ্ডের দরিদ্র ছাত্রদিগের উচ্চ শিক্ষার জন্ত ক 
ধনকুবের এণ্ড, কার্ণেগীর অশ্রতপূর্ব দান আজ সমগ্র 
জগৎকে চমকিত করিয়াছে। এ দৃতশ্তের তুলনা! কি 
ভারতে মিলিবে? পার্সীকুঙ্লতিলক তাতার প্রস্তাবিত 
বৈজ্ঞানিকগবেধণামন্দির সংস্থাপিতগ্ছইবার পথে এখনও . 
কত প্রতিবন্ধক জুটিতেছে) এ ছুঃখ কি রাখিবার 
স্থান আছে? ০৬ - 
বিলাতে বুবকদিগের সুস্থ ও সবল. দেহের হঠামাঠন 
দেখিলে আনন্দ হয়। ছুরস্ত শীতে থে স্বাস্থ্যকর ব্যাক্সাম 
না করিলে সেখানে বাচা দায়। মুক্ত বাযুতে নানা-. 
প্রকার ক্রীড়া বিলাতে ছাত্রজীবনের একটি প্রধান জঙ্গ। 
প্রধানত; ক্রিকেট ও ফুটবল এই ছইটি ছাত্রুদিগের মধ্যে 
প্রির। মহিলাদিগের মধ টেনিস্‌ ও ঠালফ এ হয়ের 
বিশেষ আদর দেখিতে পাওয়া যায়। উপাধিবিত.. 
রণের দিন, যে যুবককেঞ্নানাবিধ সম্মানে ভূষিত হইতে 
দেখিলাম,__ক্রীড়াতৃমিতে গিয়া «€দখি ক্রকেট, ম্যাচে- 
তাহারই “দৌড়' সর্বাপেক্ষা অধিক! দশ বৎসর .পরে 
দেশে আসিয়া! আমাদের যুবকদের মধো ব্যায়ামচার্চাক্স 
আগ্রহ জন্িয়াছে দেখিয়া! বড়ই আনন্দ হইল। ক্কিন্ধ 
এখনও আমাদের দেশে মানসিক উৎকর্ষ.ও শারীরিক « 
স্বাস্থ্যে যেন কেমন বিরোধ দেখা যায়। পরীক্ষাগৃছে 
প্রবেশ করিয়া দেখ, অবিরাম .কঠোর মব্বিষ্ষচালনার 
কি ফল,-_বিশ্ববিদ্যালয় যাহাদের লইয়া! গৌরব করৈন 
হয়ত তাহাদের অনেককে দেখির! হুঃখ হইবে: 
সুণ্ডিত, মন্তকে মধামনারায়ণ তৈল, কোটরপ্রবি চক্ষে 
কালিমা, * উদ্রে দাওয়াইখানা! বিলাতে কোন 
শ্রেণীতে কাধ্যারভ্ভের পুর্বে ঢুকির! দেখ, নে গৃহ 
কি সজীবতাময়। শত শত ছাত্রের যৌবনশ্বভাবন্ুলগ ' 
তেজ ও স্থাস্থ্যজনিত স্ফ সত উৎলিয়। পড়িতেছে-_তাহাছ। ৪ 
অষ্টহাদ্যে ও সীতখ্বলিতে ধর যেন ফাটিয়! মাইতেছে। 
অধ্যাপক, প্রবেশী করিলেন__তখনও লর্গাত শেষ, হয় 


২৮৬ 


পানি পিসি শি 


নাই__অধ্যাপক স্মিত ৰ বঙ্নে নে বলিলেন, শছাত্গ্ণণ, তোমা- 
দের সঙ্গীত শেষ হইলে মামি কার্য্যারস্ত করিতে পারি !” 
সঙ্গীত থামিয়া সৈ গৃছে খাবার নীরব শাঞ্জি বিরাজ 
করিতে লাগিল ! 

। বিলাতে ছাত্রগণ সাধারপতই খুব নঙ্গীতপ্রির, প্রায় 
সকলেই বাল্যকাল হইতে কোন না কোন প্রকার গীত 
বাদ্য শিক্ষা করে। মুতরাং তাহাদের মধো নান! প্রকার 
আমোদ প্রমোদের উপার সহ্চজেই মিলে। ছাত্রদের 
উদ্যোগে গীতিনট্য ব' অন্য কোন অভিনয় শ্রায়হ হুইর। 
খাকে। আমাদের দেশে ছাত্রদের জরন্ত কোন প্রকার 
নির্দোষ আমে'দের ব্যবস্থা অতি বিরল। মাঝে মাঝে 
মনট৯গন্তীর বিষয় হইতে অবসর লইয়া কিছুক্ষণের জন্ত 
নিরাবিল আমোদের শোতে সাতরাইয়া আসিলে যে 
তাহাতে চিত্তের স্কৃপ্তি ও কার্যক্ষমতা বাড়িয়৷ যায়, তাহা! 
কি অন্বীকার করিবার কথা? আমাদের ছাত্রদের জন্ত 
নানা প্রকার নির্দোষ আমোদ যোগান আবশ্তক। এ 
বিষয়ে বিদ্যাগয়সমূ্ের কর্তৃপক্ষগণের ও সমাজের নেতা- 
দিগের মনোযোগ বিশেষ ভাবে আকুষ্ট হওয়া উচিত। 

, এডিনবরার ছাত্রদের বড়ই ছর্দান্ত প্রতাপ। পুরু- 
বাস্থক্রমে তাহারা এই আধিপত্যের আধকারী হুইয়া 
আসিতেছে। একদিকে যেমন বাহিরে তাহাদের চপ- 
লতার যথেষ্ট প্রাণ পাওয়া যায়--পক্ষান্তরে আবার 
তাহাদের শিষ্টাচার ও সহদয়তার পরিচয়ে মুগ্ধ হইতে 
ছয় । পরছঃখকাতরত। ছারদের শ্রাণে কিরূপ সজাগ, 
ভাহার একটি প্রমাণ দিতেছি । ১৮৯৭ থৃষ্টাব্বের প্রারস্তে 
ভারতে যখন ভয়ানক হৃতিক্ষ উপস্থিত হুর, তখন আমর! 
কতিপর এভিনবরাপ্রবাসী ভারতীয় যুবক ছুর্তিক্ষ পীড়িত- 
পোকদের সাহাধ্যার্থে অর্থ সংগ্রহ করিতে সঞ্চল্প করিয়। 
বিখ্ববিদ)ালয়ের ছাত্রদগের সথান্গ $তি প্রার্থন৷ করিলাম। 
ছাত্রের! বিশেষ আগ্রছেয় সহিত আমাদের সঙ্গে যোগ 
দিলেন। তাহাদের উদ্দ্যোগে এডিনবরাতে তিনটি কন্সার্ট 
দেওয়া হইল, এবং এই তিন রাজিতেই আমর! তিন 
সহ্ত্র সুন্্। সংগ্রহ করিতে সবর্থ হইলাম! 

 এডিনবর! বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধাবত্বরণ যজ্ঞ বৎসরে 
হইবার হইয়া থাকে _ শরতের প্রারন্তে, ও' বসন্তের পূর্ণ 


প্রবাসী। 


ভা 


 হৌবদে।  শারদীর অধিবেশনেই সাধারণতঃ অধিক 
সমারোহ হ্ইয়। থাটক । কিন্ত আমার মনে হুর, আট 
বৎসর পুর্বে বাসম্তী ধজ্যে যে অভিনব দৃপ্ত দেখিরাছিলাম, 
'এডিনবরাবাসিগণ তাহা! শীঘ্র ভূলিবে না। সরম্ধর্তীর 
বরপুআগণ যখন স্বস্ব ম্ধ্যাদানুসারে দক্ষিণা লাত করিতে- 
ছেন, তখন দেখা গেল--সাতজন গাউনপর্িহিতা 
রমণীও এম্‌ এ উপাধিপ্রার্থীদিগের মধো দণ্ডায়মান! $ 
হর্ষযোৎফুল বদনে লজ্জার এক কমনীয় রক্কিম৷ ছড়াইয়। 
পড়িয়াছে__স্বর্ণ জালের ন্যায় কেশগুচ্ছ ললাটে লুটাইয়! 
আছে; সে বরাননে একাডেমীর বিচিত্র উফীব বড়ই 
শোভ! পাইতেছে! এ রমণীয় দৃষ্ঠ, এডিনবরা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ইতিহাসে অভূতপূর্ব : মহিলাদিগের গ্রতি 
এতদিন পর্যান্ত এডিনবর! বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্গল রুদ্ধ ছিল! 
এতদিন পরে এডিনবর! বিশ্ববিদ্যালয়কে চিরন্তন প্রথা 
হইতে দূরে বাইতে দেখিয়। যক্ষণশীলদিগের মধ্যে কেহ 
কেহ ক্ষুন্ধ হইলেন বটে__কিন্তু সাধারণে সকৌঢুক নয়নে 
এই অভিনব ব্যাপারের দিকে চাহিয়া বলিলেন-_ 
“বেশ ত”! কেবল কতকগুলি নি্ষন্্ী লোক-_ধাহার! 
আপনার্দিগকে “মুরসিক” ভাবিয়া থাকেন ও সমরে 
অসময়ে তাহার পরিচয় দিতে চেষ্টা করেন (এরূপ 
বিচিত্র জীৰ সকল দেশেই মিলে!) তাহার! এই ঘটনার 
উদ্দেশে তীত্র ব্যঙ্গোক্তি করিতে ছাড়িলেন ন।। 

তিন শতাববা পরে পুরুষদিগের সহিত মহিলারা ও 
বধে এডিনবর! বিশ্ববিদ্যাণয় প্রদত শিক্ষা, সুযোগ ও 
সম্মানেক় সমাধকারিণী হইবার আকাঙ্ছা করিবেন-_ 
তাহা হার প্রতিষ্ঠা তাগণের স্বপ্নেরও অতীত ছিল। কিন্ত 
আজ সভ্য জগতে এক সামানিক মহাবিপ্লব উপস্থিত। 
স্তরে ওরে সমাঞ্জের আভ্যন্তরিক গঠন জগতের সম্মৃথে 
উদ্ঘাটিত হুইয়াছে। পুরুষের একাধিপত্য ও হৃদয়শুন্ত- 
তার মূল সমাঞ্জের গভীরতম প্রদেশেও ব্যাপ্ত দেখিয়! 
সভ্য জগৎ লঙ্জিত হইতেছেন। রমণী তীহার স্বাধীনতা 
ও ব্যক্তিগত অধিকারের দাবী করিয়াছেন । ইহার ফলে 
পুরুষ অন্ততঃ তাহার স্বার্থপরতা খর্ব করিতে শিখিবেন। 

অধ্যাপকদিগের ছু একজনের কথা না বলিলে 
এডিনবরা৷ বিশ্ববিভ্ভালয়ের কথা কিছুই বল! হয় ন1। 


৮ লংখ্যা |] 


রতি জট লাক? ০৪ ৪৪০০৪ 


ধিলাতের ছাত্রদের সহিত অধ্যাপকদিগের এক মধ 
সন্বন্ধ আছে । ফোন প্রকার আতঙ্ক ছাত্রদিগের হদয়কে 
বিড়খিত করে না। ছাত্রদের জন্ত 'অধ্যাপকদিগের প্রাণের 
টান 'আছে। সেই জন্তই তাহার! ইহাদের ছ্দয়ের গভীর 
শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন। 

দ্বাদশ বৎসর পূর্বে গ্রথম যখন এডিনবরার উপস্থিত 
হই, তথ বিশ্ববিভ্ভালয্নের অধ্যাপকদিগের অনেকের 
মন্তককেই শুভ্র কেশে সাজাইয়াছিল। ই্ঠাদের কয়েকজন 
'এখন পরলোকগত হুইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে প্রাতঃ- 


সিসি তত এল? সাও সানা 





৮অধ্যাপক ব্যাকী। 
স্মরণীয় ব্যাকীর নামই প্রথম মনে জাগিতেছে। মুত্র 
করেক বৎসর পূর্বেই ব্র্যাকী অধাম্পনা কার্ধা হইতে 


অবসর" গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তধনও ছাত্র- 
দিগের মার! কাটাইতে পারিতেন না। এই*ক্লচ খবিবরকে 
যে. একবার দেখিয়াছে ৫স আর তাহার অন্তন্তসাধারণ 
ব্ক্তিত্বের কথা ভুলিতে পারিবে না। ছুর্দমনীয় উ.য়াট- 
শোণিত তীহার শিরায় শিরায় প্রবাহিত) রঞ্জতশ্তত্র 
কুস্তলগুচ্ছ কর্ণপ্রাস্ত দিয়া গলদেশে গড়াইয়! পড়িয়াছে ৯ 
&দেখ উর্ার্টের বিচিত্র পাহাড়ী উত্তরীয় স্কন্ধে জড়াইয়া 


পণ্ডিত প্রবর রাজপথে ছুটিক্াছেন। কে বলে ব্ল্যাকী* 


বাঞ্ধকো জড়িত ? তাছার হৃদয়ের উৎসাহ ও “আনন্দ 
দেগ্ছিলে মনে হইতে তথায় স্থির যৌরনরবরাজ কনিতেছে। 
আমম্দ মনে পড়ে, তাহার মৃত্যুর এক বংুসর পূর্বের 


পরবাসী। . 


২৮৭ 


লি সি সত ২ 


একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পানে এই আধুনিক এবী- 
নিয়ানের শুভ্র মূর্তি দেখা দিব! মা মৃতর্তষধ্যে ছাত্রগণ 
আনন্দকেছ্াহুল করিয়া তাহার চারিদিকে খেরিল। 
অলীতিপর তাহার প্রাচীন মত্তক নাড়িয়া, আননগস্ক,রিত. 
বচন্ধে গ্রীকভাবায় আশীর্ব্যাদবাণী উচ্চারণ করিলেন। 
মুক্ত দ্থাকাশে ছাত্রদের আননরোলের ঢেউ খেলিতে 
লাগল। 
কয়েক বৎসর ধরিয়া এ্ঁডিনবয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ 
বিষার্দের মেঘে আচ্ছন্ন হুইয়াছে। কতিপয় অখাাপকের 
মৃত্যুতে উপর্ণপক্চি তী্ার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিয়াছে। 
করেক মাস পুর্বে অধ্যাপক টেটেে পরলোক- 
গমনে বিশ্ববিদ্যালয় তাহান্থ প্রধান গৌরব হারাইয়াঞ্জেন। 
এ ক্ষতি পীঘ্র পূরণ হইবার নহে! বিজ্ঞানজগতে টেট 
একজন শীর্ষগ্থানীয় বাক্তি ছিপে্। টেট: ছন্রিশ বৎসর 
কাল প্রকুতিবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। এই বিতা- 
গের ছাত্রদের মধ্যে খুজ্জিলে এমন জ্নেককে পাওয়া 
যাইত, ধাহাগ৷ পুরুষানুক্রমে টেটের ট্রাত্র হইয়াছেন। 
মামার সহপাঠী এক বন্ধুর নিকট তীহার পিতার ছান্রা- 
বস্থায় লিখিত টেটের* বক্তৃতার 'নোট' দেখিলাম। 
বিশ্ববিদ্যাপরের অপর সকল বিভাঞ অপেক্ষা প্রক্কৃতিবিক্ঞা- 
নের বিভাগে অমধিকসংখাক মিল! যোগ দিয়াছিলেন। 
ইহাতেই বুঝ। যায়, টেটের বক্তৃতা কি শাঁকর্ষণের সামঞজী 
ছিল। সমসংগ্থান ও গাতবিজ্ঞানের আঁত জটিল এ্রগ্ন 
সকল টেট যেক্ধণ বিশদরূপে বুঝাইগা দিতেন, তদগেক্ষা, 
অধিকতর সহজ বোধগমা ব্যাখা আর কি হইতে পারে 
জানি না। জড়জগতে শক্তিসংগ্রামের কথ! বলিতে 
বলিতে যেন তিনি একেবাঞে মাতিয়। উঠিতেন। টেট 
যখন ধাঁরে ধীরে, প্রক্কৃতির আশে পাশে- পরমাণুর 
আড়ালে বিজ্ঞানের নিগৃড় রহন্তের মর্শোদধাটন করিতেন, 
তখন অন্থমক হুইয়া সেই বিরাট মূর্তির দিকে চাহিয়া! 
থাকিতাম। মনে হুইত, তাহার 'জ্যোতির্শর চক্ষু ছটি.. 
দিয়া অনিশ্ক লিঙ্গ নির্গত হইত। টেটের সৌম্যমূর্তি অনেক! . 
দিন,.ছাওদের ঘদয়ে অঙ্কিত থাকিবে। লিখতে লিখিত, 
তাঁহার পুতিমুর্ঠি ধৈন চক্ষের সম্মুখে -জাসিয় গাড়াইল-__ 
গাউনপরিহ্তি সমু দেহের উপর বিপুল মন্তিষ্ষে 





,৬অধ্যাপক টেট। 


আধার (সে বড় ছোট. নহে! ) শোভা পাইতেছে) 
উদ্বার বিস্তৃত ললাট মস্থণ মন্তকের কোন স্থান হইতে 
গড়াইয় পড়িয়াছে তাহা জানিবার যো নাই;__মস্তকের 
ছুই পার ও পশ্চাৎ বাতীত অন্তত্র কেশের আশঙ্কাও 
দেখা যাইত না! সে প্রবীণ মস্তক অদ্ধশতার্ীর 
বৈজ্ঞানিক আন্দোলনের মাঝে জা।গয়াছিল। কিন্তু দেখ 
 মস্তিফবিলোড়নকারী গণিতের অবিরাম সংঘর্ষণেও তাহার 
“ সবদর হইতে কোমল ভাব চলিয়া যায় নাই )--অমর কৰি 
টেরসিসনের কবিতাপুস্তক সাহার সবসর-সহচর ছিল! 
" অড়প্্কতির সহিত দিন রাত কারবার করিয়াও তাহার 
 রমবিখাস অটুট ছিল। 

প্রাচীন অধ্যাপকতি দগের মধ্যে 

ৰ (4758০) এখন, আঁবিত্‌ আছেন। 


-একমাত্র ম্যাসন 
ম্যাসন বত্রিশ বৎস 


রাজী সাহিত্যের অধ্যাপকের আসুন অলঙ্কৃত, করিয়া-. 


ছিলেন। বাদ্ধকাবশতঃ এখন দে পদ হইতে অবসর 
গ্রহ করিয়াছেন। ইংরাজী .সাছিত্যজগ্রতে তাহার নাম 
ছক না জানে? অন্ধকবি মিপ্টন ও. 'আফিমঘোর 


2 
৮ উপর ম্যাসনের যেমন দখল এমন আর অন্ত 


কা, কার 1, কুষাপৃকবি, বার্ন্পের কবিত৷ ম্যাসনের মুখে যে 


্ি , মধুর শুনাইঠ, তাহা আর বলিতে পারি না। লোকে . 


বলে, কার্লাইলে | চেহারার সহি ম্যানৈর মুখের সাদশা 
দিন দিন [বাড়িতেছে। . স্তে বড় 'অনেক কালের কথা 


. ্রধাসী। 


এ সিন পি ০০৯ দিত ০৫ 


[ ২য় তাগ। 


শিলা ছি পোলা পিল লৌিসিলিতাপিনানিলাসনিলইী রি 


নহে-বখন ন কার্লাইল ও ম্যাসন একত্র বলিয়া ধূমপান 
করিপ়াছেন। উভয়েই উক্ত ব্যাপারে বিশেষ পারদর্শী ! 
ম্যামনের গম্ভীর মুখখানি দেখিলে কার্পাইলের মুখ মনে 
পড়ে তাহা সতা, কিন্তু প্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপকের মুর্ধের 
গার্ভীর্যের মাড়ালে এক কমনীয়তা আছে, যাহা! 
ঘনিষ্ঠতর সঙ্ধদ্ধে ধরা পড়ে। চেল্পীর যোগিবরের 
ছবি দেখিলে মনে হন্ন, যেন পে চিন্তাশাল মুখে. এক 
বিভৃষ্। ও বিরাগের ছায়! প্রতিভাত $ কিন্তু, মাপসনের 
সন্গেহ ব্যবহার লোককে পহজে আরুষ্ট করে। প্রতি- 
বৎসর শীত খতুর প্রারপ্তে অধ্যাপক ম্যাসন কোন 
সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিতেন? ইহা এক উপ- 
ভোগের সামগ্রী ছিল। সথৎসর ধরিয়া শত শত মহিণ! 
ও ভদ্রলোক এই দিনের আশার চাহিয়া থাকিতেন। 
ম্যাসন যখন খান্বাজে তান চড়াইয়।, তাহার নুলপিত 
প্রবন্ধ পাঠ করিধেন- তখন দে অনন্থুকরণীয় ভাষার 
মাধুরী, কল্পনার এন্দ্রজালিক প্রভাব, অপস্কারের ছটা এবং 
রুদ্র, করুণ ও হাসারসের অপূর্ব মিলনে €এ্রাতাগণ 
মুগ্ধ হইয়৷ যাইতেন। 
এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা লিখিতে আমি ক্লান্ত 
হই না। কিন্ত পাঠকদিগের ধৈর্যোর, উপর আর দাবী 
চলে না নুতরাঃ এই থানেই উপসংহার করি। ছাত্রা- 
বন্থার পুরানো স্মতিকে একবার জাগাইয় তুলিলে সে সব 
কথা বলিতে বলিতে আর সহজে থাম! যায় না। দ্লিনের 
পর দিন যার, ছাত্রঞীবন হইতে যত দূরে সরিয়া পড়ি, 
ততই মন ব্যাকুল হয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেই: দিকেউ 
চার ?. ইচ্ছা হ%; ছাত্রীবনের সে সরল সৌহা্দা ও অমিত 
উৎপাহং প্রাণের শত কামনা ও সকল নখ ছুঃখ লইয়াই 
দে সব'দিন আবার ফিরিয়া মান্থক। . রং 
শ্রী্নবোধচন্র মহলানবিশ ।. 


_ দীপ-নন্দিনী। ...... 
খিয়ান্মদ্পীনের মাসনের চারিদিকে একজন ক্রীতদাস 
গোলাপঞ্জল ছড়াইভেছিল। এই সুন্দর বুবাপুরুধ একবিংশ 


বৎসর বয়ান দাক্ষিণাত্যের অন্ততৃতি' বাহুমনী' রাজ্যের 


৮ম সংখ্যা। ] 


শপ লস পো সিনা সাল লোপ সত ৩ তলা সা 


সিংহাসন আরোহণ করিয়াছেন ] তিনি রাজ্যলাত করিয়া 


নিজ পরিবারের প্রতি অন্ুরক্ক অমাত্যদিগকে নানা 
প্রকারে পুরস্কৃত করিয়াছেন, এবং রাজপ্রাসাদের কোন 
কোনধভৃত্যকে উচ্চপদ্দে নিষুক্ত করিয়াছেন। লালচীন্‌ 
প্রাসাদের প্রধান তুকি দাস। সে আশা করিয়াছিল যে 
ঘিয়ানুদ্দীন তাহার দাসত্ব মোচন করিয়া তাহাকেও কোন 
উচ্চপদ প্রধীন করিবেন । রাজা তাহা না৷ করায় লাল- 
,চীন অত্যন্ত অসন্তষ্ঠ হইয়াছিল এবং মুখে কিছু না বলি- 
*লেও নান। প্রকারে অসন্তোষ প্রকাশ করিত। রাজা 
বলিলেন-_“লালচীন্, তোমাকে এরূপ অসন্ধষ্ট বোধ হই- 
তেছে কেন? আমার সিংহাসনারোহণের পর আমার 
ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছে ত্োধ হয়) তোমার 
বেলাই কেন ইহার ব্যতিক্রম দেখিতেছি ?”” 
দাস। দাসহের কোন অবস্থাতেই দাসের সম্তোষের 
কারণ দেখিতে পাই না) কিন্তু বিশ্বস্ত ভূত্যেরা পুরস্কৃত 
না হইলে তাহাদের পক্ষে অসন্তষ্ট হওয়া স্তায়সঙগত। 
রাজা । যতক্ষণ পধ্যন্ত প্রভু অবিচার না করেন, 
ততক্ষণ তাহাদের অসন্তোষের কোন কারণ থাকিতে পারে 
না। দাসের! রাঙ্গপুরদের মত বাবহার পাইবার আশা 
করিতে পারে না। 
দাস। কিন্তু দাসদের অন্ত মানুষের মত ন্যায় অন্তায় 
বুঝিবার ক্ষমতা আছে। তাহার! মাম্তষের মত ব্যবহার 
পাইবার আশ করিতে পারে। * 
রাজা । আমি কিন্ত কোনওদাসকে স্বাধীন মানুষের 
সমান পদবীতে প্রতিষ্ঠিত কর! অন্যায় মনে করি । ভাগা- 
দোষে তাহাকে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হইয়াছে) সুতরাং 
তাহাকে শৃঙ্খল পরিয়াই থকিতে হুইবে। দ্বাসদিগকে 
সম্মানস্থচক পদে স্কাপন করা আমি ভাল বাসি না। ৪ 
দাস। মহারাজ কি ভূলিয়। যাইতেছেন যে রাণীমা 
এক সময়ে সেই শ্রেণীভূক্ত। ছিলেন, ষে শ্রেণীর লোককে 
হারা সম্মানিত করিতে এত অনিচ্ছুক ? 
রাজ।। অধীনতা ঝ' দাসত স্ত্রীলোকের পক্ষে অপ- 
মানকর নছে ? কারণ নারী বিধাতার হস্তে মনুযাজাতির 
রক্ষণ জন্ত উদ্বায় মাত্র। পুত্র মায়ের নিকট হইতে 
সম্মান*ব! তাহার বিপরীত কিছুই লাভ করে ন1$ স্থৃতর্াং 
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মা. রাজকত। কি দাসী, তাহাতে কিছুই আনে বায় না । 

নাতিপ্রচ্ছন্ন বিদ্রপের সহিত লালচীন বলিল, “মহা 
রাজ নৈষাস্থ্রিকির মত তর্ক করিতেছেন। গোলামের কি 
সাধা যে বাদশাহছের সহিত তর্কে আঁটিয়া উঠে ?” 

রাজ! বলিলেন, পকিস্ত আমার তর্কে তুমি যে বড় 
আস্থাবান্‌, তাহা ত বোধ হয় না। যাহাই হউক, ভবি- 
বাতের জন্ত জানিয়! রাখিও যে দাসদ্িগকে স্বাধীন মান্ুষ- 
পের সমাবস্থাপন্ন না কর! আম্টর অন্ততম শাসননীতি।” 

লালচীন ঘিয়াসের পিতার একজন প্রিয় ভূতা, ছিল। 
এই জন্ত পিতৃভক্ত ঘিয়াস তাহার স্পষ্টবাদিতা| সম্হ করি. 
তেন। দ্বাসরাজ্জার কথায় মন্ীহত হইলও সে এখন 
দাস হইলেও, সাহসী স্বাধীনতাপ্রিয় অসভা জাতির ম্ধ্যে 
জন্ম লাভ করিয়াছিল । সেতৃতপূর্বব বাজর সদয় বাবহারে 
দাসত্ব ভূলিয়াছিল, কিন্তু ঘিয়াসের কথায় দাসত্বশৃঙ্খল যেন 
মাংসভেদ করিয়া তাহারঅস্থির উপর ঘর্ষণ করিতে লাগিল। 
সে প্রতিশোধ লইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইল। 

লালচীনের একটা কন্তা ছিল। তাহার রূপের বশ 
রাজার কর্ণে পৌঁছিল। জুলেখা যেমন রূপবতী, তেমানি গুপ- 
শালিনীছিল। গীতবাদ্ে রাজধানীর শ্রেষ্ঠ পেশাদার গায়ক 
বাদকেরাও ভাঙার নিকট পরাভৰ স্বীকার করিয়াছিল?। 
নৃতা, চিত্রকলা প্রভৃতিতে ও জুলেখার পারদর্শিত। সর্ব ন- 
বিদিত ছিল। তাহার বূপগুণের শ্স্যাতিতে জনেকে তাহার 
অনুরাগী হুইয়। পড়িয়াছিল। রাজাও তাহাকে দেখিতে 
চাহিলেন। এই অবসরে রাজাকে জব করিবার, অন্ততঃ 
মন্াহত করিবার, স্থযোগ ঘটিতে গ্ষারে ভাবিয়! লালচীন 
খুসী হইল। সে জুলেখা যাহাতে রাজার, দৃষ্টিপথবত্তিনী 
হয়, এরূপ সময়ে তাহাকে প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যানে পাঠাইয়া 
দিতে সঙ্কল্প করিল। 

রাস্তা একদিন নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা শমনুদ্দীনের সহিত 
বাগানে বেক্ঠাইতেছিলেন, এমন সময় শমন্থপ্দীন জিজ্ঞাসা 
করিলেন, পুকুরের নিকট ও কে লহিয়াছে?” রাজা 

৪ বলিলেন, “জানিন!, কিন্ত চলন ও গঠনে বোধ হইতেছে, 

তারিফ করিবার মত কিছু বটে।” শমনুদ্দীন বলিলেন, 
“অপক্রিচিতা মহিলা সরিয়া যাইতেছেন; আমার বোধ 
হয়, আমন্ত। বুঝিবা॥ তিনি কে; তাহা! জানিবার যোগ 


২৯৪ 


হ, 
জি পপি পিপাসা? সিল দাশ ০০ অত ০০১৮৭ 


পাইব না।” রাজা বলিলেন, শ্নী্ বা এবং বং সাহাকে 
থামিতে বল $--বল, রাজ! তাহাকে কিছু বলিতে চান।” 
: শমন্ুদ্দীন দৌড়িয়া গেলেন, এবং তরুণী ৪একটি লতা- 
কুঞ্জে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় বপিলেন, 
“ভদ্রে, একটু অপেক্ষা করুন; রাজ। আপনার সহিত কথ 
কছিতে চান।”, অপরিচিত তাহার দিকে ফিরিলেন। 
ভাছার অলোকসামান্ত সৌন্দর্য দেখিরা শমন্থদ্দীন বিস্ময়ে 
অবাক্‌ হইয়া রছিলেন। জুলেখা! বিনয়নত্র ভাবে তথায় 
রাজার জন্ত অপেক্ছ/ করিয়া দাঁড়াইয়া রছিল। রাজা ও 
তাহাকে দেখিয়। বিশ্মিত হইরা কহিলেন, "আ।মার রাজ- 
ধানীর গৌর্বস্থানীয়া বণিয়া যাহার খ্যাতি আছে, তাঁহ।কে 
দেঁখিয়াই কি আমার চক্ষু সার্থক হইল ?” 
জুলেখা কহিল, “মহারাজ তাহার গোলামের কন্তাকে 
দেখিতেছেন |, 
রাজা দ্ধুলেখার আরও নিকটে গিয়া তাহার হস্ত- 
ধারণোদ্াত হুইয়! কহিলেন, “আজ হইতে তাহার কন্তার 
জন্ত লালচীন শ্বাধীন হইল।» 
জুলেখা সরিষা দড়াইয়া গম্ভীরভাবে কহিল, "আমি 
অনাহুত ভাবে এই উদ্যানে আসিয়াছি; এখন এখান 
হইতে চলিয়া! বাইত নস্থমতি করুন। ভবিষাতে রাজার 
নির্জন ভ্রমণে বাধা ন। জন্মাইতে সচেষ্ট থাকিব ।» 
রাজ! বপিলেন, “এন্ধপ বিগ্বের বিনিময়ে সম্াটগণ 
আনন্দের সহিত নিজ মুকুট প্রদান করিতে প্রস্তত হুই- 
“বেন। সৌন্দর্যের রাণী! কে বলিল আপনি অনাহুতা ? 
উদ্যান কেন, প্রাসান্দের সকল অংশ আপনার জন্ত অবা- 
রিতহার । শুচিশ্মিতে ! আপনার হান্তের আলোক ঘে 
স্থানে পতিত হইবে, তাহাই আনন্দের স্ুবিঞল জ্যোতিতে 
'্উন্তাসিত হইবে ।” 
ভুলেখ! কহিল, "দাসের কন্ঠ] হানার ভাল হইলেও 
অবন্ঞার পাত্রী ॥ কিন্ত মহারাজের বিদ্প তাহ্ধকে তাহার 
-স্বপিত অবস্থার কথা পুর্ণমাত্রার স্মরণ করাইয়৷ দিতেছে ।”” 


. এই বলিয়া! জুলেখা অন্তহিত হুইল, ছইভাই বিস্মিত হইয়!, 


দড়াইর। রহিলেন। .শমন্থন্দীন মনেমনে ভাবিলেন যে 
বন্ধি তিনি রাজসিংহাসনের অধিকারী *হইতেন, , তাহা 
হইলে সেই মুহূর্তেই জুলেখাকে তাহার এ্সপ্ধাঃশভাগিনী 


প্রবামী। 
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করিতেন, । (বিচে মনের ভাব তন্ধপ পথিক ছিলি না। 
তাহার মনে হইল, দাসের কন্ত। তাহার উপরাপী হইতে 
কখনই আপত্তি করিবে না, এবং এক্সপ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে 
অন্ত কোনন্ধপ বি্নও উপস্থিত হইবে না। থিয়াস 
দিজ্ঞাসা করিলেন, “ভায়!, এই বালিকার সম্বন্ধে কি মনে 
কর?” শমস্থদীন বলিলেন, “উহাকে দেখিবার পুর্বে 
আমার সুরম্ুন্দরীগণের সৌন্দর্য সম্বন্ধে কো ধারণাই 
ছিলনা। আমার হদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছে।, 
আমি রাজ! হইলে ইহাকে রাণী করিতাম।” রাজ 
বশিলেন, “মূর্খ বালক, দাসকন্তারা সিংহাসনের উপযুক্ত 
নয় |” শমন্দ্দীন বপিলেন, “কিন্ত এইক্ষণে এক দাস- 
কন্তা রাজমাত৷ হইয়াছেন ।” ঘিয়াস বলিলেন, থারাপ 
নজীর অনুসারে কাজ কর! ভাল নয়। অতএব এবিষয়ে 
আর কথার দরকার নাই। হইছার সম্বন্ধে তোমার মনের 
আবেগ দমন কর। লালচীনের কন্তা আমার অন্তঃ- 
পুরভৃক্ত। হইবে । আমার স্থখের পথে কাট। দিও না।” 

এইরূপ ভর়প্রদর্শনে শমনুদদীন্‌ মর্মাহত হইলেন, কিন্ত 
বিন্দুমাত্রও ভীত হইলেন না। তিনি জুলেখার সৌন্দধধো 
যেন ঈশ্বরের পবিত্র শি্পনৈপুণ্যের সাক্ষাৎ পরিচয় পাই- 
যাছিলেন। জুলেখ! তাহার পক্ষে বিধাতার ন্ুন্বরতম 
সৃষ্টি বগিয়! প্রতিভাত হইয়াছিপ। বিবাহে যাহা পর্য্য- 
বসিত হয়, তিনি এবছ্িধ পবির পূর্ধরাগের কথা জুলে- 
খার পিতাকে অবিলম্বে জানাইতে মনম্থ করিলেন) এবং 
তদনুসারে লাগচীনকে থুষ্বিন্া। বাছুর করিয়া তাহার 
নিকট অবিগঞ্ধে জুলেখার সহিত বিবাহের প্রস্তাব করি- 
লেন। লারূচীনের কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু সে 
বণিল, «শাহজাদা, বাদশাহ' এরূপ সম্বন্ধের কণা গুনিলে 
কি র্লিবেন? তিনি কখনই দাসকন্তার সহিত আপনার 
বিবাহে সম্মতি দিংবন না।”” 
1 শমস্থুদ্দীন বলিপেন, “আমার বাহাকে খু'স বিবাহ 
করিব। আমার পারিখারিক সুখে বাধ! দিতে রাঙ্জার 
কোন অধিকার নাই। আমার স্কয়স স্থির করিয়াছি; 
এখন ভোদার মত হইলেই হয়।” 

দাস। শাহজাদা, আপনার প্রস্তাব যে বিশেষ সন্মান- 
কর মনে.করিতেছি, তাহা বলাই বাহুলা। যদি আপনি 


॥ 
তরি পিসি শী পি তত পি 


৮ম সংখ্যা+ | 


ভুলেবার সন্ম ত পান, তাহা হইলে একটি সর্তভে আমিও 
সম্মতি দিতেছি ? অহা! এই যে মামি যেন স্বাধীনত! লাভ 
করি। কারণ, দাসের জামাতা হওয়! শাহজাদার উপ 
যুক্ত'ক্ষার্ধা হইবে না।. 

শমন্দ্দীন স্বীকৃত হইলেন। বপিলেন, প্ভ্রাতার 
সনিব্বন্ধ প্রার্থনায় রাজ নিশ্চয়ই তোমার দাসত্ব মোচন 
করিবেন ।? 

লালচীন গৃছে প্রত্যাগমন করিয়া কন্তাকে তাহার 
»প্রতি শমন্ছদ্দীনের পবিত্র অগ্ুরাগের কথ! জানাই এবং 
ভাঙাকে রাজভ্রাতাকে অভ্যর্থনা করিবার ভন্ত প্রস্তত 
হুইতে বলিল। জুলেখা এই সংবাদে নিরতিশয় প্রীত 
হইল। কারণ, সেও শমন্দ্দীনকে দেখিয়া অবধি তাহার 
পক্ষপাতিনী হইয়া পড়িয়াছিল। তাহ হইবারই কথা; 
কেন না, এখনও শমন্দ্দীনের যৌবনোজ্ছল সুন্দর মুখম- 
গুলে ই-ন্্রয়পরায়ণতার বিশ্দুমাত্রও ছার! পড়ে নাই। 

পেই দিনই শমন্ুদ্দান লালচীনের গৃহে ভ্কুলেখার 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং উভগ্নেই উভগ্কের প্রেম- 
পাশে বন্ধ হুইয়৷ পড়লেন। 

ঘিন্ান্থদ্দীন যেদিন ্কুলেখাকে দেখিয়াছিলেন, 
দিনই লালচীনকে ড|।কিয়৷ আনাই! কহিলেন £-_ 

“লালচীন, আমি তোমার পরিচর্ধ/ায় সন্ত্ট হইয়াছি 
এবং তোমাকে পুরস্কত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; এই 
মুহূর্ত হইতে তুমি স্বাধীন হইলে” 


সেই 


দাস। আমি কৃতজ্ঞতার. সহিত, আপনার প্রসাদ 
গ্রহণ ফিরিল/ম; কিন্ত আপনার এই আকম্মিক মত- - 
পরিবর্তনে বিস্মিত হইতেছি। 

রাঙা। তোমার একুটি কন্তা আছে। 

দ্বাস। সত্য। 

ঝাছা। তাহারই জনা :আমি মত পরিবর্তন করি- 


য়াছিঃ কিন্ত তোমাকে 'ম্বাধীনতার মৃল্য দিতে হইবে ।* 
* 'াস। কত দিতে হইবে জাজ্ঞা করুন। আমার 
ধনের আ্বভাব নাই। (এখানে বল! আবশ্যক, লাল্চীন 
বাস হইলেও খরশ্বধ্যশালী ছিল) তাহার বালভবন সম্্ান্ত 
ওম্রার ও. জন্গুপ্যুক্ত ছিল না।) 
-প্রাজা। আমি কেবল একটি মাত্র রন্্ চাই।' 


প্রবার্সী। 


২৯১ 


দ্াম। আমার ভাগারে যদি তাহা থাকে, তাহা 
হইলে বাদশাহের কেবলমাত্র ইচ্ছা প্রকাশের অপেক্ষা । 
জাহাপনা কু রত্ব চান? 

রাজা! । তোমার কন্যারদ্ব। ৃ 

দাস। হ।! গোলামের এই সম্মান গভীরভাবে 
অন্থভব কর! উচিত! কিন্তু দ্বাক্ষিণাত্যের অধীশ্বর দাস- 
নান্দনীকে বিবাহ করিলে তাহার অপমান হুইবে না? * 

রাঙা । দাসতনয়াকে বিবাহ করিলে তাহার মানের 
লাঘব হইবে বটে) কিন্তু রাজ! সে কল্পনাকে, শ্বপ্পেও 
মনে স্থান দেন নাই। আমিযদি তোমাকে স্বাধীনত। 
দি, তাহা হইলে আমার নিজের সর্ত অনুসারে ভোরের 
কন্যাকে চাই। 

দাস। রাজন! আমি আপনার দাস, কিন্ত আপনার 
ইন্জি্বসালসার দালাল নহি। যেসর্ভে আপনি আমাকে 
স্বাধীনত। দিতে চান, আমি সে সর্তে স্বাধীনতালাভকে 
স্বণা করি। আমার কন্য। ঘিয্ানুদ্দীন অপেক্ষা বহু গুধ 
ক্ষমতাশালা রাঞ্জার সাহতও অপবিত্র, সম্বন্ধকে ঘ্বণ! 
করে। অনেক সম্্রান্তকুলোস্তব ব্যক্তি তাহার পবিত্র 
প্রেমের ভিথাগী। 

রাজা। তবে আমার প্রস্তঢুবে তুমি সম্মত নওঁ? 
আচ্ছা! যে শক্তি এক বিস্তৃত স'ম্রাজ্যের উপর প্ররতুত্ব 
করিতেছে, তাহাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া সহজে পার 
পাওয়া যায় না। তোমাকে এই হঠকারিতার জনা 
অনুতাপ করিতে হইবে ।__যাও। 

লালচীন ক্রোধে, অপমানে ভ্ধীর হুইয়৷ রাজপ্রাসাদ 

হইতে ম্বগৃহাভিমুখে যাত্রা করিল । রাজ! কি মনে করেন 
যে সে এতই নীচ যে নিজ কন্যার চরমহূর্গতির বিবিষয়ে 
স্বাধীনত। ক্রম করিবে? তাছার কন্যাও কি এমনই 
অপদার্থ যে এরূপ অঘন্য প্রন্তাবে সম্মত হইবে? যতই 
লালচীন $ই সকল কথা ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার 
ভীষণ প্রতিশোবন্পৃহ! জললয়৷ উঠিতে লাগিগ। এ-অপ- 


৪ মান ভুলিবার নর, ক্ষম। করিবার নয়। সে যখন জ্ুলে- 


খার কক্ষে প্রবেশ করিল তখন তাহার মুখমগুল বিবর্ণ 
দেখিয়া ভুলে” ভিজ্ঞানিল £ “বাবা, তোমার. রি 
হায়েছেড” , ১১ 


২৯২ 


জিও রতি” কি রা কর 


| পিভা। ] রানা আমার চিত্র সৈধ্ নট রিনা 

কন্তা। কেমন করিয়া ? 

পিতা । তিনি আমাকে স্বাধীনত! দিতে,চান। 

কন্তা। বেশ ত; তা কি খুব সুখের বিষয় নয়! 

পিতা । আমান কন্তার ইজ্জতের বিনিময়ে? 

ভুলেখার মুখমণ্ডল গাড় রক্তিমাভ! ধারণ করিল। জ্োষ্ঠ 
ভ্রীতার জথন্ত প্রস্তাবের তৃলনায় কনিষ্ঠের প্রস্তাব জুলেখার 
মানস-নেতে অনির্বচনীয় স্বর্গীয় শোভা! ধারণ করিল। 

লালচীন কহিল /_ __“্কুলেখা, বাদশাহকে কি জবাব 
দিব ?” জুলেখা সতীস্লভ দৃপ্তন্বরে উত্তর করিল, “কি 
উত্তর দিবে, তাহা! কি তোমাকে শিখাইয়া দিতে হইবে? 
তোঁমার হৃদয়ের মধ্যে কিসে উত্তর খুজিয়। পাও নাই? 
বিষধর সর্প আমাকে দংশন করিবার তি চাছিলে 
আমি যে উত্তর দি,রাজাকেও তদ্রপ উত্তর দেওয়! 
উচিত।” লালচীন বলিল, "বৎসে, আমি তোমার মন 
জানি ) আমি রাজাকে কোন আশা দি নাই। কিন্তু তিনি 
আমাকে শাসাইয়াছেন। ম্ৃতরাং কৌশল দ্বারা তাহার 
কুঅভিসান্ধ ব্যর্থ করিতে হুইবে। আপাততঃ যেন তাহার 
প্রস্তাবে আমর! সম্মত আছি, এইরূপ ভাণ করিতে 
হুইবে। এই প্রকারে,তাহার মনের সন্দেহ দুর হুইলে 
আমি তাহাকে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করাইবার ব্যপ- 
দেশে নিমন্ত্রণ করিব। তাহার পর রাজা! বুঝিতে পারি- 
বেন, যে বাদশাহ দাসকেও অপমান করিয়া সহজে পার 
পান না।” 

_. লালচীন রাজাকে সুন্মতি জ্ঞাপন করিল, কিন্ত কোন 
না কোন ওজর করিয়। জুলেখার সহিত তাহার সাক্ষাৎ" 
কারে বিলম্ব ঘটাইতে লাগিল। রাজ! জুলেখার সম্মতি 
জ্বাছেজানিয়া এতদূর উল্ললিত হুইয়াছিলেন যে এই বিলম্বে 
তাহার মনে কোনই সন্দেহ হইল ন1। এদিকে লাঁলচীন, 
যে লকল ওমর! রাজা দ্বারা পুরস্কত না হওয়ার অসন্ধ্ 
ছিল, তাহাদের - মন বুঝিতে লাগিল। উদ্দেস্ট তিয়া- 


তলার 


স্থ্দীনকে কোন প্রকারে রাজ্যচ্যুত করিয়। শমস্থদ্দীনকে , 


সিংহাসনে স্থাপন । তাহ হইলে জুলেখা রাজরাণী হইতে 
পারে। দাস বুঝিতে পারিল যে ত্বনেকেই অসন্ধষ্ট। 
ঘির।হুদ্দীন কিন্ত অধিকাংশ ওমন়াকে গুরস্কৃত ও সম্া- 


পরবাসী 


(স্যভাগ। 


নিত করিয়া অবশিষ্ট সকলের অনস্তোষকে অগ্রাহ করিয়া 
নিশ্চিন্ত ছিলেন। 

সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়া গেলে নানার সমুদয় 
অমাত্যসহ রাজাকে স্বালয়ে নিমন্ত্রণ করিল। তাহার 
ধশ্বধ্য দেখিয়া ওমরারা চমতরুত হইয়া গেলেন। ভোব- 
নের পর নৃতাগীত চলিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সুরার 
পেয়ালা! অবিরাম গতিতে হাতে হাতে ফিরিতে, লাগিল। 
ঘি্বাস্‌ জুলেখার সহিত মিলনাশার উৎফুল্প, হইয়া! অতি- 
রিক্ত মাত্রায় পান করিতে লাগিলেন। লালচীন কিন্ত 
সতর্কতার সহিত অত অল্পই পান করিতেছিল। .সে যখন 


.দেখিল যে সকলেই নেশায় বিভোর হুইয়াছে, তখন 


রাজকে কাণে কাণে কক্ষান্তরে গিয়া জুলেখার সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার জন্ত আহ্বান করিল, এবং কোনও 
ছলে ওমরাপিগকে বিদার় দিতে বলিল। রাজা, লাল- 
চীনের সহিত গোপনীয় কথ। আছে বলিয়!, ওমরাদিগকে 
স্বস্ব গৃহে ফিরিয়া! যাইতে বলিলেন। তাহারা টলিতে 
টলিতে অটহান্ত ও গান করিতে করিতে নিক্কান্ত হইলেন। 
রাজ! লালচীনের সহিত কক্ষান্তরে গেলেন । গিক্লাই 
সেখানে জুলেখাকে ন৷ দেখিয়া তাহাকে ডাকিতে বলি- 
লেন। লালচীন জুলেখাকে ডাকিবার জন্ত গৃহ হইতে 
নিঙ্কান্ত হইল। এদিকে কিন্ত দাস নিজ কন্তাকে নিজ 
ধড়যন্ত্রের কথ। কিছুই বলে নাই। বরং, পাছে সে গৃহে 
থাকিলে তাহার চক্রান্ত, বিফল হুইয়। যায় এই ভয়ে 
তাহাকে সে দিন স্থানাস্তরে পাঠাইয়। দিয়াছিল। কয়েক 


* মাস পরে শংন্ু্দীনের সহিত তাহার বিবাহও ঠিক্‌ হইয়া! 


গিয়।ছিল। করিয়ৎক্ষণ পরে লালচীন উন্মুক্ত বচ্ছি হস্তে 
কক্ষে গ্রবেশ করিল। রাজা, জিজ্ঞাসিলেন, “ভুলেখা 
কোথায় ?* দাস বচ্ছি উত্তোলন করিয়া তাহাকে বলিল, 
"এই জুলেখ|!” রাজা তাহার হাত হইতে অস্ত্র কাড়ি 
লটবার জন্ত অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্ত নেশার ঝৌকে 
পড়িয়া গেলেন। তৎক্ষণাৎ ছুজন খোজ! পাশের ঘর হুইতে 
আসর তাহাকে চিৎ করিয়া শোয়াইকা। রাখিল, এবং 
একজন বচচছি দ্বার ছুই চক্ষু অন্ধ করিয়া দিল। 

আর পশ্চাৎপদ হইবার যো৷ নাই । লালচীন দেখিল 
সে অনেক দুর অগ্রসর হইয়াছে। স্থতরাং প্রারধ 


ঈশার ক্রুশবহুন। 
ব্াোফেএল রক অক্কিত। 
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ভীবণ কার্য সমাগত কজিতে সংস্কল্প করিল। সে রাজার 
নাম লইয়! জরুন্নী কাজের ছল করিয়া নিমন্ত্রিত শ্বপ্বগৃুছে 
প্রত্যাবুত ওমরাদিগকে একে একে ডাকিয়া পাঠাইল। 
তাহার! যেমন এক এক জন করিয়া আসিতে লাগিলেন, 
অমনি লালচীনের নিযুক্ত ঘাতকেরা তাহাদের প্রাণবধ 
করিতে লাগিল । এইরূপে ভীষণ প্রতিহিংসাবৃতি চরিতার্থ 
হইলে দস অসন্ধষ্ট ওমরাদিগকে সংবাদ দিল। তাহার। 
সকলেই. আগিয়৷ জুটিল, এবং রাজমাতার সন্মতিক্রমে 
শমহ্দ্দীনকে রাজপদে অভিষিক্ত করিপ। রাজমাত! 
কনিষ্ঠ পুত্রকেই অধিক দেহ করিতেন। রাঞ্জমাতা। 
সহায় হওয়ায় সক্তান্ত প্রজ্জাবৃন্দ কেহ মুখ ফুটিয়া এই লোম- 
হর্যণ হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে কিছু বপিতে পারিল না। 
ততভিন্ন, ঘিরাহুদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই যেরূপ 
সকলের অনুরাগ লাভ করিয়াছিলেন, ইন্দ্রিরলালসার 
শ্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া কিয়দ্দিবসের মধ্যেই সেই অনুরাগ 
হারাইরাছিপেন। সুতরাং লালচীন অনায়াসে শম- 
স্থদ্দীনকে সিংহাসনারূঢ় করিতে সমর্থ হইল। ঘিয়ানুদ্দীন 
বন্দিভাবে সাগর-হর্গে প্রেরিত হইলেন। 


জুলেখার কথাও বলিতেছি।* 
(ক্রমশঃ |) 


প্রবাসে বঙ্গনাহিত্য চর্চা । 


উত্তরপশ্চিম প্রর্দেশে কাশী এবং প্রয়াগ বাঙ্গালীর 
জাতীয় সাহিত্যান্থশীলনের বেক্স্থল হইফাছে। কিন্তু 
বুন্নাবন, ষাহাকে আমর! প্রবাসী বঙ্গসাহিক্টের জন্মস্থান 
মনে করি, থায় অষ্টসহত্রের অধিক বাঙ্গালীর “বাস, 
এমম্বন্ধে বু পশ্চাদ্বর্তী। স্থানীয় কোন কোন কুঞ্জে 
জনসাধারণকে কথাচ্ছলে বজভাবাযর় ভান ধর্ম শিক্ষা 
দিবার প্রথা আছে। মথ্রায় বাঙ্গালা যন্তরালয়ও 
আছে। কিন্ত এতদ্থারা এখানে মাতৃভাষার কিন্ধপ উন্নত 
হইতেছে জান! বায় নাই। বৃন্দাবন বাঙ্গালীর বছ পু্তাতন 
উপনিবেশ স্থান। এখানে উপনিবেশিকগণের- পুরাতন, 
কীন্তি কালসহকারে লুপ হইলেও এখনও অনেক বিস্ত-? 
মান আছে। সেই সকলের প্রকৃত ঞ্তথ্য সংগ্রহ বগিতে 





খ হং্ধানী গঞ্জ অবলগ্বন করিয়া! লিখিত। 


প্রবাসী | 
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যি প্রবাসী বাঞ্জালীয় ইতিহাগের কতকটা উদ্ধার 
হইতে পারে। এবিষয়ে মথ্রার নিগমাগম-অণ্ডলী চেষ্টা 
করিলে ক্লাধ্যসিত্বি হইবার সম্ভাবনা ব্জাছে। এই 
নিগমাগম-মগ্ডলীকে সন্যাসিসম্প্রদায়গ্রবন্তিত ধর্মসভ। বলা 
যাইতে পারে। ইহা আধকরূপে এদেশীয়দিগের দ্বাঝা 
গঠিত হইলেও ইহার মুল প্রবর্তক একজন বাঙ্গালী ব্রন্ম- 
চারী। কেশবানন্দ স্বামী নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। এই 
মণ্ডলী দ্বার! হিন্দী সাহিত্য, বিশেষ পুষ্টিলাভ করিতেছে: 
এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসহিত্যচচ্চারও স্থত্রপাত 
হইয়াছে । বারাণসী এবং মথুরা পশ্চিমোত্তর প্রদেশের 
হই প্রান্তে অবস্থিত হইয় বাঙ্গালা ও পুঞ্জাৰ এই ছ্ই 
প্রদ্দেশকে সমসত্রে বাধিবার সুবণশৃষ্খল্থকপ হইযছে। 
এই গ্রন্থিদয় বাঙ্গালীরই চেষ্টা-প্রস্থত । এক প্রাস্তসীমাক্স 
“ধর্ম প্রচারক", অপর প্রান্তে “নিগমাগম পত্রিকা” এবং 
মধ্যে “'সরন্বতী” ও প্প্রবাসী” হিমালয়ের পাদমূল 
হইতে বঙ্গের সীম। পর্য)স্ত প্রবাসী বাঙ্গালীর জানশিক্ষা- 
প্রসারিণী প্রতভার সার্থকত। কমিতেছে,। 
নিগমাগম-মগুলী হিন্দুধন্মগচার ব্যপদেশে স্থানে স্থানে 
সভা স্থাপন। কারিয়। গভার গবেষণ। ও প্রগাঢ় পাগিত্যপুণ 
সংস্কত হিন্দী ও বাঙাল গ্রন্থ সক প্রচাগিত করিয়। তার- 
তের লুপ্ত রত্বরাজী উদ্ধার করিতেছেন। “নিগমাগম বৃহৎ 
কোধ,” ভিন্ন ভিন ভাবায় মুদ্িত নিগমাগম গ্রস্থাবলী এবং 
শনগমাগম চাক্দ্রিকা” তাহারই ক্ষল। গ্রস্থাবলীর মধ্যে 
ন্রীমধুহ্দন সংহিতা,” (মূল ও বঙ্গানুবাদ ) এবং “নবীন 
দৃষ্টিমে প্রবীণ ভারত” (হিন্দী) এই ছইখানি গ্রন্থ আমাদের 
হস্তগত হইয়াছে । এই মূল্যবান গ্রন্থ্ধয়ের পরিচয় দিবার 
স্থান এখানে নাই। প্রথমখানি ভারতের লানা স্থানের 
ধর্মপাঠশালায় পাঠ্য হইয্লাছে। "নবীন দৃষ্টিতে . প্রবীণ 
ভারত” পাঠ করিলে অনেক ভারতনিম্ুক ভন্ঞানের চক্ষু 
ফুটিতে পরে । এই মগুলী-গ্রকাশিত গ্রন্থাদিতে বাঙালীর 
লেখনীনিঃম্যত মাঞ্জিত হিন্দী পাঠ করিলে বিশ্মিত হইতে 
হর়। বাস্কালী-পরিচালিত পঞ্জাব টিবিউন, পিউগিটি 
সার্ভ্যান্ট, নিগমাগম চক্জ্িকা, সরস্বতী, প্রাবাসী, ধর প্রচারক 
প্রভৃতি দেশীর্‌ ধর্ম, সমাজ শিক্ষা সমবন্বীক্ন ব। রাজনৈতিক 
মুখপত্রষ্ঠুলি এবং জাতীয় সাহিত্যের চর্চা. উর প্রারাসী . 
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ও দ্েশবাসীদ্দিগের কল্যাণের পথ কতদূর প্রসারিত 
করিয়াছে তাহ। বথাস্থানে প্রদশিত হুইবে। কিন্তু বড়ই 
পরিতাপের বিষর যে প্রবাসী বশীয়সমাজ তান্তা হইতে 
স্বকীয় কাধ্য উদ্ধার করিতে পশ্চাদ্‌পদ ছুইয়! বিশেষ ক্ষতি- 
গ্রস্ত হইতেছেন। প্রবাসীর এই বর্তমান উপেক্ষার জস্ 
কালে মূল অধিবাসিগণের নিকট কিরূপ উপেক্ষিত হইতে 
হইবে, তাহার ও আতাস ক্রমে প্রদশিত হইবে। 

অনুসন্ধান করিলে এতদঞ্চলে প্রবাসী অনেক বাঙ্গালী 
সাহ্ত্যস্বৌর সংবাদ গ্রাওয়া যায় কিন্তু পঞ্চনদ প্রদেশে 
তাহাদের-সংখ্যা অতীব বিরল। এখানে বঙ্গসাহিত্যচচ্চার 
হ্ত্রপাতও অতি অল্পদিন হইতে হইয়াছে। সুদূর প্রবাসে 
আসিরু। বাঙ্গালীগণ পাছে স্বীয় জাতীরত্ব হারাইয়া ফেলেন, 
এজন্ত মহাত্ম! কষ্ণানন্দ ব্রঙ্গচাগী তাহার প্রতিবিধানে প্রথম 
উদ্তোগী হুইয়াছিলেন। “এক স্থানে সকলে মিলিত হুইয়া 
ধর, সমাজ ৪ সাহিত্যাপ্পীবন গঠন করিতে এবং সমন্তান- 
দিগকে মাতৃভাষ! শিক্ষা 'দিতে পারেন, তাহার উপায় 
তিনিই প্রথমে উদ্ভাবন করিয়াছিলেন । কিন্তু “বাঙ্গালীর 
কাগীবাড়ী'” মহাত্মাকক্লিত উদ্দে্ত কতদূর সিদ্ধ করিয়াছে 
তাহা আমর! জানিতে পারি নই । তবে ১৮৮৪ সালে 
কতিপয় মাতৃভাষাহ্ুরাগী লাহোরপ্রবাসী কর্তৃক জাতীয় 
সাহিত্যান্থশ'লনের অনুকূল স্বতন্ত্র সভা ও পুস্তকালয় প্রর্থম 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কাশীঃগ্রবাপী সাহিতঢান্রাগী শ্রীযুক্ত 
যছনাথ চৌধুরী মহাশয়েপ্র জোস পুত্র, চুনার হাসপাতালের 
,বন্তর্মীন আসিষ্্যাপ্ট সার্জন ডাক্তর রাজেন্দ্রনাথ চৌধুরী, 
বাবু বিহবারীলাল গান্গুলী «এবং ক্ৃষ্ণচজ্জ হুর__উক্ত লাহোর 
্বঙ্গসাছিত/সভার/” প্রতিষ্ঠাতাগ :ণর মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। 
ইহ্থায়! মাননীয় প্রতুলবাবু, উকীল কানীপ্রলন্গবাবু এবং 
বার্শ কোম্পানীর হেড ক্লার্ক হেমবাবু প্রমুখ বদান্য 
ব/ক্িগণ ও জনসাধারণের সাহায্যে এখম ৪*০২টাক। 
ও ৬** শত পুস্তক লইয়া “শিখসভা”” বাটীর *একাংশে 
বঙ্গসাহিত্যসভার কার্ধ্য আরম্ভ করেন। ১৮৮৭ সালে 
এখানে প্রায় ১২** বাঙ্গাল পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছিল। 
অল্পদিনের মধ্যে এই সত। বাঙ্গালী জননাধারণের গ্তি- 
নিধি স্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হয়। ল৷ছোর বঙ্গদান্িত্য- 
সভ। স্থাপনার ঘশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৯৫ফালে নাওয়াল- 


প্রবানী। 


[২য়ভাঁগ।, 


নি পল লা পল লতি সী সাত 


পিঙিতে “প্রোবোনে। পাঝলিকে। লাইব্রেরী* ও “কালী- 
বাড়ী রিডিংরূম” নামে ছইটি ইংরাজী বাঞ্জাল! পুত্তকালয় 
এবং তাহার ছুইবৎসর পরে সিমলা! টাউনে "অমরাবতী 
লাইব্রেরী” নামে একটী বাঙ্গাল৷ পুস্তকালর গ্রতিঠিত 
হুয়। শেষোক্ত তিনটা পুস্তকালয়ের বিবরণ আমর। 
প্রধাসীতে ইতিপুর্বে প্রকাশ করিয়াছি। দিল্লীতে 
বুফাল হইতে বাঙ্গালীর বান হইলেও , এখানে 
একটাও বাঙ্গাল! পুস্তকালন্ন ব৷ বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপিত হয় 
নাই। পাঁচ বৎসর হইল লাহোরে একটী বঙ্গবদ্যালয় 
ছিল কিন্ত সাধারণের সহান্থভূতি অভাবে তাহ উঠিয়া 
যায়। সম্প্রতি দিলীতে ডাকবিভাগের একটি বড় দপ্তর 
উন্ঠিয়া যাওয়ার প্র/য় ২** নুতন বাঙ্গালী দিলীপ্রবাসী 
হইয়াছেন। এই সময়ে স্থানীয় বাঙ্গালী সমাজের শীর্ধ- 
স্থানীয় নু প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন ইচ্ছা করিলে 
অনায়াসে বালকদিগের মাভৃভাষ। শিক্ষার নবিধা করিয়া 
দিতে পারেন। পঞ্রাবের স্থানে স্থানে যে নকল কালী- 
বাড়ী, ব্রাহ্মদমাঞ্জ এবং হরিসভা আছে তাহাদের অধ্াক্ষগণ 
চেষ্টা করিপে প্রবাসে বঙ্গসাহিত্যচচ্চার পথ উন্ুক্ত করিয়৷ 
দিতে পারেন। লাহোর ব্রাঙ্গদমাঞজ ও কালীখাড়ী, 
সিমলা ব্রাহ্মদভ।, হরিসভা ও গৌরসভা, পুস্ত কালয়গুলির 
সহযোগে এ বিষয়ে পথ প্রদর্শন করিলে ভ;ল হয়। সমগ্র 
পঞ্জাব প্রদেশে একটাও বাঙ্গাল! মুদ্রাযস্্র বা সাময়িক 


পত্র নাই। 
(কমশঃ |) 


শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস। 


সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপরিচয় । 

“্রামদাস-গ্রন্থাবলী। ১ম ভাগ। এ্রতিহামিক রুহন্ত। 
রাখদাদ লেন মহাশয়ের পুরগণ কর্তৃক প্রকাশিত। 
সূলা ভুই টাক” বন্ধিম বাবু বঙ্গদর্শন প্রব্থিত করিয়া, 
*বঙ্গমাহিতোর নূতন যুগের হুত্রপাত্ত করিয়াছিলেন। তিনি 
নিজে অতি উত্তম ইংরাছ্ি রচনা করিতে পারিতেন 
ধাহারা বঙ্গদর্শন পরিচালনে তাহার সহকারী ছিলেন, 
তাহাঙ্কের মধ্যেও অনেকের এ ক্ষমতা ছিল? কিদ্ধ বাহ 


৮ম সংখ্যা ।] 


গিনি তাক রানি তল তরিকত 


বিছু লিখিব, বাঙ্গালায় লিখিব, নিজে এই পণ করিয়া, অন্ত 
দ্শজনকে ও এইংব্রতে ব্রভী করাইরাছিলেন। রামদ্দাসবাবু 
তাহার এতিহাসিক রহুন্তের ১২৮১ সালের বিজ্ঞাপনে 
লিখিয়াছিলেন, যে বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের অন্থরোধক্রমেই 
তাহার তৎদামগ্িক প্রবদ্ধগুলি রচিত হইয়াছিল। যাহার! 
পুরাতত্বের আলোচন। করিয়! বঙ্গদর্শনে প্রবন্ধ লিখিতেন, 
তাছাদেক্স মধ্যে রামদানবাবু এবং রাজকুষ। মুখোপাধ্যায় 
সুপ্রসিদ্ধ ইহাদের উভয়েরই অকাল বিয়োগে বঙ্গসাহিত্য 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। 

বঙ্গভাবায় পুরাতত্ব হউক, সমাজতত্ব হউক, যে 
কোন তত্কথ। লই প্রবন্ধ লেখাই বিড়ম্বনার বিষয় 
ছিল। ধাহারা সুশিক্ষিত, তাহার! ইংরাজী ছাড়। অন্ত 
কিছু পড়িতেন না, একালেও পড়েন কিন৷ জানিন1। 
বাঙ্গল! পড়াটা, বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং অস্তঃপুরের ছাত্রী- 
দিগের উপরই ন্যন্ত ছিল। এই অন্য ৬ভূদেব মুখো- 
পাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকৃর,৬রাজকুষণ মুখোপাধ্যায়, 
যোগেন্্রনাথ ঘোষ এবং রামদ্াস সেন প্রভৃতি লেখক 
দিগের সুচিন্তিত এবং শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ গুলি, কেহ কখনও 
বড় স্পর্শ করিত না। পাঠকেরা প্রান দূর হইতেই বাহুব৷ 
দির উহাদিগকে বিদায় দিতেন। আমি দূর প্রবাসবাসী, 
জানি না, এখন সে দিন অতিবাহিত হইয়াছে কিন। ? 
এবং বান্গলার পাঠকের! এখন *"সারসত্যের আলোচনায়” 
মনোনিবেশ করেন কিনা । * 

রামদাসবাবু অতি পরিশ্রম সহকারে এরতিহাসিক 
তন্বের উদ্ধার করিতেন, এবং যোগ্যতার সহিত প্রবন্ধ 
লিখিতেন। তিনি যে কত বিবিধ বিষয়ের তত্বের 
আলোচনা করিতেন, তছে! তাহার পুত্রগণ কর্তৃক গ্রকা- 
শিত গ্রন্থাবলীর সুচীপত্রটুকু দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। 
ধর্মমত, দর্শন শাস্ত্র, পুরাণ, কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি 
সকল বিষয়েরই পুরাতত্ব সমালোচিত হইয়াছে। 
* * গ্রদ্থাবলীর প্রথমভাগে, পাণিনি প্রবন্ধটি সর্ধোৎ্রুষ্ট। 
যুণ্ক এবং এঁতিহ্য লইঙ্স! তিনি পাণিনির কাল নির্ণর করিরু] 
বাহ! বলিয়াছেন, তাহা! বেশ যুক্কিবুক্ত। কিন্তু যে প্রমাণের 
বলে ন্যায়স্তাস্মুকার বাৎস্যায়ন এবং'চাণক্কে এক ব্যক্তি 
বলিয়াছেন, তাহা সংশরপূর্ণ। কালিদাস প্রবন্ধে, দ্বিতীয় 


প্রধাসী। 


্ 
দিতি উই ০ ০৯ ০ রস সি 
খু 


২৯৫ 


কাঠ্তাসের সহিত বন্দি প্রথম কালিদালফে জড়াইয়া 
না ফেলিতেন, তাহ হইলে যে সকল স্থলে তাহার সংশগ্ষ 
উপস্থিত্ত হইয়াছিল, তাহা আদৌ হইত না। বত্বাবশী 
ও নাগানন্দ বাণভট্ট রচিতই হউক অথবা দ্বয়ং রাজ! 
হর্যবর্ধনেরই হউক, এ নাটক ছুখানি যে সপ্তম শতাধীর, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন গ্রকারেই এ ছথানি দ্বাদশ 
শতাব্দীর কাশ্মীরপতির স্ষন্ধে চাপান চলে ন|। রার্মদাস 
বাবু নিজেই তাহা বুঝিতে পারিয়া, কাশ্মীররাজের সময় 
সম্বন্ধে সন্দিহান হুইয়াছিলেন। , কিন্তু সঙ্েছটা যদি 
অন্যদিকে হইত, তাহা হইলে তাহার মত তীক্ষধী ব্যক্তি 
যথার্থ মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারিতেনু। 

ক্ষুদ্র ক্ষুত্র ছুচারিটি বিষয়ে ক্রটি অনিবাধ্য।; “কিন্তু 
গুণসাগরের মধ্যে এগুলি এত, লুক্তার্িত, বে একথার 
উত্*পন না৷ করিলেও চপিত। রামদাসধাবুর জীবন- 
চরিতটি, ভাপ করিয়া! লেখা উচিত ছিল; কেবল তাহার 
মৃহ্যসময়ে কয়েকথানি সংবাদপত্রে যাহা লিখিত হুইরা- 
ছিল, তাছাই দিয় জীবনচরিত সাজান ভাল ছর নাই। 
তিনি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, লেখা আছে। 
কিন্ত আমর! যাহা জানি, তাহাও পরিফাররূপে লিখিত 


হয় নাই। এখনও যদ্দি তাহাল্ল পু্গণের, সে খিষয়ে 


কিছু নথিতে আপত্তি থাকে, তাহা! হইলে কথ নাই। 
তাহা না থাকিলে, তিনি যে ছুএকটি বিশেষ বিদেশ ভ্রমণ 
করিয়াছিলেন, এবং সেখানকার*বর্ণনায় যে সকল প্রবন্ধ 
লিখিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ বং মুদ্রণ ্রার্থনীয়। 
শ্রী'ক্জয়চন্দ্র মজুমদার । 
চিত্র। ও 
রি ডিও” বিলাতের একখানি শ্রেষ্ঠ শিল্পবিষয়ক 
মার্ক: পত্র। তাহার বিগত অক্টোবর সংখ্যায় প্ীযুক্ত 
অবনীস্্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অস্কিত কয়েক খানি চিত্র 
বাহির হইইয়াছে। তছিবয়ক প্রবন্ধটী কলিকাত। শিল্প- 
বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল হাবেল সাহেবের লিখিত । 
ষট ডিওতে প্রকালিত শ্রেষ্ঠ ছবি ছখানি, আমর গত শী- 
কানে কলিকাতা অবনীন্ত্র বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 


২৯৬ 


নিলি, সি পিসি লী 5, 


গননা লি তর ৯০৮৭০ 


প্রবানীতে মুদ্রিত করিবার অন্থমতি পাইয়াছিলাম । কিন্তু 
তৎকালে কলিকাতায় নানা বণে রঞ্জিত করিয়া! ছবি 
মুদ্রিত করিবার উপায় ছিল না বলিয়া আমাদের উদ্দেস্তয 
সিদ্ধ হয় নাই। 
বর্তমান সংখ্যায় আমর! তিন খানি চিত্র স্বতন্ত্র মুদ্রিত 
করিয়! দিলাম । বিজ্ঞানাচার্ধয জগদীশচন্দ্র বনু মহাশয়ের 
পরিচয় দেওয়! অনাবশ্টাক। তাহার আবিক্ষিয়াতে জড় ও 
জীবের সাদৃশ্ত ও পার্থক্য সম্বপ্ধে, বৈজ্ঞানিক চিস্তারাজ্যে 
যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে । যে পুস্তকে এই আবিক্রিয়া 
বর্ণিত হইয়াছে, বিলাতের লংম্যানস্‌, গ্রীন 'এ কোম্পানী 
তাহা প্রকাশিত করিয়াছেন । বর্তমান সংখ্যায় উক্ত পুস্ত- 
কের মংক্ষিষ্ধ পরিচয় দিবার ইচ্ছা ছিল । কিন্ত প্রকাশক- 
গণের বোম্বাইস্থিত পুস্তকালয়ে উহা! এখন না থাকায় 
আমাদের ইচ্ছ! পূর্ণ হইল ন1। - 
ইংরাজীউচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত বাক্তি মাত্রেই শেনীর চেঞ্ষী 
নামক কাব্যের কথা অবগত আছেন। বীযাটী,স চেঞ্চার 
পিতা ফ্রান্সেস্কো:তাহার উপর নানাবিধ পাশব অত্যাচার 
করায় তাহার ভ্রাত! ও বিমাতার চক্রান্তে ফ্রান্সেস্কে। হত 
'হুন। এই নরহত্যা-কার্যে বীয়াটা,স্ও জড়িত আছেন, 
এই সন্দেহে তাহার বিচার ও প্রাণদণও হয়। 
নীত হইবার সময় বীয়াটা,স্‌ যে প্রকার নৈরাশা-ও-বিষাদ- 
পূর্ণ দৃষ্টিতে দর্শকর্দিগের প্রতি তাকাইয়াছিলেন, চিত্রকর 
গুঈডে। রেনী তাহ।ই অখ্ষিত করিয়াছেন বলিয়! একটি গল্প 
প্রচলিত আছে। কিন্তু চিত্রটি কাহার এবং কে আকিয়া- 
ছিল, তৎসম্বদ্ধে নিঃসংশহয় কিছু বল! যায় না। মুল 
ছবিখানি রোমনগবীস্থিত বর্বেরিনি-প্রাসাদের সযত্ররক্ষিত 
অন্যতম রত্ব। ইহাকে অনেক, শিল্পসমালোচক জগতের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা! বিষাদব্যঞ্জক চিত্র বলিয়া থাকেন । 
“ঈীশার ক্রুশবহন” রাফেএলের একখানি শ্রেষ্ঠ চিত্র। 
ক্ুশের ভারে অবসপ্নদ্দেহ ঈশা করুণ নেত্রে মাতা মেরী 
প্রভৃতি নারীগণের দিকে চাহিয়া আছেন। , একজন 
রোমানসৈন্ত তাহাকে দড়ি দিয় বাধিয়া৷ লইয়। যাইতেছে। 
তস্তিক দর্শক ও আরও কয়েকজন সৈম্তের ছবি আছে। 


প্রবাসী। 


শি পি পিসি শিশির পি পৌর উল পি লোপ রিপা পেস 


মশানে - 


[২য় ভাগ। 


সম্প্রতি বিলাতের বিখ্যাত ব্যাড ম্যাগাজিন ইউ- 
রোপের প্রধান প্রধান চিত্রশালার কোন্‌ চিত্রটি সর্ব্বোৎ- 
কৃষ্ট, তাহা! প্রত্যেক চিত্রশালার তত্বাবধায়ককে জিজ্ঞাস! 
করেন। উত্তরগুলি কয়েকথানি চিত্রসহ নবেম্বর মাপের 
ইর্যাণ্ডে বাহির হইয়্াছে। শ্রেষ্ঠ কয়েক খানি চিত্রের 
মধ্যে ছইখানি আমর! পূর্বেই ছাপিয়াছি। ছুইখানিই 
র্াাফেএলের । আমর! দেখিয়। সুখী হইলাম থে আমা- 
দ্বের গত মাসের ছবিখানি ই্্র্যাণ্ডের ছবিখানি অপেক্ষা! 
ভাল হুইয়াছে। ই্র্যাণ্ডে উল্লিখিত আরও একখানি ছবির 
ফোটোগ্রাফ আমরা মাসাধিক হইল. বিলাত হইতে 
আনাহয়। রাখিয়াছি ও শীঘ্রই প্রকাশিত করিব। উহা! 
বিখ্যাত স্পেনদেশীয় চিত্রকর মুযুরিলোর অস্কিত। বল! 
বাহুলা, এ সকল ছবি আমরা স্ট্র্যাণ্ডের তালিক বাহির 
হুইখার পুর্ব হইতেই সংগ্রহ করয়া রাখির়াছি। আমাদের 
নিকট এত উতর ছবি স-গৃহীত আছে, ষে এখনও 
অনেক মাস তাহাতেহ চলিতে পারে । 


হে বিহণি ! 


ছে বিহগি! চিরদিন রেখে ঝঞ্চারিত 
আমার দিবসগুলি সঙ্গীতে তোমার । 
এনে। তুমি চয়নিয়৷ উষার চুম্বন 
পক্ষছটি ভ'রে তব, প্রাভাতে আমার 
স্বধুপ্ত ছুয়ারে। বিজন ঘুমেতে মোর, 
স্তব্ধ অুস্তাচল হ'তে এনো ভুমি হ'রে 
, সায়ান্কের নীরবতা ঃ লুঠিয়া অবাধে 
আরো এনো পূর্ণ তব কঠখানি ভ'রে 
যেখাকার যত সব মধুর স্বপন । 
ঠারা রাত সে সবারে মোহিনী মায়ায়ে 
তব গীত পানে আরে করি ভরপুর 
* নীরব ছুয়ারে মম রাখিও ভুলায়ে। 
ঘুমের ছায়াটি তব ছায়াখানি ছায়ে 
পে করিও নিবিড়, ঘোর নিশি ঘবে ভায়। 


লজ্জাবতী বনস্থ। 


কলিকাতা॥ ৫নং গীবনারার+ দালের বেল, কুস্তলীন প্রেসে প্রীপুরচজ্জ দাস কর্তৃক মুদ্রিত 


অশঁবাজী 


তীয় ভাগ। | 


* পৌঁষ, ১৩০১। 


ৰা নবম সংখ্যা । 








সমাজিক শক্তির ঘাত প্রতিঘাত। 
(প্রথম প্রস্তাব ) ঞ 


আমরা প্রতিদিন সংবাদ পাইতেছি যে ইংলগ, 
ফ্রান্স, ইউনাইটেড ষ্টেটস্‌ প্রভৃতি দেশ সকলের শ্রম. 
জীবিগণ হাজার হাজার লোকে দলবদ্ধ হইয়া ধর্ম ঘট 
করিতেছে, এবং ধনী মালিকদিগকে বেতন বৃদ্ধি করিতে 
বাধ্য করিতেছে । এক এক সময়ে চল্লিশ হাজার, পাশ 
হাজার, বাট হাজার লোক এক মতাপন্ন ও এক ভাবা- 
পন্ন হইয়া কাজ ছাড়িয়া দিতেছে, এবং দারিদ্র্য ও 
অনাহার-যস্ত্রণা সহা করিয়! সে প্রতিজ্ঞাকে রক্ষা করি- 
তেছে। রর 

আমর এই দূর দেশ হইতে যুগপৎ দুইটা বিষয় 
লক্ষ্য *করিয়া৷ বিস্মিত হইয়া! যাইতেছি। ৬ প্রথম এক- 
দিকে পাশ্চাত্য জগতের বর্দনশীল ব্যক্তিত্ব-প্রধান 
স্বাধীনতা -প্রবৃত্তি, অপরদিকে সেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা- 
প্রবৃত্তি সববেও অদ্ভূত একতার প্রবৃত্তি ও সমবেত ভাবে 
কাধ্য করিবার শক্তি। এই সমবার়-প্রবৃত্ত্ দ্বারা 
ব্যক্তিগত শক্তি ঘনীতৃত হুইয়া গ্রাবল সমা্ধিক শত্তির 
স্বাকার ধারণ করিতেছে; এবং অপর সমাজিক শক্তির 
সহিত ঘাত প্রতিঘাত উৎপন্ন করিয়া স্বকাধ্য সাধন করিয়া 
লটতেছে। জন য়া মিল একস্থলে * বলিয়াছেন 
সমবায়-প্রবৃত্তি ও সমবায়-শক্তিই সম্ধতার একটা প্রধান 
লক্ষুণ। ইহা বহুল গ্রিমাণে সত্য তাহাতে সন্দেহ কি? 


বর্ধর জাতিদিগের একটা প্রধান লক্ষণ এই যে তাহার! 
অনেক সময়ে আত্মরক্ষার জন্য ও সমবেত ভাবে ক্রার্ম্য 
করিতে পারে না। বাঘ ভালুক ফদ্দি সমবেত £ইতে 
জানিত, তাহা হইলে কি মানুষ এত সহজে তাহাদিগকে 
পরাভূত করিতে পারিত? সেইরূপ জগতের বর্ধর ও 
অর্ধ বর্ধর জাতিরা যদি সমবেত ভাবে কাধ্য করিতে 
পারিত, তাহ! হইলে কি তাহার! এত শীষ্ত ও এত সহজে 
সভ্য জাতিদিগের দ্বারা নিগৃহীত হইত সভ্যতার মঞ্চে 
আরোহণের ক্রম অনুস্মারেই একতা-প্রবৃত্তি মানব-চরিন্ে 
জাগিয়াছে। মানব-সমাজের শাসন ও উন্নতি বহুজনের 
সম্মিলিত চেষ্টার দ্বার সাধিত হইতেছে । 

* যাহা হউক আমরা এই বিংশ শত্যাবীতে মানবের 
সমাজিক শক্কির প্রয়োগ ও*কা্য সম্বন্ধে এক নব- 
যুগে প্রবেশ করিতেছি । আমর! ছুইটা অবস্থাকে তুতি- 
ক্রম করিয়া তৃতীয় অবস্থাতে পদার্পণ করিতেছি”। প্রথম 
অবস্থাতে ছিল সমাজিক শক্তিই সকলি, ব্যক্তিগত শক্তি 
কিছুই নয়) দ্বিতীয় অবস্থাতে ছিল ব্যক্তিগত শৃক্তিই 
প্রধান সামাক শক্তি তাহার পোষক ও বর্ধক মাত্র) 
তৃতীয় অবস্থা আদিতেছে যাহাতে দেখা যাইবে “যে 
ব্যর্জিগত শক্তি ও সামা'জক শক্তি অভিন্ন, এক 
অপরের সহায়, অথাৎ সামাজিক উন্নতির জন্য ব্যক্তিগত 
শক্তির প্রয়োগ এবং ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য সামাঁজক 
শক্তির প্রয়োগ উভয়ই সমানভাবে আবশ্তক। আমাদের 
বোধ হুয় ইহাই প্রক্কত মীমাংসা ও চরম মীমাংসা । 1কস্ত 
এই*পরিবর্তনঞ্কাদনে ঘটে নাই। পাশ্চাত্য জগতে এই 


২৯৮ এ 


পা সিল পুরণ সিসি 


আপানার কস তর এত তি 


সামাজিক শক্তির ঘাত প্রতিঘাতের অভিনয় চলিতেছে 
বটে, কিন্ত এই পরিবর্তন-ক্রিয়া অল্লাধিক পরিমাণে সকল 
দেশেই ঘটিতেছে। 

প্রথমে এই পরিবর্তনের প্রকার ও প্রণালা কিঞিৎ 
নির্দেশ করিব; তৎপরে ইহা! হইতে কোন কোনও কাধ্য- 
নীতি নিদ্দেশ করিবার চেষ্টা করিব । 

ইহা আমরা সকলেই জানি, যে প্রাচীনকালে সর্ব 
দেশেই, সকল জাতি মধ্যেই, ব্যক্তিগত শক্তি সম্পূর্ণরূপে 
সামাদ্ধিক শক্তির বশীভূত ছিণ। “অগ্রে এক প্রবন্ধে বিবৃত 
করিয়াছি 'যে সামরিক প্রবৃত্তি ও সামরিক প্রয়োজন হুই- 
তেই এই অবস্থা! উপস্থিত হুইয়াছিল। প্রাচীনকালে রাজার 
শক্তি বা সমরকয়ী দলপতির শক্তি বা স্বীয় মণ্ডলীর শক্তিই 
প্রধান সামাজিক শক্তি ছিল। কারণ বহুজনেন্জ অনুরাগ 
বা বাধ্যতার উপরে রান্স। বা দলপতি দণ্ডায়মান থাকি- 
তেন; স্থুতরাং সমাজ মধ্যে তাহাদের যে শক্তি থাকিত 
তাহা বহুজনের শক্তির ছ্বার৷ বিধুত হইয়াই থাকিত। 
মখখলীয় ত কথাই নাই। স্বীয় স্বীয় মণ্ডলী বা দলের জয়- 
পরাজয়ের উপরে তদনীভৃত মানবগণের দৃষ্টি এতই নিবদ্ধ 
থাকিত, যে তদর্থ যে কোনও ব্যক্তির স্বার্থ বা স্বাধীনতার 
ব্যাঘাত করাকে তাহারা অত্যাচার বলিয়৷ মনে করিত 
না। এইরপে প্রাচীন সমানে ব্যক্তিগতভাবে মানবাত্মার 
মহত্বজ্ঞান ফুটিবার অবসর পায় নাই। 

ৃষ্াস্তত্বরূপ ছুইটা বিষয়ের উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 
ইহ! সকলেই অবগত 'আছেন যে সমরে পরাজিত ও 
বন্দীকৃত ব্যক্তিদ্দিগকে সম্পূর্ণ দাসত্বে পরিণত করিতে 
প্রাচীনকালের কোনও জাতিই সংকোচ বোধ করিত 
না। তাহাদিগকে ক্রয় বিক্রয় করা যাইত $ তাহাদের 
প্রভুর! তাহাদিগকে অবাধে হত আহত করিতে পারিতেন; 
তাহার জন্য কাঞ্থারও নিকট দায়ী হইতে হইত না। রোম 
সম্্রাজ্যের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে দেখিতে পাই এরূপ সম্পন্ন 
ও বর্ধিকু রোমকের গৃহই ছিল না, যেখানে বিশ! পঁচিশ, 
শত, ছইশত ব! তদধিক ক্রীতদাস থাকিত না। ধনিগণ 
এই হৃতভাগ্য দাসদিগকে নিজ নিজ ভবনে বা আরাম- 
কাননে, ব! শস্যক্ষেত্রে খাটিবার জন্ত ক্রয় করিতেন ) 
গোমযোদির স্কার পালন করিতেন? সিংহ,ব্যাপের মুখে 


পরবাসী। 


[২য় ভাগ। 


পির পপ সির কতক ক রর ওক পিওর সরস 


ফেলিয়া দা বন্ধু বান্ধবকে জ্রৌড়া দেখাইতেন ? সামান্ত 
অপরাধে অসম যাতনা দিতেন? কখন কখনও তাহাতেই 


তাহাদের প্রাণ যাইত। কয়েকটা মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করি- 


তেছি। ইপিকৃটিটাস একজন প্রাচীন রোমের নু প্রসিদ্ধ জ্ঞানী 
পুরুষ। তিনি খঞ্জ ছিলেন। তাহার খঞ্জ হইবার বিবরণ 
এই ) তিনি এক সময় একজন ক্রীতদাস ছিলেন। একদা! 
তাহার প্রভু কোনও সামান্ত অপরাধে তাহার প্রতি বিরক্ত 
হইয়া, তাহার প| মুচড়াইয়। তাহাকে সাজা দিতে আদেশ 
করেন। মুচড়াইতে মুচড়াইতে পা খান৷ ভাঙ্গিয়৷ ছুখান 
হুইয়া গেপ। ইপিকৃটিটস ধীর ও শান্ত ভাবে বলিলেন-_- 
"আমি ত বলেছিলাম আর মুচ্ড়াইলে ভাঙ্গিয়া যাইবে ।” 
এই জন্যই তার জ্ঞানী বলিয়া এত প্রশংসা । একবার 
সম্রাট আুগষ্টস একস্থানে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন । তাহার! 
যখন আছারে বসিয়াছেন, তখন তাহার বন্ধুর একটি বালক 
দাস একটা স্ষটিক নির্মিত পুষ্পদান বহিয়া আনিতেছিল? 
আনিতে আনিতে হঠাৎ হম্ত হুইতে পড়িয়া সেটা 
ভাঙ্গিয়া গেণ। ইহাতে প্রভু এত বিরক্ত হইলেন যে 
বালকটার হাত পা বীধিয়া মাছ ও কচ্ছপের চৌবাচ্চাতে 
ফেলিয়া তাহাদের দ্বার! খাওয়াইয়। মারিতে আদেশ দিলেন । 
তৎক্ষণাৎ তাহা করা হইল। ইহা দেখিয়া সম্রাট ক্রুন্ধ 
হুইয়! সেই প্রতৃকে শান্তি দিয়া চলিয়া গেলেন। একজন 
সনত্রান্ত রোমীয় মহিলার একটি দাসী মুখের উপরে জবাব 
দেওয়াতে তিনি নিজের মাথার খোপার পিন খুলিয়। তাহার 
জিহ্বাতে ফু'ড়ির। জিহ্বা ছিড়িয়া ফেলিলেন। ইহাতে 
তাহার মহিলা. বন্ধুগণ যখন বলিলেন “মান্থযকে কি এত 
ক্লেশ দিতে হয়।” তখন এ মহিল! বলিলেন “৷ ওর! 
আবার মানুষ !” 

আর অধিক উদাহরণ নিপ্রয়োজন। এদেশীয় কেহ 
যেন মদে করিবেন না যে এইরূপ দাসত্ব প্রথা কেবল 
প্রাচীন রোমেই ছিল, আমাদের দেশে এরূপ প্রথা প্রচলিত 
ছিল না। বলিতে কি প্রাচীন ভারতের সমগ্র শূদ্র জাতি 
এইরূপ দাস ছিল। তাহাদের কোনও সামাজিক অধি- 
কার ছিল না.) কোনও ন্বাধীনতা "ছিল না। এমন কি 
নিজ নিজ দেহের উপার ও অধিকার ছিল না। তাহা- 
দিগকে বলপুর্ধক শ্রম করান বাইত, অবাধে হত আহত 


হি সংখ্যা।. 


করা যাইত, তাহারা যারা উপার্জন করিত তছুপরি তাহা- 
দ্বের অধিকার থাঁকিত না। আমার এরূপ উক্তিকে পাছে 
কেহ অতিরঞ্জিত মনে করেন, সেজন্ত প্রাচীন শান্ত্রকার- 
দিঠ্রের দোহাই দিতেছি । 
মন্ধ বলিয়াছেন £-_ 

*শৃদ্বস্ত কারয়ে দ্ধাস্যং ক্রীত মন্ত্রীতমেববা 1” 

অর্থ,ণশুত্র তোমার জ্রীত হউক আর অক্রীতই হউক 
তাহাকে তুমি ধরিয়! খাটাইয়৷ লইতে পার।” 
আর একস্থলে আছে-- 

ভা্যা, পুত্রশ্চ, দ্াসশ্চ ত্রয় এবাধন!ঃ স্বৃতা:। 

বত্তে সবধিগচ্ছন্তি যস্যৈতে তস্য তদ্ধনং ॥ 

অর্থ-_ভার্ধ্যা, পুত্রও দাস তিনের ধনে অধিকার নাই) 
ইহারা যাহা কিছু উপার্জন করিবে ইহারা যার সে ধ্রা তার। 

কেবল প্রাচীন কালেই বা কেন, কতিপয় বৎসর 
পুর্বে আমেরিকার ইউনাইটেড ্টেটসের ন্যায় সভ্য দেশেও 
ত এই ক্রীতদাস প্রথ। প্রচলিত ছিল? এবং এখনও ত 
দক্ষিণ আফ্রিকাতে হতভাগা কাক্রিগণ শুক বর্ণ খ্রীষ্ীয় 
ওঁপনিবেশিক প্রতুদের অধীনে এক প্রকার ক্রীতদাসের 
অবস্থাতেই বাস করিতেছে । সৌভাগ্য ক্রমে ইউনাইটেড 
ট্রেট্সের উত্তরাংশের অধিবাসিগণ অভ্যুখ্খিত হুইয়া ঘোর 
যুদ্ধ বিগ্রহের পর দাসত্বপ্রথা রহিত করিয়াছেন, তাই 
ক্রীতদাসদিগের ছুর্দশার কাহিনী লোকের স্বতি হইতে 
দিন দিন বিলুপ্ত হইতেছে; কিন্ত ৩০৩৫ বৎসর পুর্বে্ব সেই 
ঘোর কাহিনী সকল পাঠ করিয়া অপরাপর দেশের মান- 
বের* শরীরের শোণিত উঞ্ণ হইয়া উঠিম্ঠাছিল। মানুষ 
মানুষের প্রতি এবূপ অত্যাচার করিতে পারে, ইহা ভাবি- 
লেও মানব-প্রক্কৃতির উপরে দ্বণা জন্মে। সেই সকল 
অত্যাচারের ভিতরকার কথা এই ছিল, যে গুরুবরণগ্রীষট- 
শিব্যগণ কৃষবর্ণ দাসদিগের আত্মার ও মনুম্যুত্বৈর মহত্ব 
কিছুই অনুভব করিতেন না। আপনাদিগকে যে প্নকল 
সামাজিক অধিকারের উপযুক্ত মনে করিতেন, তাহা- 
ধিগকে তাহা করিতেন না। ফল কথ এই, মানুষের 
আত্মার একটা মহত্ব আছে, তাহাকে এরূপ ব্যবহার 
করিবার অধিকার সমাজের নাই, গুইরূপ জ্ঞান থাকিলে 
এপ ব্যবহার সম্ভব নয়। 


সন লিখিত. এ 


প্রবানী। 


২৯৯ 


৮১৯০০ এ রসি এপ এত সত ৩ ৪ বইপত্র 


এক দিকেসিমরে বন্দীককৃত পুরুষদিগকে দাসত্বে পরিণত 
কর! যেমন নিয়ম ছিল, অপর দিকে বন্দীকৃতা নারীদিগতক 
প্বীদী” করিয়া রাখারও প্রথা ছিল। অনেক স্থলে সমর- 
বিজয্বী নেঁতৃগণ পরাজিত জাতির রাজকুলের নুন্দরীগণকে 
নিজ নিজ অন্তঃপুরের রাণী ও উপরাধীগণের সামিল করিয়া 
লইতেন ) এবং বন্দীরুত অপর স্ত্রীগণকে বীদীরূপে দান ব! 
বিক্রয় করিতেন। তৎপরে তাহাদের কি দশ! হইত ডাহা 
আর লেখনীঘ্বারা লিখিব না, ব1 পাঠকের কল্পনার চক্ষের 
সমক্ষে আকিব না। মহম্মর্দকে বহু বিবাহের জন্ত অনেকে 
নিন্দা করেন। মহম্মদের জীবন চরিতকারদ্লিগের মধ্যে 
অনেকে বলিপ্লাছেন যে তাহার পতরীর্দিগের মধ্যে অনেকে 
এইরূপ সময়ে বন্দীকৃত। নারী ছিলেন। তাব্ধদের কেন্তু কেহ 
সন্ত্রস্ত ঘরের কন্তা ছিলেন) সুতরাং তাহাদিগকে পৌচনীকর 
বাদীর দশ! হুইতে বাঁচাইবার উদ্দেশেই মহম্মদ দরা-পরবশ 
হুইয়৷ তাহাদিগকে পত্বী করিয়। লইয়াছিলেন। 

এই উপরাণী ও বাঁদীর ব্যাপার দেখিবার জন্ত 
আরবদেশে যাইবারই ব৷ প্রয়োজন কি? আমাদের দেশেও 
প্রাচীনকালে এইক্প প্রথা! প্রচলিত ছিল।, বালিঞ্ষে 
হত্য। করিয়! স্থগ্রীব তারাকে লহলেন ) রাবণ হত হইলে 
বিভীষণ মন্দোদরীকে গ্রহণ করিলেন, ইত্যাদি জাখ্যা- 
স্িকাও উক্ত প্রথার সাক্ষ্য 'দিতেছে। আর প্রাচীন 
কালেই বা যাই কেন। অধিক দিনের কথা নয়) 
শুনিয়াছি, পঞ্চনদাধিপতি * বুণজিৎসিংহের অবরোধ 
এই প্রকার উপরাণীতে পূর্ণ ছিল। তিনি ফে, সকল 
রাজাকে রণে নিহত করিতেন, তাঁহাদের অবরোধের 
অন্গনাগণকে নিজ অবরোধের সামিল করিয়৷ লইতেন। 
অধিক কি এরূপ জনশ্রতিও আছে যে তীহার* সেনা- 
পতিগণের মধ্যে ধিনি শৌর্ধা বীধ্য বা সমর-কুশলতাতে 
তাহার চিত্তকে আকৃষ্ট করিতেন, তাহাকে নিজ অবরোধ 
হইঠত হয়ত কোনও হুন্দরী উপরাণীকে বকৃশিস দিতেন। 
এই বিৰরণকে অনেকে অতিরঞ্জিত কিন্বদ্তী বলিক়! মনে 
করিতে* পারেন ? কিন্তু আমি অমৃত সহরের শিখ গবর্ণর 
স্দীর লেন! সিংহের পুত্র সর্দার দয়াল সিংহের মুখে 
শুনিয়াছি বে তুহার বাল্যকালে তিনি দেখিয়াছেন বে 
তীহাদের অপুর উপহাররূপে প্রাপ্ত ্রীলোকেপু এ ছিল। 


৬৩ 


€০৮০ এরও অধিক হুইবে। বিশেষভাবে এক দিনের 
কথ! তিনি বলিয়াছিলেন। এক দিন প্রাতঃকালে 
তীহার পিতা বাহির বাড়ীতে নিজের আপিদে বসিয়! 
একজন সমাগত বন্ধুর সহিত কথোপকথন কারতেছেন, 
এমন সময়ে কোনও পার্বত্য জাতির শাসন-কর্তার নিকট 
হইতে উপহার ও পত্র লইয়া ছুইটি লোক আসিল। উপ- 
হারের সামগ্রীরমধ্যে একটী বাজপাখা, কতকগুলি মৃগ ও 
অপরাপর প্রাণীর চশ্খ্, একখানি বহুমুল্য তরবারি, ও 
ছইটী যুবতী স্ত্রীলোক। শ্রী ছুই যুবতীকে দেখিয়াই 
তাহার পিতা বিরক্ত হইয়া উঠিলেন) কারণ তীহার 
অস্তঃপুর তখন এইরূপ স্ত্রীলোকে পু ছিল। অবশেষে 
কিঞ্চিৎ চিন্তা' করিয়। সর্দার পেনাপসিং সমাগত বন্ধুকে 
জিজ্ঞাসা £করিণেন “মেয়ে ছুটে তুমি নেবে?” তিনি 
বলিলেন “আচ্ছ। দেও” সেখান হইতেই বুবতীদ্বয়কে 
বিলাইয়। দেয়৷ হইল) আর অগ্তঃপুরে প্রবেশ করান 
হইল না। 
সত্রীজাতির এরূপ ব্যবহারে কোনণ মহিলা পাঠিকা 
হুন্নত কোপাবিষ্ট হহতে পারেন; কিন্তু ইহা অপেক্ষা স্ত্রা- 
জাতির প্রতি নৃশংসতর ব্যবহার এদেশে হইয়াছে, তাহার 
ইত্তিবৃত্ত আমার হস্তে আছে; তাহা অপ্রাসঙ্গিক বোধে 
এখানে আর দিলাম না। আশা করি আমার বক্তব্য যাহা, 
তাহা সকলে অ্ভব করিতে পারিতেছেন। দাসত্ব প্রথা 
ও রমণীর বাদী দশ! দৃষ্টান্ত মাঞ্র) এতদ্বারা অনুভব করা 
যাইতেছে প্রাচীন সামরিক সময়ে মানবাত্মার মহত জ্ঞান 
জাঁতি সকলের মনে কিরূপ অপরিস্কুট ছিল; মানবের 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আর্দর কিরূপ অল্পই লক্ষিত হইত; 
এবং. সমাজ মধ্যে ব্লশালী ব্যক্তিগণ সাম্যার্জক শক্তির 
সাহায্যে কিরূপে ছূর্বলকে পীড়ন করিতে পারিত। 
ভারতের জাতিভেদ প্রথ। এই ম।তরিঞ্ত সামাজিকতা- 
প্রধান সভ্যতার আর এক নিদর্শন। সামাজিক শক্তির 
সমক্ষে ব্যক্তিগত শক্তি কিছুই নয়, ইহ। আমর! ভারত- 
ক্ষেত্রে প্রতিদিন লক্ষ্য করিতেছি । এই প্রথ৷ ফ্ামাজিক- 
গণের হুত্তে এরূপ শক্তি রাখিয়াছে যে তাহারা সমবেত 
হইয়া তাহা প্রয়োগ করিলেই তদঙীভূত ব্যক্তিবিশেষকে 
কঠোর শান্তি দিতে পারেন। সেই কা'ণে এ দেশের 


প্রবাসী। 


[২য় ভাগ। 
প্রত্যেক ব্যক্তি অপর দশজনের ভয়ে ভয়ে বাস করে। 
তাহার ফলম্বরূপ মানুষের চিত্তের প্রসার নাই; প্রতিভা, 
মৌলিকত্ব, উদ্ধোগ, উৎসাহ, সমুদয় জাতীয় জীবন হুইতে 
অন্তর্থিত হইয়্াছে। এদেশে যেমন সামাজিকতার আতি- 
শয্য ও ব্যক্তিগত শক্তির ছূর্বলতা, পশ্চিমে তেমনি 
বর্তমান সময়ে ব্যক্তিগত শক্তির আতিশ্য 'ও সামাজিক 
শক্তর হূর্বলত]। 

পাশ্চাত্য জগতে তিনটা প্রধান কারণে ব্যক্তিগত 
শক্তির এই আতিশয্য ঘটিয়াছে। প্রথম, কোন কোনও 
চিন্তাশীল ব্যক্তি বলেন, যে খ্রীষ্টীয় ধর্পের অভ্যুদয় ও 
প্রচার মানবাত্মায় মহত্ব ঘোষণার প্রথম ভেরীনিনাদ। 
প্রত্যেক মানব আপনার আত্মার মুক্তি সাধনে সমর্থ, 
এবং ঈশ্বরের "চক্ষে একটা 'পাপী আত্মার মূল্য এত 
অধিক যে তাহাকে পরিত্রাণ দিবার জন্তই তার অবতার 
স্বীকার কর! ;--এই ভাব মানব মনে ব্যাণ্ড হুওয়াতেই 
ধনী দরিদ্র ও পণ্ডিত মূর্খ সকলের আত্মার একটা দাম 
বাড়িয়া গেল! গ্রীষ্টীয় ধর্ম মানুষকে বলিল দরিদ্র যে 
সে ধন্ত, বারণ পাথব সম্পদে তাহার যে অভাব আছে, 
আধ্যাত্মিক সম্পর্দের দ্বারা তাহা পূর্ণ হইবে; যে ক্রীত 
দাস সে যদি সত্য ধর্থে বিশ্বাসী হয় তবে সে প্রন্কৃত- 
ভাবে স্বাধীন এবং তাহার অত্যাচারী প্রভু অপেক্ষ। 
সৌভাগ্য-শালী। এই ভাব মানব মনে এক মহা- 
আকাঙ্ষার উদর করিয়া, এক মহা পরিবর্তন আনিয়া 
দিল! মানুষ মানবাত্মার মহত্ব ও উচ্চ অধিকার হৃদয়ে 
অন্ুতব করিতে শিখিল। তাহারা বলেন ইহা হুইতেই 
পাশ্চাত্য জগতে শিশু হত্যা, গ্লাডিয়েটার ক্রীড়া, নারীর 
বন্ধন-দশ! প্রভৃতি তিরোহিত হইল। 

এইমত সম্পূর্ণ সভ্য না হইলেও যে কিয়ৎপরিমাণে 
সভ্য তাঁহাতে সন্দেহ নাই। খীষ্রীয় ধর্ম এই মহা! পরি- 
বর্তনের এক মাত্র কারণ না হইলে ও অপরাপর কারণের 
মধে) অন্ততম কারণ, তাহু। নিঃসংশয় রূপে বলিতে 
পারা যায়। 
' দ্বিতীয় কারণ লুখার প্রবন্তিত সংস্কারান্দোলন। গুরু, 
শান্ত্র ও মানবের নিজদের বিচার, ইহার মধ্যে মানবের 
নিজের বিচার সর্বশ্রেষ্ঠ) ধর্ম বিষয়ে মানব ভাল মন্দ বিচার 


৯ঈ সংখ্যা। | 


তা প্সিলগা সত লা সতত লীলা 


করিরা লইবার অধিকারী এই মহাসতা যখন ন প্রচারিত 
হইল, তখন সর্ধবিধ স্বাধীন বিচারের দ্বার উদ্মুক্ত হুইয়! 
গেল। এই আধ্যাত্মিক ভিত্তিকে পাইয়। মানবাত্মার মহত্ব- 
জন, ুদৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপিত হুইয়া গেল; কারণ এ 
চিন্ত স্বভাবতঃই মানব মনে উঠিল, যে সর্বাপেক্ষা গুরুতম ও 
পবিত্রতম যে বিষয় তাহাতেই যদি মানবের মন স্বাধীন 
ভাবে বিচু]ুর করিতে সমর্থ হইল, তবে রাজনীতি, সমাজ- 
নীতি গ্রভৃতির স্তায় অপরাপর বিষয়ে কেন করিবে না? 
ইহার অনিবাধ্য ফলম্বরূপ, জাতীয় জীবনের সর্ববিভাগেই 
মানবাত্মার স্বাধীন বিচারের কাধ্য দেখিতে পাওয়। 
গেল। মানব-চি্ত। প্রাচীনের নিগড় ছিন্ন করিয়া যখন 
একবার উন্দুক্ত ও অনাবৃত ক্ষেত্রে বাহির হুইয়া পড়িল, তখন 
আর তাহাকে নৃতন নিগড়ে বদ্ধ করিতে পারা গেল ন1। 
অনেকে বলেন, এবং সে কথা সত, যে লুথারের কামা- 
নের গোলাবৃষ্টি-জনিত কম্পন এখনও পাশ্চাত্য সমাজে 
রহিয়াছে । মানবের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভাব এখনও 
বদ্ধনশীল। 

তৃতীয় কারণ ফরাসী ব্প্রব। অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষভাগে ভল্টেয়ার, রুসো, দাদেরে৷ প্রস্ততি কয়েকজন 
'প্রাচীন-বিদ্বেষী ও উৎকট-ব্যক্তিত্ব-প্রধান ফরাসাঁ লেখক 
দেখা দেন। ইহার্দের অসাধারণ প্রতিভ। প্রাচান-নিরপেক্ষ 
হুইয়া, বলগা-বিহান অশ্ের ন্তায়, আপনাদের চিস্তাকে 
যথেচ্ছ পথে ধাবিত হইতে দিয়া, সমাজকে, ব্যক্তিগত 
জীবনের নুখও উন্নতির অধীন করিবার জন্য, ভাঙ্গিয়া নুতন 
করিয়! গাড়িতে প্রবৃত্ত হয়। ইছাদেরই প্রভাবে ফরানী- 
দেশীয়দিগের মনে, ধনী, রাজা, পুরোহিত, বিবাহু-ুন্ধন 
প্রভৃতি, সামাজিক শক্তির নিদর্শন ব্বরূপ যত কিছু বিধি- 
ব্যবস্থা, সকলের প্রতি ঘোরতর বিভৃষ্ণ! জন্মে। তাহার ফল- 
স্বরূপ ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হুয়। যদি এই বিপ্রব প্রধানতঃ 
রাজনীতি-ক্ষেত্রেই ঘটিয়াছিল, তথাপি ইহার ফল কেবুল 
মর াজনীতির মধ্যেই বদ্ধ থাকে নাই? দর্ধবিভাগেই 
ইহার প্রভাব অনুভূত হইয়াছে। প্রজাগণ গ! ঝাড়া 


দিয়া রাজশক্তিকে ভাঙগিয়। চুরমার করিতে পারে, দৰিদ্্-* 


গণ ধনীপ্দিগকে সাজ দিয় নিজ নিজ অধিকার স্থাপন 
করিতে পারে, 'এই স্ৃষ্টাত্তের উন্মাদিনী শক্তি যে এক 


প্রবার্সী। 


:&১ 


এত পলি শন কার্ধা করিয়াছিল, এখন আমা, | 


দের তাহ! ধারণ! করিবার সম্ভাবনাই নাই ফরাসী বিপ্লৰে 
যে তরঙ্গ তুলিয়াছিল, তাহার ধাকা অনেক দুর পৌঁছি- 
য়াছে এবংগএখনও পাশ্চাত্য সমাজকে কম্পিত করিতেছে। 
ইহাতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় ভাবকে কতগুণ বর্ধিত 
করিয়াছে তাহা বল! যায় না। বলিতে কি এই বিপ্লবকে 
সামাজিক শক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত শক্তির অভ্যুঙ্ধান 
বলিলেও অত্যুক্তি ছয় না। 

মুদ্রা যন্ত্রের অতূত-পুর্বব বিকাশ এএই ভাবের সঞ্চারণ 
বিষয়ে যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে তাহা উল্লেখ কর! 
নিপ্রয়োজন। তাহা সকলেই অবগত আছেন। 
বিগত শতাব্দীর প্রারস্ভে পাশ্চাত্য "জগতে এই 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভাব অতিরিক্ত মাত্রায় প্রবল 
হইয়া উঠে। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কি রাঞ্জনীতি, কি 
সমাজ-নীতি সকলকেই এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভিত্তির 
উপরে স্থাপন করিবার প্রয়াস পান। তাহার ফলন্বরূপ 
জাতীয় জীবনের সকল বিভাগেই ব্যক্তিগত শক্তির 
প্রধান্ত লক্ষিত হতে থাকে। এমন কি সুপ্রসিদ্ধ ডারউইন 
যে বিবর্তবাদের মত অ]ুবিষার করেন, ভাহাতেও এই 
ব্যক্তিগত শক্তির প্রধান্ঠের ভাবকে পোষণ করে। দই 
বিবর্তবাদে ইহা স্থাপন করে, 'যে জগতে সর্বরাজ্যে, 
সর্ধববিভাগে, অবিশ্রাস্ত প্রতিদবান্দতা চলিতেছে ; প্রত্যে- 
কেই স্বীয় স্বীয় অভীষ্ট পদার্থ ঝঃ নুখলাভের জন্ত নিরম্তর . 
চেষ্টা করিতেছে; সেই চেষ্টায় ফলম্বর্ূপ সেই অভ্তীষ্ট- 
সিদ্ধির অন্থরূপ গুণ ও শক্তি বিকশিত হইতেছে এবং*. 
সেই সকল গুণ ও শক্তিতে শ্রেষ্ঠ” যাহার। তাহারাই জর- 
শালী হইয়া বাচিতেছে; অপরেরা বিলুপ্ত .হইত্যেছ। 
এই বিবর্তবাদ.ও পরোক্ষভাবে ব/ক্তিগত শক্তি ও স্বাধী- 
নতার ভাবকে মানব মনে প্রবল করিয়া তুলে। 

ইঠারই ফলম্বরূপ বিগত শতাবীর মধ্যভাগে ইউ- 
রোপের 'জাতিগণের মধ্যে কল কারখানার মালিক 
ধনিগণ ওঞ্এ্রমজীবীদিগের মধ্যে ঘোর প্রতিহন্দিতা উৎপন্ন 
হয়। এই প্রতিতন্বিত1 কোথায় গিয়া দাড়াইবে, তাহা! 
ভাবিয়। সমাজতন্কৃবিদ্‌ ব্যক্তিগণ চিন্তিত হইয়া পড়েন। 
যাহাদৈর হৃদয় স্ছপেক্ষাক্কত,পরহ্ঃখ কাতর ও উত্তেজনা- 
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প্রধণ তাহার! ইহার ভাড়নাতে, এই অতিরিক্তও উৎকট 
ব্যক্তিত্বের প্রতিক্রির। স্বরূপ সোসিয়ালিজম ও নিহি- 
লিজম নাশ্রয় করে। ৃ 
এই বিবাদ বিসম্বাদ হইতে এক নব শক্তি জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছে । শ্রমজীবিগণ দেখিয়াছে, যে সমবেত 
ভাবে কার্য না করিলে, তাহার! মালিকদের সমক্ষে 
দীড়াইতে পারিবে না। অর্থাৎ কাট! দিয়া যেমন কাঁটা 
ভুলিতে হয়, তেমনি ব্যক্তিগত শক্তিকে সমবায় দ্বারা 
সামাজিক শক্তিতে পরিপত করিয়া সমাজিক শক্তির দ্বারা 
সামাজিক শক্তিকে জব্দ করিতে হইবে। এইজস্ত বহুল 
পরিমাণে ধর্্ঘট করিবার প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে । শ্রম- 
জীীরা একত্র হইয়! “ট্রেড ইউনিয়ান” নামে এক এক সভ। 
স্থাপন করিয়া সকলে তাহার অন্তর্গত হইতেছে । এই সকল 
সভার উদ্দেন্ত শ্রমজীবাদিগের স্বার্থ রক্ষা করা। ইহাদের 
অঙ্গীভূত প্রত্যেক শ্রমজীবীকে নিজের আয়ের নির্দিষ্ট 
অংশ সভার হস্তে জমা দিতে হয়। শর্ত এই থাকে, 
যে শ্রমজীবিগণ বেতন বৃদ্ধি করাইবার জন্ত ধর্মঘট করিয়া 
যখন কর্থ পরিত্যাগ করিবে, তখন “টড ইউনিয়ান” 
তাহাদিগকে খাইতে দিবে। অল্পকালের মধ্যেই দেখা 
গেল যে পটে ইউনিয়ানগুলি” এক একটী সামার্জিক 
শক্ষির প্রবল উৎস হইয়া নীড়াইল। তদত্তর্গত শ্রম- 
জীবিগণ যখন, দেখে যে মালিক ধনিগণ বেতন বৃদ্ধি 
করিয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ শ্রমজাত পদার্থের মূল্যের 
স্তার্য অংশ দিতে প্রস্তুত নহেন, তখন তাহার! “ইউনিয়- 
.”* নের-* কর্তৃপক্ষের সন্মতিক্রমে ধর্ঘট করে ও কাজ ছাড়িয়া 
বসে। যে কাজ তাহারা ছাড়ে, ইউনিয়ানের ৰহিভূর্তি 
কোন৪ লোক তাহ! লইতে সাহস করে না) লইলেই 
তাহার প্রতি বিবিধ প্রকারে অত্যাচার হইতে থাকে । 
এইরূপে মালিকদ্দিগকে ত্বরায় বেতন বৃদ্ধি করিতে সম্মত 
হইতে হয়। 
ব্যক্তিগত শ্রক্তিকে এইরূপে সামাজিক শক্তিরূপে 
পরিণত করা, বর্তমান সময়ের একটা প্রধান আলোচ্য 
বিধয়। সংস্কত নীতিশান্কার বলিয়াছেন-_ 
স্ব্লানামপি বন্ত,নাং সংহতিঃ কাধ্য-সাধিক! 
তূশৈগুপত্থযাপনৈ বধ্যত্ে মততদন্তিনঃ॥ 


গ্রধাসী। 


| ২য় ভাগ 


অর্থ-_অতি ক্ষুত্রকায় বন্ত সকলফেও একত্র করিলে 
তন্বারা অনেক মহৎ কার্ধ্য সাধন করা বায়; তৃণ সকলকে 
পাকাইয়৷ রঙ্ছু করিলে তত্থার! মত্ত হুত্তীকে বাধা! যায়। 

ইহার প্রমাণ আমরা পাশ্চত্য জগতে দেখিতেস্ছি। 
সহত্র সহজ শ্রমজীবী লোক আপন আপন ক্ষুদ্র ক্ষুত্্ 
ব্যক্তিগত শক্তিকে সম্মিলিত ও সামাজিক শক্তিরূপে পরি- 
গত করিয়৷ মহৎ কার্ধা সাধন করিয়া লইতেছে। কেবল যে 
তাহার! এ প্রকার করিতেছে তাহা নথে, মালিকগণও 
একা একা সংগ্রাম কর! ছুঃসাধ্য দেখিয়া দলবদ্ধ হইতে, 
শিক্ষা করিয়াছেন। এইরূপে পাশ্চাত্য সামাজিক জীবনে 
সামাজিক শক্তির গুরুতর ঘাত প্রতিঘাত উপস্থিত হুই- 
যাছে। 

সমবেত হইতে গেলেই মানুষকে কিছু ছাড়িতে হয়, 
কিছু দিতে হয়, নিজের প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা বিরুদ্ধ কিছু 
করিতে হয় $ ঠিক মনের মত জিনিসটা পাওয়া! যায় না। 
স্থতরাং এই সমবায়্-প্রবৃত্তি মানব-চরিত্রের নিঃস্বার্থতা ও 
সামাঞ্জিকত৷ শিক্ষার একটা প্রধান উপায় স্বরূপ ইহুতেছে। 
সে সিক্ষার ফলও পাশ্চাত্য জগতে আমর! ইতিমধ্যে 
দেখিতে পাইতেছি। মানুষ বুিতেছে যে সমাজের 
ছিতাহিতের প্রতি উদাসীন হুইয় ব্যক্তিগত জীবনের 
উন্নতি হইতে পারে না; আবার ব্যক্তিগত জীবনের স্থুখ 
ও উন্নতির প্রতি উদ্দাসীন থাকিয়া সম্পূর্ণ সামাজিক 
উন্নতি লাভ কর! যাইতে, পারে না। এক অপরের সহিত 
অভিয্নরূপে সম্বন্ধ । 


_ নুবরত্ব ও কালিদাস। 


গত কান্তিক মাসে সাহিত্য-প্রসঙ্গে বিজয়বাবু ঠিকই 
বলিয়াছেন, আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস অন্ধকার- 
সমাচ্ছন্ন। এই জন্তই প্রথর আলোক চাহিতেছি। কিন্ত 
দীপ প্রজ্ছলিত করিবার পূর্ব্বে আর একবার মনে “করিয়া 
দেখি, আমরা অন্ধকারে কি খুঁজিতেছি। অবশ্ত বিজয় 
বাবুর মনে আছে, আমর! বিক্রমাদিত্যের নবরদ্রসভা 
অন্বেষণ করিতেছি সেই নবরত্বের মধো অবশ্য কবি 
কালিদাস আছেন। 
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গুনিয়াছি, বিক্রমাদিত্যের নবরদ্বগতা ছ্লি। কিন্ত 
কেবল শোন! কথার নির্ভর না করিয়! কিংবদস্তির মূলে 
সত্য আছে কি না, তাহাই আমাদের আলোচ্য । 
ধিনি কিংবদস্তিট! প্লোকবন্ধ কন্ধিয়! শিয্বাছেন, তাহাকে 
পাওয়া গিয়াছে । তাহাকে ১ নম্বর সাক্ষী বল! যাইতে 
পারে। তিনি লিখিয়৷ গিয়াছেন, তাঁহার নাম কালিদাস, 
তিনি ধস্তরিক্ষপণকাদি নবরত্বের এক রত্ব, তিনি মান- 
বেজ রীবিক্মার্কনৃপতির সখা, তিনি রদুবংশাদি কাব্য- 
' আয়ের কর্তা, এবং তিনি 
"  বর্ষৈ সিন্ধুর দর্শনাস্বর গুণৈর্বাতে কলৌ সন্মিতে 
কলির ৩০৬৮ বর্ষগতে জ্যোতিবিদাভরণ গ্রন্থ রচন। করিয়া- 
ছেন। এই. বিক্রমার্ক কে? এই সাক্ষী বলেন, সেই 
বিক্রমার্ক ধাহার রাজধানী উজ্জয়িনীতে ছিল, যে উজ্জ- 
ক্লিনীতে মহাকাল-মহেশযোগিনী সমাশ্রয় করিয়াছিলেন, 
ষে বিক্রমার্ক বূমদেশাধিপতি শকেশ্বরকে মহাযুদ্ধে জয় ও 
গ্রহণ করিয় মুক্ত করিয়াছিলেন, ধাহার সভায় নবরত্ব 
ব্যতীত মণিরঙগদত্ত, জিষুঃ, ত্রিলোচন, হরি, সত্য, বরাহ্‌- 
মিহির, শ্রতসেন, বাদরায়ণ,মণিখ, কুমারসিংহ, শ্রীকাল- 
তন্ত্রকবি প্রতৃতি অনেক সভাসদ ছিলেন, ইত্যাদি। 
প্রাচীনকালের নবরত্বসভার সাক্ষীর মধ্যে এই এক 
সাক্ষী ব্যতীত অপর সাক্ষী বিজয় বাবু উপস্থিত করেন 
নাই। এই সাক্ষীর কথায় বিশ্বাস করিতে হইলে রঘুবংশ 
শ্ঃ পৃঃ ১ম শতাবীর হয়। ইহার উক্তির কিয়দংশ 
বিশ্বাস করিব, কিয়দংশ বিশ্বাস করিব ন1, এ যুক্তি সঙ্গত 
বোধ হয না। কিয়দংশ বিশ্বাস করিতে বালা করিতে 
হইলে সেই বিষয়ের অপর প্রমাণ আবশ্যক । রর 
উক্ত সাক্ষী ম্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে” তিনি খ্রীঃ 
পৃঃ ১ম শতাব্ীতে ছিলেন।* আমার প্রতিবাদে এই 
কথারই উল্লেখ ছিল। হয়ত নবরত্বসভা ছিল, হয়ত ধিভিক্ন 
সময়ের খ্যাতনামা কয়েকজন পণ্ডিত কিংবদস্তির মূলু 
হুইন্তাছিলেন। এই ছুই কল্পের মধ্যে কোন্টি সত্য তাহা! 
এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। বিজয় বাবু জিজ্ঞাস! 
করিয়াছেন, প্রবাদের নবরত্বের মধ্যে “চারিটি পণ্ডিত 
পাইলাম ) পাঁচটির নিদর্শন পাইলাম ন্।। তাহাতে কি 
* বাস্তবিক কিন্তু ছিবোন না । 





প্রবাসী। 


দা পা কী তকমা পন ০ ০০ ৩৭৯০ ই পরস্পর কত কিস সি সপ 


৩৩৬৩ 





প্রমাণ হয়, €ল পীচর্টি আদৌ সে' সময়ে ছিলেন না $% 
আমি বলি, তাহাতে প্রমাণও হয় না, অপ্রমাণও হয় না। 
মনে রাখিতে হইবে, আমর! প্রবাদের মূল অন্েবণ করি- 
তেছি, ্ুতরীং প্রধাদকেই সাক্ষী কর! যাইতে পারে ন।। 
উপরে স্বীকার কর! গিয়াছে যে, চারিজন পর্ডিতের 
আবির্ভাবকাল নিশ্চিত হইয়াছে । বাস্তবিক কি তাই? 
এক বরাহ বাতীত কালিদাস, অমরসিংহ ও বররুচির কালে 
নিঃসন্দেছে জান! গিয়াছে কি? বিজয়বাবু আদমের 
ইতিহাস উদ্ঘাটন করিতে" অনিচ্ছুক । লেই জন্তই 
আলোচা বিষয়ে পূর্ব পূর্ব পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত উল্লেখ 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম | কালিদাসের সময়ই ধরুন। 
বড় বড় পঙ্ডিতদ্দের মধ. কেহ কেহ বলেন, কালিল্মাস 
৬ষ্ঠ শতাবীর প্রথমার্দে, কেহ কেহ বলেন পঞ্চম শতার্ধীর 
প্রারস্তে ছিলেন। মনোমোহন কাবু বলেন, রঘুবংশ 
শ্বীঃ ৪৬৫--৪৮৫ অবের মধ্যে রচিত। বিজন বাবু 
বলেন, কালিদাস ৬ষ্ঠ শতাব্বীর লোক, তাহার. পূর্বের 
হইতে পারে না । কিন্ত কোন পণ্ডিতই বিনা প্রমাণে কথা 
কহেন নাই। যখন পণ্ডিতে পণ্ডিতে তর্র, তখনু আমার 
স্তায় অল্পজ্ঞের পক্ষে মধ্যপথ আশ্রর করাই শ্রেরঃ। এ 
সকল কালের মধ্য লইলে' বোধ হয় যে, কালিদাস পঞ্চুদ 
শতাবীতে ছিলেন। তিনি এ শতাব্দীর শেষেও থাকিতে 
পারেন, এমন কি, যদি কেহ জোর করিয়া বলেন যে, 
কালিদাস ৬ষ্ শতাব্দীর প্রথমেও ছিলেন, তীহায়ও 
অন্থমান মিথ্যা বলিতে পারি না। আমার বিবেচনায় 
এইরূপ স্কুল কালনির্দেশ ব্যতীত গতাস্তর নাই?, 
ছুঃখের বিষয় বিজরবাবুর সুক্গরণণনার বিরোধী হুইবার 
সামর্্য আমার নাই। বোধ করি, তিনিও তাঁহার সমান 
প্রতিবাদী না পাওয়াতে ছঃখিত হইয়াছেন । এজন 
তাহার নিকট মনোমোহন বাবুকে উপস্থিত করিয়া ছিলাম। 
জানি, অসমযুদ্ধে হূর্বলেরই পরাজয় হয়। তথাপি 
বিজয়বাবুর*সাক্ষীকে ছই একট৷ জেরা করিতে চাই। 
এবার তিনিছ্য়টি সাক্ষী উপস্থিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে 
*তভিনি ৫ ও ৬ নং সাক্ষীর কথায় জোর দিতে চান না। 
উপরে নবরদ্ব সম্বন্ধে ৪নং সাক্ষীকে জেরা করা গিয়াছে। 
২নং সাঙ্ষীকে মরুদ্ুমোহন বা জর! করিলেই ডাল হয়। 


৩০৪ 


জানি পো পিই শত গাপটিল তাস তাত পচ ও শসা? 


এম তাহার নিশি রাখিলাম | এখন ; ও ওন* সাক্ষী। 

১নং সাক্ষী প্রাকৃতভাষার পূর্ণবিকাশ-কাল। বিজয় 
বাবু বলেন, “৫ম শতাবীখগ পূর্বে পূর্ণবিকাশ হইবার 
কোনও প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না। ফ্লালিদাসের 
সময়ে প্রা্কৃতভাষ! সাহিত্যে ব্বন্ৃত হইবার উপযোগী 
ছিল, তাহার প্রমাণ তাহার নাটকে।” এখানে 'অত- 
এর" টানিবার পূর্বে প্রথম প্রতিজ্ঞাটি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা 
করি, অভাবাম্মক প্রমাণ হইতে ভাব সিদ্ধ হয় কি? 
অঙ্গীকার করা গেল যেন, ৫ম শতাবীর পূর্বের প্রমাণ 
পাওয়া বাঁ নাই। ইহা হইতে কি বলিতে পারা যায়, 
প্রী শতাব্বীর পূর্বে প্রাক্কতভাষার বিকাশ ব৷ পুর্ণ বিকাশ 
হয় লাই 1* কাবার আর্ত, বিকাশ বা শেষ কাল নির্দেশ 
করা”ছরহ মনে করি । প্রমাণ যুরোপীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক 
বৈদিক সাহিত্যের কাজ নির্দেশে মতভেদ । 


* প্রাকৃত ভাবার খিকাশ এবং হর্ষবিক্রমাদিত্যের কাল সম্বন্ধে 
ষনোমোহন বাবুকে অভিজ্ঞসাক্ষী স্বরূপ উপস্থিত করিতেছি । আমার 
প্রশ্ন ও তাহার উত্তর নিষ্ে প্রদত্ত হইল । 

প্রশ্ন পঞ্চম" শতাব্দীর পূর্বে প্রাকৃত ভাষার বিকাশ 
হইয়াছিল কি না, ও ইহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় কি না। 
উহা । যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 

“প্রাকৃত ভাষা” এই কচ গ্রামা বা চলিত ভাষা, কি “শুদ্ধ 
প্রকৃত বা সাধু” (052151519 [5/8) বুঝিতে হইবে ? 

শুদ্ধ প্রাকৃত (4:051879 ০1501355) বহু প্রাচীন । 
ব্রাহ্মণ, যোস্ধ ও জৈন পাহিততা যথেষ্ট পাওয়। যায়। 

ব্রাহ্মণ সাহিত্য-_পাতগ্রলীর মহাভাষো কিছু কিছু, পাণিনীয় 
“শিক্ষার বিস্তর প্রাকৃত কথার উদাহরণ আছে। আমার বোধ 
হয়, স্্রীলোকের প্রাকৃত বলা, অপত্রংশ ও অক্তান্ত প্রাকৃত ভাষার 
উল্লেখ, মহাভারত, যৌধায়ন প্রত্ততি প্রাচীন ধন্সন্ত্র, মনু, যাজ্ঞবক্কা 
হত্যাদি ধর্ধশাস্ত্রে উল্লেখ আছে। স্বচ্ছকটিকের সমর এখনও ঠিক 
হয় নাই। তবে তাহা যে চতুর্থ শতাব্দ'র পূর্বতন, এ বিষয়ে কোন 
সঙ্গেহ নাই। শালিবাহনের সপ্তশতীর সময় এ রকম। তবে সম্ভবতঃ 
পঞ্চম শতাব্দীর পুনববর্তী। সপ্তশতীর ত11গোড়া প্রাকৃত ॥ স্বচ্ছ 
কটিকের গ্াকৃতের ত কথাই নাই। 

বৌদ্ধ সাহিত্য--বাঙ্গপগণের সংস্কৃত ভাষ! খার্কাতে প্রাকৃত 
ভাব! বিশেষ জাবস্তক হয় নাই। উহার পূর্ণ বিকাশের ভূরি ভুরি 
প্রমাণ বৌদ্ধ ও গ্ৈন প্রাচীন সাহিত্যে পাণীরা বায়। বোদ্ধগণের 
সর্ধবপ্রাচীন ধর্মশান্স জিপিটক, ও নর্বোৎকৃষ্ট বাধ্য ধ্মপদ, আগা” 


এশা পানি 


উদ।হরপ, 


ৃ প্রবানী। 


[ব্য ভাগ। 


শা পা ৯ পি তা 


শনং সাক্ষী ছুইটি। সে রঘুবংশে হনসংবাদ, (২) 
হি কারণ বর্ন । মনোমোহন বাবু ও বিজয়া ববু 
উভয়েই ছুনসংবাদটি উপস্থিত করিয়াছেন। এখানে 
আদম ও হবার কথ! নহে, ইতিহাসের কখা। অবশ্ত 
সকল ইতিহাসই অভ্রান্ত নহে। যাহ! হউক, সম্প্রতি 


৭ সতী 


গোঁড়া পালি। পালি হয় মাগধীর অপত্রংশ, ন! হয় ম্বতস্ত্র প্রাকৃত 


ভাষা । ললিতবিস্তারে বিস্তর প্রাকৃত গাথা উদ্ধ.ত হইয়াং্ছ। ব্রিপি- 
টকের সময়, খষটপূর্ব ৩য় শতাব্দীর পর নহে, ধম্মপদ ও ললিত- 
বিস্তার থৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর পর নহে। 

জৈন সাহিত্য--জৈন প্রাচীন ধর্মশান্ত্র সকল শুত্র নামে খাত, 
ও আগাগোড়া অন্ধমাগধী প্রাকৃতে রচিত; যথা, ভগবতীশ্ুত্র, নল্দি- 
সুত্র, উত্তরাধ্যায়ননৃত্র, কুত্রকৃতা্নুত্র, দশবৈকালিকনুত্র, ইত্যাদি । 
কত্রগুলি দাধারণতঃ ১ম বা ২য় শতাব্দীর পরবর্তী নহে। 

সাহিত্য ছাড়া, লিপি, মুদ্রা, পুথি ইত্যাদিতে প্রাকৃত তাষার 
যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। 

অশোকের:সমস্ত লিপি (শিল? বাস্তস্ত ) মাগধী প্রাকৃতে রচিত, 
কিংন! প্রার্দেশিক প্রাকৃতে পরিবণ্ভিভ। এতদ্ব্য ভীত প্রাচীন আন্ধ,শিলা- 
লিপি, মধ্রার কুষাণরাঞ্জবংশীয় লিপি, উড়িষ্যা বা বোম্বাইর প্রাচীন 
শিললপি, সাঞ্ষী, ভারহুত বা অমরাবতী প্রভৃতির পুরাতন প্রস্তর- 
লিপি প্রায় কোন ন! কোন প্রারুশড ভাষায় লিখিত। পীষ্টীয় চতুর্ধ 
শতাব্দীর পূর্ববব্তী অধিকাংশ লিপিই পুর্ণ প্রাকৃত, বা! প্রাকৃতনংস্কৃত- 
মিশ্রিত ভাষায় রচিত হইয়াছিল। 

প্রাচীন মুদ্রানমুহেও এইরূপ ; যথা, বাক্টিয়ান, কুবাপ, আন্ধ, 
ক্ষত্রপ মুদ্রাবলী। প্রাচীন হস্তলখিত পু'থিতেও এইরূপ; যথ।, 
বাওয়ার পু 1থ,মধ্য এসিয়ার পুথ। বাওয়ার পু'খির সময় আম্মানিক 
«ম শতাব্দী, স্থতপাং তদ্ক.ত গ্রন্থ আরও প্রাচীন । 

হর প্রশ্-_হধাবক্রমাদিত্য কোন সময়ে আবিভূতি হইরাছিলেন ? 

উ_ইতিহাসে কয়েক হযের উল্লেখ আছে। সব্বপ্রসিদ্ধ ও সন্ভ- 
বতঃ সর্ব প্রাচীন হর্যরাজ হর্ষবদ্ধীন [শিলাদিত্য নামে বিখ্যাত। তাহার 
সময়ে চীনপরিত্রাজক হাওন্‌ থসাঙ্গ ভারতবধে আসেন। জীহর্য- 
চরিতকণর বাণভট তাহার সভামাতা ছিলেন। রত্বাবলী এবং নাগা” 
নন্ম ভাগার সভার অভিনীত হইত। ত হার আনুমানিক সমর সপুম 
শতাবর প্রথমান্ধ (৬*৬--৬৪৮ ৃষ্টান্দ)। ভাহার * “বিক্রমাদিত্য” 
উপাধি থাকা আমার স্মরণ হয় না । আলবেরুনি ঠাহার একটি সনের 
( শ্রীহর্ধান্দ ) উল্লেখ করিয়াছেন । কাগ্গকুজ সম্ভবতঃ তহার রাজ- 
ধানী ছিল। 'র.জ্তরঙ্গিনীতে মাতৃপুপ্ত সম্বন্ধে এক হর্যদেষের উল্লেখ 
আছে। কিন্ত তাহা প্রাযাদমূলক, এখনও ইতিহাস দ্বার। প্রমাণিত 


হয় নাই। 


৫ 


৯ষ সংখ্যা। ] 


এ কথায় “হা” 'না” বলিতে পারিলাম 'না। ৫ম শতাব্দীর 
পুর্বে হুনের! নাকি এদেশের পশ্চিম সীমায় বাস করে 
নাই। এ কথাটি সত্য হইলে কালিদাসের সময় ঠিক 
হইতে পারিবে । 

কালিদাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে মন ীধা প্রত্বতত্ববিদ্‌- 
গণ বহু আলোচন। করিয়াছেন । বথে প্রদেশের নন্দরসি- 
কার-সম্পা্দিত রঘুবংশ ও মেঘদুত, কালে-সম্পাদিত 
শকুন্তল! এবং কাশীনাথবাপু-পাঠক-সম্পা্দিত মেঘদুতে 
পগ্ডিতগণের মতামত সবিস্তরে বর্ণিত আছে। এই 
কয়েকথানি গ্রন্থের ভূমিকা পাঠ করিতে বিজয়বাবুকে 
অনুরোধ করিয়া আমি প্রতিবাদ-ক্ষেত্র হইতে নিবৃত্ত 
হুইতেছি। 


এদেশে চন্দ্রসুধ্য গ্রহণ-জ্ঞান। 


বিজয় বাবু বলেন, পৃথিবীর ছায়। দ্বার চন্রর গ্রস্ত হয়, 
এ তত্ব আখাভট প্রথমে আবিষ্ফার করেন। এই কার- 
ণের উল্লেখ রঘুবংশে আছে। তৃতরাং আধাভটের পরে 
কালিদাস। এই প্রথম আবিষ্কারের কথাট! নুতন শুনি- 
তেছি। এপ্রন্ত এ বিষয়ে কিছু অধিক আলোচন৷ 
করিতে চাই। 

আর্ধভট ৩৯৮ শকে অর্থাৎ ৪৭৬ গ্রীটাব্দে জন্ম গ্রহণ 
করেন । তাহার ২৩ বর্ষ বক্সঃক্রমে তিনি তাহার জ্যোতিষ- 
তন্ত্র লেখেন। অতএব, বিজয় বাবুর অনুমান সত্য হইলে 
৪৯৯ খ্রীষ্টাবের পুর্বে এদেশের লোকের৷ গ্রহণের প্রকৃত 
কারণ জানিত ন1!। আমার অগ্থমানে কথা সত্য নহে। 

জ্যোতিযগ্রস্থেই এ বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ পাহববার 
কথা। কিন্তু হায়! আর্ধ্ভটের পূর্বের জ্যোতিযগ্রস্থ 
অন্ধকারসমাচ্ছন্নই বটে। " কিন্ত অন্ধকারের মধ্যে হাত- 
ডাইতে হাতড়াইতে কখন কখন আকাঙ্কিত পদ্রবাও 
হাতে ঠেকে । এস্থলে এই প্রকার হাতড়ান. ব্যতীত গত্বু- 
স্তঙ নাই। 


৪৯৯ গ্রাটান্ধে আর্ধ্যভট এবং তাহার ৬ বতনর পরে 


বরাহ চন্দহ্ুর্যক্থিহণের কারণ তাহাদের জ্যোতিষগ্রস্থে* 
স্পাই লিখিয়া গিরাচছেন । বরাহু আঞ্চভটের নাম গুনিন্া- 
ছিরোেন ) সম্ভবতঃ মার্ধ্যভটের গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। 


প্রধাসী। 


৩৩৫ 


সুতরাং আর্থাভটকৈই আবিষবর্তা বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। 
আধ্য হটের পুর্বে? গ্রন্থ ঠিক পাওয়া যায় না। 
কিন্ত পাওয়। যায় ন! বপিয়, ছিল না বলিতে পারা 
যায় না।* ফলে তাহাই ঘটিয়াছে। বরাহু চন্দুর্য্য- 
গ্রহণের কারণ, গ্রহণগণনা, ছেস্তক বিধি (9381100 
005650191 ) বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি নিজেরমতে 
গণনা! করেন নাই ; পৌলিশ মতে চন্সহুর্যা, রোমক মতে ' 
সুযা, এবং সুর্য।সিন্ধান্ত মতে চন্ত্রনুধ্যগ্রহণ গণন!1, এবং 
ছেদাক বিধি দ্বার! গ্রহণ প্রদর্শন ( অনুব্নি ) করিয়াছেন। 
গ্রহণ বিষয়ে আধ্যভটকে বরাহে দেখিতে পাই না। 
কিন্তু অন্তত্র বরাহ আধ্যভটের মত উল্লেখ করিয়াছেন। 
অত এব বোধ হয়, আধ্ধ্যভট গ্রহণকারণ অঞ্বিফার করন 
নাই। তাহার পূর্বেই একথা এদেশে জান! ছিল। 
বস্ততঃ তাই। গ্রহণগণনায় পৌঝিশ, রোমক, ও নুর্য্য- 
সিদ্ধান্ত পাইতোঁছ। বরাহ এঁ তিন গ্রন্থ হইতে সার 
ংকলন করিয়াছিলেন | সুতরাং বরাহের (৫০৫ খীঃ) 
পূর্বেই অন্ততঃ এ তিন জন গ্রহণকারণ সবিশেষ অবগত 
ছিলেন। ইহীরা কোন্‌ সময়ে ছিলেন,ঞতাহা ঠিক করিয়া 
বলিবার উপায় প্রায় নাই। যে সময়েই হউক, স্ৃপধ্য- 
সদ্ধান্তের পুর্বে রোমক ও পৌপিশ, রোমকের পুর্ব 
পৌলিশ, ইহা! সকলেই স্বীকার *করেন। কারণ বরা 
এ থা ইঙ্গিত করিগ়াছেন, গগনা ক্রমেও এইরূপ পৌর্বা- 
পধ্য জানা যায়। সৌভাগ্যঞ্জমে ুর্ঘাসিদ্ধান্তেই উহার 
রচন। কালের একই। নিদর্শন পাওয়া ঝায়। এই নিদর্শন 
বলিতে পারি যে, উহ! খ্ীষ্টাৰ ২য় শতাব্দীতে ছিল*।, 
এই সময়কে উহার রচনাকালের*্উত্তর সীম! মনে কর! 
যাইতে পারে।** অতএব জানা যাইতেছে যে, খ্রীঃ 
২য় শতাব্দীর পুর্বে এদেশের জ্যোতিষীর! গ্রহণকারণ 
আনিতেন। কারণ রোমক ও পৌলিশ ৃর্য/সিদ্ধান্তের 
পূর্বে গ্রন্থ । [ এখানে আর একটি কথ! মনে হইতেছে। 
আর্ধ্যভটেন্র পৃর্ধের গ্রন্থ পাওয়া যায় না বলিয়া যুরোপীয় 





ক যাহারা আমাদে? জ্যোতিষের ইতিহাস অলে।চনা করিয়াছেন, 
তাহাদের চক্ষে এই নিদর্শনটি পড়ে নাই। এখানে ইহার বিশ্তুত 
আলোচন। সপ্তবপ* সহ । এ বিষয়ের আভা পিদ্ধান্তদর্পণের কাজি 
মুধবন্ধে অব্য 


৩০৬ 
কট পিরিতি পির সাজি” তত ৮৯৩৯৮, ৪৯ ৯১০০৯ উ 


পর্ডিতের! মনে করেন যে, আমাদের প্রকৃত জ্যোতিগ্গনিত 
তৎপূর্বে ছিল না! অর্থাৎ অভাব হইতে ভাব অন্থমান। ] 

মহাভারতের মধ্যেও ৃ্্যগ্রহণের কারণ ব্যক্ত 
আছে। “আধ্যাত্মিক ব্যাখা।”য় সে কারণ অন্বেষণ করিতে 
হুর না,-স্প্ দেখিতে পাওয়া যায়। বনপর্কে (২২৩ 
অঃ) মার্কগেয়সমস্তাপর্বাধ্যায়ে কাত্তিকেয়জন্মবৃত্তাস্ত বর্ণিত 
আছে। সেখানে দেবান্থর সংগ্রামের পূর্বে ইন্দ্র দেখিতে 
পাইলেন, “মহাছ্যতি ভাস্কর উদয়াচলে সমুদিত এবং 
চন্্রমা তাহার শরীরে প্রবিষ্ট হইতেছেন। সেই রৌদ্র 
মুহূর্তে অমাবস্ত। সমুপস্থিত হইল, উদয়াচলে দেবান্থরের 
ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। শ্রাঙঃকাল রক্রবর্ণ 
মের্ঘবৃন্দে আবৃত, ও পূর্ববদিগ্ভাগ লোহিতব্ণ হইল। 
*. * * পুরন্দর শশিদিবাকখের একত! ও সেই রৌদ্র 
সমবায় সমবলোকন করিয়! চিন্তা করিতে লাগিলেন, সুষ্য 
ও চনত্দ্রমার ঘোর পরিবেশ দৃই হইতেছে, এই রজনীর অব- 
সানে অবশ্যই মহাবুদ্ধ হইবে) * * ক হৃুর্য্যের 
সহিত চক্রে অদ্ভুত সমাগম হইতেছে 1” [পর দিন 
শ্রতিপদ্‌ তিথিতে'স্কন্দের জন্ম এবং শুর্ুষঠীতে দেবাহৃরের 
গ্রাম হয়।] র 

*এখানে মূল মহাভারত মিলাইয়া কালীপ্রসন্ন সিংহ 
মহোদয়ের অন্থবাদ অবিকল উদ্ধৃত করিলাম । দেবা- 
সুরের সংগ্রাম, কাত্তিকেয়ের জন্ম প্রভৃতির ব্যাখ্যা যাহাই 
হউক, ইন্্র একদিন প্রাতঃকালে হুধ্যের সম্পূর্ণ গ্রাস 
দেখিক্লাছিলেন, এবং সেই গ্রাসের কারণ চন্দ্র বলিয়! 
'জানিয়াছিলেন। 

বোধ করি, খকৃসং ংহিতাতেও অত্রি খাষি গ্রহণের 
কারণ কতকট৷ অনুমান করিয়াছিলেন। “হে. সুর্য! যখন 
আন্থুর ন্বর্ভান্থ তোমাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন -করিয়াছিল, নিজ 
স্থাননিরপণে অসমর্থ হতবুদ্ধি বাক্তি যেরূপ দৃষ্ট হয়, 
তৎকালে ত্রিভুবনও সেইরূপ লক্ষিত হইয়াছিল ।*% পে 
ইন্্র! যখন তুক্ষিসুর্য্যের অধ্:স্থিত স্বর্ভান্ুর সেই সকল 
মায়া (অন্ধকার ) দূরে অপসারিত করিয়াছিন্ভল, তখন 
অত্রি চারিটি খকের দ্বারা কার্ধ/বিঘাতক অন্ধকার দ্বারা 
সমাচ্ছন্ন হুরধ্যকে প্রকাশিত করিলেন”. "আহর স্র্ভান্ু 
অন্ধকার দ্বার! হুর্ধ্যকে আবৃত করিল, অগ্িপুত্রগণ জব- 


পালা সালাত ০ 


.প্রবাসী। রা 


[২য় ভাগ। 


বপািপসসপা বিমা লী শিলা না সানি লাস তিনি 


শেষে তাহাকে মুক্ত করিয়াছিলেন, আর (কেহই সমর্থ 
হয় নাই।” (খক্‌ সং ৫1৪০ রমেশ বাবুর অনুবাদ )। 
এখানে স্র্ধ্যের পূর্ণ গ্রাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। সঙ্গে 
সঙ্গে 'অধঃস্থিত আন্ুর স্বর্ভান্ু' কেও পাও যায়। , « 

এই কয়েক খক্‌ লইয়৷ বড় বড় পণ্ডিতের! তর্ক বিতর্ক 
করিয়াছেন। তন্মধ্যে উধুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক মহা- 
শয় উপরি উক্ত “চারিটি খকেগ, (তুরীয়ে_, ব্রহ্মণা ) 
বিস্তৃত আলোচনা করিয়া বণেন যে, এখানে অত্রি খষি 
যন্্রবিশেব দ্বার! হৃর্ধাগ্রহণ ও গ্রহণের মোক্ষকাল পূর্বেই 
অৰগত হইতে পারিয়াছিলেন। এই ঘটনা হহতে চন্দ্রের 
নাম আত্রনেত্রোন্ভব, আত্রেয় প্রভৃতি হইয়াছে। 

আর একটি কথ৷ বলিয়। ক্ষান্ত হইতেছি। খগ্বেদের 
ৰর্ণনায় ভয়ের লক্ষণ দেখিতে পাই না। স্ুষ্যগ্রহণ 
অনেক হয়, কিন্তু স্থণ বিশেষে অন দৃশ্য হয়, আরও অল্প 
পূর্ণ গ্রহণ। কিন্তু খগ্বেদের বর্ণনা হইতে জান। যায়, 
এরুপ গ্রহণ অত্যাশ্চর্যয কিংবা! ভয়জনক বলিয়া লোকের! 
মনে করিত না। অথচ কেবল অধ্রি এ গ্রহণে প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিলেন। অঙ এব মনে কর! অন্তায় নহে যে, 
অত্র এবং তাহার বংশধরগণ কোন প্রকার গ্রহণ গণন। 
জানিতেন। আর একটি বিষয় দ্রষ্টব্য। স্বভান্ হুর্য্যকে 
গ্রাস করে নাই, তম:ছারা সুর্যকে আচ্ছাদিত করিয়- 
ছিল। এতরেন় ব্রাহ্মণে (8০1৫) দেখা যায়, অমাবস্তা 
তিথিতে চন্দ্র হুধ্ধ্ে প্রবেশ্‌, করে, পরে আদিত্য হইতে 
চন্দ্রের জন্ম হুয়। এইরূপ, ৮ শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত 
অন্থান্ত ব্রাঞ্মণহইতে দেখাইয়াছেন যে, স্বর্তাহ্ন হ্ধ্যকে 
তমঃ্বারা বিদ্ধ করিলে গ্রহণ হয়, এইরূপ জ্ঞান ব্রাহ্মণের 
্কষিগণের ছিল। 

মহাভারতে রাভগ্রপ্ত দিবাকরের উল্লেখ আছে। কিন্ত 
ক্ষীরোদসমুদ্র মস্থনের পর দেবান্রের মধ্যে কলহ উপ- 
স্থিত হইখে রাহুর গ্রহত্ব প্রাপ্তি হয়। তৎপুর্বকে অনুর 
রাহ ছিল না। মহাভারতের বর্ণনায় পূর্বকালের গ্রণ 
দেখিতে পাই, মহাভারত রচন! কাপের নহে। ভারত যুদ্ধের 
পূর্বে দেবাহরেন সংগ্রাম হইক্জাছিল, এবং* সেই সংগ্রাম 
উপলক্ষে গ্রহণের কণ্পা আসিয়াছে । এই কাল সম্বন্ধে 
একটা অন্ধুমান করিতে হইলে গ্রষ্টদন্লের ৪০০ বর্ষ পূর্বে 


৯ম সংখ্যা | ] 


ষাইতে হুইবে। সেযাহা! হউক, দ্রেখা গেল সাধারণ 
লোকের। গ্রহণের কারণ রানুকে জানিলেও, সেকালে 
এমন ছুই একজন লোক ছিলেন ধাহার| জানিতেন যে, 
সধ্যে চন্দ্র প্রবেশ করিলে স্র্য্যগ্রহণ হয়। অবশা বিজয় 
বাঝু এ তর্ক তুলিবেন না যে, মহাভারতে চন্্রগ্রহণের 
কারণ লিখিত নাই, অতএব মহাভারতরচনার সময় 
এই কারণ এদেশে অজ্ঞাত ছিল। কর্কশ তর্কশান্স 
কলনে এ্েরটোন উপকার নাই। তথাপি বলিতে বাধ্য যে, 
বিজয় বাবু নিজেই পূর্ব পূর্ব পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত 
মানেন না, স্থল বিশেষে আমিও মানিতে চাই না। 
কাজেই কখন কখন একেবারে আদমের স্থষ্টির ইতিহাস 
না উল্টাইলে যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিতে হয়। 
এই তিমির নাশের নিমিত্ত বিজয় বাবুর ধারাবাহিক 
আলোচন। পাঠ করিতে উৎসুক রহিলাম। 


খাসির! জাতি । 


বিদেশীয় সভাতার আলোক প্রাপ্ত হইয়া ভারতের ষে 
সকল অসভাজাতি অপেক্ষাকৃত অন্ন কাল মধ্যে নান! 
বিষজ্কে উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে, খাসিয়াজাতি 
তাহাদেরই অন্ততম। এই সভ্যতার শক্তি অগ্পে অল্পে 
বিস্তৃত হইয়৷ গত ৩০।৩৫ বৎসরের মধ্যে খাসিক়াজাতিকে 
নূতন করিয়। গঠন করিয়াছে যাহাদের পুরাতন কিছু 
থাকে, তাহাদের মধ্যে বিদেশীয় “কোনও নূতন ভাব 
সহজে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে না। ধর্নশান্তর, 
কোনওরূপ সামাজিক কঠোর নিয়ম, অথব! প্রাচীন 
কোনও বদ্ধমূল সংস্কার না থাকাতেই রক্ষণশীলত। এই 
জাতির মধ্যে স্থান পায় নাই। খাসিয়াগণ দিজাতীয় 
রীতিনীতি এবং সভাতার উপকরণ অবাধে গ্রহণ করিতে 
পারিতেছে। সেইজন্ত পরিবর্তনের শ্োত নিপ্নস্তর 
অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হইয়া একদিকে খাসিয়া্দিগকে 
উন্নতির পথে. অগ্রসর ক্রিয়া দিতেছে, অন্যদিকে তাহ$ 
দিগের সরল ও স্বাভাবিক ভাবকে বিরত করিয়! তাহা- 
দিগকে ভীবনসংগ্রাম এবং সভ্যতাঁজনিত নানা প্রকার 


প্রবার্সী। 


৬০৭ 


কুফলের সম্মুখীনু-ও্রিতেছে | . খাসিয়াজাতি ক্রমে ক্রমে 
সভ্যজগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে, এবং অনেক ইংরাজ 
কর্মচারী ইহাদের ইতিহাসকে বিল্ময়াবহ ও আলোচনার 
যোগ্য বস্তিয়া। উল্লেখ করিয়াছেন। বিগত ১৩০ বৎসর 
এই জাতির মধো বাস করিয়া তাহাদের সম্বদ্ধে আমার 
অনেক দেখিবার ও জানিবার স্থুবিধা হইয়াছে । এই 
অভিজ্ঞতার সঙ্গে সরকারী কাগজপত্রে প্রকাশিত বিবরণ 
সংঘুক্ত করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম । *. 


ভৌগোলিক এবং প্রাকৃতিক অব্স্থা | 


ইংরাজশাসনাধীনে খাসিয়া ও জয়স্তিয়।৷ পাহাড় এক 
জেলাতুক্ত হইয়াছে । এই জেল! অতিশ্ঠয় ক্ষুদ্রামৃতন। 
ইহার পরিমাণ ৬,০২৭ বর্গমাইল মাত্র এবং ইহাতে সর্ধ্ব- 
শুদ্ধ ১,৮৪০ টী মাত্র গ্রাম আছে ।, বিদেশীয়গণকে লইয়! 
একত্রে গণনা করিয়৷ গত ১৯০১ খৃষ্টাব্ের সেন্সসে ইহার 
অধিবাসীর সংখ্যা ছুইলক্ষ ছুইহাজার আড়াই শত মাত্র 
নিদ্ধারত হইয়াছে। খাসিয়৷ পাহাড়ের উত্তরে কামরূপ 
ও নওগাং জেলা, দক্ষিণে শ্রীহট্ট জেলা, পুর্বে উত্তর কাছাড়, 
নাগাপাহাড় ও কপিলী নদী এবং পশ্চিমে গাঁরোপর্বত ] 
অধিকাংশ স্থান পর্বত-পৃষ্ঠে গ্রতিষ্ঠিত বলিয়া সমস্ত বৎসর 
ব্যাপিয়া সে সকল স্থানে শীত থাকে, এবং উচ্চ উচ্চ 
স্থবনে শীতকালে জল জমিয়। যাইতে দেখ! যায়। 
চেরাপুঞ্ীতে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টি 
নিপতিত হয়। এ বৎসরে একদিন ২৯ ইঞ্চি এবং অপর 
ছই দিন ২৩ ইঞ্চি করিয়া বৃষ্টি জল পড়িয়াছিল। “এট 
তিন দিনের নিপতিত জলের নমষ্টি যত হয়, বঙ্গদেশের ' 
অনেক স্থানে সমস্ত বৎসর ধরিয়াও তাহার অধিক বুষ্টি 
পতিত হয় না। চৈত্র মাসের শেষভাগে বর্ঝ। আরম্ত' হ্‌ইয়া 
আশ্বিন মাসের মধা বা শেষ ভাগে শেষ হ্য়। বর্ধাকীলে 
সমগ্পে সময়ে ৮।১* দিন পধ্যন্ত আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন 
হইয়! দিন রাত্রি অবিশ্রাম মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে থাকে । 
তখন ঘরের বাহির হওয়া! এক প্রকার অসম্ভব হয়, কুর্ধ্যের 
মুখ একবারেই দেখিতে পাওয়া যায় ন৷ এবং আলো! জালিয়া 
গৃহের মধ্যে কাজ করিতে হয়। বৃষ্টির প্রাবল্যবশতঃ 
চ্রোপুঞ্জীর গুহিশ্মাণপ্রণালীও স্বতন্ত্র প্রকার হইয়াছে। 


৩৬৮ 


৮০০ শী শিট জরা এ পা? সন 


খাসির পাহাড়ের নি টি তির মনোরম । 
কয়েক বৎসর হইল ভারতের প্রধান সেনাপতির সফরাম্থ্‌- 
গামী (6981 ০15) একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক এই 
পাহাড়ে আসিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি চ্রারতবর্ষের 
অন্তর্গত গভর্ণমেণ্টের সকল শৈলাবাস গুপি দেখিয়! 
আসিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন ষে চেরাপুণ্মীর 
নিকটবর্তী অধিত্যকার মধ্যে তিনি যে হুন্দর দৃশ্থা দেখিয়া- 
ছেন, কুত্রাপি আর সেরূপ তাহার নয়নগোচর হুয় নাই। 
বিধাতার হস্ত বিচিত্র সাজে এই পাহাড়কে সাজাইয়! 
রাখিক়াছে। শত শন পর্বতশৃঙ্গ উদ্ধাকাঁশে মস্তক উত্তো- 
লন করিয়! যেন তাহারই জয় ঘোষণ! করিতেছে । দূর 
হইতে দেখি কোন কোন স্থানে বোধ হয় যেন পাহা- 
ডেরতরঙ্গ খেলিতেছে। শিলং শৃ্গছই খাসিয়াপাহাড়ের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চ, পর্বত) ইহার উচ্চতা ৬৪৪৯ 
ফুট। নির্জন অরণাভূমিকে খাসিয়াগণ উপদেবতা- 
দিগের আবাসস্থান বলিয়! বিশ্বাস করে। এজন্য বহুকাল 
হইতে তাহার! তাহার একটীও বুক্ষ কর্তন করিতে সাহস 
করে নাই। সেই সকল পুরাতন নিবিড় অরণ্যরাজীর 
নীলিমাময় সৌন্দর্যে যেন অধিত্যকা সকল উচ্ছৃসিত হইয়া 
পড়িতেছে। শত শত স্োতস্ব 5 পাষাণসংঘর্ষণে ফেন- 
রাশি উদ্দিগরণ করিতে ক্রারতে গিরিসক্ষট বাহিয়া গভীর 
নির্ধোষে নিয়ভূমির দিকে ছুটিয়াছে। অনেক জলপ্রপাত 
ধিগলিত রৌপ্যধারার ল্লায় পাহাড়ের গাত্র বাহিয়৷ 
নিপতিত হইতেছে । মেসমাই নামক স্থানের জলপ্রপাত* 
,উচ্চতাতে পৃথিবীর সকল জলপ্রপাতকে পরাস্ত করি- 
স্াছে। কাছাড় জেলান্র প্রান্তভাগে খাসিয়াপাহাড়েরই 
মধ্যে কপিলী নদীর তীরে সুমির নামক স্থানে একটী উষ্ণ- 
প্রর্নবণ আছে। পাহাড়ের স্থানে স্থানে গভীর গহ্বর দেখা 
যার়। চেরাপুঞ্জীর নিকটে এক বছুদরব্যাপী প্রকাণ্ড গহ্বর 
আছে। রূপনাথ নামক স্থানের গহ্বর মৃত্তিকা নিয়ে 
এত অধিক দুর গিয়াছে যে তাহ! হুইতে এক প্রবাদ 
প্রচলিত হইয়াছে যে পূর্বকালে একদল সৈম্ত ভারত 
আক্রমণার্থ চীনদেশ হইতে এই পথ দিয় আর্সিয়াছিল। 


পাত সনিলারাি ০ সলাগিিপাপি পা সলাত লগত 





* ১৮১৭ দালের ভীষণ ভূমিকম্পের পরে ইহা ক্ষীণ আকার 
ধারণ করিক্লাছে। লি $ 


্ শরবাসী। নু 





রা াভাগ। 
পর্ব ইতিহাস । 


খাসিয়াজাতির পূর্ব ইতিহাস সম্বন্ধে নিশ্চয় কিছু 
জানিবার উপায় নাই। মুখাকৃতি দেখিয়৷ তাহাদিগকে 
মঙ্গোলীয় বংশসভভূঁত বলিয়া সকলেই বিশ্বাস করিয়া 
আসিতেছে । কয়েক বৎসর পূর্বে “ট্েটস্ম্যান” পত্রিকায় 
লিখিত হইগাছিল যে থাসিয়াগণ ৪** বৎসর পূর্বে শ্রীহট্রে 
বাস করিত। তাহারা সাহ জীলালের অন্ুচক্গণ কর্তৃক 
তাড়িত হইয়া পাহাড়ে আসিয়াছে।1 কোন্‌ প্রমাণের 
উপর নির্ভর করিয়া! সম্পাদক যে এরূপ মত প্রকাশ করিয়া- 
ছেন তাহা বল! যায় না। ৪০* বৎসরের অনেক পূর্বে যে 
খাপিয়াগণ আসিয়া! পাহাড় অধিকার করিয়াছে তাহার 
যথেই নিদর্শন দেখা যায়। এত অল্প সময়ের মধ্যে আচার 
ব্যখহারের এত পারিতর্তন কখনই হইতে পারে না এবং 
ভাষাও এরূপ স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিতে পারে না। 
অনেক অন্ুন্ধান ও গবেষণার পরে অল্পদিন হইল ভাষা- 
তত্ববিদু পণ্ডিতগণ এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন 
যে চীনের উত্তরপশ্চিমাংশে হংহো৷ এবং ইয়াংসিকিয়াং 
নদীদ্বয়ের মধাবর্তী ভূভাগ হইতে সময়ে সময়ে কয়েক 
দল লোক উপনিবেশ স্থাপনের জন্য আসাম ও ভারতের 
অন্তত্র আসিয়াছে । মন-আনাম (11011-2011217) দলই 
সর্বপ্রথম, ইহারা এখনও আনাম এবং কাঙ্থোডিয়াতে বাস 
করিতেছে । * খাসিয়াঞজাতি তাহাদেরই এক শাখা। 

অতিশন্ন প্রাচীন কাল, হইতে থাসিয়াপাহাড়ের চুগ বঙ্গ- 
দেশের চারিদিকে নীত হইত। শ্রীহট্র জেলার অধিবাসি- 
গণই স্ধারঞতঃ খাসিয়াগণের নিকট হইতে চুণের পাথর 
ক্রয় করিত। তাহার! পাহাড়ের পাদদেশস্থ হাট সকলে 
তৈল, লবণ এবং অক্তান্ত ব্যবহার্য দ্রব্য খাসিয়াদিগের 
নিকট বিক্রয় করিত। পাহাড়ের খনিজ লৌহ ও তত্লির্মিত 


দ্রব্য সমতলবাসীদিগের নিকট এই সময়ে বিক্রীত 
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৯ম সংখ্যা। ] প্রযাপী। ৩০৯ 
পপি চিত ৯৯০ ০১০ রি ০০9 লা তরী রস টিক উল উর ০৪৪৭ 
হইত। এইরূপে বাণিজ্াহুত্রে খানিয়াগণ নিকটবর্তী পূর্বেই তি যে ইংরাজ শাসনাধীনে খাসিয়া 


সমতলবাসীদিগের নিকট অন্ততঃ তিন চারি শতাবী পূর্ব 
হুইতে পরিচিত "হইয়াছে । ১৭৬৫ থুষ্টাবে ঈষ্ ইতি! 
কোম্পানি বাঙ্গালাদেশের দেওয়ানী প্রাপ্ত হন। শ্্ীহট্ 
জেলাও তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া এসঙ্গে তাহাদের 
হস্তগত হুয়। মুসলমানসম্রাটগণ খাসিয়াপাহাড় অধিকার 
করিতে পারেন নাই, এজন্তড থাসিয়্াগণ তখনও পর্যাস্ত 
স্বাধীনতাল্পীন্তোগ করিতেছিল। ১৭৭৮ থৃষ্টান্বে একজন 
ইংরাজ কর্মচারী শ্হট্রের ভার প্রাণ্চ হইয়! ঢাক! হইতে 
আগমন করেন। চুপ পাথরের ব্যবসার সম্বন্ধে চুক্তি 
করিবার জন্ত তিনি পাাড়ের দক্ষিণ পাদদেশে চেরাপুঞ্জী 
হইতে ১৪ মাইল নীচে পাওুয়! নামক স্থানে খাসিয়া, 
দলপতিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ঈষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পা- 
নির প্রতিনাধর সাহত খাসিয়াগণের এই প্রথম পরিচয় ।* 
কিন্তু ইহারও পুর্বে এই বাণিজ্য উপলক্ষে তাহা'দর 
আরমানীয়, গ্রীক, এবং অন্তান্ত নিম়শ্রেণীর ইউরোপা" 
গণের সহিত দেখাসাক্ষাৎ হইত। সম্ভবতঃ ১৮২৬ খুষ্টাবের 
পুর্বে কোনও ইউরোপীয় খাসিয়াপাহাড়ে গমন করেন 
নাই। প্র বৎসর নংখাউ নামৰ খাসিয়াপাহাড়স্থ এক 
প্রদেশের রাকা! ইংরাঞ্গণকে আপনার রাজ্যের ভিতর 
দরিয়া মধ্য আসাম হইতে সুম্্মা উপত্যকা পর্যাস্ত একটী রাস্ত। 
করিতে দিবেন বলির অঙ্গীকারনুত্রে আবদ্ধ হন। তাহা" 
দের নংখাউএ অবস্থান কালে বিবাদের সুত্রপাত হুয় এবং 
তাহাদের অন্ুচরগণের অসদাছ্ধরণে শেষে এই বিবাদানল 
বিশেষভাবে প্রধূমিত ভুইয়া উঠে ।, ১৮২৯ থৃষ্টাবে ৪ঠা 
এপ্রেল খাসিয়াগণ ইংরাজদ্দিগকে আক্রমণ ক্ষরিয়৷ ছইজন 
লেফটনাণ্ট এবং কয়েক জন সিপাহীকে হত্যা করে। 
এই কারণে ইংরাজ গভুর্ণমেপ্ট খালিয়াগণের সঙ্গে যুদ্ধ 
প্রবৃত্ত হন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সকল রাজা ও দুলপতি- 
গণকে বশীভূত করিতে গভর্ণমেণ্টকে ১৮৩৩ সাল পর্য্যস্ত 
সংগ্রাম করিতে হয় এবং পাহাড়ের শাসনকাধ্য পরি- 
চীলনৈর জন্ত ছুই বৎসর পরে (১৮৩৫) একজন পোলি- 
টিক্যাল এজেপ্ট নিষুক্ত,হুন। 
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ও জয়স্তীয়া পাহাড় এক জেলা ভৃত্ত হুইয়াছে। এই 
য়ন্তীয়া- পাছাড়ও ১৮৩৫ থুষ্টাবে ইংরাজরাজ্যতূক্ত 
হয়। জ্ঞন্তীয়ার রাজ! ইন্দ্রসিংহের কয়েকজন প্রজ। 
তিন জন ব্রিটিশ প্রজাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া কালীর 
মন্দিরে নৃশংসভাবে তাহাদের জঅঙ্গপ্রতাঙ্গাদি ছেদন করে। 
তছুপলক্ষে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট সমতন প্রদেশে রাজার যে 
সকল অধিক্কত স্থান ছিল তাহা! অধিকার করেন। কিয়ৎ 
কাল পরে গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মাসিক পাচ শত 
টাকা বৃত্তি লইয়। রাজ। আপনার, পাঞাড়স্থ ব্বাজ্যাংশও 
ছাড়িয়া দেন। কিন্তু জয়স্তীয়া-পাহাড়বাসী সিপ্টেংগণ 
সহজে গভণমেণ্টের অধীনতা! স্বীকার কৰেনাই। পূর্বের 
কী 
তাহাদিগকে কোন ওরূপ কর দিতে হইত ন!, কিন্ত গ্রহের 
খাজনা! এবং অন্তান্ত কর স্থাপিত হওয়াতে তাহার! 
অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। পরে পুলিশের 
লোকে তাহাদের ধর্শসম্বন্বীয় কোনও অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ 
করাতে তাহার! বিদ্রোহী হইয়! 'গভণমেন্টের শক্তিকে 
উপেক্ষা করিতে লাগিল। কয়েক, বৎসর রীতিমত 
যুদ্ধ করিয়া! বিদ্রোহদমনপূর্বক শেষে তাহার্দিগকে জয় 
করিতে হ্ইয়াছিল। ৮৬৩ খৃষ্টাব হইতে পাহাড়ে সম্পূর্ণ- 
রূপে শাস্তি স্থাপিত হুইয়াছেঠ তদবধি খাসিয়া ও 
স্্টেংগণ গভগমেপ্টের অন্থগত প্রজা! হুইয়। নির্ব্িবাদে 
বাস করিতেছে। প্রথমে চে্লাপুঞ্রীতেই, আসামের রাঁজ- 
ধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং সেখনেই গভর্ণরজেনারালের 
পলিটিক্যাল এজেপ্ট ও তৎপরে চীফকমিশ্রনার* ঝস্‌ 


করিতেন। বর্ষার প্রাবলাবস্তরতঃ ১৮৬৪-৬৫ থৃষ্টাবে 

আসামের রাজধানী তথা হইতে শিলঙ্গে স্থানাস্তরিত 

হুইয়্াছে। ্ 
দেশীয় স্বাধীনরাজ্য। প্র 


খাসিয়াপাহাড় ইংরাজাধিকারভূক্ত হইলেও অদ্যা- 
বধি কতকগুলি স্থান দেশীয় রাজা, সর্দার, ওহ্দেদার 
এবং খাসিয়াপুরোহিতগণের (14578৫৩1) শাসনাধীন 
রহিয়াছে। স্থারত্বশাসনের ভার তাহাদের হস্তে থাকাতে 
তাহারা অনেক পরিমাণে আপনাদের পুরাতন স্বাধীনত। 
রক্ধ/ করিতে, পীরিতেছে। ইহাদের প্রান্ম সকলেরই 


তা্ছ প সিত পাসিসি পি তিন ডি 


সাধারণ মোহ বিচার জিনস অপরাধীকে 
শাস্তি দিবার ক্ষমতা আছে। কোন কোন রাজার কয়েদ 
করিবার ক্ষমতাও রহিয়াছে, কিন্তু হত্যাকারীকে দণ্ড 
দিবার অধিকার কাহারও নাই। যদ্দিও «রাজবংশের 
লোকেই রাজ। হুয় বটে; কিন্ত মনোনয়ন প্রথান্থুসারে 
রাঞ্জ! নির্বাচিত করা হইয়া থাকে এবং তৎপরে গভণ- 
মেণ্টের সম্মতি গ্রহণ করিতে হয়। সর্দার ও 'ওহদেদার- 
গণও এইরূপে মনোনীত হইয়৷ থাকে । চেরাপুঞ্জী, 
মল্লিম, নংক্রেম, নংখাউ এবং..-ওয়ারবার রাজাই উল্লেখ- 


রাস | 


| ২য় ভাগ? 
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যোগ্য। অপর লকল রাজার অবস্থা নিতান্ত হীন। 
ভূমির উপর রাজাদিগের কোনও স্বত্ব নাই। তাহা! 
সাধারণের সম্পত্তি, অথব!। তাহা! অধিকারী বাক্তির 
সম্পত্তি। এজন্ত রাজ! ভূমির কোনও রূপ খাজানা আদায় 
করিতে পারেন না। বাজারগাষী লোকদিগের 'নিকট 
হইতে শুক্ক আদায়, অপরাধী ব্যক্তিগণের নিকট অর্থ- 
দণ্ড আদায়, রাজ্যরক্ষার্থ সময়ে সময়ে বিশেষ চাঁদা আদায় 
এবং খনিজ দ্রব্য সকলের আয়ের অর্ধাংশ-_হহা হইতেই 


রাজগণের সকল ব্যয় নির্বাহিত হয়। ' 





গৃহ ও তৈজসপত্রাদি । 


বঙ্গদেশের দরিদ্র লোকদিগের গৃহ অপেক্ষা সাধারণ 
খাঁসিয়াগণের গৃহ অনেক পরিমাণে শ্রেষ্ঠ । কিন্ত প্রায় 
সকলেই একখানি মাত্র গৃহ নির্মাণ করিয়া ধোকে। 
তাহার একদিকে চুল্লী স্থাপিত হয়। প্রায় সকল খাসিয়া- 
গৃছে সমস্ত দিন অগ্নি রক্ষিত হয়। এই অগ্নির চারি- 
দিকে বসিয়া তাহার! গল্প কৌতুক করিয়! থাকে | ইহাই 
তাহাদের বৈঠকখান)। গৃহের ভিন্ন ভিন্ন দিকে এক 
একটা -শষ্যা বা শর়নের স্থান থাকে ! এই শয়নস্বান- 


! না। 


আদিম বেশে খাসিয়া । , ৃ 


টুকু কেহ বা চেটাই দ্বারা ঘেরিয়া লয়, এবং কেহ বা 
শয়ন কালে ব্যবহারের বস্ত্র বারা আড়াল করিয়া থাকে। 
তাহ্থারই মধ্যে এক দম্পতির 'শয়নের স্থান। এইক্সপে 
একগুঁহে ছই তিন দম্পতি বাস করে, তদ্বতীত গৃহের 
মধ্য স্থানে বাড়ীর অন্তান্ত লোকে বা আগন্তকগণ শয়ন 
করিয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশ হইলেও সর ধারণ 
লোকের শয়নের জন্ত অধিক বস্ত্রের আবশ্যক হয় 
সা। তাহার! একখানি চেটাইতে শয়ন করিয়া এক- 
খণ্ড কাষ্ঠ মাথায় দ্বি়। থাকে এবং দিবসে যে গাত্রবন্ত্ 
ব্যবহার করে তাহার দ্বারাই তাহাদের লেপের কাজ চলিয়া 


কষ সংখ্যা |]. 


তলা সিলসিলা সা সা 


যায় ৷ যাহারা সভ্য হইছে, তাহার! খাটি গদি বাহার 
করিতে শিখিয়াছে। 

যেখানে যথেষ্ট পাথর পাওয়া! বায়, সেখানে অনেকেই 
রস্তবু হবার! গৃহ নির্মাণ করিয়। থাকে । এই গৃহ সাধা- 
রণতঃ গবাক্ষহীন, এবং অনেক স্থানেই একদ্বারবিশিষ্ট । 
অনেক গৃহ একপ অন্ধকারময় যে প্রবেশ করিলে হঠাৎ 
. কিছু দেখ্যিচ পাওয়া যায় না। পুস্তক পড়! দুরে থাকুক, 
সকল সময় মানুষ চেন! ছুক্ধর বলিয়া মনে হয়। বর্ষার 
প্রাবল্য ও শীতের আতিশ্যই এইক্প গৃহ নির্মাণ করি- 
' বার কারণ । সত্য খা্িয়া, বিশেষতঃ থৃ্ানগণ অনেকেই 
এখন গবাক্ষসংযুক্ত হুন্দর গৃহ নির্মাণ করিয়াছে এবং 
নান! প্রকার বিলাতী সরঞ্জামে উপযুক্তরূপে সাজাইয়াছে। 
নিতান্ত হীনাবস্থ থাসির়া ব্যতীত প্রায় সকলেই আপন 
আপন গৃহে তক্তা। দ্বার পাটাতন (14191) নির্মাণ 
করিয়৷ থাকে । কর্দাচিৎ তাহারা মাটাতে শয়ন করিয়া 
থাকে। অধিত্যকাবাসিগণ কাষ্ঠ ও বংশের দ্বার! গৃহ 
প্রস্তত করিয়া থাকে । তাহাদের গৃহের পাটাতন বাঁশের 
দ্বারাই নিশ্মিত হয়। অনেক গ্রামে পাহাড়ের গাক্কে 
নিতান্ত ঢালু স্থানে ও ত্বাহার! বাড়ী নিশ্মাণ করিয়া থাকে। 
এই সকল গৃহ মঞ্চের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার 
একদিক মাটীর নিকটে,অপর দিক অবশ্য মাটী হইতে 
অনেক উচ্চে থাকে । বাশের সিঁড়ি দিয়া ভারী বোঝ! 
লইয়া অক্রেশে স্ত্রীলোকেরা গৃহে উঠিয়া থাকে । এমন 
কি বিড়াল, কুকুর ও ক্ষুত্র শিঁগুগণ অবলীলাক্রমে এই 
উচ্চ সিঁড়ি বাহিয়! যাতায়াত করে। * ্ 

বান, কাচের দ্রব্য এবং অন্তান্ত দর্শনযোগ্য তৈজস- 
পত্রাদি তাহার! গৃহের এমন স্থানে রাখে, যেখানে সহঞ্জেই 
লোকের দৃষ্টি পড়িতে পায়ে । অবস্থাপন্ন লোকের গৃহে 
অনেক পিত্ল ও কাংস্তনিশ্মিত দ্রব্য থাকে । বঁশি বা 
কাঠের আলমারির ভ্তায় প্রস্তুত করিয়া সেই সকল 
ত্সুপত্র উত্তমরূপে পরিষার করত্তঃ তাহার উপর 
সূনর ভাবে সাজাইয়। রাখে। গৃহের বড় বড় পিভৃলপাত্রে 
জল রাখিবার নিদ্দিষ্ট গ্থান থাকে। মৃৎপাত্ত পাহাড়ে 
অতি অল্পই প্রস্তুত হই! থাকে, এজস্কু দরিদ্র ও অসভ্য 
লোক মোটা ২৩ হন্ত দীর্ঘ বাশের চোঙ্গাতেই জল 


মি 


প্রবানী। 
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ঝাধিষ্টাাক্ষে । প্র চোঙ্গাই তাহাদের জ জল পান ফি 
বার পাত্র। দরিদ্র লোকে মাটী বা! কাঠের সরাতে অথব! 
তদভাবে স্পারী গাছের খোলাতে ভাত খাইয়৷ থাকে । 


[ক্রমশঃ |] 

শ্রীনীলমণি চক্রবর্তী । 
প্রাকতভাষা । 
১। উৎপত্তি, 


যে ভাষায় বেদাদি শাস্তগ্রন্থ রচিত, সেই বিশুদ্ধ ভাষার 
নাম সংস্কত। এবং সংস্কৃত ভাষা! পরিবঞ্ডিত হইয়া যে 
ভাষা লোকসাধারণের মধ্যে একসময়ে প্রচলিত হুইয়ার্ছলা, 
যে ভাষায় সচরাচর সেই সময়ে কথাবার্তা চলিত, সেই 
'ম্বাভাবিক” ভাষার নাম হুইয়াছিল প্রারৃত। লোকের 
জন্ম মৃত্যু, রাঙ্জার রাজ প্রভৃতির একটা নিদ্দিষ্ট সন 
তারিখ পাওয়া যাইতে পারে; কিন্ত কোন ভাষার 
উৎপত্তি বা বিলয়ের সময় নির্ণয় করিস্রে গেলে, একটি 
তারিখ বা বদর পাওয়৷ অসম্ভব। বৎসরের স্থলে 
শতাবী লইগ্না গণন| *করিলেও গণনা ঠিক হয় না। 
যাহার বিকাশ এবং বিলয় বহুক্ষালসাপেক্ষ, তাহা কি, 
কিম্বৎপরিমাণে বিকশিত বা বিলীন দেখিতে না পাইলে, 
এই সময়ে ফুটিপ, ব। এই টে লয় “পাইল, বলিতে 
পারা যায়? 

বৈদিক খধিগণ যে ভাষায় কথা কহিতেন, তাহা, 
দেবভাষ। বটে। একালে যে তাষায় কেবল আনন্দময় 
দেবচরিরই বণিত দেখিতে পাই, তাহা দেবভাষা নহে ত 
কি? বুদ্ধদেবের অভ্যুদরয়ের সময়ে, যে এই ভাষা কেবল 
শাস্ত্রের ভাষ! ছিল, তাহা তাহার এই উক্তিটি হইতেই 
জানা স্বায় ১--”আমি সর্বসাধারণের কাছে মুক্তির কথা 
কহিতে আসিয়াছি, পঙ্ডিতের জন্য শাস্ত্র রচনা করিতে 
আসিনাই&$ আমার কথা বা উপদেশ লোক-ব্যবন্ৃত 
ভাষায় লিখিও।” বুদ্ধদেবের সময়, আমন্মানিক ৫৫৭ 
হইতে ৪৭৭ খৃঃ পৃঃ পর্যস্ত। বুদ্ধদেবের সময়ের ভাবার 
সহিত, খুঃ পু*ততীয় শতাব্দীর ভাষার কতদূর বিভিননতা 


৬১২ 
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জন্বিস়াছিল, তাহ সম্পূর্ণ জানা যার়স্্ী। তঃ 
বলা বইতে পারে, যে উভয় সমন্বে একই ভাষা প্রচলিত 
ছিল। এই ভাষাটি এফালে পালিনামে পরিচিত। 

ভারতীয় খোদিত লিপিসংগ্রহ” গ্রন্থের প্রথম ভাগে, 
অশোকের সমরের লিপিগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। রী 
লিপিগুলি যে তৎসামগ়িক কথিত ভাবায় লিখিত, তাহা! 
এ গ্রন্থসংগ্রহকার কনিংহ্ম্‌ সাহেব, অতি যোগ্যতার সহিত 
. দেখাইয়াছেন। লিপিমাল! হইতে ইছাও জান! গিয়াছে, 
যে খৃঃ পৃঃ ৩য় শতাকীতে সমগ্র-আর্ধ্যাবর্তে একই ভাষা 
প্রচলিত ছিল। ভারতের সে গুভদিন বুঝি আর ফিরিবে 
না। পশ্চিম, মধ্য এবং পুর্ব গ্রদ্দেশে, সেই একই ভাষাম়্ 
অভি বৎসামা গ্রভেদ লক্ষিত হইত; সেই অতি ক্ষুদ্র 
. প্রাভেমটুকু লইয়া ও কনিংহাম সাহেব পাপিভাষাকে, পাঞ্জাবী, 
উজ্জপ্লিনী এখং মাগধীনামে বিভাগ করিয়াছেন। দেবপ্রিকর 
প্রিকদর্শার সময়ে স্থবিস্তীর্দ আধ্যাবর্তে একছত্র রাজত্ব 
প্রতিষঠিত হইয়াছিল বলিয়া, এবং অনেক গ্রন্থ রচিত 
হইয়াছিল বলিয়া, ্ সময়ে, এবং কিছু দিন পর্য্যন্ত পরবর্তী 
সময়ে, পাপিভাষারু, অধিকতর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। 
অশোকরাজার পুর্বে অন্ততঃ তিন শত বৎসর পর্যস্ত 
যেড়াষ! প্রচপিত ছিল, এবং অশোকের সময়ে যাহা 
সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল, অল্প সময়ের মধ্যে সে 
ভাষার বিনাশ বা বিলোথ হয় নাই বলিয়াই মনে কর! 
সঙ্গত। সংস্কত যেমন ধিক্দুদিগের শাস্ত্র লিখিবার ভাষা 
হইয়াছিল, পালিভাযাও "কালক্রমে সেইরূপ বৌদ্ধাদগের 
গ্রন্থের ভাষা হুইরা উঠ্িয়াছিল। এই এ্রস্তই ঠিক ধরিতে 
' পারা যায় না, যে খৃষ্টোর্তর প্রথম.ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে 
পূর্নাঙ্গ পালিভাষা প্রচলিত ছিল কি না। কিন্তু ৩০ 
বৎসরের মধোই যে 'একটি স্ুবিকশিত ভাষার বিলোপ 
হইয়াছিল, তাহাও বল! চলে না। 

ইহাক্ন পূর্ব হইতেই কিন্ত আর্যসমা্জধে নুতন ধুগের 
স্ত্রপাত হুইরাছিল্্‌। বৌন্ধদিগের অবনতি, এবং নূতন 
হিন্মুধর্টের অভ্যুদর়ে, সকল প্রকার সামাজিক অবস্থারই 
পরিবর্তন আরস্ত হুইখাছিল। বৌদ্ধপ্রভাব হীন হওয়াতে, 
এবং হিন্দু প্রভাবের লঙ্গে সঙ্গে সংস্কতের আদর 
অধিক হওয়াতে, যে প্রচলিত ভাষার পরিবর্তন সাধিত 


প্রশ্থলী। 


দিশা সরস এ সা সি 


[২য় ভাগ।. 


৭ পাস লি তা কি শাসিত 


হইতেছিল, তাহাতে সন্দেহ [াই। সম্ভবতঃ উ্ধারই 
ফলে, পালিভাষা পরিবন্তিত হইয়! প্রক্েতভাবার জন্ম। 
তৃতীক্ব শতার্ধী হইতেই যে নব হিন্দু ধর্পের সমধিক 
উন্নতি, তাহা! অন্তান্ত প্রবন্ধে বিশেষ ভাবে দেখাইুবার 
প্রয়োজন হইবে । এই সময় হইতেই যে প্রাকত ভাবার 
জন্ম, তাহা অন্তান্ত অবস্থা হইতেও অনুমিত হুয়। 

গুপ্তরা্গগণ, নবধুগের হিন্দুরাজ!। তাদের সম- 
যর যত খোদিত লিপি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে, সর্ব 
প্রথম যে তাত্রলিপি থানিতে, সংস্কতের সহিত প্রাকতের 
মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া! যার, তাহা ৪৯৩ খুষ্টাব্বের। 
ইহার পরবর্তী গন্তান্ত লিপিতেও প্রাক্কৃতভাবার নিদ- 
শন পাঁওয়। যায়, কিন্তু পূর্ববর্তী কোনও লিপিতেই 
পাওয়া যায় না। ভান্মগ্প্ের সময়, ৫১১ থৃষ্টাব্ঘ বলিয়া 
নির্ণীত। ইহার ভাগিনের ভগবদ্ধোষ, প্রাককৃতভাষার় 
কবিতা! রচনা করিয়াছিলেন, এবং প্রাক্কৃতভাষ! ব্যব- 
হারের কতকৃগুলি বিধান রচন৷ করিয়াছিলেন। ইহাতে 
মনে হয়, যে এ সময়ের বড় বহু পূর্বে, প্রাককৃতভাষা, 
সাহিতের বাবহত হইবার মত হুইয়। উঠে নাই। ভগ- 
বদ্দোষের রচনাদি একটু নূতন রকমের জিনিষ বলিয়াই, 
দেবোত্তরের দলিলেও তাহার প্রান্কৃত রচনার কথ৷ উল্লি- 
খিত হইয়াছিল খলিয়া মনে হয়। 

ফাহিয়ানের লেখার মনে হয়, যে পঞ্চম শতাবীর 
প্রারস্তেও গান্ধার হইতে মুগধ পর্যযস্ত পালিভাষাই প্রচ- 
লিত ছিল। ধিদেশীয়ের পক্ষে, নবজাত অনধিক প্রচ- 
পিত ভাষার র্ুবহার লক্ষা করা সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ 
তিনি,খন প্রচলিত ভাবার প্রক্কৃতি সম্বন্ধে কিছু লিখেন 
নাই, তখন ভাহাকে সাক্গীশ্রেনীডূক্ত না করাই ভাল। 

যষ্ঠবতার্ধীর নাটকে, এবং এ সময়ের জৈনগ্রন্থে, বিক- 
শিত এবং হুসধন্ধ প্রাক্কৃতভাষা ব্যবগ্ৃত হৃইয়াছে। 
একদিনে কোন ভাবাই বিকশিত হয় না) অন্ত দিকে 
আবার পালিভাষাটি পরিবতিত হইর! নুতন প্রাকৃত গঠিত 
হইতেও শিম লাগিয়াছিল। এই হিসাবে'হদি তৃতীয় 
শতাব্বীর শেষ, অথব! চতুর্থ শতাবীর প্রারস্ত, প্রাককত- 
ভাষার উৎপত্তি কাল গলিয়া ধর। যায়, তাহ! হইলে অমঙ্গত 
অনুমান কর! হইবে না। কেবল যে বষ্ঠ 'শতাবীর পুর্ব 
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৯মলংখ্যা।] 


বর্তী কোন হিন্দু সাহির্জে প্রাকতের-ব্যবহার দুষ্ট হয় না, 
তাহাই নয়। জৈনের! দেশীয় ভাষা ব্যবহার করিতেন ; 
অথচ ষষ্ঠ শতাবকীর পুর্বে, তাঁহাদের কোন গ্রশ্থ প্রাকৃত 
ভাষার লিখিত হয় নাই। এ প্রকার অবস্থার, এ ভাবা 
যে আরও পূর্ববর্তী সময়ে সাহিত্যে বাবহ্গত হইবার মত 
হইয়াছিল, তাহা! বলিতে পারা! যায় না। ধাহার! প্রাকৃত 
ভাবার অধিক প্রাচীনতা দেখাইতে চাহেন, প্রমাণের 


ভার ত্র উপর।, 
২। প্রকৃতি, প্রসার এবং বিকৃতি । 


একছত্র রাজত্ব ছিলন। বপিয়া, এবং অধিকন্তু বিভিন্ন 
স্থানে অনেকগুলি সম্পূর্ণ স্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল 
বলিয়া, পুর্বকালে ভাষার যে একতা ছিল, তাহা অনেক 
পরিমাণে নষ্ট হইয়! গিয়াছিল। পূর্বে দেখিয়াছিলাম মে এক 
পালিভাষা, অতি মন্পমাত্র প্রভেদে, পাশ্চাতা, মাধ্য এবং 
গ্রাচী-পালিরূপে বাবহ্গত হইত । ষষ্ঠ শতার্বীর প্রাকৃত- 
প্রকাশে যে চারিটি প্রাক্কৃতভাষার উল্লেখ পাওয়া যায়, 
তাহাতে প্রাচীন তিনটির অতিরিক্ত একট৷ দক্ষিণদেশীয় 
পৈশাচিক শ্রাকতের নাম পাওয়া যায়। বুহতৎ্কণা, এই 
'ভাষায় রচিত হইয়াছিল। বররুচির সময়েও আধ্যাবর্তের 
প্রাকৃত তিনটিতে বড় গ্রভেদ ছিলনা । পৈশাচীটি, ষে 
একটু পরিশ্রম করিয়া পড়িতে হইত, তাহা স্থৃবন্ধু এবং 
ৰাণভট্রের লেখায় পাওয়া যায়। কাদন্বরীতে আছে যে 
রাজকুমার যেমন অন্যান্য বিদগ শিখিয়াছিলেন, তেমনি 
বুহৎকণা-কুশল ছিলেন। বিশেষভাৰ্ণ শিখিতে হইলেই 
কুশল তার প্রয়োজন । . কিন্ত ইহার পর অস্তি শীঘ্বই বছু- 
বিধ প্রাকৃত, বিভিন্ন স্থানে জন্মগ্রহণ করিগনাছিল। *পর- 
বর্তী সময়ের অলঙ্কার গ্রন্থে অনেকগুলি প্রারুতের নাম 
পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে কয়েকটি যখুনম এবং 
অনার্ধাজাতির ভাষা । 

প্রাক্কৃতভাষ! পাধরণ লোকের মধ্যে যতট। শ্বাভাধিক 
ভীঁবেই বিকশিত হউক ন। কেন, এ ভাষাটা যাহাতে অপ- 
ভাষা না৷ হুইয়। যায়, *তাহার জন্ত যথাসম্ভব চেষ্টাদ্বার!ঞ 
উহাকে সংস্কত আদর্শের কাছাকাছি রাখিবার' যত্ব হইত। 
ইহারই ফলে ম্যাদর্শ শৌরসেনী প্রাকত। কিন্তু যত ইচ্ছা 


৬১৩ 


বাধন দিক্োও, ভাবার প্রসার এবং অবয়ব বৃদ্ধিতে, সকল' 
বাধন ছিঁড়িয়! যায়। ষষ্ট শতাব্দীর প্রথম সময়ের প্রান্কতের 
সহিত, পরবর্তী সময়ের প্রাকতের তুলনা! করিলে দেখা 
যায়, যে স্কিন দিন সংস্কতের নৈকটা দূরীভূত হইতেছিল। 
কোনু প্রাক্কত পূর্ববর্তী এবং কোন্টি পরবর্তী, তাহাও 
এই পরীক্ষায় ধরা যাইতে পারে। যে নাটকগুলির 


সময়ের পৌর্কপর্ধা সম্বন্ধে সন্দেহ নাই, তাহা হইতেই 
দৃষ্টান্ত দিতেছি। * 


কালিদাসব্যবহৃত প্রান্তে এমন একটি শবও 
পাওয়া যায় না, যাহার ব্যুৎপাদক* শ্বরূপে একটি ঠিক 
অনুরূপ সংস্কত শব পাওয়া! যায় না। ফালিদাসের 
সময়ে প্রাকৃত শবগুলি সংস্কতের যত কাছাকাছি, রত্বা- 
বলীতেও ততটা দেখা যায় না। সংস্কৃত আত্মশব ঘুইতে, 
একালের আপন” কথার উত্পত্তি। কালিদাসের সময়ে 
আম্মা, আস্মনঃ প্রভৃতিস্থলে, অত্ত। এবং অত্তন দেখিতে 
পাই। কিন্তু রত্বাবলীতে অগা, অগ্পন এবং অগ্লানয়ং 
পদগুলি পাই। “কছেছি” শব “বোলইন্মং, অপেক্ষা সংস্কৃত 
শব্ষের বেশী নিকটবত্ী। আরও, পরবর্তী সময়ের 
প্রাক্কতে এমন সকল শব পাওয়া যায়, যে গুর্লিকে সংস্কত 
করিতে হইলে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শবের তারা অর্থ করিয়! 
লইতে হয়। মুচ্ছকটিকে এই শেষোক্ত শ্রেনীর প্রান্ত 
শন্ব খুব বেশী। ছিনালিয়াপুত্ত ( পুংশ্চলী্জু্ ), গোড় 
(পা), মগৃগিছুং ( প্রার্থয়িতুং ), ফেলছু (পক্ষপতু ), প্রভৃতি 
অনেক দৃষ্টান্ত আছে। কেবল এইঞ্ষথ দ্বারাই মৃচ্ছকটিকের 
আধুনিকত্ব প্রমাণিত না হইতে পারে । একথা বল! ধাইতে 
পারে, যে অন্ত কবিগণ, ঘসিয়া ম্্জিয়া বিশুদ্ধ শষ্য বাবহার 
করিয়াছেন ; কিন্ত মৃঞ্ছকটিকে ঠিক প্রচলিত শব্বই লিপি- 
বন্ধ। কিন্তু, এই সকল প্রাকৃত শব, একালের পবের 
বড় নিকটবর্তী বলিয়া, সন্দেহট দূরীভূত হয় না। » 

যে সময়ে মুদ্রারাক্ষস বা বেনীসংহার রচিত হইয়াছিল, 
তখন স্তনে প্রারুতভাবাট! প্রায় লুগ হইয়াছিল, ব! 
হুইতেছিল। নাটকে প্রাকৃত দিবার রীতি ছিল বলিয়াই 
যেন, টানাটানি করিয্লা পড়া বিদ্যার জোরে প্রান্তের 
যোঞনা হইয়াছে । কুন্থুমউরে (পুরে) কথাটার, সহিত 
আত্ত সং্কত_ুকৌমুদী মহোৎসব-_ভুড়িযা দেওয়া, অথবা! 
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তিশানং শব্দের পর অগ্নি শব ব্যবহার, চরিত প্রারু- 
তের ব্যবহারে খাঁটিত.না। -কালিদাসের নাটকে, রত্বা 
বলী প্রভৃতিতে, এবং সর্বাপেক্ষা মৃচ্ছকটিক নাটকে, প্রাকৃত 
রচন।র যে প্রকার সরলতা, তেজস্থিতা, এবং স্বান্গাবিকতা 
আছে, মুদ্রারাক্ষস ব! বেণীসংহারে তাহ। নাই । . 

সাহিত্যদর্পণকার, করস্তক শ্রেণীর গ্রন্থের দৃষ্টান্ত দতে 
গিয়া, স্বপগ্রনীত যোড়শভাষাময়ী 'প্রশস্তিরত্বাবলীর নাম 
করিয়াছেন। এই গ্রন্থধানির কোন সন্ধান পাওয়া গেলে, 
শেষ যুগের বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃতের অনেক নমুন! 
পাওয়া যাইত। বেঞ্ায় অলংকারশুদ্ধ করিয়৷ রচনা 
করিতে গিয়া! তাহার কোন গ্রস্থই হয় ত সুপাঠ্য হয় নাই। 
এই জন্তই হয় তু উহার ফোন রচনাই আর পাওয়া যায় 
না। ,নহিলে সাহিত্যদর্পণে তাহার এত গ্রন্থের নাম 
আছে, অথচ এ কালে একখানা ও দেখা যায় না। 

সহসা একাদশ শতাব্দীর পরেই সকল দেশেই প্রায় 
ভাষা-রচনার আরম্ভ। পুষ্যকবি এবং খুমানসিং কি 
ভাষায় গ্রন্থ লিখির়াছিলেন, তাহ! জান! যায় না) কিন্ত 
যে শ্রেণীর প্রাকৃত ভাঙ্গিয়৷ হিন্দি ভাষার উৎপত্তি, 
ভাহার সহিত হিন্দি ভাষার অনেক মৌলিক প্রভেদ 
আছে। কোন প্রাকৃত ভাষাতেই ক্রিয়৷ পদে লিঙ্গভেদ 
ছিল-না, অথচ অতি প্রাচীন হিন্দি রচনাতেও এই 
প্রভেদ। কোথ! হইতে আসিয়া, কতদিনে প্র ভাষার 
এ শরকার বৃদ্ধি হইল, তাহা জানিতে পারলে প্রাক্কত 
ভাষার লর়ের সময় লির্ি্ট হইতে পারে। যে সময়ে 
হিন্নিঘ্ প্রথম রচনা, সেই সময়েই বাঙ্গালা, তেলেগু প্রভৃতি 
ভাষারও রচনার আরস্ভ॥। নুতন ভাষাগুলির বিকাশ 
কালও, প্রাকৃত ভাষা দবিলয্নের কাখের মত অনিষ্ট । 

সংক্ষেপতঃ বলিতে পারা যায়, যে আধ্যাবর্তে, খু: পৃঃ 
৬০৯. হইতে খৃষ্টোত্তর ৪০০ পধ্যস্ত পালি; ৪৯০ হইতে 
(অর্থাৎ চত্দ্র্€্ত বিক্রমাদিত্যের সময় হইতে) ১০০০ 
পর্ধযস্ত প্রাকৃত, এবং তৎপরে নূতন ভাষ৷ গুলির প্রচলন । 


শ্রীবিজয়চন্্র মজুমদার । 


প্রন্ালী। 


[ ২র ভাঁগ। 
সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপরিচয় । 


"সেন্টপিটার্সবর্গ কলেজের ভৃতপূর্ব 'অধ্যাপক, হাই- 
দ্রাবাদ কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপল্‌ ও মহী্ুর কলে- 
জের বর্তমান অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত নিশিকাস্ত চট্টো- 
পাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী। শ্রীহুরিপ্রসগ্ন মুখোপাধ্যায় 
বি, এ, বি, এল, কর্তৃক প্রকাশিত। ঢাকা গেেরিয়া 
প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাচ আনা মাত্র |”  * 

আমরা এই পুস্তক থানি হুইতে নিশিকান্ত বাবুর 
একটি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত সংকলন কাঁরিয়া দিতে'ছ। 
ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত পশ্চিমপাড়। গ্রামে সন ১২৫৯ 
সালে ৭ই শ্রাবণ ডাক্তার নিশিকাস্ত চট্রোপাধায় জন্ম 
গ্রহণ করেন। তাহার পিতা স্বর্গীয় কাশীকাস্ত চট্টো- 
পাধ্যায় ঢাক! জজ আাদালতের একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকীল 
এবং তৎকালীন ঢাক? হিন্দুসমাজের প্রধান নেতা ছিলেন। 
ইনিই ঢাক লনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা গুতিষ্ঠিত এবং এক 
সময়ে পূর্ববঙ্গের মুখপত্র “হিন্দুহিতৈষিণী” পত্রিকা প্রবন্তিত 
করেন। ৬কাশীকান্তবাবু লক্ষাধিকটাকার সম্পত্তি রাখিয়। 
পরলোক গমন করেন। হিন্দুধর্ম তাহার দৃটবিশ্বাসবশত: 
উইলের একস্থানে লিখিয়৷ যান যে তীহার প্রথম তিন 
পুত্র (শ্তামাকাস্ত বাবু, নবকাস্ত বাবু এবং নিশিকাস্তবাবু) 
হিন্দু সমাজে না থাকিলে কনিষ্ঠ পুত্র ৬ শীতলাকাস্ত বাবু 
সমন্ত বিষয়ের অধিকারী হইবেন। পিতার মৃত্যুর পর 
সকলেই প্রায় তিন বৎস ধর্খাস্তর গ্রহণ করেন নাই। 
ইহার পর কনিষ্ঠ তিনজন ত্রাহ্ষধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু 
জোষ্ঠ শ্তাঙ্গাকাত্ত বাবু তাহাদের নগদ কয়েক সহত্র টাক! 
দিয়। সমুদয় সম্পৃত্তি হস্তগত করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিভৃ- 
তুল্য এবং সামান্য অর্থের জন্য ভ্রাতৃবিরোধ নিতাস্ত অর্বধা- 
চীনের কাধ্য ভাবিয়া ইহাতে কোন আপত্তি না কিয়! 
তাহার কনিষ্ট ত্রাতৃত্রয় স্থার্থত্যাগ ভ্রাতৃবাৎসল্য এবং 
উচ্চ/শয়তার পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন করিয়াছেন। 

নিশিকাস্ত বাবু অল্পবর়সেই প্রতিভার পরিচয় দিয়া: 
চিলেন। প্রবেশিক] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্ধিলাতকরতঃ 
কলিকাত৷ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। এখানে 
নিশিকাত্ত বাবুর মন ব্রাঙ্গধর্ণের দিকে আব্ব্ট হয় এবং 


৯ম সংখ্যা । ] 
সস এপাসসিলিপাগসিশািপািনপিলশসিস্টিলাণি পাপ শাল পা়ী- তাত পাপা সিল পসিশ 
তিনি ২য় বার্ধিক শ্রেণীরপ্পাঠ সমাণ্ড ন! হইতেই বিলাত 
গমন করিতে উৎসুক হয়েন। এই সময় ইনি স্বদেশের 


নানাস্থান ভ্রমণ ও উত্তরপশ্চিমের স্থানে স্থানে বাস 
করিয়! প্রা তিন বৎসর অতিবাহিত করেন। দেরাদুন 
অবাস্থিতি কালে ইনি হিন্দি.এবং উর্দু তাহ। শিক্ষা করেন। 
১৮৭৩ সালের মার্চ মানে নিশিবাবুর বিশেষ উদ্দে।াগে 
ঢাক। “বাল্যবিবাহনিবারিণী” সভা সংস্থাপিত হয়। এই 
সভ। হইতে "মহাপাপ বাল/বিবাহ্‌* নামক মাসিক পত্রিকা 
বাহির হুয়। শ্রীযুক্ত নবকান্ত বাবু উভয় সভা ও পাত্র- 
কার সম্পাদক নিযুক্ত হন। একমাত্র বাল্যবিবাহনিবারণ 
জন্ত এরূপ অনুষ্ঠান এদেশে এই নৃতন। নিশিকাস্তবাবু 
সভায় বক্তৃতা করিয়া! এবং উক্ত পত্রিকা প্রবন্ধ লিখিয়। 
বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন করিয়াছিলেন । 
এই সময় “অবলাবান্ধব* পত্রিকাতেও ইনি প্রবন্ধাদি 
লিখিতেন। 





রর ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় 
১৮৭৩ অবে নিশাকাস্তবাবু বিলাত যাত্রা করেন, 
এবং ২১ বৎসর বরসৈ এডিনবরা! বিশ্ববিদাঃলয়ে প্রবেশ 
করেন। এখানে একবৎসর লাটট্টী ভাষা ও চিকিৎসা- 
বিদ্যাশিক্ষা! করিয়া. ভাষাত ও দর্শনাদি শিক্ষার জন্ত 


রাস । 
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১৯৪1৯ এগ সা ৭ পরল পে ০ পার্পাগি লী ৯০ পনি তত পটকা সরি 


্নীর ও 
লয়ে প্রবেশ করেন এবং জর্শনীতে প্রায় সাড়েতিন বৎসর 
জর্দন, সংস্কৃত, ভাবাতত্ব, ইতিহাস, স্তায় এবং দর্শনশান্ 
অধ/রন ভরিয়া আটমাস ফ্রাব্সদেশে রুষ ও ফরাসীতাহা 
শিক্ষা করেন। অতঃপর ছুইবৎসর রুষিরার বিশ্ববিদ্যালয়ে 
অধ্যাপকতা করিতে করিতে ভাষাতত্ব এবং রুষভাব! 
উত্তমরূপে আন্বত্ত করিয়া! লর়েন। কষের কর্ণাত্যাগকরতঃ 
নিশিকান্তবাবু স্ইজারলণ্ডে পুনরায় জন্নভাষা, ভাষাতত্ব, 
হাতছাস, স্তায় ও দশনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। 

অর্মনিতে অবস্থানকালে ইন্নি মধ্যে মধ্যে অর্থাভাবে 
পড়িয়াছিলেন কিন্ত ভাল ভাল বিষয়ে বক্তৃতা করিস 
সে অভাব মোচন করেন। কারণ এ প্রঙ্গেশে কোন্ তাল 
বিষয়ে বক্তৃতা দান করিলে অর্থাগম হইয়া থাকে ।* ধর্শ- 
বিষয়ে বন্তুতা করিয়া! তিনি লাইপত্ধিকের ধর্থান্ধ খৃষ্টান- 
গণের নিতান্ত বিরাগভাজন হন এবং নগরে তদ্িবয়ে 
বক্তৃতা দিবার স্থান না পাইয়া -উদারমতি খৃষ্টানগণের 
সাহায্যে নগরে বক্তৃত! করেন। এই আন্দোলনের মধ্যে 
তাহার নাম পগ্ডিত সমাজে বহুল প্রচার্শরত হয়,। 

অর্্মনির এবং সুইজারলণ্ডের অনেকগুলি বিখ্যাত 
পত্রিকা তীহার বক্তুতার সারব! এবং তাহার জন্মনগ্যার 
অধিকার সম্বন্ধে প্রশংসা! করিতে” লাগিলেন। তিনি তখন 
বঞ্তূতার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের অনেকগুলি প্রসিদ্ধ পত্রি- 
কাস্ধ প্রবন্ধাণিও লিখিতে আলু্ভ করিলেন । এমন সময় 
রিয়ার শিক্ষাসচিব লাইপজিক্‌ নগরে আগমন করেন। 
তিনি তাহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা দর্শনে মুগ্ধ 
হন এবং তীহার দ্বা্লা স্বদেশের কিছু কাজ গুছাইয়া! ' 
লইবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু নিশিকাস্তবাবু, তখন 
ফরা্সাভাষ। শিক্ষা না করায় তিনি রুষ গভর্ণমেন্টের 
বায়ে তীহাকে ফরাসীদেশে প্রেরণ করেন এবং তাহ! 
শিক্ষা শেষ হইলে সেন্টপিটার্সবর্গ বিশ্ববিস্ভালয়ে যে ভারতের 
দিকে কৃধ এতকাল লুন্ধনয়নে চাহিয়৷ আছেন, তাহীরই 
বিষয়ে স্থদেশের জ্ঞান বৃদ্ধি করিবার মানসে তাহাকে আধু- 
নিক ভারতীয় ভাষাসমূহ্রে অধ্যাপকের সম্মানিত পদ 
প্রধান করেন। কিন্ত এই রাজাস্তক 01511150) সমর 
দ্বাসসন্থুল রুষম়াজো ইংরাজ-প্রজা ' বুদ্ধিতীবী ' বাঙ্গালীর 





৩১৬ 


হওয়ার স্বাধীনচিত্ত নিশিকাস্তবাবু প্রায় ছুই বৎসর পরে 
পদত্যাগ করিয়া 7১. 7). উপাধি লাভ করিবার জন্ত 
জুরিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং সেই,কঠিনতম 
পরাক্ষায় গৌরবের সহিত প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হই! উক্ত 
উপাধিতে ভূষিত ছন। নিশিকান্তবাবুর পুর্বে এ দেশের 
আর কাঞাকেও রুষদেশে অধ/াপকতা৷ করতে অথবা 
এই পরীক্ষা দান করিতে শুন! যায় নাই। 

১৮৮৩ সনের ২২ ফেব্রুয়াত্মী ডাক্তার নিশিকান্ত 
চট্টোপাধ্যায় ভারতে পরত্যাগত হন। তাহার প্রত্যাগমনে 
জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে স্বপ্রদেশবাসী ও ভিন্ন গ্রাদেশবাসী 
এমন কি রাজপুরুষগণও স্থানে স্থানে অভ্যর্থনা সভায় 
যোগান করির! তাহার সম্মানন! করিয়াছিলেন । 

ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়। তিনি যে সচল চাকরী 
করিয়াছেন তৎসমুদয়ের বৃত্তান্ত দিবার প্রয়োজন নাই। 

ডাঞ্ার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় কয়েকখানি গ্রন্থ গ্রণ- 
য়ন করিয়াছেন। তন্মধ্যে বিলাতের [:81)767 কোম্পানী 
কর্তৃক প্রকাশিত, “1:76 5055 0: 6106 10190121 
10:51585 ০6 961881,” জুরিক হইতে প্রকাশিত “17 
[110150196 11552.59” এবং 41100171910) 9100 0101150- 
৪1” ইউরোপে থেই প্রশংসা লাভ করিয়াছে । ওম 
খানি ইংরাজী হইতে জ্কুরিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক 
[৩2৩ জর্দানভাঁষায় অনুবাদ করিয়াছেন। অপর ছুইখানি 
সম্বন্ধে জর্শন প্রেস একবাক্যে সুখ্যাতি করিয়াছেন। 

নিশিকান্তবাবু দেশে ফিরিয়। আসিবার সময় তাহার 
বিদ্যাবস্ত। আমাদের প্রাণ যেরূপ আশার সঞ্চার করিয়া- 
ছিল, তাহা এখনও পূর্ণ হয় নাই। -পশতকখানিতে আরও 
অনেক জাতব্য কথ! আছে। 

' "লাহোর টি,বিউন পত্রিকার স্ুুবিখ্যাত সম্পাদক 
স্বর্গীয় শতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী। 
প্রীভগবানচন্ত্র মুখোপাধ্যায় কতৃক প্রকাশিত'। ঢাক! 
গোপীনাথ বস্ত্র মুদ্রিত। মূল্য * আনা মাত্র । 

আমর! শ্বজাতিপ্রিয় প্রত্যেক বাঙ্গালীকে এই পুস্তক- 
খানি পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। 

_. স্বর্গীয় শতলাকান্ত চটোপাধ্যায় ডাক্তার নিশিকান্ত 


পরবাসী | 
গতিবিধি, সন্দিপ্ধচিত্ত কিউট গানের লক্ষ 


খর ভাগ । 


পাসিপীদিপীসিলাসিল সিল সস পিপিপি 


_ চট্টোপাধ্যায়ের নি সহোদয়*ছিলেন। ] তিনি ১২৬৩ 
খৃষ্টাবে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যেরূপ চিররুপ্র ছিলেন, 
তাহাতে শৈশবে কেহ তাহার জীবনের আশ! করেন নাই। 





৮শীতলাকাস্ত চট্টোপাধ্যায় । 


তিনি এই ভগ্নদেহ লইয়্৷ জগতে যে কীন্তি রাখিয়া গিয়াছেন, 
তাহা এক্ক অসাঁধ্যসাধন বলিয়াই মনে হয়। প্রভূত মানসিক 


শক্তি এবং ধর্্মানষ্ঠাই তীঞ্নুীর সহায় হইয়াছিল। দারুণ 
মন্তিফরোগের জন্ত অল্প বয়সেই তাহাকে কলেজ ছাড়িতে 
হয়। থ্রাম্য পাঠশাল! ও চতুষ্পাঠীতে বাঙ্গালা ও সংস্কত 
অধ্যয়ন করিয়৷ তিনি ঢাকা গভর্ণমেপ্ট কলেজিরেটস্কুলে 
ভন্তিহন এবং তথ! হইতে মানিক ১৯. টাকা বৃত্তি সহ 
প্রথম শ্রেণীতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তাণু হইয়া এফ এ 
প্ররীক্ষার ৩৪ মাস পূর্বেই লেখা পড়া এককাণে বন্ধ 
করিতে বাধ্য হন। উদ্ভমশীল এবং প্রতিভাবান যুবকের 
কলেজের শিক্ষা এইরূপেই পর্যবসিত হুইল । শিরঃগীড়াই 


৯ম সংখ্যা. 


অবশেষে তাঁহার অকাণসৃত্যুর কারণ, হইয়াছিল। বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের উপাধি লাভ না হইলেও উচ্চশিক্ষার ফল তাহার 
সম্যক লাভ হইয়াছিল। প্রবেশিকা! পরীক্ষার পূর্বেই অর্থাৎ 
১৫ বৎসর বয়সে ইনি একজন স্থুলেখক বলিয়া! খ্যাতি 
লাভ * করেন। এই সমর তিনি ঢাকা ঈষ্ট পরিকা 
এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা! শ্রীধুক্ত নবকান্ত বাবুর সম্পাদিত 
"মহাপাপ বাল্যবিবাহ” নামক মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত 


কর্মী 


৬১৭ 


কেই প্রস্তাবিত ০পি্ার উপযুক্ত সম্পাদক বলিয়া স্থির 
করেন এবং উক্ত পদ গ্রহণ করিতে পরামর্শ দেঁন। 
অপটুশরীর লইয়া! হৃদয়বলে বলীয়ান এই পুরুষসিংহ 
১৯২০ বরুন হুদুর পঞ্জাবপ্রবাসে তীহার গৌরবময় কর্পা- 
জীবনের স্থত্রপাত করিলেন। তাহার সম্পাদকতায় সাগ্ত।" 
হিক “টিবিউন” পত্রিকা প্রকাশিত হুইল। এই সময়ে 
মূনতান সহরে গোবধ লইয়। হিন্দু মুসলমানে ভয়ানক. 


বিরোধ চলিতেছিল। শীতলাকাজ বাবুর জুযুক্তিপুর্ণ 
সতেজ লেখনীর পরিচালনে তত্প্রতি গভর্ণমেণ্টের মলো- 
যোগ আকধিত হুইল এবং তাহার ফলে সুলতানের 


*ইংরাণী গর” বাঙ্গাল! প্রবন্ধা্দ লিখিতেন। ১৭ বৎসর 
» বয়সে ইনি প্রকাশ্ভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। পিতার 
*উইলের মন্মান্ুসারে বিলয়ের তিন ভাগ এবং কনিষ্ঠ পুত্র 


বলিয়। পিতার মৃত্যুকালে প্রদত্ত নগদ ১০ সহশ্র টাকা 
শীতলাকান্ত বাবুর প্রাপ্য ছিল। কিন্তু সর্বজোষ্ঠ ৬ শ্তামা- 
কান্ত বাবু তাহাকে বিক্রমপুরস্থ একখানি ক্ষুদ্র তালুক 
দিয়। সমস্তই হস্তগত করিয়াছিলেন । শীতলাকান্ত বাবু 
তাহাতেই সন্তষ্ হইলেন। এই স্বার্থশুন্ত পুরুষসিংহ যেমন 
ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন, দেশের জন্য ৪ তন্দ্রপ তাহার প্রাণ 
কাদিত। ২ বৎসর বয়সেই তিনি বিবিধ জনহিতকর 
কর্মে ব্যাপৃত হন। সেই সময় তিনি প্টাকা জনদাধারণ 
সভার” ষ্কারী সম্পাদক ও ছাত্র, সভার (1)হ.0% 
[150080 )সভ্য হন এবং ভারত সভার ([710191 
4১88০০81505 ) প্রতিনিধি হুইয়। ময়মনসিংহ, সেদ্পুর 
ও আসাম অঞ্চলের নান। স্থানে ইংরাজী ও মাতৃভাষার 
সারগর্ভ এবং উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তুত1 করিয়া শিক্ষিত ব্যক্তি- 
বর্গের হৃদয় জাগ্রত করিয়া তুঁলেন। তীহার এত অল্প 
বয়দে এমন গভীর জ্ঞান, এরূপ চচিস্তাপূর্ণ ওজস্মিনী 
: ৰজ্ত& ইংরাী ভাষায় এমন অসাধারণ অঁধিকার এবং 
তাহার প্রতিভাপূর্ণ প্রশান্ত নিভীকভাব"*ও আত্তরিক 
'্বদেশহিতৈষণ। দর্শনে সকলেই চমৎক্কৃত হইলেন । বাগ্মি- 
বর মাননীয় স্থরেন্্র বাবু তখন প্রথমবার ঢাকায় *আগ- 
মন করেন। এদিকে পঞ্জাবের শ্বজাতিবৎসল ন্বদেশ- 
হিটতষী সর্দার দয়ালসিংহ ঠিক এই সময় লাহোর হুইঠত 
একখানি ইংরাজী পত্রিকা প্রকাশ করিতে সন্কল্প করিয়া 


স্থরেজ্জ বাবুর উপর সম্পাদক নির্বাচনের ভার অর্পণ ৬ 


করেন। তিনি শীতলাকাস্ত বাবুর$ সতাপ্রিয়তা, তেজ- 
ম্থিত। এবং ইংরাীভাবাতিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়। তাহা- 


ডিপুটি কমিশনরের দূষিত আচরণ নিবারিত হুইয়! সর্বত্র 
শাস্তি বিরার্জ করিতে লাগিল। প্রা ছুই বৎসর টি.বিউ- 
নের সম্পাদক করিয়া শীতলাকান্ত বাবু ১৮৮২ স্লীলে 
উক্ত পদতাগ করেন, এবং ১৮৮৪ সালে ৪1৫ মাস 
এলাহাবাদে . আইন মধ্যয়ন করিয়া ওকালতী পরীক্ষান়্ 
প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। এই কয়মাস ইনি 
১৫০২ বেতনে "বিহার হেরন্ড”” পত্রিকার সম্পাদকতা 
করেন। আইন পাশ করিয়! ইনি মীর[ট জজ আদালতে 
ওকালতী আরম্ভ করেন এবং অন্ন সময়ের মধ্যে পসার 
করিয়া লয়েন ; কিন্তু এই ব্যবসায়ে আদে তাহার শ্রদ্ধা 
ছিল না, এজন্ত উহা শীত্রই ত্যা্থ করিলেন। এদিকে 
তাহার অন্ক্পস্থিতিতে টিবিউন পত্রিকার অনেক ক্ষতি 
হইলে পত্রিকার অধ্যক্ষ শীর্তলাকাস্ত "বাবুকে পুবরাস় 
সম্পাদন করিতে বিশেষ অনুরোধ করেন। তদনুসারে 
তিনি ২৯০ টাক! বেতনে টি,বিউনের কার্য লই, 
লাহোরপ্রবাপী হন। এবার £ভনি অধিকতর উদ্যষ 
এবং উৎসাহের সহিতপত্রিক পরিচালন করিয়! ইহাকে 
ভারতের বিশেষতঃ পঞ্চনদ প্রদেশের এক মহাশক্তি করিয়া 
তুলিলেন। শীতলাকান্ত বাবুর লেখনী অবিচার ও অজ্ঞা- 
চারের্বিরুদ্ধে বমদণ্ড স্বরূপ সতত উদ্যত থাকিত । তাহার 
অমর লেখনীর পরিচালনে যেমন অনেক হুষ্টের দমন হুইয়া- 
ছিল, তেমনি পঞ্জাব প্রদেশে অনেক হিতকর কার্য্য অন্ধু- 
ঠিত হইয়াছিল। পূর্বে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংয়াজীশিক্ষা 
ইচ্ছাধীন ছিল কিন্ত শীতলাকাত্তবাবু এই বিষয়ে ক্রমাগত 
আল্লোলন করিয়া ওরিয়েন্টাল কলেজে ইংরাজী শিক্ষা 


৬৩১৮ 


অবশা শিক্ষমীয়রূপে নির্ঘ।রিত করানী"স্পক্ত বিষ্ববিষ্ভালর়ের 
রেজিষ্টার লার্পেন্ট সাহের উৎকোচ গ্রহণ করিয়। রাজ. 
দ্বারে অভিযুক্ত হন। শীতলাকান্ত বাবু বিশেষ পরিশ্রম 
সহকারে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়। গভর্ণমেপ্ট «দ্বারা, কমি- 
শন বসান । লার্পেন্ট সাহেব তাহাতে কর্ম্চ্যত হন । *“টিবি- 
উন” তখন না থাকিলে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্কোদ্ধার 
হওয়া অসম্ভব হইত। এই কার্ষেয তিনি জনসাধারণের 
্রদ্ধাভাজন হুইয়াছিলেন কিন্তু আর একটা সৎকীন্তি 
করিয়! শীতলাকাস্তবাবু এ প্রদ্দেশে চিরযশস্বী হুইয়াছেন। 

অমৃতসর পুলিসের কর্ত! ছুর্দাস্ত ওয়ারবার্টন সাহে- 
বের নামে তৎপ্রদেশ তখন কম্পান্থিত হুইত। তাহার 
অধীনস্থ পুপ্সিশ কর্মচারীদিগের অত্যাচারে সকলে উত্তাক্ত 
ইন্না উঠিয়্াছিল। তাহাদের হস্তে নিরীহ প্রজগাবর্গ 
এবং অসহারা কুলকন্তাগণ প্রায়ই নিপীড়িত, লাঞ্ছিত এবং 
অপমানিত হইতে লাগিল । ছুবৃর্তগণের প্রশ্রয়দাত। ওয়ার- 
বার্টন সাহেব পুলিশকে যেরূপ কলঙ্কিত করিতোছিলেন, 
তথ্িরুদ্ধে শীতলাকান্ত বাবুর নির্ভীক লেখনী উত্তোলিত 
না কইলে অত্যাচার অপনোদিত হইত কি না সনেহ। 
তিনি ক্রমাগত সাহেবের কুকীত্তি সকল টিবিউনে 
প্রক্কাশ করিয়া গতর্ণমেণ্টের দৃর্টি আকর্ষণ করিলেন এবং 
তিনি যে সকল মভিনোগ আনিয়াছিলেন তাহার কতক- 
গুলির সম্বন্ধে সাহেবকে দোষী সাব্যন্ত করার গভর্ণমেণ্ট 
তাহাকে তিরস্কার করিকনোন। অবশিষ্ট অভিযোগগুলি 
লইয়। তখন সাহেব টিিবিউন সম্পাদকের বিরুদ্ধে মোক- 
জম! রুম্কু করিলেন। মহ! হুলম্কুল পড়িয়। গেল। স্থানীয় 
শ্বেডাঙগণ পুলিশসাহেবের পক্ষাবলম্বন করিয়া এমন কি 
চাদ। তুলিয়। তাহার মকদামার "সাহাষ্য করিতে প্রস্তুত 
হুইচেন। এদ্দিকে স্বদেশব ংসল শাতলা কাস্তখাবু পঞ্জা ববাসী- 
ছিগের জন্ত বে অক্লান্ত পরিশ্রম করির় তাহাদের কতদূর 
মঙ্গল সাধন করিদ্বাছেন, তাহ! স্মরণ করিয়! কতজ্ঞতাভরে 
তান্থায়া৷ তাহার পক্ষাবলক্বন করিতে উদ্যত, হইলেন। 
ক্েখিতে দেখিতে ৩৪ সহত্্র টাক! সংগৃহীত হইল, কিন্তু 
নিঃস্বার্থ পর়োপকারী শীতলাকান্ত বাবু তাহার এক কপ- 
দক না! লইয়! সমস্ত পত্রিকার অধ্যক্ষ সর্দার দয়াল- 
:সিংহেয-হত্তে অর্পণ করিলেন । এই “লমূর় আত্মপক্সম- 


। প্রধাসী। 


| ২যর ভাগ 


রন, প্রমাণাদি সংগ্রহ এবং 'পূর্বববৎ পত্রিকা! পরিচালন! 

করিতে তাহাকে কিরূপ অমান্ুষী পরিশ্রম, মানসিক শক্কি- 

ব্যয় এবং ধৈর্যধারণ করিতে হইয়াছিল তাহা তাবিলে 

বিশ্মিত হক্টতে হুয়। যাহ! হউক কর্ণেল ওয়ার বার্টনের মক- 

জমা আপোষে মিটি গেল। এই ব্যাপারে শীতলাকাস্ত 

বাবু গভর্ণষেণ্টের ধন্সবাদ এবং দেশীয় নরনারীর আস্ত- 

রিক প্রীতি ও পৃজ। প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। এই ঘটন! 

লইয়া ভারতের মুখপত্রগুলি এবং বিলাতের মহামতি 

ডিগবী, ছিউম, কেইন, পিনকষ্ট প্রমুখ' ভারতবন্ধুগণ 
শীতলাকাস্ত বাবুর শত মুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন ।' 
ইহারা যখন পত্রার্দি লিখিতেন, তখন “47 ৫০৪: 

72550,” যি 298 732০9006:” এইরূপ মধুমাখা 

কথায় তাহাকে সম্বোধন করিতেন । 

প্রকাশ্ত সভায় অথবা সংবাদপত্রে কৃতজ্ঞত। প্রকাশ- 

কর! ব্যতীত পঞ্জাবের শিক্ষিত সম্প্রদায় শীতলাকাস্ত বাবুকে 

যেসকল পত্রার্দি লিখিতেন, তাহা হুইতে বেশ উপলব্ধি 
হয়, তাহার! এই প্রবাসী বাঙ্গালীর প্রতি কতদূর শ্রদ্ধাবান 


'ছিলেন। শীতলাকাস্ত বাবুর জন্যই ”টিবিউন” দেশ 


বিদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তীহারই অমর 
লেখনীর জন্ত ইহার নাম হইয়াছিল “129 (61:01 0£ 
60০ 7১00381)% 405 0821057 ০1 ৮26 7০০0121৩.1 
পঞ্জাবে লাট দরব।রে শীতলাকাস্ত বাবু সাদরে নিমস্ত্রি 
হইতেন। কাশ্ীর এবং নাভার মহারাজা তীহাকে 
বিশেষ সমাদর করিতেন। একবার নাভার মহারাজা 
তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া শ্বীয় রাজধানী হইতে ২৫৩০ 
মাইল-পথ উগ্রসর হুইয়! মহাসযাদরে অভ্যর্থনা করিয়। 
আনিবার জন্ত মন্ত্রী ও অপরাপর কর্মচারীদিগকে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। দেশীয় পত্রিকা'সম্পাদকের দায়িত্বপূর্ণ 
পদ্দকে কতদুর গৌরবা্বিত করিতে ছয়, এতঘ্বার৷ শীতলা- 
কান্ত বাবু বেশ দেখাইয়৷ গিয়াছেন। ইংরাজ গভর্ণমেন্ট- 
কতৃক কাশ্মীররাজের ক্ষমত| অনেক খর্ব হইলে ইনি টিবি- 
উনে মহারাজার 'প্রতি ন্তায় ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়া 
কয়েকটা প্রস্তাব লিখেন। কাশ্দীরপতি তাহাতে সন্ধষ্ 
হই তাহাকে অনেক টাক পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করেন 
এবং ১৮৯১ সনে শিরঃগীড়ার জন্য সম্পাদকত। ত্যাগ 


৯ম সংখ্যা । ] পু 


করিলে মহারাজ] তাঁহার দ্বান্রা কাশ্মীর, হইতে একখানি 
পঙ্জিক! বাহির করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু শীতলাকাস্ত 
ৰাবুর শরীর ক্রমেই ভাঙ্গিয়! পড়ায় তাহার বাসনা পুর্ণ 
হইল না। পুরস্কারের কথায় তিনি কাশ্মীররাজকে 
জানাইক়াছিলেন যে তিনি অর্থলোভে তাহার পক্ষ সমর্থন 
করেননাই, এবং যখন তাহারও কোন ত্রুটি দেখিবেন 
তীহারও বিক্ুদ্ধে লিখিতে কুণ্ঠিত হুইবেন না । 
"রইরূপ নির্ডাকতা এবং সৎসাহসেই তিনি অ্বিতীর 
*ছিলেন। তীহার ন্যায় স্বাধীনচিত্ত ব্যক্তির পর- 
"মুখাপেক্ষী হওয়! অসম্ভব। তিনি ৩** টাকা বেত- 
নের টিবিউনের সম্পাদকতা ত্যাগ করায় মধ্যে 
মধো অর্থাভাবে বিশেষ ক্লেশ মন্ুভব করিয়াছিলেন 
কিন্ত কখন পরমুখাপেক্ষী হন নাই। শিরঃপীড়ায় 
তিনি এতদূর আক্রান্ত হইলেন যে কোন কার্য 
আর তাহার দ্বার সম্ভব হইল না। তিনি প্রায় 
"৪ বৎসর ঝোগযন্ত্রণ) ভোগ করিয়া ১৩*৪ সনের 
২রা মাঘ ৪১ বৎসর বয়সে প্রাণাপেক্ষা প্রিয্তম 
সহোদর, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, আত্মীয়ন্বজন, বন্ধু- 
বান্ধব, হ্বঞ্জশে এবং প্রবাসের জনসাধারণকে 
কাদাইয়া অমরধামে গমন করিলেন। শীতলাকাস্ত 
বাবু সততা, সত্যপ্রিয়তা, অধ্যবসায়, সৎসাহুস এবং 
তেজস্বতার জীবস্ত মুত্তি ছিলেন। তিনি যে কেবল 
পঞ্জাবের হিতসাধনে জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন 
তাহাই নহে, সুদূর প্রবাসে খণকিয়াও বঙ্গসাহি- 
ত্যের যথেষ্ট সেব! করিয়! গিয়াছেন। তাহার 
কৈশোরে লিখিত প্বনকুন্থম”, “তত্ববো ধিল্লীষ, 
“ভারতী”, নবাভারত”, “সমালোচক,” "সমমদশী” 
প্রভৃতি পত্রিকায় তাহার ঠলখিত ““হার্বাট স্পেন্সারের 
“অজ্ঞেক্ববাদের প্রতিবাদ,” “পঞ্জাবত্রমণ” এবং ্রিক্ষা, 
সমাজ, ধর্ম ও নীতিবিষয়ক গভীর পাডত্যপূর্ণ প্রবন্ধ গুলি 
আজিও তাঁহার মাতৃঘ্ভাবান্গুরাগের পরিচয় দতেছে। * 


প্রবাসে বঙ্গসাহিত্য চর্চা । 
আমর! ইতিপূর্বে “প্রবাসে বঙ্গসাহিত্য'* শীর্ষক 
প্রবন্ধে পরমহুং , পরিব্রাজক ৮কফাঁনন্দ শ্বামী এবং 





প্রবাসী । 


১ 





৩১৯ 


নল সি লি গীতা তা পা কি লে সি পাতলা ৯ ০ . এলেন এসি 


প্র দীননুাখ গলোশীধ্যার় মহাপরের নাষোমেখ মা. 
করিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহাদের সাহিত্যিক জীবনের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্িতেছি। 

কাশীর৪৬কঞ্চানন্দ স্বামীর নাম গুনেন নাই, এমন 
বাঙ্গালী বিরল। ইহার গাহস্থ্যাশ্রমের় নাম শ্রীকুষ্গগ্রসঃ, 
সেন গু । হুগলী, জেলার অন্র্গত গুগুপাড়ায় ১২৫ ৬. 


৬কৃষ্ণান্দ স্বামী । 


সালের শ্রাবণ মাসে ইহার জন্ম হয়। বাল্যকাল হইত 
প্রীকষ্ঃপ্রসন্নের চিস্তাশীলতা ও রচনাশক্তি বিকাশ পাইজ্জে 
থাকে ।, পঠদ্বশার তিনি বিবিধ হুললিত কবিতা ও 
সঙ্গীত রচন্ত্া করিয়া তাঁহার ভাবী জীবনের অস্ফুট 
আভাস প্রদ্দান করেন। তিনি যখন জামালপুরে রেল- 


5 ওয়ে আফিসে কার্ধ্য করতেন, সেই সময়ে তীহার "পঙ্গীত- 


মঞ্জরী” ও “প্রবোধ-কৌমুদী” নামক পুস্তকদ্বন্ন প্রকাশিত 
হয়। (তিনি বৎসূরেশ দীর্ঘঅবকাশকালে তীর্থমণ ও তার" 


সকল সি তর কিস ০৭ 


তীয় ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ দর্শন কিয়! ভাভি- 
জ্ঞতা সঞ্চয় করেন। “হাবড়া-হিতকরী'” প্রভৃতি 
সংবাদ ' পন্মে এই সমুদয় ভ্রমণবৃত্তান্ত 'প্রকাশিত 
হইয়াছিল। মুক্গের প্রবাপকালে প্রীকৃষ্ণবাসন্ন 
তন্নগরবাসী জনগণের মধো ধর্ম ও ন্ুনীতির 
প্রচারার্থ আধ্যধর্মপ্রচারিণী সভার প্রতিষ্ঠা করেন, 
এবং নীতি ও ধর্্মোপদেশ সাধারণের বোধগম্য 
করিবার জন্ত সরল বাঙ্গলা ও হিন্দীতে *্শ্ম- 
প্রচারক* ন।মক একখানি ম্র্সিক পত্র প্রকাশ 
করিতে আরস্ত করেন। এই সময়ে তিনি স্বীয় 
চেষ্টায় হিন্দীভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ 
করেন। অতৃঃপর সেনগুপ্ত মহাশয় সন্যাসাশ্রম 
অবলঙ্বন পুর্ববক কাশীকেই নিজ কাধ্যক্ষেত্রের কেন্্র 
নির্ধারণ করেন। তথায় অবাস্থৃতি করিয়া তিনি 
“নীতার্থনন্দীপনী” নামক শ্রীমদ্ভগবদূ গীতার 
সুললিভ ও বিশদব্যাখ্যা রচনা করেন। বঙ্কিম 
বাবু ইহা! পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, “সন্দীপনীর 
ভাব ও ভাব! চিরদিন বাজ! ভাষায় অপূর্ব 
রত্বরূপে বিরাজিত থাকিবে ।», এই সময়েই তিনি 
নারদ ও শাগ্ডিল্যকৃত ভক্তিসৃত্রের ব্যাখ্যা করিয়া 
কতকগুলি সাধু মহযম্মার জীবনী সহ "ভক্তি 
ও ভক্ত" নামক একখানি উপাদেন্ন ভক্তি গ্রন্থ 
রটনা করেন। ' এই গ্রস্থথানি এবং স্বামীজী প্রণীত 
“ভক্কিরসামৃত”* পাঠ ফেরিলে অনেক পাষাণ হৃদয়ও 
বিগলিত হয়। এতত্বতীত তিনি “শ্রীকুষ্ণ পুষ্পাঞ্জলি”, 
“পঞ্চামৃত", “রামগীত।”»শ্রান্ধতব*, “ম্বপ্রতত্ব*, "নীতি- 
র্মাল।”, প্রকষ্চরত্বাবলী”, '“হরের্ামৈবকেবলম্‌”*, 
“পরিব্রাঙ্জকের সঙ্গীত», প্রভৃতি অনেকগুলি পুস্তক রচনা 
করিয়াছিলেন। বঙ্গভাষায় শাস্ত্রগ্রস্থ প্রচার করিয়! তিনি 
প্রবাসে মহৎকীত্তি রাখিয়! গিয়াছেন। তিনি বিগত 
ওরা আশ্বিন প্রতিষ্ঠিত কাশী যোগাশ্রমে তাহার,.আরাধ্য'- 
দেবী যোগেশ্বরীর পাদমূলে ইষ্টনাম জপ করিতে করিত 
চিরসধাধিস্থ হইয়াছেন। 

২৪ পরগণার অন্তর্গত হালিসহুরে শ্রীযুক্ত দীননাথ 
গঙ্পোপাধ্যায় মহাশয়ের নিবাস। তাহ্যর কর্মবল জীব- 


প্রবাসী। 


গাল দাস পাল সিসি লি পাত শা পছি লা পি 





শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়। 


নের কথা অল্প লোকেই জানেন। তিনি একজন নাম- 
জাদ। লোক নহ্েন, কিন্তু বঙ্গের বিখ্যাত লোকদের 
মধোও অনেকে তীহ্নার মত সমস্ত জীবন সাধারণ হিতকর 
কার্য্ে-লিপ্ত' থাকিতে পারেন নাই। তিনি পঠদ্দশায় 
কবিবর ঈশ্বরচূন্্র গুপ্তের সংবাদ গ্রভাকরে কবিতা এবং 
পাদরিগণ পরিচালিত অরুণোদয় পত্রে গন্ভ প্রবন্ধ লিখিতে 
আরম্ভ, করেন। বিগ্ভালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত হইবার পর 
তিনি ছইব্রন বন্ধুর সহিত কাশী গমন করেন। তখন 
কেবল রাণীগঞ্জ পর্য্যস্ত বেল হইয়াছিল, বাকীপথ এক ৷ 
ষোগে অতিক্রম করিতে হুইয়াছিল। কাশীতে আসিয়া 
তাহার ভ্রমণবৃত্তাস্ত এবং কাশীস্ক মহারাষ্্রী ও অন্যান্ত 
লোকদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে প্রভাকর পঞজ্ে 
প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কিছুদিন কাশীতে থাকিয়া, যখন 


৯ম সংখ্যা । | 


সিল সিসপপসিপ সপ সপ িতীসিলাি পিপাপসিপাসসিপ লা পাপা পিপল 


হালিসহর-নিবাসী শ্রীযুক্ত ৪উমাচরণ মুখোপাধ্যায় 02061 
0০৪ নামক পল্টনের গোমত্ড। হইয়া ভ্রমণে বহির্গত হন, 
তখন দ্বীননাথ বাবু তাহার সঙ্গে নানাস্থান পরিভ্রমণ 
করেন । বিখ্যাত তীত্যাটোপীকে ধরিবার জন্ত এই পণ্টন 
গঠিত হয়। ইহা! অযোধ্যা হইয়া রাজপুতানা অঞ্চলে গমন 
করে। দীননাগ বাবু তথ! হইতে প্রত্যাগমন পূর্বক এলাহা- 
বাদে চাকরী গ্রহণ করিয়৷ দারাগঞ্জে অবস্থিতি করেন। 


এই সময়ে তাহার “বিবিধ দর্শন” কাব্য রচিত হুয়। 


তিনি ১৮৬৫ সালের মে মাসে ইটাওয়! বদলি হন। 


* তথার কয়েকজন পদস্থ শিক্ষিত ব্যক্তির সাহায্যে একটি 


সাহিত্যসত। প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সভায় তিনি ধর্ম ও 
সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে অনেকগুলি বক্তৃতা করিয়াছিলেন । 
তৎসমুদ্ধয় আলীগড় ইনগ্রিটিউট্‌ গেঞ্জেটে প্রকাশিত হুইত। 
ইটাওয়া .হইতে তিনি সংবাদপ্রভাকর ও প্রয়াগদুতে 
প্রবন্ধাদি লিখিতেন। অতঃপর দীননাথবাবু মোগল- 
সরাইয়ে ডিহি,ক এজিনিয়ারের আফিসে ব্দূলী হন। তথায় 
কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে একটি সাহিত্যসভ। স্থাপন 
করেন । ইঞাতে সাহিত্যালোচন। ব্যতীত রেল ওয়ে কর্মচারী 
দিগের উন্নতিবিধানের চেষ্টাও হুইত। ডিষ্টিক্ট এঞ্জিনিয়ার 
কার্টার সাছেবের চেষ্টার একটী সভাগৃহও নির্মিত হইয়্া- 
ছিল। এই সভায় পঠিত বজ্তা আলীগড় ইনৃষ্টিটিউট 
গেজেটে মুদ্রিত হইত। ইহার পর দীননাথবাবু গিরিডির 
কোন কয়লার খনির কার্ধযাণয়ে চাকরী পান। তথায়ও 
তাহার সাহিত্যিক কাধ্য অব্লীস্তভাবে চলিতে থাকে ।' 
১৮৭৪ সালে তিনি পার্বতীপুরে বদ্দলী হন। তথায় 
নোট্ভ্‌ ইপ্রভমেণ্ট সোসাইটি নামক একটি সভা স্থাপন 
করেন। রেলের কর্তৃপক্ষগণ গৃহ্‌, পুস্তক ও অর্থ দিয়া এই 
সভাকে উৎসাহিত করেন এখানে বক্তৃতা, কথকতা, 
ভোজ ও বিশুদ্ধ নাট্যাভিনয় হইত। দীননাথবাবুঃ ইহার 
সংল্রবে ফ্লোটিংরুব নামক সভা স্থাপন করিয়া আত্মোন্নতি- 
বিষয়ে উদ্ধাসীন সভ্যগণের গৃহে গৃহে গিয়া! সধ্গরস্থ পাঠ ও 
বক্তা করিতেন, এবং উদ্দীপন পূর্ণ গীত গাহিয়া তাহা- 
দেবের জড়ত! দুর কারছেচেষ্ট। করিতেন। , ড 
তিনি -১৮৮২ খৃষ্টাবে দক্ষিণ মহারা্ররেলওয়েতে বদলি 
হইর। গুল গমন করেন । তথায় পাঁচবৎসর অবস্থান কালে 


প্রবাসা। 


৯৯ সত লা 


গড 


হীরাহাগ টনক রারথনা সমাবে ীননাধবাবৃষে: সক্ষম 
বক্ততা করিয়াছিলেন, তাহা ভিন্ন ভিন্ন নামে পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। পুনাতেই তাহার “একতাব্রত” কাব্য 
প্রকাশিতঞহয়। এই সময়ে তাহার লেখা নব্যভারত, 
নবজীবন, হিঙ্ছু হেরান্ড, পুন! সার্বজনিক সভ] পত্রিকা, 
প্রভৃতিতে প্রকাশিত হুইতে থাকে । তিনি প্রায় ছুই 
বৎসর কাশী হইতে প্রকাশিত 1100:518 নামক, 
ইংরাজী সাগ্ডাহিক সম্পাদন করেন। পুনা হইতে তিনি 
ধারবারে গমন করেন এবং অত্রত্য মিত্রসমাজে যোগ 
দিয়া তাহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন কট্রেন। এখানে ভিনি 
বিশেষ প্রমত্ত উৎসাহ সহকারে হিন্দুসদ্মিলনী নামক সভা 
স্থাপন করেন। এই সভা! হইতে একদিকে যেমন সাহিত্যা- 

লোচন! চলিতে থাকে, অপরদিকে তেমনি অনাথ ুকিত- 

গণের সাহায্যও হয়। দীননাথ বাবুর চেষ্টায় ধারবারের 
শ্মশানে একটি মুমুর্ুগৃহ নিগ্মিত হয়। স্থানীয় রেল কর্ম- 
চারীদের উন্নতিবিধানার্থ তিনি রেল কর্তৃপক্ষ ও বন্ধুগণের 
সাহায্যে ধারবার রেলওয়ে ইনৃষ্টিটিউট্‌ প্রতিষ্ঠিত করেন । 
সর্বধর্্াবল্ম্বী লোকে সম্ভাবের সহিত এই সভায় যোগ 
দিতেন। বিশ হাজার টাকা ব্যন্ে ইহার গৃহ নিন্মিত হয়। 
এততিন্ন 4,9909০18,61081 101 19112 13101105568 
নামক আর একটি সভা রেল-কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধি ও 
অবস্থার উন্নতিবিধানের জন্ত ইহারই উদ্যঙ্ে প্রতিষ্টিত 
হয়। ধারবার হইতে তিনি ধ্ুনাম্থ বন্ধুগণের অনুরোধে 
তথার গিয়া মধ্যে মধ্যে ব্ততা'করিতেন। পুনায় পঠিত 
বঙ্গসাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা 081006%5, চ২০দ167 পন্সি- 
কায় প্রকাশিত হুয়। এই সমরেধ্ধতনি নানাবিষয়ে আরও 
আট ধশ খানি বাঙ্গালা, ইংরাজী, ও ইংরাজী-কানাড়ী 
পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেন। স্থানাভাবে তৎসমুদ্রয়ের উল্লেখ 
করা গেল না। ১৮৯১ খৃষ্টাকে তিনি মার্জাজ, মারা, 
বামেশ্র, কলঘে। প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন । তাহার ভ্রষণ- 
বৃত্বাস্ত ও শন্তান্ত প্রবন্ধ 21901814811 প্রকাশ করেন। 
এই সময়ে, কৌপীন্ত-প্রথা সংশোধন বিষয়ে প্রবন্ধ এবং 
কবীরের দীবনী লগ্ডন হইতে প্রকাশিত €দু:৩ [71558 
115£95106 200 7২51০ পন্নিকায় লিখিতে আরম 
করেন) এবংওতাহার জ্ঞান গ্রভা উপন্কাস “আর্য)প্রতিভা” 


৩২২ 


অসি শি সলাত 


বং শবৈনিক ও ও ॥ সমাচার চক্জিং , প্রকাশ 'করেন। 
টা হইতে অবসর লইয়! ইনি হালিসহরে গমন করেন। 
এলাহাবাদ হইতে নব্যভারতে লিখিত “হিন্দু ধর্থের 
আন্দোলন ও সংস্কার” পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 

১৮৯৪ অন্বের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে ৫৫ বৎসর বয়সে 
দ্বীননাথ বাবু গভর্ণমেপ্ট হইতে পেব্সন লইর়। আর একবার 
ত্রিবাস্থুর, বেলারী, ত্রিচিহ্ছপী, চিদস্বরম, মাহুরা, টিনে- 
ভেলি, ভ্রিভেন্জাম ও মান্রাজ প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। 
প্রত্যেক স্থানে বক্তুত! করেন। বাটীতে এরতাগমন 
করিয়া, ইনি সাধক. রামপ্রসা্গ সেনের স্থতিচিহ্ স্থাপন 
জগত ব্ববাণ হন এবং অর্থ সংগ্রহের জন্ত কলিকাতায় 
অবস্থিতি করিতে থাকেন। তাহার পেব্সনের টাকায় 
কলিকাতার ব্যয় নির্বাহ হইত না বলিয়! প্রত্যহ বিশ্ব- 
কোষের কার্যালরে কয়েক ঘণ্টা লিখিয়। অবশিষ্ট কাল চাদ! 
সংগ্রহে বায় করিতেন। তৎপরে বিশ্বকোবের সম্পাদক 
শীযুক্ত নগেক্্রনাথ বন্থ কার্ধ্যবশতঃ স্থানাস্তরে গমন করিলে 
দ্ীননাথ বাবু 70508015196 75: 9০০?০ের অধাক্ষ হইয়া 
কয়েক মাস তাহার কাধ্য করেন। পরে সোসাইটির 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চঙ্্র দাস বাহাছুর সি, আই, ই, 
মহোদয়ের চেষ্টায় তাহার জোষ্ঠ পুত্রের একটী কর্ম হইলে 
ডিনি আর উক্তলভা, হইতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতেন 
না। এই সভায় পঠিত ও হহার প্রকাশিত পত্রিকার 
তাহার রামেস্বর, কলম্বে। প্রভৃতি ত্রমণবৃত্বাস্ত এবং চৈতন্ত- 
চরিত পরে পুস্তকাকুয়ে প্রকাশিত হুয়। এই সময়ে 
তিনি কলিকাত! জাতীয় সমাজসংস্কার সমিতির কাধ্া- 
নির্বাক সভার সম্পাদকের এবং কয়েক বৎসর কলি- 
কাতার ভারতীয় শিল্পসমিতির সহযোগী সম্পাদকের কার্ধ্য 
করেন এবং বিবিধ ব্জৃতা:দেন। এই কয়েক বৎসরের 
মধ্যে তিনি হালিসহর, কলিকাতা, সায়েদপুর, দেওঘর, 
ভাগলপুর, মুঙ্গের, জামালপুর, কাশী, প্রশ্নাগ, কানপুর, 
দিল্লী ও লাহোরে যে অসংখ্য বক্তূতা করিয়াছিলেন, তাহা 
41001911000 “0 561০221 015254126?, 
590৮5 10180. 1৫05115 5118505660 10015 
৪: 540510866 25515”) :205আ্20:৪ ০0৮ 


1৪৪7৩2%,  “আাহিত্যপন্িবৎ পত্রিকা::, “বিশ্বকোষ”, 


প্রবাসী । 
শি লি সিল সিটি ও ভিসি ৯০০০ সর সিরা সিটি তল পিত্ত ই তি তি শী পিপি সি তি তি সিসি শগাসি ৮১ জাতি 
"প্রবাসী, “সৎমঙ্গ*, “সাহ্ত্য-সেবক*+, “ধরণী” এ 


[২য় ভাগ। 


প্র্শ প্রচারক” প্রভৃতি পত্রিকার সরান হইয়াছে ও 
হইতেছে। 

সম্প্রতি ইনি স্বাস্থা, সদাচার, ঈশ্বরচি্তা, গার, 
আপামরসাধারণের প্রতি কর্তব্য এবং রাজধর্ম্**বিষয়ে 
শান্ত্রবচনসংগ্রহ সংকলন করিয়াছেন। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশর 
এলাহাবাদে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অনুশীলন, শিল্প 
ও বাণিজ্যের উন্নতি, এবং দীনদিগের হখ মোচন 
প্রভৃতি সদনুষ্ঠানের জন্ত একটা সভা! প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা, 
করিয়াছিলেন এবং এ বিষয়ে মাননীয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত 
মদনমোহন মালব্য এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য তাহাকে বিশেষ উৎসাহ দিয়াছি- 
লেন, কিন্তু সাধারণের সহানতভূতির অভাবে নে স্বল্প 
বিসর্জন করিয়। অবশেষে ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত রোশনলাল 
প্রভৃতির সাহায্যে 45০০4 1০0: ০6167586126 2127 
121561581765 0£ [11030103 11201505” নাষে একটী 
সভ। সংস্থাপিত করেন। ইহার কাধা তিন বৎসর চলিয়া- 
ছিল। ইহার মধ্যে ৬রাজা! রামমোহন রার, ৬ম্থামী 
ঘয়ানন্দ সরস্বতী এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তামাগর মহাশয়ের 
জীবনী সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃত! হুইয়াছিল। এই 
সভায় পঠিত প্রবন্ধ “100 4১115172050 0021%57510 
11988510167 4155 হয 950780021” এবং 
55556 11185605650 100150 ৩5” পত্রিকার ও 
কোনটা স্বতন্ত্র পুস্তিকাকৰরে প্রকাশিত হইয়াছিল । এক- 
বার মান্জ্রাজের নু'রাপাননিবারিণী সভা [5৩ 10021. 
05580051:10. 1019” বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিবার জন্ত 
ভাঞতের সকল্লা প্রদেশের লোককে আহ্বান করেন এবং 
তন্মধ্যে যে চারিজনের প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট হইবে তাহাদের 
পুরস্ক করিবেন বলিয়া! ঘোষণা করেন। দীননাথবাবুর 
প্রবন্ধ সেই চারজনের মধ্যে সর্বোৎরুষ্ট হওয়ায় তিনিই 
পথম পুরস্কার একটি সবর্ণ-পদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই 
প্রবন্ধ অপর তিনটার সহিত স্বতন্ত্র পৃস্তকাকারে প্রকাশিত 


, হুইয়াছে। “বিচিত্র দর্পগ” নায় ইহার আর একখানি 


কাবা আছে। তাহাতে একদিকে মানবের স্ত্ভি ও অপর 
দিকে তাহার হীনর্ব্ত সমুহ আলো ও ছায়ার মত চিত 


৯ম সংখা! । ] 


সতী পন দিলা ৯০৫টি পর ৯০ জগ ৯ সিল ০৪৮ 


হয়াছে। উহার কিরদংশ* ঢাকার সিজগ্রকাশে । প্রকা- 


শিত হইয়াছিল। সম্প্রতি ইনি করেকজন সাধুর জাঁবনী 
প্রকাশ করিবার উদ্ভোগ করিতেছেন। তীহার রচিত 
“জান্প্রতা” উপভাসও সেই সঙ্গে মুদ্রিত করিবার ইচ্ছ। 
আছে। কিন্ত অর্থাভাবে ইহাদের কোনখানিই বাহির 
হইতেছে ন|। 

এখনও এই বার্ধক্যে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের অধ্য- 
বসার, উৎসাহ এবং কর্মশক্তির সম্মুখে দেশের অনেক যুবা 

*কর্পাবারও মন্তক অবনত করিবেন সন্দেহ নাই। 

[ জমশঃ।] 


ইংরাজী ভাষায় বাঙ্গালী লেখক। 


বাবু কষ্ণদাস পাল । 

হরিশ্চন্দের মৃত্যুর পর ইনি তাহার মত দক্ষতার সহিত 
হিম্ফুপেটি,য়ট পত্রিক৷ মৃত্যুকাল পধ্যন্ত সম্পাদিত করেন। 
ইহার ইংরাজী লেখা এত ভাল হইত যে বিলাতের 
ইংরাজগণ পর্যানস্ত উহ্থার প্রশংসা করিতেন। তিনি 
রাজনৈতিক বিষয় উত্তমরূপে বুঝিতেন। বঙ্দেশের 
ভূতপূর্ব ছোটলাট সার রিচার্ড টেম্পল নিজের “190 
2100 10562005 ০1 225 11106 10. 11019”নামক পুস্তকে 
লিখিয়াছেন যে প্লাজা! সার তাঞ্জোর মাধবরাও ভিন্ন তিনি 
ভারতবর্ষে কৃষ্ণদাস পালের মত আর কোন রাজনীতিজ্ঞ 
পুরুষ দেখিতে পান নাই। তিনি ভাল ইংরাজী 
লিখিতে ও বলিতে পারিতেন বলিয়াই ভারত্তের ইংরাজ 
সমাজে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। তিনি ভিম্ম অন্ত কোন 
এতদ্দেশীয় লোক গ্রতিবৎংসর কলিকাতানিবাসী স্কচ- 
দিগের সেপ্ট এক্িউস ডিনারে নিমন্ত্রিত হন ন্রাই। 
তিনি গবর্ণমেন্ট হইতেও অনেক সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছি- 
লেনু।» তিনি গবর্ণর জেনারেল সাহেবের ব্যবস্থাপক 
সভার সত্য ছিলেন এবং অতিশয় দক্ষতার সহিত উক্ত 
পদ্দেয় কাধ্য করিয়াছিলেন বলিয়! প্রাতঃস্মরণীয় লর্ড" 
রিপন তাহার মৃত্যুতে হুঃখ প্রকাশ করিয়া একটা বিশেষ 
মন্তব্য প্রকাশ কতিয়াছিলেন। 


৮৮ | 


শ্রষাদী। 


ঠা 


তাস শত সততা 
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ইনি বাঙ্গালী কর্তৃক সম্পাদিত ইংরাজী ভাষায় মাসিক 
পত্রিকার পথপ্রদর্শক | ইহার *]11167369+5 218£৪- 
2126? একক্নময়ে ভারতের সর্বত্র স্থপ্রসিন্ধ ছিল। কিন্তু 
নব্যসন্প্রদায়ের ভিতর তিনি ২519 2:00 788 
নামক সাস্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বাঁলয়া 
স্থপ্রসিদ্ধ।. তিনি ইংরাজী ভাষায় অনেকগুলি পুস্তক 
লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার মত ইংরাজী ভারতে ইংরাজ- 
দ্বিগের ভিতর অতি অল্প লোক লিখিতে সক্ষম। এই 
নিমিত্ত 917৩ নামক একজন 'ইংরাজ সিডিলিয়ান 
কর্তৃক তাহার জীবনী প্রণীত হুইয়াছে। 


১০। বাবু কেশবচন্দ্র সেনা টি 

ইংলগ্ডের লোকেরা পুর্ব প্রায় এইরূপ মনে করিত 
যে ভারতবাসীরা অর্ধসভ্য বা বর্ধর জাতি। বাবু 
কেশবচত্র সেন কর্তৃক বহছুপরিমাণে এই ধারণ দুরীক্কত 
হয়। ইহা সতা যে তাহার পূর্বে অনেক ভারতবাসী 
বিলাতে গিয়াছিলেন। কিন্ত ইহার পুর্বে জনসাধারণকে 
কেহ ইংরাজী ভাষায় সুমধুর বক্ত তা 'করিয়! "মোহিত 
করিতে পারেন নাই। ০তাহার অভ্যর্থনার জন্ত লণ্ডন 
সহরে বে একটা সভা হয় তাহাতে বহুসহশ্র ইংরাজ পুর্ব 
ও মূণী যোগ দিয়াছিলেন। কেশব বাবুর সেইদিনকার 
বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্ধযাবিত হুইয়াছিলেন এবং 
ভারতবাসীর! যে অসভ্য এই ধারণ অনেকের মন হইতে 
দূরীভূত হইয়াছিল। তাহার বক্ত.তা শুনিধার জন্ত বিলাতে 
সহশ্র সম লোক একত্র হইত ইহা এখন অনেক 
ইংরাজের1ও স্বীকার করেন যে তাহার মত বাগ্সিত। জগতে 
অতি অল্প লোকের ছিল। ইংরাজী ভাষায় তিনি অন্তেক- 
গুলি ধর্্মবিষয়ক পুস্তক রচন। করিয়া! গিয়াছেন । 


*১১। মাইকেল মধুসৃদন দ। 
আজ কাল এমন কোন ভদ্র বাঙ্গালী নাই, যিনি মাই- 
কেলের কোন কাবাগ্রস্থ পাঠ করেন নাই। তিনি বঙ্গসাহি- 
তোর যে উন্নতি সাধন করিয়া গিরাছেন, তাহা কাহারও 
অবিদ্বিত নাই। তাহাকে যে সচয়াচর “ 7111690০113. 
€৪1”রুলা বায় তুহা'তে কিছু মাত্র অতুযুক্তি নাই। যদিও 


শ্রী তরতাজা 


তি সস লাস পিএ 


৩২৪ রর 


জাপানি ওপর 


তিনি ধর, অবলদ্বন রর করিরাফ্িলেন “তথাপি তাহার 
প্রীত গ্রন্থ সকলে হিন্দুধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা কিম্বা অভক্তি 
দুষ্ট হয়না । তাহার গ্রস্থসকল পাঠ করিলে কাহারও এরূপ 
ধারণ। হয় নাযে তিনি হিন্দু ছিলেন না। ণতিনি বঙ্গ- 
ভাষার পুস্তক লিখিব।র পুর্বে ইংরাজী ভাষাতেও বিস্তর 
গন্ধ ও পদ্য লিখিয়াছিলেন । তিনি মান্দ্রাজে 40761021412 
নামক ইংরাজী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাহার 
ইংরাজী গস্ভ ও পদ্য লিখিবার অসাধারণ শক্তি ছিল। 
তিনি অতি উত্তম ইংরাজী লিখিতে পারিতেন বলিয়াই 
একজন উচ্চঘরের এংগ্লো-ইগ্ডিয়ান রমণী তাহার পাণিগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। এতদ্শীয় যুবকেরা কেহ কেহ বিলাতে 
গিয়া! মধ্যবিতঘরের ইংরাজ মহিলা বিবাহ করেন। 
অনেক্স্থলে এই সব যুবকেরা নিজেদের “'[110191 
[710০” বলিয়৷ পরিচয় দিতে কুষ্ঠিত হন না। থে 
ইংরাজ মহিলাগণ ইংলণ্ডে ভারতবাসী যুবকদিগকে বিবাহ 
করেন, তাহারা ভারতবর্ষের' বিষয় প্রায় কিছুই জানেন না। 
এই কারণ বশত; এই সকল” বিজাতীয় বিবাহ সুখদায়ক 
হয় না। কিন্তু যে ইংরাজ রমণী মাইকেল মধুস্থদন দত্তের 
পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি:মাক্সাজ কালেজের প্রিন্সি- 
পালের কন্তা ছিলেন। সেই রমণী শিক্ষিত ছিলেন এবং 
তাহার পিতা ও মাত; জীবিত থাকাতেও যে তিনি 
একজন ভারতবাসীকে বিবাহ করিয়াছিলেন তাহাতে 
হা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে'যে তিনি মাইকেল মধুহুদনের 
ইংরাজী গদ্য ও পদ্য"রচনায় মোহিত হুইয়াছিলেন। 
.কবিবর হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে মাইকেল মধু- 
হুদন দত্তের জীবনী লিনিয়াছিলেন তাহাতে মাইকেলের 
ইংরাজী পদ্য লেখার অনেকটা “নমুনা দেখাইয়াছেন। 
সম্প্রতি তাহার পদ্াগুলি একত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত 
করা হুইয়াছে। 
১২। পাদরী লালবিহারী দে। , 

 দ্নে মহাশয় অতি অল্প বয়সে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হুইয়া- 
ছিলেন। তাহার হিন্দু ও ত্রাঙ্গধর্শের প্রতি বিশেষ 
আক্রোশ ছিল। তিনি 'একজন অতি উত্তম লেখক 
ছিলেন। তীহার ইংরাজীভাবা ও সাহিত্যে খুব দখল 
ছিল। এই কারণেই তিনি হুগলী “কালেজে ইংরাজী 


নী ৯ এরা এপি কলা শর ৯ তি লী পা সিল সিসি 


র্বা্সী। 


1 ২র ভাগ 


৯০০টি রি ক ৯৯ তি পু ০০৯০৯০৯০৪৪৯ ৯৪৪ 


বাছিতোর অধ্যাপক নিযুক্ত হর্ন। তিনি প্রথমে *“কলি- 
কাত৷ রিতিউ*এ ইংরাজী ভাষায় প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ত 
করেন। তৎপরে তিনি নিজে একখানি ইংয়াজী মাসিক 
পত্রিকা সম্পাদিত করেন। এই মাসিক পত্রিকার নাম 
50396€5] 115858%115” ছিল । ইহার অনেক সুযোগ্য 
লেখক ছিল। এই পত্রিকাতেই পাদরী রামচক্র বসু ও 
খাতনাম! সিভিলিয়ান বাবু রমেশচন্দ দত্ত অনেক 
প্রবন্ধ লিখিতেন । দে মহাশয় €১০৮11705. 983780151) ? 
এবং “40116 18165 01 7360£91” নামক ছুই খানি 
গ্রন্থের জন্ত ইংরাজী পাঠকদিগের, নিকট বিশেষ পরি- 
চিত। তাহার গোবিন্দ সামন্ত পুস্তকখামি পড়িয়া স্থ- 
প্রসিদ্ধ প্রাণিতব্বখিদ্‌ ডারউইন অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়া- 
ছিলেন। সম্প্রতি দে মহাশয়ের ষে জীবনী একজন ইংরাজ 
পাদরী লিখিয়াছেন, তাহাতে ডারউইন সাহেবের সেই 
পত্রখানি মুদ্রিত হইয়াছে । যখন রো৷ এবং ওয়েব সাহেব 
4:7381১00 1071811915” বলিয়৷ বাঙ্গালীদিগের ইংরাভী 
লেখাকে বিদ্রপ করিয়াছিলেন, তখন দে মহাশয় এঁ ছুই 
ইংরাজের ইংরাজী লেখায় অনেক ভুল দেখাইয়৷ দিয়া- 
ছিলেন এবং এই বলিয়াছিলেন যে বঙ্গদেশে এখন অনেক 
বাঙ্গালী আছেন, ধাহাদিগের নিকট রো৷ এবং ওয়েব 
সাহেব বহুকাল পধ্যন্ত ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা লাভ করিতে 
পারেন। 
১৩। বাবু প্যারীচরণ সরকার । 

বাঙ্গালীদিগের ভিতর' ইনি সর্বপ্রথম কলিকাতার 
প্রেসিডেন্সি কাপ্পেজে ইংরাজীসাহিতে।র অধ্যাপকের 
পদে নিধুক্ত হন। ইনি ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে স্ুপ- 
প্ডিত ছিলেন।" ইনি ছাত্রদিগকে এত উত্তমরূপে শিক্ষা 
দান করিতে পারিতেন যে তজ্জন্ত তাহাকে সচরাচর 
“42010. 01 005 10881” বলা হইত ) অর্থাৎ তাহাকে 
রগবী স্কুলের স্ুপ্রসিদ্ধ হেডমাষ্টার টমাস আর্পোন্ড সাছে- 
বের সহিত তুলনা করা হুইত। ছাত্রমিগের জন্ত পাঠ্য 
পুস্তক রচনা কর! অত্যন্ত কঠিন। কোন বিষয়ে হ্থপত্ডিত 
ন! হইলে এইরূপ পুস্তক রচনায় স্কতকার্ধ্যত৷ লাত কর! 
যায় না। প্যারীচরপ্বাবু বালকদিগের ইংগ্াজী শিক্ষার 
নিমিত্ত যে সকল পুস্তক রচন! করিয়াছিলেন ভাহাতে.বে 


৮৯০ ও রিকি 


১ বংখ্যা। ] 
তিনি বিশেষ কৃতকার্য, হইয়াছিলেন, তাহা বোধ করি 
কাহারও অবিদিত নাই। এই সকল পুস্তক এখন ভারত- 
বর্ষের অনেক স্কুলে ব্যবন্ধত হয়। সরকার মহাশয় সুরা 
পানের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন এবং তাহ! নিবারণের 
অন্স" বিশেষ যন করিয়াছিলেন । এই জন্ত তিনি এক 
খানি ইংরাজী মাসিক পত্রিক। সম্পাদন করেন। এই 
পত্রিকা খানির তাহার মৃত্যু পর্যযজ বিশেষ প্রচার ছিল। 
* ১৪। . কুমারী তরুদন্ত। 
ইংরাজী ভাষায় যত বাঙ্গালী লেখক হইয়! গিয়াছেন, 
' তীহাদের কাহারও লেখা! বোধ করি ইংরাজী সাছিতো 
চিরস্থায়ী হইবেক না। কিন্তু ইহা আশা কর! যাইতে 
পারে যে কুমারী তরুদত্তের পদ্ ইংরাজী সাহিতো চির- 
স্থায়িত্ব লাভ করিবেক। ইহার পঞ্তপুস্তকের এ পথ্যস্ত 
৪1৫ সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। ইহার বিষয় আমাদের 
দেশের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। ২১ 
বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়। কিন্ত সেই অল্পবয়সের 
ভিতরে তিনি যেরূপ ইংরাজী ও ফরাসী ভাষান্ন পারদশিত। 
লাভ করিয়াছিলেন তাহা আশ্চর্যের বিষয়। তাহার 
ফ্রেঞ্চ ভাবায় লিখিত উপন্তাস ও ইংরাজী ভাষায় বিরচিত 
কবিতাগুলি ইউরোপ ও আমেরিকায় বিশেষ আদ্ৃত। 
মৃত্যুর কিছু কাল পূর্বে তিনি সংস্কত ভাষা শিক্ষা করিতে 
আরস্ত করিয়াছিলেন এবং সেই ভাষার কোন কোন পুস্ত- 
কের কোন কোন অংশ ইংরাজী পদ্যে অন্থবাদ করেন। 
ইহার ভগ্মী কুমারী অরুদত্ের ইংরাজী গদ্য ও পদ্য লিখি- 
বার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। কুমারী তরুদত্তের পূর্ব ফাহার 
ৃত্যু হয়। তজ্জন্ত তিনি কোন পুস্তক “রচনা করিয়! 
ধাইতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি যে সকলইংরাজী কবিতা 
* লিখিয়! গিয়াছিলেন, তাহা! কুমারী তরুদত্তের পুস্তকে 
সঙ্কলিত হইয়াছে । ইহাদের পিত! বাবু গোবিনচন্ত্র দত্তও 
ইংরাজী ভাবাতে একজন স্থছলেখক ছিলেন। তিনি 
কম্দিকাত। রিভিউ পত্রিকাতে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়। 
গিয়াছেন। 
১৫। রায় বাহাছুর বাবু শশীচন্দ্র দত্ত । » 
ইংরাজী ভাবার গদ্যে ও পদ্যেওইনি অনেক পুস্তক 
ক্নচনা করিয়!' গির়াছেন। কলিকাতা রিভিউ এ ইনি 


প্রধাজী। 


সিসির সপ সস ক তস ০ 


৩২৫ 


০৫৮৮ সি পু শত ভি ০৯১ লা শি পি পি শত সস 


প্রথম ইব্তাজী, ভাবার প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ত করেন। 
তৎপরে তিনি এত উত্তম ইংরাজী লিখিতে ক্কৃতকার্ধা 
হইয়াছিলেন যে প্রবাদ আছে যে তিনি এক সময় ইংরাজী 
ছল্স নামেঞবিলাতের স্থপ্রসিদ্ধ “318017700৫9 11888- 
2105* এ উপস্তাস লেখেন। কিন্তু এ উপক্তাস যে এক- 
জন বাঙ্গালীর লেখ, ইংরাজের নহে, তাহা! সেই পত্রি- 
কার ইংরাজ সম্পাদক অনুমান করিতে পারেন নাই।, 
ইহার প্রণীত “51£5115115”, *2085. 19896 212৫ 
[015321৫679 451320929 01 9202910. 2120 01261 
1০০৫৪” প্রভৃতি পুস্তক এককালে "সুপ্রসিদ্ধ ছিল । তিনি 
মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে আপনার সমস্ত পুস্তক বিলাত 
হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। 


১৬। রাজ। রাজেন্্রলাল মিত্র । 


স্থসভ্য জগতে এমন কোন দেশ নাই যেখানে রাজ! 
রাজেনলাল মিত্রের নাম পরিচিত নহে। ইনি ভারতের 
প্রত্থতত্ববিদদ্দিগের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। নানাদেশের 
বিদ্বন্মগুলীতে সম্মানিত ছিলেন বঞ্তিয়াই, তিনি কোন 
কোন নীচ প্রকৃতির ইংরাজদিগের হিংসা ও ঈর্যাতাজন 
হইয়াছিলেন। ডাক্তার ফাণ্ডসন নামক একজন অতি কুৎ- 
সিত অস্তঃকরণের লোক তাহাঁকৈ ও তীছার সঙ্গে সঙ্গে 
অঙ্ঠান্ত বাঙ্গালীদিগকে গালাগালি দিয়! একখানি বই লিখি- 
রাছিলেন। রাজেন্দ্লাল মিতু যে অতি উত্তম ইংরাজী 
লিখিতেন তাহা তাহার শক্রর!” পর্যন্ত স্বীকার করিয়া- 
ছিলেন। তাহার প্রণীত :1:50০-47828%, *গ3ম08জ 
০৪87 4400৭516055 01 €)115987) ০56৪ ০£ 
821291071 10825801069 £ব61১91586 880৫- 
17196 14765750516”, প্রভৃতি গ্রন্থ সকল প্রত্বতত্ববিদ্‌ ও 
পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ প্ডিতগণের মধ্যে নুপ্রসিদ্ধ। তীর্হাকে 
কলিক্রাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্ডাক্তার অব লস” এই সম্মান- 
নুচক উপাধি দান করেন। ইউরোপ ও আমেরিকার 
অনেক বিদ্বংসমিতি তাহাকে সম্মানিত সভ্য নির্বাচন 
করিয়াছিলেন। তিনি ভিল্ন আর কোন বাঙ্গালী এ পথ্য্ত 
কলিকাতাস্থ এশিয়াটিক সোসাইটার সড়াপতি পদে মনো 
নীভ হন নাট” 


ডি 


শির সিল ছিপ সতী ৭ 


১৭। । পাদরী রামচন্দ্র বা 

প্রবাসী খৃষ্টান বাঙ্গাশীদিগের ভিতর ইনি সর্বোত্তম 
ইংরাজী বলিতে ও লিখিতে পারিতেন। ইংরান্গী 
ভাষাতে ইনি কতকগুলি পুস্তক লিখিয়াছিলেন 1 কিন্ত 
ছঃখের বিষয় হিন্দু ও ব্রাঙ্গ ধর্মকে গালাগালি দেওয়া 
তাহার এই পুস্তকগুলির মৃখা উদ্স্ত। তজ্জন্ত তাহার 
পুস্তকলকল এখন প্রায় কোন শিক্ষিত ভারতবাসী পাঠ 
করেন না। ভিনি ইউরোপ ও আমেরিকায় ভ্রমণ করিয়া- 
ছিলেন। তাহার ইংরাজী ভাষায় -বিশেষ পাণ্ডিতা ছিল 
বলিয়া মার্কিন দেশের একটা প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে 
সম্বানস্থচক 4. 4. উপাধি দান করেন। “99511 
৪100 188101উ 20 40011০8+ গ্রন্থে তিনি 
-নিজের ইউরোপ ও মার্কিন দেশে ভ্রমণবুত্তান্ত লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। 


১৮। ডাক্তার ভোলানাথ চন্দ্র । 

ইনি ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়। তদ্ধিষয়ে 
ইংরাজী ভাবার পুস্তক রচনা! করেন। “ণু৪,৮৪]19 ০0৫6 
৪ 0র811০০* বলিয়া ইনি যে পুস্তক লেখেন তাহ। এক 
সময়ে এংগ্লো-ইতিয়ানদিগের ভিতত্র সুপরিচিত ছিল। 
প্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক 92: 0011 7085৪ ,গৰং 0০1061 
15115502 তাহাদিগের সিপাহীবিদ্রোহনামক ইতিহাসে 
অনেকস্থলে ইহার থুস্তক হইতে কানপুর প্রভৃতি স্থানের 
বিদ্রোহ্রুঘটনার বিষয় উত্ৃত করিয়াছেন । “কলিকাতা! 
রিভিউ", “কলিকাত| ইউনিবসিটি মেগেজিন” প্রস্ততি 
পত্রিকায় ইনি অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 


১৯। বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার । 

যেমন কেশববাবু ইংলণ্ডে ইংরাজী ভাষায় বক্তংতা দিয়া 
বাঙ্গালীদের মুখোজ্জল করিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রতাপবাবু 
মার্কিন দেশে ইংরাজী ভাবায় বত! দিয়! ও প্রধন্ধ 
লিখিয়! ভারতবাসীরা যে অসভা নহে তাহার পরিচয় দেন। 
ইংয়াজী ভাবাতে তিনি যেমন স্থুলেখক তেমনি হ্ৃবক্ত! | 
ইছার রচিত :407160651 07156” ও 47551 958:09৮, 
নাষক ছুইখানি পুস্তকের অনেক সংস্করণ বাহিয় হুই- 
রাছে। তিনি কেশব বাবুর যে জীবনচ্য়িত ইংরাজী 


প্রবারী। 


[ ২ ভীগ। 


8708] লী সি পা সিকি ভা সিনা সপ সি 


ভাবার লিখিয়াছেন, ভয়িবরে দালানের বিখ্যাত ডাক্তার 
ষাডক সাহেব এইরপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে প্রাপ 
বাবু ভিন্ন আর কেহ এ দেশে জীবনচরিত লিখতে 
জানেন না। এই পুস্তক লেখার দরুণ তাহাকে বম 
ওয়েলের সহিত তুলনা কর! হয়। “1586. 50৫ 1:০- 
£595 0£ 056 131517200 9০283” নামক গ্রন্থে তিনি 
ব্রাহ্মসমাঞ্জের ইতিবৃত্ত অতি সুন্দর ভাষায় বর্ণন! করিয়াছেন। 


২০। বাবু সথরেনদ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 

আব কাল যে ভারত ব্যাপিয়৷ রাজনৈতিক আন্দো- 
লন ও আলোচন! হইতেছে ও তারতবাসীদিগের ভিতর 
যে এঁক্যের ভাব দেখ! দিয়াছে, তাহা বছ পরিমাণে স্থরেন্্ 
বাবুর বক্তৃতার গুপে। সমস্ত ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি 
কিরূপে স্থরেন্দ্রবাবুর ইংরাজী বক্ত তান উত্তেজিত হইয়াছে, 
ও তাহার নাম কিরূপ ভারতের সর্ব সমাদৃত ও প্রসিদ্ধ, 
তাহা কটন সাহেব “৭5৬ 111019” নামক গ্রন্থে বণন! 
করিয়াছেন। স্থরেক্জবাবু ইংরাজী ভাষায় কোন গ্রস্থ 
রচন। করেন নাই কিন্তুতাহার মত ইংরাজী ভাষায় স্থবক্তা 
ভারতে কেন, বিলাতেও অতি বিরল। তিনি যে ইংরাজী 
ভাষায় একজন হুলেখক, তাহা তাহার সম্পাদিত 
“বেঙ্গলী” নামক দৈনিক পত্রিক। পরিচয় দিতেছে। 


২১। বাবু নগেক্নাথ ঘোষ। 

এংগ্লো-ইগ্ডয়ান দিগের এইরূপ ভূল ধারণা আছে যে 
ভারতবাপী কর্তৃক যত ইংরার্দী ভাষার সম্পাদিত পত্রিকা 
আছে,*তাহাদের মুখ্য উদ্দেন্ত ইংরাজ গবর্ণমেপ্টের উপর 
লোকদের জ্বশ্রন্ধা৷ ও অভক্তি জন্মান। বোস্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান 
ম্পেক্টেটার ও বাধু নগেন্্রনাথ ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত ইত্ডি- 
যান নেশন পত্রন্ধয়কে তাহার! এই" শ্রেণীভুক্ত মনে করেন 
না। শেষোক্ত পত্রিকাখানি ভারতবর্ষের এংগ্লো-ইণ্ডি- 
রান সমাজে সুপরিচিত । বাবু নগেন্্রনাথ ঘোষ ইংরাজী 
ভাষায় একজন সুলেখক । তিনি ইত্ডিয়ান নেশন পত্জিকার, 
সম্পাদকতা ভিন্ন ইংরাজী ভাষায় করেক খানি পুস্তক 
রটনা করিয়াছেন । তন্মধ্যে ৮1560 10889 1৪1 
4. 96200” এবং ”102020119 ০: 01051551535 ৪9 
7358৩5 79990: এই ছইখানি বই জুগ্রসিন্ধ। 


৯ম .সংখ্যা। ] 


তির শক "০৪ ০ ভর ৬৪ কি ০৯৮৪৪৭৯১০৪৭ কাল তল ৭৬০৮ টি পক 


২ | বারু রমেশচন্্র দ দতত। 


ভারতবাসী সিতিলিয়ানদ্দিগের মধো রমেশবাবু সর্ব 
প্রধান ছিল্সেন ) কারণ যে পদ হইতে তিনি অবসর গ্রহণ 
,করেন তাহ! তাহার পূর্বে অন্ত কোন ভারতবাসী পান 
নাই। তিনি সরক্ষারী ফার্ষা ভিন্ন সাহিত্যচর্চার লিপ্ত 
থাকিতেন। . বাঙ্গাল! ভাষার তিনি অনেক এ্তিহানিক 
উপন্তাস.লিখিয়াছেন। তিনি সিভিল সার্বিস পরীক্ষায় 
ইংরাজী সাহিতো দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়া অনেক ইংরাজকে 
পরাস্ত করিয়াছিলেন। এখন তিনি রাজনীতি ও সাহিত্য- 
চর্চায় দিন বাপন করেন। ইংরাজী ভাবার তিনি যে সকল 
পুস্তক লিখির়াছেন, তাহার মধ্যে "নু1560: 0 ০৬1- 
1155002 10 4001566 15015 প্রধান । এই পুস্তকের 
জন্ত বিশেষ করি! তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে 0.].00. উপাধি 
প্রাপ্ত হন। তিনি ইংরাজী পদ্ভেও অনেকগুলি পুস্তক রচনা 
করিয়াছেন। সম্প্রতি সংক্ষেপে রামায়ণ ও মহাভারতের 
ইংরাজী পদ্য অনুবাদ করিয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন? 
অল্পদিন হইল [16 14815 01 [১81119 নাম দিয়। নিজ 
“সংসার” নামক উপন্তাসের ইংরাজী অনুবাদ মুদ্রিত 
করিপাছেন। 
উপমংহার 
উপরিলিখিত বাক্তিগণ ভিন্ন মারও অনেকে ইংরাপ্রী 
ভাষার পুস্তকাদি লিখিয়াছেন। অমৃতবাজজার পত্রিকার, 
ভূতপূর্বব সম্পাদক বাবু &শশিরকুমার ঘোষ ইংরাজী 
ভাষায় যে চৈতন্তদেবের জীবনচরিভ লিখিয়াছেন তাহা 
কেবল ভারতে নহে পরস্ধ অন্তান্ত দেশও বিখ্যাত। 
বাজালাদের ভিতর বাবু কিশোরীলাল রায় ও এতদেশীয় 
প্রবাসী ম্বর্গার রামচন্ত্র, সেন মহাশয় যেসকল দার্শনিক 
প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা! পাশ্চাত্য দেশেও স্মপুরিচিত। 
হিন্দুদিগের যোগ দর্শনের উপর বাবু শ্রীশচন্ত্র বন্থ যেসকল 
পুস্তক রচন! করিয়াছেন তাহ! ইউরোপ ও আমেরিক্ষার 
দার্শনিকদ্িগের ভিতর যেরূপ প্রসিদ্ধ আছে, তাহা 
ভট্ট মোক্ষমূতারের ৭৪% 9০৮০০18 ০£ 17120০০ 11% 
৪0” পাঠ রুরিলে জানিতে পারা যার । বাবু 
প্রমখনাথ বন্ধুরে “15015 ০: 0০9 010159090 


গ্রহাসী। 
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সিসির রা ৯০ 


80757 ঠ56,93110815 [51০ নামক পস্তকও হুলিবিত 
এবং শিক্ষিত ভারতবাসীদিগ্লের ভিতর তাহা অবিদিত 
নহে। আইন লইয়া! যে সকল পুস্তক বাবু স্টাযাচরণ 
সরকার) ডাক্তার যোগেজ্জনাথ ভট্টাচার্য, ডাক্তার গুরুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি লিখিয়- 
ছেন, তাহা আইনজ্ঞদিগের ভিতর হুপরিচিত। সম্প্রতি 
বিজ্ঞানাচাধ্য শ্রীজগর্দীশচন্ত্র বসু ও শ্রীপ্রকুল্চন্দ রায় 
বৈজ্ঞানিক বিষয়ে অতি উৎকষ্ট ইংরাজী পুস্তক লিখিয়া- 
ছেন। আমার বোধ হয় এমন কোনই বিষ্য় নাই, যাহ! 
লইয়! বাঙ্গালীদিগের তিতর কেহ না €কহু পুস্তরুকিন্ব! 
প্রবন্ধাদি লেখেন নাই। বাঙ্গালীদিগের ইংরাজী. ভাষায় 
লিখিত পুস্তকের তালিকা! করিলে বোধ হয় তাহার সংখা! 
পাঁচ শতের কম হুইবে না। 
প্রতিদিন ইংরাজী ভাবায়, বাঙ্গালী লেখকদিগেস 
সংখ্যা ক্রমশং বুদ্ধি পাইতেছে। একজন বাঙ্গালী যুবক 
যে এখন বিলাত্বে গিয়! ইংরাজী মাসিক পন্জিকায় প্রবন্ধ 
লিখিয়া অর্থ উপাঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে, ইহা বোধ করি 
50819০0 18811517” শবের অষ্টারা মনে. করিতে পারি- 
তেন না। ধোধ করি অনেকে ইহা 'পানেন 'না যে মিষ্টর 
শরৎকুমার ঘোষ এখন বিলাতের অনেক মাসিক পত্রিকায় 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রবন্ধ .লিখিযু! কিঞিৎ পরিমাণে এত- 
দ্বেশের উপকার সাধন করিতেছেন প্রীমতী সয়োজিনী 
মারডু যেরূপ ইংরাঙী ভাষাক্প কবিতা ল্লেখেন, তাহ! অতি- 
শয় প্রশংসনীয় । শিক্ষিত "ঠঙ্গালীদগের. ঞ্জে এখন 
আর কেহ জঙ্রিস অন্থকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী লেখ- 
কের মত ইংরাজী ভাবায় পুস্তক লেখেন ন1। . 
কিন্ত অনেক পঞ্ধিশ্রম করিয়া শিক্ষিত, ভারতবাসীরা 
ইংরান্ী কবিতা! কিন্বা অন্তান্ত বিষয়ে পুস্তকাদ্ধি রচনা 
টি তাহা সেই ভাষার সাহিত্যে কখন কোন্ছ্থায়ী 
স্থান লাভ কারবেকু না। অতএব তাহাদের রচনার চির- 
স্থায়িত্ব অসম্তব। মাইকেল মধুন্দন দত্ত ইহা স্পইরপে 
বুঝিতে' পারিয়াছিলেন বলিয়াই ইংরাজী পদ্ত লেখা ছাড়িয়। 
বাঙ্গালা "ভাষায় কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন ।. সম্প্রতি 
বিলাত হুইতে ডাক্তার গার্ণেট সাহেবের সম্পাদকতায় 
বে. ২* ভাগে “57157519981 [বা0াজ্ট ০47809078 


কু 


২৮ 


[465786515” বলিয়। পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে 
কুমারী তরুদত্তের এক কৰিতা৷ এবং ৮বাবু প্রভাপচন্র 
রায়ের মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদের কিয়দংশ ভিন্ন 
অন্ত কোন তারতবাসী ইংরাজী লেখকদের রন উদ্ধৃত 
করা হয় নাই। অনেক স্থলে পাশ্চাত্য যে সকল লেখ- 
কের রচনা! উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহাদের নাম 
ও রচিত গ্রন্থ সকল. প্রায় অপরিচিত এবং অধিকাংশ স্থলে 
জানবার যোগযও নহে। কিন্তু ইংরাজদিগের ভিতর 
অন্ত জাতির প্রতি হিংসা, দ্বেব ও ঈর্ষা! এতদূর প্রবল যে 
ভারতবাসী স্থযোগ্য . ইংরাজী লেখকদের রচনাকে ও 
তাহার! দাবিয়৷ রাখিতে চেষ্টা করেন ও তাহাদিগকে 
(যেমন কটন, সাহেব তাহার প্রণীত প[খতজ্জ [1019 
নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন ) খুব ঘ্বণা করেন। এরপ- 
স্থলে ভারতবাীদিগের নিজের দেশের ইংরাজী লেখক- 
দিগের রচন! সংগ্রহ কর! উচিত। “কলিকা না! রিভিউ”, 
“বেঙ্গল মেগেজিন', “মুখজ্জিন্‌ মেগেজিন', “হিপ্দুপোটি,়ট' 
প্রভৃতি পঠ্রিকায় অনেক ক্ৃতবিদ্ত বাঙ্গালী লেখকদিগের 
উপকারী প্রবন্ধ সকল গপ্রোখিত হুইয়া রহিয়াছে । 
প্রত্যেক লেখকের জীবনীর সহিত তাঁহার রচন৷ সন্কলিত 
করা উচিত। সভ্ঞ্জগতের জানিবার জন্ত এতদ্দেশীয় 
ইংরাজী ভাষার লেখকদিগের রচন| হইতে কোন কোন 
অংশ উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিলে 
ভাল হুয়। 

বর্থল ইংরাজী ভাষার”লেখা ইংরাজী সাহিত্যে স্থায়িত্ব- 
লাভ" করিতে পারিবেক না, তখন সেই ভাষায় লেখার 
আবশ্তক কি! অনেকে এরপ প্রশ্ন করিতে পারেন। 
এই প্রশ্নের গ্রথম উত্তর এই যে আমাদের মনের ভাব ও 
আমাদের সাংসারিক অভাব ধাহার। আমাদের বর্তম্ন 
শাধনকর্তা তাহাদিগের নিকট প্রকাশ করিবার অন্ত 
আমাদের ভিতর হইতে ইংরাজী লেখক ও বক্তার প্লিয়ো- 
জন মাছে। ইংলত্ডের মত ক্ষুদ্র ্বীপেরই ভাষা ইংরাজী 
নছে। পরন্ধ উত্তর আমেরিকার অধিকাংশভাগের, অষ্ট্ে- 
লিয়া, দক্ষিণ আফ্রিক! এবং এশিয়ার কোন কোন স্বীপ- 
পুজের ভাব! ইংরাজী । আমর! যে অসভ্য নই তাহা এ 
মকল দেশের লোকদের জানাইবার জক্ট ইংয্লাজী ভাখাতে 


প্রবাসী । 


[২য় ভাগ। 


লেখা আবন্তক। 'কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনের 
নিমিত্তই ইংরাজী ভাষাতে লেখার আবস্তক নছে। পরস্ধ 
আমাদের শাস্ত্রে যেসকল উচ্চদরের কথা আছে তাহা 
পাশ্চাত্য জগতকে জানাইবার জন্ত ইংরাজী ভাষায় লেখা 
আবন্তক। তুরধর্মাবলম্বী মিশনরীগণ বেন্ূপে আমাদিগকে 
সভ্য জগতের সম্মুখে চিত্রিত করিয়াছেন, সেই চিত্র মুছির়! 
ফেলিবার জন্ত ইংরাজী লেখকের আবশ্তক | ভারতবাসী- 
দিগের মধ্যে যে একট! জাতীর এ্রক্যের ভাব এখন দেখিতে " 
পাওয়! যায়, তালার অনেক অংশ ইংরাজী শিক্ষার ফলে। 
আমাদের ভিতর যত দিন এক সাধারণ জাতীয় ভাষার 
সৃষ্টি না হয়, ততদিন আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
ইংরাজী ভাষাকে সাধারণ জাতীয় ভাবাস্থলে ব্যবহার কর! 
উচিত। এই সকল কারণে ধাহার৷ ইংরাজী ভাবাক়্ 
পিখিয়া ও বক্তূতা করিয্া আমাদের জাতিকে সত্য.জগ- 
তের নিকট সম্মানিত করিয়াছেন, আমাদিগের তাহাদিগকে 
* সম্মান প্রদর্শন করা কর্তব্য। শ্বামী বিবেকানন্দের 
ইংরাজী ভাষায় বলিবার ও লিখিবার শক্তি ছিল বলিয়াই 
হিন্দুশান্ত্রের প্রতি মার্কিন দেশবাসীধিগের দৃহি আকৃষ্ট 
হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় আজকাল 
যে ভারতবাসীদিগকে প্কুলী” মনে করিয়৷ দ্বণা করে, 
আমাদের বোধ হুয় সেই সব দেশে বদি লালমোহন ঘোষ 
ও কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত.লোকের! গিয়া ভারত- 
* বর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, তাহা হইলে ভারতবাসীদিগের 
সম্বন্ধে যে তাহান্ধের একটী ভূল ধারণা আছে, তাহা! দুরী- 


কৃত হইবেক, 
শ্রীবামনদাস বনু । 


স-নন্দিনী। 
হত্যাকাণ্ডের পরদিন ভ্ুলেখা পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন 
করিয়া যখন সমুদ বৃত্তাস্ত শ্রবণ করিল, তখন সে একে- 
বারে স্তস্তিত হুইয়। গেল। তাহার প্রাণে কি যে.এক 
শোর অবসাদ আসিয়। উপস্থিত হুইল, তাহ! আর বর্ণন! 
করা যার না। হায়! সে শমন্দ্দীনের সছিত পরিণরহৃত্রে 
মিলিত হুইয়। কত স্থখের কল্পন! করিয়াছিল? কত মানসী 
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(শোভা নংলারকে বিভৃষিত করিয়াছিল। এক ুহর্ধে 
তাহার পক্ষে সমস্ত সংসার যেন অন্ধকারমন় হই! উঠিল ) 
জীবনের প্রতি তাহার ঘোর বিভৃঞ্ণ উপস্থিত হুইল। সে 
অনুভব করিল বে আর কখন ও সে পিতাকে শ্রন্কাতক্তি 
এ পারিবে না। দে পিতাকে তাহার নিষুক্সতার 
তিরস্কার করিতেছিল$ কিন্ত লালচীন ক্ক্মভাবে 
রর দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিল। 
শমন্দ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই জুলেখাকে 
বিবাহ কুরিবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 
কিন্ত ভুলেখ। সম্মত হুইল না। সে পিতার সহিত দেখ! 
সাক্ষাৎ পর্ধান্ত বন্ধ করিয়া দিল। শমম্থদ্দীন তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিয় নির্বন্ধাতিশয়সহকারে বলিলেন, 
"জুলেখা ! তুমি কি আমাকে ন্থুখী করিবে না ?” 
জুলেখা । অমঙ্গলে আপনার রাজত্বের সূত্রপাত হুই- 
য়াছে। যেরাজার সিংহাসনলাভের পথ রক্তে কলগ্ষিত, 
তাহার বাজসম্পদ পরিবর্ধমণন হইবার সম্ভাবন। কোথায় ? 
রাজা। উচ্চমনা জুলেখা ! যে সঙ্কটে পড়িয়! আমাকে 
রাজদও্ড ধারণ করিতে হইয়াছে, তাহাতে গত্যন্তর কি 


ছিল? যে ঘটনায় আমাকে রাজপদে উন্নীত করিয়াছে, 


তাহাতে তুমি যেমন ছুঃখিত, আমিও তব্রপ। যাহার। 
আমার ভ্রাতার রক্তে কলঙ্কিত হস্তে আমাকে মস্নদে 
প্রতিষ্িত করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে ঘ্বণা৷ করি। কিন্ত 
তাহাকে রাজকাবা নির্বাহ অক্ষম করিয়া ফেলায় অন্ত 
একজন ন্লাজার প্রয়োজন হুইরা উঠে, এবং আমিই 
» তাহার নিকটতম আত্মীয় । তুমি জান বাহ্মনী রান্দ্যের 
নিয়মানুসারে অন্ধরাজ। রাজত্ব করিতে পারেন না। আমি 
যদ রাঞ্জদণ্ড পরিচালন করিতে অস্বীকার করি, তাহা 
হইপে আমি অনেক ক্ষমতাশালী লোকের সন্দেহ 
ভান হইব, এবং আমার জীবন সর্বদাই সন্কটাপন্ন হইবে। 
সুলেখা। মহারাজ! ধিনি এরূপ ভীষণ ঘটনার 
স্থযোগে রাজসম্মান লাভ করিয়াছেন, আমি তাহার পত্থী 
হইতে সঙ্কুচিত হইতেছি। যে ঘোরতর অপরাধ আপ- 
নাকে হঠাৎ মস্নদে স্থাপিত করিয়াছে, 'আমি 'আপ- 
নাকে তাহাতে কণঞ্চিত মনে করি ন।, কিন্ত তথাপি 
আমি আপনার শোপিতরঞ্জিত গৌরবের অর্ধাংশভাগিনী 
হইতে সম্মত নহি। আমি আমার পিতার হুরাঁকাঙ্ষার 
কেবল কুফলই দেখিতে পাইতেছি। নিংহাসনচ্যুত বাদ- 
শাহ্‌, সতীনারীর পক্ষে যাহা! ঘোরতম অত্যাচার, আঁমার 
প্রতি তদ্রপ অত্যাচার করিলেও আমি নিজে প্রতিশোধ 
লইবার চেষ্টা না করিয়া স্ভায়বান্‌ পরমেশ্বরের ভত্তেই 
তাহাকে ছাড়ির! দিতাম । বিধাতার ভাকসবিচার হইর্ডে 
কাহারও নিষ্কৃতি নাই। 
রাজা । জুলেখা! তোমার প্রেম হইতে বঞ্চিত 
হইবার মত কি কাজ কারয়াছি ?* 


প্রন্থামী |. ঁ 





লি 
বেরা | -আপনি আমার প্রেন হইতে হফিত হ্ন 
নাই; আপনার পত্রী হইবার সম্মতি হইতে বঞ্চিত. হুই- 
য়াছেন। আপনার ও আমার মধ্যে হুল জ্্য বাধ! রহিয়াছে। 
রাজা । দেখ জুলেখা, আমিই আমার ভ্রাতার উত্তরা- 
ধিকারী ছিলাম । যুবরাজ থাকিতে থাকিতে বঙ্গ তোমার 
মহিত বিবাহ হইয়া যাইত,তাহ! হইলেও ত আমি কালক্রমে 
রাজা হইতাম ও তুমি রাণীহইতে। তোমার পিতার নিষ্ুর- 
তায় কেবল শীঘ্ব অকালে রাজ। হুইয়াডি, এইমাত্র গ্রতেদ। 
জুলেখা । কিন্ত আপনি কালক্রমে ভারতে রাজ! 
হইলে গে'রব ও সম্মানের সহিত রাজ! হইতে পারিতেন 
এখন অপযশের সহিত সিংহাসনারোহণ করিয়াছেন। 
রাজ! । আমি তোমার জন্য সমুদয় রাজাসম্পদ পরি- 
ত্যাগ করিতে প্রস্তত আছি। 
ভুলেখ । তাহ! কেমন করিয়া হইবে ? আমি বিদায় 
চাহিতেছি। তগবান্‌ আপনাকে নুখী কক্চন। * 
শমন্দ্দীন রাজ! হুইগনাছিলেন বটে, কিন্ত নামে 
মাত্র। জোষ্ ভ্রাতার ছুরবস্থাস্মরণ করিয়া! তিনি ভত্রে 
লালচীনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফোন কাব করিতে সাহস 
পাইতেন না। প্ররুত রাজশক্তি সমস্ত তাহার হস্তে 
ছিল। ওমরারাও ভয়ে তাহাকে, মান্ত করিয়া চলিত। 
রাজমাতা নিজে এক সময়ে বাদী ছিলেন; এই জন্ত 
তিনি লালচীনকে খুব খাতির করিতেন। পুত্রকে বলি- 
তেন, “বাবা, তুমি প্রধান মন্ত্রী লালচীনেক্ী পন্নামর্শ 
অন্থসারে চলিও। সেই তোমাকে সিংহাসনে স্থাপন 
করিয়াছে । তত্ভতির ইহাও তোমার স্মরণ রাখ! উচিত যে 
যে ব্যক্তি এক ভ্রাতাকে সিংহীসনচ্যুত করিয়াছে, সে 
অনায়াসে অপর ভ্রাতাকে ও সিংহাসনচাত করিতে পারে। 
অনেকে ঠাহার বিরুদ্ধে ত্বামাকে অনেক কথা বলিবে 
কিন্তু তুমি কোন কথার কান্জ দিও না। তাঙ্কর প্রতি 
তে।মার কৃতজ্ঞত। প্রদশন কর! উচিত।” 
শমনুন্দীন। মা, সিংহাসন পাইয়া আমার জাঁবস 
ছুর্বহ বোধ হইতেছে । সিংহাঞ্পন পাইয়াছি বটে, কিন্তু' 
ছুলেখার সহিত আমার বিবাহের কোন সম্ভাবন! নাই। 
রাজমাতা। ইহা তোমার, মনের ভ্রম ।* এখন 
তোমাকে অনেক রাজ। কন্ত! দিতে ব্যগ্র হইবে) এখন 
নিমশ্রেণীর লোকদের সহিত সম্বন্ধ না ঘটাই ভাল। 
শমন্থন্দীন। কিন্তু তুমিই ত লাহ্চীনের প্রতি 
ক্কতজ তর দেখাইতে বলিতেছিলে। 
মাতা | হ17; কিন্ত লালচাীনের কন্তাকে বিবাহ ন! 
করিয়াঞ্ তাহার প্রতি কৃতজ্ঞত! দেখান যাইতে পারে। 
শমহ্দ্দীন | কিন্তু ভুলেখাকে [ববাহ কর! জামার 
একাস্ত বাসন! ১ তাহার পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন 
জন্ত নছে, ড্েশের গৌরব ও নারীকুলের ভূধণ ম্বরূপিনী 
রমনী প্রড়ি ঠপ্রম প্রদর্শন জন্ত। 
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মাতা । বাছা, এ সকল যৌবননূলত ড্ঃবোচ্ছাসমাত্র ) 
রাহ্ৃকার্য্ের চিন্তায় শীগ্রই এসকল তোমার হদয় হইতে 
.অপনীত হইবে । 

রাজ! । ন! মা, আমার হৃদয় হইতে কুলেখায় ছবি 
কখনও মুছিবার নয়। 

এইরূপে রাজমাতা পুত্রকে ভুলেখার পাণিগ্রহণ চিন্তা 
পরিত্যাগ করাইবার জন্ত অনেক চেষ্টা কঙ্সিলেন, কিন্ত 
সকল চেষ্টাই বিফল হুইল। পুত্রের সহিত কোন পরাক্রম- 
শান রাজবংশের ওুদ্বাহিক সম্পর্ক ঘটিলে লালচীন আর 
তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না, এই অনি প্রায়েই 
শমন্দ্দীনের মাত এই চেষ্ট। করিতে ছিলেন! 

লালচীন এখন নিঞ্জ কন্তাকে রাজরাণী করিবার জন্ 
যথাশক্তি চেষ্টা করিতে লাগিল। শমহুদ্দীন জুলেখাকে 
বিবাহ করিবার জন্ত ব্গ্র ছিলেন) অথচ এই বিবাছে 
যাহায় লাভ অধিক, সেই জ্ুলেখাই অসম্মত! ইহাতে 
লালচীনের, কন্তার প্রতি, অত্যন্ত ক্রোধের উদয় হুইল। 
সে কন্তাকে জোর করিয়! রাজার সহিত পরিণীত। করিতে 
প্রতিজ্ঞ! করিল। সে কঠোরতার সহিত বলিল-_ 

“ভুলেখা, তুমি ধাহাকে ভালবান বলিয়া নিজমুখে 
স্বীকার করিয়াছ এবং শিনি তোমাকে সিংহাসনের অদ্ধাংশ- 
ভাগিনী করিতে প্রস্তত, তাহাকে বিবাহ করিতে চাও না, 
এ কেমন কথা শুনিতেছি ?”, 

ভুলেখ।। বাবা, ইছা। সত্য। যে সিংহাসন উহার 
সাধ্য অধিকারীর রক্তে কলঙ্কিত, স্বামি তাহাতে বসিতে 
কখনও সম্মত হইতে পারি না। বর্তমান রাজ যতদিন 
ভূতপুর্ব রাজার সিংহাসনচ্যুতির ফলভোগ করিবেন, 
ততদিন তিনি এ অপরাধের ও অংশী থাকিবেন। 

লালচীন। পিতার প্রতি কন্তার এরূপ ভাষ! প্রয়োগ 
কর! উচিত নয়। তুমি নান, তুমি শমন্ুদ্দীন বাদশাহ্‌কে 
বিবাফ কর, ইহাই আমার হৃদয়ের প্রিয়তম অভিলাষ। 
»তীমাকে ধাহাকে বিবাহ করিতে বলিতেছ্ি, তিনি বদি 
তোমার ঘ্বণার পাত্র হইতেন, তাহা হইলে তোমার অসম্মতি 
যুক্তিসঙ্গত হুইভ। তাহা যখন নয়, তখন আশা করি তুমি 
অবিলহস্ব বাদশাহের পত্বী হইবে। 

ক্ুলেখা। বতদদন তিনি রক্তকলক্কত সিংহাসনে উপ. 
বিষ্ট থাকিবেন, ততদ্দিন নছে। তুমি মামার পিত1) তোমার 
ক্ষমতা আমি অবগত আছি। আমার প্রাণ তোমার 
হাতে, কিন্ত আমার ইচ্ছ৷ নিজের। তুমি আমার প্রাণ 
বধ করিতে পার, কিন্ত বলপ্রয়োগ বার কখনই আমার 
ইচ্ছাকে তোমার ইচ্ছার বশবর্তী করিতে পারিবে না । 

লালচীন। না, জুলেখা, তোমার প্রা লইৰ ন1। 
কিন্ত ভূমি জান তোমার স্থাধীনতাও আমার হত্তে। তৃমি 
যদি. আমি কথা ন! শুন, তাহা হইলে তোমাকে 
কারারুদ্ধ করিব। কারাগারে তুমি এমন, শান্তিভোগ 


প্রবাশী। 
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ই ভার। 


করিবে, যাহা তুমি কখনও- শপে ভাৰ নাই। 

জুলেখা । আমি মবাধ্যতার ফলাফল ভাল করিয়াই 
বিবেচন। করিয়াছি। আমি শান্তিভোগ করিতে প্রস্তত 
আছি। ধিনি নিজের রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে 
ইতন্ততঃ করেন নাই , তিনি যে নিজ কগ্তাফে কমেদ 
করিজ্েিকছুই দ্বিধা বোধ করিধেন না, তা! আমি বেশ 
বুঝি। কিন্ত আমার প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে তোমাকে সম্পূর্ণরূপে 
নিঃসন্দেহ করিবার অন্ত বলিতেছি, আমি কখনই তোমার 
অভিলাষ অনুসারে কান করিব না। আমাকে কারা- 
গারে নিক্ষেপ করিতে পার। ৃ 

লালচীন কোন উত্তর ন৷ দিয়৷ সেখান হইতে চলিয়। 
গেল। এদিকে তাহার অবস্থা বিপৎসন্কুল হুইয়া উঠিতে 
লাগিল। ঘিয়ান্থদ্দীন ও শমহুদ্দীনের পিতা মামুদ শাহ 
মৃত্যুকালে নিজের ছুই ভগিনীপতি ফিরোজ খা ও 
আহমদ খাকে বিশ্বস্তঙার সহিত ঘিয়াসের সাহায্য 
করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন। লালচীন ষে সময়ে ঘিয়াসকে 
অন্ধ করে ও তাহার অনুরক্ত ওমরাদের প্রাণবধ করে, 
তখন ফিরোজ খা ও আহ্মদ খা রাজধানী কুলবর্গার় ন! 
থাকার তাহাদের প্রাণ রক্ষা হুইয়াছিল। ঘিয়াস অন্ধ ও 
রাজাচ্যুত হওয়ায় এখন তাহার ছই পিতৃম্বসা নিজ নিজ 
স্বামীকে ইহার প্রতিশোধ লইতে উত্তেজিত কন্সিতে 
লাগিলেন। তাহারাও স্বভাবতই লালচীনকে জব্দ করিতে 
ইচ্ছুক হইলেন, কিন্ত লালচানের সর্বত্রই গোয়েন্দ ছিল। 
সে ফিরোপ্ থা ও আহ্মদ খার অভিপ্রায় জানিতে 
পারিল। সে শমন্থদ্দীনের নিকট গিক্পা বলিল, “মহারাজ, 
আমাকে দণ্ড দেওয়৷ ইহাদের প্রকৃত উদ্দোহী নহে । ইহা" 
দের উদ্দেস্ত আপনার ভ্রাতাকে পুনর্বার সিংহাসনে স্থাপন 
করিয়া আপনার প্রাদবধ কর! । অতএব আপনি অগ্রেই 
তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিব। তাহাদের চক্রান্ত বিফল 
করুন।»* শমন্দ্দীন নিজের এই ছুই জন আত্মীরকে 
অতিশয় সাহমী ও ক্ষমতাশালী বলিয়া জানি তন। তজ্ন্ত 
সহজে লালচীনের “থ৷ অনুসারে কাত করিতে রাবী 
হইলেন না। তত্তিক্ন লালচীনের প্রতৃত্ব তাহার দিন দিন 
অসহ্া হইয়া উঠিতেছিল। রাজার দ্বারা সাক্ষাতৎভাবে 
স্বীয় অভী্ সিদ্ধির সম্ভাবন। কম দেখিয়া লালচীন রাজ- 
মাতার 'নিকট গিয়। সমুদয় ব্যাপারটি এন্পভাবে বর্ণনা 
করিল যে তিনি পুত্রের ও নিজের অমঙ্গল আশঙ্কা 
করিয়া অত্যন্ত ভীত হুইয়া উঠিপেন, এবং সত্বর পুত্রের 
নিকটে গিয়া তাহার পারে পড়িয়া বলিলেন, *বাবা, 
ফিরোজ খা ও আহমদ থাকে এই মুহুর্তে গ্রেপ্তার করিয়া 
'বনজের ও 'আমার গ্রাণরক্ষাকর।” শমনুদ্দীন মাতার 
নির্বন্কাতিশয় দেখির়া.তদ্রপ হুকুম দিলেন। কিন্তু উক্ত 
ছইজন ওমর! পূর্বেই সংবাদপাইয়া কুলবর্গা' হইতে সাগর- 
হর্গে পলায্বন্‌ করার লালচীনের মনোবাঞ্ছ! পূর্ণ হইল না। 
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তৎকালে সন্গনাষে ্রকবাকতি লাগর-ছগর (কিনল 
দ্বার ব অধিপতি ছিলেন। ঘিরান্থদ্দীন সম্দর বিশ্বস্ততা 
ও পরিচর্ধযায় সন্তষ্ট হুইকা তাহার দাসন্বমৌচন পূর্বক 
তাহাকে সাগরের শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করেন। 
এই জ্ন্ত সদ ঘিয়াসের প্রতি অত্যাচার করার, লাল- 
চীনকে শান্তি দিবার অভিপ্রায় মনোমধ্ বহুদিন হইতে 
পোষণ করিয়া আমিতেছিলেন। এক্ষণে ফিরোজ খা ও 
আহমদ খা সাগরে আসিয়! উপস্থিত হওয়ায় সন্দূ 
বতাহাদিগর্লে আদরের সহিত হূর্মে স্থান দিলেন এবং 
তাহাদের সহিত লালচীনকে দণ্ডদিবার উপার সম্বন্ধে 
পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সাগরের হূর্গ ছর্ভেদ্য ছিল। 
'যতদ্দিন পর্যান্ত যথেষ্ট রসদ ও সৈন্ত সংগ্রহ না হয়, 
ততদিন পর্যন্ত ফিরোজ খা ও আহমদ খা সাগরে থাকাই 
নিরাপদ মনে করিলেন। তথ৷ হুইতে তাহারা বাদশাহ 
শমহুদ্দীন ও প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গকে এই বলিয়! 
পত্র লিখিতে লাগিলেন যে তাহার। ছুরাঁচার লাঁলচীনকে 
উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্ত সৈন্ত সংগ্রহ করিতেছেন ) 
এই সাধু উদযামে তাহার! বাদশাহ ও ওমরাদিগের সাধ্য 
পাইবার প্রত্যাশ। করেন। তাহার! আরও লিখিলেন 
যে কেবল লালচীনকে দণ্ড দেওয়াই তাহাদের উদ্দেস্ঠয ) 
সেই উদ্দোস্ত সিদ্ধ হুইয়। গেলেই তাহারা শমস্ুন্দীনের 
বশ্ততা স্বীকার করিবেন। শমহ্দ্দীন মনে মনে লাল- 
চীনের প্রতি বিরক্ত ছিলেন। কেবল ভ্কুলেখার জন্তই 
তিনি লালচীনকে তাহার শক্রদের হস্তে সমর্পণ বিষয়ে 
ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। “জুলেখার পিতার প্রাণবধে 
তাহার শত্রদের সাহায্য করিলে জুলেখা কি আমাকে 
ভালবামিতে পারিবে? ভালবাসা দূরে থাক্‌, সে কি 
আমাকে বিষধর সর্পের মত দূরে পরিহার করিবে না ?” 
এইরূপ দশ পাঁচ ভাবির! রাজা*লালচীনকে রক্ষা করাই 
স্থির করিলেন। 
লালচীনও নিশ্চিন্ত ছিল না। সে এক্ুণে রাঙার 
সহিত ভুণেখার বিবাহ দিতে পূর্ববাপেক্ষা আরও অধক 
উৎসুক হুইয়! উঠিল। সে বেশ বুঝিতে পারিল যে 'এই 
বিবাহট। হইয়। গেলে রাস্ত্যে তাহার প্রভাব অপ্রতিহ্ত 
হইবে এবং সে শমন্দ্দীনের সৈম্তবল ও ধনবল সমস্তই 
নিজ শক্রদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে পারিবেণ সে 
সৈম্তদের সমুদয় বেয়া বেতন দিয়া দিল এবং তাহা 
দিগকে অভুক্তপুর্ধ অনেক অধিকার দিল। তাহাত্ত 
তাঁহারা তাহার প্রতি প্রভূত অন্রাগ প্রকাশ করিতে 
লাগিল। ওমরারাও তাহার জন্ত প্রাণপণ করিতে প্রতি- 
শ্রত হুইল। কিন্তু সে নিজে বিশ্বাসধাতক্ষ বণিয় 
কাহারও কথাগ সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন স্তুক্নিতে পারিল ন1। 
যাহ। হউক, অন্ত উপায়ও ছিল না। টাকার, মিষ্টবাক্যে 
যত দুর হর, সে তাহা কারিল। 4৫কত্ত ভুলেখাকে সে 


পরযাসী | 
কোন প্রকারেই বসিতৃত করিতে পারিল-না। 


৪ 
সে কথা 
গুনিলে লালচীন তাহাকে. কত ভালবাসিবে, তাহার 
সুখের জন্ত কত কি করিবে, লালচীন তাহ! কত ভাবে 
বলিল, কিন্তু তাহার. প্রতিজ্ঞা টলিল না। তিরস্কারে, 
অবশেষে প্রছারেও তাহার সঙ্কর স্থির রহিল। প্রতিদিন 
লালচীনের কঠোরতা বাড়িয়া! চলিতে -লাগিল। এরূপ 
ব্যবহার সহ করিতে ন৷ পারিগ্না জুলেখা কারাগারে 


তাহার দুই দাসীকে নিজের দেহ হইতে রত্বালঙ্কার খুলিয়া. 


দিয়া বশ করিয়া গোপনে সাগর অভিমুখে পলায়ন করিল । 
তথায় ফিরোজ খা ও আহমদ খ! তাহাকে সাদর অভ্য- 
না করিয়া আশ্রয় দিলেন। তাহার! জুলেখার ইরান 


তায় বিষুদ্ধ হইলেন। 


পূর্বেই বলিয়াছি, ভুলেখার জন্ত ধরা লাল- 
চীনকে রক্ষা করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। জ্থৃতরাং 
তিনি এক্ষণে ফিরোজ খ। ও আহ্মদ ধাকে এস্জপ 
উত্তর দ্বিলেন যে ভাতে তাহাদের যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হওয়া বাতিরেকে আর উপায় রহিল না। তাহারা সদ্দর 
সাহায্যে বহুসহত্্র পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈম্ভ সংগ্রহ 
করিয়া কুলবর্গার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিয়ন্র 
অগ্রসর হইয়! তীছারা সন্ধযাকালে* সসৈত্তে ভীম! নদীর 
তীরে শিবির স্থাপন করিলেন। রাত্রির অন্ধকার বিদুরিত 
হইবার পূর্বেই তাহার! ভীম! পার*হইয়! কুলবর্গার 
দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাহারা এরূপ 
ক্ষিপ্রকারিতার সহিত সমর আয়োজন করিয়াছিলেন যে 
লালচীন ভীমাতটে তাহাদের গৃতিরোধ করিতে পারে 
নাই। এক্ষণে উভয় সৈন্তদল পরস্পরের সম্মুখীন হইল। 
রাদার সৈল্তদল পরাজিত হইল। শমন্দুন জেতাদিগের 
হস্তে পতিত হইলেন । লালচীনের$ সেই দশা ঘটিল। 
ফিরোজ খা ও সাহমদ খা দের্শখলেন যে, প্রথমতঃ 
বাহুমণী রাছে। অন্ধ রাজ। হইবার নিরম নাই, দ্বিতীয়ত? 
অন্ধ খিগ্নান্থদ্দীন রাজ! হইলে প্রকৃত রাজশক্তি আর 
কাহারও দ্বার! পরিচান্িত হইঙ্ে। সুতরাং তাহাদের 
বোধ হুইল যেআর কেহ রাজা হইলে ভাল হয়। 
বিয়াসের ও রাজৈগর্য্ের প্রতি বিভৃষা জন্মিয়াছিল। এই- 
জন্ত এইরপ স্থির হইল ঘিরাসের জোট পিতৃম্বসার স্বানী 
ফিরোজ খাই রাজ1 হইবেন,। 


এখন দণ্ডের পালা । লালচীন শমন্রদদীন উভয়েই 


কারাগারে নিক্ষিপ্ত হুইয়াছিলেন। ঘিয়ানুগ্গীন সাগর- . 


ছুর্থ হইতে 'ানীত হইলেন। ফিরোজ তাহাকে জিজ্ঞাসা 


৪ করিলেন ;-*আপনার জীবনের অবশিষ্টাংশ যাহাতে 


আপনি স্থখে শান্তিতে কাটাইতে পারেন, তজ্জন্ত কি 
বন্দোবস্ত কর! যাইতে পারে?” ধিয়াস বলিলেন, “আমি 
মককাঙ্গ গিয়া তথ্য ঈশ্বরের ধ্যানধারণায় কাল কাটাইতে 
চাই, ব্জ্ছি জংপূর্বো লালচীনকে স্বহন্তে দও দিতে ইচ্ছ! 


সা 


৩৩২ ॥ 
করি*। ফিরোজ তৎক্ষণাৎ খানদার্ীকে সি্াতদ্দীনের 
সমুদয় পাথেয় ও বাধিক পাঁচহাজার আশ্রফী দিতে 
হুকুম করিলেন, এবং লালচীনকে ধিয়াসের সম্মুখে উপস্থিত 
করিতে আদেশ দিলেন। শৃঙ্খলাবন্ধ লালচীন উপস্থিত 
হইল। ছিয়াস তাহা! অবগত হুইয়! বলিলেন।:--পলাল- 
চীন, তোর নিষ্ঠুরতার আমার চক্ষু অন্ধ হইয়াছে । তোর 
কি শান্তি হওয়া উচিত ?” উম্মুক্ত তরবারি হস্তে দণ্ডায়- 
মান বিগ্নালকে দেখি! দাসের বাক্যস্ফুত্তি হইল ন1। 
ধিরাস্থদ্দীন সঙ্জোরে লালচীনের স্কন্ধদেশ পর্যন্ত তরবাৰি 
অবনত করিপণেন, কিন্ত আঘাত করিলেন ন|। বপিলেন-_ 
“ঈশ্বর আমাকে ঘোরতর শক্রকেও ক্ষমা! করিতে আদেশ 
করিয়াছেন। আমি-তোমাকে ক্ষমা করিলাম |” খিয়াস 
লালচীনকে ক্ষন! কগ্সিলেন কিন্ত সে রাজ ফিরোজ খাঁর 
আদেশে এক পিঞ্জরে বন্ধ হুইপ! বাজারের নিকটবর্তী 
চৌন্রাস্তার স্থাপিত হুইল। 

প্রিরদিন ভ্ুলেখা ঝাজনমীপে উপস্থিত হুইন্না শম- 
সুনীনের প্রতি দয়াভিক্ষা করিল। ফিরোজ জানিতেন, 
শনস্থন্দীন জোষ্ঠ ভ্রাতার পিংহাননচাতি অপর!ধে অপরাধী 
ছিলেন না। তিনি জানিতেন, শমনুদ্দানের অপরাধ না 
থাকাতেও কেবল ন্চিনি অন্তারপূর্বক অপদ্ধত ভ্রাতৃ- 
সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিণেন বলির! তাহার প্রতি প্রগাছ 
প্রেম সত্বেও ভুল্বে। তাগাকে বিবাহ করে নাই । সুতরাং 
ফিরোজ কেবল যে শমস্দ্দীনকে কারামুক্ত করিতে খীককত 
হুইপণেন, তাহা নয়, তি:ন তাহাকে দৌলতাবাদের শাশন- 
কর্তা নিযুক্ত করিলেন। তিনি বলিলেন : “জুলেখা, 
কারাগারে শমন্দ্দীনকে তুমিই এই সংবাদ দিবে।” 
জুলেখা তাহার পাদ প্রান্তে নিপতিত হুইয়। ক হজ্তা৷ জ্ঞাপন 
করিল। রাজ।” তাহাকে: সঙ্গেহে উঠাইক়! কারাগারে 
যাইতে বলিলেন । ভুপ্রেঝ৷ শমনুদ্দীনের কক্ষের ঘ্বারদেশে 
উপস্থিত হইপ। শমন্দ্দীন হাতে মাথ! রাখিয়া! মাটিতে 
“বসিয়। দার্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন। যেন তাহার 
হাদয় বিদীর্ণ করিয়! সেই নিশ্বাস বহির্গত হইতেছিল। 
জুলেখা অতিশয় প্রেষমকোমণ শ্বরে ডাকিল £₹_"শম- 
উদ্দীন !” শমন্নীন তংক্ষণাং চমকিয়! মাটি হইতে 
উঠিয়া দীড়াইলেন। বলিলেন, “কে, ভুলেখা আসি- 
য়াছ? আমি মরিধার আগে কি আমাকে ক্ষমা জ্ঞাপন 
করিতে আসিয়াছ ?' 

জুলেখা । প্রিয়তম! আমি তোমার শৃঙ্থলমোচন 
করিতে আলসিয়াছি। তুমি মনে করিয়াছ, আমি তোমাকে 
ভালবাস ন। | তাহা সুপ; আমি তোমাকে ভালবাসিতাম, 
কিন্ত রাজাকে শ্রঙ্ধ। করিতে পার নাই বলির! তাহার 
সিংহাসন ভাগিনী হইতে সম্মত হই নাই। বর্তমান রা 
তোমাক ক্ষম। করিয়াছেন। তাহার আদেশক্রমে জানাই- 


শিলা লী পিসী 


কালকাত।, €নং শবনারারণজ্সাফের লেন, কুম্তলান পরেও শ্রপুর্ণচঞ& দাস কত্তৃক মুদ্রত। 


গ্রবাসী। 


০ 


*হইদাছিলেন,। 


[ব্র ভাগ। 


লী” ৯ লী সতী সী সিরা পল তা? সত সিনা সিল সস পা সিপী ঈিগীতিত তা শসা সি 


তেছি ৫ যে ভুমি দৌলতাবাদের মালনবর্তী নিহুক্ত হহয়াছ । 
যদি ভুমি এখনও দ্াসকন্তাকে তোমার €প্রমের যোগ্যপাত্রী 
মনে কর, তাহা হইলে সে নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে 
প্রশ্তত আছে।” 

শমন্থ্দীনা কথ! কহিতে পাহিলেন না। তিনি 
জুলেখাকে প্রেমভরে গাঢ় আলিনন করিলেন । তাহার 
পর তাহাদের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল। ফিরোজ খ। 
শ্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়৷ কন্তার গুণের পুরস্কারস্বরূপ লালচীনকে 
পিঞ্জরমুক্ত করিয়া দিলেন। সে কিন্ত কুলবর্ঠায় রহিল, 
না। মক্কায় গিয়া জীবনের শেষ কয়েক বৎসর পূর্বপ্রভু 
ঘির়ান্দ্দীনের পরিচর্ধ্যায় অতিবাহিত করিল। 

সমাঞ্ধ। 


চিত্র। - 


বর্তমান সংখ্যায় আমর! ছইথানি ছবি স্বতন্ত্র মুদ্রিত 
করিলাম। একখানি স্প্রাসদ্ধ স্পেনদেণীয় চিত্রকর 
মু!িলে! কর্তৃক অক্কিত “তর্মু্জ-ভক্ষক”। মূল চিত্রথানি 
মুনিক্‌ নগরের পিনাকোথেক্‌ চিন্রশালার সর্বোৎকৃষ্ট চি 
আমর! গতসংখ্যায় এই চিভ্রেরই উল্লেখ করিয়াছিলাম। 
ছুটি ভিক্ষুক বালক তর্মুজ খাইতেছে ; তাহাদের কুকুরটি 
সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়। আছে ; ইহ!ই ছবির বিষয় । 

দ্বিতীয় চিত্রধানি যুক্ত মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর কর্তৃক 
অস্কিত। ইনি বোম্বাইস্থিত সর্‌ জামশেদ্‌তী জীব্ীভাই 
শিক্পবিস্কালয়ে চিত্রবিদ্তা শিক্ষা দেন। ইহার অনেক চিত্র 
ভারতবর্ষের নানাস্থানের শিল্প প্রদর্শনীতে প্রশংসিত ও 
পুরস্কৃত হইয়াছে। আমর ভবিষ্যতে ইহার আরও অনেক 
চিত্র মুত্রিত করিব। বর্তমান সংখ/ার চিত্রথানির বিষয় 
মূলরামায়ণের বালকাণ্ডের অষ্টাদশ হুইতে দ্বাবিংশ সর্গে 
আছে। রাজধি বিশ্বামিত্র এক যড্ঞান্ষ্ঠানার্থ দীক্ষত 
প্র যজ্ঞ সমাপ্ত হইতে না হইতেই মারীচ ও 
স্থবাহু নামে কানরূপী ছই রাক্ষস উবার নান! প্রকার বঙ্গ 
আচরণ এবং ্াহার বজ্ঞবেদিতে মাংসথণ্ড নিক্ষেপ ও রক্ত- 
বৃষ্টি করায়, তিনি রাজ! দশরবথের নিকট. আ'সয়। এই 
যাচন। করেন যে তিনি যেন নিজ পুত্র রামকে রাক্ষসবধার্থ 
তাহার সঙ্গে আশ্রমে প্রেরণ করেন। বিশ্বামত্র জলন্ত 
ভাষার রাক্ষদগণের ভীষণ অত্যাচার বর্ণন করিতেছেন। 
সচলে কৌতুহুলের লহিত, কেহ কেহ বা সভয়ে শ্রবণ 
করিতেছে। ও 

শ্রীযুক্ত ধুরদ্ধর এই চিন্তরখানির জন্ত ১৮৯৫ খবষ্টাব্দের 
»মাজ্জাজ শিল্প প্রদর্শনীতে ন্বণপদক প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। 
তান ইহ। প্রবাসীতেে প্রকাশ করিতে অন্মতি দেওয়ায় 
আমর! তাহার নিকট কৃতজ্ঞ রছিলাম। . 


শে 





- শবরীর বেশে পার্বতী । 
ক্ষাত্রে-নির্দিত মুর্তি হইতে | 
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শ্রবাী 











দ্বিতীয় ভাগ । | মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩০৪ । [সপ 
দুর | আমি উন্মন! হে, 
আমি চঞ্চল হে, হে দূর, আমি উদাসী! 
আমি সুদূরের পিয়াসী। রৌদ্র-সান্খানে! অঙ্গস বেলায় 
দিন চলে যায়, আমি আনমনে ভর মনা ছায়ার বেলার 
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে, কি দূরতি তব লীলাকাস্নারী 
ওগো প্রাশে মনে আমি যে তাহার 8558 
পরশ পাবার প্ররাসী। হে সুদূর, আমি উদাস! 
আমি সুদূরের পিক্কাসী ! ওগো দুর, বিপু দুর! তুমি যে 
ওগো কদর, বিপুল দূর | ভুমি যে বাঙ্গাও ব্যাকুল বাশরী, 
বানগাও ব্যাকুল বীশরী । কক্ষে আমার রুদ্ধ ছুয়ারি 
পৌর ডানা রই আছি এক সে কথা যে যাই পাশরি” ! 
সে কথা যে যাই পাশরি”.! 
কী অধ্যাপক বন্ুর কয়েকটি আবিষ্কার । 
হে নুদূর, আমি প্রবাসী !, সাত আট বৎসর পুর্ব” বীর-আকালম্পন্দনজাত * 
ভুমি ছুন্নভ ছুর]শার মত | অনৃগ্ঠকিরণ সম্বন্ধে নানা আবিষ্কার করিয়া, অধ্যাপক 
কি কথ! আমাগ শুনাও সতত! জগদীশচন্ত্র বন্গু মহাশয় সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগৎকে যে 
তব ভাষা শুনে তোমারে হৃদয় প্রকার চমকিত করিয়াছিলেন, তাহার কথা বোধ' হয় 
জেনেছে তাহার ুভাষী ! পাঠকপাঠিকাগণের ম্মরণ আছে। তার পর গত ছুই বৎসর 
হে ুদুর! আমি প্রবাসী! ইংলগ্ডে থাকিয়া অধ্যাপক মহাশয় আরো যে সকল 
ওগো স্থদুর, বিপুল,সদূর ! তুমি যে বিশ্ময়কর* ব্যাপার আবিষ্কার করিয়া জগৎকে হ্যস্তিত 
বাজাও ব্যাকুল বাশরী ! করিয়াছেন, তাহার সংবাদও আমর! পাইয়াছি। বর্তমান 


নাহি জানি পথ, নাহি মোন্প রখ, 
সে কথা যে যাই পশরি | 


প্রবন্ধে অধ্যাপক, বন্গু মহাশয়ের সেই সকল নূতন আবি- 


ূ কারের মধ্যে ধেবল কয়েকটির বিষয় আলোচনা করিব। 


৩৩৪ 


লি তন সিপিবির তরিকা ভা তত তত তা ৯ তি পা সপ 


০ শি পৌসিশািনছি পিন পাস পি শশা তা? ৭ তাতিত 
অধ্যাপক বন্ধ মহাশয়ের প্রথম আবিষ্কারগুলি কেবল 


আঁকাশকম্পন ব্যাপারে সীমাবদ্ধ ছিল। তাপালোক ও 
তড়িতের ধর্ম ও উৎপত্তিতত্ব সম্বস্বীয় নানা মৌলিক 
গবেষণার আবিষ্ষারবিবরণী পূর্ণ। অধ্যাঁপক বন্গুর 
নৃতন আবিষ্কারগুলি বিজ্ঞানের কোনও এক বিশেষ বিভা- 
গের বিষরীভূত নয়, চেতন অচেতন, ধাতব অধাতব, 


প্রাণী উদ্ভিদ, পদার্থ মাত্রেই, সেই মহদাবিষারের বিশাল. 


গন্তীর মধেঃ আবন্ধ। নিউটনের মহাকর্ষ সিন্ধান্তের স্তায়, 
অধ্যাপক বন্ধর সি্ধান্তগুলি পদার্থ মাত্রেই প্রযোজ্য, এবং 
মহাকর্ধণ লিন্বাস্ত তাংকাণিক জ্যোতিবিগ্তা ও জড়বিজ্ঞানকে 
যে গুকার নূতন আকারে গঠন করিয়াছিল, অধ্যাপক 
বন্ত্ন আবিষানন্বারা আধুনিক শারীরতন্ব ও জড়বিগ্ার 
চেহাঁনাও তদ্রপ পরিবন্তিত হইবে বলিয়া মনে হইতেছে । 
নস্তত্বের উপরেও বঙ্থ মহাশয়ের আবিকারের প্রভাব ধরা 
পড়িয়াছে। 
আলোচ্য আবিফারগুলির বিষয় বুঝিতে হইলে, 
আধুনিক বৈজ্ঞানিকগন জড়জগংকে কি ভাবে দেখেন, তাহা! 
প্রথমে বুঝ! আবঙ্কক । মোটামুটি বলিতে গেলে বিজ্ঞান- 
শাস্ত্র সমগ্র জড়জরগংকে জৈব ও অজৈব এই ছুইটা! প্রধান 
ভাবে বিভক্ত করিয়াছেন, বলা যাইতে পারে। গাছ, 
মানুষ, চর্ম, রেশম, কয়লা সকলেরই মূলে জীব বর্তমান, 
এজন্য ইহারা জৈব পদার্থঃ মাটি, পাথর, লৌহ, তান 
অজৈবশ্রেণীভুক্ত । জৈব্‌ পদার্থগুলির মধ্যে আবার প্রাণী 
উদ্ভিদ, চেতন অচেতন,' স্জীব নির্ধীব প্রভৃতি কয়েকটি 
'উপবিভাগ আছে। প্রাণী সজীব এবং অনেক স্থলেই 
সচেতন । , উদ্ভিদ সজীব বটে, কিস্ত আধুনিক পণ্ডিত- 
গণের মতে সচেতন নয়। কাঠ নির্ভীব ও অচেতন জৈব 
পদার্থ। বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ অনুসারে পাথর জীব- 
শ্রেণীভুক্ত নয়। কাজেই তাহার সজীবতা বা সচেতনত। 
সন্বন্ধে কোন কথাই উঠিতে পারে না। মাটি, পা, স্বর্ণ, 
রৌপ্য চিরকালই অচেতন ও নির্জীব । ॥ 


বৈজ্ঞানিকগণ কোন্‌ পন্ধতিক্রমে, জড়জগভের পূর্বোক্ত 


শ্রেশ্ীবিভাগ করিয়াছেন, এখন দেখা যাউক। মোটামুটি * 


দেখিতে গেলে, জৈব ও অজৈবের পার্থক্য ঠিক করা খুব 
কঠিন নয়। উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহজাত পদ্ধার্থ মাত্রেই “জৈব 
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ৃ টু 
এবং তত্যতীত বলিলে বুঝা 


[২য় ভাগ। 


যায়। কিন্ত প্রাণী উদ্ভিদ, এবং সচেতন ও অচেতনের 
পার্থক্য এত সহজে স্থির করা যায় না। প্রানী ও উত্ভিদ- 
রাজ্যের সন্ধিস্থল, ছুই বৃহৎ রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশের হ্যায় 
চিরকালই অব্যবস্থিত। এই প্রদেশস্থ পদার্থ উত্তিদ- 
শ্রেণীতুক্ত হইবে কি প্রাণিপদবাচ্য হইবে নির্দেশ করা 
বড় কঠিন। নির্জীব ও সজীব রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশের 
অবস্থাও ঠিক্‌ পূর্বববৎ। 
চিকিৎসককে প্রাণীর সজীবতার লক্ষণের কথা জিজ্ঞাসা . 
কর। তিনি বলিবেন, নাঁড়ীর স্পন্দন জীবনের একটা 
প্রধান লক্ষণ। সুস্থ প্রাণীমাত্রেরই ধমনী নিয়মিতভাবে 
স্পন্দিত হয়, এবং ক্রোধভয়াদি কারণে আকস্মিক উত্তেজনা 
উপস্থিত হইলে নাড়ীর স্পন্দনসংখ্য৷ বৃৰ্ধির দ্বারা এ সকল 
উত্তেজক কারণের অস্তিত্বের কথাও জানিতে পারা 
যাত্ন। তা'ছাড়া কোন কারণে প্রাণী অবসন্ন হইয়া 
পড়িলে, নাড়ীর ধীর ছুর্বল কম্পনে সেই অবপাদের লক্ষণও 
চিকিৎসকগণ ধরিতে পারেন। কোন্‌ অবস্থায় প্রাণীর 
ধমনীম্পন্দন মাত্রা কি প্রকারে পরিবর্তিত হইতেছে, কেবল 
অঙ্কুলিম্পর্শে তাহা ঠিক্‌ করা বড় কঠিন। এইজন্য চিকিৎসা- 
শাস্ত্রে নাড়ির স্পন্দন রেখাঙ্কনদবারা ঠিক করিবার একটা 
সুন্দর উপায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই পন্ধতিতে একটা 
সোজা দণ্ডের 0০৮০) মধ্যস্থলটা আট্কাইয়! তাহার এক 
প্রান্ত প্রানীর ধমনীতে সংলগ্ন রাখা হয় এবং অপরপ্রান্তে 
একটা পেন্সিল আবদ্ধ থাকে । স্পন্দনদ্বারা দণ্ডের ধমনী- 
সংলগ্ন প্রান্তটী আন্দোলিত হইতে থাকিলে, পেন্সিলযুক্ত 
প্রান্তটীও প্রথম্মৌজ্ প্রান্তের অনুবূপ আন্দোলনগতি প্রাপ্ত 
হয়। এখন যদি এই পেন্মিলের সম্মুথে একখণ্ড কাগজ রাখা 
যায়, তাহা হইলে পেন্সিলের আন্দোলনের সহিত কাগজ- 
খণ্ডে'যে কতকগুলি উচু নীচু রেখা অক্কিত হইতে থাকিবে, 
ত্ৃহা আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি। কাগজে অঞ্কিত 
এই তরঙ্গায়িত রেখাই নাড়ীম্পন্দনলিপি। বলা ন্বাহুল্য 
যাহাতে কাগজের একই অংশে পুনঃ পুনঃ রেখাপাত হইয়া 
চিত্রটাকে অস্পষ্ট করিয়া না তোলে, তজ্জন্ত কাগজখাঁনিকে 
নিম্নমিতগতিতে দপ্টেযসিলের সম্মুখ দিয়া টানিয়া লইবার 
ব্যবস্থাও যন্ত্রে আছে। সুস্থপ্রাণীর 'নাড়ীম্পন্দনূলিপি 
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পরীক্ষা করিলে, উক্ত উদ্ধাধঃ রেখাগুলি খুব পট ও 
সুদীর্ঘ দেখায়) দুর্বল ও রুষ্নব্যক্তির ধমনীম্পন্দন-রেখ! 
খর্ব ও অস্পষ্ট হইয়া অধিত হয়। মৃত প্রাণীর নাড়ীম্পন্দন 
নাই, কাজেই ম্পন্দনচিত্রে সেই তরঙ্গ রেখা দেখা যায় না) 
স্বির পেন্সিল্টাারা, চিত্রে কেবল একটা অভিন্ন সরল 
রেখা অঞ্চিত হইন্না পড়ে। চিকিংসকদিগের নিকট 
ইহাই নাড়ীর মৃত্যুজ্জাপক ম্পন্দনলিপি। 

' মাংঈপেণীর সঙ্ষোচন ও প্রসারণ প্রানীর সজীবতার 
আর একটা লক্ষণ। পরীক্ষাদ্ারা দেখা গিয়াছে চিম্টি 
কাটিলে কিম্বা কোনপ্রকার চাপ বা মোচড় দিলে, সর্জীব 
মাংসপেনী মাত্রেই সন্কুচিত হইয়া পড়ে। তা”র পর সেই 
চাপ তুলিয়া লইলেই পেণী আবার পর্বের আকার পুনঃ 
প্রাপ্ত হয়। মাংসপেশীর এই আকুঞ্চন প্রমারশের চিত্র ও, 
পূর্বোক্ত নাড়ীম্পন্দনলিখন যগ্ত্রের অঙ্গুরূপ ব্যবস্থায় 
অঙ্কিত কর! যাইতে পারে। আঘাতপ্রাপ্তিমাত্র মাংস- 
পেনী যেমন আকুষঞ্চিত হইতে আরন্ত করে, সঙ্গে সঞ্গে 
সেই দণ্ডসংলগ্ন পেন্সিলটাও কাগজের উপর একটা উর্ধধ- 
রেখ! অঙ্কিত করিয়া ফেলে; তা'র পর সেই আঘাত 
রহিত করিবামান্র মাংসপেরী যখন প্ররকৃতিস্থ হইতে 
আরম্ত করে, পেন্সিলটাও সেই সময়ে একটা পতনরেখা 
আঁকিয়! পেশীর পূর্বাবস্থা পুঃপ্রাপ্তির চিত্র লিপিবদ্ধ 
রাখে। ইহাই মাংসপেণীর সজীবতীজ্ঞাপক রেখাচিত্র । 

মাংসপেদী যদি খুব সজীব থাকে, তবে বাহ্‌ আঘাত 
উত্তেজনায় সেটা খুব সবলে আকুঞ্চিত প্রসারিত হই 
সাড়া দিতে থাকিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে রেখুচিত্রেও লঙ্া 
লঙ্ব৷ উচু নীচু দাগ পড়িতে থাকিবে । তা"র পর মাংস- 
পেনী যতই জীবনীশক্তি হারাইয় নিস্তেজ*হইতে আস্ত 
করিবে, তাহার অসাড়তা বৃির সহিত চিত্রপ্থ রেখা গুলির 
দৈর্ঘ্যও ক্রমে হ্রান হইতে দেখা যাইবে। শেষে সেটা! 
সম্পূর্ণ নির্জীব হইয়া পড়িলে, তাহার মৃত্যুক্ষণ, 
ন্টাড়ীন্পেন্দনরহিত মৃতব্যপ্তির ধমনীলিপির ন্যায়, একটা 
অভিন্ন খন্জু রেখা দ্বারা ঘোষিত হইতে থাকিবে। 


এহথ্যতীত প্রাণীর মৃত্যু বা সজীবতার লক্ষণ ধন্িবার” 


আর একটা উপায় আছে। এটাকেসজীবতার বৈছ্যাতিক 
লক্ষণ বল! যাইতে পারে । সজীব মাংসপেশী বা স্বায়ুর 


প্রবা্সী। 


৬৩৫ 


৩ তা পি সিল 


নি অংশে আঘাত দিলে ৰা চিম্ট কাটিলে তাহার 
আভ্যন্তরীণ আণবিক বিক্ৃতিঘারা, তাহাতে এক প্রকার 
তড়িতপ্রবাহ উৎপর্ন হইয়া! পড়ে। তা”র পর সেই আঘাত 
রহিত কল্িলে, মাংসপেশী যেমন পূর্ববাবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হয়, 
তড়িতপ্রবাহও বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু মৃত মাংসপেশীতে 
সেই প্রকারে সহ আঘাত করিলে তাহাতে প্রবাহের চিহ্ন- 
মাত্র দেখা যায় না। সজীব ও টাটকা মাংসপেশ্রীতে 
আঘাত কর, তজ্লত বৈচ্যতিক প্রবাহ খর প্রবাহিত, 
হইতে থাকিবে ) তার পর সেটা কিঞ্চিৎ নির্জীব হুইয়। 
পড়িলে আঘাত দাও, প্রবাহ স্পষ্ট মন্দীভূত্ত হইতেছে 
দেখিবে। শেষে মাংসপেশী সম্পূর্ণ নির্জীব হুইলে সহস্র 
তাড়নায়, তাহাতে অণুমাত্্র তড়ৎপ্রবাহের*চিহ্ব দেখিতে 
পাইবে না। সঙজীবতার হ্বাসবৃদ্ধির সহিত আরাত্ডাত 
ভড়িং-প্রবাহের যে ত্বাসবৃদ্ধি হয়, তাহা তড়িৎমাপক 
যন্ত্রের (32121915969) শলাকার বিচলনঘারা পরিমাপ 
করিবার একটা সুন্দর যন্ত্র অধ্যাপকু বন্থ মহাশয় উত্তাবন 
করিয়াছেন। শলাকা কতদূর বিচলিত হুইল, এবং 
প্রবাহ রোধের সাঁহত কতকাল পরে সেটা আবারু সাম্যাবস্থা 
পুনঃপ্রাপ্ত হইল, এই সকলের স্পষ্ট রেখাচিত্র অগ্ষিত 
করিবার ব্যবস্থাও এইস্যস্তরে আছে। এই সকল চিত্রও 
পূর্ববণিত ধমনীম্পনদন ও পে্দির আকুঞ্চন প্রকাশক 
চিত্রের স্তাত্ম রেখাময়। ইহাদের উর্ধগামী রেখাগুলির, 
দৈথ্যের দ্বারা আঘাতজাত ভড়িৎগবাহের ওুবলতা বুঝা 
যায়, এবং নিম্নগামী রেখাগুপি দ্বারা চিনির 
ক্রমিক লোপের লক্ষণ জান! যায় । ১ 

নীচে অঞ্ষিত ১মচিত্রাট আঘাক্তজাত বৈদ্যুতিক প্রবাহের 
একটি রেখালিপি। ইহার উত্ধগামী ক খ রেখাটা প্রবাহ- 

দ্খ্‌ ঘঘ 


ক ঙ 


৮ ন্ছ 


১মচিত্র। 
বৃদ্ধির হূচক ) এবুং আঘাতরোধ দারা প্রবাহের যে ক্রমিক 
লোপ হয় তাহ্ঞনিয়গামী খগ রেখা দ্বারা স্থচিত হইতেছে। 


৩৩৬ 
সাপটা? ০ 


বে ছু ভূমিরেখা হইতে পরবাহবৃ্িরেখা উদলি়াছিল, 
প্রবাহের হ্রাসজ্ঞাপক পতনরেখা সেই ভূমিতে মিলিত 
হইলে, প্রবাহের অগুমাত্র অস্তিত্ব নাই অর্থাৎ আহত 
গার্ঘটপূর্াবসথা গুনঃগরাণত হইয়াছে বুৰিতে গ্ইবে। 
যে বৈহাতিক প্রবাহ দ্বারা চিত্রের দক্ষিণ প্রান্তস্থ রেখাযুগল 
অঞ্চিত হইয়াছে,__মপর রেখাগুলির দৈর্ধ্য তদপেক্ষা 
অপেক্ষাক্কত অধিক | ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে, যে 
আঘাতঙগাত তড়িতপ্রবাহে প্রথমোক্ত রেখাদয় অক্ষিত 
হইয়াছিল, সেটা অপরাপর আঘাত অপেক্ষা- প্রবল ছিল, 
কাজেই তজ্জীত বৈচ্যতিক' সাঁড়াও প্রবলতর হওয়ায় দীর্ঘ- 
তর রেখ! অঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে । 
আঘাত উত্েজনাগ্ন মাংসপেশীর 
আকুষ্চন প্রসারণ ও তড়িংপ্রবাহ উভয়ই 
ষুগ্রপৎ উৎপর্ হয় এবং উভয়ের সাড়া- 
লিপিও ঠিক্‌ একই দেখায়। কিন্ত 
স্নাঘু ইত্যাদিতে আঘাত দিলে, তাহার 
আকুঞ্চন প্রনারণ রেখাচিত্রে লিপিবস্ধ 
করা বড় কঠিন,__কাজই এসকলগ্থলে 
আবঘাতজনিত বৈহ্যতিক প্রবাহ দ্বারা 
পদার্থের সপাড়তা স্থির করা ব্যতীত 
আর উপায়াস্তর নাই। “ অধ্যাপক বহ্থ মহাশয় এই 
জন্ত সকল স্থলেই 'বৈহাতিক রেখা-চিত্র-লিখন উপযোগী 
বলিয়া! স্থির করিয়াছেন। ৭ ** 
আবাত তাড়না দ্বারা সজীব মাংসপেশীর আকুঞ্চন 
প্রদারণ ও তাহাদের বৈহ্যাতিক সাড়ার কথা ডাক্তার- 
ওয়ালার প্রমুখ আধুনিক পণ্ডিতগ জানিতেন এবং 
ইহাকেই তাহারা প্রাদীর সজীবতার সুল্ম লক্ষণ বলিয়। 
প্রচার করিয়াছিলেন। এই লক্ষণ ধরিয়া এপর্যস্ত 
প্রানীকে উদ্ভিদ ও অট্জব পদার্থ হইতে পৃথক করা 
হইতেছিল। অধ্যাপক বন্ধু মহাশরতীহার বহুগব্ষেণালনধ 
পরীক্ষার্দি বারা দেখাইয়াছেন, এ লক্ষণটা কোন ক্রমেই 
প্রানীর ও নির্জীব পদার্থের স্বাতন্থাজ্ঞাপক নয়। »আঘাত 
উত্তেজনাদ্বারা'বৈচ্যতিক প্রবাহের পরিবর্তন সজীব মাংস- 
পেনীর স্তাগ্ ধান্তবপদার্থ ও সজীব উত্তিদ্ে দেখা যায়; 
সুতরাং যে হিসাবে মাংসপেশী সলীবঞ্*ও সুজা, 


এপি লোপাট লি অতীত তত তরি গী পট নি ০৪ সি পপ 


স্পা পস্পস্ঠীি টিএসসি সর পা 


উদ্ভিদ তি ধাতব পদার্থ ঠিক দেই হিসাবে সবীব ও 


সজাগ । 
মাংসপেশীর সহিত উত্তিদ ও ধাতব পদার্থের এঁক্য 


কোথায়, এখন দেখ! যাউক। অধ্যাপক বস্থ প্রথমে সজীব 


মাংসপেশীতে নিয়মিত আঘাত করিয়া, সেই তাড়নারত" 


বৈহাতিক প্রবাহের লিপি অঙ্কিত করিয়াছিলেন । তার 
পর যথাক্রমে স্গীব উত্ভিদদেহ ও ধাতুফপকে ঠিক্‌ পূর্ব 
আঘাত দিয়া যে চিত্র পাইয়াছিলেন, তাহ! অবিকল- মাংস- 
পেশীর বৈছ্যতিক লিপির অন্থরূপ দেখা গিয়াছিন। 
পাঠকপাঠিকাগণ মাংসপেশী, উদ্ভিদ ও ধাতুর পূর্বোক্ত 
সাড়ালিপি যথাক্রমে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ চিত্রে অস্কিত দেখিতে 


111. 1010 


২য় চিত্র। 


৬৬ 


৩য় চিত্র। 


র্থ চিত্র। 

পাইবেন) এবং এই চিন্রত্রয় তুলনা করিয়া দেখিলে 
একই প্রকারের আঘাতে তিনটা সম্পূর্ণ শ্বতন্ত্র পদার্থ যে 
প্রকারের সাড়া দিতে পারে, তাহা স্পই বুঝিতে পারিবেন । 

অচেতন উদ্ভিদ ও নির্জীব ধাতুপিণ্ডে আঘাত দিলে 
ইহারাও যে প্রাীর স্তায় বেদনার লক্ষণ গ্রকাশ করিয়া 
সাড়া দিতে পারে, তাহা এ পর্যন্ত কোনও পণ্ডিত কল্পনাও 
করিতে পারেন নাই। অধ্যাপক বন্থ মহাশর ইছার 
একমাত্র আবিষ্কারক। ইংলগ্ডের কয়েকজন জীবতব্ববিদূ 
প্তিত অধ্যাপক বন্ধুর পরীক্ষালঙ্ধ উদ্ভিদ ও ধাতুর সাড়া- 
পিপি, সেগুলি নিশ্চয়ই কোনও আহত মাংসপেশীর 
তড়িংপ্রবাহ পরিবর্তনের চিত্র বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন" 
এবং শেষে অধ্যাপক বন্থ সেই স্ীবতাজাপক লক্ষণ নির্জীব 
ধাতুপিও ও “অচেতন উত্ভিদেই পাওয়া যাইতে পারে, 
প্রত্যক্ষ দেখাইলে, সকন্তসই বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 

ধাতুপিও সজীব'কি.ন! এবং মাংসপেশীর স্তায় উত্ভিদ 


১১৭ ও.১১শ সংখা | ] 


ও ধাতুর বেদনানুতেব শক্তি আছে কি'না, তৎসমবন্ধে কোন 
কথাই এখন নিঠান্দেহে বল! চলে না। তবে যে সকল 
লক্ষণ ধরিয়া শারীর তহববিদ্গম প্রাণীকে বেদনাহ্ৃভবক্ষম ও 
সচেতন বলিয়। প্রচার করিগ়্াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদ 
ও ধাতুকে প্রাখিরাজ্য হইতে নির্ধমীপিত করিয়াছেন, সে 
লক্ষাগুলি যে পূর্ণমাত্রার ধাতু ও উদ্ভিদ উভগ্নেই বর্তমান 
আছে, তাহা নিঃসক্কোচে বলা যাইতে পারে 
* “বান” উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া সম্বন্ধে পরবর্তী 
পরীক্ষাগুলিত্বারা জৈব অজৈব ও ধাতব পদার্থের একত্বের 
আরো অনেক আশ্চর্যজনক প্রনাণ পাঁওয়া গিয়াছে । এই 
পরীক্ষাগুলির মধ্যে একটাতে. অধ্যাপক বস্তু একখণ্ড 
সজীব মাংসপেশীতে খুব ঘন ঘন আঘাত দিতে আরম্ত 
করিয়াছিলেন। প্রথমে এই আঘাতজাঁত বৈছ্যাতিক 
প্রবাহ দ্বারা রেখাচিত্রে বেশ লম্বা লম্বা তরঙ্গরেখা অঙ্কিত 
হইতে আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু বহুক্ষণ ধরিয়! আঘাত 
চালাইবার পর, প্রবাহজ্ঞাপক নূতন রেধাগুলি ক্রমেই খর্ক- 
কার হইয়। চিত্রে অঞ্চিত হইতে দেখা গিয়াছিল। বজা বাছুল্য 
পুনঃ পুনঃ আঘাতজনিত মাংসর্পশীর অবসাদই এই জ্ষীণ- 
তর সাড়ার কারণ। উত্ভিদদেহও ধাঁতবপদার্থ লইয়া! পরীক্ষা 
করিয়া, অধ্যাপক বন্থ তাহাতেও পূর্বোক্ত অবদাদজ্ঞাপক 
অবিকল চিত্র দেখিতে পাইয়াছেন। উদ্ভিদদেহ বা কোনও 
ধাতুপিণ্ডে ঘন ঘন আঘাত কর, স্বদীর্ঘ রেখাময় চিত্্বোরা 
ইহাদের সসাড়ভার বেশ পরিচিয় পাইবে। কিস্তু এই 
আঘাত" বহক্ষণ চালাইলে প্রীণিদেহের ন্যায় ইহারাও ক্লান্ত 
হইয়া পড়িবে । কাজেই তখন তাহাদের আর সবলে সাড়া 
দিবার শক্তি থাকিবে না, এবং ইহার ফলে চিত্রে কতকগুলি 
ক্ষীণ ও খর্বকার রেখা অঙ্কিত দেখা বাইবে। ক্রাস্তি অপ- 
নোদনের জন্য কিয়ংকাল আঘাত প্রদান রহিত কর, এই 
সুযোগে বিশ্রা্ত প্রাণীর তায় উত্তিদ ও ধাতু উভয়েই বলসঞচর 
করিয়া লইবে এবং এখন ইহাদিগকে পুনঃ পুনঃ আঘত 
দিগুল “পূর্বের ভার সসাড়তাজ্ঞাপক নুদীর্ঘ রেখ! চিত্রে 
অক্কিত হইয়া! পড়িবে) ইহাতে সেই অবসাদজ্ঞাপক খর্ব, 
রেখার আর চিন্তু মাত্র দেখা যাইবে না। 
পুনঃ পুনঃ আঘাতে উত্ভিদেহ্ ক্রমে অবসন্ন হইয়া 
পড়িলে, আহাতজাত 'বৈহ্যতিক সাঁড়ার ক্রমিক হাসের 


প্রবাসী । 


ক 


রেখালিপিনর যে' পরিবর্তন হয় ৫ম চিত্রে তাহা! লিখিত হুইল । 
চিত্রের প্রথম অংশে উত্ভিদেহের প্রবল সাড়া চিন্তু এবং 


যা 


৫ম চিত্র। 





৬ষ্ঠ চিত্র। 

মধ্যাংশে অবদাদের স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাইবে। তার পর 
ধিগতশ্রম উদ্ভিদ আবার কিএকার বল সাড়া দেয়, তাহা 
প্র চিত্রেরই শেষাংশে দৃষ্ট হইবে। ৬ঠ চিত্র] তদবস্থ 
ধাতুর সাড়া-লিপি। স্ু্থ ধাতু গাখমিক আঘাতগুলি দ্বার] 
বে প্রকার প্রবল সাড়া দের, চিত্রের প্রথমাংশে তাহা অস্কিত 
আছে। ইহার শেষাংশের ধর্মরেখাঁগুলি স্বারা সেই 
ধাতুরই শ্রান্তাবন্থার ক্ষীপ্র ও ছূর্বধল সাড়ার কথ! একাশ 
করিতেছে । 

পাঠকপৃাৃঠিকা গণ দেখিয়!] ধাকিবেন, আমাদের দেহের 
কোনও অংশ পুনঃ পুনঃ সঞ্চালিত করিতে থাকিলে, 
কিয়ংকাল মধ্যে আমর! সেই স্সঞ্জালিত অঙ্গের অবসাদ 
অন্থুভব করি, এবং ইহার পরও সঞ্চালন রহিত না করিলে 
পুর্ণ অবদাদ বা! ধহুষ্রকার আসিয়া,অঙ্গকে আক্রমণ করে । 
তখন সহস্র বাস তাড়নায় সেই অঙ্গের বেদন। অন্ভব 
করিতে পারি না। উদ্ভিদ ও ধাতুপিণ্ডেও পূর্মোক্ত 
ধন্টঙ্কারের লক্ষণ ধরা পড়িয়াছে। আরো আঁশ্ড- 
ধের বিষয়, চিকিৎসকগণ সজীবতা পুনঃগ্রান্তির জন্ত 
ষটকারগরন্ত প্রাণিশরীরে যে প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা 
করেন, পুর্ণাবসন্ন উদ্তিদ ও ধাতুর ঠিক্‌ তাুব্ূপ সেবা করিয়া! 
অধ্যাপক প্বন্ মহাশয় ইহাদের৪ সজীবত! ফিরাইয়| 
” আনিযাছিলেন। 

বিষপ্ররোগ বশ্ঠতং নির্জীবভাৰ প্রান্তি ও মৃত্যু, প্রাণীর 
একটা ববশেষ লষশ। সপ্রাণ ও জড় পদার্থের পার্থক্য 


৬৩৩৮ 


রি রা রে রর রি ৃ রি রি রে 


কাধ্যটাকে প্রাণীর বিশেষ ধর্খ্ব বলিয়া প্রচার করিয়া 
গিয়াছেন। অধ্যাপক বন্থু মহাশয় উদ্ভিদ ও. ধাতুতে 
বিষপ্রয়োগ করিয়া, প্রাণিদেহের স্তা় এগুলিতেও মৃত্যু- 
লক্ষণ আবিষ্কার করিয়াছেন। বন্থ মহাশয় সজীব মাংস- 
পেশীকে তীব্র পটাস দ্বারা বিধযুক্ত করিয়া, বার বার 
চিম্টি কাটিয়া ও মোচড় দিয়া, জাহাতে সাড়ার কোন 
লক্ষণই দেখিতে পান নাই,__সাড়ীজ্ঞাপক রেখাচিত্রে এক 
দীর্ঘ খভুরেথাদ্বারা মাংসপেশীর মৃত্যু ঘোষিত, হইয়াছিল। 
তা"র পর সুস্থ উদ্ভিদ ও ধাতুদেহ ঠিক্‌ পূর্বোক্ত ওকারে 
বিষসংযুক্ত করিয়া, অধ্যাপক মহাশয় ভাহাদের সাড়াচিত্রেও 
মৃত্যুক্ষণ দেখিতে পাইয্াছিলেন। নিষ্বস্থ ৭ম ও ৮ম 
"চিত্র উদ্ভিদ ও ধাতুর সাড়াজ্জাপক লিপি। সুস্থ উত্তিদ- 


৭ম চিত্র।, 


| 


৮ম চিত্র। - 
দেহে আঘাত দিলে, সে প্রত্যেক আথাতে কি গ্রকার 
প্রবল- সাড়া দেয়, ৭ম চিত্রের বামপার্শ্হ 'অংশ 
দেখিলে, তাহ! স্পষ্ট বুঝা! যাইবে । তা*র পর সেই সসাড় 
উত্তিদদেহে বিষ সংযুক্ত কর, ক্রমে সেট! অসাড় ওত হইয়া 
পড়িবে। এ চিত্রের দক্ষিণগাস্তস্থ ধন্ভুরেখা, সেই বিষমৃত 
উদ্ভিদের মৃত্যুলিপি। ৮ম চিত্রের বাম অংশে একখণড সুস্থ 
ধারুফলকের প্রবল সাড়ার লিপি, এবং ইহার দক্ষিণ 


প্রবাসী। 


(২য় ভাগ। 


অংশে দেই ধাতুফলকেরই বিষপ্ররোগে ঢা স্পট ছবি 
অঞ্কিত রহিয়াছে। 

প্রয়োগমাত্রীর সহিত ওধধের কাধ্যকারিতার একট! 
অতি ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ আছে। যে ওষধ অল্পমাত্রায় এয়োগ 
করিলে প্রাণী রোগমুক্ত হয়, তাহাই অধিক পরিমাণে দেহস্ব 
করিলে প্রায়ই মৃত্যু অবশ্থস্তাবী হইতে দেখা যায়। অচেতন 
উদ্ভিদ ও জড় ধাতুপি:গড অধ্যাপক বহু মহাশয় এই প্রাণি- 
লক্ষণটীও আবিষ্ষার করিয়াছেন। উদ্ডিদ ও ধাতুকে অতি 
অল্প মাত্রায় অহিফেন আরসেনিক বা বেলেডোন৷ দ্বারা 
বিষসংযুক্ত করিয়া তাহাতে আঘাত ধিতে থাক, উভয়েই 
সাধারণ অবস্থ৷ অপেক্ষা প্রবলতর সাড়ার লক্ষণ দেখিবে। 
বিষের মাত্রা বাড়াইয়া দাও, অচিরাৎ মৃত্যু আসিফ 
উভয়কেই আক্রমণ করিবে। তখন সাড়াজ্ঞাপক লিপিতে 
৭ম ও ৮ম চিত্রের দক্ষিণাংশের অনুরূপ এক একটা সরল 
রেখাদ্ার! তাহাদের মৃত্যুর পরিচয় পাইবে। কতকগুলি 
পার্থ ব্যবহারে প্রাণী যেমন মত হইয়া উত্তেজনার লক্ষণ 
প্রকাশ করে, ঠিক সেই সকল পদার্থ ধাতু ও উদ্ধিদে 
প্রয়োগ করিয়! বন্থু মহাশয় উভয়েই মত্ততা ও উত্তেজনার 
লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছেন। 

ক্লোরোফরন্‌ প্রন্থৃতি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ 
পনাথের কার্য আমর। অনেকেই দেখিয়াছি । এই 
সকল পনার্থ ব্যবহার কৰিলে প্রাণী লুপ্ুসংজ্ঞ'হুইয়া পড়ে 
এবং তাহাদের জীবন ক্রয়! অতি ক্ষীণভাবে চলিতে থাকে । 
উষ্িদ ও ধাতব পণার্থে ক্লোরোফরম্‌ ইত্যাদি প্রয়োগ 
করিয়া অধ্যাপূর বনু মহাশয়, তাহাতে তদবস্থ প্রাণীর 
লক্ষণ দেখিতে পাইস্পছেন। উত্তিদদেহে ও ধাতুপি্ডে 
আঘাত কর, নিপ্নমিত আঘাতে উভয়েই নিয়মিতভাবে 
সাড়া দিতে থাকিবে। তা+র পর উভয়েই ক্লোরোফরম্‌ 
প্রয়োগ কর, রেখালিপিতে এখন আর পূর্বের স্তায় প্রবল 
সাড়ার চিহ্ন দেখিতে পাইবে না,__সাড়াচিহ্ব খর্বকায় ও 
অম্প্ট হইন্পা অঞ্চিত হইতে থাকিবে। একটা উত্তিদ- 
পত্রে ক্লোরোফরম্‌ প্রয়োগ করিলে, হতজ্ঞান প্রাণীর 


ন্যায় সেটা ফি প্রকার ক্ষীণ সাঁড়া 'দেয় ৯ম চিত্রের বাম 


অংশটা দেখিলে পাঠক বেশ বুঝিতে পারিবেন। দীর্ঘতর 
রেখামর় দক্ষিণাংশটা সেই পত্রেরই ুস্থাবস্থার সাড়ালিপি। 


১ম ও ১১শ সংখ্যা। ] 


এল সা সিলসিলা উিসিলীিনিলািপািশা্িলাপ পাপ পালন 


৯ম চিত্র। 

শীত ও উষ্ণতার মাত্রাঙ্ছসারে উদ্ভিদ ও ধাতুদেহের 
সাড়া কিপ্রকারে পরিবন্তিত হয়, অধ্যাপক বন্থ মহাশয় 
তৎসগ্ব্ধেও বহু গবেষণা করিয়াছেন। নানা পরীক্ষার 
ফল তুলনা করিয়া দেখ! গিয়াছে, শীতাতপের প্রভাব 
প্রাণী, উদ্ভিদ ও ধাতুদেহে অবিকল এক। আমরা 
প্রতিদিনই দেখিতে পাই, প্রাণীর মধ্যে প্রত্যেক জাঁতিই 
এক একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় খুব কার্ধ্যক্ষম থাকে এবং সেই 
উত্তাপমাত্রার হ্বাস বৃদ্ধি হইলে, প্রাণী আর স্ফুুত্তির সহিত 
কাঙ্গ করিতে পারে না। তেক সর্প প্রন্থতি প্রাণী 
নাতিশীতো্ণ খতুতে খুব সবল থাকে, অধিক শীতে বা 
অধিক গরমে তাহাদের কার্ধ্যক্ষমত! কমিয়া যায়। নানা 
জাতীয় মনুষ্যের মধ্যেও কার্ধ্ক্ষমতার এই প্রকার এক 
একটা সীম! দেখিতে পাওয়া যায়। শীতোঞ্চতার মাত্রা 
হুসারে উদ্ভিদের কা্্যক্ষমতার্ও এইপ্রকার এক একটা 
সীমা অধ্যাপক বন্থ মহাশয়ের পরীক্ষায় ধরা পড়িয়াছে। 
স্থলতুষারাচ্ছন্ন বৃক্ষপত্রে প্রবল আঘাত দাও সাড়ালিপিতে 
তাহার সজীবতার অগুমাত্র লক্ষণ দেখিতে পাইবে, না। 
তুষারক্লিষ্ট ও লুস্তসংসত ব্যক্তির স্তায় ৃক্ষপত্র শীতে আড়ষ্ট 
হইয়! থাকিবে । পত্রে 'তাপপ্রয়োগ কর, অপগতশৈত্য 
বাক্তির ন্যায়, সেটা সজাগ হইয়া! সামান্ত উত্তেঞ্জনাতেও 
প্রবল সাড়া দিতে থাকিবে। বহুক্ষণ তুষারাবৃত থাকলে 
প্রাণীর যে প্রকার মৃত্যু হয়, অধ্যাপক বন্থু মহাশয় দীর্ঘ- 
কাল তুষারাচ্ছন্ পল্পবেও সেই প্রকার অপমৃত্যু দেখিয়াছেন। 

উদ্ভিদের উপর শীতোষ্ণতার আর কি প্রভাব আছে? 
এখন দেখ! যাউক। এই সম্বন্ধীয় স্রীক্ষায় অধ্যাপক বস্থ 
মহুশয় ছা বিভিন্নজাতীয় মুলা উঞ্জলে রাখিয়া 


লা তি তা দিতি সপ ও ঝা তি চা রণ 
চা 


৩৩৯ 


হলি ও ৮১৪০০৪৪০এ 


টি উক্ত ক্রমে বানর 

ছিলেন। জলের উষ্ণতা ৫* অংশ পর্যন্ত 

উঠিলে৪, প্রত্যেকেই বাহ্‌ আহাত তাড়নায় 

) অল্লাধিক পরিমাণে সাড়া দিয়াছিল। তা”র 

পর জলের উষ্ণতা ৫৫ অংশে উঠিলে কাহারও 

সাড়া পাওয়া যায় নাই। কিন্তু অধ্যাপক বন্থ 

ধঁ মূলক ও দেলেরি গ্রস্থতি বিলাতী সব্ভিতে 

৬০ অংশ পর্ধ্স্ত শুঙ্কতাপ দিয়া ও তাহার্দিগকে 

জীবিত দেখিয়াছিলেন। উত্তপ্ত জল বা জলীয় 

বাশপদ্বার! প্রযুক্ত তাপ অপেক্ষা, কেবল শুষ্ক বাযুৰীর! চালিত 

তাপ যে উদ্ভিদ সকল অধিক পরিমাণে সহা করিতে পারে, 

তাহা অধ্যাপক বন্ুর এই পরীক্ষায় বেশ কুঝ! গিয়াক্ছিল। 

এই বিষয়ের পরীক্ষা আজও সম্পূর্ণ হয় নাই। «কোন * 

জাতীয় বৃক্ষের বৃদ্ধির পক্ষে, কতটা! তাপ অনুকূল, তাহা! 

এই প্রথায় ক্রমে আবিষ্কৃত হইলে,_উদ্ভানপাঁলন ও কৃষি- 

কার্যের একটা মহদুপকার সাধিত হইবে বলিয়া আশ! 
করা যাইতে পারে। 

পূর্বে বলা হইয়াছে, প্রাণী ও কত্ভিন এবং উদ্ভিদ 

ও নির্জীব রাজ্যের স্বাতুস্তযজ্ঞাপক সীমাস্তরেখা! আবিষ্কারের 

জন্য প্রাচীন ও আধুনিক পণ্ডিতগণ বহুচেষ্টা করিয়াও 

সাফল্য লাভ করিতে পারেন “নাই । কিন্তু আধুনিক 

পণ্ডিতগণের দাপ্তিকতা তাহাদের সেই, পরাভব ঘোষণা, 

করিতে দেয় নাই। “শারীরক্রিয়া”, প্জীবনীশক্তি* 

প্রভৃতি কতকগুলি নিরর৫থক শবের কোলাহলে সত্য, কথা 

চাপা দিয়া, কতকগুলি নিছক্‌ কাল্পনিক শ্রেণীবিভাঁপে 

এপর্ধযস্ত সকলেই ব্যন্তুছিলেন ( অধ্যাপক বন্থু মহাশয়ের ” 

অন্ভুত আবিষারগুলি "দ্বারা আধুনিক পণ্ডিতগণের সেই 

কল্পনার মোহ ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছে। যে সকল 

লক্ষণ দ্বার! বিজ্ঞানবিদ্গণ জীবনীক্রিয়ার অভিত্ব বুঁবিয়া 

কাহাঁকেও প্রাণী কাহাকেও উত্তিদ, এবং কাহাকেও ব! 

নির্জীব সংন্ঞার আখ্যাত করিতেন, অধ্যাপক বন্থু মহাশ- 

য়ের পরীট্গায় স্থষ্ট পদার্থ মাত্রেই সেই সকল লক্ষণ ধর! 

পড়িয়াছে। সুতরাং বৈজ্ঞানিকগণ পূর্বে যেমন বলিতেন, 

-_-“এইস্থলে জীবুনী শক্তির কার্য্য আরম্ত এবং এই স্থানে 

তাহার, শেষ,৪-এখন সে সকল কথা কোন ক্রমেই বলা 


"১ পাস লিপি 


এপ 
. ৩৯. 


“্লিবে না। : ইহারা যে ভিত্তির উপর খধুনিক বিশাল 
'শরীরবিভাকে গ্রাড় করাইয়াছেন, বন্ধু মহাশয়ের আবি- 
কার ছারা, তাহাক্স ধ্যংস:সস্ভাবনা দেখ] বাইতেছে। 
অধ্যাপক মহাশয় বলেন, স্ৃষ্টিতত্বের কুকার «জীবনী 
শক্তির যাহ্মন্ত্রে খুলিবে না। গ্াণিরাজ্যের রহস্ত 
উত্তেনের' একমাত্র পথ, অচেতন উদ্ভিদ ও জড় ধাতুর 
কার্ধয পরীক্ষা 1 র 
প্রজগদানন্দ রায়। 


একখান! প্রাচীন দলিল। 
লশ্প্রতি ঢাঁকাজিলার অস্তঃপাতী মুন্দীগঞ্জ মহকুমার 


'আদাপতে একটা মোকনম! চলিতেছে । তাহার বিবরণ 
এই-_ 


বিক্রমপুর বিরতি গ্রামবিশেষনিবাসী কোন ও | 


এক পরিবারের আর্মিক অবস্থা! ইতিপূর্বে ভাল ছিল 
না। আজকাল এই পরিবারের এক যুবক চাকরী 
করিয়! বেশ ছুপয়স/সঞ্চর করিয়াছেন । .অবহু1 পরিবর্তনের 
পর ইহার! পৈত্রিক বাড়ী ত্যাগ করিয়া উত্কষ্টতর এক 


নূতন বাড়ীতে বাস করিতেছেন, অথচ পৈত্রিক বাড়ীর . 


উপর দাবী ছাড়িতেছেন না। উক্ত মোকদ্দমার বিষন্ন 
এই পৈত্রিক বাড়ী, এবং এই পরিবার বিবাদী । 


বািপক্ষ বলেন, এই 'বাড়ীতে বিবাদীদের কোনও . 


অধিকার নাই। বিবাদাদের পুর্পুরুষগণ বাদীর পূর্ব 
পু্বদিগের নফর (অর্থাৎ জ্রীতদাস ) ছিল। নফরকে 
ভরণগোধণ করা ও বাণছান দেওয়া মনিবের কর্তব্য। 
সেই কর্তব্যপালনার্থই বিবাদীদের পূর্ধপুক্রষদিগকে বাদীর 
পূর্বপুর্লুষগণ এই বাড়ীতে বাস করিতে দিয়াছিহ্ে। 
কিন্তু বালহানে [র্রীতদাসের কোনও স্বত্ব জন্মে না। এখন 
বিবাপিগণ এই বাড়ী ছাড়িয়া! যাওয়াতে তাহাদের ডোশের 
স্বত্বও লোপ পাইয়াছে। 

বিবানীদিগের দাসন্ব প্রমাণ করিবার জন্ত বাদী এক- 


খান! প্রানীন দলিল আদালতে. দাখিল করিনাছেন। ' 


* পরপ্রবন্ধে অধ্যাপক বহু হহাশগের আবিছারগলি বিলে 
আলোচন। করবা ইন্ছা র'হ্ল লেখক .' 


প্রধালী। 


[হয ভাগ 
ঘলিলখান! বাঙ্গাল! ১১৯১ সনের: ফান্তন-ালে অর্থাৎ 
১৭৮৫ খৃষ্টাবে লিখিত। - আমরা. 'দলিষ্খানা, যের়প 


 যুঝিতে পারিলাম, বর্ণবিষ্ভাস বা! অস্ত কোনও বিষয়ে 


কোনও রূপ পরিবর্তন ন! করিস, ' এন্থলে উদ্ত করিত 
দিলাম। দলিলের - অপরপৃণ্ে সাক্ষীদের স্থাক্ষর); অনা- 
বন্তক বোধে শুধু দেই আশে পরিত্যস্ত হইল। আমাদের 
ছেলেবেলার দেখিয়াছি, বিজ্রমপৃরে কাগজীনাষক এক- 
শ্রেনীর গ্রাম্য কারুকর একরূপ পুরু ও খস্থসে কাগজ 
প্রস্তুত করিত। সেই কাগজকে আমরা বাঙ্গালা কাগজ 
বলিতাম। .বালীর কাগন্গ এ্রচলনে বাঙ্গাল! কাগজ বাজার 
হইতে দূরীভূত হইয়াছে। উক্ত দলিল খান! সেই বাঙ্গাল! 


কাগজে লিখিত। দলিলের গ্রতিলিপি এই-_. 


ভীনর্গীচরণ_ 
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/৭. ইবাদিকীদ্দ শইশ্্রনারাগনন চক্রবর্তি ওলদে 


জোগেস্বর চক্রবর্তি ইবনে হর্গা এসাদ চক্রবত্তি স্বচরিতেু-_ 
নিখীতং শ্রমতি অপূর্বা ওলদে নারান দেও জগজে চান্দ- 
দেও.ও শ্রীমতি হ্থয্ননি £লদে চানদদে ও জওজে উদয়রাম 
দেও ও আমর সুত্র সানন্ায়াম দেও বএদ ৪ চাইর বংস্বর 
ও তন্ত ভগ্মীর বএস ৪.চাইর মাস মনিন্ত আগ্ত বিক্রয় 
কবন্গ পত্রমিদং কািঞ্চ আগে আমরা আপনার স্থানে 
দত্তবদত্ত নগদ মৃল্য পৃরত-জন দহমাসী ২৫ পচিষ রূপাইয়া 
পাইয়া! কবজ দিলাঙ্গ ইতি সন ১১৯১ একানব্যই সন-- 

তেরিখ--১৮ ফার্তুন-- |: 

ইছার একটুক বধ্যা প্রয়োজন। /৭ এই চিহ্ন 
প্রাচীমেরা দলিলাদির, পুর্বে ব্যবহার করিতেন) শুনিগ্নাছি, 
ইহা ঘনলগ্চফ ] ইবনে শবের ভাব এই যে ইজনাকারণ 


"পি বিডির ও 


০১ 





ব্জমুকুট ও পন্মাবতী । 
ভ্ীঅবনীস্নাথ ঠাকুর ক্র্ুক অক্কিত। 


৮6) 5151 0৭6 ৮৮158, 


১ম ও ১১শসংখ্যা।] 


৩৪১: 


লালা লাস সা পিপলস সিসি পা ১ পাপা লালসা 


চক্রবর্তী ছর্গীপসাদ চক্রবর্তীর পৌন্র। পূরওজন শবে 
বোধ হয় ইংরেজী '368710810 ৮৪1৩ বা! 9:571128 বুঝা- 
ইতেছে। কিন্তু দহমাসী কথার কোনও অর্থ-বুঝি নাই। 
কোন*কোন পারসীবিদের সঙ্গেও আলাপ করিপাছিলাম ? 
তাহাতেও অর্থ পরিফার হইল না। সেকালের বাঙ্গালা 
নবীশেরা ব্যঞ্জনবর্ণে উকার বা উকার সংযোগের পরিবর্তে 
৫” ফুল! প্রিতেন $ দ্বর্গা ও শ্বল্য যথাক্রমে আমাদের হূর্গ 
, ও মূল্য । এই দলিলের “ব+ ফল! বাস্তবিকই কোথায় ব- 
*বাচক, তাহা পাঠক অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন । 

এই দলিল হইতে দেখ! যাইতেছে যে চান্দদেও নামক 
ব্ক্তির স্ত্রী, কন্তা, দৌহিত্র ও দৌহিত্রী, এই চারিজন 
লোক মোট ২৫২ পঁচিশ টাকাতে আত্মবিক্রয় করে। 
সুতরাং একজন মানুষের তাৎকালিক মূল্য ৬০ টাকা! 
মাত্র। ইহা আজকাল একট! বড় ভেড়ার দামও নয়। 

দলিলের তারিখ ১৭৮৫ খুষ্টা। এর সময়ে কোন 
উল্লেখযোগ্য ছুতিক্ষ ছিল বলিয়া! জানি না । ভীষণ ছৃতিক্ষ 
ছিদ্নাত্তরে মন্বস্তর ইহার পনর বৎসর পূর্বের ঘটনা । তাই 
বিশেষ ছুর্বংসর বলিয়া এত অল্পমূল্যে মান্ুষ বিক্রয় হইয়া- 
ছিল, এরূপ অনুমান বোধ হয় সঙ্গত নহে। 

সে সময়ে টাকার মূল্য বর্তমান অপেক্ষা অধিক ছিল 
সন্দেহ নাই। কিস্তুটাকার তাৎকালিক মূল্য আধুনিক 
মূল্যের দ্বিগুণ ধরিলে 9 তদানীন্তন একজন মানুষের স্বাধী- 
নত সার্ন্বাদশমুদ্রা পরিমিত মানত হয়। 

অন্ত একভাবেও একটা হিসাব ধুর! যায়। ১৫1১৬ 
বসর হইল একজন প্রাটীনের সহিত অ্চলাপ করিয়া- 
ছিলাম। তখন তাহার বয়স প্রায় ৬* বৃংসর। কাল্য- 
কালে তাহার পিতৃবিয়োগের পর তিনি, তীহার অগ্রজ ও 
মা মানত ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, প্রতি রবিবারে 
চারি আন! লইয়া তাহার! ছুই ভাই হাটে যাইতেন ) 
তাহাতেই তাহাঁদের তিন জনের এক সপ্তাহের খাস্ছোর্র- 
যোঁগী ধান, ডাল, তেল, স্ছন, লঙ্কা প্রভৃতি পাওয়া যাঁইত। 
ধান টাকার ছই মণের উপর ছিল। অপর এক বৃদ্ধের ৪ 
নিকট শুনিয়াছি, তাহার বালযকালে মাসিক ঠা* বেতনে” 
একজন চাকর নিযুক্ত হওয়াতে তাহািদির পরিবারস্থ সক- 
লেই* বেতনটা৷ অত্যন্ত খুরুতর বোধ করিয়াছিলেন 


পদ উপজীবিষষা। 
উল্লিখিত .উভয় বৃদ্ধই বিক্রমপুরের অধিবাসী । কাগজ. 
পঞ্জে বিগডু শতাবীর প্রারস্তে কলিকাতা অঞ্চলে খান 
ভরবোর কে মুল্য দেখা যার, তাহার সহিত এই বৃদ্ধদের 
উক্তির অনঙ্গতি নাই। সেই রেলওর়েটীমারবিহীন যুগে 
স্থদূর মফস্বল পূর্বাবঙ্গে খাদ্যত্রব্য কলিকাতা অপেক্ষা 
বে হ্থলত ছিল, তাহা বিনাতর্কে স্বীকার কর! ঘান। 
যাহাহউক এই সকল হইতে বোধ হয় যে, যে শ্রেণীর 
লোক নফর হইত, অষ্টাদশ শতাকীর শেষভাগে ২৫ টা্ানর 
তাহাদের চারিজনের প্রায় ছই বৎসর চলিতে পারিত। 
এতত্বাতীত নফরদের অন্তলাভও ছিল। তাহারা মনিবের 
নিকট বাসস্থান পাইত। অধিকস্ধ উপারাস্তর বিহীন 
হুইলেই মনিব তাহাদ্দিগকে প্রতিপালন করিতেন। ” 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শতবর্ষপূর্বে বঙগদেশে 
নিয়শ্রেণীস্থ লোক বাসস্থান, এককালীন কিছুদিনের 'সংস্থান- 
সম্ভাবনা এবং আপংকাঁলে সাহাস্যপ্রত্যাশার পরিবর্থে 
আত্মবিক্রয়ে প্রস্তুত ছিল। 

বঙ্গসমাজের এই চিত্র হইতে আমরা” বাঙ্গালী জাতির 
স্বাধীনতার আদর্শ সম্বন্থে,কয়েকটী সিদ্ধান্ত করিতে পান্লি। 
প্রথমতঃ, অষ্টাদশ শতাব্বীর শেষতাগেও এদেশে মৃহভাবে 
দাসত্ব-প্রথা গ্রচলিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণ 
দ্বাসত্বকে তত ত্বণার চক্ষে দেখিত না। তৃতীয়তঃ, 
অভিভাবকগণ নাবালকদিগকে, দ্াসত্বে বিক্রয় করিতে 
পারিত। চতুর্থতঃ, স্বাধীনতার মূল্য অতি অকিঞ্িঠকর 
ছিল। * 

এন্লে আর কর়েরটা প্রন ্বতঃই মনে উদিত হয়। 
প্রথমতঃ, বঙ্গদেশের আথিক অবস্থা পূর্ববাপেক্ষ! উন্নৃত কি 
অবনত হইয়াছে? দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজাধিকারে উচ্চশ্রেণী 
কি নিয়শ্রেণীর অবস্থার অধিকতর পরিবর্তন হইয়াছে? 
তৃতীরত:, এখন অর্থোপার্জনের হত পন্থা আছে, শতবর্ষ 
পুর্বে তত ছিল কি না? পাঠকবর্গকে এই সকল প্রশ্নের 
উত্তর চিত্ত করিবার অবসর দিয়া আজকার মত বিদায় 
লই। 
জীপরেশনাথ বঙ্্যোপাধ্যায়। 


(৪০ পচা 


৩৪৭ 


শাসিত কত নী এ লা ৮ ০ 


কলি সতী কিরণ ৪ 


নাটকের উৎপত্তি। 


যে কয়েকখাঁনি সংস্কত নাটক পাওয়া যায়” এবং 
অলঙ্কারশান্ত্রাদিতেও' যে কয়েকখানির দৃষ্টান্ত উল্লিখিত 
আছে, সে.সকলগুলিই পৌরাণিক যুগের । এ যুগের পূর্বে 
নাট্যসাহিত্য স্থষ্ট হইয়াছিল কি না, তাহার অনুসন্ধান 
, কল্প সহজসাধ্য নহে। 

মহাভারতের সভাপর্কে, নারদ যেখানে ব্রহ্মার সভার 
কথা বর্ণনা করিয়াছেন, কেবল মাত্র সেইস্থানে উল্লিখিত 
আছে, যে ব্রন্গার সভাঙ্গ নাটক অভিনীত হইয়াছিল । নাটক 
এবং তাহার অভিনয় যে মহাভারতের সময় অপরিচিত ছিল 
. না, তাহা এই একস্বানের একটা দৃষ্টাস্তের দ্বারাই প্রমাণিত 
হইতে পারে। কিস্তসে নাটক কি দৃশ্তকাব্য, অথব! 
সনৃত্য চরিতাবৃত্তি, তাহ! বলা যায় না। যে সকল পগ্ডি- 
তেরা মহাভারতেরও আলোচন! করিয়াছেন, এবং নাট্য- 
সাহিত্যের উৎপত্তির কথারও আলোচনা! করিয়াছেন, 
তাহার। একথার কোন মীমাংসা! করেন নাই। চোখে 
পড়ে নাই, এ কথখ| ত মনে হয় না। তবে হইতে পারে 
বে, যে অধ্যায়ে “নাটক” কথার উল্লেখ আছে, পণ্ডিতের 
সেটিকে প্রক্ষিপ্ত মনে করেন। আমি কিন্ত কোন মহা- 
ভারত সমালোচনায়, &ঁ অধ্যায়টি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া! উল্লিখিত 
দেখি নাই। 

রামার়ণের উত্তরাকাঞ্টি যে কবির নিজকর্লিত, এবং 
প্রা্টীনগ্রবাদের অন্ুসায়ী নহে, তাহ! বা্ীকির ভূমি- 
কায়, এবং মহাভারতে উল্লিখিত রামায়ণ-কথা দ্বারাই প্রমা- 
পিত। উত্তরাকাণ্ডের আখ্যাগ্লিকাটি, রামচন্দত্রের পুজ্ম লব 
কুশ, ছন্পবেশে গান গাহিয় গুনাইয়াছিলেন। নাম ছুটিও 
বোধ হয় যেন ছল্মবেশের উপযোগী করিয়া দেওয়া হই- 
ফ্লাছিল। যাহার! নাটক অভিনয় করিত, তাহার কুশী লব 
নাছেই নাট্যশাস্ত্রে আখ্যাত। নট, সত, মাগধেরাও 
.পূর্বকাল হইতে নৃত্য এবং আখ্যায়িকা! গান করিত। 
-সন্ৃত্য ভাববিশুদ্ধ আবৃত্তি, যে নাটক অভিনয় বলিয়া কীত্তিত 
হইত, তাহাও ছলিক নাটক এবং প্রাটীন সঙ্গীতশাস্ত 
হইতে জানিতে .পারা, যায়। একপস্থলে রামাযণ রচিত 
হুইবার সময়ে, যে চরিতবর্ণনাদ্বারা অভিন+ প্রচলিত ছিল, 


. প্রবালী। 


" সলাত 


 চত্র-তাগ! 


তাহা বুষিতে পারা বার। কাজেই এই অনথমানটি অসঙ্গং 
হইবে না, যে অভিনয্নকারী কুশীলব নাম, উপলক্ষ্য করিয়! 
রামচন্ত্রের পুত্রতয়ের নামকরণ হইয়াছিল। মহাভারতের 
ঈক্ষাকুবংশের তালিকায়, লবকুশ নাম নাই। 
মহাভারতের সাক্ষীই মানি, অথব! রামান্সণের দোহাই 
দি, কিছুতেই যখন বৌদ্ধমুগের পুর্বে নাটকের উৎপত্তি 
হইয়াছিল, বলিতে পারি না ) এবং অপরপক্ষে যখন খৃঃ পৃঃ 
৫০* হইতে ৪০* বৎসরের মধ্যেই গ্রীক কবি এস্কাইলস্‌, 
সফফ্রিস্‌ এবং ইউরিপাইডিসের আবির্ভাব ; তখন ভারতা- 
স্ুরাগী মহাত্মারা, গ্রীস্‌ হইতে নাট্যকৌশলের আমদানির 
কথা বলিতে ছাড়িবেন না। এ কথা ধাহার। বলেন, 
তাহারা বেশ বলিষ্ঠ এবং সাহসী । গ্রীক নাটক আগে, এবং 
গ্রীকজাতীয় জন কতক লোক আসিয়া! ভারতের পশ্চিম 
প্রান্তে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, কেবল এই মাত্র 
প্রমাণের বলে, ধাহারা নাটক জিনিষটি ধারকর! সামগ্রী 
বলেন, এ যুগে তাহাদের বুদ্ধি এবং সাহসের যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা 
আছে। রাম, আগে টাক। সঞ্চয় করিয়াছিল, এবং শ্বাম 
তাহার পরে বড়মানুুষ হয়; এই প্রমাণের বলে এবং বিলাতি 
নজির টুকুর আশীর্বাদে, শ্তামের উপর যে রাম একটি ডিক্রি 
হাসিল করিতে পারিবে ন! কেন, তাহ। ত বুঝিতে পারি ন|। 
যে গ্রীক যবনেরা ভারত-সীমাস্তে উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়াছিল, মহাভারতের যুগে, তাহাদের গ্রীকত্ব ছিল 
কি? সম্পূর্ণ হিন্দু হইয়! যাইবার পূর্বেও তাহাদের সামা- 
জিক অবস্থা যেরূপ হইয়াছিল, তাহাতে পূর্ব্ব পুরুষের 
ভিটার সহিত তাহাদের কোন সম্পর্কই ছিল ন1। অথচ 
নাটক শিক্ষায়-গুরু হইলেন এই যবনেরা । ইহারা-নিজে 
কখনও কোন নাটক লিখিয়াছিল, অথবা অভিনয় করিত, 
ইতিহাস তাহার সাক্ষী দেয় না। মালবিকাগ্সিমিতরে 
দেখিতে পাই, যে কালিদাসের পূর্বে ছলিক নাটকাদি যাহা! 
অভিনীত হুইত, তাহাতে কেবল ছুই একজন লোক, 
একটি কোন চরিক্স, বিশুদ্ধ ভাবভঙ্গীর সহিত মনোহর ভ+বে 
আবৃত্তি করিত। গ্রীকৃদিগের নাটকের ইতিহাসেও দেখিতে 
পাই, যে দৃষ্ত কাব্য সষ্ট হইবার পূর্বে, এ একার সনৃত্য 
অভিনয় ছিল। নিন্দুরা খন গ্রীকৃদিগের নিকট নাট্য 
কৌশল ধার করিয়াছিলেন, তখন উৎপত্তির ইতিহাসটুকু ও 
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দিলনা এপস সি পাস্তা পিতা শাসিত লী কস গেলা ভাত 


ধার কত্সিতে ভূলেন নাই»! স্ধাপু্ণ সুগঠিত নাটক 
বাড়ির! উঠছিল, সেই প্রণালীতে নাটকটা বাড়াইয়া 
লইয়া, আন্ত নাটক রচনা করিয়াছিলেন ! একেই বলে 
বেজধয় নকল) এবং এই প্রমাণকে বলে প্ৰবলং বলং 
বাহুবলং”। 

সকল দেশে এবং সকল জাতির মধ্যেই নৃত্য এবং গীত 
*বিরুশিতচ্হয়, কেহ কাহারও কাছে ধার করিরা শিখে না। 
নাচিয়। গান গাইবার সময় কোন বিশেষ জাতীয় চরিত্রও 
যে ভাবান্ু্যান্ী আগ্লিক এবং বাচিক অভিনয়ের সহিত 
গীত হয়, তাহাও প্রত্যেক জাতির পক্ষেই স্বাভাবিক । 
এই মৌলিক ভাব হইতেই যখন দৃশ্তকাব্যের বিকাশ 
বুঝিতে পারা যার, তখন অমুক জাতি অমুক জাতির নাক 
কাণ কারিয়া৷ আনিয়া, আত্মশরীরে যোজন! করিয়াছিল, 
এ সকল কথা বল৷ বিড়ম্বনা মাত্র। 

হিন্দুর দশন শাস্ত্র হইতে ইউন্লোপীয্র দশন শান্তর, বৌদ্ধ- 
ধন্মের শিক্ষার প্রভাবে যীশুর ধর্মের উৎপত্তি; এই সকল 
কথা, ইউরোপীয়দিগের দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া, 
কোন প্রকারে ভারতবর্ধকে ইউরোপের র্লাছে খণী করি- 
বার চেষ্টার, উপযুক্ত প্রমাণের অভাবেও, নান! কথার সৃষ্টি 
হইয়াছে । 

অশোক রাজার সময়ে, বৌদ্ধপিগের মধ্য গান গাহিয়া 
মহাপুরুষচরিত আখ্যাত হইত। সে গানে যে ভাব 
উদ্দীপনার জন্য অভিননন হইত ন্, তাহা! ত মনে হয় না। 
খৃঃ পুঃ দ্বিতীয় শতাবীতে রুষ্ণ নামে একজন বীরপুরুষের 
নাম, ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল । *তখন, অথবা 
পরবর্তী দ্বিতীয় শতার্ীতেও তিনি বিষধর অংশ হয়েন মাই, 
অথব! মহাভারতের কথার,সহিত যুক্ত হয়েন নাই। কিন্তু 
তৃতীয় শতার্বীতে, বীরপূজার মত, তাহার লীলার হনাট্যা- 
ভিনয় হইত বলিয়৷ নাকি, পতঞ্জলির মহাভাষ্যে উল্লিখিত 
আছে। এর গ্রন্থের সহিত আমার কিছুমাত্র পরিচয় না ) 
কথার্টি বার্থ সাহেবের গ্রন্থে (6২51381021০: [11018 05 
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সময়েও হয়ত শ্রেণীর অভিনয়ই প্রচলিত ছিল। কালিদাসের 
সময়ের পূর্বেও যে সর্বার্ীন দৃশ্তকাবটি রচিত না৷ হইয়া, 


প্রবাসী । 


পি শা সিসি লিলা লিপি প্পি সত 


 কেবগ ছু একনুনের ৃতযগীতাতিনয়েই নাটক অভিনীত 


হইত, মালবিকাগিমিত্রে ছলিক নামক নাটিকের কথাতেই 
তাহাই সুচিত হয়। ধাবক ও সৌমিল্ল হয়ত 'প্রাচীন 
প্রথার অন্ভুগামী ছিলেন বলিয়া, নৃতন দৃশ্ডকাব্য লিখিত 
হইবার সময়, কালিদাস লিখিয়াছিলেন £-_ 
পুরাণ মিত্যেব ন সাধুসর্ধং 
নচাঁপি কাব্যং নবমিত্যবস্তং | 

কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে পুর্বকালে কালিদাসাঁদি- 
প্রণীত নাটকের মত নাটক হয় নাই ) এবং একেবারেই এ 
জিনিষটি জন্মিল;) ইহা কি সম্ভবপর এ সম্বন্ধে দুইটি উত্তর 
দিতে পারি। (১) হয়ত, এ সময়ের পূর্বে ছই একখানির 
সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু হীনতা৷ প্রযুক্ত সেগুলি শীন্রই, লুপ্ত 
হইয়। গিম্বাছিল। (২)গ্রীক নাটকের ইতিহাসে-দেখিত্ পাই, 
ষে সনৃত্য দেবলীলার গান এবং কবিতাধুদ্ধ চলিতেছিল ; 
এবং সহস। সেই ক্ষেত্রে প্রাচীন কোরস্ঠটি কাব্যের অঙ্গী- 
ভূত করিয়া লইয়], এস্কাইলস্‌, নাটকের অবতারখ। করি- 
লেন। প্রতিভার অভ্যুয়ে, নুতন আিঁনিষের স্ষ্টি, এইক়্পেই 
হইয়া থাকে । এখনকার লর্ড বিশপ কগল্ট্রান সাহেবের 
এস্কাইলাস্‌ নামক গ্রন্থে, শ্রীক নাটকের অতি স্থদার 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদত্ত*হুইয়াছে । 

কালিদাসের নাটকেও ভরতের নাম পাওয়া যায়? 
এবং ভরতই নাট্যশাস্ত্ের প্রণেতা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে.। 
এই কথায়*মনে হইতে পারে, যে কালিদাসের পূর্ব নাট- 
কের লক্ষণাদি নির্দিষ্ট হইস্সান্ছিল এবং পূর্ণাবয়ব নাট- 
কেরও অস্তিত্ব ছিল। একালে ভরতপ্রণীত বলিয়৷ যে 
নাট্য শাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অত্যন্ত আধুনিক। 
দম শতাব্দীর কাদন্বরীভে দেরিতে পাই, যে.রাজকুমার যত 
বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে যেখানে লাট্য- 
শাস্ত্রের নাম আছে, সেই স্থানেই স্বতন্ত্র ভাবে. ভরত গ্রনীত 
নৃত্যশাস্ত্রের উল্লেখ আছে। তখনও ভরত নাট্যশান্ 
প্রণেতা বৃলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই। ছলিক- নাট- 
কের অভিনয় সময়েও নৃতোর. অনেক ব্যাধ্যা দেখিতে 
পাই। নৃষ্ঠযাভিনয় হইতেই নাটকের উৎপত্তি বলিয়া, 
সকল নাঁটকেই ভরতবাক্য পাওয়া! বায়, এবং সেই- 
জন্তই পরে ভরতের নামে নাট্য এবং নৃত্যশান্জ একসঙ্গে 
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রচিত হইয়্াছে। অপিচ, একালের নাট্যশীস্ত গ্রন্থে যখন 
অনেকগুলি প্রাককতের উল্লেখ আছে, তখন কদচি রী শ্রন্থ 
৮ম শতাব্ীর পূর্বের নহে । বরং মনে হয়, ষে বহুশ্রেণীর 
নাটকের স্থষ্টির পরেই রচিত হইয়াছিল। ৬্ঠ শতাবীতে 
৪টির বেনী প্রাঞতের অগ্তিত্বের কথা প্রাক্ৃতপ্রকাশে নাই। 
অন্ত প্রবন্ধে এ বিষয়ে অনেক কথ! লিখিয়াছি। এই সকল 
কারণেই মনে হয়, যে নূতন শ্রেণীর নাটক, পৌরাণিক 
গে কালিদাস ছারাই: 'পথম রচিত। 
১ সি 


আহমদাবাদে জ্ঞাতীয় অনুষ্ঠান। 


কলাহমদাবাদের দৃষ পরম রমণীয়। ইহা চতুর্দিকে 
প্রাচীরবেষ্টিত। চারিদিকেই নগরপ্রবেশের জন্ত কয়েকটি 


প্রবাসী । 


1 হয সখ 
সমাধিভবন এবং হিন্দুর্দেবশ্দির রিরাজিত। তন্তিক্ন এখান- 
কার বহুসংখ্যক বৃহৎ কূপ, কঙ্করিয়া নামক সন্োধ, 
বিহঙ্গঘভোজনশালা, প্রভৃতিও দ্রষ্টব্য । 

আহমদাবাদ প্রাচীন সহর। প্রীয় পাঁচসাত বৎসর 
পুর্বে সুলতান আহমদ ইহাকে বর্তমান নাম প্রদান কব্রেন। 
তৎপুর্বকে ইহা আসাওয়ালনামে পরিচিত ছিল। ইহ! 
ভীলদলপতি আসা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমানশাসন- 
সময়ে অনেকবার ইহার ভাগ্যপরিবর্তন ঘটিয়াছে,। ইহার 
অধিবাসিগণ কখন গ্রশ্বধ্যের মুখ দেখিয়াছে, কখন বা 
দরিভ্ঁদশায় নিপতিত হইয়াছে । উনবিংশ শতাবীর প্রারস্তে 
ইহা ইংরেজের অধীন হয়। তদবধি এখানকার লোকের! 


শিল্প ও বাণিজ্য দ্বার নানাপ্রকারে নগরের শ্রীবৃদ্ধিসাধন 


করিয়াছেন । এখানে বছুসংখ্যক কাপড়ের কল ও অন্তবিধ 
কারখানা আছে। 





্ শাহীবাগ। 
নগরের পশ্চিম প্রাচীরের পদ-.. 
তলে শবরমতী নদী গ্রবাহিত। শবরমৃতীর পশ্চিমে অন্গ্চ ভারতবাসীর! আপনাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত: নানাবিধ 
পর্ধতমালা। নগরমধ্যে বহুসংখ্যক স্ুলে(ভিত মসজিদ ও সামগ্রী বিদেশে চালান দিয়া গ্রভৃত অর্থোপার্জন করিত। 


করিয়া সিংহ্বার আছে। 


একসম্ময়ে ভারতবর্ষে নানাবিধ শিল্পন্রবা: প্রস্তুত হইত: 





সলিল পরিজ পিসির সতহত জা ৬ পাস জনা 


উঞেডীজেডে প্রকার শিল্পের অবনতি হওয়ার 
আমর! অত্যন্ত দরিদ্র হইয় পড়িগ্লাছি। শিল্পীদিগের 
বংশধরগণের পৈত্রিক জীবিকার্জনের উপায় লোপ পাওয়ায়, 
তাহার! সকলেই রুষিবৃত্তি অবলগ্ন করিতে বাধ্য হইয়াছে। 
" তাহাতে যাহারা কৃষক ছিল, তাহাদেরও উদরপুত্তি হইতেছে 
না) এবং যাহার! নূতন করিয়া চাষ আরম্ভ করিতেছে, 
তাহাদেরও অন্নের সংস্থান হইতেছে না। সুতরাং দেখ! 
যাইতেছে, ভারতীয় শিল্পের উন্নতি না হইলে, দেশের দুর্গতি 
নিবারণ অসম্ভব। আমাদের নেতাগণের এইদিকে দৃষ্টি 
পড়ার ১৯০১ খুষ্টাব্ হইতে কংগ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে 
সঞ্গে শিল্পপ্রদশনীও বসিতে আরম্ত হইয়াছে । তাই এবার 
আহমদাবাদে কংগ্রেস উপলক্ষে শিল্প প্রদশনী ও খোল৷ হইয়া 
ছিল। অতিশয় সুখের বিষয় যে সুশিক্ষিত, স্বাধীনচেতা 
ও স্বদেশপ্রেমিক বরোদাধিপতি শ্রীসম়্াজীরাও গাক্কবাড় 
প্রদশনী-গৃহের দ্বার উদঘাটন করেন । দ্বারোদঘাটন উপ- 
লক্ষে তিনি যে বন্তুত। করেন, তাহ অতিশক্প সারবান্‌। 
স্থানাভাবে আমরা' তাহা হইতে কেবল ছুই একটি কথা 
এখানে সংকলন করিব। 

গান্নকবাড় বলেন আমরা দেণায় কৃষিবাণিজ্য ও শিল্পের 
উন্নতি করিতে না! পারিলে ক্রমে আরও দুর্বল ও দরিদ্র 
হুইয়। পড়িব; বিদেশা প্রভুদের কুলির মত থাকিয়৷ আমা- 
দিগকে কোন প্রকারে জীবনযাপন করিতে হইবে। কিন্ত 
ধনবৃদ্ধি করিতে পারিলে, আমরা আমাদের পুর্বপুরুষ- 
দের মত আবার বড় হইতে প্রারিব। 

্রীক্মপ্রধানদেশের লোকের! নাতিণাতোষ্চদেশের লৌক- 
দিগের অপেক্ষ! বলবীর্ধ্য ও প্রতিভায় ন্তিকৃ্ট, গাম্বকবাড় 
একথা স্বীকার করেন না। বর্তমানে নিকৃষ্ট হইলে স্বাভা- 
বিক এমন কোন নিরম নাই যে আমার্দিগকে চিরকালই 
নিকষ্ট থাকিতে হইবে। 

আমরা! বহুকাল হইতে, প্রতিকূল অবস্তা বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম না করিয়া, এরূপ কল্পন! করিয়া অবসপ্লভাবে বসিয়া 
আছি, যে আমরা সম্পূণ নিরুপায়; ইহাই আমাদের 
অক্ষমতার কারণ। ছু্দশীমোচনের সর্বববিধ উপায় অবলম্বন 
করিয়। তবে আমাদের অবসন্ন হওয়া উচিত"্ছিল। তাহা 
ন। করিয়া আমরা প্রথম হইতেই হাল ছাড়িরা দিয়াছি। 


শ্রবনা 


পি বি সী” সিন? ০ তত ইত জী, কী ৯ লি 


০ 


৩৪৫ 


সি তত তল? রগ ৬০০০ 


আমরা “্বরকুনো ? চ জাতিরক্ষা বিষয়ে আমাদের কতক- 
গুল! সেঁকেলে কুসংস্কার আছে। এইজন্ত আমর! বিদেশে 
গিম্বা নূতন নূতন শিল্প শিথিতে পারি না, নূতন: নূতন হাটে 
আমাদের সামগ্রী সকল বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিতে পারি 
না। সমুদ্র পার হইয়া বিদেশে যাঁওয়ার বিরুদ্ধে আমাদের 
দেশে যে সামাজিক বাধ! আছে, এই বাধা সম্পূর্ণরূপে দূর 
করিয়া না দিলে আমাদের কখনও উন্নতি হইবে না । 
ইউরোপের উন্নতি মানসনেত্রে দর্শনপূর্ববক স্তম্ভিত “হইয়া 
না থাকিয়া যদি আমর! আমাদের বাধাজনক কুসংস্কার ও 
লোকাচার সকল পরিত্যাগ কন্মি, তাহা হইলে আমাদের 
নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু তাহা না করিলে 
আমরা পৃথিবীর উন্নতিশীল ও সভ্যজাতিবর্গের মধ্যে স্থান 
লাভ করিবার আশ! করিতে পারি না। "গায়কবাড় আরও 
বলেন যে এই সকল বাধাজনক কুসংস্কার ও অনিষ্টকর 
লোকাচার হিন্দুধশ্মের সার অংশ নছে। 

বিজ্ঞানদ্বার৷ আমাদের কৃষির উন্নতি হইতে পারে। 
কিন্তু চাষাদের অজ্ঞতা ও ওঁদাসীন্ত দূর না করিলে বৈজ্ঞা- 
নিক উপায়ে চাষ করিবে কে? এইজন্ত সর্বশ্রেণীর লোকের 
মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করা কর্তব্য নসারও একটি 
উপায় অবলম্বন কর1,উচিত।. বর্তমান শ্রেণীর কৃষকগণ 
অপেক্ষা বুদ্ধিমান্, শিক্ষিত ও উদ্ভমশীল শ্রেণীর লোকের! 
কষিবৃত্তি অবলম্বন করিলে চাঁষের অনেক উন্নতি হইতে 
পারে। গু 

2 
স্থাপন করিয়াছেন । কিন্তু ভিন বলেন যে তাহার গ্রজা- 
বর্গ অদৃষ্টবাদজনিত উদাসীন্তে, এরূপ জড়বৎ হইয়া পড়ি 
য়াছে যে কলাভবন গ্লার! তাহাঁদের বিশেষ কোন উপকার 
হয় নাই । তিনি বলেন সাধারণ শিক্ষার বিস্তার ব্যৃতি.রকে 
শিল্পশিক্ষা! দিবার চেষ্টা সফল হইবে না। , 

গায়কবাড়ের মতে আমাদের অবনতির আর একটি 
কারণ এই যে আমরা! পরম্পরকে বিশ্বাস করি না। এই 
বিশ্বাস ও নির্ভরের অভাব কেন হইল, তাহার কারণও 
তিনি পর্দেশ করিয়াছেন। তাহার মতে ইহার প্রধান 
কারণ এই যে হিন্মৃগণ বহুমুগ ধরিয়! নান৷ ক্ষত ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র 


_ জাতি ও সম্প্রদায় বিভক্ত হুইয়া রহিয়াছে। এইজন্ত আমর! 





্ হাথীসিংহের মন্দির | 


নিজের নিজের বর্ণ ও তাহার ক্ষুত্র ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখা মধ্যে 
কৃপমণ্ুঁকবৎ বাস করি) অপরের কথা ভাবি না, অপরকে 
চিনি না। এইরূপ, সন্ধীর্ণতা হইতেও অবিশ্বাসের উৎপত্তি 
হইয়াছে । ০১ 

গাল্রকবাড় নিজ বক্তুষ্টায় ছুটি কথা পুনঃপুনঃ জোরের 
সহিত বশিয্াছেন। প্রথম এই যে জনসাধারণের মধ্যে 
শিক্ষাবিস্তার ব্যতিরেকে কৃষিশিল্পঙাণিজ্যাদির উন্নতি 
অসম্ভব । দ্বিতীয় এই যে, যে সকল অনিষ্টকর দেশাচার 
ও কুসূংস্কারে আমাদিগকে জড়গ্রায় করিয়াছে, সাহসের 
সহিত অসঙ্কোচে তৎসমুদয়কে নিশ্ুপ করিতে হইবে |) 
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“ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা ভারতবর্ষের নেত|। 
আপনারা সিদ্ধিলাভ করিতে ন। পারিলে, ভারতেরও 
কোন আশ। নাই । আপনার! প্রত্যেকে এই সঙ্কল্প করুন 
যে আপনারা প্রিত্যেকে যাহা ঠিক বলিয় বুঝবেন, তদ- 
মুসারে ,কাধ্য করিবেন ১ তাহা কোন মুনিখধির অন্ধু- 
মোদ্িত অথব৷ “দেশাচার কিন্তা লৌকিক সংস্কারাদি সম্মত 
হউক আর নাই হউক। চিন্তা করিয়া! কর্তব্য নির্ণয় 
পূর্বক আঁবলম্বে কাধ্য করুন। আমাদের সমস্তাগুলির 
সমাধানার্থ সমক্ষের উপর নির্ভর করায় যথেই্ট সময় নষ্ট 
হইম্মাছে । আর বিলম্ব করিবেন না) এরূপভাবে আপনা, 
দের শক্তি প্রয়োগ করুন, যাহাতে নিশ্চয়ই কাধ্যোগ্ধার 
হইতে পারে ।£, 

আমর! এই কথাঞ্ুলির প্রত্যেক বর্ণের অনুমোদন 
করি। 


শ্রীসয়াজীরাও গায়কবাড়। 

আহমদাবাদ শিল্প প্রদশনীতে নানাবিধ সামগ্রী সং 
গৃহীত হইয়াছিল। সংবাদপত্রে ইতিপুর্বে তংসমুদরের 
বৃত্বাস্ত প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু চঃখের বিষয় প্রদর্শনীর 
কর্তৃপক্ষগণ, যাহা করিলে ব্যবসাদার ও ক্রেতাদের সুবিধা 
হয়, এবং যাহা না করিলে প্রাদশনীর উদ্দেশ্ত সম্পূর্ণরূপে 
সফল হইতে পারে না, তাহা! করেনু নাই। প্রদর্শনীতে 
রক্ষিত সমুদয় দ্রব্যের একটি মুল্য তালিক! € প্রাপ্তিস্বানের 
তালিকা মুদ্রিত করা উচিত ছিল। সচিত্র তালিকন হইলে 
আরও ভাল হয়। আমুরা শুনিয্মাছিলাম যে কলিকাতা 


প্রদশনীর কর্তৃপক্ষেরা এরূপ একটি তালিকা প্রকাশ করি-. 


বেন। কিন্তু এ পধ্যস্ত উহা! আমর! দেখিতে পাই নাই; 
প্রকাশিত হইপ্লাছে কি না, তাহাও জানি না। ভারা 
একটি দেশীয় ভ্রবোর দোকান থুলিয়াছেন ) কিন্তু আমরা 
মফঃন্বলে বমিয়। উহার ফলভাগী হইতে পারি না। 

গত ১৫ই ডিসে প্রদশনী খোলা হয়।* এ মাসের 
শেষ সপ্তাহে কংগ্রেসের "অধিবেশন ছয়। বরোদারাজ্যের 
পূর্ব প্রধান বিচারপতি দেওয়ান বাহাছর অধালাল 





দেওয়ান বাহাদুর অন্বালাল সাঝ্চ্রেলাল দ্বেশাই। 


সাকেরলাল (দেশাই, *্খম্‌ এ, এল্‌ এল্‌ বি, অভার্থন! কমি- 
টির সভাপতি নির্বাচিত হুইয়াছ়িলেন। গুজরাতীরা এত- 
দিন কেবল কৃষি ও বাণিজ্য ব্যবসায়েই কাল কাটাইত। 
তাহারা কেন রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্রতী হইল, তাহার 
কারণ দেশাই মহাশয় বেশ £বশদভাবে বর্ণনা করেন । 

ক্ষেপে তাহার বক্তবা এই *বিদেশের লোকে এবং 
আমাদের রাজ্জা ইরাজেরা ব্লাজনৈতিক ক্ষমতার অপু 
ব্যবহার দ্বারা আাশঞ্রদের বিনাশ সাধন করিত্তেছেন ও 
করিয়াছেন। আমরা আহমদাবাদে কাপড়ের কল্প স্থাপন 
করিয়াছি। কিন্ত আমাদের কারখানার জিনিসে ইংয়াজ 
রাজা ট্যাক৷ বসাইয়াছেন।” এইরূপ নানা দৃষ্টান্ত ঘারা তিনি 
দেখান,যে রাজনৈতিক অধিকার লাভ ব্যতিরেকে আমরা 
শিল্পবাণিজ্যেও উন্নতি লাভ করিতে পারি না। কংগ্রেসের, 
সভাপতি শ্রীযুক্ত স্থরেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : মহাশয়ের 


,বক্জৃতা বেশ হইয়াছিল । £ঃখের বিষয় এবার পঞ্জাবের 


লোকের! কংগ্রেচস যোগ দেন নাই। কংগ্রেসের নেতা- 
গণ পষ্নাবীন্রাঁাদের অভিযোগের কারণ দুর কর্ধিলে ভাল 


৩৪৮ 


গান হি দিতির রা 757758 সত 


হ্র। " একেই ত মোটের উপর সুদলমানেরা কংগ্রেসের 
সংশ্রবে থাকেন না, তাহার উপরে অতীত ও বর্তমান কালে 
বুৰ্ধবীর ও কর্দবীর পঞ্জাবীগণ কংগ্রেস পরিত্যাগ. করিলে 
ইহার প্রভাব বনুপরিমাণে কমিয়া যাইবে। বর্তমান সময়ে 
কংগ্রেসে আরও কয়েকটি অসম্পূর্ণতা লক্ষিত হইয়া থাকে । 
সম্বংসর কংগ্রেসের কোনই কাধ্য হয় না। বৎসরে এক- 
বার 'মধিবেশন হয় মান্র। আমাদের বোধ ভয়, সম্বংসর 
ধরিয়৷ ভারতবর্বীয় জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষার নিমিত্ত 
কংগ্রেসের ঢুইপ্রকার স্বায়োজন ও অনুষ্ঠান-করা আবশ্যক | 
ইংরাজী ও দেশ প্রচলিত ভাষাসমূহে, কংগ্রেস যে সকল অভাব 
ও অভিযোগ লইয়৷ আন্দোলন করেন, তথ্ধিষয়ক পুক্তিক! 
ুিত, করিয়া 'অল্মূল্যে বিক্রয় এবং স্থলবিশেষে বিন! 
' মুল্য বিতরণ করা কর্তব্য। আমাদের দেশের সংবাঁদপত্র- 
সমূহে এই সকল বিষয়ে আন্দোলন হয় বটেও কিন্ত অনেক- 
স্বলেই সংবাদপত্রের প্রবন্ধগুলি শৃন্গর্ভ চীৎকার মাত্র। 
আমাদের প্রস্তাবিত পুস্তিকা সকল সারবান্‌ যুক্তি এবং 
সবত্ব-সংগৃহীত তথ্যে পুর্ণ হওয়া উচিত। দ্বিতীয় অনুষ্ঠান, 
বহুসংখ্যক “বক্তার *নিয়োগ। তাহার! সম্বংসর দেশের 


নানাস্থানে গিয়া ইংরাজী ও দেশীয় ভাষায় রাজনৈতিক, : 


অর্থনৈতিক, ও. শিল্পবাণিষ্্যাদিবিষয়ক বক্তৃতা করিবেন । 
আমরা ইণ্ডিয়ানামক কাগজ বিলাত হইতে প্রকাশ করি 
বং ভারতবর্ষের ত্বভাব জানাইবার জন্য অর্থবায় করিয়া 
মধ্যে মধ্যে বিলাতে বক্তা দেওয়াইয়া থাকি । কিন্তু 
সমুদয়" টাক! এরপে ব্য না করিয়৷ আমাদের দ্বদেশবাসী- 
.দের রাজনৈতিক শিক্ষার ,জন্তও অনেক টাকা ব্যয় করা 
উচিত। কংগ্রেসের আর একটি অসম্পূর্ণতা এই যে ইহার 
ভিন্বীভৃত কোন নিয়মসমষ্টি বা ০০7৯08/60 নাই । 
এইজ্ন্ভ ইহার কার্ধ্যপ্রণালী, প্রতিনিধিনির্ধাচন-প্রণালী 
প্রভু।৩ সমস্তই বহুপরিমাণে অনির্দিষ্ট । ংগ্রেসের 
কার্য সাধারণতস্ত্ের মত নিয়মাহুসারে পরিচালিত হওয়া 
উচিত। কিন্ত এপথে আর একটি বাধা আছে । আমরা 
যদ্দি সকলে কংগ্রেসের কাধ্যপরিচালনসম্বন্ধে * ক্ষমতা 


চাই, তাহা হইলে আমাদের সকলেরই কংগ্রেসের জন্য নিজ, 


নিজ সাধ্যমত টাকা খরচ করিতে প্রন্তন্ত হওয়া উচিত। 
এখন কিন্তু কর্েকজন বড় লোক অধিকাংশ*বযয় নির্বাহ 


প্রবাসী । রি 


[২র ভাগ 


করেন। কাজেকাজেই তাহাদের স্বচ্ছাচারিতায় বাধা দিবার 
কোন উপায় নাই। এবার স্ুরেক্্বাবুর সভাপতিত্বে নিয়োগ 
ঠিক নিক্বমসঙ্গত হয় নাই। কিন্ত কেহই ভবিষ্যতে এরূপ 
নিয়মভঙ্গ নিবারণের কোন উপায় করিলেন না' বা 
করিতে পারিলেন না। অবস্ত তাহার সভাপতি হইবার 
যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন কথাই উঠিতে পারে না । যেভাবে 
তিনি নির্বাচিত হুইয়াছিলেন, কেবল তাহারই সম$লোচন! 
হইয়াছে । 


এ লো পাত পসসিপাক্িন পি পাপ ও পাক লা পি 





আআযুক্ক রামকুষ্খ গোপাল ভাগ্ডারকর । 


বেবল রাজট্ৈতিক-বিষয়ে আন্দোলন করিয়াইএবং ত্বি- 
বয়ে শাসনকর্তাদের নিকট দরখাস্ত করিয়া! ও আরজি দিয়া: 
কোনজাতি বড় হইতে পারেনা । স্বদেশের উন্নতি সাধন 
করিতে হইলে স্বার্থত্যাগপুর্বক অক্লান্ত পরিশ্রম কর! দর- 
কারু। কেবল ধর্্বঞাঁণ লোকেরাই এইরূপে আত্মবলিদান 
করিয়া সংস্কারকার্য্য ব্রতী হইতে পারেন । সংস্কার সর্বাঙ্গীর্ন 
না হইলে কখনও সাধিত হয় না।, এইজন্ত রাজনৈতিক 
সংস্কারের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গ সামাজিক সংস্কারও হওয়া 
কর্তবা) এবং সকলের" মূলে ধর্মাসংস্কার হওয়া প্রানীর । 


পি কলি, 


১৪ -ও ১১শ সংখ্যা 1] চা 


হইগলাছিল। বিখ্যাত পতিত ও সমামসস্কারক সাধুচেতা 


পাশা তত ৯০ ক নাসার 


: আচার্য্য শ্রীরামন্ক্চ গোপাল ভাগ্ডারকর সভাপতি নির্বা- 


চিত হইয়াছিলেন। তীহার বক্তৃতা অতিশয় সারগর্ভ 


,হুইয়াছিল। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের ত্রিশকোটি লোক 


পাঁচ "হাজার ভিন্ন ভিন্ন "জাতি” (0596) তে বিভক্ত। 
ইহাদের মধ্যে কোন সামাজিক আদান প্রদান নাই। 


. জাত্যভিমান বশতঃ প্রত্যেক “জাতি”ই নিজেকে বড় 
“মরে করে। এই কারণে ইহাদের মধ্যে পরস্পর ঈর্ধ্যা- 
* বিদ্বেষ লক্ষিত হয় এবং বাদবিতণ্ড।ও খুব হইতে থাকে । 


এমন অরম্থ'় সকলে মিলিয়! মিশিয়া কাজ করা অসম্ভব । 
কোন জাতিতে বিবাহযোগাা কন্তার অভাব, কোথাও ব! 
পাত্র পাওয়া যাপন না। অনেক প্রদেশে ভিন্নবর্ণের পাত্রীকে 
প্রতারণ। দ্বারা কোন কোন বর্ণে বিবাহ দেওয়া! হয়। 
নিয্শ্রেণীর লোকদের অবস্থা অত্যান্ত হীন। অনেক- 
স্থলেই তাহাদের শিক্ষার কোন উপায় বিদ্যমান নাই। 
তাহারা অন্পৃশ্ত বলিয্া বিবেচিত হয়। তাহার! হিন্দুধ্ 
ত্যাগ করিয়া খৃষ্টান হইলে ভদ্রলোক বলিয়া! পরিগশিত 
হয়। ভ্ত্রীজাতির অবস্থা অত্যন্ত হীন। তাহাদের 
শিক্ষা হয় না। তাহাদের কাধ্যক্ষেত্র স্কীণ। এইরূপে 
সমগ্র ভারতবাসীদিগের অর্ধেক শক্তি কোন কাজেই 
লাগে না। বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় জাতীয় অবনতি 
ঘটিতেছে।. বাঁলবিধবাগণের বিবাহ ন! দেওয়ায় তাহারা 
আমীবন দুঃখ পায় এবং অনেকস্থলে পাঁপে পতিত হয়। 
যে সমাজ এ সকল দেখিয়াও "দেখে না, তাহার যে 
অনেকট! অধোগতি হইগ্লাছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
সমুদ্র পার হই বিদেশ গেলে আমাদের “জাতি যায়। 
ইছাতে আমাদের জাতির উদ্ভধমশীলত1 (391% ০: ৫621 
10086) বিকশিত হইবার *কোন সুযোগ হইতেছে না। 
দেশের উন্নতি করিতে হইলে এই সকল সামাজিচ্ক কু 
প্রথা ও সংস্কারের উচ্ছেদসাধন করা কর্তব্য। অনেকে 
মনে কুরেন, সময়ে আপনাপনি সংস্কার সাধিত হইবে৷ 
কিন্তু সময় একটা শক্তি নন্ব। উহা! ঘটনাসমূহের পুর্ব 
পরধ্য ও পার্থক্য বুঝিবার গু বুঝাইবার একটা .সন্কেত ঝা! 
উপার মাত্র। মানুষের উনেশ্ত ও অভিসিদ্ধি এবং তৎসিৰধির . 
জন্ত উপায় অবলম্বনের চেষ্টা, এই সকল হইতেই সেই 


প্রবানী। 


৩৪৪৯ 





সত তাত কত ৩৪ সাপ ৯৯ জা দিক এসি পিপি 


শক্তি জনে র্থারা সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হ। কেবল- 
মাত্র অবস্থাবশে যে সকল পরিবর্তন ঘটে, তাহা অনেক 
সময় অর্নি্টকর হয়। বক্তা এন্নপ সামাজিক পরিবর্তনের 
অনেকগুগি দৃষ্টান্ত ও দিয়াছেন । ছৃষ্টাস্ত দিয়া তিনি বলেন 
যে যথেচ্ছ সামাজিক পরিবর্তন ঘটিতে দেওয়া উচিত নয় ) 
আমাদের বুদ্ধি স্বারা পরিবর্তনের শ্রোতকে ন্বপথে চালিত 
করা উচিত। সামাজিক সংস্কারের জন্য অন্মন্দেশে যথেষ্ট 
চেষ্টা হয় না বলিয়া! সভাপতি মহাশয় ছঃখ প্রকাশ কয়েন । 
বাস্তবিক একথা! সত্য । ধাহারা এককালে সমাজসংস্কার- 
কাধ্যে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন (“যেমন ব্রাঙ্গসমাজের 
লোকের1), তাহারাও যেন উদাসীন ও নিশ্রিয় হইয়! 
পড়িয়াছেন। সমগ্র ভারতবর্ষে কেবল গবাস্বাই হষ্টুতে 
ইণ্ডিয়ান সোশ্তাল রিফন্্ার নামক একখানি ইল্জাজী 
সমাজসংস্কারবিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত -হয়। 
প্রত্যেক প্রদেশে ইংরাজী ও দেশভাষায় সমাজসংস্কার- 
বিষয়ক পুস্তক ও পত্রিকার বহুল ওচার হওয়! উচিত। 
সমাজসংস্কার না হইলে প্রতিধিন একবার করিয়া! কংগ্রেস 
বসাইলেও দেশের উন্নতি হইবে না। এসমুদয় সামাজিক 
সংস্কারের মূলে স্তীশিক্ষা ও স্ত্রীজাতির অবস্থার উন্নতি। 
বিশ্ববিদ্ভালয় কমিশনের িপো্ট আলোচনা! করিবার সময় 
কোন কোন ইংরেঞ্র সম্পাদক এইরূপ মত প্রকাশ করেন 
যে ভারতবাসীরা শিক্ষার আদর করে না, শিক্ষার যে আক 
মূল্য আছে, তাহারই মধ্যাদ1 বুঝে ) অর্থাৎ তাহার! স্কুল 
কালেজে পড়িতে যায় এই জন যেথা পড়া শিখি অর্থ 
উপার্জন করিতে পারিবে। মানসিক উৎকর্ষলাতৈর , 
জন্ত তাহার! শিক্ষা চায় না। ইংক্বাজ সম্পাদদকগণের এই 
মন্তব্যে আমরা চটির উঠিমাছিলাম। কিন্ত কথাটা কি 
সর্বৈব মিথ্যা? বদি আমর! শিক্ষার মূল্য বুঝি, শাহা 
হইলে ভারতনারীগণকে শিক্ষ! দি না কেন? আমরা সুরু 
বসন ও সুন্দর অলঙ্কারের মূল্য বুঝি; সেগুলিকে হথুশো- 
ভন মনে করি। সুতরাং ভদ্ারা পত্ঠী, ভগিনী ও কম্তা- 
দের দেহ সজ্জিত করি। হদি শিক্ষার মূল্য বুঝিভাম, তাহ! 
* হইলে পরী, ভগিনী ও কন্তাদের মানসিক প্রবৃদ্ধিয় চেষ্ট1 
করিতাষ না কি? অনেকে বলেন, পুরুষদের ও স্ত্রীদের 
শিক্ষা,তিন্ন ভির্,র$মের হওয়া চাই। আচ্ছা, তাহাই 


5৫৩ 


নবি লস 


মনিরা নইলাঘ। কিন্ত ধাহারা এক 'বলেন, তাহারা 
আপনাদের মনের মত স্ত্রীশিক্ষার জন্তও ত .কোন চেষ্টা 
করিতেছেন ন1। | 

আহমদাবাদে একেশ্বর বাদীদিগেরও এক 'সলোচনা” 
সমিতি বসিয়াছিল। 


পাশিন তল এ শাপটিপলিসিসরী তি তি 


প্রবাসে বঙ্গনাহিত্য-চর্চা ৷ 
৭ ॥ . দিল্লী। 


্রন্ধাম্পদ -্রীযুক্ত 'প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় 
মহাশয়! 


ভবৎসম্পাদিত বিগত অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীপজ্ে 
প্রীধুকত জানেন্রঙোহন দাস মহাশয়ের লিখিত প্প্রবাসে 
বঙ্গমাহিতা-চর্চা” শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক মহাশয় একদ্থানে 
. লিখিয়াছেন যে “দিল্লীতে বহুকাল হইতে বাঙ্গালীর বাস 
হইলেও এখানে €কটিও বাঙ্গাল পুস্তকালয় বা! বঙ্গবিস্যা- 
লয় স্থাপিত হয় নাই। সম্প্রতি দিল্লীতে ডাক বিভাগের 
একটা বড় দপ্তর উঠিয়া যাওয়ার প্রায় ছইশত নূতন বাঙ্গালী 
দিশ্লীপ্রবাসী হইয়াছেন। এইসমক্গে স্থানীয় বাঙ্গালী সমা- 
জের শীর্ষস্কানীয় হু প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন 
ইচ্ছা! করিলে অনায়াসে বালকদিগের মাতৃভাষা শিক্ষার 
স্থুবিধা করিয়া দিতে পারেন” | 
“এ সম্বন্ধে আমরা যাহা জানি, তাহা! খাযথ আপনাকে 
' জানাইতেছি। পরহিত্রত, উদারচেতা শ্রীযুক্ত হেমচন্র 
সেন মহাশয় প্রবাসী বঙ্গবাসিগণের বঙ্গসাহিত্যচচ্চার পথ 
উন্মুক্ত করিবার জন্ত আস্তরিক সহানুভূতির সহিত কায়- 
মনোবাক্যে ফত্ব করিয়াছিলেন। পরোপকারে অর্থসাহায্য 
করিতে তিনি সর্বদাই মুক্তহস্ত') ৃতরাং একটী বাঙ্গাল! 
পুস্তকালয় সংস্থাপনের আমন্কুল্যে তাহার পক্ষ হইতে 
তাদৃশ সাহায্য প্রাপ্তিরও বিশিষ্ট সম্ভাবনা ছিল। ত্রাহারই 
সাধু ৃষ্টান্তে এবং উদ্দার প্রস্তাবে অপর ছুইজন স্থযোগ্য 
বাঙ্গালী ডাক্তার বিনা ভিজিটে অস্ভাবধি বাঙ্গালীগণেত্স 
চিকিৎমা করির়! আসিতেছেন এবং তাহার যনে বাঙ্কানী 


প্রবাসী। 


[২য় ভাগ। 


বাসি পাত" লি সির 


_ বালকগণের _বিস্াশিক্ষার উপারস্বরপ একটা ইংরাজি 
বিস্ভালয় স্থাপিত হুইয়! কিছুকাল চলিয়াছিল। এইরূপ 
ক্ষুদ্র মহৎ সকল কার্যেই ডাক্তার মহাশয়ের সহৃদয় সহান্থু- 
ভূতি লক্ষিত হইয়৷ থাকে। কিন্তু সাধারণের ছিতকর 
কোন কাধ্যই একজনের বস্তে সম্পাদিত হইতে পারে না। 
বিশেষতঃ, যাহারা প্রত্যক্ষভাবে কোন কার্য্যের ফল- 
ভোগ করিবে, তাহারা যদি সেইকাধ্যে ওঁদাসীন্ত প্রকাশ 
করিয়! নিশ্চে্টতার অবলম্বন করে, তাহা হইলে 'তৎসাধনে 
বহু বিশ্ব উপস্থিত হয়। আর একটা কথা এই যে *প্রয়ো- 
জনমন্ুন্দিস্ত ন মন্দোহপি প্রবর্ততে”। তাই বৃতূক্ষব্যক্তি 
অন্নাদি আহাধ্য সংগ্রহে যত্ববান হয় এবং তৃষিতব্যক্তি 
পানীয়জলের জন্ত চেষ্টাশীল হইয়া থাকে । যদি এখান- 
কার প্রবাসী বাঙ্গালীগণ বঙ্গসাহিতারসপিপান্থ হইতেন, 
তাহাহইলে বঙ্গসাহিত্যের আলোচনায় তাহাদের চেষ্টাযত্ব 
ও উদ্ভম অধ্যবসায় পরিদুষ্ট হইত । বঙ্গসাহিতাচচ্চা তাহা- 
দের নিকট প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতিভাত হয় না । অ- 
প্রয়োজনে উদ্যোগ আয়োজন ও নাই । এই হেতু হেমবাবুর 
স্তায় মহৎ ব্যক্তির সর্ধবিধ নিঃস্বার্থ সাহাযা এবং সরল- 
হদয়ের সহান্থৃভূতি উপেক্ষিত হইয়াছে। এই উপেক্ষার 
ফল বিষময় হইলে ও বুদ্ধিবৃত্তির অবসাদ হেতু কেহই তাহা! 
হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন না। হেমবাবুর যত্ব ও সহান্থৃভূতির 
সহিত দিল্লী প্রবাসী বাঙ্গালীগণ আপনাদের হৃদ্গত তত্দ্‌- 
গুণ মিলিত করিয় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে উক্ত 
প্রবন্ধোল্লিখিত প্রস্তাব অচিরে কার্যে পরিণত হইতে পারে। 
বশন্বদ 
শ্রীসারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


মুঙ্গের | 

মুক্ষের অতি পুরাতন সহর, ইতিহাস পাঠকমাত্েই 
তাহা জ্ঞাত আছেন। তবে মুসলমান আমলে কোন 
বাঙ্গালী এখানে বাস করিতেন কিনা তাহার কোন নিদশন 
পাওয়া যায় না। এখানকার স্বাস্থ্য ভাল বলিয়া ইদানীং 


« অনেক বঙ্গরাসী জলবাষু পরিবর্তনের জন্য এখানে আসেন 


.ও অনেকে স্থায়ী ভাবে বসবাস করিয়াছেন। এখন প্রায় 
৩** বাঙ্গালি এখানে বাস করিতেছেল। গত বৎসর 


১০ম ও ১১শ সংখ্যা ।] 


জামালপুর হইতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়৷ রেলপ্তয়ে কোম্পানির অডিট 
আফিস উঠিয়া! যাওয়ায় প্রায় ৪** ঘর বাঙ্গালী এখান 
হইতে কলিকাতা ও তগ্নিকটবন্তা স্থানে স্থানাস্তরিত হুইয় 
ছেন। এখানকার ডেপুটী, সবজজ, মুন্সেফ, উকিল, 
'কল্সেজের অধ্যাপকগণ, ডাক্তার ও অন্তান্ত কম্মচারী প্রায় 
সকলেই বাঙ্গালী । প্রায় ৩, বৎসর পুর্বে এখানে একটা 
*বাঞ্গল। পুস্তকালয়” প্রতিষ্ঠিত হয় ? তাহা কেবল বাঙ্গালী- 
দ্বের দ্বারাই ২০ বৎসর কাল বেশ চলিয়াছিল। পরে নান! 
কারণবশতঃ প্রায় ১, বৎসর.পুর্বে উক্ত লাইব্রেরী উঠিয়া 
যায়। ১৯০* সালের জুন মাসে শ্রীযুক্ত বাবু অখিলচন্তর 
চট্টোপাধ্যার়্ সব ডেপুটী কলেক্টরের অদম্য উৎসাহে ও 
নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টায় ছোটলাট স্যারজন উড্বরণ সাহেবের 
আগমন উপলক্ষে তদীর নামে “উডবরণ পাক্‌লিক লাই- 
ব্রেরী” প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । তখন ৩ শ্রেণীতে ৭৩ জন 
গ্রাহক ছিলেন । তাহাতে ৪০।০ টাকা আয় ছিল। এখনও 
গ্রাহক সংখা। ৭৪ জন কিন্তু আয় ৪৬।* টাক হইয়াছে। 
ব্য়ও প্রায় তদ্রপ। পুস্তকসংখ্যা প্রান সহম্াধিক 
হইবে । তাহার মধ্যে বাঙ্গলাভাবায় প্রায় ৫৫০ খানি কিন্ত 
ইহারমধ্যে ৪১৪ খান! “বাঙ্গল। পুস্তকান্তয়” হইতে পাওয়া 
যায়। ইহা! ভিন্ন সমস্ত পুস্তকই ক্রীত হইয়াছে। ২1১ 
জন বাঙ্গালী ১০১২ থান! পুস্তক উপহার দিম্বাছেন মাঝ | 
তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিস্তাভ্ষণ এম্‌, এর নাম 
উল্লেখষোগ্য ৷ এই লাইব্রেরীতে বাঞ্গল৷ হিতবাদী, প্রবাসী, 
প্রন্দীপ, ভারতী, সাহিত্য, পন্থা» ও বঙগদশন লওয়া হয়। 
লাইব্রেরীর অবস্থা ভাল বল। যায না। ফণ্ডে টাক 
নাই, পুস্তকের বড়ই অভাব, এবং লাইঙ্রেরীর নিজবাটা 
নিম্মীণের জন্ত প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক অধিলবাবু 
যে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহার এস্থান হইতে বদলি 
হওয়ায় সে বিষয়ে কোন উদ্যম দেখাযায় না। ইহার 
প্রধান কারণ বোধ হয় বেহারি ভদ্রলোকগণ কাধ্যতঃ 
যোগদান করেন না। ধাহাদ্দের নাম খাতায় দেখা প্রায়, 
ফ্ঠাহারাও নিশ্চেষ্ট। স্থায়ী বাঙ্গালীর সংখ্য। খুব কম। তাহা” 
রাও তত সাহিত্যানুর]গী বলিয়৷ বোধ হয় না। তৃতপূর্বব 
সম্পাদক শ্রীধুত বসস্তরৃষ্ণ বন্থু ডেপুটী ম্যার্জিষ্রেটের সময় 
লাইব্রেরীর অবস্থা! মন্দ ছিল ন। পণ্ডিত রমাবল্পভ মিশ্র 


রা ; ূ 


৩৫১ 


এম্‌, এ ডেপুটু ম্যাজিষ্ট্রেট সেক্রেটারির ও শ্রীযুক্ত বাবু 
গোপালচশ্্র বন্দ্যোপাধ্যায় সবজজ প্রেসিডেপ্টের কাধ্যভার 
আতি ত্ল্প দিন হইল হাতে লইয়্াছেন। তাহাদের স্ার 
কৃতবিদ্ভ কমঠব্যত্তির নিকটে সাঁধান্ণে অনেক আশাকরে। 


প্রদ্ধিজেন্জনাথ রা চৌধুরী । 


নাগপুর | 


গত ১ল! আগষ্টে ফ্রেগস্ইউনিয়ন ক্লব নামক একটি 
রুব স্থাপিত হইয়াছে । ইহা 'তিনভাগে বিভক্ত । প্রথম 
বিভাগে পুস্তকালয় ও পাঠাগার ও দ্বিতীয় বিভ্রগে ব্যায়াষ- 
শাল! আছে । তৃতীয় বিভাগ, সাধারণ বিভাগ, অর্থাৎ এই 
বিভাগে তাস, দাব। ইত্যাদি খেল! হয় ১ ্থবিধামত,কখন 
কখন ভাল ভাল গায়কেরা গান বাজনা করেন এব$ কোন, 
কোন উৎসব উপলক্ষে গ্রীতিভোজন দেওয়া! হস্ক। . 

১। পুস্তকালয়ে প্রায় ৭০০ শত পুপ্তক আছে । তাহার 
মধ্যে ৩০* শত ইংরাজী । স্প্রসিদ্ধ গ্রস্থকারদিগের 
্রস্থাবলী প্রায় সম্পূণ আছে। শ্তাহা ছাড়। অন্থান্ত গ্রস্- 
কারদিগের পুস্তক আছে। অঙ্লীল ব৷ যাহারত্বারা সাধারণের 
অনিষ্ট হয়, এমন কোন পুগ্তক পাঠাগাঁরে নাই'এবং রাখি- 
বার নিন্বমও নাই। «ইহাতে কেবল উপন্তাস ও নাটক 
রাখা হইয়াছে, তাহ নহে ১ ধর্ুপুত্তক, ইতিহাস, জীবনী 
ইত্যাদিও আছে। বাঞ্গালা উপন্তাসগুলির, বিশেষতঃ 
বঞ্চিমবাবুর, রমেশবাবুর, রবিবাবুর, বাধু অনৃতলাল বহর? 
চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ের ও" প্মতী ব্বণকুমারী দেবীর 
পুশতকগুলির, পাঠকসংখ্যা অনেধধ বেশ। ব্চিবাবুরর 
বইগুলির পাঠক সংখ্যা এতঞবেশী যে এক এক খানি, 
পুন্তকের ৫।৬ খণ্ড রার্দখলেও বোধ হয় অভাব পুর্ণ হইবে 
না। পাঠাগারে অনেকগুলি ইংরাজী কাগজ এবং নিম্্- 
লিখিত বাঙ্গাল পত্রিকা রাখ হয় ঃ-_সঞ্জীবনী, হিতরার্দী, 
সমালোচনী, প্রবাসী, প্রতিবাসী, মুকুল ইত্যাদি । 

২ ব্যায়াম প্রাতে এবং বৈকালে সকলে আপনার 
সুবিধামত করেন। ইহার কোন নিদিষ্ট সময় নাই। শ্রীযুক্ত 
বাবু রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ইহার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। 


সাণোর নিয়মান্ুসারে ব্যায়াম করান হয়। তাহ! ছাড়! 


মুখরত'জ। ইত্যাদিও হয়। 


৩৫২ “ 


৩। সাধার॥ বিভাগ--এই বিভাগে স্ুতীর দিন তাস, 
দাব!, ইত্যাদি খেলা হয়। ইহার যদিও কোন সময় নির্দিষ্ট 
. নাই কিন্তু প্রায় ছুপর বেলা, যখন প্রথম ও ্বিতীক্ঈ বিভাগ 

বন্ধ থাকে, সেই সময় ২1৩ ঘণ্টা থেল! ইত্যাদি টয়। যে 
দিন গ্রীতিভোজন হয়, সেই দিন প্রথম ও ধিতীম়্ বিভাগ 
কাধ্যনির্ধাহক সভার মত লইরা বন্ধ কর! হয়। 
যুক্ত বাবু অটলচন্ত্র মন্কুমদার নিজতবনে “১০০1 
০০৮৪৩ 1470.:0” নামে একটা বাঙ্গাল! পুস্তকালয় 
স্থাপিত করেন এবং শ্রীযুক্ত রাবু স্বরে ঘোষ ও রজনী- 
কান্ত চট্টোপাধ্যায় উত্তয়ে মিপিপ্না একটা ঘর ভাড়া করিয়া 
পাঠাগার এবং ব্যাগ্ামশাল! গত জানুয়ারী মাসে স্থাপিত 
করেন। ১লা, আগস্টে এগুলি একত্র সম্মিলিত হইয়া 
, ফ্রেগুসূ, ইউনিয়ন্‌ ক্লব, নামে অভিহিত হইতেছে । 
মরিস কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু সারদা প্রসাদ 
বন্দ্যোপাধ্যাপ্ন এম এ, ইহার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত বাবু 
নরলিংহচন্দ্র মির সহকারী সভাপতি । ইনি ভবানীপুরস্থ 
540০65585 14015105র স্থাপর্িতা । ইহার চেষ্টায় উহ! 
উন্নতিলাত করে এবং তিনি নিজের প্রায় ৩** টাকার 
পুস্তক্ষ উহ্থীতে উপহার-্বন্ূপ দেন। আশা করা যায় 
ইহার চেষ্টা» এই ক্লবেরও উন্নতি, হইবে। ইনি এবং 
ভ্রীধুক সারদাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় এই ক্লব্টার স্থাপনের 
জন্ত বিশেষ উৎসাহ দেন । ইচ্থার! ক্ুবের মঙ্গলাকাজ্ী এবং 
'যাহাতে ইহার উন্নতি এবং মঙ্গলসাধন হয়, তাহার জন্য 
অতিশয় যত্ববান ) তজ্জন্ত উহার ধন্যবাদাহ । 
, , বাবু স্রেন্ত্রকুঞ্। ঘোষ, নগেন্্রনাথ সিংহ, নেপালচন্্র 
« মন্তুমদার, আশুতোষ গুপ্ত,এবং অটলচন্ত্র মজুমদার ইহার 
প্রধান পৃষ্ঠপোষক । ইঞ্াদের ধিশেষ যত্বে এই ক্লবটি 
প্রতিপালিত। বিশেষতঃ বর্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু 
সুরেস্্কঞ্চ ঘোষ এবং পুস্তকালয়াধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু নগেপ্র- 
নাথ সিংহ নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করির়। ইহার উদ্নৃতির 
অন্ত প্রাণপণে খাটিতেছেন। ইঞাদিগকে ধন্তবাদ.ন1 দিয়া 
থাকা যায় না। 
ঈশ্বরের কপার এবং ইহাদের বন্ধে ও চেষ্টায় এই সভার 
এক্ষণে ৬০1৬৫ জন সভ্য আছেন ও যাহ! চাদ আদায় হয়, 
ত্বাহীতে একরকম খরচ পোযাইয়া যাগ ।. কিন্ত নূতন 


প্রথাী। 


তপ্ত” ৯ ০ কর ক তর ০ পা? রী রর জন সা 


সন্ত তাগ। 


তি পরি? উপ” সস শা সিনা সপ সিসি রিলিজ 


কাগজ বা! পুস্তক আনাইবার জন্ত টাকার অঙুলান হওয়াতে 
এককালীন দান সংগ্রহ কর! হইতেছে এবং কিছু কর! 
হইগাছে। তাহাতে ও অভাব পুর্ণ হপ্ন নাই । বিদ্যোংসাহী 
ব্যঞ্চিগন কিছু কিছু সাহাব্য করিলে তাহা সাদরে গৃহীত, 
হইবে। 


মেকালের ও একালের যাত্রা ॥ 


বাল্যকালে প্রাচীনলোকরিগের মুখে যাত্রা ওয়াল 
গোবিন্দ অধিকারীর অত্য্ত প্রশংস| শুনি তাম। তাহার মান- 
ভঞ্জনের পালা শুনিন্া শ্রোতাগন নাকি মোহিত হুইয়। যাই- 
তেন,মঙ্গীতরসে আত্মহারা হইয়া! পড়িতেন,রাধারুষেঃর মধুর- 
ভাবে ভঞ্জিরসে মন্ত হইয়া উঠিতেন। কিন্ত আমরা তখন 
বাণক 7 শাক্তের ঘরে আমাদের জন্ম ; আমরা রাধাকষ্জের ও 
তোয়াক্কা রাখিতাম না, দীর্ঘকালব্যাপী সপীতও আমা- 
দের মিষ্ট বোধ হইত ন।) কাজেই প্রাীনলোকদ্িগের 
সঙ্গে আমাদের মতের এক্য হইত না । 

তবে এখন এই যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সের সন্ধিস্থলে 
দাড়াইয়। যখন গোবিন্দ অধিকারীর সঙ্গীতগুলি পাঠ করি, 
এবং দৈবাৎ কোন প্রাচীন গায়কের মুখে গানগুলি শ্রবণ 
করি, তখন বুঝিতে পারি, প্রাচীন যাত্রা ওয়ালাদের অভি- 
নয়ে নাট্যকলার সম্পূর্ণ অভাবই থাকুক, অথবা! সেই দাড়ি- 
গেঁঁফ-কামান রাধিকা ও বৃদ্দাদূতীর .অন্ুনাসিক ম্বরের 
বঙ্তুতাগুলি অত্যন্ত পীড়াদ$নকই হউক কিন্তু তাহার! 
তাহাদের আস্তরিকতাপুন সরল ও সজীব সঙ্গীতগুলি 
যখন বিশ্বীদ ও ভক্তিতে উদ্ছবদিত হুইন্া মধুরকণ্ঠে গান 
করিত, তখন ক্লোতাদিগের হৰয়ে যে একটি বিমল আনন্দ 
ও নির্মল ধর্মভাব জাগিরা উঠিত, বুঝিবা একালের 
ভ্ঞানগর্জিত ও আড়ম্বরক্ফীত থিয়েটারগুলিতেও তেমনটি 
আর হয় না। 

«ইহার পর বয়স খন বৃদ্ধি হইল, একটু ভাল মন্দ 
বিচার করিবার ক্ষমত| জন্মিল, তখন সর্ববজজই যাত্রাওয়ালা- 


িগের প্রতিপত্তি। পরিফার মনে.আছে, আমাদের জমি- 


দার বাড়ীর হৃর্গোৎসবে, রাসযাত্রায় এবং বিবাহাদি গুতকর্শে 
কোনবার বউকুণ্ড, “কোনবার লোক ধোঁপা, কোনবার 


তাপ সংখ্যা।] 


ব্রদবরার, কোনবার মতিরার যখন 'এরকাণ্ড যাত্রার দলটি 
লই আমাদের পল্লীগ্রামে আগমন করিতেন, তখন মনে 
হইত, সুরুলোক হইতে স্বয়ং শচীপতি যেন তাহার পারিষদ- 
.বর্গে পরিবেষ্টিত হইপ্না ধরা তলে অবতীর্ণ হইগ্লাছেন। এই 
সকল যাত্রাওয়ালার আগমনে আমাদের পল্লী-অঞ্চল 
বীচিবিক্ষোভিত সমুদ্রের ন্তায় চঞ্চল হইয়। উঠিত; 
ছয় সাত ক্রোশ দূর হইতে আতীয় কুটুম্বগণ আসিয়া গ্রাম- 
ধানি পুর্ণ করিগ্লা তুলিত ) গৃহে গৃহে যাত্রার আলোচন! 
সভা বগিয়! যাইত ; ছেলেরা আহার নিদ্রা ভুলিয়া গিয়া, 
স্কুলে যাওয়। বন্ধ করিয়া, যখন তখন যাত্রাওয়ালাদের 
পশ্চাতে পশ্চাতে খঘুরিয়া! বেড়াইত। কোন.কোন চালাক 
ছেলে যাত্রা ওয়ালাদের সঙ্গে ভাব করিয়া! আপনাকে বাহা- 
ছুর মনে করিত ) এবং অন্তলোকেরা যখন লোলুপ দৃষ্টিতে 
সারের দিকে চাহিয্া থাকিত,.ভিতরে কি আশ্চফ্য 
কাণ্ড হইতেছে, তাহা। দেখিবার জন্ত উকি ঝুকি মারিত, 
তখন সেইসব বাহাছর ছেলের! ঘণ্টার মধ্যে দশবার সাজ- 
ঘরে প্রবেশ করিত এবং দশবার বাহিরে আদিত। হহাতে 
যাহারা নেছা পাড়াগেয়ে, তাহাদের তাজ্জব লাগিক্ক! 
যাইত। আমরা তখন কলিকাতায় যাই,.সহরে লোকের 
সঙ্গে মিশি) চৌন্ট। অক্ষর বসাইয্া! যাইতে পারিলেই 
অনিত্রাক্ষর হইল মনে করি৷ অনিত্রাক্ষরে কবিত! রচন। 
করি; বৃন্ধের৷ যখন যাত্রার গানের প্রতি অনুরাগ এবং 
বঙ্গৃতার প্রতি; বিরাগ প্রকাশ করেন, তখন বৃষ্ধদের 
অজ্ঞতা.বুঝাইয়। দিতেও £প্রয়ীস: পাই। নুতরাং আমর! 
এ সকল বাহাদ্রর ছেলের নিলজ্জভাব দশন করিয়া! বিল- 
ক্ষণ আমোদ উপভোগ করিতাম। 

এই সময় যাত্রার বেশ উন্নতি হইঙ্জাছিল। “অনেক 
অর্ধশিক্ষিত লোক যাত্রার দলে প্রবেশ করিপ়াছিলেন। 
ষাত্রা ওয়ালাদের রুচি উন্নত হুইয়াছিল। সাজকল্জ! উত্তম 
হুই়্াছিল। অভিনয় সেই সময়ের তুলনায় উৎক্ষ্টই 

হইন়্নাছিল। " 
_ আমার বেশ মনে পড়ে, ব্রজ্রায় যখন আমাদের জমি- 


দ্বার বাড়ী জ্যোতিরিস্জ্র বাবুর “সরোজিনী নাটক** অভি-' 


নয় করিলেন; তখন বিজয়সিংহ $ সরোজিনীর অভিনয়ে 
শিক্ষিতব্যজিল্মাও মুগ্ধ হইয়! গিয়াছিলেন। 


'প্রধাী। 


চিপস পাস রি তর ৩৪৯ সি রস ০ তি ক ৪০০৩ তর রত ৯১ 


কাত? উপরও সর উপরি রি উপ ০৪ 


এবি বুলদকান্তি ত তরণ বালক 'সরোজিনী 'সাজিয়া, 
যখন তাহার স্বাভাবিক সুমিষ্টন্বরে অভিনয় করিত এবং 
থিয়েটারের অনুকরণে একাই সঙ্গীত ধরিত, তখন করুণায় 
শ্রোতাল্লিগের হৃদয় আর্র হইয়া! যাইত, বালকটিকে সত্য 
সত্যই অত্যাচারপীড়িতা সরল সরোজিনী বলিয়। মনে 
হইত। এইরূপ মতিরায় যখন নিমাইসঙ্ল্যাস অভিনয় 
করিতেন, তৎকালে তাহার কীর্তনাঙ্গের সঙ্গীতে শ্রোতা- 
মাত্রেরই নয়ন অশ্রুসিক্ত হইত, বৃদ্ধ বৈষ্ণবেরাত ভাবাবেগে 
কীদিয়া ফেলিতেন। কিন্ত তখন এইসকল যাত্রার যে 
কোন দোষ ক্রুট ছিল না, তাহা নহে। 

প্রথমতঃ, এই সকল যাত্রার অধিকারীরা পাল তৈরি 
করিবার সময় দৃষ্টি রাখিতেন একমাল্স প্রাচীনদিগের 
প্রতি। কাজেই তাহাদের রচনার মধ্যে অঁনাবস্তাক 
অস্বাভাবিক অসম্ভব এমন অসংখ্য বিষয় থাকিয়া যাইত, 
যাহা নব্যরুচিসম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের নিকট কেবল 
বিরক্তিকর নহে, অত্যন্ত পীড়াদাক বলিয়া! মনে হইত। 

দ্বিতীয়তঃ, এই সকল যাত্রার দলে বালকেরা যখ্ন 
স্বাভাবিক মিষ্টশ্বরে বালিকা এবং তক্ুণীদের পাঠ অভিনয় 
করিত, তখন বেশ মিষ্ট শুনাইত; কিন্তু একজন চল্লিশ 
বংসরের প্রৌঢ় যখন 'গৌফ কামাইয়া সাড়ী পরিয়া কুস্তী 
অথবা৷ শচীমাতা সাজিয়া বিব্ঁতম্বরে কার! যুড়িয়া দিত, 
তখন সেককান্নার চেয়ে গ্দভের স্বরও উত্তম মনে হইতু। 
কারণ গ্দতের শ্বরের আর যবে কোনই দোষ থাকুক, তাহা 
যে স্বাভাবিক, তাহা! গন্দতের 'ম্মৃতিবড় নিঙিনীার 
করিতে হইবে। 

তৃতীয়ত, একমিনিট পুর্বে (ধিনি রাধিকা চি 
আপনার বিরহবেদনায় শ্রোতাদিগের হৃদয় আকুষ্ট করিতে 
প্রয়াস পাইয়্াছিলেন, যেই ছেলের! গান ধরিল, অমনি 


“তিনিই আবার আমরে বসিয়! হু'কা টানিতে টানিতে সম- 


বয়ররদিগের সঙ্গে খুব একচোট হান্ত কৌতুক করিয়া! লই- 
লেন। "তারপরেই পাশের একটি লোকের হস্ত হইতে একটা 
বান্ধবন্তর লইয়া খুব কতকক্ষণ মাথ! নাড়িতে'আরম্ত করিলেন। 
আবার গানটি থামিয়। যাইবামাত্র হুস্‌ করিয়া! উঠিয়া পড়ি 


* কৃষ্ণবিরহে বিলাপ করিতে লাগিলেন । এ সকল সৌন্দর্য্য- 


গ্রাহী প্রোতাদনিগের পক্ষে অত্যন্ত রসভঙ্গোৎপাদক । 


৩৫৪ 


কিনল কতা কিন ৯০০৭ তত এ পাপ সিট শিকারী সির িশী সি ও পলাশ 


আমর! যে সময়ের কথা বর্ণনা করিতেছি: ইকার পর 
জীবনের মহাপরিবর্তন হইল। প্রকৃতির মনোরম শোভা 
ও আত্মীয়ন্বজনের সুমিষ্ট প্রীতি পরিপূৰ পবিত্র পল্লীজীব- 
নের পরিবর্তে সহরের স্বেহশুন্ত ও সংগ্রাপূর্ণ কঠোয় কার্ধ্য- 
ময় জীবনের আরম্ভ হইল। নৈতিক আদর্শ বিষয়ে মতের 
পরিবর্তন বশতঃ যাত্রার প্রতি অনুরাগ হাস হইল। তং- 
পর বঙ্গভূমির নিকট হইতে অতি নির্দয়ভাবে নির্বাসিত 
হইতে হইল। এই সমস্ত কারণে বহুকালের মধ্যেও কোন- 
প্রকার উৎকষ্ট যাত্রাগান শ্রবণ কর! আমাদের:ভাগ্যে ঘটি 
উঠেনাই। 'কিস্ত এই অক্টোবর মাসে হঠাৎ একদিন শুনিতে 
পাইলাম, আমাদের এই সর্বপ্রকার আনন্দবর্জ্জিত সহরটি- 
তেও ক্লিকাতার,বড় এক যাত্রাওয়ালার আগমন হইয়াছে ; 
কজন, বাঙ্গালী উকিলের বাটাতে রাত্রি সাতটার সময় 
যাত্রাভিনয় হইবে। এই *্যাত্র।” কথাটার সঙ্গে পল্লীজীবনের 
সুমধুর স্বতি এমন সুন্দরভাবে জড়িত ছিল যে আজ কত- 
কাল পরে আবার সেই বৃক্ষলতাস্থশোভিত নৃত্যগীতে মুখরিত 
শৈশবের স্বর্ণপল্লীর একটি অস্ফুটচিত্র হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়। 
উঠিল। আমি আক্ল এবং উৎসুক চিত্তে সাতটার 
পূর্বেই যা! শুনিতে চলিলাম। কিন্তু ফিরিবার সময় বড় 
নিরাশ হইয়। ফিরিতে হইল। 

ইহার কিছুদিন পরেই.কলিকাতা৷ হইতে আবার আর 
একটি যাত্রার দল আসিল। কৌতৃহলবশতঃ পুনর্বার 
যাত্র! শুনিতে গমন"করিলাম । কিন্তু দেখিলাম, এ দলের 
চেয়ে বরং পূর্বের দটিই, নেক বিষয়ে প্রশংসা পাইবার 
যোগ্য? স্তরাং পূর্বোক্ত যাত্রার দলটিকেই লক্ষ্য করিয়! 
ধকিঞিৎ সমালোচন। করি ।« 

আমি ভাবিয়াছিলাম, এই পনের বৎসরে আমাদের 
পল্লীখানির যেমন অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, তেমনি বুঝি 
যাত্রাওয়ালাদেরও অনেক পরিবর্তন হুইয়াছে। 
দেখিলাম ? দেখিলাম পরিবর্তন হইয়াছে সত্য ; তবে। সে 
পরিবর্তনের গতি অবনতির দিকে । আগেকার, যাত্রার 
সেই কুপ্রথাগুলি অবিকল রহিয়৷ গিয়াছে, অথচ অনেক 
উৎরুষ্ট নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিগ়াছে। 


' পনের বৎসর পূর্বেও যাত্রাওয়ালারা আসরে আসিয়া, 


কতক্ষণ যন্ত্র লইয়। টুং টাং ভুং ডাং করিরী। (শ্রাতাদিগকে 


| প্রধানী। 
বিরক্ত করিয়া তুলিত । গলার সুর ধাকুক আর না! খারুক 


কিন্ত কি. 


(হর ভাগ। 


কিন্তু পাচ সাতব্দনে মিলিয়া৷ একটা গানে ঘণ্টাখানেক 
রাগিণী ভাবিয়। শ্রোতাদিগের সহিষ্তার অগ্নিপরীক্ষ। 
করিত ১--এখনও সে সনাতন নির্বম পুর্নভাবেই বর্তমান 
আছে। তবে পুর্বে ধুদ্ধের সময্ব যখন ছুইবীরে বাকযুদ্ধ 
হইত, তখনই অনিত্রাক্ষর ছন্দে বীরদর্প চলিত; কিন্তু 
এবার দেখিলাম অমিতরাক্ষরের শ্রান্ধ অনেকদুর গড়াইয়াছে। 
এটা বোধ হয় থিয়েটারের অন্থকরণ। 

কিন্ত অন্ককরণ করিলে হইবে কি? দ্বিতীয় দৃশ্তে যখন 
একটি বালক রুষ্ণ সাজিয়। চেয়ারে আসিয়। উপবিষ্ট হইল, 
তখন তাহার কালোচেহার্াম্ন.এবং করুণ স্বখে বেশ মানা 
ইয়াছিল) পরে যখন ম্যালেরিরাগ্রস্ত কুষ্ণকাম্ম বালক 
আপনার পুরুষ প্রক্কতির উপর নিতান্ত জুলুম করিয়া রুক্মিণী 
সাজিয়া আসরে আপিয়া। বিন বাক্যব্যন়্ে চেম়ারখানির 
উপর বনিক! পড়িল, শ্রোতার্দিগের হরিভক্তি তখনই অনে- 
কটা কমিয়া আদিল। তংপর সেই ছুই অশিক্ষিত বাল- 
কের মুখ হইতে অনিত্রাক্ষরে ষখন বিশবত্রদ্জাণ্ডের তত্বকথা 
বাহির হইতে লাগিল, তখন বোধ হয় মনে মনে অনে- 
কেই বলিয়া উঠিয়াঁচিলেন, হায় অমিত্রাক্ষর, হায় তত্বকথা, 
আব তোমাদের এই বালকদের হাতে পড়িয়! কি হাস্তাম্পদ্দই 
হইতে হইল! 

সে অমিত্রাক্ষরের কোথায় যে কমা, কোথায় দড়ি, 
কোথান্ন ষে আরম্ভ, কোথায় যে শেষ, কিছুই বুঝিতে 
পারা গেল না। কেবল বিক্কৃতম্বরে কতকগুলে শবের 
উচ্চারণ শুনিয্াই লজ্জায় মুখ নত করিতে হইল। বিশুদ্ধ 
গদ্য থাকিতে এই সব যাত্রাওয়ালারা কেন যে অমিত্রা- 
ক্ষর লইয়। এরূপ ছেলেখেল। করে, বুঝ যায় ন1। 
আমরা! একথাও জানি, বাঙ্গালাদেশের অনেক সথের থিয়ে- 
টারেও 'এইরূপ অমিত্রাক্ষরের শ্রাদ্ধ গড়াইয়া থাকে। 
আমরা শুনিয়াছি কলিকাতার রঙ্গালয় সমূহের অভিনেতা 
দিগেঁর অমিত্রাক্ষর-অভিনরও নাকি তেমন হৃদয়গ্রাহী,নর। 
এ কথা সত্য কি মিথ্যা ঠিক বলিতে পারি ন!। আমর! 


' ইমান বলিতে পারি, সৌন্দধ্যগ্রাহী এবং স্থুকবি রবীন্র- 


নাথের অমিভ্রাক্ষর উচ্চারণ অতি পরিফ্ষার। একবার 
পার্কট্রাটে মাননীন্ব সত্যেম্্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটাতে 


১*ম.ও ১১শ সংখ্যা। ] 


রবীন্্রবাবু তাহাদের পন্তিবারস্থ যুবকদিগকে লইয়া বিসর্জন 
অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনয়স্থলে আগরতলার মহা” 
রাজা, মাননীয় গুরুদাস বন্্যোপাধ্যায়, মাননীয় চন্ত্রমাধব 
ঘোষ, মাননীয় রমেশচন্ত্র দত্ত, বাবু উমেশচন্তর দত্ত এবং 
সঞ্জীবনীর সম্পাদক প্রভৃতি অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি উপস্থিত 
ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে. আমরাও সেই অভিনরূস্থলে 
উপস্থিত ছিলাম। সেদিন রবীন্্বাবু রঘুপতি সাজিয়া 
, এমন চন্বৎকার অভিনয় করিয়াছিলেন, ষে সঞ্জীবনী-সম্পা- 
দক মহাশয় একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিয়৷ তাহার প্রশংসা 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন) এবং আমাদের সম্মুখেই 
কোন কোন মাননীয় শ্রোতা বলিতেছিলেন, রবীন্্বাবুর 
মত এমন স্বাভাবিক অবিরুতম্বরে স্পইরূপে অমিত্রাক্ষর 
উচ্চারণ করিতে আর কখনও শুনি নাই। রবীন্দ্রবাবুর 
সন্বন্ধে এত কথা বলিবার তাৎপর্য এই যে ধাহারা 
অমিজ্রাক্ষরে অভিনয় করিতে চাহেন, তাহারা যদি তাহাকে 
আদর্শ করিয়া! চলেন, তাহা হইলে নাট্যাভিনয়ের অনেক 
উন্নতি হইতে পারে। 

যাহা হউক, এই অমিত্রাক্ষরের পরে কৃষ্ণ যখন গস্ত 
-বলিতে আরস্ত করিল, তখনও তাহার প্র একটু বিকৃত, 
কিন্তু বড় মিষ্ট । তবে অস্বাভাবিক তত্বকথার হস্ত হইতে 
কিছুতেই নিস্তার নাই । 

ইহারপর যদিও দীর্ঘ বক্তৃতায় এবং অমিত্রাক্ষরের 
উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইতে হইত, তথাপি বালকেরা 
যখনই তাহাদের মধুরকণ্ঠে রীর্তনের সুরে গান ধরিত, 
তখন ধীরে ধীরে প্রাণে একটি ঈশ্বরগ্টীতি সঞ্চারিত হইত, 
কিয়ৎকালের দন্ত মনটাকে এই সংসার গ্ছইতে অনেক 
উর্ধে লইয়! যাইত। * 

স্থতরাং আজি কালকার যাত্রায় যে প্রশংসার বিষয় 
কিছুই নাই, তাহা নহে। কিন্ত বড়ই আক্ষেপেরু বিষয়, 
যে, পনের বৎসর পূর্ব্বের তুলনায় যাত্রাওয়ালারা কিছুই 
উন্নতি করিতে পারে নাই, এবং ব্রজরায় মতিরায় প্রন্থৃতি 
প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালাদিগের তুলনায় অত্যন্ত অবনতি 
ঘটিয়াছে। ঢু 

এই অবনতির এক প্রধান কারণ কলিকাতা র্গালয 
সমূহ। শুনিতে পাই-_-রমণীয় চিজ্জপটে, সুরম্য সাঁজ- 


প্রবাসী । 


৩৫৫ 


সজ্জায় ও সুমন্ত সঙ্গীতে এবং সর্বোপরি অভিনেত্রীদিগের 
আঁকর্ধপে' & সকল রঙ্গালয় শিক্ষিত বাঙ্গালীর অতিশর 
আদরের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি, এখন মফ- 
শ্বলেও ম্টকি যাত্রার আর তেমন আদর নাই। কেবল 
ক্রিয়াকর্ত্ম উপস্থিত হইলে তাহারা থিয়েটার কোম্পানি- 
দিগকেই সাদরে আহ্বান করেন। কাজেই অনাদরে 
উপেক্ষায় যাত্রাওয়ালারা নিরাশ ও ভগ্নোন্ম হইয়া পড়ি- 
য়াছে, দেশবিখাত যাত্রার দলগুলির জীবনগ্রদদীপ 
নির্বাণ হইয়া গিয়াছে । তবে এখনও নাকি প্রাচীন রুচি- 
সম্পর সান্বিক ব্ক্তিদিগের দোকান পাট একেবারে ' বন্ধ 
হয় নাই, ধিক্বেটারের কুহকেও তাহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয় 
নাই; তাই কেবলমাত্র সেই গুটিকয়েক প্রাচীন ব্যক্তি ও 
অশিক্ষিত লোকদিগের অন্য অস্তাপি কয়েকটি যাত্রযুর দল 
অতিশয় নিঙ্জীবভাবে জীবিত আছে। সুতরাং এই সকল 
দ্বীনভাবাপন্ন যাত্রাওয়ালাদিগের নিকট নাঁট্যকল! ও কাব্য- 
সৌন্দধ্যের অথবা আধুনিকরুচিসঙ্গত সর্বাঙ্গনুন্দর অভি- 
নয্বের প্রত্যাশ!। করিতে পারি না অথচ তাহা না হুই- 
লেও আমাদের মন কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। 
এইজন্ত মনে হয় শিক্ষিত ব্যক্তিরা পাশ্চাত্য কুহকে 
আচ্ছন্ন না হইয়া যদি জাতীয়ভাবে অন্ধুরক্ত হন, এবং 
আধুনিক রঙ্গালয়ের রঙ্গাভিনয়েন্ু পরিবর্তে প্রাচীন যাত্রার 
উন্নতিকল্পে- ষগ্ঠপি কিঞ্চিৎ চেষ্টা করেন, তাহা হইলে 
দেশের যথেষ্ট উপকার হয়। কারণ, সহরে ও পল্লীগ্রা্ে 
যাত্রাভিনয় সঙ্গীত, সাহিত্য ওধর্জপ্রচারের এক টি অতি উৎ- 
রুষ্ট উপান্ন। যদি কোন ধর্প্রাণ প্লেখক এক একটি উৎকৃষ্ট 
চরিত্র অবলম্বন করিয়া সুমধুর এবং প্রচুর সঙ্গীত সম্বলিতৃ, 
কয়েকটা যাত্রার পালঃ প্রস্তুত করেন; আর রঙ্গালয়ের 
শিক্ষিত অভিনেতাগণ কলঙ্ষিনীদিগের কুসঙ্গ বর্জনপূর্বক 
প্র সকল পাল! দক্ষতার সহিত অভিনয় করিতে পারেন, 
তাহা হইলে প্রাচীনকালের কথকদিগের ন্যায় একটি স্ু- 
পৰিস্র সৃহিতারসে ও স্ুনির্শ্ল ঈশ্বরভক্তিতে' শ্বদেশবাসী- 
টিটি ও হরির রহিত রেন। 
শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত । 
বাকিপুর। 


, দিল্লী দরবার |; 


সকলের সুখেই এক কথা, “দিল্লীতে কি দেখিলে?” 
উত্তর কিন্তু 'এক থা হয় না। যদি সকলে রিজ্ঞাসা 
করিত, পি্লীতে কি. খাইলে ?” তাহা হইলে না হয় 
এককখার বলিতাঁম, পদিদ্লীর লাঙ্ড়।* কারপ সে লাড্ডু” 
প্রসিহ্ খাইলেও আপশোস, ন! খাইলে ও আপশোস। 
সেইরপ এই কর্জজনতামাসা না দেখিলে মনে ক্ষোভ 
থাফিত যে এত বড় কাওটা দেখা হইল না।, নিতে 
তৃপ্তি হইল না। 

হন হরজিলারাহান্ত প্রথ- 
মতঃ জনতা । সুমগ্র ভারতবর্ষের লোক এই তামাসা 
দেখিতে, আসিয়াছিল, বিদেশীর লোকও অনেক ছিল। 
এত রকমের লোক জার কখনও বোধ হদ্দ একত্র হয় নাই। 
কাজেই ভাবুক লোকের পক্ষে এই বিরাট লোকসমাগমই 
একটা মন্ত দেখিবার জিনিস ছিল। নানাবর্ণের মনুষ্য, 
নানারূপ পরিচ্ছদে আবৃত, তাহাদের ভাষা নানারূপ, 
তাহাদের মনোভাব কি বিচিত্র! এই জনতার কিছু 
আভাস রেলগাড়ীতে উঠিম্বাই পাওয়া গেল। গাড়ীতে 
স্বান পাওয়। কঠিন ছিল, যাহাকে শ্রিজ্ঞাস। কর সেই দিল্লী 
চলিয়াছে। কক্পদিবস ত* “ফাষ্টরান্ত আরোহিগণ কষ্টে 
খার্ড,ক্লাষে স্থান পাইয়াছিলেন। এক এক খানা ফাষ্ট 
ক্লস্‌ গাড়ীতে ১৮।২* জন করিয়া লোক গিম্লাছে। 
সৌভাগ্যক্রমে আমরা “কন্‌সেশন্‌ টিকিট” ফুয়াইয়! যাবার 
পর গিনাছিলাম ). তাই. ফাষ্ট'ক্লাসে গুইবার স্থান পাইয়া- 
ছ্রিলাম। ভিড়ের আর একটি ফল হইয়াছিল এই যে, 
কোন গাড়ী ঠিক্সময়ে দিল্লী পছছায় নাই। আমরা যে 


গাড়ীতে-গিরাছিলাম তাহার দিল্লী পছুছাবার কথা সকাল , 


€টার,সময় উহ পহছছিল বেলা ১২টায়! 

রেলগাড়ীর় কথা বলিতে গিয়৷ ঘোড়ার গাড়ীর কথা 
মনে পড়িল। .কত রফমের ঘোড়ার গাড়ীই দিল্লীতে দেখ। 
গেল! চতুদ্দিকে এই কথ রাষ্ট্র হইয়া যায় যে শিল্পীতে 
অশ্বশকটেক অনাটন, ১০১৫ টাকার কমে দিন হিসাবে 
গাড়ী পার! অসস্ভব। এই জনরব প্রচার হওয়া কিন্ত 
একট। উপকার হুইল; দুর দূর সহর হইতে গাড়ী ওয়ালার! 


প্রধাদী। 
' লাভের অশায়দি্টীতে ছুঁরিল। খত ্লিকমেয় ধান ভারত- 


বর্ষে চলিত আছে; খায় সব-রকমই দিল্লীতে দেখা গেল। 
“মোটর কার, হইতে আরম্ত করিয়া হাত্রীর গাড়ী, উটের 
গাড়ী, গরুর রখ, মানুষ টানা রশ, কিছুরই অভাষ নাই। 
গাড়ীওয়ালাদের বিশেষ লাঁভ হউক না হউক, গাড়ী- 
আরোহীদের সুবিধা হইয়াছিল। আমরা গুনিয়া গিম্নাছিলাম 
যে ১৫০২ রোজে গাড়ী পাওয়া] কঠিন হইবে ; আমরা দিল্লী 
পছ'ছিয়! দেখিলাম যে ১1১৫২ রোজে গাড়ী যথেষ্ট পা ওয়া! 
যায়। আমরা কিন্ত সেখানে বেশী গাড়ী চড়ি নাই; 
দিল্লীতে খুরিয়া বেড়াইবার জন্ত যাওয়া, আমরা! ঘুরিতাম 
অনেক । 

তবে দিল্লীর পথে বেড়ান বড় আরামের কারণ ছিল 
না। দিল্লী সহরে প্রধান প্রধান রাস্তায় জল দেওয়া! হইত। 
সাহেবদের যেখানে তাম্থু পড়িয়াছিল, সেখানে ত জল 
ঢালিয়া পথে কাদ। করিয়! দেওয়া হইত, কিন্ত দিল্লীর ধূলি 
প্রপিন্ধ; তাহা কি সহজে যান্ন ! এক একটা পথে ত এমন 
ধূলা ছিল যেসে পথে ঘুরিতে যাইলে কাল কাপড় সাদ! 
করিরা বাড়ী ফিরিতে হইত। বিশেষ করিয়া! বলিতে গেলে 
রাজপুতান। ক্যাম্প যাইবার পথের ধুলি উল্লেখ-যোগ্য। 
পথের কিন্তু দোষ দিতে পারি না। একেই ত দিল্লীতে 
ধূল! বেণা, তার পর ক্যাম্পের ব্নাস্তাগুলি নূতন, ভালরূপ 
কাকর বা রাবিশ, দেওয়া হয় নাই, আর সেই রাপ্তার 
ক্রমাগত দিবারাত্রি অসংখ্য .গাড়ী, ঘোড়া ও মানুষ চলি- 
তেছে। রাস্তার দোষ কি? 

ক্যাম্পগুলির ব্যিয় এখানে কিছু বলা! আবহ্বক। 
দিল্লীতে চহুর্দিংক এত তাঘু পড়িয়াছিব যে অনেকে 
দিন্গীকে এই সমন “০৫6 ০£ $5269” অর্থাৎ তান্ুর সহর 
বলিতেন। এই বস্ত্রনগরীর মধ্যে-দেশী রাজা ও মহারাজা- 
দের তাছ্ছু,'সকল দেখিবার সামগ্রী ছিল বটে। আমার 
এই সকল তাছু দেখিতে যাইতে বড় ভাল লাগিত ) আমা- 
দেয় দেশের রাজন্বর্গ এস্থানে মমবেত ছিলেন, তাহাদেকর 


' দেখিতে, তাহাদের ক্রিয়াকলাপ দেখিতে ফোন ভারত- 


সন্তানের ইচ্ছা না হয়? একটা অন্থবিধা ছিল; তাদুগুলি 
দিল্লী সহর হইতে অনেক দূরে অবস্থিত ছিল, এবং সব 
একস্বলে ছিলনা 'ষ্লী সহরে হাহায়া ছিল, তাক্কারা 
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পিসি তক পরত লীগ 
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০৯ এসি শিনে। বল চি ্ নু 5 
লিল শিরক শিতি এ টু । 


পিসী । 


সদন পনপিশি পাগলা পলা পলিসি সিলসিলা পলা সপ পাপা পাই 


২৭২৫ নাইলে চক্ত বলেও পছিনে সকল 'রাঁজীর ". 
ক্যাম্প বা পরা দেখিয়া উঠিতে পার্ধিত ন|। এই দ্যাম্প, 


সকলের মধ্যে: বিশেষ উদ্নর্খবোগ্য বরোদ1.ও ক্বারী 
মহারাজের ক্যাম্প্‌। এই ক্যাম্প, চুইটির মত-কুদায় 
ৃ্ত এ সমারোহেক সময়ও দিল্লীতে বিরল ছিল। 'বরোদা .. 


মহারাজ গারকবাড়ের অন্ত একটি কাঠের বাড়ী তৈরার 


হইয়াছিল; সেটি ফ্নেখিতে একটি ছবির মত একটি, 


বপঠের পসিংহদ্বার, তাহার ভিতর দিয়া ক্যাম্পে প্রবেশ 
করিতে হয়; সেটি দেখিলে সৈকালের মোগল বাদশাহ- 
দের নির্থিত বড় ড় ফটক মনে পড়ে। এই ক্যাম্পের 
একপার্থে হর্ণের এবং রৌপ্যের তোপ ছইটি রাখা ছিল; 
তাহা দেখিতে প্রত্যহ সেখানে বিস্তর লোকের সমাগম 
হইত। বরোদাক্যাম্পে কোনরূপ বিলাতী জিনিস ছিল 


০ 
শান বিল ৯.১ পাপ? 


ছেল, একথা গহাক্গ ক্যাম্পে একবাক বেড়াইবেবৈশ 


'উপলন্ধি হইত। ধন্ত গায়কবাড় | তূঘিই যথার্থ শিক্ষিত 
নরপত়িণ এ গৃতিত দেশের খনি কখনও, ডি বত নে 


তোমার ভ্ত লোক বারাই সাধিত হই 1. 
কাশ্দীর ক্যাম্পের  সজ্জাও কার সিল । সে 
ক্যাম্পে অবারিত্বার, সকলেই মহারাজের .বৈঠক- পর্যয্ক 
বেড়াইয়া আসিতে পাইতেছিল। সে বৈঠকের অপূর্ব 
শোভা) সমস্ত শাল ও কার্পেটের কারখানা! সকল 
পঞ্জাব ক্বাজগণের ক্যাম্পই বড় মনোরম-.ছিল। এই 
উৎসবের সমন এই ক্যাম্পুলিই দিল্লীতে, দেখিধায 
জিনিস ছিল। দেশীয় রাজাদের ক্যাম্পে বিচ্যুতের 
আলো! জলিত, রাত্রে দৃশ্ত বড়ই চিত্তগ্রাহীহইত। ০ . 
এইবার কর্জনতামাসার বিষয় ছুটা কথ! বলি ১ এই 





সা চা | রা লৈ. 


না, চি ম্রদ অনেক হুল আসবাব গুন গেল 
সব বরোধার তৈয়ার, ছুইয়ংছে-। ৰরোদার মহারাজ জে 
ষক্াই দেশছিতৈবী, শুদ্ধ বকুতা করিয়া তু নহেন,নিজের 
ভু দৈাইয়া'লোৌককে শিক্ষা দিতে বন্ধগরিকয়, হুইয়া- 


“তাঁমাসা দেখিতেই ত আমাদের যাওয়া) ॥ তাহার বিষয় কিছু 
না৷ বলিলে চলিবে কি করির1? দেপীলোকেন্র পক্ষে এই 
“তামাসার প্রধান অঙ্গ পাচটি ছিল। 
প১) নগরপ্রবেশ, . 


(৩) দরবার, 

(৪) আতসবাজী, 

(€) সৈস্ত প্রদর্শনী । 4 

সাহেবদের যে সকল নাঁচ ও খানা হইগ্লাছিল, তাহাতে 

“নেটভে'রা বড় স্থান পার নাই, কাজে ই তাহার আলোচনা 
করিতে আম অক্ষম। সৈন্থ প্রদর্শনী বা [২০৮1০ আমার 
দেখা হয় নাই, সেইজন্য তাহার বিষয়েও আমার কিছু 
বক্তব্য নাই। এই বিরাট তামাসার কোন অঙ্গের 
বর্ণনা লিগ্রিবন্ধ কর. আমার অভিপ্রেত নয়। তাহার 
কারণ এই সকল ব্যাপারের এত বিবরণ প্রকাশিত হই- 
য়াছে যে পাঠকবর্গ মে সকল পড়িক্বা নিশ্চয়ই এতদিন 


প্রবাসী । 
25555 


0২ ভাগ । 


চমৎকার রি চমৎকার! এই ধ্বনিই ত চারিদিকে উঠি 
' য্লাছে। ছুঃখের বিষয় আমি তেমন অসাধারণ কিছুই 
দেখিলাম না । আমার 11561৩ 5915. এর বা! সৌন, ধর্যা- 
মুভব শক্তির দোষ নিশ্চয়ই হইবে। সে যাহাহউক, আমি 
যাহা দেখিলাম ও যাহ! ভাবিলাম তাহার ব্ষিয়ই “ ছুই 
চারিটা কথ বলি। 

পাঠকপাঠিকারা সকলেই গুনিয়াছেন নগর প্রবেশের 
দিন কি হইয়াছিল। দিল্লী ষ্টেশনে লর্ড, কর্জন্‌ “আমিংল 
তাহাকে সেখানে মহাসমীরোহে অভ্যর্থনা করা 'হয়। 
দেশা রাজারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাহারা! 
পরে এক একটি হাতীতে উঠেন। লর্ড, ও লেডি কর্জন্‌ 
একটি হাতীতে উঠেন, রাজভ্রাতা, এবং ভ্রাতৃজায়া আর 





নগর প্রবেশ । তিনের নিট হই হত কটা 


বিশ তাহার পর আর এক কথা, 
এইসকৃল বাপারের যেরূপ সপ্তমেচড়া বিবরণ সন্থাদপত্জে 
বাহির হইয়াছে, সেরূপ লেখা আমার অসাধ্য । দেখিতে 


পাই অনেকেই লিখিয়াছেন যে এরকম কাণ্ড পূর্বে 


কখনও হয় নাই/ ভবিষ্যতে কখন$ হবে না, 


একটি হাতীতে আরোহণ করেন। তাহারপর হাতীর 
মিছিল বাহির হয়। অবশ্ত দেশী বিদেশী ফৌজও ষ্টেশ- 
«বর নিকট সমবেত হইয়াছিল, এবং এই হাতীর মিছিলের 
পূর্বে ও পশ্চাতে তাহারা গিয়াছিল। তবে এই নগর- 
গ্রবেশের প্রধান অঙ্ই ছিল এই হাতীর মিছিল। ভীঁক 


১০৯ ৩১১শ লংখ্যা।] 


জমকের কোনরপ ক্রটি ছিল না। "বর্ণ ও রৌপ্য খচিত 
হাওদায় বসিয়া সারি ২ রাজ1 মহারাজাগণ সহরের মধ্য 
দিয়! লাটদাহেবের অনুসরণ করিলেন। হাতীর সাজই 
বা কেমন! এক একটা সাজের লক্ষটাকা বা তাহার অধিক 
মূল্য হইতে পারে। সেই ছেলেবেলায় পড়া গিয়াছিল 
502 ০৪16 0? 00101050701 [171)” এই হাতীর 
মিছিল দেখিনা (মার পরে দরবার দেখিয়া) সে কথাটা 
খানিকটা উপলব্ধি করিতে পারিলামি। কিন্তু জিনিসটা 
হ'লকি? আমার এই হাতীর মিছিল দেখিয়া 738711175 
910৬ বা! “সাকস” মনে পড়িল। যেমন “সারকসে, 
নানারূপ জস্ত প্রদশিত হয় এবং তাহারা শিক্ষকের ইঙ্গিতে 
নানারূপ খেল! দেখান্ন, সেইরূপ আমাদের দেশের সামন্ত 
নরপতিগণকে সং সাজাইয়া লর্ড কর্জন এই তামাসায় 
প্রদশিত করিলেন! ভারতীয় বাজন্বর্ণের অবস্থা বড়ই 
হীন) তাহার! সরকারি হুকুম অন্যথা করিবেন কি করিয়।? 


গ্রধাসী। 


৩৫৯ 


হইবে, স্বর্ণবিকহাসনে বসিলেই বা! কি হইবে ? হে *ভার- 
তের সামন্ত হপাল, তুমি আজ লর্ড কর্জনের হাতে পুত্ব- 
লিক! মীত্র, তোমাকে তিনি নাচাইতেছেন, তুমি নাচি- 
তেছ! ছুই লাঞ্ছনার হস্ত হইতে ছুইজন মহারাজ রক্ষা 
পাইয়াছিলেন, উপয়পুর ও বরোদ।। উদয়পুরের মহারাণ! 
ঞতাপনিংহের বংশধরের এ মহোতৎসবে যোগ দিবার কিছু- 
মাত্র ইচ্ছা ছিল না। কি করিয়াই বা হইবে? উদয়পূরের 
মহারণা কখনও মোগলসম্রাটের নিকটও নতশির হন 
নাই। লর্ড কর্জন কিন্ত আয়োজন পাক। করিয়াছিলেন, 
মহারাণার নামে খাদ তলব জারি হইট্াছিল। মহারাণাকে 
দরবার উপলক্ষে মাসিতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি পুত্রের 
অন্থথ বলিয়। নগর প্রবেশে যোগ দেন নাই, এবং শ্রিজের 
শরীর মন্ুগ্থ থাকায় দরবারে যান নাই। দরবাকের দুই-$ 
দিন পরে তিনি দিল্লী পরিত্যাগ করেন । মহারাজ গায়ক- 
বাড় অশৌচের কারণ হাতীর মিছিলে বাহির হন নাই। 





সমগ্র জগৎ সন্দুখে আন তাঁহার! নিদুেদের হীনতা! প্রকাশ রড কিচেনারকে নগরপ্রবেশের দিন ভাল করিয়া চেন 
করিতে বাধ্য ছুইল্নে। হীরকখচিত সুুট পরিলে কি যায় নাই। চিনি আফ্রিকার যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে) 


লর্ড কর্জনের তাহাকে ঘোড়ায় না চড়াইয়। উটে চড়ান 
উচিত ছিল। 

শিল্প প্রদর্শনী অবশ্ত দেখিবার জিনিস হইয়াছিল। লাট 
বাহাদুর যে-তামাপার আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহার , 


| প্রধালী। 


(২ ভার্গ। 
উৎসাহিত কর! নিতান্ত আবন্তক,:বিলাতী আসবাব ভায- 
.-তীয় কাক্ষকার্ধা অপেক্ষা অনেক অংশে নিক, সে সকল 


'জিনিস তাহাদের ক্রয় করা উচিত নছে। আশা কর! 
যাউক যে লাটসাহেবের কখ! আমাদের রাজামহারাজারা! 





দিল্লী শিল্প প্রদর্শনী-গৃহ। 


মধ্যে শিল্প প্রদর্শনী অগ্রগণ্য [* যথার্থই সুন্দর ২ দ্রবা এই 
্রদর্শনীতে প্রকটিত হইরীছে। অতি উৎকষ্ট শিল্পকারধয 
সকল দেখা গেল, যাহা দেখিলে মনে প্রভূত আনন্দ হয়, 
*ম্পর্ধা হয় ধে আমাদের দেশ এখনও একেবারে অধঃপতিত 
হয় নাই, এখনও সেখানে এপ শিল্পী আছে যে তাহাদের 
নৈপুণ্য দেখি সত্য পাশ্চাত্য জগৎও চমতকুত হয়, ধিদে- 
শীয় কারিকর নিরাশ হয়। শিল্পপ্রদ্র্শনীর বাড়ীটিও বেশ 
মনোরম হইম়াছে, এবং এইস্থানে লর্ড কর্জানের বন্ধুতাও 


শুনিবার উপধুক্ত হইরাছিল। রাপ্র প্রতিনিধি তাহা ওনস্বী_ 


ভাষায় অনেক করিয়া আমাদের দেশের বড়লোকদের 
বুধাইলেন যে ভারতবর্ষের অতুলনীয় শিল্পকাধ্য উৎসাহ 
অভাবে দিন দিন লোপ পাইতেছে, তাহারা যদি মাতৃভূমির 
মঞ্ধল ঢাহেন তাহ! হইলে তাহাদের দেশীয় কারিকরকে 


অগ্রাহ্থ করিবেন না। এই শিল্পপ্রদর্শনী দেখিতে যাইয়া 
দেশীলোক লাঞ্ছিত হইয়াছেন যথেষ্ট। প্রথমদিন এক 
নলাজা সি. এসু আই. উপাধিধারী 11510 ০6675 
একটি চৌকিতেস্বসিয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি তথাহইতে 
এক ফৌজিসারেৰ কর্তৃক অপমানের সাহত তাড়িত হন। 
আর একদিন শুনিতে পাওয়া যায়'যে একজন যুক্ত প্রদেশের 
মহারার্জ। ওক্দ্‌ কোম্পানির লোকেদের দ্বারায় তাড়িত 
হইর়াছিলেন। ওক্দ্‌ কোম্পানি প্রদর্শনী গৃহমধ্যে 
একাঁট “হোটেল্‌” খুলিয়াছেন। “নেটিত” সাহেবেরুমধ্যে 
প্রভেদ সর্বত্রই ছিল, তবে যেন বোধ হইত এই শিল্প- 
প্রদর্শনীতে কিছু বেণী। শ্বেতাঙ্গসমাগম হইলে প্রদর্শনীতে 
“কালা আনমি” প্রায়, ঢুকিতে পাইত না) অনেক ভত্র- 
সন্তান পয়স! দিয়া ধা খাইয়া আসিয়াছেন গুনিলাম। 


১০ম ও ১১শ সংখ্যা?) 
প্রদর্শনীর একটি সচিত্র 2085908 পরশ প্স্তত হইয়াছে, 
কিন্তু সেটি 'নেটিভকে' বিক্রয় কর! হয় না। তাহার পর 
আর এক কথা, এই শিল্প প্রদর্শনীতে দেশের কতটা উপকার 
সাধিত হইবে ? বড়লাট বলিলেন, যাহাদের ধন নাই তাঠা- 
দের জন্ত তিনি এই প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন নাষু। 
অবস্ত বড়লৌক কবে গরীবের দিকে চাহিয়া থাঝে? 
আর এই দিন্ীর দরবারে, যেখানে লর্ড কর্জন দেখো 
ধনৈর এঁকবারে শ্রাদ্ধ করিতে বসিয়াছিলেন, সেখানে ত 
গরীবের অন্ত কোনই স্থান নাই, তাহার সেখানে আসাই 
ভূল। কিন্ত দেশ যে গরীব, চতু্গিকে দারিদ্রা হাহাকার 
করিতেছে, তাহাকে পায়ে ঠেলিলে কি করিয়া চলিবে? 
আমাদের কয়জন লোকের কাশ্মীরি শালের বা মর্খয়ের 
পুতুলের আবস্তক ? যে জিনিস না হইলে চলে না, তাহা 
ভারতবর্ষে করাইবার চেষ্টা কোথায়? ঘরে আলো! জাঞ্জিব 
দিয়াসেলাইটি পর্যস্ত বিদেশ হইতে তৈরার হইয়া আসির্বব; 
রোল্রে বাহির হইব,ছাতাটি পর্যস্ত বিদেশ হইতে প্রস্তত হুয়া 
আসিবে? পায়ে জুতা পরিব, তাহার ফিতাটি পর্যযস্ত 
হইতে আসিবে ? ইহ! বড় ছুঃখের, বড় লজ্জার বিষয়! কাঁল 
বদি জাপান বা! নরওয়ে হইতে দিয়াস্োই নাসা! বন্ধ হইয়া 
যায়, তাহাহইলে বোধ হয় আমাদের বাড়ীতে আলো জালা 
হয় না! শুধু সুকুমার শিল্পের প্রদর্শনী করিয়া, সুকুমার 
শিল্পের উন্নতি করিয়! কি হইবে? যে জিনিস স্থন্দর, তাহার 
আমি কোনরূপ অনাদর করিতে চাহি না, সৌন্দধ্যপরি- 
দশনে, সৌন্দর্ধ্যচিস্তায় মানসিক ও নৈতিক মহাউপকার 
হয়। কিন্তু জুন্দরের জন্ত আবশ্তকীয়' দ্রব্য ত ত্যাগ করা! 
যাইতে পারে না। আবন্তকীয় জিনিসটি “না হইলে যে 
কাহারও চলে না, সুন্দর দ্রব্য না হইলে ত অনেকের 
চলিয়া! যায়। * 
দরবারের কথ! আর কি বলিব? ইহাও একট হাতীর 
মিছিলের মত আড়ম্বরপূর্ণ অস্তঃসারশৃন্ত ব্যাপার হইয়া 
ছিল। অধিকের মধ্যে কতকগুলি দেশী রাণীও *এই 
দরবারে পরদার ভিতর উপস্থিত ছিলেন ) স্ুপালের বেগম 
ত “বুৰ্থা” পরিয়া সকন্তলর সমক্ষে বাহিরে বসিয়াছিলেন ৯ 
সম্রাটের পক্ষ হইতে যে ঘোষণাপজ্জ পঠিত হইয়াছিল, 
তাহা! মহারাস্ি, তিক্টোনিয়ার বিখ্যাত ঘোষণার তুলনার 


রাকা 


সি পপ উপরি করিও 


৩৬১ 


রে স্টপ সই রর তক 


নীরস ) রাজগ্রতিনিধির যে বক্তৃতা হইয়াছিল, .সে ত 
একবারে ফাঁক । লর্ড কর্জনের বলিবার ক্ষমত! জসাঁ 
ধারণ, "কাজেই - বাক্যবিস্তামে ও ভাবাভঙ্গিতে তাহার 
বন্তৃত। স্তহজে হার মানে না। কিন্ত এই দরবারের বক্কৃ- 
তাট ভাল করিয়া স্থিরবুদ্ধিতে পড়ির। দেখ, বুঝিতে 
পারিবে কেবল শব্ের বঙ্কার, ভিতরে কিছুই নাই। ইং 
লগ্ডের গৌরব, ইংকাজের গৌরব, নিজের গৌরব, ইহাই 
কেবল রাজ প্রতিনিধি গাহিয়াছেন ) এ গৌরব বাড়াইবার 
জন্ত ভারতবাসীর রাজভক্তির যথেষ্ট প্রশংসা! করিয়াছেন ; 
পড়িলে সেই শেক্সপীয়রের কথ! মনে পড়ে, “ঠা 51111215 . 
£75 1807 1079596568 6০০ 10800, কিন্তু সমব্ত বক্তূ- 
তার ভিতর একটা! নূতন কথ নাই, একট$ প্রজার হিতের 
কথ! নাই, একট দয়াদাক্ষিণ্যের কথা নাই। এই, প্লেগ- 
পীড়িত ছূর্ভিক্ষক্রিষ্ট দেশের মঙ্গল বা উন্নতির জন্ত.কোন- 
রূপ বিশিষ্ট চেষ্টা করিতে লাটবাহাছর প্রতিশ্রুত হন নাই, 
কোনকষপ বাঁধাবীধি অঙ্গীকার করেন নাই কেবল বলি- 
য়াছেন কি--ভারি বদান্ততার কথ1!--যে যে সকল 
রাজারা ছূর্িক্ষের সময় সরকারের নিকুট খণ গ্রহণ করিয়া- 
ছেন, তীহানের এই মহোৎসব উপলক্ষে তিন বৎসরের দুদ. 
মাপ করা হইল! বরঁধার্থই ইংরাজেরা ৪ 28130 0? 
88010862৩19 ! লর্ড কর্জানের বস্তু তা ফাঁকা আওয়াজ, 
বটে, কিন্তপদরবারও কি একটা ফাঁকা তামাস। মাত? লর্ড 
কর্ন বার বার লৌককে বলিয়াছেন, তাহা নহে। সিম 
লায় বকুতাকালে তিনি বলিরাছিলেন দরবারের ০০116- 
981 51601052006 21211201096, " এই মহান্‌ রাজনৈতিক 
নর্থ সিন্ধ করিবার জন্য কোন জার্থব্যস়্ই অত্যধিক হই 
পারে না। এই অর্থটি কি, অবস্ত তিনি পরিকার করিঝা 
কোথাও বলেন নাই, কিন্তু যাহার! দরবার দেখিয়াছে, 
তাহাদের উহ! আর বুঝিতে বাকী নাই। লর্ডলিটন্কেন 
প্রথন্ত দিল্লী দরবার করিয়াছিলেন তাহা! তাহানন জীবলচরিত 
প্রকাশ হইবার পর আর প্রচ্ছন্ন নাই। পূর্বে ইংয়াজ- 
দিগের সহিত সামন্ত নৃপতিগণের যে সকল সন্ধি লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে সে সকল অন্থুসারে এই নৃপতিসমুদরয় ইংরাজের 
মধীন. নহেন, তাহার! ৪1119 বা মিত্র । অবন্ত কোস 
ভারতীয় নৃপড়ির*ঈএখন এরূপ সামর্থ্য নাই যে ইংলগের 


৩৬২ এ প্রযাসী। 


শাসিত ১৪৪ সি শত 


সহিত তিনি বিরোধ ব করেন, , কিন্ত তিনি লন্ধি অস্থসারে 
অনেকটা স্বাধীন। এই সকল সন্ধি এখন ইংলগ্ডেখর 
হঠাৎ বদলাইতে পারেন না, অথচ 1211967151;56 দলের 
বিশেষ ইচ্ছা যে ইংলগ্ড ভারতকে সর্ধগ্রাপ করেন। এই 
উদ্দেস্তে লর্ড লিটন প্রস্তাব করেন যে ইংলগ্ডেস্বরী 'ভারত- 
বর্ষের সম্রাক্জী” উপাধি গ্রহণ করুন, এবং এই নূতন 
উপাধি দেশময় ঘোধিত করিবার জন্য ১৮৭৭ খৃষ্টাবে 
দিল্লীতে দরবার হয় । লর্ড লিটনের উদ্দেস্তা সফল হয়, 
“সম্রাজ্তী” অর্থে এদেশের লোক সেই পুরুকালের দিল্লীর 
বাদসাহের গত একজন-সব রাজা মহারাজার উপর কর্তা বা 
অধিগন্বী বুঝিল। ভারতীয় নৃপতিবৃন্দও তাহাই বুবি- 
লেন, "সই ভারেই মহারাণীকে পুজিলেন, সঞ্ধিঅন্থুসারে 
'নিজেরা'তাহার করদরাজগণ অপেক্ষা কতদূর উচ্চে অব- 
স্থিত, তাহা ভাবিলেন না। পাঠকেরা কিন্তু বোধ হয় 
বুঝিন্রাছেন বে দিনীদরবা'ের গৃঢ়মর্থ বড় সাষান্ত নহে। 


ভা ১8 
পপি শি লা লা পিতা তত পিতা সচল পি 


কিন্তু শুদ্ধ সান  নরপরথিগেপকে লাহিত ও প্রতারিত করি- 
বার জন্ত হয় নাই। লর্ড কর্জন্‌ দেশ বিদেশের লোককে 
এই দরবারে নিমগ্ত্রিত করিয়াছিলেন, ভারতীয় রাজাদিগকে 
হুকুম পাঠাইগ্বাছিলেন যে তাহার! যেন সমস্ত অলঞ্ারে 
বিভৃষিত হইয়া আসেন, বিশেষ আয্োজন করিয়াছিলেন 
যে এই মন্োৎসবে যেন কোনরূপ জীকের বা আড়ম্বরের 
ক্রুটা না হয়। ইহার অর্থ ত আমার বোধ হয় আরকিছুই 
নয়, কেবল বিদেশায় লোককে, সমগ্র অগংকে জাশান ধে 
ইংলগ্ডের ভারতরাঞ্জ্যে সমৃির কিন্তুমাত্র অভাব লাই, 
দেশ আনন্দময়, সেখানে টাকার ছড়াছড়ি । কংগ্রেসের 
বক্তারা প্রান্মই বলেন, লেখেন, যে ভারতবধ দারিদ্রের 


আবাসভূমি, ভাবতবাসীর অভাব দিনধিন অসহনীয় 
হইয়। উঠিতেছে। লর্ড কর্ন সকলকে..ডাকিক়! দেখা-. 


ইয়া! দিলেন যে একথা মিথ্যা, প্রমাণ দেখ হাতীর মিছিল 
আর দরবার । যে দেশে এক একটা হাতীর গায়ে ৩৪ 





রি 


কাজেই সম্রাট এড ওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক হইয়া যাইবার 
পরেও দিল্লীতে দরবায় করা যে লর্ড কর্জন আবন্তক মনে 


লক্ষ টাকার সাজ, এক একটা রাজার গলায় ২০৩ লক্ষ 
টাকার হার, সে দেশকে গরীব বল কি করিয়া? ধন্ত লর্ড 


করিবেন, সেটা আর বিডিত্র কি? ৬৯ দিললীদরবার কর্ন ! ধর তোমার চাতুরি ! 


১০ ও-১১শ সংখ্য1। ] 


প্রধামী। 





আতসবাদিতে রাজ! ও রাণী। 


আতসবাজির বিষয় আমার বেণী কিছু বলিবার নাই। 
আতসবাঁজি অতি সুন্দর হইয়াছিল, এরূপ প্রায় ভারতবর্ষে 
দেখা যায় না। কিন্তু বে টাকাটা এই বাজি পোড়ানম্ব 
খরচ হইয়াছে তাহ! ভাবিতে গেলে শরীর শিহরিয়া উঠে। 
এরকম কোন বাজি পোড়ান হয় নাই যাহা খরচ করিলে 
ভারতবর্ষে না হইতে পারে, আর সে খরচ কতই বা? লর্ড 
কর্ন ভারতীয় শিল্প বিষয়ে সুদীর্ঘ বতুতা “করিয়াছিলেন 
কিন্ত ভারতীয় বাঞ্জিকরদিগকে উৎসাহ দেওয়া কিছুই 
আবশ্তক মনে করেন নাই । দেখিলাম কোন কোন 
বাঙ্গলাকাগজের সম্বাদদাতা সম্রাট সঙ্জ্জী 'প্রড়ৃতির 
আগ্মের চেহার! দেখিয়া! মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু ব্রক্‌ 
সাহেব গে রাত্রে যাহা দেখাইয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা 
সথন্দর তাজমহল ও এতমঞ্জোলার আগ্নেয় পতিরৃতি আমি 
আগ্রায় দেখিয়াছি। তবে আমাদের দেশের বাজিকরেরা 
অত দাম পায় না, তত ভাল বারুদ ও “মসল! বাবহার 
করিতে পারে না, সেইজন্া' তাহাদের বাজ্িতে একটু বেনী 
ধৃ'য়া হয়, জিনিসটা তত পরিষ্কার হয় না। সে যাহা 
হউক, লর্ড করনের অনুষ্ঞার এবং বিলাতী বাজিকরের 
চেষ্টায় সে রাত্রে দিল্লীতে নিরন্ন দরিদ্র ভারতবর্ষের সহশ্র 
সহস্র মুদ্রা এক ঘণ্টার মধ্যে ধূমে পরিণত হইয়া বাসুতে 
মিলাইয়া গেল! 

যাউক, আর কর্জ্জানতামাসার আলোচনা করিব না, 


ক্ষণিক চিত্তাকর্ষণের জিনিস দেখিয়া বিরক্ত হইয়া আমরা 
একদিন চিরন্তন চিত্তাকর্ষণের জিনিস কুতুবমিনার, হুমা- 
মুনবাদশাহের কবর প্রভৃতি দেখিতে গিয়াছিলাম। সেই 
পুরাতন দিদ্লীর ধ্রতিহাসিক তগ্নাবশেষ সকল দেখিয়া আর 
লর্ড কর্জনের আধুনিক লক্বন্ফ ভাবিয়া! 9০1০:100 এর 
কথ! মনে পড়িতে লাগিল যে 41] 89 ৮৪:45 ৪20 
৮65৪6101101 ৯1১10617616 0010.৮ এই আজ লর্ড 
কর্ন রাজাদিগকে হাতী চড়াইয়া নিজের পিছনে পিছনে 
ছুটাইতেছেন, রাজপুত্রদিগকে নিজর ভূত্য করিয়া সঙ্গে 
লইয়া ঘুরিস্ডেছেন, কালের শোতে এ সব্‌ কোথায় চলিয়া, 
যাইবে! এই দিল্লীসহরে কু কি ঘটিল, আবার কত 
কি ঘটিবে। ভাব সেই কুরুপাণ্ডবর কথা, পূর্যীরূজের 
কথা, মুপলমান বাদশাহদের কথা, আবার সিপাহী- 
বিদ্রোহের কথা, তার পুর ইংরাষ্জি দরবারের কথ! ! কিন্তু 
এখানে বলি যে 1111767151 08161-:01)9 রাজপুত্র সিপাহি- 
দল দেখিবার জিনিস বটে। 

আমরা যাইবার সময় যা ভিড় দেখিয়াছিলাম, ফিরি- 
বার সম্ময় ততোধিক দেখিলাম । এথমে ত ষ্টেশনে গ্রবেশ 
করা মুস্ধিন, ছিতীয় গাড়ীতে যায়গ! পাওয়া দায়। আমা- 
দের পাসে£ী বাবুর সহিত আলাপ ছিল, পার্সেল আফ্িস 
দিয়! আমরা চুকিয়া পড়িলাম। বড় ফটক দিয়া ঢকিতে 
গেল সাহেবকে (201115 [91:09 ) কিছু দেওয়া” 


ডাল কখ। ত কিছু বলিতে পারিতেছি না। এইসকল মাবস্ক। আব্ুদের গাড়ীতে একজন আমিলেন। তিনি 


৩৬৪ রি প্রধালী। | ৪ [২য় ভাগ। 


সিসি 


বলেন যে সাহেবকে তিনি একবোতল মদ দিয়াছেন, হয়, হিন্মুগণ সেইস্থান পরিত্যার্গ করিয়া চলিয়া বান ) 
আর একজন বলিলেন ১*২ স্তুয দিয়াছেন। আমরা কাপি ্ৃতুচরাভিটার আসিয়া মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করেন 
দিশ্লী হইতে একখানা ফাষ্টক্লাস গাড়ীতে ১৭জন রওনা না। কিন্তু ইংরাজ হিন্দুরমত কুসংস্কারপ্রত্ত নেন ; তাই 
হইলাম। সৌভাগ্যক্রমে টুগুলার আসিয়া গাঁড়ী'অনেকটা যে ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের সমাধি হইয়াছিল, সেই অতীত 
খালি হইয়া গেল, আমর! ৬্জন রহিলাম। গৌরবের শ্মশানক্ষেত্রে, তান্ত্রিকরমত সাহসপূর্ববক, উৎসব- 
সব লিখিয়া এখন ভাবিতেছি বে “দি্লীতে কি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। ইংরাজ বুঝাইয়া দিলেন, বে 
দেখিলে?” এ প্রশ্নের বোধ হয় এক কথাক উত্তর দেওয়া হিন্দূসুদলমানের ধ্বংস হইয়াছে বটে, কিন্ত চঞ্চলাদেবীর 
যায়।. সে উত্তর, *ভারতবাসীর লা্ছন1 ৷” কপ! ইংলগ্ডের প্রতি অচলা । এইকথা উচ্চারণ “করিয়ীই 
ভ্রীসতীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় । যেন বৃটনের জয়ভেরী, পৃর্থীরাজ এবং হুমায়ুনাদির নির্জন 

টির সমাধিস্থান স্তস্ভিত করিয়া, গম্ভীরনাদে বাজিয়াছিল। 
| এঁতিহাসিক কারণ যাহাই হউক, দিল্লিতে দরবার ন! 
| দিল্িদরবার। হইলে সমবেত লোকের বাসস্থানের উপযুক্ত ব্যবস্থা হওয়া 
সম্রাট দীর্ঘজীবী হউন। নানাবিজ্র অতিক্রম করিয়া, নুসাধ্য হইত ন|। দিল্লির চারিদিকে যেমন স্ুবিস্তীর্ঘ 
ইংলণ্ডে তাহার অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পর হইয়াছিল। প্রীস্তর আছে, এমন আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় 
ভারতবর্ষেও সেই অভিষেক ঘোষণার দরবার মহাসমা- না। দিল্লি হইতে থানেশ্বর পধ্যস্ত যতদুর চলিয়া! যাও, 
রোছে সম্পাদিত হইয়াছে । প্রাচীন ভারতে মগধাতি- দেখিবে, কেবল শুন্তগ্রান্তর ধূধু করিতেছে। কুরুক্ষেত্র, 
,পতিগণ রাজাধিরাজ হইক়্াছিলেন বটে, কিন্তু কদাপি কর্ণাল, পাণিপথ প্রভৃতি সকল বুন্বক্ষেত্রই এই প্রাস্তরে। 
ভারতের নমগ্ররাক্ন্তবর্গ তাহাদের চরণবন্দন! করেন নাই। এই প্রান্তরেই ভারতের সকল শৌধ্যবীধ্যের অভিনয় এবং 
পদিললিশ্বরোধবা৷ জগদীশ্বরোধবা” কথা, যে পাতসাহদিগের বিলয্ন। এই:প্রাস্তরেই জ্ঞানমরী শুত্রতোয়! সরশ্বতী অস্ত- 
গৌরবে উচ্চারিত হইত, কখনও সমগ্র ভারত তাহাদের হিতা) এবং এই প্রান্তরেই ইষ্টকতূর্ণতলে সৌভাগ্যলক্্মী 
করায়ত্ত হয় নাই। গত" দিল্লিদরবারে সম্রাটের প্রতিনিধি চিন্প্রোথিতা। দিল্লির দক্ষিণ ও পশ্চিমভাগে যেভাবে 
“যে প্রকার “আুশেষনরপতিশিরঃসমভ্যচিতশীসনঃ” রূপে নূতন-শিবিরনগরী নির্মিত হইয়াছিল, অনেক সংবাদপত্রেই 
উপস্থিত হইয়াছিলেন, এএননটি আর কখনও হয় নাই। তাহার বিশেষ বিবরণ মুদ্রিত হইরাছে। অল্প কয়েকদিনের 
বহুদিন হইতেই ভারত্তের রাজমুকুট ভাঙ্গিয়া, ইংলগ্ডেম্বরের উৎসবের জন্য, প্রসৃত অর্থ ব্যয় করিয়া, যে প্রকারে ধনিগণ 
চরণপাছুকা নির্মিত হইয়াছিল, কিন্তু এবার তাহার পদ- আবাসস্থান সজ্জিত করিয়াছিলেন, সে বিবরণও প্রকাশিত 
তলে সীমাস্তোত্তরবাসিগণের সশেখত্ মস্তক বিনুষ্টিত। নর্ড হইযূছে। ধর্ষিগণের সমাগমে, এবং তাহাদের অকাতর 
কর্জ্জন সত্যই বলিয়াছেন, যে এমন দরবার আর কখনও অর্থব্য় দেখিরা' বিশেষ শিক্ষালাভ করিয়াছি। পূর্বে 
হয় নাই। রি প্রতিবৎসরের ছুর্তিক্ষে অসংখ্যলৌকের মৃত্যু দেখিয়া! ভাবি- 
বৃটিবতারতের রাব্রধানী কলিকাতা । কিন্ত একদিন তাম, ম্ভারতবর্ধ বুঝি বড় দরিভ্র। কিন্তু লর্ড কর্জনের 
দিল্লির অদূরধর্তীতৃমে হিন্দুরাজার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল রুপায়, এই ধনিগণের ব্যবহার দেখিয়া, সে ভ্রান্তবিশ্বাস 
_ একদিন হয়ত সেখানে কত রাজনয়যজ্ঞের"পুর্ণাহুতি চি গিরাছে। বুঝিলাম, যাহারা! না খাইয়া মরে,তাহার! 
পড়িরাছিল; একদিন সাজাহানাবাদের দেওয়াঁনিখাসে, ফেবল বুদ্ধির দৌষেই মরে। যীহার!. মনে করেন, যে 
কত :রাজামহারাজ! আসিয়া! কুনিশ করিতেন। সেই- * দিল্লিতে খরচ না হইলে এই "টাকায় ছূর্ভিক্ষপীড়িতেরা 
জন্তই ইংর়াজ সম্রাট সেই প্রাচীনক্ষেত্রে উৎসব এবং দরবার সাহাধ্য পাইত, তাহারা প্রন্কতপক্ষেই ত্রান্ত। একটা 
করিলেন। বেস্থানে অমঙ্গল বা অশান্তি প্রভৃতি জাত উপলক্ষ্য ছিল বলিয়াই খরচ হইল) নহিলে কোন দায়ে 


১৭৩ ১১শ সংখ্যা । ] 


ধনিগণ এ অর্থ ব্যয় করিতেন না।" রাজভক্তি প্রদর্শন 
একটা বিশেষ কর্তৃব্য বলিয়াই, অনেকেই “খণংকত্া স্বতং 
পিবেৎ* কুজ্ের অনুবর্তী হইয়্াছিলেন। আর একটি 
কথ!। পঞ্জাবের রোছ্তকে করেকবৎসর ধরিয়া ছুর্তিক্ষ 
লাগিয়া রহিয়াছে; রোহতকের অসংখ্যলোক গাড়ী 
লইয়া, মন্কুর হইয়া, দিল্লিতে আসিয়াছিল। দরবারের 
ককপায় তাহারাও বীচিয়। গেল, বিদেশীয় লোকদিগেরও 


“সুবিধা হইল। ছুর্তিক্ষেরজন্ত দরবার বন্ধ না করা ভালই 


' হুইয়াছে। 


সমবেত লোকদিগের সুখস্বিধার জন্য, লর্ড কর্জন যে 
প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। 
যেকোন সহরে এতলোক একত্রিত হইলে, কোন ন! 
কোন রোগের উপদ্রব উপস্থিত হইত) শত চেষ্টা করিলেও 
্বাস্্যবিধানের পুর্ণবন্দোবস্ত হইতে পারিত ন|। কিন্তু 
বিস্তীণ প্রাস্তরের মধ্যে অসংখ্য শিবির সন্গিবিষ্ট হওয়ায়, 
স্থবিধা এবং স্বাস্থ্যের হিসাবে কোন গোল হয় নাই। 
রাজপথ, জল, আলোক, পাহারা, শান্তিরক্ষা প্রভৃতি সকল 
বিষয়েই উত্তম বন্দোবস্ত হইয়াছিল। সকল উৎসবেই 
বিপুল জনত! হইত ) তথাপি গাড়ী রা্ধিবার স্থান, গাড়ী 
খু'জিয়৷ বাহির করিবার উপায়, এরূপভাবে নিদিষ্ট হইত, 
যেকাহারও তিলমাত্র ক্লেশ হইত না। অনেক নূতন 
রাজপথ প্রস্তুত হইয়াছিল; এবং সর্বত্র জলসেচনের ব্যবস্থা 
ছিল। কিন্তু সাজ্জাহানাবাদের চিরপ্রসিদ্ধ ধুলি কিছুতেই 
দূরীভূত হয় নাই। সেজন্ত যর্দি কাহারও অপরাধ থাকে, 
তাহ। দিল্লিসহরের। প্রবাদ আছে, যে পারুন্তের রাজদূত 
পাতসাহ সাজাহানের নবপুরী দেখিয়া! যখন প্রত্যাগত হইতে 
চাছেন, তধন পাতদাহ তাহাকে জিজ্ঞাসা 'ফরিরাছিলেন, 
যে তিন দিল্লিসহরের “কি প্রকার বানা কারিবেন। 
উত্তরে রাজদূত বলিয়াছিলেন, “্জাহাপনা, আগ্নি সর্ব- 
প্রথমে বলিব, যে এখানকার মত ধুলা আর কোথাও নাই।” 
ভিন্লিরুপ্রাচীন গৌরব চলিগাগিক়্াছে ; কিন্তু সে রতি- 
হাসিক ধূলা আজিও আছে। বিলাতি স্থন্দরীগণ, কত 
হন্বে, “গুল্ত'”__রক্নে শুত্রকপোলতল সুপ্ক নেস্পাতির-* 
মত সুরঞ্জিত করিতেন, কিন্ত নিচুমষমাত্রে তাহা ধুলি- 
ঘুসরিত হইত। * বহুমূল্য রত্বকাঞ্চনধচিত রাজপরিচ্ছদের 


প্রবালী। 


গা? করস ৯০ ১ 


৩৬৫ 


শি শনি ভাপ সি শি হলি সিকি ৪৪ গস 


উজ্জ্বলতা, দেখিতৈ দেখিতে হীনপ্রভ হইয়া! বাইত । শুশোন- 
ক্ষেত্রের ধূলি, সকল সৌন্খ্য ও দীত্তি পরাস্ৃত করিয়৷! 
নিরস্তর যে শিক্ষা দান.করিত, তাহা! উৎসবের আননের 
অনুকূল ছিল না। 

প্রজাপুঞ্জের মধ্যে ধাহারা রাজা, এবং সেই রাজাদিগের 
মধ্যে ধাহারা স্বপ্বরাজ্য নিজে শাসন করিবার ক্ষমতা পাইয়া 
ছেন, দরবারটি প্রধানতঃ তাহাদিগকে লইয়াই হুইয়াছিলি। 
একথ৷ লর্ড কার্জন নিজেই বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া 
ছিলেন, যে এই রুলিংচীফ্‌ বর্গই বুটিশভারতের স্তস্তপ্বরূপ। 
দ্রবারেরদিনে এই রূলিংচীফেরাই (কথাটার বাঙ্গালা না 
হওয়াই ভাল ) লর্ড কার্জন এবং সম্রাটের ভ্রাতার করম্পর্শ- 
সুখ লাভ করিয়াছিলেন ; এবং ইঁহাদিগের্ইমণিমুক্তা্ষচিত 
মুকুট, রাজপ্রতিনিধির চরণস্পশপুত সিংহাসনের দীস্তি- 
বিধান করিয়াছিল। জমীদার হউন বা! জমিশন্ত হউন, 
যাহারা! কেবল উপাধিমাত্রে রাজ1 বা নবাব, যত বড় ধনী 
হইলেও, তাহারা কেবল অন্ত দশজনের মত দর্শকরূপে 
উপস্থিত ছিলেন ) রাজসিংহাঁসনের নিকটবর্তী হইতে পান , 
নাই। রাজ প্রতিনিধি যেদিন দিল্লি প্রবেশ, করিয়! 
রাজপথ উৎসবময় করিলেন, সেদিন আবার রুলিংচীফ্‌- 
দিগের মধ্যেও ধাহারাঁ কেবল তোপসম্মানে সম্মানিত, 
তাহাগাই অন্ুযাত্রী হইবার অধিকারী হ্ইয়াছিলেন। 
ইম্পীরিয়াল কাডেট কোর, ইহাদিগের বংশধর জাইয়াই, 
গঠিত হইয়াছিল) এবং হাদি যয হইতেই দর্ভকরজন 
এবং ডিউক অব্‌ কনটের সখের স্ারদালি বাছিয়৷ লওয়া 
হইয়াছিল। ইহাদের সম্মানেই দেশ সম্মানিত ) কাঁজেই 
কাহারও কোন ক্ষোভের কারণ*নাই। সুসজ্জিত হাতী-” 
ঘোড়া, সৈম্তসামস্ত, এবং রাজামহারাজা! লইয়া ঞ্রোসে- 
শ্তান বা নগরধাত্রাট জাকাল কর! হইয়াছিল। এদেনয়- 
দিগের চক্ষে নগরধাত্রান্থ ততট! চমক ছিল না বটে ফিন্ত 
উহ্ান্তে শৃঙ্খলার শোভ। ছিল। যাহ! পুড়িয! নিঃশেষ হইয়া 
যায়, চিরদিনই এবং সকল বিষয়েই তাহানই জীক বড় 
জাক; অতনবাজীটি সকলেরই প্রায় তৃপ্তিদান করিয়াছিল। 
সএাট, ব্রাক প্রতিনিধি, ডিউক অব্‌ কনট প্ররস্ভৃতির প্রতি- 
মৃষ্তি প্রকাশ, এবং জলপ্রপাত যুক্তাপ্রপাত প্রভৃতির দৃর্ত 
বেশ উজ্জ্বল কটুয়্াছিল। সৈন্ভ পরিদর্শন, সৈন্ত চালনা, 


রঃ নি 
সি রঃ 


চন্য 


শ্বক্ষুরাকার দরবারমঞ্চের পূর্ববপার্শ। 


কৃত্রিম যুদ্ধ প্রভৃতি দেখিয়া সকলেই বিশ্মিত এবং প্রীত 
হইয়াছিল। বোয়ারযুদ্ধের সময়ে যেপ্রকার শুইয়! 
যুদ্ধ করা, গুলিচালান এবং পলায়নাদি শিক্ষা! হইয়াছে, সে- 
,খুলি চমৎকারভাবে প্রদশিত হইয়াছিল । 
দরবারগৃহটি'.যেভাবে গ্রঠিত হইয়াছিল, তাহাতে প্রায় 
৯৪ হাজার লোক স্বীয়ত'আাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া, সকল 
দৃশ্ত দেখিতে পাইয়াছিল। ভাটের ঘোষণা এবং রাজগ্রতি- 
" নিধির বক্তৃতা, এমন তারিস্বরে এবুং নুষ্পষ্টভাবে উচ্চারিত 
হইয়াছিল, যে কাহার পক্ষে কিছু শুনিতে বা বুঝিতে 
ক্লেশ হয় নাই। যখন তোপের গর্জনে আকাশ কীপিয়া 
উঠিল, এবং আকাশে বৃটিষসিংহের গৌরবপতাকা! উড়িল 
যখন দামাম পড়িল, জয়ধবনি উঠিল, এবং বুটনের জাতীয়- 
সঙ্গীত বাজিল ; তখন সম্রাটের ভ্রাতার দক্ষিণপাঁশ্ে রাজ- 
প্রতিনিধিকে দেখিয়া সকলেই ভাবিল, “চমৎকার্র দরবার- 
পর বৈঠে ভূপাল”। ভারতে হউক, ব্রন্ষে হউক, 
'আফ্গানসীমান্তে হউক, স্বাধীনত। ত কাহারও নাই ; কিন্ত 
স্বাধীনতা খাকিলেও, দেই গৌরবাধিত,পরাজরাজেশ্বরের 





ুন্তি দেখিয়া, «অনেকেরই স্বাধীনতা হারাইতে সাধ যায়। 
কথাটা কল্পিত নহে) এই প্রসঙ্গে একজন অদ্বস্বাধীন 
ভূপতির একটি খেয়ালের কথা বলিতেছি। ১৮৭৭ সালের 
দরবারের সময়, লর্ড লিটন বাহাদুর, অধীন রাজাদিগকে 
তাহাদের বক্ষস্থলের শোভারজন্য, ইংরাজের জন্ননিশান 
পরিতে দিয়াছিলেন। খেলাতের থা! তখন স্বাধীন ছিলেন। 
তিনি আব্ধারু করিলেন, “আমি একটি নিশান পরিব” | 
লঙ [টন বুঝাইয়। বলিলেন, যে উহ্থাতে তাহার স্বাধীনতার 
পক্ষে বাধাজন্ক কথা উঠিবে ; তাহারপক্ষে ফিউডেটরি 
বাজার চিহ্নধারণ উপযুক্ত হইবে না। সে কথার উত্তরে, 
ইংরা্জগৌরবসুগ্ধ ভূপতি বলিলেন, যে স্বাধীনতা অপেক্ষা 
ফিউডেটরি হইয়া নিশান পরা অধিক সম্মানের কথা। 
এবারে সত্য সত্য কাহাকেও নিশান পরিতে হয় নাই? 
কিন্তু এই দরবারের সময় চীন্পাহাড় হইতে গান্ধারাতীত্ত 
* সীমাপর্য্যস্ত সকলস্থলের লোকের বক্ষেই জয়নিশান শোভা- 
ভরে উড়িতেছিল। যত বড়বড় রাজামহারাজাই হউন, 
সকলেই যখন নতশিরে জ্ড কর্জনের পদতলে উপস্থিত 


১০ ও ১৯শ সংখ্যা। ] 


পিতা 


হইতেছিলেন, তখন তীরারা তার (গৌরব দেখিয়া নিশ্চয়ই 
মনে মনে বলিতেছিলেন, “মেরি সুরৎ ফকিরানা, তের! 
দরবার শাহানা” । দরবারের এই দৃশ্তই প্রধানদৃশ্ত। 
সম্রাট দীর্ঘজীবী হউন। 

দরবার উপলক্ষে, যে শিল্পপ্রদ্শনী খুলিয়াছিল, সেটি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । যে দেশের লোক এখনও এত 
কারুকার্যযকুশল, তাহার! না খাইক্া! মরে কেন? লড 
*কাঞ্জনের* মুখে ফুরচন্দন পড়ুক) তিনি দেশীয় লোক- 
' দ্িগকে উৎসাহিত করিয়! বলিয়াছিলেন, যে এদেশে এমন 
সুন্দর সামগ্রী থাকিতে, কাহারও পক্ষে বিলাতি অসার 
' জিনিষ ব্যবহার কর! ভাল নহে । দেখায় লোকেরা বদি 
স্বদেশীয় পদাথে অনুরাগী হয়, তাহ! হইলে পরম মঙ্গল হয়, 
সন্দেহ নাই, কিন্তু যে শ্রেণীর জিনিষ প্রদর্শনীতে আসিয়া- 
ছিল, তাহার ক্রেতা' এদেশে এখন ছুর্লভ । অনেক রাজা- 
মহারাজারাও ঘে এখন নিঃস্ব, তাহা তাহাদের .দরবারি 
জাকজমকের অন্তরাল হইতে ফুটিয়। বাহির হইতেছিল। 

[9 09৮৪101) 610 150০৯ 01 11101 বলিয়া 
একটা ইংরাজি কথা আছে। হংরাজ গবর্ণমেণ্ট নিয়ত 
তাহার প্রতি যত্রধল ) তবুও যে কেন, এদেশের দারিঞ্ 
ঘুচিতেছে না, তাহা বুবিয়। উঠা দায়। এত খনি এত মণি 
আবিষ্কৃত হইতেছে, তবুও যেন কি এক শনির দৃষ্টি প়ি- 
য়্াছে, যে কোনপ্রকারে এদেশে টাক দাড়ায় না; 
একেবারে উড়িয়া যায়। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অনুকুল, 
আমরাও কিয়ৎপরিমাণে শ্রমশ্লী হইতেছি, তবুও এ শনির 
দৃষ্টিতে সকলি উড়িয়৷ পুড়িয়া যায়? প্রদশনী হইতে 
ফিরিবার সময় একদিন এই কথা ভাবিতে ভাবিতে রখের 
অন্বেষণ করিতেছি, এমন সময় একজন ভর্জলোক, বিপুল 
জনতার মধ্যে একটু উৎকষ্ঠিতভাবে, আমার দিকে আসিয়া! 
সরিয়া দীড়াইয়া বলিলেন, **4 1০110 99 চা 816 60 
05101) 606 159081:595 01 205 0০০1:০৮$” আমার 
পৃকেটেও ছু চারিটি টাকা ছিল) একটু সাবধান হইলাম । 
কিন্ত তাহার শ্লেষাত্মক কথাটিতে অসন্তষ্ট হইয়া, তাহার 
নাম জিজ্ঞাস করিলাম? তিনি উত্তর না দিয়া চলিয়া 
গেলেন। পাঠক, আপনার! দুমুর্ধের কথায় কর্ণপাত 
করিবেন না। - 


প্রবাসী | 


৬৬৭ 


একেত্ু আগর বাজে কথা কহিবার অভ্যাস অগ্নিক 
তাহার উপর আবার ঠিক দরবার বর্ণনা সংকল্প করিয়াও 
প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করি নাই। কাজেই, কোন 
অনুষ্ঠানেরই বিশেষ বিবরণ ন লিখিক়্া, সম্পাদক মহাশয়ের 
খাতিরে, তাহার পত্রিকার পৃষ্ঠাপূরণরূপ উপকারে, 
তাহাকে উপকৃত করিলাম। যে যাহাই বলুক, শক্রুর মুখে ছাই 
দিয়া, দরবার নির্িস্ে সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে । সম্রাট 

দীর্থজীবী হউন। 
শ্ীবিজয়চ্জ মনুমদার। 


সূফী সম্প্রদায়। 

হিন্দুধশ্মশান্ত্রে কর, ভক্তি ও জ্ঞান শ্িনটা কার 
উল্লেখ আছে । যাগ, যজ্ঞ, তপ, আরাধনা গুভৃতি কর্ম * 
কাণ্ড। বৈদিকসময়ে আধ্য হিন্দুগণ কর্মকা লইয়াই 
ব্যাপুভ ছিলেন। ক্রমশঃ যত উন্নতি সাধন করিতে 
লাগিলেন, ততই ভক্তি 9 জ্ঞানমপর্গের সোপানে আরূঢ় 
হইলেন। প্রহলাদচরিত্রে ভক্তির পরাকান্ঠা দেখিতে * 
পাওয়া যায়। অজ্ঞানততা নাশ হইলে পম জ্ঞান, লাভ হয়, 
তাহা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া হিনদধর্শাস্ত্রে বর্শিত হই- 
য়াছে। বেদান্ত শান্ত্রই সেই জ্ঞানমার্গের আদশ স্থল। 
ইহার উপদেশ এই যে যতক্ষণ মানবচিত্ত অজ্ঞানতার 
অগ্ষকারে 'মাচ্ছন্ন থাকে, ততক্ষণ জীবুঝ্াকে পরমাত্মা» 
হইতে পুথক মনে করে ও পরয্াঝ্মাকে দেখিতে পায় না) 
কিন্ত যখন জ্ঞানের সঞ্চার হয়, তখন আর সেরূপ ,ভাব 
থাকে না। তখনই সেই দ্বৈতভাব নষ্ট হইয়া যাঁয় এবং 
মানুষ “সোহং” বা পযস্ুত্রহ্ম” এই বলিতে পারে। 

কম্মপ্রবৃত্তি, ভক্তি ও জ্ঞান এই তিনে মানবচিত্ত গঠিত। 
পাশ্চাত্য দাশনিকেরাও মানবচিত্তের (711) এই তিনাট 
বৃত্তিকে ৮1111187 1561106? 10110511718 নাম দিয়া 
তাহাজ্দর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। *এই তিনটা 
চিন্তের বৃত্তি সম্যকরূপে সকলেতে বিকশিত হয় না। 
কাহাতেওবা ইচ্ছাশক্তি, কাহাতেও বা৷ ভাবগ্রবণতা, এবং 
কাহাতেও বা বুদ্ধির আধিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এই- 
হেতু এই জগতে ভিন্ন ভিন প্রকৃতির লোক, যথ1, সাংসা 
রিক বা কশ্সি, ভক্ত বা রসসপ্রিক্ (যথা কবি, চিত্রকর 





৩৬৮ সিসপা 


ইত্যাদি ) জ্ঞানী বা দার্শনিক, দেখ। যায় ।, কেবল ইহাই 
নহে) এক জীবনে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের 
প্রকাশ হয়। বাল্য ও কৌমার অবস্থাতে জীব"সচরাচর 
কর্প্রিয় হয়। দৌড়াদৌড়ি, ব্যায়াম ইত্যাটিতে বে- 
ভাগ আসক্ত থাকে । যৌবন অবস্থাতে ভাবুক এবং রূস- 
প্রি হয়, এবং বার্ধক্য অবস্থাতে জ্ঞানপ্রির হইয়া থাকে। 
ধর্দুজগতেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কণ্, তক্তি 
ও জ্ঞান সব ধর্মেই এই তিনটী দিক আছে। ইসলাম ধন্ম 
আজকাল বেখরভাগ কন্মপ্রিয় এবং ইহার অবস্থা এখন 
আধ্যদের* যজ্ঞকালীনি 'কর্ম্বকাগুব্যাপৃত অবস্থার সদৃশ । 
কিরূপ নমাজ করিতে হইবেক, নমাজের সময় হাত বুকের 
উপন্ন থাকিন্তেক কিংব। অধঃস্থলে, কত ওঠা ও বসা 
, করিতে হইবেক ; নমাজের মন্ত্রগুলি উচ্চৈঃম্বরে কি নিম্ন 
স্বরে পাঁড়তে হইবেক, এই সব তক লইয়াই মুসলমান 
মৌলবীদের পাণ্ডত্ প্রকাশ পায়। যদিও সচরাচর মুস- 
লিম কর্শকাও লইয় ব্যস্ত, গোমেধ, উষ্ত্রমেধ, অজমেধ 
তাহার ধন্ধের ভিত্তিস্থল, তথাপি জ্ঞান ও ভক্তি অঙ্গ 
কিঞ্চিৎ পরিমাণে, তাহাদের মধ্যে প্রকাশ পাহস্কাছে। 
এই জ্ঞান ও ভক্তির বিশেষ কোন পৃথক নাম তাহাদের 
মধ্যে নাই । কিন্তু হৃফী-মত নামে সচরাচর জ্ঞান ও ভক্তি 
মার্গ বুঝায় । | 
সুক্ীশবের বুুৎপত্তি লইয়। অনেক বাদান্থবাদ চলি- 
-য়াছে। মৌলবীদের মতে.ফনিশ্মিত বন্ত্র ধাহার! পরি- 
ধান করিতেন, তাহারা স্থফী আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন। 
আমাদের দেশের চট (0৮6০) সদৃশ মোটা কাপড়কে 
. আরবীভাষাম্ন কফ (59০150101%) বলা হহত। পাপের 
প্রান্থশ্চিতন্বরূপ ম্বীদীধন্মশান্ত্রে এইরূপ বস্ত্র পরিধান এবং 
ভন্মর্পেপনের বিধি আছে। স্ফাঁরা নিজের দীন্ত। ও 
হানতা প্রকাশ করিবার জন্ত এইরূপ বস্ত্র পরিধান করি- 
তেন। বস্তুবিশেষে ধশ্মসন্প্রদার় বিশেখের নামুকরণ 
আমাদের দেশেও পাওয়া যায়) যথ! দিগণ্বরী, এ্বতাখরী 
প্রস্থৃতি জৈনসম্প্রদায় । -কেহ কেহ লেন যে “সাফ” শব্দ 
হইতে স্থফীশব ব্যুৎপন্প হইয়াছে। “সাফ্‌” শবের অর্থ 
শবিত্র অর্থাৎ স্থফীরা পবিত্র অস্তঃকরণের বলিয়াই এই 
আধখ্য। পাইয়াছেন। 


প্রবাসী । 


ূ ২ ভাগ 
হুফীশবের উপত্লিলিখিত বুংপত্তি কাল্পনিক বলি 
মনে হয়। সুফীশব গ্রীক ৪০০,০৪ শব্ধ হইতে উৎপ: 
হইয়াছে । ৪০99 শব্ষের অর্থ জ্ঞান। বিদেশীভা 
হইতে যখন কোন শব নিজের ভাষায় আনীত হয়, তথ 
প্রায় তাহার বুৎপত্তি লোকের! নিজের ভাষ! অন্ধ্যায় 
কল্পনা করে। সংস্কতভাষায় গ্রীকভাষা হইতে অনেব 
শব ব্যবহৃত হইয়াছে । কিন্তু পণ্ডিতদিগের নিকট তাহা 
দের ব্যুৎপত্ভি জিস্তাস৷ করিলে তাহারা পাণিনির কোন 
না কোন হুত্রের অনুযায়ী তাহাদের অর্থ করিবেন। 
সফীমতে জীবাত্ম। ও পরমাত্মা এক। জীব পরমাস্মার 
অংশন্ব্ূপ। অনাদি অনন্তকাল হইতে এইজগতে 
একটি নিপ্দিষ্টঅংশে সিদ্ধপুকুষ মহাত্াগণের আশ্রম আছে । 
আয্য, সীহদীয়, খুষ্ায়, ও অন্ঠান্ত ধন্মসন্জুদায়ের সকলের 
প্রবর্তক এই মহাত্মাগণ। দেশান্থসারে ও ুগানুসারে 
তাহারা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছেন। তাহাদের 
আশ্তিত্ব এতদিন প্রকাশ পান্ন নাই, যদ্দিও তাহাদের বিষয়ে 
উল্লেখ প্রায় সকল সম্প্রদায়ের পুস্তকে পাওয়| যায়। 
থিন্নসফিষ্টধের নহাস্মাগণ মেডেম বাভাট্স্কির মনঃ কল্পিত 
নহেন। , ', 
স্থপ্রসিদ্ধ পারসীক কবিদিগের কবিতাতে অনেক- 
স্থলে প্রায় এই সুফীমত প্রকাশ পাইতে দেখিতে পাওয়া 
যাক়্। এলাহাবাদে মহারাজ মাধোদাসজী বলিয়! 
একজন বাঙ্গালী সাধু কীটগঞ্জে বাস করিতেন। ছুইবৎসর 
হইল তাহার মৃত্যু হুইয়ছে। তিনি ফারসীভাষাক্ সু 
পণ্ডিত ছিলেন। 'তিনি অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়। 
ফারসী ও উ্দু-ভাষায় প্রধান প্রধান কবিদিগের হুফীমত- 
পোষক কবিত$গুলি “বোস্তান এমারফত” নাম দিয়া এক- 
খানি পুস্তকে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে 
মৌলান্! রূম, হাফেজ, নিয়াজ, ঘৌস, চিন্তি, ধুআলী, 
কলন্দর, শমসে তবরেজ, অত্তার, ফিরদৌসী, নিজামী, 
সাদী, খকানী, খাম প্রতৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণের সুক্কীভাবের 
কবিতাগুলি সংগৃহীত হুইয়াছে। এই পুস্তক হইতে 
*গোটাকতক হুফীমত-পোষক ফারসী কবিতার অন্থবাদ 
দেওয়া যাইতেছে । ,শমসে তবরেজের একটা কবিতার 
মর নিয়ে দেওয়া যাইতেছে *-- 


সেখখীতসখ্যা।] 15 


ওহে ভাই সুক্ললম্যন ঝি' উপায় করি? 
আমি যে আমাকে জানি না। 
খৃষ্টান, ম্বীুদী, মহন্দদী, পারসী 
আমিত ইহার কেহই না। ১। 
পুর্বে কি পশ্চিমে, স্থালে কি জলেতে, 
কোনস্থানে আমি থাকি না। 
ইরাক নগরে, খোরাসান দেশে, 
কিছুই সম্বন্ধ রাখি না। ২। 
ক্ষিতি, অপ, বায়ু আর অগ্নি হইতে 
স্থজন আমার হয় নাই। 
আদম হুব্ববতী জগৎ প্রজাপতি 
জনম আমার হয় নাই। ৩। 
খু'জ্িলে আমারে খু'জিয়া পাবে না, 
নাহিক আমার থাকিবার স্থান, 
অশরীরী আমি নহি প্রাণবায়ু, 
মগ্ন তা”তে যিনি প্রাণের প্রাণ । ৪। 
তিনি হন আদি অস্ত অন্তর বাহির, 
তিনি বিশ্বময় স্থষ্টি স্থিতি লয়, 
তারে ভিন্ন অন্তে নাহি জানি আমি 
একমাত্র সৎ তিনি, অন্ত কেহ নয়। ৫ । 
দ্বৈতভাব যবে করিলাম দুর, 
সম্পূর্ণ গণ দেখি একময়। 
দেখিতেছি এক, খুঁজিতেছি এক, 
ডাকি আমি এক, একে হব লয় । ৬। 
বলি ওরে শমস কিসের লগিন! 
এ জগতে তুমি হয়েছ পাগল 
মাতলামি পাগলামি' তাহার কারণ 
বাহার প্রেমেতে হক্কেছি বিহ্বল । ৭। 
প্রেমেতে শরীর প্রাণ হইয়াছে লয় । 
আশ্চর্ধ্য ধরেছি রূপ কোন বস্ত নয় ॥১। * 
যেখানেতে বাই প্রেম ডূবায়ে সদাই। 
মন্জিদ্‌ মন্দিরে ভেদ দেখিতে না৷ পাই ॥ ২। 
নিশ্চয় সন্দেহশুন্ত সত্যবস্তু তিনি। 
নিশ্চর সন্দেহপুর্ণ মিথ্যাবন্ক আমি ॥ ৩ 


প্রবাসী । ৩৬৯ 


বাহার স্শ্বরের অন্বেষণকারী তাহারাই ঈশ্বর) তিনি 
তোমাদের হৃদয়ের বাহিরে নহেন; তোমরাই তিনি, 
তোমরাই তিনি। ১। 

যেকুন্ত কখন হারায় নাই, কেন তাহার অন্বেষণ 
করিতেছ? ২। 

তোমরাই মুলমগ্র, তোমরাই ধরশ্বশান্ত্র) তোমরাই 
জবরিল এবং তোমরাই ঈশ্বরের পেগম্বর । ৩॥ 

তাহার অন্ত এক কবিত! হইতে নিম্নলিখিত ক্তিপ্র 
পংক্তি্ন অনুবাদ দিতেছি £-- 

মরে যাও, মরে যাও, এই "প্রেমে ভুবে*মর। এই 
প্রেমে মরিলে তোমর! 'অমর হইবে। ১॥ 

এই মৃত্যুকে ভয় করিওনা, এই সংস্মর হইতে সলাহিরে 
আইস ১ এবং স্বর্থকে গ্রহণ কর। ২॥ 

এই হন্্রিয়গণকে বধ কর, কারণ ইন্জ্রিয়েক্নাই তোমার 
কারাগার এবং তুমি সেখানে বন্দী। ৩॥ 

চুপ করিয়া থাক, চুপ করিয়] থাক, চুপ করিয়া থাকাই 
মরণের জীবন ১ আসল জীবিত সেই যে চুপ করিয়া থাকে 18 

আর এক কবিতায় ভক্তের বিষয়, এইব্ধপ, বলিয়াছেন, 

আমার হৃদয় বলে যে আমি প্রাণ কিন্ত ভূল বলি- 
লাম, আমি প্রাণের ঈশ্বর) আইস ও দেখ আমি ইহা ও 
তাহা হইতে পৃথক ॥১॥ * 

আতস্ি পৃথিবী, আমি আকাশ, আমি শরীর এবং আসি 
প্রাণ ॥২॥ + 

শমম্‌ তব্রেজ কেবল ভক্ত *ছিলেন না, কিন্ত তিনি 
অনেক রোগীকে অলৌকিকদ্ধপে আরোগ্য দান কলি- 
তেন। এ বিষন্কে তিনি এরূপ বলিয়াছেন £-- রি 

আমি ভিবকৃ, -আমি বৈস্ভ, বগদাদূনগঞ়ীতে আবি 
আসিক্াছি) অনেক রোগীদের কষ্ট আমি নিবারণ 
করিয়াছি । ১। 

»আমর! অতি সুন্দর ভিবক্‌, আমরা তুষ্ট 9 শিল্য, আমর! : 
অনেক*মৃত দেহকে ইরা তাহাতে লীবন সঞ্চার করি- 
স্বাছি।২। | 

বাহার আমাদের কার্ধ্য দেখিরাছেন, তাহাদের সব 


জিজ্ঞাস] কর। তাহারা এখনও আমাদের ধন্বাদ ধেঁন, 


এবং বলেন,*আঁমরা! কোথায় হইতে আসিরাছি ॥ ৩॥ 


রং 


আমরা ঈশ্বরের বৈশ, আমরা কাহারও দিকট, হইতে; 
দক্ষিণা গ্রহণ করি না। আমরা উচ্চআশার এবং লোভী 
“ ও হীন প্রকৃতির লোক নহে। আমরা জ্ঞানীবৈস্ভ; আমরা 
রোগীর প্রত্রাব দেখিয়া! তাহার রোগ নির্ণয় করিনা,€আমর! 
রোগীর শরীরে সংস্কল্প মত প্রবেশ করি । ৪। 

অন্তস্থলে তিনি নিজের বিষয়ে এইরূপ বলিয়াছেন £__ 

হে. প্রেমিকগণ, হে প্রেমিকগণ, আমি ধুলাকে মুক্তা 
করি। হে বান্তকরগণ, হে বাস্তকরগণ, তোমাদের চোল- 
ককে টাক দিয়া পুর্ণ করিয়া দিব।১। .. 

হে তৃষ্ঠাভুরগণ, হে তৃষ্চাতুরগণ, আজ আমি লোকদের 
জল দান করিতেছি । 

এইচগুফ ও পলিময় পৃথিবীকে নন্দনকানন সদৃশ 
ক্রিব। ৯। 

. হে ছুঃখী সকল, হে দরিদ্র সকল, আনন্দ কর, আনন্দ 
কর; আজ সমস্ত ছঃখী ও দরিদ্রকে আমি রাজ1 ও রাজা” 
ধিরাজ করিয়া দিব ॥ ৩॥ 

হে রসায়নবেত্া, হে 'রসাক্নবেত্তা আমাকে দেখ; 
আঁমার রসায়ন দেখ ।, 

আমি শত ২ মন্দিরকে মস্জিদ্দ করিয়াছি; মামি 
রোগীকেশাস্ত করিয়াছি, পথ হারাকে 'পথদশক করিয়াছি ১ 
বিষকে অমৃত করিয়াছি ? দৃষ্টকে শিষ্ট করিয়াছি । ৪। 

হে মন্থুষ্য! তুমি প্রথমে একবিন্দুমাত্র ছিলে ; তাহা 
হইতে রক্ত হইলে ; এবং রজ হইতে এইবূপ এক সুন্দর 
রূপ ধারণ করিয়াছ। হে যয! আমার.নিকটে আইস, 
মন্ধুষ্য হইতে আমি দেবতা করিব । €। 


& 





ব্যঘিত। 


শসস্গ্রামের মসজিদের নবাগত মৌলবীসাহেব 
গৌঁড়াধর্মববিশ্বাী মুসলমান ছিলেন । দশবার করিয়া নমচন্জ 
পড়া! তাহার চিরন্তন অভ্যাসের মধ্যে দাড়াইয়াছিল। 
মুসলমান ধর্ষের যত কিছু বাহু আচার অন্থষ্ঠান,, তিনি 
পুঙ্ধান্ুপুঙ্খর্ূপে সমস্তই পালন করিতেন । সেই ক্ষুত্র 


পল্লীর মধ্যে তাহার যে মুসলমান ধর্মমগুলটি তাহাকে ." 


বেষ্টন কর্ির! থাকিত, তিনি তাহাদিগ্কে ধূর্্ে গোঁড়া" 


প্রবাসী । 


[ভাগ । 


বিশ্বাসী ও ও আচার অহন পাশনেদ নিজেরই মত সতত 
কঠোর-ব্রতসম্পন্ন থাকিতে ৰলিতেন। “স”-গ্রামের ক্ষুতর 
ধর্মমগুলটি প্রকাশ্তে তাহার প্রতি অতিরিক্ত ভক্কি 
প্রদশন করিত। কিন্তু অপ্রকাশ্তে তাহার গখৌঁড়ামির 
দরুন তীহার প্রতি বিদ্ধপ বর্ষণ করিতে ছাড়িত ন। 
তাহারা আরে! বলাবলি করিত যে মৌলবীসাহেব ধর্ম্েতে 
যেমন কঠোরত্রতপরায়ণ, স্নেহমায়া ইত্যাদি মানবীয় 
কোমল বৃত্তিগুলি সঙ্ষন্ধে তাহার হ্বদয়ও তেমনি কঠোরতা: 
পূর্ণ। তাহাদের এরূপ বলার কোন কারণ ছিল না। 
তাঁহাকে কাহারে প্রতি স্নেহ কি অঙ্গেহ প্রকাশ করিতে 
কখন দেখ। যাইত না। অথচ কেন যে তাহার সথ্্ধে। 
“স”-গ্রামবাসিগণ এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিত, তাহার অর্থ 
বোঝা যাইত না 

তিনি ছু তিন বৎসর মাত্র সেই গ্রামে বাস করিতে- 
ছিলেন। বহুকাল হইতে তথাকার পুরাতন মসজিদটি 
জীর্ণ অবস্থার পতিত ছিল। একদিন রাত্রিকালে বিস্মিত 
গ্রামবাসিগণ দেখিল যে তাহাদের জীণ মসজিদের বহুকাল 
অবধি অন্ধকার গৃহটি আজ একটি উজ্জ্বল প্রদীপচ্ছটায় 
আলোকিত হইফ! উঠু্াছে। তাহারা ভাবিল কোন মৃত 
মৌলবীর প্রেতাত্মার এই কীতণ্ডি। কিন্তু তৎপরদিন 
প্রভাতকালে একজন সৌমামৃত্তি দীর্ধাকুতি যুব ফকিরকে 
সেই মসজিদটি দখল করিতে দেখিয়া তাহারা অবাক 
হইল) এবং ইহার সহিত তাহাদের হৃদয়ে একটু তৃপ্তিরও 
আবির্ভাব হইল । কেন না, "তাহারা বহুদিন হইতে তাহা- 
দের গ্রামের মসজিদের অন্ত একজন মৌলবীর বড় 
অভাব বোধ করিকেছিল। এই স্থযোগে তাহারা দলে দলে 
তাহার 'নিকটে গমন করিয়া! গ্রামের মৌলবীর পদ গ্রহণ 
করিতে তাহাকে অনুরোধ করিন্তে লাগিল। ফকিরও 
তাহাদের লন্ধরোধ পালন করিতে দ্বিধা বোধ করিলেন না। 

সেই অবধি জীর্ণ মলজিদের বহুদিনের নীরব প্রাঙ্গণটি 
প্রভার্ত, মধ্যাহ্দ ও সন্ধ্যায় কোরানের আহ্বানসুচক, 
প্রার্থণাবাণীর দ্বারা মুখরিত হইতে লাগিল। উপাসনাগৃছে 
সঙ্যা ও নিধাথকালে অঞ্ধকারের একাধিপত্য রাজত্বেরও 
অবসান হুইল। সতত-কোরান-পাঠনিরত ফকিরের গম্ভীর 
সুন্দর সৌম্যমৃত্তি “স”-গ্রামবাসিগণের হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক 


১০ ও ১১শ সংখ্যা। ] 


পাল সী পপ সপ সর রে 


করিত। কিন্তু তংল্গেনীহার নিঃসপরিরতা, শোড়ামি ও 
মানবজাতির প্রতি একটা বীতশ্রন্ধ ভাবের দরুণ তাহাদের 
মনে অসস্তোষের আবির্ভাব হইত। সেইজন্ত তাহার! 
অপ্রকাণ্তে তাহার প্রতি বিদ্রপ বর্ষণ করিতে ছাড়িত না । 
* সমাব্ধের মধ্যে এমন কতকগুলি লোক দেখ! যায়, 
যাহার! সচরাচর মানববিঘেষী হই! থাকে । কিন্তু যদি তাহা- 
দের মানব বিদ্বেষের উৎপত্তিস্থান অনুসন্ধান করিয়া আমরা! 
দৈধি, উবে অনেক থলে ইহাই চোখে পড়ে যে সমাজের নিকট 
অতিরিক্তরূপে লাঞ্ছিত ও প্রতারিত হইয়। তাহার৷ এইরূপ 
মানববিছ্েষী হইয়াছে। কবি বাইরন মানববিদ্ধেষী ছিলেন । 
কিন্তু তাহার মানববিদ্বেষ কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল? 
শৈশবে মাতার স্নেহ হইতে বিচ্যুতি, যৌবনে সমাজের 
লাঞ্ছন! ও স্ত্রীর প্রেমশুন্ত মমতাহীন ব্যবহার তাহার 
হৃদয়ে মানবাবধেষের বীজ উত্ত করিপাছিল। এই 
অদ্কুত নবাগত মৌলবাটির পূর্ব ইতিহাস কি তাহা! “স”- 
গরমের কেহই জানিত না এবং জানিতেও ব্যগ্র ছিল 
না। তিনিও কাহাকেও কিছু বলিতেন না। তাহার 
হৃদয়ে কখনও যে স্নেহ প্রেম ইত্যাদি কোমল বৃত্তিনিচয় 
আধিপত্য করিত, তাহাকে দেখিত্তা' হুমক্রমেও তাহা 
কাহারে! মনে উদয় হইত না। তাহার সুন্দর গম্ভীর 
মুখে সর্বদা একটি করুণ বিষাদের ভাব অঙ্কিত থাকিত। 
কিন্তু স্থির জলাশয়ে যেমন সময়ে সময়ে পবন সঞ্চালনে একটু 
চাঞ্চল্য দেখা যায়, কিন্তু ক্ষণেকপরে উহা! আবার পুর্বববৎ 
স্থিরভাব ধারণ করে, সেইরূপ তাহার গম্ভীরমুখে ক্ষণে- 
কের জন্ত মাত্র সময়ে সময়ে ঈষৎ “আনন্দের ভাব বাক্ত 
হইত। কিন্ত কেন যে সে আনন্দের ভাঁব তাহার মনে 
আসিত, তিনি যেন নিজেই তাহা বুঝিতে" পারিতেন ন1। 
তিনি সর্ধদাই পারম্ত কবি ফরছুসির কাব্যপুস্তক সকল 
পাঠ করিতেন। যে স্থানে সেই অতীতকালের মৃত কবির 
অধিক ভাবাবেশ ব্যক্ত হইয়াছে, সেই সকল স্থানে তাহার 
নয়ন, অনেকক্ষণ পরথ্য্ত নিবন্ধ থাকিত। হয়ত ত্রীহার 
অজ্ঞাতে অধীরমান স্থানে ছএক ফৌট৷ অশ্রু পতিত 
হইত। কিন্তু পরক্ষণে তিনি চমকিত হইয়া যেন ঈফৎ 
রোবভরে সে অশ্রু মোচন করিয়া পুনরায় পাঠে নিমগ্ন 
হইতেন। কতদিন রাতে ধখন জ্যোতা উদিত হইত, 


প্রবালী। 


দা 


মসজিদের ক্ষ প্রাপটি অস্পষ্ট আলোকদীপ শবদারাচ্ছর 
নাট্যপ্রাঙ্গণের ্তায় প্রতিভাত হইত, তখন ফরছুসির 
কাব্যপাঠে নিরত এই যুব! ফকিরটির ছায়াখানি মসজিদ- 
প্রাঙ্গণে অনেকক্ষণ পর্যযস্ত অচঞ্চলভাবে থাকিতে দৃষ্ট 
হইত। তখন তাহার হৃদয় কত ছায়ালোকাচ্ছন্ন কল্পলোকা- 
স্তরে বিচরণ করিয়া! বেড়াইত কিনা, তাহা কে বলিবে? 
এমনি করিয়া! তিন বৎসর চলিয়। গিয়াছে । প্রাতি 
জ্যোংনা রাত্রের ন্যায় সেদিনও তেমনি জ্যোৎগ দুরে 
নিকটে দ্িগন্তরে একথানি পু সুরের প্লাবনের স্তাক্ব বহিয়! 
যাইতেছে । ঠিক যেন দূর চন্ত্ররাজ্জ্যের একটা সৌন্দর্যের 
ঢেউ আপিগনা। সুগুজর্গতের উপর একটা আলোকাবরণ 
টানিয়া দিয়াছে। সে আলোকাবনুগখানি মুক্তপক্ষ 
বিহঙ্গের স্তায় কি স্থির ও অবারিত! সন্ধার ৪উপাসনু! 
শেষ হইলে মৌলবী যেমন গৃহে প্রবিষ্ট হইবেন, সহ্‌স! 
তাহার নয়ন এই আত্মসৌন্দধ্যাবিষ্ট প্রক্কৃতির উপর পতিত 
হইল। এই মোহাবিষ্ট বাহুজগতের উপর তাঁহার দৃষ্টি 
নিক্ষিপ্ত হইব মাত্র তাঁহার হৃদয়ে একটা বেদনার অঙ্গভব 
হইল। হায়! যখন আমাদের জীব্ন স্থখহীন শাস্তিহনি 
ভারবহ হইয়া! পড়ে, তখন প্রকৃতির মমতা-ও-সহনাভৃতিহীন 
ভাব, আমর! বড় তীক্ষরূপে অনুভব করি। শোকার্তের 
শোকক্রি্ট ম্লান ললাটের উপর খন পূর্ণচন্জরের আননারশ্মি 
পতিত হৃম্ন, তখন হৃদয় হইতে স্বতই দীর্ঘনিশ্বা উত্থিত 
হয়। সে দীর্থনিশ্বাসের অর্থ এই, ধে, হাক়্ ! বাহ্জগৎ 
কি নির্শম ! ফকির ললাটে ঘূন্তস্থাপনপুর্বক অনেকক্ষণ 
পরধাস্ত সেই আত্মন্ুখাবিষ্ট ধরণীর পানে চাহিয়! রহিলেন। 
আপনা হইতেই তাঁহার ক» হইতে ছু একটি কি কথা” 
অস্পষ্ট উচ্চারিত হইল । তাঁহার সেই অস্পষ্ট উচ্চারিত 
কথা কয়টি নীরব মসজিদ-প্রাঙ্গণে প্রেতাত্মার অতীত জীব- 
নের বেদনাময় কাহিনীর ন্তায় ধ্বনিত হইতে লাগিল। 
তারপর কি যেন একটা মোহবলে , আত্মবিশ্বতের 
ন্যায় সসা তিনি মসজিদ হইতে বাহির হুইয়া পড়িলেন। 
তাহার চারিদিকে কি সখের প্লীবন ! কি রূপের উৎসের 
পর উৎস! দূর দিগন্তে প্রাস্তরপরে নর্দীজলে একি এ 


“মধুর প্রপাত ধারা ! হাঈশ্বর ! কেন এই সুখের এই রূশের 


এই মধুরতান্ন একট! অংশস্বরূপে মানুষকে জন করিলে 


৬৭২ 


মা? কেন তাঁহাকে হ্বতন্ত্র ্বাধীন করিলে ( খৃষ্টান ধর্শা- 
শাস্ত্রে বণিত আছে যে ভগবান প্রথমে মানুষকে সরল 
স্থদার নিম্পাপ সুখের আদর্শ স্বরূপ স্জন করিয়াছিলেন । 
কিন্তু কুক্ষণে সর্পের প্ররোচনায় অধিকতর জ্ঞান লাঞ্ডের জন্ত 
জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়া সে সকলনুখত্রষ্ট ও মৃত্যুর 
অধ'ন হইয়াছে । হায়! সে কোন কুক্ষণ? সেই কুক্ষণ 
হুইতে,যে বেদনার নাটজগতে অভিনীত হইয়া আসিতেছে, 
তাহার শেষ আছে কি? ফকির অনেকক্ষণ পথ্যস্ত প্রান্তরে 
বিচরণ করিয়া! বেড়াইতে লাগিলেন। সম্মুথে নর্দীজলে কি 
মধুর সঙ্গীত খ্বনিত হরইতেছিল। যেন কোন দুর অতী- 
তের আহ্বানধ্বনি। সে মধুর ধ্বনি যেন ক্ষণেকের 
জন্ত ফকিরের হৃদয়ে শাস্তি সিঞ্চন করিতে লাগিল। 
ভহার দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে বর্তমান হইতে ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যৎ 
হইতে অতীতে লুটাইয় পড়িতে লাগিল । যাঁও বর্তমান ) 
তুমিও ভবিষ্যৎ, তুমিও সম্ুখ হইতে অপসারিত হুও। 
ছার চিরবাসনার অতীত ! সে অতীতে কত ছায়ার পর 
ছারা, কত আলোকের পর আলোক । সে ছায়্ালোকের 
মধ্যে ও গো.কে তোষরা অভিনেত। ? প্র যে নদী বহিয়া 
যাইতেছে । উহাতে কোন্‌ তীরতরুর ছায়া পড়িয়াছে? 
উহার তরঙ্গে তরঙ্গে কোন্‌ গীত স্থরে স্থুরে ধ্বনিত হইয়া 


প্রবাসী । 
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লাগিল। ফকির দীরঘনি্বাস “ফেলিয়া তাহাদের দিকে 
চাহিয়া রহিলেন। আদি মানবদম্পতি আদম ও ঈভ 
বোধ হয় তাহাদের সর্বপ্রথম বিবাহের রজনীতে এমনি 
করিয়া সুপ্ত ধরণীর স্থুখন্বপ্রের মত বিচরণ করিয়াছিলেন । 
চারিদিকে বৃক্ষদল. এমনি করিয়! বুঝি তাহাদের মিলন 
শ্ীতি গাহিয়াছিল। পদতলে নদী এমনি করিয়া একটা 
সুখের ধারার মত বহিয়। যাইতেছিল। একটি, উজ্জ্বল 
হান্ত রহন্তের মত এমনি করিয়া জ্যোৎনা ও দূরদিগন্তে 
নর্দীজলে লুটাইয়া পড়িতেছিল। ক্রমে পুরুষ ও রমণীটি 
ফকিরের অতি নিকটে আগমন করিতে লাগিল। ফকির 
সহসা বক্ষে হস্ত দিয়! চমকিতের ন্তায় স্থির হইক়! দণ্ডায়মান 
হইলেন। একি.এ!. একি কোন মিথ্যা নাটকের অভি- 
নয় হইতেছে? ন| বাস্তব ঘটনা? জেহেন! জেহেন! 
একি এ? তুমি কোন্‌ নিশীথের রাজ্য হইতে উঠিয়া 
আসিয়াছ? ও মহান্‌ আত্মা আবার এই ঘ্বণিত পৃথিবীতে 
শরীরী হইল কিনধূপে ? আর তুমি? তুমি কে উহার 
পারে? হা! ঈশ্বর! তুমি কি সেই? ফকিরের দেহ 
কম্পিত হইতে লাগিল। তাহার দৃষ্টি উন্মত্তের স্তার পুরুষ 
ও রমণীটির অন্থুনরণ ' করিয়। ফিরিতে লাগিল। তীহার 
রূদ্ধকষ্ঠে “জেহেন' শবটি বারম্বার অস্পষ্টস্বরে উচ্চারিত 


উঠিতেছে ? এ যে! & দেখ! দুর দিগস্তে আবার অন্ধ-] হইতে লাগিল । এই সময় বিচরণকারী পুরুষ ও রমণীটি 


কার ঘর্নাইয়া আসিতেছে ! & যে নদী অনৃশ্ঠ হইল। 
হা! কোন্‌ দূর নিশিথের রান্ট্যে লুকাইলে তুমি? তুমি কি 
এখনো,জীবিত আছ, জেহেন ? 

_. সহসা ফকিরের চিস্তাজাল কাহাদের পদশবে ভঙ্গ 
হইল ! তিনি চাহিয়! দেখিলেন যেংসেই মায়ালোকক্ুপ্ত 
নীরব প্রু।স্তর সহস! কোন জাছুমন্বলে সজীব হইয়! 
উঠিয়াছে। কিছুদ্ূরে একজন পুরুষ ও রমণী বিচরণ 
করিকা বেড়াইতেছে। রমণীর গৌর ললাটে ও দেহে 
কৌসুদ্রীর কি মধুর আলিঙ্গন লুটাইতেছিল ! দুজনে মাঁঝে 
মাঝে মুদ্স্বরে কি কথা বলিতেছিল। তাহাদের সেই মৃদু 
গুপ্নধ্বনি ঠিক যেন জাচ্মন্ত্ন্বপ্ত পুরীতে সহস্‌ কোন 
ধনরতস্থবিদের হুপ্লপুরীর স্থপ্তিতঙ্গস্ছচক মন্ত্রের মত ধ্বনিত 


হইতেছিল। সেখানে এই. ছাট প্রাণঢক নিজ্রা-পুরীর' 


মাঝে স্থুখন্থপ্রের আবির্ভাবের মত প্রান্টিভাত হইতে 


তাহার-অতি সন্লিকটে আগমন করিল। 

প্রতিদিন যেমন প্রভাত হয়, সে প্রাস্তরে পরদিন 
তেমনি ন্বর্ণসমুজ্জল গ্রভাত যখন উদ্দল হইয়া উঠিল, তখন 
ফকির ধীরে বীঢ্রে মসজিদে প্রত্যাগমন করিলেন। তাহার 
মুখে কি পরিবর্তপ্ের ছায়া ঘনীভূত হইতেছিল !তাহার স্বগ- 
ভীর নয়নে কি উদীসভাব! তাহাকে দেখিয়! মনে হইতেছিল 
তিনি যেন কোন ঘনীভৃতনিশীথরাজ্যের প্রাণী । চারি- 
দিককার'আলোক, বর্ণ, আনন্দ, যেন তাঁহার অপরিচিত। 
ফকির যখন মসজিদে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন প্রতি- 
দিন যেমন মসজিদ-প্রাঙ্গগে আলোক ছড়াইয়! পড়ে/ 
সেদিনও তেমনি ছড়াইয়। পড়িতেছিল। ফকির একবার 
পশ্চাতে দূর প্রীস্তরে নীরবে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার 
পর গৃহে প্রবেশ করিক্ প্রতিদিন যেমন নিত্া নিয়মিত 
কার্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তেমনি নিষুকত হইলেন। দিন চলিয়! 
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যাইতে লাগিল। কিন্তুহার! এঠনিনকার প্রভাত আর 
মসজিদ-প্রাঙ্গণে সে সুন্দর যুবার শ্লানললাটে আশীর্বাদালোক 
বর্ষণ করিতে পাইল না। নীরব মসজিদটি একটা! বেদনা- 
ভরে তাহার বিরহে রদ্ধপ্রাণে সমস্ত দিন পড়িয়া রহিল। 
সমস্তদিন পরে যখন দিবসের সর্বশেষ কিরণগুলি ধরণীর 
নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার আয়োজন করিতেছিল, তখন 
মসজিদ-প্রাঙ্গণে গ্রামের কয়েকজন লোক ফকিরের সমাধি- 
' কীষ্য শৈষ করিয়া কোরানের অন্তপ্টিক্রিয়াসমাধাস্থচক 
প্রার্থনাবাণী উচ্চারণ করিতে লাগিল । ক্রমে যখন সন্ধ্যার 
অগ্ধকার আরো! ঘনীভূত হইয়া আসিল, দিবসের সর্বশেষ 
কিরণটিও যখন মিলাইয়া যাইল, তখন ফকিরের ক্রিষ্ট 
আত্মাও যেন সেই প্রস্থাননিরত দিবসের শেষ কিরণটির 
সহচররূপে পৃথিবীকে পশ্চাতে ফেলিয়া কোন্‌ দুরতর 
আলোকের রাজ্যে প্রস্থান করিল। ব্যথিত শাস্তি পাইল। 
আমি মৃত ফকিরের কবরের পার্খে বসিয়৷ এই গল্প 
শুনিতেছিলাম। যিনি এই গল্প আমায় বলিতেছিলেন, তিনি 
“সস্-গ্রামের একজন পুরাতন অধিবাসী । যেমন তাহার 
গল্প বলা শেষ হইল, তখন আপনা হইতে আমার নয়ন 
হইতে কয়েক ফোঁটা অশ্রু সেই ক্রি্ীপ্রাঠু মৃত গ্রণয়ীর 
সমাধির উপর পতিত হইল। আমাকে এইরূপে সেখানে 
অশ্রবর্ণ করিতে দেখিয়া! সে ব্যক্তি যেন একটু তৃপ্তির 
সহিত বলিল যে অনেকে অনেক সময় এই সমাধির উপর 
ফুলমালা উপহার দিয়া যায় বটে, কিন্তু অশ্রজলই 
আমার সেই ব্যথিত বন্ধুর উপযুক্ত উপহার জানিবেন। 
দেখুন এখানে কি লেখা রহিয়াছে ।* দেখিলাম কবরের 
একপার্শে ফারসিভাষায় এই কয়টি কথা লেখ রহিয়াছে £__ 
“হে বন্ধু! ব্যথিতকে একবিন্দু অশ্রু উপহার দিও ।” 
লজ্জাবতী বস্ত। 


দিল্লীতে পৌষমাস। 
গত পৌষমাসে নিল্লীতে কেবল যে দরবার হইয়া 
ছিল, তাহা নয়, তথায় কয়েকটি জাতীয় অনুষ্ঠানও হইয়া 
গয্লছে; ফন ক্ষবী-সমিতির অধিবেশন, যুসলমান- 


প্রযাসী। 
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িক্ষামিতির অধিবেশন, ইতাধি। ; অবনত শ্রই অনুষ্ঠান- 
গুলিকে অপেক্ষারুত সম্কীণণ অর্থে জাতীয় বলিতে হইবে ) 
কারণ *এ গুলি সাম্প্রদায়িক, ভারতীয় সকল ধর্দের ব৷ 
বর্ণের হ্থিতার্থে এগুলি আরন্ধ ব! অনুষ্টিত হয় নাই। ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হওয়ায় ভারতবাসীরা একতাস্ুত্রে বদ্ধ 
হইয়। পরস্পরের সহযোগিতা করিয়া কার্য করিতে 
পারিতেছেন না। ইহাতে যে কেবল শক্তির অপচয় হই- 
তেছে, তাহা নয় । আমাদের হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা বাড়িতেছে, 
সকলে মিলিয়া কাঁজ করিলে যে উন্নতিসাধন সম্ভবপর 
হইত, একা এক1 কাজ করায় তাহা হইতেছেন্না। পর- 
ম্পরের প্রতি ঈর্ষা ঘ্েধ এবং পরসশ্্রীকাতরতা বর্ধিত 
হইতেছে । স্থলবিশেষে অপরের মন্দ করিয়। নিজেবু ভাল 
করিবার চেষ্টাও হইতেছে । উত্তর ভারতবর্ষে এইরূপ, 
সঙ্কীর্ণতা এরূপ বাড়িয়াছে যে এখানে কার়স্ৃসমিতি, শৈষ্ত- 
সমিতি, রাজপুতসমিতি, প্রভৃতি ত আছেই $ ইহা! অপে- 
ক্ষাও ক্ষুদ্র লক্ষা লইয়! অনেক সমিতি কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইন্তেছেন। কায়স্থসমিতিতে সমস্ত কারস্থ সন্ধষ্ট নহেন, 
আবার তদুপরি গোডকায়স্থসমিতি) প্রভৃতি আছে? 
সমুদয় ব্রাহ্মগণবর্ণের হিতার্থ সমিতি গঠিত ন! ইইয়া কাণ্য- 
কুজ ত্রাঙ্মণসমিতি, কাঁশ্রীরী ব্রাহ্মণসমিতি, প্রড়ৃতি গঠিত 
হইয়াছে । যাহাই হউক, মন্দের ভাল এই যে প্রতোকে 
“স্বীয় পারবারিক স্থার্থসিদ্দিসমিতি” গঠন না করিয়া 
অনেকে তদপেক্ষা প্রশস্ততর* সমিতিতে*ষোগ দিতেছেন শ 
কিস্ত আশা! করি পরিণামে কেঁছই কথামালার উদর ও 
অন্তান্ত অবয়বের গল্পটি ভূলিয়া যাটবেন না। 7 
ক্ষত্রীসমিতির অধিবেশনে বর্ধমানের মহারাজাধিরান্ধ 
বিজয়চন্দ, মহতাব সভাপতির কার্ধা করিয়ছি'লন। 
ইনি শিক্ষিত « সাহিত্যানুরাগী। ক্ষত্রীদিগের হিতার্থে যে 
সকল প্রস্তাব হইয়াছিল, তৎসমুদয় কার্যে পরিণত হইলে 
তাহ্যদের মঙ্গল হইবে বলিয়া! আশা করা যায়ূ। 
উপ্পরিলিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুত্র সমিতিগুলি অপেক্ষা মুসলমান- 
শিক্ষাসমিতির উদ্দেস্ত প্রশস্ততর। এই শিক্ষাঁসমিতির 
লোকদের দোষ এই যে তীহারা শ্বধর্্মীবলদিগণের শিক্ষা- 
"কার্যে সমুদয় শক্তি প্রয়োগ না করিয়! অন্তান্ত বিষয়ে মন্ত্র 
প্রকাশ করেন কখন কখন কেবল আপনাদিগকেই 


প্রবাসী। 


[২য় ভাগ। 





বিজয়চন্দ, মহতাব্‌। 


রাজভক্ক, এবং প্রকারাস্তরে হিন্দুগণকে তদ্দিপরীত বলিয়া 
উচ্চকণ্টে ঘোষণা করিতে ভালবাসেন । 

পরলোকগত সর্সৈয়দ আহমর্দ ২৬।২৭ বৎসর পূর্বে 
সুসলদানদিগের শিক্ষোন্নতির জন্য আন্দোলন আরম্ত 
করেন। তিনি স্বধন্্মীদিগের শিক্ষার জন্য আলিগড- 
কলেজ স্থাপন করেন। এই কলেজের বিশেষত্ব চুটি। 
প্রথম, ইহার ছাত্রগণ অধ্যাপকদিগের তত্বাবধানে কলেজেই 
বাস করেন, এবং তাহাদের সহিত ঘনিষ্টভাবে সামাজিক 
সংমিশ্রণের সুযোগ পান) দ্বিতীয়, ছাত্রগণ 'নানাবিধ 
পূরুযোচিত ব্যায়াম ও ক্রীড়ায় বিশেষ পারদর্শী । সরু 
সৈয়দ আহমদের চেষ্টায় মুসলমানদের «শিক্ষার অনেক 


সুযোগ ও উন্নতি হইয়াছে । কিন্তু তাহার চেষ্টার কুফলও 
বিস্তর ফলিয়াছে.। এই যে দেশে হিন্দুমুসলমানের প্রতি- 
যোগিতা ও বিদ্বেনভাব বাড়িতেছে, সর্‌ সৈয়দই তাহার জন্ত 
প্রধানতঃ দায়ী । হিন্দুমুসলমান এক হইয়! রাজনৈতিক 
আন্দোলন করিলে যে কুতকার্দ্যতার আশ! করা! যাইত, 
সর্‌ সৈয়দের অদুরদশিত| ও কেবলমাত্র শ্বজাতিশ্বার্থপরতায় 
তাহ! অসম্ভব হইয়াছে । কেবল তাহাই নয়, তিনি মুসল- 
মানদেরও অনিষ্ট করিয়াছেন। স্বাবলম্বনের মত বন্ধু আর 
শ্লীই। সৈয়দ আহমদ স্বাবলম্বন্ের পরিবর্থে মুসলমান- 
দিগকে অতিরিক্তমাত্রায় সরকার বাহারের অনুগ্রহের 
ভিথারী করিয়! তুলিয়াছৈন। বেশী রাজভ্ক্তি দেখাইতে 
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সার্সৈয়দ আহ্ষদ । 


শিখির। মুললমানেরা!ম্পষ্টবাদিত! এবং. রাঁজনৈতিক--বিবয়ে 
নির্ভীক সত্যকথনের অভ্যাস লাভ করিতে পারিতেছেন 
না। এসকল কথা এখন কোন কোন শিক্ষিত সুসল- 
মানও বলিতেছেন। 

* গত শিক্ষাসমিতিতে বোস্বাহয্মের সম্তরন্ত মুসলমান দল- 
পতি আগা খা (719 1718177555 917 485 5815 
15170769178 ০...) সভাপতির কাধ্য করেন। 
ইনি খোজ! (8:৮০19) মুসলমানদিগের ধর্মনেতা। এইজন্ত 
ইার কথার*বিশ্ষে গুরু আছে, বলিতে হইবে। তাহার 


| বক্তুতাক় এমন অনেক কথা ছিল, যাহা। কেবল মুস্গামানদের 


নয়, সকলেরই অবধানযোগ্য । তিনি বলেন, “উন্নতির 
অন্তান্ত সুযোগের মত আমর! বাণিজ্যে এবং শিল্পে উন্নতির 
স্থঘোগও অবহেল। করিক়্াছি।” তাঁহার মতে মুসলমান 
সম্প্রদায়ের এইরূপ ও দাসীন্ত একটি নৈতিক ব্যাধি । তিনি 
এই ওয্াসীন্তরূপ নৈতিক ব্যাধির কারণও নির্দেশ করিস়া- 
ছেন। এই সকল কারণ তাহার মতে মুসলমানধর্পের-: 
'শ্হিত অচ্ছেুভাবে জড়িত নহে, আকন্সিক মাজ। 
পরমাণুম্বরূপ *€তিনি বলেনঃ হিজরা অন্ধের প্রথম পঁচিশ 





১ বন «ওআগাএুখী:। -:- ০ 


-বৎসরে ইদ্লামের প্রভৃত রাজনৈতিক, উন্নতি £হুটয়াছিল ; 
আবুবকর ও ওমারের রাজত্বকালে মুপলমানজনসাধারণের 
মধ্যে কর্তব্যনিষ্ঠা, নুনীতি, সত্যবাদিতা, স্তায়পরতা। ও 
ব্ধান্ততার্র আদশ অতি উচ্চ ছিল। মক্কাজয়ের পুর্বে যে 
সকল লোক এঁ সহরের মলুস.উচ্ছুক্খল সমাজে বাস করিত, 
কিন্বা (বছুইনদিগের মজ, প্রতিহিংসাপ্রণোদিত নরহত্যা 
* বা! দক্ধ্যতায় ব্যাপূৃত থাকিত, মুদলমান ধর্ম সেই সকল 
লোককে প্রকৃত বীরপদবাচ্য করিয়া ভুলিয়াছিল। তাহার! 
কেবল য়ে রণক্ষেত্রে বীরত্ব দেখাইয়াছিল তাহ] নয়, স্স্থ 
স্বরাতিপ্রেমিক সমাজে নিত্যপ্রয়োজনীয় দৈনিক ন্দীথ- 
বলিদানরূপ কঠিনতর বীরত্বও তাহাদের জীবনকে মহিমা 

স্িত করিয়াছিল । ্ 
অতঃপর বক্তা আরও কয়েকটি এ্তিহাসিক' দৃষ্াস্ত 
দিয়া দেখান যে ষুসলমানধন্ন মানুষকে উদাসীন ও « কর্তব্য- 
নিষ্ঠাবিহীন করে না। তাহার পর তিনি মুসলমানদের 


বর্তমান ওঁদাসীন্ত ও নৈতিক জড়তার চারিটি কারণ'' 


নির্দেশ করেন । 


 প্রবাসী। 


[ ২ ভাগ। 


প্রথম কারণ। টন নন, বারা স্বা- 
পেক্ষা ধার্মিক ও সুনীতিপরায়ণ, তাহার! সংসারের কাধ্য 
হইতে অবস্যত হুইয়! নিজ নিজ আত্মার কল্যাণার্থ নমাজ, 
ধ্যানধারণ! ও তীর্থযান্ত্রাদিতে কালযাপন করেন। পসর্বা- 
পেক্ষা গাটি ও স্থুনীতিপরা়ণ মুসলমানেরা অনেক সমর 
বলেন যে যতক্ষণ পধ্যস্ত তাহারা স্ব স্ব শক্তি নমাজ ও তীর্থ- 
যাত্রায় নিষুক্ত করেন, ততক্ষণ তাহার! সর্ধোৎ্কুষ্ট কাধ্য ন 
করিলে, অনিষ্টকর কিছু করেন না, ইহা নিশ্চিত।' 
এইবূপে তাহারা, যে জীবন স্বজাতির সেবায় উৎসর্গীকৃত 
হওয়া উচিত, তাহা নমাজ ও তীর্থযাত্রায় ক্ষেপণ করেন |” 
“হজরত মহম্মদ, এবং আবু বকর, ওমার ও আলির দৃষ্টাস্ত 
হইতে এই সকল সাত্বিক প্ররুতির মুলমানগণের মনে 
এই দৃঢ়বিশ্বাস উৎপন্ন হওয়া! উচিত যে মুসলমানের প্রথম 
কর্তবা, কেবল নীরব প্রার্থন! না করিয়া, স্বজাতির সেবায় 
জীবনোতসগ করা” বৈষ্ণবের ভাষায় ইহাই, «নামে 
রুচি, জীবে দয়,” খুষ্টানের ভাষায় [4১৬০ 6 1401 
6177 (২০ ৬161) 8]] 0৫5 11686 200 117 1161617199৮1 
৪5 €1৯6]1, বৌদ্ধের ভাষায় মৈত্রী, ব্রাঙ্গের ভাষায় 
তন্সিনগ্ীতিন্তন্ত প্প্িয়কাধ্যসাধনঞ্চ তদ্পাসনমেব। 

দ্বিতীয় কারণ। “আমাদের বর্তমান ওদাসীন্যের 
দ্বিতীয় কারণ জেনান। ও পন্দা প্রথা--( অথাৎ অবরোধ 
প্রথা ) জনিত মুসলমান নারীগণের ভীষণ অবস্থা” । (4 
5০০০110 00136 01 01 1১556102192 15 025 
€91711)16 1১791610291 11091৩। ০1201 09 6০ 
0 701181208. 210-1051715556620%]- হিন্দুসমাজে 
সুদলমানসমাজের “মত 'অবরোধগ্রথার এত বেণা কড়া- 
কড়ি নাই। মহারাষ্থীয় হিন্ুগণের মধ্যে ত মোটেই 
অবরোধপ্রথা নাই। কিন্তু মুলমানসমাজে সর্বত্রই 
অবরোধএঞথার প্রাহর্ভাব দৃষ্ট হয়। এ হেন মুসলমান- 
সমাজের অন্ততম নেত| আগা! খা এই প্রথার মুলোচ্ছেদ 
করিতে পরামশ দিতেছেন। তিনি বলেন, *প্রায় *এক, 
হাজার বৎসর ধরিয়া এই যে ভয়ঙ্কর ব্যাধি মুসলমান- 
সমাজের জীবনীশক্তি নষ্ট করিতেছে, মুসলমানধশ্মে, 
কোরাণে ব! হ্কিজরার প্রথম ছুই শতাব্দীর দৃষ্টাত্তে এমন 
কোথাও কিছুই নাই, যন্থার! ইহার সমর্থন' কর! যায় ।” 


১*ম ও ১১শ সংখ্যা ্ 


হাতি তোপ পাস সকল ০০ 


তাহার মতে পারন্তদেশের সাসানীয় রাজাদের দৃ্াসত 
অনুকরণ করিয়া! আববাসবংশীয় মুসলমানরাজগণ দাম্পত্য 
ঈর্ষাবশে পর্দার প্রবর্তন করেন। এই প্রথার ফল, 
অদ্ধেক জাতির চিরস্থায়ী বন্দিদশা! এবং দাঁসত্বে পরিণতি । 
(51156 [0া072016011100107150177616 8110 52181056- 
1710116 0117811 076 11460). তিনি জিজ্ঞাসা করিতে- 
ছেনঃ--“এরূপ মায়ের সন্তানদের নিকট আমর! কেমন 
“করিয়া উন্নতির আশা! করিতে পারি ?* তাহার বিশ্বাস, 
এই ভীষণ ব্যাধির উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে; নতুবা 
মুদলমানজাতির নারীগণের ব্যর্থ জীবন, তাহাদের সক- 
লের মানসিক শক্তির বিকাশ ও ব্যবহারের সম্পূর্ণ অভাব, 
ক্রমে ব্রমে মুসলমানসমাজের বিনাশের কারণ হুইবে। 
বর্তমান প্রচলিত অবরোধপ্রথা মুসলমান ধর্মের অঙ্গীভূত 
নহে এবং হজরত মহম্মদের মৃত্যুর বন্ছকাল পরে ইহা 
প্রবপ্তিত হয় । কাঁদেসিয়৷ এবং ফামুকের যুদে মুসলমান 
নারীগণ যাহা করিয়াছিলেন এবং এ দুই বুদ্ধের অবসানে 
তাহারা যে ভাবে আহত ব্যক্তিগণের সেবা করিয়াছিলেন, 
তাহ! হইতে ইহাই প্রমাণ হয় ঘে বর্তমান অবরোধপ্রথার 
কথ মহম্মদের সহচরগণ কল্পনাও ক্ষ্মেন,নাই | 
তৃতীয় কারণ। আব্বাসবংণায় রাজগণের দুরাকাকঙ্কা, 
বাক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিশ্বাসঘাতকতা, প্রভৃতি তৃতীয় 
কারণ। এইজন্ত মুসলমান ইতিহাসে জ্ঞাতিদ্রোহিতা, 
বিশ্বাসঘাতকত প্রভৃতি অধিক পরিমাণে দুষ্ট হয়। 
চতুর্থ কারণ। অদৃষ্টবীদ চতুর্থ কারণ। পাশ্চাত্য 
জাতিগণ ছুরবস্থাপ্রাপ্ত হইলে আমাদের মত কপালের দোষ 
দিয়া! বসিয়। থাকেন না, অবস্থার উন্নতি করিতে চেষ্টা 
করেন। উদ্ভোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি শস্মী, দৈবেন দেয়- 
মিতি কাপুকুষা বদস্তি। আগা খা বলেন, কোরানে 
মানবেচ্ছার স্বাধীনতা, এবং প্রত্যেক ব্যক্তিন্ল তৎরুত 
কাধ্যের জন্য দায়িত্ব শিক্ষা! দেওয়া হইয়াছে । স্ৃতরাং 
, দেখু! যাইতেছে, অদৃষ্টবাদ মুসলমানধর্শের অঙ্গীভূর্ত নয়। 
উপরে উদ্ধত শ্লোকসন্বেও হিন্দুরাও ঘোর অনৃষ্টবাদী। 
অনৃষ্টবাদকে জাতীয়* অবনতির কারণ এবং ফল উতভন্ই 
বলা যাইতে পারে। আমরা, আহমদাবাদে জাতীয় ", 
অনুষ্ঠানের ০বৃত্তান্তে উল্লেখ করিয়াছি যে গান্নকবাড়ও 


প্রবাসী । 


৩৭৭ 


আষ বকে, জাতীয় হীনদশার হারা 

বক্তৃতার শেষ অংশে আগা খা এক কোটি টাকা 
সংগ্রহ করিয়া আলিগড় কলেজকে মুসলমানবিশ্ববিস্তালয়ে 
পরিণত করিতে পরামশ দেন। এত টাকা সংগ্রহ করা 
যাইবে কি না, এখানে তাহার বিচার করিবার প্রয়োজন 
নাই । আমরা সাম্প্রদায়িক বিশ্ববিদ্ভালয়, কলেজ ব! স্কুলের 
পক্ষপার্তী নহি। জ্ঞান সম্প্রদায়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রকমের 
নহে। দুই আর ঢইয়ে মুসলমানের পক্ষেও চা”র এবং 
হিন্দুর পক্ষেও চা”র। অধিক তে মুসলমানের জলও 
জমিয়া বরফ হয়, হিন্দুর জলও বরফ হয়। গণিতবিজ্ঞানা- 
দির নিরম সকলের পক্ষেই এক । মানব মনের চিন্তার 
মূল নিয়মগুলিও (09৫ 19127181010 ০1 07948106) 
সকলের পক্ষে এক । সুতরাং জ্ঞানলাভ ও সতগান্বেষণণরধ 
হিন্দু মুদলমানের পৃথক পৃথক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন নাই। 
নৈতিক নিয়মও সকলের পক্ষেই এক । অবশ্থ ধশ্মবিশ্বাস, 
মত, ও আচারে উভয়ের মধ্যে প্রতেদ আছে । ধশ্মশিক্ষার 
স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হুঃসাধায নয়। আর বাস্তবিক বলিতে 
গেলে প্ররুত ধন্মশিক্ষা। ও ধশ্মজীবন গঠন পরিবারের মধ্যেই 
হয়। তঙিনন, ধন্মবিষয়ে হিশ্ুমুদলমান পরম্পরের নিকট 
অনেক শিখিতে পীরেন। সংসারের কম্মক্ষেত্রে কোন 
জাতি বা ধন্মসম্প্রাদায় একা*এক। কাজ করিতে পারেন 
না। স্সারে নকলকে সকলের সহিত মিষ্তিতে হয়, 
সকলকে জানিতে হয়, সকলের সাহাধ্য বা সহানুভূতি 
প্রার্থী হইতে হয়, পরস্পরের পৌষ সহিষ্ণু ও গুণগ্রাহী এবং 
উদার হইবার প্রয়োজন হয়। সুতরাং শিক্ষা এই 
আদশের অন্্যারী হওয়া গ্রাঞ্চনীয় । সাম্প্রদায়িক শিক্ষা- 
লয় সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রাশয়তা, অহঙ্কার প্রভৃতি দোষ উৎপন্ন 
করে। তডিন্ন সকল সম্প্রদায়ের প্রতিভাশালী ছাত্রগণের 
সহিত প্রতিযোগিতার অভাবে এপ শিক্ষালয়ের ছা'ত্রগণের 
প্রতিভা ও বি্ভাবন্তার আদশ যথোচিতূ উচ্চ হয় না। 
ভারন্তের অতীত ইতিহাসে দেখা যায় যে হিন্দু প্রভাবে 
মুসলমানের এবং মুসলমানের প্রভাবে হিন্দুর পরিবর্তন 
হইয়াছে। এখনও তন্দ্রপ পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় । 

মুলমান শিক্ষাসমিতির একটি অধিবেশনে সিবিলিল্মান 
যুক্ত যুসূফর্জীলি একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পাঠ করেন। 


৩৭৮ 


লিন ৯০ 


প্রবন্ধ শেষ করিতেছি। 
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একসময়ে মুসলমানগণ বিজ্ঞান ও সাহিতোর প্রতৃত' 


উন্নতি সাধন .করিয়াছিলেন। স্ুপরামণণ কর্ণপাত 


| প্রধাঁসী। 
তাহা হইতে কেক বাক্য উদ্ধৃত করিয়া গামা এই 


[২য় ভাগ। 


করিলে এখনও তঁহারা ও উক্পতি লাভ করিতে 
পারেন। ভগবানের বিধানে হিন্দুমুলমান একদেশবাসী, 
একরাজার অধীন হইয়াছেন । তাহার রাজনীতি, 
শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাহিত্য, সর্ধবিষয়ে পরস্পরের সহ- 
যোগিতা করিলেই দেশের মঙ্গল। কেহই অন্তনিরপেক্ষ 
হইয়৷ উন্নতি করিতে পারেন না। উভয়েরই উভয়ের নিকট 
শিখিবার ও উভয়কে শিখাইবার অনেক জিনিস আছে। 
কোন বিষয়েই কোনও সম্প্রদায়ের আদশ নিখু'ত বা৷ পূর্ণাঙ্গ 
নহে। পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সংস্পশে না আসিলে কেমন 
করিয়া আদর্শের প্রপুত্তি হইতে পারে ? 


স্জাতা |. 
(বুদ্ধের প্রতি ) 
কে তুমি হেথা বিজনে বসি? 
নর, কি খষি, দেবতা? 
- অঙ্গছাপি পুণ্য প্রভা চমকে ! 
দীপ্ত তব বদন নব, 
* তপ্ত যেন সবিতা, 
নিরখি নর-নম্বন সদ। ঝলকে । ১ 


ক্লাস্তনহে কাস্ততন্ 
করি কঠোর সাধন! ১ 
নহ ত প্রস্ তাপস তবে নহ গে৷ ! 
সুপ্তিহীন নয়নে ঝরে 
*. দীপ্তিমাথ। করুণ! 
বেয়ানরত খধি ত তুমি নহু গো। ২ 


এদেবতা তুমি জগত ভূমে 
এসেছ প্রভু এসেছ, 
ফুটাতে প্রীতি কঠোর হৃদি-শিলাতে। 
হরিতে পাপ বাসনা-তাপ 
রঙা এসেছ প্রস্থ এসেছ, 
মরণ নাশি অমৃতরাশি বিলাতে। ৩ 


কা উল কি নিত ইন 


১ম ও ১১শসংখ্যা। ] 


০৪৭ 


জগত যবে শরণ জবে 
,.. চরণে তৰ কীদিয়া, 
পিপাস। ক্ষুধা মিটাতে সুধা ঢালিরা!। 
বিশ্বপাতা, অগ্নদাত! ! 
পুজিব তবে কি দিয়া ? 
লবে কি এহি অন্ন কূপা করিয়! ? ৪ 


শ্রীবিজয়চজ্জ মজুমদার । 


বর্তমান সংখ্যার চিত্র । 


শাক্যসিংহ বহুবৎসর ধরিয়! চিস্তা করিয়া মানবের 
মুক্তির পথ আবিফার করেন এবং তৎপরে বুদ্ধনামে পরি- 
চিত হন। তিনি এই তপশ্চধ্যার কয়েকবৎসর সেনানী 
নামক গ্রামের নিকট যাপন করেন। ন্ুজাতানায়ী সাধু 
শালা নারী এই গ্রামের ভূম্যধিকারীর পত্বী ছিলেন। 
তাহার সন্তান ন। হওয়ায় তিনি বনদেবতার নিকট মান- 
সিক করিয়াছিলেন যে পুত্রলাভ হইলে বনদেবতার পুজা 
দিবেনা কিছুদিন পরে তাহার একটি “পুন্ধ ভূমিষ্ঠ হইল। 
শিশুটি তিনমাসের হইলে তিনি স্বহন্তে পায়স প্রস্তুত করিয়া 
বনদ্দেবতাকে দিতে যাইবার আয়োজন করিলেন। নিকট- 
বর্তী অরণ্যে যে বনম্পতি দেবতাকর্তৃক অধ্যুষিত বলিয়! 
লোকে মনে করিত, সুজাত৷ তাহার সন্মুখস্ত ভূমি পরিফার 
করিতে ও তাহার কাণ্ডের চারদিকে রক্তবর্ণ সুত্র জড়াইতে 
রাধানায়ী পরিচারিকাকে প্রেরণ কারিলেন্। রাধা তরু- 
তলে ধ্যাননিরত সৌম্যমুণ্তি বুদ্ধদেবকে দেখিয়। তীহাকেই 
বনদেবতা। মনে করিয়া সবজাতার গৃহে প্রত্যাঁবৃশড হইল, এবং 
কহিল, “বনদেবত। সাক্ষাৎ তরুতলে আবিভূ্ত হইয়াছেন ।” 
তাহা শুনিক্না। সুজাতা বনস্পতিসমীপে গিয়া প্রণার্মানস্তর 
বুদ্ধদেবকে ভক্তির সহিত পায়সের পাত্র অর্পণ করেন। 
বুদ্ধদেব বহুকাল উপবাসের পর পায়স ভক্ষণ করিয়া 
বল লাভ করেন। তৎপরে তীহার সহিত সুজাতার 
কথোপকথন হয়। এই সমস্ত বিস্তৃতভাবে স্থললিতভাষায় ৯ 
এডুইন আপশ্ডপ্রণীত লাইট অব্‌ স$শিগা নামক গ্রন্থের 
৬ সর্গে বণিত ্মাছে। এই বিষয়ে শ্রীবুক্ত অবনীন্দ্রনাথ 


প্রবাশী। 


২ নাত লি শি দিল তত পি ওলী শিপন শিপন 


৩৭৬ 


বৈ 


ঠাকুর যে.চিত্র জীকিয়াছেন, আমরা তাহার, প্রতিলিপি 
দিলাম। 

পুণ্যঙ্লোক ঈশ্বরচন্জ্রবিস্ভাসাগর মহাশয় গ্রণীত বেতাল- 
পঞ্চবিংশন্চির প্রথম উপাখ্যান এইরূপে আরম্ধ হইয়াছে । 

“বারাণসী নগরীতে, প্রতাপমুকুট নামে, এক প্রবল- 
প্রতাপ নরপতি ছিলেন । তাহার মহাদেবী নামে প্রেয়সী 
মহিষী ও বজ্রমুকুট নামে হৃদয্রনন্দন নন্দন ছিল। একুদিন 
রাজকুমার, একমাত্র অমাত্যপুজকে সমভিব্যাহারে লইয়া, 
মৃগয়ায় গমন করিলেন। তিনি নানা বনে ভ্রমণ করিয়া 
পরিশেষে এক নিবিড় অরণ্যে প্রবৈশপূর্বক, প্র অরণ্যের 
মধ্যবর্তী অতি মনোহর সরোবর সন্গিধানে উপস্থিত হইলেন, 
দেখিলেন, এ সরোবরের নিশম্মল সলিলে হংব, বক, চক্রবাক 
প্রভৃতি নানাবিধ জলচর বিহঙ্গমগণ কেলি করিংত্ভছে ; 
প্রফুল্ল কমলসমূহের সৌরতে চারিদিক আমোদিত হইয়া! 
আছে 3 মধুকরেরা মধুগন্ধে অন্ধ হইয়া, গুন্‌ গুন্‌ ধ্বনি 
করত, ইতওতঃ ভ্রমণ করিতেছে ; তীরস্থিত তরুগণ অভি- 
নব পল্পব, ফল, কুুমসমূহে স্থশোভিত রহিয়াছে ১ উহা, 
দের ছায়! অতি নিগ্ধ) বিশেষতঃ শীতত্না সুগন্ধ, গম্ধবহের 
মন্দ মন্দ সঞ্চার দ্বারা, পরম রমণীয় হইয়া আছে; তথায় 
উপস্থিতি মাত্র, শ্রাস্ত ও আতপক্রাস্তব্যক্কির শ্রান্তি ওক্লাস্তি 
দুর হয়। 

“এই গরম রমণীয় স্থানে, কিয়ৎক্ষণ সঞ্চরণ করিয়া, 
রাজকুমার অশ্ব হইতে অবতী হইলেন, এবং সমীপবর্তী 
বকুলবৃক্ষের স্বন্ধে' অশ্ববন্ধন ও সক্গোররে অবগাহনপূর্বাক, 
ন্নান করিলেন; অনন্তর অনতিদূরবর্তী দেবাদিদেব 
মহাদেবের মন্দিরে গুবেশপূর্বর্ক, দশন, পৃজ। ও প্রণাম 
করিয়া, কিয়ৎক্ষণ পরে বহির্গত হইলেন । এ সময় মধ 
এক রাজকন্তাও, স্বীর সহচরীবর্গের সহিত, সরোবরের 
অপর পারে উপস্থিত হইয়া, স্নান ও পুজা! সমাপনপূর্ব্বক 
বৃক্ষের ছায়াক্ম ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । * দৈবযোগে, 
তাঁহার ও বজমুকুটের চারিচক্ষু একত্র হইল। তদীয় 
নিরুপম সৌন্দর্য দশনে নুপনন্দন মোহিত হইলের্ন। 
রাজকুমারীও বজ্মুকুটকে নয়নগোচর করিয়া, কুতার্থন্স্ত 
হইয়া, শিরঃস্থিত পুন্স হস্তে লইলেন ? অনস্তর কর্ণসংযুক্ত 
করিয়া, দৃস্তদ্বারু»ছেদনপুর্ব্বক, পুদতলে নিক্ষিপ্ত করিলেন ) 


৩৮৩ 


সদা ত পাস পাশ পদ তত ভি লতি ওত 


ুনর্বার গ্রহণ ও হয়ে স্সপন করিয়া, ধারংর়ার রাজ- 
তনয়ের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, স্বীয় প্রিয় 
বয়স্তাগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন” । 





শ্রীঅবনীন্ত্রনাথ ঠাকুর । 


অবনীন্দ্রবাবু এই দৃস্তের যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা ও 
বর্তমানসংখ্যায় প্রদত্ত হইল। তাহার অষ্কিত মূল ছবি 


ছুইখানি নানাবণে রঞ্জিত। এইজন্য আমাদের প্রদত্ত 
প্রতিন্িপি হইতে চিত্রত্বয়ের সৌন্দধ্য সম্পূর্ণ বুঝ! যাইবে 
না। হাভেল সাঁছেব গত, অক্টোবর মাসের উডিওতে 
অবনীন্দ্বাবুর চিত্রসমূহ সন্ধে লিখিয়াছিলেন যে "্অবনীন্্র- 
গং 

বাবু মোগল শাসনকালের ভারতীয় চিত্রকরগণের শিল্পে 
নিজ প্রতিভাবিকাশের উপযোগী উপাদান পাইগ়্াছেন ; 
কিন্তু তা বলিম্না তিনি বিলোপপ্রাপ্ত“চিত্রাঙ্কণরীতিবিশেষের 
অন্গুকাতী মাত্র নহেন।” অর্থাৎ তীহার প্রতিভার স্থাতন্রা 
আছে। হাভেল সাহেব আরও লিখিক্সাছেন £_-17110 
1) 15 25 766 [থা 00127 2৩151651178 16 215011- 
0৮৭ ০6118110596 1616 210. 0176101618৭ ০1 
0151) 0000 11 026 656 81001 অ0, 6716 
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| ডিওতে প্রকাশিত ছবিগুলি দেখিয়া পাইয্সোনীয়র 
লিশিয়াছেন £: 71186 52 81550 12 


প্রধাসী। 


লাতিন 


[২য় ভাগ । 


পি তি হাসি জিত পপি শি লস্ট তত সি লী সত ছি সিনানিত লস ীিপশী 
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(72765 3815875 39 1905). আমরা ভবিষ্যতে 
_অবনীন্ত্রবাবুর আরও চিত্র প্রকাশিত করিব। 
মহাভারতের বনপর্বাস্তগত কিরাত-প্রকরণে কথিত 
আছে যে মহর্ধিগণ অঞ্ছুনকে, উগ্র তপস্তায় প্রবৃত্ত' দেখি 
মহাদেব সমীপে গিয়া নিবেদন করেন, “তিনি যৈকি 
অভিপ্রায়ে তপস্তা করিতেছেন, তাহা আমরা কেহই 
অবগত নহি । তিনি এ তপস্ত। বারা আমাদিগের সকলকে 
উৎকষ্িত করিয়াছেন; আপনি তাঁহাকে সাধুরূপে নিবারণ 
করুন|” শিব তাহাদিগকে বিষঞ্জ হইতে নিষেধ করিয়া! 
অঞ্জনের অভিলাষ জানিবার জন্য কিরাত-বেশ ধারণপৃব্বক 
সমান-বেশ ও সমান-ত্রতধারিণা পার্বভীর সহিত অঙ্জুন 
সন্গিধানে গমন করেন। বোখ্াইয়ের প্রসিদ্ধ ভাস্কর গণপৎ 
কাণানাথ স্বাত্রে শবরীবেশধারিণা পাক,তীর মৃত্তি নিশ্মীণ- 
পূর্বক দিল্লীদরবারপ্রদশনীতে পাঠাইয়াছিলেন। এই 
মুদ্তির জন্য কিনি' ৪প্রশংসা ও পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। 
এই সুন্দর মৃদ্তিটির চিত্র আমর! প্রকাশ করিলাম । দিল্লীতে 
এই মু্তিটি বাহার! দেখিয়াছেন, তাহারাই একবাক্যে ইহার 
প্রশংসা করিয়াছেন । 
শেকৃসপীয়রের “বীনিদ্নগরের বণিক” নাটক ুপরি- 
জ্ঞাত। এই নাটকের হুঠটিদৃশ্তের ছুখানি চিত্র আমরা 
মুদ্রিত করিলাম। রশ্বধাশীলিনী পোর্ধিয়ার'পাণি-গ্রহণার্থ 
নানাদেশ হইতে,সম্পন্প, অভিজাত ও রাজকুলোস্তব অনেক 
লোক আসির্শছিলেন। তন্মধ্যে বাসানিয়ো একজন । 
পোষিয়ার পিতা মৃত্যুর পর্বে এইরূপ আদেশ দিয়া! যান যে 
তীহার*্পরিত্যক্ত তিনটি কৌটার মধ্যে যেটিতে পোর্িয়ার 
ছবি আছে, তাহ ধিনি নির্বাচন করিবেন, তিনিই পোর্ষি- 
যাকে বিবাহ করিতে পারিবেন। বাসানিয়ো এই কৌটা 
মনোনীত করেন । পোষিয়া ও বাসানিয়ো পরস্পরকে ভাল 
ঘবাসিতেন।' সুতরাং বাসানিরে। সিকৃকাম হওয়ায় উভয়েই 
আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন । এখন কেবল গির্জান্ন গিয়া 
বিবাহিত হুইতে বাকী রহিল। কিন্তু এনন সময্বে এক 





সি ০ 


*. পোষিয়! ও বাসানিয়ো 
জি, শ্রাস্, নিউটন আর, এ, কর্তৃক অঙ্কিত ছবি হইতে । 


রা রিগাক তা 120৭ 128৩, 


১০ম ও ১১শ সংখ্যা । 1] 


বিষাদজনক ব্যাপার ঘটিল। বাসানিয়ে! পোষিয়ার প্রাসাদে 
আসিবার সময় সীজসঙ্জার মূল্য, ভূত্যাদির খরচ প্রভৃতি 
আশ্টোনিয়ো নামক বন্ধুর গার! শাইলক নামক সুদখোর 
গিহাগির নিকট ধার করাইয়া আনেন। সর্ত এইরূপ ছিল 
যে আশ্টোনিয়ো যথাসময়ে খণশোধ করিতে না পারিলে, 
শাইলক তাহার শরীরের যে কোন অংশ হইতে আধসের 
* মাংস কাটিয়া লইবে। এখন খবর আসিল যে আন্টোনিয়ে! 
যথাসময়ে টাকা দিতে না পারায় শাইলক এ মাংস 
চাহিতেছে । চিত্রে, বাসানিয়ো চিঠিতে লিখিত এই 
সংবাদ পড়িতেছেন, এবং তাহার মুখভাবের হঠাৎ পরিবর্তন 
দর্শনে পোষিয়। উৎকষ্ঠিত হইতেছেন, এইরূপ অঞ্কিত 
আছে। ছবিখানি বিখ্যাত চিত্রকর জি, এস্‌, নিউটন 
আর, এ, কর্তৃক অঞ্কিত। 

শাইলকের জেসিক! নামে এক কন্তা ছিল। তাহার 
মা ছিল না, শাইলক জেসিকাকে বাড়ীর চাবি বুঝাইয়! দিয়া 
নিমন্ত্রণ খাইতে যাইতেছে । ঘরঘার বন্ধ করিক্না রাখিতে 
বলিতেছে। বলিতেছে, “টাকার থলিয়ার স্বপ্ন দেখিগ্নাছি, 
বোধ হয় কোন বিপদ ঘটিবে।” ইহাঈ দ্বিতীয় ছবিটির 
বিষয় । উহাও প্রসিদ্ধ চিত্রকর জি, এস্‌, নিউটন আর, এ, 
কর্তৃক অস্কিত। 


সামাজিক শক্তির ঘাত প্রতিঘাত। 

দ্বিতীয় প্রস্তাব। 

_ কোনও সমাজ মধ্যে কোনও প্রকার গামাজিক পাপ 
প্রবিষ্ট হওয়া যেন ইষ্টকনিশ্মিত প্রাচীরের উপরে অশ্বথ বা 
বটবৃক্ষ বসার স্াক্স। [লোকে প্রথমে সামান্ত বোধে 
তাহাকে উপেক্ষা করে, দেখেও দেখে না) কিন্তু আুবশেষে 
তাহা যখন শাখা প্রশাখা সমন্বিত মহাবৃক্ষে পরিণত হয়, 
যখন তাহার মূল বহুদুরে প্রবেশ করে এবং বহুপরিগর 
তঁমির উপরে ব্যাপ্ত হয়, তখন তাহাকে উৎপটিত কর! 


এক ব্যক্তির সাধ্যাযত্ত থাকে না) একাধিক ব্যক্তিকে সে, 


কাজে নিধুক্ত হইতে হয়। 
পাপ ব৷ ছুর্ণীতি খন সমাজ মধ্যে বদ্ধমূল হইয়। বহু 
জনের দ্বার! অনুষ্ঠিত হুইতে থাকে, গখন তাহা সামাজিক 


গ্রবালী |: য় 


৩৮১ 


শক্তির আঁকার ধারণ করে, অর্থাৎ তখন তাঁহাকে বাধা 
দিতে গেলে বহুজনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হয়? 

এবং তাহাকে উন্মুলন করিবার জন্য সামাজিক শক্তির 
অর্থাৎ বহুজনের সমবেত শক্তির প্রশ্নোজন হয়। জন-- 
সমাজের বহুদিনের সঞ্চিত ও বহুজনের দ্বারা অনুষ্টিত যে 

কোনও পাপ ব৷ দুর্ণীতি উন্মলিত হইয়াছে, তাহার অধ; 
কাংশ স্থলেই সামাজিক শক্তির সমবায় দ্বারাই হুইর়াঁছে। 

মানব-সমাজের চিন্তা ও ভাবের উন্নতি দ্বার! ্বাভাবিক 
পরক্রিয়াতে অনেক প্রাচীন ছর্ণাতি ' তিরোহিত্ব হইয়াছে 
বটে, কিন্ত অনেক স্থলেইদেখিতে পাই উক্ত উদ্দোস্তাসিদ্ধির 
অন্ত ব্যক্তিগত শক্তিকে পুজীরুত করিয়া প্রবল সামজিক 

শক্তির অবতারণ করা প্রয়োজন হইয়াছে। এই ফেসামা-। 
জিক শক্তি-সংঘাতের দ্বারা সামাজিক ব্যাধির প্রতিবিধান, 

ইহা অনেকের মতে নিপ্দোষ প্রণালী নহে । ইহাতে মানব- 

চিন্তে একদেশদশিতার ও মানব-চরিত্রে বিবাদ-পরায়ণতার 

কষ্টি করে, এবং উৎকট ও তীব্র বিদ্বেষের পরিবর্তে উৎকট 

ও তীত্র বিদ্বেষ উৎপন্ন করিয়! 'অনেক মান্থযকে প্রাচীন 
দর্গীতিতেই সংলগ্ন রাখে। তৎপরিবর্তে মানৰ সমাজের 

চিন্তা ও ভাবের উন্নতি উপরেই যদি সর্ববিধ সামাজিক 

ব্যাধির প্রতিবিধান রাখা যায়» তাহা হইলে কালক্রমে 

কল প্রকার পাপই অজ্ঞাতসারে তিরোহিত হয়, বিবাদ 

বিসম্বাদের প্রয়োজন হয় না।, 

পুর্বোক্ত যুক্তির মধ্যে ধেঁঁকছু সত্য নাই, তাহ! 

বলিতেছি না। এ কথারও প্রমাণ মানব-ইতিবৃত্তে*তৃরি 

পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। দৃষ্টাস্তস্বরূপ্ কয়েকটা বিষ» 
য়ের উল্লেখ কর! যাইন্তেছে। অষ্টাদশ শতাবীর শেষভাগে 

এদেশবাসী ইংরাজদিগের শ্বভাব চরিত্র যে প্রকার, ছিল, 

তাহা পাঠ করিলে আশ্চধ্যান্বিত হইতে হয়! ফিলিপ 

জরাঙ্গিস্‌ প্রসিদ্ধ গবর্ণর জেনারেল হেস্টিংসের মন্ত্রিসভার 

একজন ,সদস্য ছিলেন। মাদাম গ্রাণড নায়ী একটা 

১৭1১৮ বধীয়। বালিকাকে তাহার পতির অগোচরে বিপথে 

লইয়া যাওাকে তিনি নিন্দনীয় কার্য মনে করিলেন না) 

এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে'তাহার বন্ধুগণ এই, কাধ্যে 

তাহার সহায়ত| ঞ্করিলেন। মাদাম গ্রাণ্ড চন্দননগন্সে 
উপনিবিষ্ট একজন ফ্রাসিসে এদেশীযাগর্ভজাত কন 


৩৮২ 
ছিলেন। শ্রাপ্ত নামক: একজন  ররলোক তাহাকে 
বিবাহ করেন। মাদাম গ্রাণ্ডের বয়ঃক্রম যখন ১৭1১৮ 


বৎসরের অধিক তইবে না, তখন তাহার উপরে ফ্রাঙ্সিসের 
চক্ষু পড়ে । ফ্রান্গিস্‌ তাহাকে আপনাতে আসক্ত করি- 
বার জন্ত অনেক কৌশল অবলম্বন করেন। ইহাতে 
গবর্ণমেণ্টের উচ্চকম্মচারী কয়েকব্যক্তি তাহার সহায় 
হন। একদিন গ্রাণ্ডের অন্থুপস্থিতিকালে ফ্রান্সিস গ্রাণ্ডের 
ভবনের প্রাচীরে সিঁড়ী লাগাইয়। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ 
ররেন। গ্রাণ্ডের ভূত্যগণ জানিতে পারিয়। ফ্রাব্সিসকে 
ধত করে এবং গ্রাণ্ডের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে। 
গ্রাণ্ড আসিলেই দেখ! গেল যে সেই সিঁড়ী দিয়া আরও 
কয়েকজন বড়লোক ফ্রাম্সিদ্কে উদ্ধার করিবার জন্ত 
' আসিয়াছিলেন, ভূত্যেরা তাহাদিগকেও বন্ধন করিয়া 
রাখিকাছে। অবশেষে এই বিষয় লইয়া তদানীন্তন সুপ্রিম 
কোর্টে মোকদ্দম! উপস্থিত হয়। গ্রাণ্ড বিরক্ত হইয়৷ 
স্বীয্ধ পত্ীকে পরিত্যাগ করেন। ফ্রান্সিস তাহাকে লইর। 
চুঁচ্ড়াতে রাখেন । এই মাদাম গ্রাণ্ড অবশেষে ফরাসিদেশে 
গিয়া অনেক্ক থেল। 'থেলে ঠ নানাজনের সহিত সংযুক্ত হইয়! 
অবশেষে নেপলিয়নের প্রসিদ্ধ মন্ত্রী ট্যালেরাও্ডকে বিবাহ 
করে ও মাদাম টালেরাওড নামে স্ুপ্রসিদ্ধ হয়। 
ফ্রান্দিসের স্তায় প্রধান রাজপুরুষদিগের যে নীতি দেখা 
'্বাইর্তেছে, সাধারণ ইংরাজমগ্ডলীর নীতিও তদপেক্ষা 
অধিক উন্নত ছিল না . প্রাচীন কলিকাতার বিবরণ 
পড়িতে পড়িতে দেখিতে পাওয়া! ঘায়, একবার একজন 
বিখাহাথিনী ইংরাজ মহিলা কলিকাতাবাসিনী তাহার এক 
মহিলাবন্ধুর বাড়ীতে আসিলেন। এগই সংবাদে বিবাহার্থী 
ইংরাজপুরুষগণ তাহার সহিত দেখা! করিতে লাগিলেন। 
তন্মধ্যে একজনকে উক্ত নবাগতা মহিলার মহিলাবন্ধু 
তাহারই সমক্ষে একদিন জিজ্ঞাস! করিলেন-_“সুনেছি তুমি 
নিজ বাড়ীতে ১৬ জন দেশীয় স্ত্রীলোক রাখিয়াছ। এই স্ত্রী- 
লোক লইয়া কি করিয়া চালাও?” সে ব্যক্তি হাসিয়া 
-_-পকিছুই মুক্কিল হয় না। তাহাদিগকে খাইতে 
পরিতে দি, মাসে মাসে প্রত্যেকের হাতে কিছু কিছু দি, 
তারা মনের স্থখেই আছে।” | 
ইহাতে 'দকলেই বুষ্িত পারিতেহষ্ন, সেকালে 


প্রবাসী। | 


[বর ভাগ। 


এদেশবাসী ইংরাজেরা কোন কোনও স্থলে নবাবদিগের 
অবরোধের স্তায় নিজ নিজ অবারোধ এদেশীয় স্ত্রীলোকে পু 
করিয়া রাখিতেন এবং তাহা স্বীকার করিতে লজ্জা পাইতেন 
না। ব্রহ্মদেশে এরূপ প্রথা সেদিন পশ্যস্ত ছিল। গবর্ণ- 
মেণ্টকে রাজবিধির দ্বার তাহা নিবারণ করিতে হইয়াছে। 

কিন্ত ভারতযাজ্র। সুগম হুইয়। দলে দলে ইংরাজ 
মহিলাগণ যখন এদেশে আসিতে লাগিলেন, এবং ,ইংলপীয় 
সমাজের প্রভাব এদেশায় ইংরাজ সমাজে বিস্তৃত হইতে 
লাগিল, তখন এদেশবাসী ইংরাজপুরুষদিগের হৃদয় মনের 
উন্নতি হইয়া ভাহাদের নীতি বিশুদ। হইয়া! উঠিল। সকল 
সমাজেই দেখিতে পাই, যে নারীচরিত্রের প্রভাবেই পুকুষ- 
চরিত্র উন্নত হ্হয়া থাকে । ৫০৬০ বৎসর পুব্বে 
কন্মোপলক্ষে যে সকল বাঙ্গালি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ব 
পঞ্জাবে গিয়। বাস করিপাছিলেন, তাহাদের স্বভাব চরিত্র 
অতীব শোচনীয় ছিল। কিন্তু রেলওয়ে গ্াপিত হইয়া 
যাতার়াতের স্ুবিধ। হওয়াতে অনেকে সপরিবারে গিয়া এ 
সকল খানে বাস করিয়াছেন, বঙ্গমহিলাধিগের আবি- 
ভাবের সর্গে সঙ্গে প্রধাসবাসী খাঙ্গাণিসমাজের রতি নীতি 
বুল পগ্গিমাণে বিশুঞ হহয্নাছে। 

অধিক দুরে যাইতে হহবে না। চল্লিশ প্শ ব২সর 
পুঝে মামরা দেখিয়াছি, গবণমেণ্টের এদেএয় কন্মচারী- 
দিগের মধ্যে অনেকেই উপপগ্রারত ও উৎকোগাহী 
ছিলেন। স্ত্রীলোক পাখেন্‌ নাই ঝ৷ থুষ লন না, এপ 
কম্মচারী খুজির। বাহির করিতে হহত। কিন্ত হুংরাজী 
শিক্ষ। বহুল-এ্রচার হগগ্বাতে, এবং হংরাজাশিক্ষিত ব্যক্তি- 
গণ রাজকায্যের সকল বিভাগে প্রবেশ করাতে, এই 
অধ্যাতি প্রায় বিলুপ্ত হহয়াছে। 

অতএব জনসমাজের চিন্তা ও ভাবের উন্নতিসহকারে 
বে অনেক সামাজিক পাপ ও দুর্দীতি অন্তহিত হয়, "তাহ! 
নিশ্চিত। এই জন্ত জনগমাজের রীতি নীতি উন্নত করি- 
বার প্রধান উপায় সেই সমাজমধ্যে জ্ঞানালেচনান্র 
(০৮185) € ধন্মশিক্ষার উপায় বিধান করা। কেবল 
“মাত্র জ্ঞানের বিস্তৃতি ও হ্বদয়ের প্রশস্ততা ছারা মানুষ 
অনেক প্রকার ক্ষুদ্রাখয়তাকে অতিক্রম করিতে পারে। 
ধর্ম শিক্ষা! সেই:চরিআকে উন্নত ও দূ করে? 


রি? ১১শ সংখ্যা । 1. 


(কিন্ত জনসনাজের গতিবিধি অনেকাংশে বল্গাবিহীন 
অশ্বের গতিবিধির ন্যায় । অশ্বকে বল্গা-বিহীন করিয়া 
যদি ছুটিতে দেও, তাহা হইলে সেযে তোমার অভীষ্ট 
পঞ্চে যাইবে, এরূপ বলিতে পার না। সে নিজের 
অভাষ্ট পথে যায় । তেমনি জনসমাজের মধ্যে অতি অল্প 
লোকেই চিন্তা করে; অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি গতান্থ- 
গতিকে রেখার বাহিরে যায়; আধিকাংশ লোকেহ যাহা 
দশজনে করে, তাহাই করিয়৷ থাকে । সুতরাং বে পাপের 
আচরণ সামাজিক রীতির মধ্যে দ্রাড়াইয়া যায়, তাহ। 
দশজনের দেখা দেখি প্রত্যেকেই করিয়া! থাকে । তাহা- 
দের গতিরোধ না করিলে, তাহারা সেই আচরণেই 
রত থাকে । 

সময়ে সময়ে মানুষকে এই চিস্তাবিহীনত| ও অন্ুকতিলব 
মাচরএ হইতে জাগ্রত করা আবশ্তক হয়। তাহাদের হৃদয়- 
ঘারে আধাত করির1, শ্বাভাবিক স্থিতিশীলতা হইতে 
তাহাদিগকে উদ করিয়া সত্যবিশেষের প্রতি মনো- 
নিবেশ করিতে বাধ্য কর! প্রয়োজন হয়। তঙি্ন বহুদিনের 
সঞ্চিত সংস্কার বা পাপকে উন্ম লিত করিতে, পারা যায় না। 
ইহাই হইল সামাজিক শ্তির ঘবাত প্রতিঘাতের দ্বারা 
সামাজিক ব্যাধির প্রতিবিধান। এতন্ার। সমাজ মধো 
আংশিকরূপে অনর্থ উপস্থিত হইলেও তাহ সামাজিক 
ব্যাধির অনিবাধ্য প্রতিক্রিরা বলিয়া গ্রহণ করিতে হর। 
দেখা গিগাছে, এইসরুল স্সাধ্যাম্মিক বিপ্লবের দ্বারা 
জনসমাজের মাধ্যান্মিক বায়ু পরিস্কত, হর, এবং প্রাচান- 
পাপের পুনরাবৃপ্ডি অনেক পরিমাণে কঠিন হুইয়। উঠে। 
ইহাও এক মহোপকার বলিতে হইবে। কিন্তু সামাজিক 
শক্তির দ্বার! সানাজিকব্যাির প্রতিক্রিয়া বখন আরম্ভ হর» 
তখন পুঞ্তীকৃত ব্যঞ্তিগত শক্তি ঘনীভূত হুইয়! ।স্বকাষ্য 
সাধনে প্রবৃত্ত হয়। ইহা সামাজিক ইষ্ট সাধনের একটা 
প্রধান সঙ্কেত।, ॥ 

* ইহারও ভুরি ভুরি নিদশন মানব-ইতিবৃত্তে পাওয়া 
গিয়াছে । 
প্রথার উন্মুলনের উল্লেখ কর! যাইতে পারে। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে ইংলগ্ডে দাসত্ব প্রথার উন্মূলনের জন্ত 
আজ্দালন উপস্থিত হন । এ আন্দোলন প্রথমে গ্রানভিল 





প্রবাসী। 
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শার্পের স্তায় অতি অল্পসংখাক সামান্ত মানুষের হৃদয়ে 
উত্থিত হুয়। ক্রমে তাহা সহস্র সহস্র গণ্যমান্ত ব্যক্তির হৃদয়ে 
ছড়াইয়া! ।পড়ে। গ্রানভিল শার্প একজন সামান্ত কেরাণী 
ছিলেন। কিন্তু তাহার হৃদয়ে পরহুঃখকাতরতা! প্রচুর 
পরিমাণে ছিল। প্রথমে একজন হতভাগ্য কাফ্রী ক্রীত- 
দাসের ছুর্দশা দেখিয়! দাসত্ব প্রথার প্রতি তাহার দৃষ্টি 
আকুষ্ট হয়। তৎপরে এই প্রথার নৃশংসতা লক্ষ্য করিয়া 
ইহার উন্মূলনের জন্য তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন) এবং সেই 
কাধ্যে আপনার দেহমনপ্রাণ নিয়োগ করেন।* অপকট 
মান্ছষের দেহমন নিয়োগের এমনি গুণ যে অল্লকাল 
মধ্যেই শাপের হৃদয়ের অগ্নি শত শত হৃদয়ে ছড্াইয়! 
পড়ে ; এবং হংলও ব্যাপিয়! তুমুল আন্দোলন উপস্থিত ॥ 
হম়্। সেই প্রবল সামাজিক শক্তির আরাতে' ইংলশীয় 
সমাজ কাপিয়্া উঠে) এবং দাসত্বপ্রথা চিরদিনের মত 
ইংলগ্ডের রাজ্য হইতে অন্তহিত হইয়া যায়। যদ্দি শার্প 
প্রতিবাদপরার়ণ হইয়া প্রবল সামাজিক শক্তির সৃষ্টি না 
করিতেন, তাহা হইলে উহলবাফোঁ্স, বকৃষ্টন প্রস্ৃৃতি' 
এই আন্দোলনের রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ 'হইতেন* না, এবং 
ইংলগ্ডের লোকের মোহনিন্্া ভঙ্গ হইত না। 

আমেরিকার দাসতপ্রথা তিন্রাহিত হওয়ার ইতিবৃত্তও 
এইরূপ বিম্রযজনক | এই দাসত্বপ্রথা উন্মু জন্ত 
আমেরিকার ইউনাইটেড ্রেট্ুসের উত্তর" ও দক্ষিণ বিভা 
গের মধ্যে যে সমরানল গ্রজ্র্লিতচ্হস্», তাহা ম্মরণ করি- 
লেও জ্বংকম্প উপস্থিত হয়। * এক্ূপ গৃহবিচ্ছেদ ও 
অন্তবিবাদ ইতিবৃত্তে অন্পহই ঘটটর়াছে সৌভাগ্যক্রক্ণে 
লিঙ্কন তখন সভাপতিঞ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে আমেরিকার কপাল-ফলকে 
দাসত্বপ্রথার কলঙ্করেখা থাকিতে দিবেন না। ন্তাই 
সমরানিল প্রজ্ছলিত দেখিয়াও 1তনি পশ্চাৎপদ হইলেন ন|। 
হতভাগ্য, ক্রীতদাসগণকে স্বাধীন করিবার জন্ত তরবারি 
ধরিলেন। এই যুদ্ধে উভয়পক্ষে এত মানুষ হত হইয়াছিল 
ঘে তাহাঁদিগের মৃতদেহ একত্র করিলে উন্নতগিরিশৃঙ্গ 
বমান হয়। কিন্ত এই মহাসমর ও এই সামাজিক শক্কিন় 
ভীষণ ঘাত প্রতিগাত একদিনে ঘটে নাই। প্রথমে এই 
আন্দোখন উইলিয়াম লয়েড' গ্যারিসন প্রস্ৃতি কপিতয় 
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সামান্ত মনুয্যের হৃদয়ে উঠে। গ্যারিগন' ছাপাখানাতে 
সামান্ত প্রি্টারের কাজ করিতেন, আর ছাপাখানার 
টেবলের উপরে পড়িয়া পড়িরা হতভাগা ক্রীতদাসদিগের 
কথ! ভাবিতেন। তংপরে তাহার হৃদয়ের 'অগ্নি-শত শত 
হৃদয়ে ছড়াইয়া পড়িল। অবশেষে তাহ! মিসেস্‌ ষ্টোর 
তায স্থুলেখক ও থিওডোর পাকারের স্তায় সুবা শমী ধন্মাচাধ্য- 
দিগকে ও অধিকার করিল। দেখিতে দেখিতে এ আন্দো- 
লন প্রচণ্ড বাতাার ন্তায় উঠিন্বা সমগ্র আমেরিকাকে 
আমূল কাপাইয়া তুলিল। তাহারই ফশস্বরূপ অস্তবিবাদ 
ঘটির৷ সমরানল প্রজ্জলিত হইল। এইরূপ সামাজিক- 
শক্তির সংঘাত কেহ কখনও দেখে নাই। এই ঘাত 
প্রতিধাতের কম্পন এখনও আমেরিকার সমাজবক্ষে 
রহিয়াছে, এবং এখনও ইহ] স্বীয় কাধ্য সাধন করি- 
তেছে। 

কেবল যে সামাজিক অনিষ্ট নিবারণের জন্যই 
সামাজিক শক্তির সৃষ্টির ও প্রয়োগের প্রয়োজন তাহ। 
মহে, সামাজিক ইষ্ট সাধনের জন্যও ব্যক্তিগত শক্তিকে 
পুঞ্ীক্ত কর। আবু ক। ছই এক ব্যক্তির মনে একট। মহ 
সত্য জাগিতে পারে, একটা মহা আঁকাজ্ষার উদয় হইতে 
পারে ; কিব্তুধদি তাহা দুই এক ব্যক্তির অন্তরে আবন্জ 
থাকে, তাহা হইলে তাহাদের অন্তদ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তাহা 
জনসমার্ধ হইতে, অন্তহিত হইয়! যাক্স। এই কারণে 
ব্যক্তিবিশেষের হৃদগ্-নিহিত মহা! ভাব বা আকাজঙ্কাকে 
সামান্বিক শঞ্চিরপে পরিণত করিয়া মুত্তিধারণ করান 
আবশ্তক। মহামু! রাজা রামমোহন রাম্ন যদি তাহার 
হৃদরস্থিত মহা ধর্শাভাবকে একটা ..সমবিশ্বাসী মণ্ডলীর 
মধ্যে নিহিত করির! সামার্জিক শঞ্তিরূপে পরিণত ন৷ 
করিতেন, তাহা হইলে কি আজ ব্রাঙ্মদমাজকে ভারতের 
সংস্কার-ক্ষেত্রে দেখিতে পাইতাম? জন ওয়েসলি যদি 
তাহার সাধনীলন্ধ ধর্মভাবকে সামাজিক শক্তির আকারে 
পরিণত না করিতেন, তাহা হইলে কি মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ের 
অনভুত ধর্মোৎসাহ ও সদজুষ্ান প্রবৃত্তি দেখিতে প'ইতাম ? 
জন হেনরি নিউম্যান প্রমুখ কতিপয় ধর্মভাব-সম্পন্ন 
অক্সফোর্ডবাসী যুবক নবধন্মভাবের অবতারণা করিয়! 
বর্দি আপনাদের হৃদয়স্ফিতণভাবকে প্র্বপ সামাজিক 


প্রবাসী । 
- শ্জিরপে পরিণত না করিতেন) ত তাহা হইলে কি আজ 


৮ 


হাইচার্চ দলের এত প্রভাব লক্ষিত হইত ?, 

পূর্বোক্ত যুক্তিপরম্পর৷ হইতে ভাবী উন্নতি ও 
কল্যাখের পক্ষে এই এক মহোপদেশ লাভ করা যাইতেছে 
যেযাহাদের অন্তরে কোনও উচ্চ ভাব বা মহৎ আকাঙ্জা 
জাগিয়াছে, তাহার! যেন তাহাকে নির্জনে ভোগ করিবার 
সম্পত্তি ন। ভাবিয়া দশ হৃদয়ে ব্যাপ্ত করিয়া সামাজিক 
শক্রির আকারে পরিণত করিবার চেষ্টা করেন। ভাল 
কাজের অভাব নাই, দেশের ছুঃখহূর্গতিরও অন্ত 'নাই। 
যদি কোথাও দেশের ছূর্গতি দূর করিবার জন্য শত সহ 
দেশহিতৈষা ব্যক্তির সমবায় ও অবিশ্রান্ত চেষ্টার প্রয়ো- 
জন থাকে, তাহা এই ভারতক্ষেত্রে। কিন্তু আমর! 
মাপ্নাকে ভুলিতে পারি না, অকপটে মহা সংকল্পে আত্ম- 
সমপণ করিতে পারি না বলিয়াই অপর জদয়কে উদ্দীপ্ত 
করিতে পারি না। সেই জন্যই এক হৃদয়ের অগ্নি দশ 
হৃদয়ে ছড়াইয়। পড়ে না। সেই জন্যই কোনও মহ] 
কার্ধ্য সাধনের জন্ত প্রবল সামাজিক শক্তির স্ষ্টি করিয়া 
তুলিতে পারি না । সেই জন্যই এদেশের এই দুরবস্থা । 


ব্রন্ম- প্রবাসে । 


মাঝেতে গভীর সিদ্ধু কল্লোলিয়৷ চলে 
এক পারে তুমি তার অন্তপারে আমি ) 
তবুও মনের গতি দুরত্বে কি রোধে? 
প্রিয়জন করে দেখা হৃদয়মন্দিরে | 
আমি এই ব্রঞ্গদেশে দুর সিন্ধু পারে 
ভালমান কালক্রোতে মানকবুদ্দ ! 
দিবসান্তে একদিন বসি” সন্ধ্যারাতে 
হেরিতেছি নগরীর শোভা ; হাসিতেছে 
পুণিমার চাঁদ) তরল কিরণ-ন্সেহে 
চুমিতেছে ধরণীর প্রফুল্ল আনন । 
পথে চলিয়াছে যত ব্রন্মের রমণী 
সুন্দর সুঠাম কায়া, সথবেশে ভূষিতা, 
্বর্ণগিরি প্যাঞ্থোডার সুবর্ণ মন্দিরে, 
ধ্যানমগ্ন বুদ্ধদেবে পুষ্পাঞ্জলি দানে । ' 


১ম ও শ সংখ্যা 1. 


অদূরে শোভিছে হোথা ইরাবতী-তীরে ' 
ব্র্গরাজধানী এ মাগাল! নগরী, 
অপরূপ রাজপুরী দুর্গ অভ্যস্তরে, 

শত শত রমা হন্ম্য কাষ্ঠ বিনির্মিত 
সুমণ্ডিত কলেবর মণি ও কাঞ্চণে ৷ 
ব্র্মের সে আধিপত্য শাসন ভীষণ, 
মুন্মান, সম্পদ, দণ্ড, রাজসিংহাসন, 
চির স্বাধীনত! ধন নয়নের মণি, 
এইস্থানে হারায়েছে মাত৷ ব্রঙ্মভূমি | 
জোতঙ্গাপ্লাবিত কায়। ধায় ইরাবতী 
উছলি পুলকভরে অন্থুনিধি মুখে ? 
পার্থখে শোভে অভ্রভেপ্দী উচ্চ শৈলরাজি 
দীর্ঘ তরুরাজি কত বক্ষেতে ধরি! ) 
বিবিধ কুস্থম রাশি গুবকে স্তবকে 
ফুটিছে অচল গাত্বে, মন্দ সমীরণ 
“অহিংস। পরমধন্ম” করিছে ঘোষণ। । 
ধীরে ধীরে জনস্োত হতেছে বিলীন 
স্থুবিস্তীর্ণ রাজপথে আসিতেছে কানে 
বিদেনী-পথিককণ্ঠ সঙ্গীতলহরী * 
রজনীর মক পবনহিল্লোলে । 
স্যুপ্তির পৃর্বরাগ নগরীর মুখে 
ভাসিছে কোমল স্সিপ্ধ মধুর আভায । 
আমি এই সব শোভা দুণ্তাবলী মাঝে 
সুদীর্ঘ রজনী ব্যাপি রহিন্থ বসিয়া, 
জীবনের কত কথা ভাবিতে ভাবিত্রে। 
কত রাগ অন্ররাগ, কত স্ুথ 2খ, 
ধরণীতে এতদিন সঙ্গী যাহাদের 
তাহাদের কত কথা, স্নেহ প্রীতি স্তি 
মানস বীণার তস্ত্রী ধবনিল মধুরে ! 
এই সুখ হুঃখ মাঝে ভাসায়ে জীবন 
নাহি জানি চলেছি কোথায় ? নাহি জানি 
কোথায় ভিড়িবে তরি-_-কোথা৷ তার শেষ? 
হায় এই মানব জীবন বিধাতার 
স্যপ্টির চরম ! অবরুদ্ধ আধাজ্মের 

বুকে, বাযুস্তরে ঢাকা ধরণীরু সম! 


৩৮৫ 


আছে+কি আলোক এই আঁধারের পারে?" 


যুগান্তর হ'তে যে সেতু বাঁধিছে সুধী, 
জীবনের পরলোক দেখাতে মানবে 
ড্রান-ভক্কি-কর্ম্ম উপাদানে রচি, হায় 
তাহাওত সীমাবদ্ধ শক্তির প্রয়াস, 
কল্পনার মোহজালে সজ্জিত স্ন্নর ! 
জানিনা জানিনা আমি কোথা আছ তুমি, 
হে অজ্ঞাত, হে অনন্ত, অচিস্ত্য রহমত ! 
ধারণা করিতে তোম! শক্তি নাহি মম $, 
লীলাময় তুমি, নএ জানি কি খেল! প্রভূ 
খেলিছ, বিরলে বসি শিশুটার মত 
আপনাতে আপনি ভুলিয়। ! কি কারণে 
এ মহ! অপুর্ব স্থষ্টি রচনা তোমার! 
অনন্ত কালের সিন্ধু কল্লোলিয়! চলে 
পুরোভাগে ; আমরা বসিয়। তার কুলে 
করিতেছি খেল, বিজ্ঞানদর্মপত শিস 
বাহুবলে জ্ঞানহীন। ভাঙ্গিতেছি কত 
পুরাতন কথা, রচিতেছি বানুকাঁর * 
স্তরে নবীন কাহিনী কত! ধন্দীধশ্ম 
মনোমত করিতেছি কতই স্থজন ! 
রঃ ক ১ ক 

সিদ্ধ পরপারে ওই শোতে বঙ্গদেশ, 
চিরপ্রিয় জন্মভূমি সজল হুফলা, 
আবৃত স্ৃতন্ যার ববর্ণশন্ডাঞ্চলে। 
কনক কিরীট শিরে অজুভেদী গিরি 
হিমালয়, হৃদিনাবে সুরধনী হার, 
মুখর মঞ্জীররূপে কল্লোলিছে সিন্ধু 
চরণেতে। চিরপ্রিয় স্বদেশ আমার ! 
ভাসে মনোনেত্রে তোমার মুর্তি আজি 
কতদিন দেখি নাহি যাহা। হেরিতেছি 
গিরি নদী ক্রমরাজি তড়াগ প্রান্তর 
হন্দির নগর পল্লী, স্বদেশ আমার। 
বিমল গঙ্গার জল উর্থলিছে প্রাণে 
আত্মীয় স্বান্ধব স্বতি করিছে আকুল। 
*বে ল্বন্ধনে মাগো"! ল্বীধিয়াছ তুমি, 


প্রবাসী । 


পারি কি ভুলিতে তাহা৷ জীবন থাকিতে ? 
যদিও জননী আমি অবসন্ন মনে 
জীবিকার অন্বেষণে এসেছি এবাসে, 
তবুও তবুও তুমি জন্মভূমি মম 

স্বর্গাদপি গরীক্পসী ! ও চরণে যেন 

শত ডোরে বীধা থাকে হৃদয় আমার, 
কায়মন মিশে থাকে তোমার রেণুতে । 
হাস ম! দীনের প্রতি স্ুপ্রসন্ন হাসি 
একবার, ওই দেখ হাসিতেছে উষা 
রাজলক্ষীরূপে । তনয়ের অভিলাষ 
পুরাও জননী ; এই সাধে নিবেদিন্থ 
শ্প্ত হৃদয়ের এই রক্ত অশ্রুধারা ! 

কেন এ দুঃখের গান এ সুখ নিশীথে ? 
হাসে আমোদিনী মহী জলে স্থলে কিবা! 
শারদ উৎসবে মত্ত স্বদেশ আমার 
ধরারাণী সাজিয়াছে সুন্দর বসনে 

রূপে দিক্‌ আলে! ক'রে; নরনারী প্রাণে 
আনন্দ উৎসাহধার! বহিছে হিল্লোলে ! 
প্রবাসে দৈবের বশে নির্বাসিত আমি 
সেই সুখ মনে আনি, ভাবিতেছি আজ 
অতীতের কত শত মধুর কাহিনী, 


" তোমাদের" প্রীতিতরা সুখ, ন্নেহবাণা। 


প্রবাসীরে মনে কের এ সুখের দিনে 

যবে আলিঙ্গিবে পরস্পরে ) ক'রো মনে 

আর সেও এ্তোমাদেন ভাবিছে প্রবাসে 

কবে তোমাদের পুনঃ সম্ভাষিধে হেসে. 
শ্রীগিরীন্ত্রনাথ সরকার, ব্রহ্মদেশ। 


মুক্তি | 
নিরজন তহিনীর তীরে 
উচ্চশৃঙ্গ শৈলপাদমুলে 
বাধি এক পরণকু্টীর 
রহিয়াছি-__এ সংসার তুলে 3 





হি 572 
* এই কবিত। শারবীয় উৎসবের পূর্বেব লিখিত হয় । 


| [২য় ভাগ 
বিজন কুটীর চারিধারে, 


সম্মুখেতে অতিমুক্তলতা৷ 
উহিয়্াছে বেড়ি সহকারে । 


উষারাগরঞ্রিত প্রভাতে 
কুন্মবাসিত সন্ধ্যাবায় 
কাননের মধু-কণ পাখী 
ধীরে গান শুনাইয়। যায় 


জ্যোছন৷ প্লাবিত রজনীতে 
তটিনীর মৃহ-কলম্বরে 

ক মিশাইন়া গাহে পিক 
বঙ্কারে ঝঞ্চারে সুধা ঝরে; 


ধারে বায়ু ঘুমাহয়া পড়ে 
জলতাকুজে- কুলসুম শয্যায়, 
ধীরে ধ'রে হৃদয়ে আমার 
জাগিয়। উঠয়ে “হায়, হায়”) 


কি এক উদ্বাসভরা ভাব, 
কি এক আকুলকর! তান, 
উচ্চাটক প্রাণ উন্মাধক 
কি.এক বিষাদমাখ! গান, 


হৃদয়ের কোন নিরজনে 
অজ্ঞাত বাসনারাশি লক্ষে 
মুক্ত সৌন্দধ্যের মাঝখানে 
ব্যথা লয়ে উঠয়ে জাগিয়ে । 


ছিড়ে এন সহস্র বন্ধন. 

আশ! করি মুক্তি লভিবার, 
লভিম্থ কি'এই মুক্তি শেষে 
প্রাণে ল+য়ে দীপ্ত হাহাকার ! 


৯ 


১০ ও ১১শ সংখ্যা ।.] 


প্রাণ চায় পর্দিতে বন্ধন, 
আমি চাই মুছিবারে স্মৃতি, 
স্মাতি লয়ে করে সে ক্রন্দন | 


কি ভাল বুঝিতে নাহি চাই 
হদিহীন মুক্তি কি বন্ধন ) 
মনে পড়ে শুধু শৈশবের 

গ্গীতিঙ্গিগ্ধ পল্লী স্থশোভন । 


ফিরে দাও স্নেহের বন্ধন 
ক্ষুত্রনর বাধনের মাঝে 
খেটে যাব নরের কারণ। 
শলীসত্যকিস্কর সাহানা । 


নিবেদন । 


আমার অধুত বাসন! বিলাস, 

শত সুখ, মাশাএপ্রিক্রতম ! 
রহুক্‌ তোমার চরণে মিশায়ে 

দীন এ ধরার ধূলিসম ; 
তোমার অমর প্রেমরবি-রাগে 
শিরায় শিরাস্থু যেন লীতিজাগে 
তোমার হিয়ার গ্ান্ত গরদেশে, 

বিন্দু আবাস রহে মষ্* 
মামার সকল রনৃক্‌ মিশায়ে 

চরণে তোমার প্রিয়তম ! 
তোমার শুভ্র শরত-টাদের 

কিরণ-কণিক। দিও দিও, 
নীহার-শীতল পরশে তোমার 

"__ বেদনা ষুছিয়া নিও নিও; 
হে পুর্ণ! মমূ তন্গুতে তন্থৃতে 
তন্ত্রীর প্রতি অগু.ত অণুতে 
আমার বুকের তমাল-লতষটর 
" ফুল হ'য়ে ফুটু, মনোরম 7 
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৩৮৭ 
ব্যাকুল হিয়ার নিবেদন মোর | 
ভালবেসে লগয়ো প্রিয়তম ! 
ভ্রীগিরিজাকুমার বন্থু | 
কাচপোকা | 


কুমীরা পোকার বিষয় প্রসঙ্গে আমরা কাঁচপৌোকার 
উল্লেখ করিয়াছিলাম। অগ্য কাচপোকার কার্ধাবলী পধ্য- 
বেক্ষণের সামান্ত ফল পাঠকবগ্ধকে উপহার দিতে আসি- 
যাছি। পূর্বেই আমর বলিয়াছি যে এইরূপ 'পধ্যবেক্ষণে 
যেরূপ পুঙ্থান্থপুঙ্ঘ অনুসন্ধান আবন্তক, নানাকারণে সম্পৃণ 
উচ্ছা সন্বেও তাহা ঘটিয়! উঠে ন1। তথাপি ধতটুকু জাঁনিতে 
পারি, সেই ফলই সাধারণ্যে প্রকাশিত করিলে অক্মদপেক্ষাঠ 
যোগ্যতর ব্যক্তির দ্বার! অন্ততঃ ভ্রম প্রমাদাদিরও অপনোদন 
হইতে পারে; এবং আরও নানাপ্ধপে এ বিষয়ে সাধারণের 
একটু মনোষোগ আকষ্ট হইতে* পারে, এই আশাতেই 
আমাদের এই উদ্যোগ | , 

প্রাশিতন্বের আলোচনায় আমানের দেশয় জনসাধা- 
রশের কথা দুরে থাকুক, শিক্ষিতগণেরও অনেকেরই অমু- 
বাগ মাত্রও দেখ যায় না। রীতিনতভাবে প্রাণিতত্ব 
আলোচনা! করা অবশ্ত সহজ সাধ্য নহে, তাহাতে রীতিমত 
গবেষণা, পরিশ্রম, অধ্যয়ন ইত্যাদি বিশেষরূপেই, আবু 
গক | সে কথা ছাড়িয়া দিবে হৃতর প্রাণিগণের কাধাবলী 
প্যালোচনাতেও বে অনেক প্রন্থার জ্ঞান লাভ করা যায় 
একথ। অনেকে স্বপ্নেও মনে করেন না; এবং যে সময়টা 
এইরূপ বৃথ (?) পধ্যুবেক্ষণে মপব্যয় করিল সে সময়টা 
স্বকোমল শধ্যান়্ শয়ান হইয়া উপাধানাবলম্থনে কাটাইয়। 
দেওয়া অধিকতর লাভজনক বলিয়া বোধ করেন ।, বলিতে 
কি ধাহাদের এইরূপ পয্যবেক্ষণের “বাতিক” (1) আছে, 
ভ্রাহাঁদিগকে অনেক সময় তাহাদের শিক্ষিত বন্ধুগণের 
উপহাসাম্পদ ও হইতে হয়, একথা আমরা স্বীয় অভিজ্ঞতা! 
হইতেই ল্ললিতেছি। সময় সময় বদ্ধুগণ এ সমস্ত বাতিক- 
্রস্তগণকে উপহাস দ্বারা সংবদ্ধিত করাই যথেষ্ট মনে করেন 
না, তাহাদিগকে “উনপঞ্চাশ” উপনাম প্রদানেও স্বীয় 
উদারত্যু প্রকাষ্ঠ করিয়! থারুন্ব। 


৩৮৮. 


যাহ! হউক প্রাণিতত্বালোচনা ঘদি এরূপ উপহাঁসের 
বিষয় হইত, তাহ! হইলে পাশ্চাত্য মনীবিবর্গের অনেকে 
এতদবালোচনা স্বীয় অমূল্য জীবন ক্ষেপণ করিতেন নল! 
এবং তজ্জস্ত অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিতে গ্রস্তত'হইতেন 
না। এইসমস্ত বিষয় পরিদর্শনে যে নিম্মল আমোদ এবং 
সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানানন্দ উপভোগ করা! যার তাহা পরচচ্চা, 
কুৎসিত আমোদ এবং গল্প অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। 
এতদালোচনায় অপুর্ব্ব কৌশলী সেই অনস্ত শিল্পীর বিশ্ময়- 
কর চাতুর্ধ দেখিয়া সুগ্ধ হইতে হয়, বৃথা আস্মাভিমান 
খব্ধ হুয়, ভগবানের প্রতি ভন্তির উন্মেষ হয়, আর 
সাংসারিক বহুবিষন়্ে অভিজ্ঞতা লাভেরও সাহায্য হয় । 

আমরা ভরসা করি আমাদের দেশীয় শিক্ষিত ভ্রাতিগণ 
এ বিষয়ে একটু মনোযোগ দিবেন, এবং স্টাহাদের মূল্যবান্‌ 
সময়ের কিয়দংশ এই আলোচনায় ব্যন়্ করিয়া দেখিবেন 
তাহারা ইহাতে আমোদ উপভোগ করিতে পারেন কি ন৷ 
এবং এতন্বারা জীবনের নৈতিক উন্নতির সাহায্য 
হন্ন কিনা । 

কাচপৌকার বিধয় সামান্ত ছুইচারি কথা৷ বলিতে 
আসিয়া বেণী উপক্রমণিক করা! আমাদের ভাল দেখায় না। 
তবে বড় মনঃকষ্টেই এই কথাগুলি নিবেদন করিতে হইল। 

আমরা ঘাহাকে কাচপোক। বলিতেছি অথবা! আমর! 
যাহাঁকে কাচপোকে। বলিয়া! জনি, সকলদেশেই তাহাকে 
কাচপোক। বলে কি না, তাহ! আমর! অবগত নহি, এজস্ভ 
কাচপোকার আকৃতির পরিচয় প্রধান কর! যেন আবশ্তক 
' বলিয়া! বোধ করিতেছি । , 

কাচপোকাকে আমার্দের অভিজ্ঞতায় কুর্মীরাপোকার 
স্থজাতীয়' বলিয়াই বোধ হয়। কুমীরাপোকাও স্তামরা 
ভিন ছার্তি প্রকারের দেখিয়াছি ; তাহাদের এক প্রকারের 
বিষয় আমর! পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি। অন্য ছই তিন 
প্রকারের পৌকাও আমর! দেখিয়াছি কিন্ত তাহাদের 
আক্ৃতিগত কিঞ্চিৎ বৈসীদৃশ্ত বা বিশেষত্ব ব্যতীত আমর! 
আর কোন বিভিম্নতা দেখিতে পাই নাই। আমর! যে 


প্রকার কুমীরাপৌকার কথা* বলিয়াছি, তদপেক্ষা! ঈষৎ. 


ধর্ধকায় এক প্রকারের পতঙ্গ আছে? তাহাদের গায়ের রং 
পূর্ববিত পোবণয় ভায়, তথে পক্ষপুট এবং এ্তক চর্ক্চকে 


প্রবাসী । 


[২য় ভাগ 


কান। পক্ষত্বয়ও অপেক্ষাকৃত খর্ব, আর উত্তমাঙ্গ এবং 
অধমাঙ্গের সংযোগস্থান কুষীরাপোকাত্ন মত অতটা লম্ব! 
এবং সরু নহে। গরুর গান যে এক প্রকার বড় বড় 
মক্ষিকা (দংশ বা.ভীশ ) বসিয়া তাহাদিগকে বিরক্ত করে, 
এই মক্ষিকাগুলির আরুতি কতকট! সেইরূপ । ইহাদের 
পদের সংখ্য। ছয়খানিই, তবে তাহাও অপেক্ষারুত ক্ষুদ্র । 
ইহাদের বাসাও একই প্রণালীতেই নির্মিত হইয়া "কে । 
অন্য আর এক প্রকারের কুমীরাপোকার আকৃতি 
কিছু সরু, দৈর্ধো কুমীরাপোকা অপেক্ষা কিছু ছোট, 
আর ইহাদের রং ফিকে কাল, শু'ড়টি একটু বেণা লম্বা? 
ইহাদের বাসা ছোট ছোট আকারের হইয়া থাকে, এবং 
তাহা কতকট। দরজির আংঙ.স্্রার ( অঙ্গুলীত্রাণ ) মত। 
আমাদের কাচপোকাও এই জাতীয় মক্ষিকাঁপর্য্যায়- 
ভুক্ত বটে, তবে ইহার শাখা একটু বিভিন্ন এই যা প্রভেদ। 
কাচপোকাগুলি বোধ হত লম্বায় এক ইঞ্চির অধিক হইবে 
না, ইহাদের দেহও মোটা নভে সুতরাং দেখিতে ইহা" 
দিগকে অতি ক্ষীণজীবী বলিয়াই বোধ হয়। ইহাদের 
সুখ এবং পদের গ্রঠন সর্বাংশেই প্রায় কুমীরাপোকার 
মত) বাহতঃ “দেখিয়া যেরূপ এবং যতথানি অন্থমান 
করিতে পারা! বায় আনরা তাঁহার উপর নির্ভর করিয়াই 
বলিতেছি, আণুৰীক্ষণিক পরীক্ষার সুবিধা! আমাদের ঘটে 
নাই। ইহাদের গায়ের রং কুমীরাপোকার রং হইতে 
সম্পূর্ণ পৃথক। চাক্চিক্যময় চিন্ধণ হরিদীভাযুক্ত পক্ষপুট 
এবং অনির্ধচনীয় হরিদ্বর্ণ দেহচ্ছটায় ইহাদ্দিগকে দেখিতে 
বড়ই সুন্দর বোন হয়। মন্তকের রংএ সবুজের সঙ্গে ঈষৎ 
কৃষ্ণাভা আছে। ইহাদের দেহের অন্তান্ত আকৃতির 
সহিত কুমীরাপৌকার আকৃতির, বিশেষ সাদৃশ্ত আছে। 
উত্তমাঙ্গ, এবং অধমাঙ্গের সংযোগগ্রণালীও পুর্বববণিত 
কুমীরাপোকার স্তায়। ইহাদ্দের দৈহিক চাক্চিক্যটিই 
ইহাদের একট! প্রধান বিশেষত্ব এবং সে শোভা যেন 
বিশেষরূপ নয়নরঞ্চিনী এবং ভগবানের কারু কৌশলের' 
প্ররিচায়িকা। কুমীরাপোকারও একটা চাকুচিক্য আছে 
বটে কিন্ত তাহা এতাদৃশ উজ্জল এবং নয়নাকর্ষক নহে। 
হরিদ্বর্পও এইরূপ খঁজ্জল্য বৃদ্ধির একটি, কারণ বলিয়া 
আমাদের মনে হয়। তোরণ সাধারণৃতঃ অন্ত বর্ণ অপেক্ষা 


৪৯ 





জ, এস্‌, নিউটন আর, এ, কর্তক অস্কিত ছবি হইতে । 
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হিম অধিক মূছ এবং অধিক নয়নরঞ্জন ) ভিরিকন: 
ইহার দ্দিকে তৃষ্টিপাত করিরা থাকিলেও যেন কোন নেক্র- 
পীড়া উপস্চিত্ব হয় না। এই জন্যই রোধ হয় ভগবান্‌ তাহার 
উষ্চিদ্রা্জো এই হরিদ্‌ বর্ণের আধিক্য করিয়া দিয়াছেন । 
কাচের স্তান্স চাকৃচিকাসম্পন্ন দেহ বলিয়াই বোধ হয় 
ইহাদের কাঁচপোঁকা নাম হইয়াছে । 
, ইহাদের বাস! নিন্মীণের কৌশলও কুমীরাপোকার 
স্তায়। তবে কাচপোকার বাসার আকৃতি কু্মীরাপোকার 
বাসার আকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং তাহা৷ কুমীরার 
বাসা অপেন্া অধিক শিল্পনৈপুণোর পরিচায়ক । 

কাচপোকাও কুমীরাপোকার ন্তায় মুগ্তিক দ্বারাই 
বাস। নিন্মীণ করিয়া থাকে । ইহাদের বাসার নিম্মাণ 
প্রণালীও কুমীরাপোকার ন্তায়। তবে কুমীরাপোকা 
ঘেমন এায়ই সমতলের সহিত সংলগ্ন আর একটু উচ্চন্থান- 
যুক্ত ক্ষেত্রই বাসার জন্য নির্ধাচন করিয়া থাকে, কাঁচ- 
পোকা সেরূপ করে না। ইহারা সম্পূর্ণ সমতল ক্ষেত্রেই 
প্রায় বাসা নিন্মাণ করিয়া থাকে । দেয়ালের গায়, বানা 
কি সিন্দুকের পাঞ্গে কি এইরূপ সবস্থনেই ইহারা বাসা 
নিশ্মাণ করে। কুমীরাপোকাও যে একেবারে সমতল 
স্থানে বাসা নিশ্মীণ করে না তাহা নহে, তবে আমাদের 
বোধ হয় যে 'একাস্ত অভাবপক্গেই তাহারা সমতল 
আশ্রয় করিয়া থাকে । এজন্য প্রায়শঃই এরপ স্থালে তাহা- 
দের বাসা দেখা যায় না।*» আমরা এ পধ্যস্ত এইরূপ 
একটি মাত্র বাসা দেখিয়াছি । 

বসস্তকালই কাচপোকার বাসা নিশ্মাণ*সনয় । ফান্গ- 
নের শেষ ও চৈত্রেই ইহাদের বাস! নি্ধীন্ার ধুম পড়িয়া 
যায়। বল! বাহুল্য ইহাটরা কেবল ডিম্ব প্রসবের সময় বাস! 
নিষ্মাণ করিয়া থাকে। কীট, পতঙ্গ ও ইতর* জাতীয় 
অনেক জন্তই এই নিয্নমের অনুবর্তী। 

কাচপোক্াও কুমীয়ার স্ায় আর মৃত্তিক1 মুখও* পদ 
সাহায্যে বহন করিয়া আনিয়া দেয়ালের উপর ক্রমশ: 
স্থাপনপূর্ব্বক বাস! নির্মাণ করিতে থাকে । কিন্তু কুমীর$ 
যেমন করিয়া একটা মাটির স্বপ মত প্রস্তুত করিয়া মধ্যে 
একা মা ছি্্র রাখে, ইহারা তাহা করে ন|। কুমীরা- 
পোকার কাধ্য দৃষ্চে বোধ হয় 'যে তাহার], যেন একই 


শ্বাসী। : 


৩৮৯ 


পাঠা লিলা 


-শবাসায় এরাহিক ভিত প্রণব করে নী, প্রত্যেক ডিস্বের ' 


জন্ত স্কতন্ত্র বাসাংনির্্াণ করে । আমরা ইহাদের প্রত্যেক 
বাসায় একটিমাত্র ভিন্ব ও একটি মাত্র পতঙ্গই দেখিয়াছি । 
কিন্ত কাচপোকার একটি বাসায় অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ 
থাকে; এই সব প্রকোষ্ঠের প্রত্যেকটিতে তাহার! একটি 
করিয়া ডিস্ব স্থাপন করে। প্রকোষ্ঠগুলি সাধারণতঃ এক 
ইঞ্চি পরিমাণ দীর্ঘ হয় এবং ইহাদের মধ্যস্থ ছিদ্র পথে 
আমাদের কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগও প্রবিষ্ট হয় লা? 
শিগুগণের কনিষ্ঠাঙ্গৃলী বোধ হয়. প্রবেশ করিতে পারে। 
আমর! যে লেখনী সাহা্যৈ এই প্রবন্ধ লিখিতেছি তাহার 
হ্যাণ্ডেলটির অগ্রভাগ ঠিক এঁ সব একোট্রে প্রবেশ কেরান 
যায়, সুতরাং তাহাদের আভ্যন্তরীণ আয়তন '9ইরূপই, 
হইবে। প্রকোষ্ঠগুলির আকুতি ঠিক . অতি ক্ষুত্রীরুত 
পিপার ন্যাপ বা ছেলেদের থেলিবার ঢোলের লিলিপুটিয়ান 
সংস্করণের ন্তায়। একটি বাসায় পাঁচ, সাত, দশ, বার 
বা ততোধিক প্রকোষ্ঠও দেখা যায়; আমর! পনর, যোল, 
কি আঠার প্রকোষ্যৃক্ত বাসাও দেখিয়াছি তবে সাধারণতঃ 
দশ বারটা প্রকোষ্ঠ যুক্ত বাসাই দেখা যায়। 

ইহাদের বাসার আরুতি বুঝিতে হইলে কল্পন। সাহায্যে 
উক্তরূপ লিলিপুটিয়ান ঢোল ৫1৭টি একসারি সজ্জিত করি! 
তাহাদের উপর আর একথাক, তদুপরি আর এঁকখাক 
সাজাইয়া. দিলেই বুঝা যাইবে এই সব" প্রকোষ্ঠ "মাটি 
দ্বার পরম্পর দু সংযুক্ত থাকে 

ইহাদের বাসার এই সব প্রকোষ্ঠ বেশ পালিশ করা 
এবং দেখিতে অতি সুদৃশ্ত। »বাসার প্রকোষ্ঠগুলি সব 
নিম্মাণ শেষ হুইলে *কাচপোকা ইহার উপর চারিদিকে 
ভ্রমণ করিয়া! একবার পধ্যবেক্ষণ করিয়া লয় এবং কোন 
স্থানে কোন অভাব কি অসম্পূণতা লক্ষিত হইলেন্তাহা. 
সংশ্বোধন ব৷ পরিপূরণ করে। তারপর ডিম্বপ্রসবের সময় 
উপস্থিতহয় । তখন তাহারা জীবদেহ অন্বেষণে ব্যাপৃত 
থাকে । এই পোকার যতগুলি বাসা আমর! দেখিয়টছি, 
তাহার সকলগুলিতেই একই, প্রকারের জীবদেহ দেখিতে 
পাইয়াছি। ইহাদের ডিম্ব মাকড়সার দেহে পরিপুষ্ট হয় 
সাধারণতঃ যে,ছোঁট ছোট কাল কাল দেহের উপর কিঞ্চিৎ 
সবুজ টক্চিকাযুক মাকড়সা: দেরাল প্র্ৃতির কোণে 
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জাল বিস্তার করিয়া থাকিতে দেখা যায়, সেই সব মাকড়সাই 
কাচপোকার বংশের পরিপোষণে দধীচিরস্তায় শ্বীয দেহ 
অর্পণ করিয়া থাকে । তবে প্রভেদ এই যে দধীচি স্বেচ্ছায় 
মলবাহী শরীর পরার্থে উৎসর্জন করিয়াছিলেন, আর এই 
সব মাকড়সা কাচপোকার প্রতাপে বাধ্য হইয়৷ স্বাদেহ 
বিসর্জন করে। এই ক্ষুদ্র কাচপোক] স্বদেহাপেক্ষা ও 
ডাধিক গুরুভার এই সব মাকড়সাকে কেমন কৌশলে 
আক্রমণ করিয়া, আয্মত্ত করে তাহা একটা! দেখিবার বিষয় 
বটে। ইহাদের কোনও ধীন্দ্রজালিক ক্ষমতা আছে, তন্দারা 
ইহারা মাকড়সাগুলিকে এরূপ অভিভূত করিয়। ফেলে 
যে তাহার! আর পলায়নদ্বারা আত্মরক্ষা করিতে পারে না, 
স্বেচ্ছায়, যেন তাহারা স্বীয় দেহ কাচপোকার করে সমর্পণ 
করে। নৈসর্গিক বোধ প্রভাবে মাকড়সাকুল কাচ- 
পোকাকে বড় ভয় করে এবং ইহা্দিগকে আসিতে দেখি 
লেই ভ্বতবল লুতাতন্ত স্বীয় বাগুর! জাল পরিতাগ করিয়া 
পলায়নপর হয়। মাহা, তাহার তাৎকালিক ভাব দেখিয়া 
তাহার মানসিক অবস্ক। পরিষফার বুঝিতে পার! যায় নে 
বেচারী কিরূপ ভীতিবিহ্বল হয়! শমনসদূশ কাচপোকার 
দৃষ্টি অতিক্রম করিতে চাহিতেছে ! কিন্তু হায় "তাহার সব 
চেষ্টাই বিফল হয়; নিয়তিব বিরুদ্ধে যুদ্ধ কাঁরয়া৷ জয়ী হই- 
বার সাধ্য কাহার ? কাচপৌকা অবসর প্রতীক্ষা করিতে 
থাকে এবং সুযোগ 'বুঝিয়া একবার তাহার উপরে গিয়! 
পতিত হয় আর অমনি মান্ডঁসার যেন জীবনীশক্তি লোপ 
হইয়া! যায়, সে একেবারে' জড়বৎ নিশ্চল ও সম্থৃচিত হইয়া 
পড়ে। বুঝি কাচপোকার,ম্পশ “বিষকন্তা”র স্পশের স্যার 
বৈছযাতিব বা ধন্তরজালিক মোহকরস্পশে মাকড়সা! মুগ্ধ 
হয়। যাহাই হউক কাচপোক1 একবার যাহাকে স্পশ 
করিতে পারিয়াছে তাহার আর উদ্ধার নাই। 

আমাদের যতদূর বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা তাহাতে বোধ 
হয় কাচপোকার পশ্চাতের হুলের এমন মোহকর কোন 
বিষ আছে যাহার প্রবেশে মাকড়সা এরূপ স্তব্বীভূত হইয়। 
পড়ে। কারণ কয়েক স্থলে আমর! এইরূপ হুলফুটাইতে 
দেখিয়াছি বলিয়া! মনে হয়। | 

এইরূপ মোহমন্ত্রে মাকর্ঁসাকে বশীতৃত্ত' ক্রিক! কাচ- 
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[২য় ভাগ। 


পোকা মাকড়সার মুখের শুও বা পদ স্বীয় মুখছারা ধরিয়া 
টানিয়া স্বীয় অভীষ্ট স্থানের দিকে অগ্রসর" হইতে থাকে, 
সমর্থ হইলে সে পদ সাহায্যে তাহাকে লইয়! উড়িয়াও 
যাইতে পারে। এইরূপ মাকড়সা টানিয়া লইয়৷ যন 
কাচপোকা ধাইতে থাকে অথবা! উচ্চ সমতল দেয়ালের 
গায়ে উঠিতে থাকে তখন তাহারংক্ষি প্রকারিতা ও চাঞ্চল্য 
দেখিয়া! বিশ্মিত হইতে হয়। তাহার অধ্যবসায়৪ বড় 
কম নহে। কতকদূর উঠিয়া হয়ত মাকড়স! মুখত্রষ্ট হটয়া 
নিয়ে পতিত হইল, অমনি কাচপোকাও সঙ্গে সঙ্গে বিভদ্‌- 
বেগে নামিয়া আসিয়! আবার তাহাকে ধরিয়া নব উদ্যমে 
দ্বিগুণ উৎসাহে দেওয়ালে আরোহণ করিতে লাগিল। 
ষতক্ষণ পর্যান্ত সে মাকড়সাটিকে অভীষ্ট স্থানে উত্তোলন 
করিতে না পারিল, ততক্ষণ পধ্যস্ত সে চেষ্টায় বিরত হয় 
নাই । এই সামান্ত পতঙ্গের এইরূপ একাস্তিকতা কি 
ংসারিক মানবকে কোন শিক্ষা দান করে না? ইহার 
চেষ্টা দেখিয়া কি কোন 9 শুভ মুহুর্তে কোনও নিরাশাক্রিষ্ট 
অবসন্নমন আবার নববলে বলীয়ান্‌ হইয়! দ্বিগুণ তেজে স্থীয় 
অরুতকাধ্যতাকে পবাস্ত করিতে কৃতসংস্কল্প হইতে পারে না? 
এই মক্ষিকাদিগের বাস৷ পরীক্ষা করিয়া আমর! দেখি- 
মাছি যে ইহাদের যতগুলি ডিম্ব প্রসব করা প্রয়োজন 
তদপেক্ষ। ইহ'দের বাসায় একটি পাকোন্ট বেণী থাকে । 
আমর! ঘতগুলি বাস! দেখিলাম সবগুলিতেই এইরূপ অত্তি- 
রিক্ত প্রকোষ্ঠ দেখিতে পাইয়াছি।, এই প্রকোন্ঠ গুলিতে 
ইহারা মাকড়সা আহরণ করিয়৷ রাখিয়া! দেয় বলিয়া বোধ 
হয়, কারণ অনেক বাসায় আমরা! এই একোষ্ঠটি মাকড়সা 
পূণ দেখিয়াছি । বোধ হয় এখান হইতে ইহারা ক্রমে 
ক্রমে অন্তান্কু প্রকোন্ঠে মাকড়স| লইয়া! যায় এবং পুনরায় 
অন্য মাকড়সা আনিয়া এখানে সঞ্চয় করে। ডিস্বের 
প্রকোষ্ঠগুলির মধ্যে মাকড়সা সঞ্চিত করিয়! তাহাতে 
ইহার] ডিম্ব প্রসব করে এবং তপরি আরও চই চারিটা 
মাকড়স। দিয়া তাহার ছিদ্রপথ শেষে রুদ্ধ করিয় দেয় । 
এ বিষয় কুমীরাপোকার সহিত ইহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্ত দেখা 
যাষ, স্থতরাং সবিস্তাররূপে বল! বাহুল্য । 
তার পর ক্রমে কুণীরাপোকার স্তায় ইহাদের ডিম্ব 
মাকড়সার দেহ হইতে রম আহরণ করিয়া! পুষ্ট হইনত 


নী ও ৯১ সংখ্যা *] 


ধা | হা চির আকতিও গঠন প্রথম হইতে 
শেষ পর্যন্ত ঠিক বোলতার ডিসম্বের ন্যায় । ইহারাও ঠিক 
সেইরূপ হেল্িতে ছুলিতে থাকে, মুখের নিকট ঠিক সেইরূপ 
কৃষ্ণবর্ণ এবং সেইরূপ শুগ্াঁদির অস্তিত্ব সংপন্ন । তবে এই 
সব ডিম্ব অতি সুক্ষ চন্মাবরণ দ্বারা আবৃত হয়। এই চম্মী- 
বরণের রং ঘোর খদিরের রংএর ন্তায়। কোথা হইতে 
স্বতই «ই চন্মাবরণ মাপিয়া ডিম্বগুলিকে আবৃত করে 
তাহা ভাবিলে বিশ্মিত হইতে হয়) আরও অশ্চয্যের বিষয় 
এই যে ডিম্বের অপুষ্টাবন্তায় এই চম্মীবরণ ভেদ করিয়া 
তাঁহার মধা হইতে ডিম্ব বহিষ্কত করিলে সেই চগ্মপুটের 
নিম্নে মাকড়সার দেহাবশেষ 'প্রাপ্ত হওয়া গিয়। থাকে । 
স্থতরাং আশ্চথ্য নৈসগিক ক্রিক প্রভাবে &ঁ মাকড়সার 
দেহধাতু ঘারাই বে এই চন্মাবরণ প্রস্তত হয় এরূপ অগ্থমান 
করা বোধ হয় অপঙ্গত নহে। ভগবানের যে বিচিত্র 
অচিন্তানীক্প কীশল এ্রভাবে কঠিন আবরণ মধাস্থ সামান্ত 
জলা য় পদাথ হইতে রক্ত মাংস অস্তি পক্ষ প্রক্ততি সমম্থিত 
পক্ষিদেহ নিশ্মিত হয়, যে বিস্ময়কর নৈপুণ্যবলে সামান্ত 
জলীখ পদাথ হইতে মাতৃগে কন সঞ্জাত হইয়া! বৃদ্ি প্রাঞ্ড 
হয়, বিশ্বকণ্মার সেই কৌশলে সেই নৈপুণ্তে যে মাকড়সার 
দেহ কাচপোকার দেহে পরিণত হহ্‌বে, তাহা হইতে সামান্য 
একটা চন্মাবরণ উদ্ভুত হইয়। অপক্ক ডিম্ব রক্ষা! করিবে, ইহ। 
আর আশ্চখ্যের বিষয় কি? এইসব এবং এতদপেক্ষাও 
বিস্ময়কর স্থষ্টিতৰ্‌ সমূহ পঠ্যালোচন৷ করিলে স্বীয় পাগ্ডিত্যা- 
ভিমান,ম্বীর় কৌশলের গরিমা,্থীয় স্তাপতাকৌশল কত নিষ্নে 
অধিক্ষিপ্ত হয়, মানবের ক্ষুত্রত্ব কি পরিমাণ্+উপলব্ধি হয় ! 

াহা হউক ভন্ত্রার নধ্যস্থ ডিদ্ব পরিপুষ্ট হইলে ক্রমে 
তাহাতে পতর্গের দেহের অনুরূপ আকৃতির লক্ষণ দেখা 
যায় এবং ক্রনে ক্রমে তাহা পরিস্কট হইয়া কাচপোকার 
অনুরূপ একটি মৃতবৎ পতঙ্গের উদ্ভব হয়। তখন তাহাকে 
দেখিয়া জীবিত বলিয়৷ নিদ্ধারণ কর! যায় না। ক্রমে 
ইচ্ছার জীবনের লক্ষণ প্রকট হয়। ইহাদের পরিপুষ্টির 


ক্রমোন্নতিও ঠিশ্ত বোলুতা, মধুমক্ষিক৷ গ্রভৃতি অন্যান্ট । 


মক্ষিকাকুলের ন্তায়ই হইয়া থাকে । ইহাদের গায়ের রঃ 
প্রথম প্রথম প্রায় বোল্তার অন্গরূপই' থাকে বা তদপেক্ষা 
কিস্টিং অধিক ঘোরাল্‌ রং হয়। 


প্রবাসী, ৷ 


৩৯১ 


*. ডিস প্রসবের পর হইতে পতঙ্গের সম্পূর্ণ িস্িপ 
সাধনে নানাধিক মাসদয় প্রয়োজন হয়। প্রকোষ্ঠাত্যস্তরস্থ 
কীট সম্পূর্ণ পরিপুষ্ট লাত করিলে অবসর বুঝিয়! স্বীয় 
প্রকোর্ঠের মৃন্সয় আবরণ ভেদ করিয়! মুক্ত বায়ু ও আলো” 
কের মুখ দশন করে; এত দিনের বাসস্থান এই বাসাটির 
প্রতি আর ফিরিয়াও চাহে না, মহানন্দে স্বাধীন জীবন 
যাপন করিবার জন্য আকাশমার্ে প্রস্থান করে। আহা! 
মানবমাত্রেরহ যদি এইরূপ মনের গতি হইত! সংসারের 
সঙ্কীর্ণ প্রকোন্ঠে অবিস্তার আবরণে বদ্ধ জীব যদ্দি স্বীর ধ্যান 
ধারণার বলে সেই অবিস্ভার বন্ধন ছিন্ন করিম] সন্কীর্ণ 
প্রকোষ্ঠের মায়৷ কাটাহয় মুক্ত পুরুষ, হুইয়া এইরূপ 
উদ্ধগামী হইতে পারিত! বলা বছল্য একই, সময় 
সমুদয় ডিম্ব কুটিয়। উঠে না, স্থতরাং সমুদয় কীটই. একই 
সময় জন্মস্থল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া! যায় না। 
এস্কলে একথাও বলিয়া রাখা ভাল যে আমরা আর 
এক প্রকার কাচপোকাও দেখিয়াছি, সেগুলি বর্তমান 
প্রবন্ধোক্ত কাচপোক অপেক্ষা যেন কিঞ্চিৎ বৃহৎ এবং 
দেহশোভান়্ সমধিক-চাক্চিক্য সম্পর ইহার মাকড়সা” 
কেও মাক্রমণ করে কিন্তু তেলাপোকা বা! উচুঙ্গা এবং 
ঘুগ্রে পোকাকেই ইহারা বেশ আক্রমণ করিয়া থাকে । 
ইহারা অতান্ত বেশা চঞ্চল, এবং অতাস্ত ক্ষিগ্রকর্মা! | 
ইহাদের আক্রমণে এতবড় ত্লোপোক। ও ঘুগ্রেপোকাক্চে 
একেবারে ব্যতিব্যন্ত হইতে হস্ঈ।) ইহারা অনেক সময়ই 
মাটির মধ্যে গর্ত খনন করিয়! হার মধ্যে স্বীয়/বাসা 
'নম্নাণ করে। অন্ততঃ আমর! , ইহাঁদিগকে স্বীয় স্বীযু 
শিকার লইয়া মাটার মধ্যের গর্ভে যাইতে দেখিয়াছি এবং 
সেই সব গর্ভ যে তাহাদের স্বকৃত তাহাও আমরা ন্দানি। 
ইহার্দেরও বশীকরণ মন্ত্র বা তাহার ওষধ জানা আছে। 
ইহাদের বাসা প্রভৃতি সম্বন্ধে আমর! এখনও বিশেষ তত্ব 
গ্রহ করিতে পারি নাই। তবে অন্কুমান হয় যে ইহারাও 
এইরূপেই বাসা করিয়া থাকে, এবং ইহাদের ডিম্বাদিও 
এইরূপ জ্রীবদেহ সংশ্রবেই পরিপুষ্ট হয়। এই বিষয়, 
হুইতেই কাচপোকার বাসায় গিয়! ভাবিতে ভাবিতে উচুঙ্গা 
কাঁচপোকায় পরিগত হয় এই প্রবাদ প্রচলিত আছে। 
উচুঙ্গা হে কি ভাবে বিভোর” হয়, কি চিন্তা' করে, তাহার 


গং ৭ 


রহ বোধ হর ইহার আংশিক উদৃঘাটিত হ্‌ইল' | জগতে, 


ধে কিরূপ ভাবে জীবস্োতঃ প্রবাহিত হইতেছে, কত 

প্রকার কৌশলে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কাণ্য সমাহিত হইতেছে, 
কিরূপে একের লয়ে অন্তের স্ষ্ট্ি এবং অপরের পুষ্টি হই- 
তেছে, এইরূপ সব আলোচন! হইতে তাহার অতি সামান্য 
আভাস পাওয়া যার । 
| শ্রীযদ্বনাথ চক্রবস্তী ৷ 


পুরাতত্তের কয়েরুটি কণ। । 

প্রাচীন ভারতে স্ত্রাশিক্ষ। _ গ্রীক এ্রতিহাসিক 
ফ্রাবে। তাহার পুস্তকে ভারতপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে ভার- 
তীগ্ন রমনণীগণকে অন্যাম্মতত্ব শিক্ষা দেওয়া হইত না। 
তিনি ইহার একটা কারণও নিদ্দেশ করিতে ছাড়েন নাই। 
তিনি রলেন, পাছে রমণীগণ শিক্ষিত হইয়া “নুখ-এঃখে 
সমে কৃত্বা লাভালাভে জগ্জীজয়ৌ” “সংসার ব্যাপারে অজ্ঞ 
ও বীতম্পৃহ হইন্স। উচ্ছৃত্খলভাব ধারণ করে, ৬ পুরুষের 
অস্কুশশাসন মানির! না চলে, এই ভয়ে পুর্ষগণ স্ত্রীগণকে 
অধ্যাম্মবিষয়ে শিক্ষ। দিতে বিরত থাঁকিতেন। হহা হইতে 
এমন বোধ হয় ন| যে তাহারা মোটেই শিক্ষা পাইতেন 
না। অতএব ধাহার। এই মতকে ভিত্তি করিয়া ভারতের 
স্ত্রাচিত্তকে অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন বলিতে চাহেন, ভাহার্দিগকে 
একদেশদর্শী বলিতেই হইতে 

স্ত্রী ধর্শপত্রী, স্বামীর ধশ্মকশ্মে সঙ্গিনী। সন্ত্রীকো 
ধর্মমাচরেৎ ইহা! প্রাচীন ভারতেরই অন্থশাসন। বাহার! 
মুনি, খষি ও মুমুক্ষুব্যক্তিবগ্ের ধন্মসহায় হইতেন, তাহার! 
যে অরশিক্ষত৷ ছিলেন, তাহা কেমন করিয়! বিশ্বাস করেব? 
যখন নতারতের অধঃপতনের সঙ্গে অবরোধের সৃষ্টি হইল, 
তখনই পিঙ্করাবঞ্ধ রমণীগণ, উন্মুক্ত সব্জত্রবিহারী স্বামী- 
দিগের ধর্দ ও কর্মে সহায়তা করিতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। 
সেই ছুষ্ট প্রভাব আজ পর্ধাস্ত আংশিক রহি্! গিয়াছে। 

পুর্ব মীমাংসায় স্ত্ীপুরুষের একত্র ব্ঞাহষটান বিধি 
আছে। 
মিথুন! অবন্তবঃ” (তোমার সাহায্য ইচ্ছা রিয়া, হে চক্র, 
মিখুন তোমাকে ভব করিযাছে). এই খক্‌,ও ৬ৎলজে 


প্রবা্মী। রে টি 


প্রসিন্ধ সাঞ্ননাচাধ্য' তাহার সমর্থনকল্পে বিস্বা' 


[২য় ভার্গ। 


রা্ষণ, শ্রুতি « ও  স্বতি হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া তীর 
সহধর্মিণীত্বের প্রমাণ করিয়াছেন। সায়নাচাধ্য বলিতে 
চাহেন যে, বৈদ্িককালে স্ত্রীগণ শিক্ষিতা হইয়া স্বামীর 
ধন্মসাধনের সহায় হইতেন, এবং স্বামীগণেরও অস্ত্রক 
সাধন সফল হইত না। সারণ ব্রাঙ্গণ হইতে “অগ্ন্যাধান 
মন্ত্র উদ্দংত করিয়াছেন,_জায়াপত্তী অগ্নিমাদধীয়ীতাম্‌” 
(জায়াপতি একত্র অগ্নিরক্ষা! করিবে)। আশ্বলায়ন:শ্রোত 
স্থত্র ১২ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন,__“বেদং পতত্ব্যে প্রায় 


বাচগ্পেখ্ (বেদ পত্থীকে দিয়া পড়াইবে বা বলাইবে )। 


ইহার ঘুইটি অথ হইতে পারে-_-(১) বেদ পরীর হস্তে দিয়া, 
তাহাকে দিয়া পড়াহবে বা (২) বেদ তাহার হাতে দিয়া 
নিজে পড়িয়া তাহাকে বলাহবে ! বেদ যখন হাতে দেওয়া 
হইতেছে, তখন পরীর প্বয়ং পাঠ করাই সর্ত। অশ্ব- 
লায়নের সময় তাহ! হইলে বেদ লিখিত অবস্থায় ( অন্ততঃ 
কিদংশও ) ছিল। নধ্যাপক ম্যাকমূলর মশ্বলায়নের 
সম বেদ লিখিত [ছিল ইহা স্বীকার না করিয়! “বেদ+ অর্থে 
কিশমুষ্তি করিতে চাহেন ? কারণ “বেদ” ও “বেদিঃ (তৃণ- 
নিশ্মিত বেদা ) ঘনিষ্কাকারের। বেদিঃ মানে তৃণবেদি যে 
কেন হইবে ভাধ ঝুঝিতে পারিলাম না । উহা কষ্টকল্পন। 
বলিয়াই মনে হয়। আরো আমি দেখাই ইয়াছি (লিখন- 
স্থঙ্কির ইতিহাস, ভারতী ১৩০৮ চৈত্র) যে সুব্রকালে 
লিখনপ্রথা অল্পবিুর প্রবর্তিত হইয়াছিল ও হুইতেছিল। 
সান্ধণাচাধ্য মন্ুস্থতি ৫৯৫৫ হুহুতে “নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্‌ 
যজ্ঞঃ উদ্হত করিরাছেন। ইহারও ছুইপক্ষে অর্থ কর! 
যাইতে পারে !'*স্ত্রীদিগের স্বামীর সহিত ভিন্ন স্বতন্ত্র যজ্ঞ 
করিবার অধিকার নাই, ইহাতে কি বুঝিব বে তাহাদের 
বেদবিহিত মন্ত্রোচ্চারণে অধিকার নাই,_-না, অধিকার 
মাছে, কিন্তু সর্বদ] যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিলে গৃহবন্ধন 
শিথিল হইয়া পড়িবে বলিয়া উহা একটি প্রতিষেধক । 
আমাদের ত' শেষোক্ত মতই সমীচীন বলিয়! মনে হয়। 
রমণীগণ পুস্তক পাঠ করিলে স্বামীর আফুক্ষয় হয়, এই যে 
রদ্ধমৃত বাঙ্গাল! প্রবাদ, তাহারও মধ্যে কি এরূপ একটা! 
ন্দিগুঢ় তত্ব প্রচ্ছন্ন ছিল না? জ্ঞানবৃদ্ধ সার্ণাচার্যের উক্তি- 
পরম্পরা হইতে আমাক ইহাই অনুমান হয় যে, প্রাচীন 
ভারতে স্ত্ীশিক্ষা প্রচলিত ছিল, কিন্ত সামাজিক বিশৃঙ্খল- 


টন রা টিসব্্যা । পা 


তার ভরে নানা অনুশাদন সার তাহাদিগকে » সংবমের 
গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখ! হইত। 

খখেদে বহু রমণী খাত্বিকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়! 
যাব । তন্মধ্যে বিশ্ববরা, লোপামুদ্রা, মমতা ও শাশ্বতী 
অনেকের নিকট পরিচিত। ইহ! হইতে তাহাদের শাস্ত্র 
জ্ঞানের পরিচয় পাওয়। যাইতেছে । বৃহদারণ্যক উপনিষদে 
যাজ্ঞবনধ্-পত্রী মৈত্রেন্ী স্বামীর সহিত বহু অধ্যাত্মতত্বের 
আলোচনা! করিতেছেন। এ উপনিষদেই জনকের সভায় 
গার্গী বু পগ্ডিতকে বিচারে পরাস্ত করিয়া কিরূপে পণ- 
রক্ষিত গাভী জয় করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা আছে । * 
মহাভারতের উদ্ভোগ পর্ষে বিদুলানায়ী “রাজসমাজবিশ্রুত 
বহুশাস্ত্রাভিজ্ঞ কামিনীর উল্লেখ দেখা যায়। মন্থু বিধান 
দিয়াছেন 'কহ্াপোবং পালনীয়া শিক্ষণীয়তিযত্বতঃ” | 
ভারতের বিরুদ্ধবাদিগণ “শিক্ষণিরঠ অর্থে 11507191100 ও 
নীতি ধন্মশিক্ষা বলিতে চাহেন, লেখাপড়া নহে। কিন্ত 
ধন্মনীতি শিক্ষা দিতে হইলেও সাধারণ শিক্ষার একাস্ত 
প্রয়োজন। গ্রীক দূত মেগাঞ্িনিস ভারতত্রমণ কাহিনীতে 
বলিক়াছেন বে বেদ ও শান্ত্রবিচারও স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে 
নিষেধ ছিল না। শ্রধুপ্ত রমেশ দত্ত তাহার প্রাগীন 
ভারতের ইতিহাসে ও মহামোপাধ্যার পণ্ডিত হরএ্াসাদ 
শান্রীর ইতিহাসে প্রাচীন ভারতের স্ত্রীশিক্ষার বিষক় 
সমথিত হুইয়্াছে। এলফিনষ্টোন্‌ ও হণ্টার সাহেবও 
ইহা! স্বীকার করিয়াছেন 

উত্তর চরিতের দ্বিতীয়াঙ্কের বিষস্তকে আত্রেরী নামী 
তাপসী যখন বলিলেন “( অগন্তগমুখখিভ্যঃ ) অধিগন্তং 
নিগমাস্তবিস্তাং (বেদান্ত শান্্রং) ইহ পধ্যটামি”, তখন 
বনদেবী, স্ত্রীলোক বেদান্তবিগ্ঠাথিনী বলিয়া, কোনই 
বিশ্বন়্ প্রকাশ করেন নাই। ভবভূৃতির আবির্ভাব কাল 
খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী, তখনও ভারত একেবারে অধঃপাতে 
যায় নাই। মধাযুগে খন! ও লীলাবতীর নামও এই প্রসঙ্গে 
সর্ব স্মরণীয় । হতিহাসহীন ভারতে যুগষুগ্রান্ত ধরিয়া 


* কলিকাত। জাতীয় মহাসামতির সাঁহত যে স্বদেশীয় (শল্পগ্রদশন! 
গঠিত হইয়া (ছল, তাহাতে উহার একখান চিত্র দেখিয়া'ছলাম। নগর! 
গাগার জ্ঞানের “আভায মলিন লঞ্জ! পলকে মলা. যায়' ; সভাস্থলে 
দাড়টিয়। বিচার করিতেছেন । সে দৃস্ত (রু অ(শ[ক্ষত মুড়ভারতের ? 


প্রবাণী। 


রি 


তি শানজঞানসম্প্ বিছ্ষী মহিলার নাম আরও 
জীবিত রহিয়াছে । 

ভারতবাসীর যুরোপ যাত্রা-_অনেকের ধারণ! 
পুজ্যপা রাজা রামমোহন রাই প্রথম যুরোপঘাত্রী 
ভারতবাসী । বর্তমান ঘুগের তিনিই নেতা৷ হইলেও তাহার 
বনুপূর্বেব কয়েকজন ভারতবাসীর যুরোপ যাত্রা সম্বন্ধে 
প্রমাণ বর্তমান আছে। ইঙ্থাদের প্রাচীনতম শর্মণাভাধ্য | 
তিনি গ্রীসের রাজধানা এথেন্স নগরে প্রাচীন ভারতের 
প্রথান্থসারে অগ্রিপ্রবেশ করিয়া আত্মনাশ করেন। * 
গ্রীকগণ ঠাহার চিতাভস্মের অপর এক সমাধি নির্মাণ 
করিয়া তাহাতে লিখিয়। রাখিয়া দেন, “এখানে ভারতীয় 
শন্মণাচাধ্য (527া147 0170)4) প্রোথিত হইলেন । 'তিনি 
বারিগাজা 1 হইতে আসিগাছিলেন এবং গ্রাচীন ভারতীয়" 


* প্রথানুসারে অমরত্ব পাভের এয়াসী হইয়াছিলেন |” 


তৎপরে সেকেন্দর ভারতবিয়ান্তে প্রত্যাবর্তনকালে 
নানা প্রলোভনে খণভূত করিগা ভারতজয়ের নিদশনস্বরূপ 
ও দেশরের গাতিসাধন মানসে “কল্যাণ (শ্রীকগ্রন্থে 
1514.145 লিথিত আছে) নানক এক "ব্যক্তিকে স্বদেশে 
লই বান। মেগান্ুনিস পিখিগাছেন যে “কল্যাণ এ 
কারণে স্বদেশয় বন্ধুবর্গের নিকট বিশেষ অপদস্থ হইয় 
শ্মণাচাখ্যের পদানুসরণে এসগদ (1) নামক জনপদে অগ্নি- 
প্রবেশ করেন। কল্যাণের বন্ধুগণ তাহার উপর ,বিরুক 
হহয়াছিলেন কি জন্ ? জেজদুশে যাওয়ার জন্ত ? কালি- 
দাসের রঘু ত” শ্রেম্ছ পারসাশ্চ রাজা জয় করিতে 
গিক্াছিণেন ৷ সমুদ্রযাত্রীও তৎকালে নিষিদ্ধ ছিল না। £ 
আমার বোধ হয় সামাগ্ঠ প্রণোভনের বশবর্তা হইয়। ইজি 


* প্র।সন্ধ হিম এল্‌।ফন্ষ্টে/ন্‌ সাহেব ময় সংস্কৃত 
সারহতোর মধ্য এই প্রথার উদ্দেশ পান নাই বলিয়া, পাঁওত 'কোল- 
ক্রকের কথায় সন্দেহ জ্ঞ।প্ ক।পয়ানছন। দশরথকত্ক পুজ্ সিন্ধু 
হুভ হুই*ল,নপর্জীক অন্ধকনু/নও অগ্িপ্রবেশ করিয়া।ছলেন। 

1 732118558 লাটিন নাম, হহ।র সংস্কৃত ন।ম 'ভূগুকচ্ছ', তৎপরে 
প্রাকৃতে নয় 'ভরুকছ' এবং বঙমান ৬জরাটা ভাষায় ইহার '্লাম 
'ভড়ৌচ'। হহ। ৬জরাটের আল্তগত একটি জনপদ । এখানেই 
প্রহ্লাদের বাড়ী ।ছল।7_মহ।ম.হাপাধ্যায় প।ওত হরপ্রস।দ শাস্ত্রী । ' 

£ বামনপুর।ণে ধরথম [নযেধ দেখা যার, এবং তা খ্ষ্ঠার একাদশ 
শতাবীর/পরের রএন।। ০ 


৩৯৪ 


শা 'তামাপা: হইয়া যুরোপে যাওয়াতেই নির্বোভ ত ভারত- 


, বাসীর মর্যাদায় আঘাত লাগিয়াছিল। 
তৎপরে প্রথম মহারা্ যুদ্ধের সময় ১৭৭৬ 'সালে 
পেশোয়া রঘুনাথ রাও,র তরফ হইতে ছুইজনং ব্রাহ্মণ 
তাহার নালিশ বিলাতের মহাজনসভায় (1১811171700) 
বুঝাইবার জন্ত ইংলণড প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেখানে 
তাহাদের বিপদে বাণী এড্মণড, বাক কিরূপ সাহাষ্য 
করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসজ্ঞ বাক্তিমাত্রেই অবগত 
আছেন। তীহারা সেখানে স্বহস্তপক্ক আহাধ্য আহার 
করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলে, তাঁহাদের জাতিপ্রশ্ন 
লইয়! তুমুল আন্দোলনে মহারাষ্টরাজা সংক্ষু্ধ হইয়! উঠিয়া- 
ছিল।' কিন্ত তখন সেদেশে প্ররুত স্বধন্্মী রাজ! ছিলেন, 
সেই রাজার শাসনে সমাজ নতশির হইনা! ব্রাহ্মণদ্ধয়কে 
বাশ্রেণীতে গ্রহণ 'করিতে বাধা হইয়্াছিল। তাঁহাদের 
, শুদ্ধিভোজে প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক ব্রাহ্মণ নানা ফড়নবীস 
, উপস্থিত ছিলেন । আমাদের দেশে স্বধন্মী রাজ থাকিলে 
আমাদের বিলাতপ্রত্যাগত বন্ধদিগকে এত অস্থবিধা 
ভোগ করিন্তে হইত'না। এখন সমাজের শুধু ক্ররতা 
আছে, উত্তমের পক্ষপাতিত্ব ও সরলতার লেশগাত্র নাই । 
তাহার নির্জীব বাধাবিপন্তিগুণি আছে, অগচ তাহার সজীব 
আস্মোন্নতি-চেষ্ট1 বহুকাল গত হইয়াছে । কবে ফিরিবে 
কে'জাদে। 
(ক্রমশঃ ) 
। চারুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


কুমারিকা অন্তরীপে। 


কলুর-চোখঢাকা বলদের মত ঘুরিতে ঘুরিতে দূর 
মাদ্রাজনগরে উপনীত হইলাম । বাঞ্গালাভাষায্ন যাহাকে 
আমর! মান্রার্জ এবং ইংরাজিতে ম্যাড্রাশ বলি, মহা 
ভারতোক্ত তাহাই প্রকৃত নদ্ররাজ্য । মাদ্রাজে অবস্থান 
করিতে করিতে কুমীরিক। অন্তরীপ (০41১6 (91891701) 
| দেখিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। অনিকেতনী পরি- 
.ব্রাজকেরা কাহারও আয়ন্তাধীন নহে, সুতরাং অন্ধকারময়ী ' 
রজনীর ঘিগ্রহকে জলে ভিজিভত* ভিজিতে এগুমোর1£ 


্রবাী | 
8) স্টেশনে ত্রিনেবেশ্লী গ765 117) নগরীর টিকিট 


[২ ভাগ । 


লইয়া রেলওয়ে শকটে অরোহণ করিলাম । 'মাদ্রাজ হইতে 
ত্রিনেবেল্লী যাইতে হইলে আঠার ঘণ্টার অধিক সময় লাগে 
না। ত্রিনেবেল্লী নগরী ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকে সর্বশেষ 
বুটিশ ভিন্টুক্ট (জেলা)। ইহার পরে ত্রিবাস্থুরের মহারাজার 
রাজ্য আরম্ত হইয়াছে, তাহার পরে কোচিনের মহারাজার 
অধিকার, তাহার পরে ভারতমহাসাগর ; এইস্তানেই 
সুবিশাল ভারতবধের শেষ সীমা । ত্রিনেবেল্লী নগরী 
তাস্তী নদীর তীরে অবস্থিত, এখানে বাঁরমাস আম পায়! 
যার। নারিকেল, গ্ুপারি এবং আন এদেশে খুব সস্তা) 
জলবানু বঙ্গঈদেশাপেক্গ৷ উষ্ণতর | এই নগরী দক্ষিণ পথের 
রেলঙযে লাইনের (শষ সীনা। এখানে নেক গুলি 
বলদশকটের (17450500075 138110৩ গুছ (০ম 


190) আফিস মাছে । হহাদের শকটে আরোহণ করিয়া 


ত্রিবান্থুর রাজ্যে বাওয়। যাঝ়। কুমারিক1 নগরী ত্রিবাঙ্কুর 
মহারাজার অধিকারহুক্ত। ভ্রিনেবেরী হহতে একেবারে 
কুম।রিক। অন্তরাপের টি।কট পাণ্তর৷ বায় না; যে আড্ডার 
টাকট প্রথমে পাওর! বার, ভাহা দেড়ধিনে পৌঁছতে হয়। 
আনরা একট মাফ-স টিকিট খরিদ করিরা পেড়ধিনে 
যে স্তানে পৌছিলাম, সেষ্ভানে একটা স্থবৃহৎ শ্রাম ছিণ 
সেহগ্রামে বিশ্রামলাভ করিয়া, কেবল মুড়ি, মুড়কি ও 
চিড়ে ভিন্ন তথায় আর কিছু পাওয়া যায় না বলিয়া, তাহা- 
তেই হ্প্তর সং্ত উপর পুরণ করিলান। এহ গ্রামের 
পারে একটা খুব প্রাচান কালামন্দির আছে। এক সময়ে 
সেখানে নরবালি 9 নরমেধ যজ্ঞ হইত, এখন আর তাহা 
হইতে পার না। গ্রামের ভিতর আর একটা! বৃহৎ মন্দির 
আছে। তাহার প্রাঙ্গণে তৈলের খনি দেখিয়াছিলাম। 
খনির আকার ঠিক কুপের মত) কুপের তৈল দেখিতে 
মলিন হ্হীলেও তাহাতে ধর্গন্ধ ছিল না। ভাল তাল 
লোক্রে মুখে শুনিয়াছি এই তৈলকুপে স্নীন করিয়া, বহ- 
সহস্র কুষ্ঠরোগী আরোগ্য হ্হক! গিয়াছে । এজন্ত নানাস্থান ' 
হইতে সেথানে সচরাচর পথিকেরা আগমন করিয়! থাকে। 
, এইগ্রামে ছইদ্দিন মাত্র অবস্থান করিয়া আমরা আবার 
' টিকিট খরিদ করতঃ দেতুদিনে নার একটা গ্রামে পৌছি- 
লাম। সেখানে আমর! মোটে দশঘণ্টার ধিক ছিলাম ন!! 


১০ম ও ১১শসংখ্যা।] 
পুনরায় নূতন বলদশকটে আরোহণ করিয়া দেড়দিবসে 
নাগরকোয়েল নগরে উপস্থিত হইলাম । ব্্রিবান্থুর রাজ্যে 
নাগরকোয়েল একটা! বড় সহর এবং একটা বড় ডিষ্টীক্ট 
(জেলা ), এখানে মহারাঞার নানাবিধ কাছারী এবং স্কুল 
আছে, ততিন্ন বুটীশ গভণমেন্টের পোষ্টাফিশ এবং টেলিগ্রাফ 
ষ্টেশন দেখিতে পাওয়া যায়। নাগরকোয়েলের জল- 
নাষু অতীব স্থান্তাকর, প্রাকৃতিক দৃগ্তও বেশ সুন্দর । 
এখানে দেখিবার অনেক পদা আছে। এই নগরের 
সব্ধত্র “নাগ” (সপ ) পুজ। হইয়া থাকে, বোধ হয় তজ্জন্ত 
ইহার নাম নাগরকোরেেল। এখানকার সন্মথন্ত পর্বত ও 
দেখিতে ঠিক নাগের (সপের )স্তায়। এখানে বহুসংখ্যক 
খৃষ্টান বাস করে। থৃষ্টের দ্বিভীয়শতাব্বীর সিরিয়ান 
(৯7157) থৃষ্ঠানের বংশ এখানে দেখিতে পাওয়া বায়। 
প্রচেষ্টাণ্ট থৃষ্টানাপেক্গা ধোমান কাথলিক দিগের সংখ্যা 
প্রাক দশগুণ অধিক। তাহাদদের এখানে খুব বড় বড় 
গিক্জী আছে এবং সেই সকল গিজ্জার মাঠে প্রতিবংসর 
বড়দিনের (১1777 1)9১) পব্ধের সময় খুব ধুনধামের 
সহিত মেলা হয়। নে সকল দেশারগুষ্টানের আদিপুরব 
প্রাঙ্গণ ছিল, তাহারা কপালে শ্বেতচন্দন ব! রক্তচন্দনের 
ফোটা ও তিলক ব্যবহার করে, গলাযজ নালা পরে, কেহ 
কেহ উপবাত রক্দ] ক্রিয়া থাকে এবং পব্রাঙ্গণ-থুষ্টান' 
বলিকা পরিচয় দের । নিরামিষাণা ব্রাঙ্গণ-ুষ্টানবন্ন নিম্ন- 
জাতীয় খুষ্টানের সহ্তি আহার,.করে না এবং কণ্ঠাপুত্রের 
বিবাহ দেয় না। নাগরকোরেল হইতে প্রায় ছয় মাহপ 
দুরে প্রপিদ্ধ পদ্মনাতপুর গ্রাম । এখানে পঞ্ম রাভনামে অতি 
প্রাচীন মূর্তি এবং স্ুবৃহৎ মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। 
প্রবাদে আছে, “ভোজনে জনাদ্দন এবং শয়নে পদ্মনাভ" 
এই মন্দির সেই পদ্মনাভের মন্দির । ভ্রিনেবেল্লী, হইতে 
নাগরকোয়েল পরাস্ত আমরা পথের ছুইধারে কেবল মাঠ 
বন এবং বড় বড় পর্বত দেখিয়াছিলাম, মধ্যে মধ্যে দরে 
দুরে ছুহ একটা গ্রামও ছিল। নাগরকোয়েল পৌছিতে 
যখন ছুইমাইল বাকি ছিল তখন একটা! বৃহৎ গ্রাম দেখিয়া-, 
ছিলাম, এই গ্রামের পার্খে একটা খুব উচ্চ পর্ববতেন, 
নিকটে একটি বৃহৎ এবং সুন্দর জলএত্রবণ মামাদের দৃষ্টি 
পথে,পতিত হইয়াছিল্‌। গুনিয়াছি, পব্রতের গান্র হইতে 


প্রবাসী । 


৩৯৫ 


চবিবশ ঘণ্টাকাল অতীব শীতল, সুস্বাছ এবং স্বাস্থ্যকর 
সলিল নিগত হইয়া থাকে৷ পর্বতের চারিদিকে মহাবন, 
সেই বনে ভয়ানক ভয়ানক দ্বিহন, দ্বিপী, রৌহিষী, শার্দ.ল 
সপ এবং সিংহ বিচরণ করে। নাগরকোয়েল হইতে 
কুমারিকা অন্তরীপ তিনক্রোশের অধিক দূরবর্তী নহে। 
একজন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের সহায়তায় আমি 
নাগরকোয়েল হইতে (ভাহারই বলদশকটে ) কুমারী 
অন্তরাপাভিমুখে রওয়ানা হইলাম। পথের ছুই পাশ্শে ক্ষুদ্র 
ক্ষপ্র সুন্দর গ্রাম, মনোহর শশ্তক্ষেত্র এবং লানাপ্রকার 
স্বন্নর সুন্দর তপঞ্চলতার কুঞ্জাবলী দেখিয়া নিরতিশয় 
আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। কুমারিকা একখানি ক্ষুত্র 
আম মাত্র, অধিবাপীর প্রাপ্ণ তের আনা ব্রাঙ্গণ।, অতি. 
সানান্ত মাত্র লোক এখানে বাস করে । ভারতমহাসাগরের 
হটের উপপ্ে এহ গ্রাম অবগ্তিত। সমুদ্র হইতে গ্রাম, 
পঞ্চাণহপ্তের অধিক দুর্সবন্তা নহে, কিন্তু সমুদ্র হইতে 
গ্রাম অধিকতর উচ্চ বলিয়া সমুদ্রের তরঙ্গে হা ডুবিয়! 
যায় না। কুমারিকার তটে ধাড়াইয়! ভারতমহাসাগরেক্স 
অতীবঙ্ছন্দর নীলোন্সিমালা দশন করিলে মনপ্রাণ 
বিমোহিত হয্ব। সমুদ্রের শোভা বর্ণনাতীত; তাহা স্বচক্ষে 
না দেখিলে সাধ মিটে না। ভারতভমহাসাগরের দিকে 
দৃষ্টিপাত কুরিলে মহাকবি কালিদাসের *ভ্রবিশালা 
বিশালা” প্লোকটি মনে পড়ে । আছি কুমারিক গ্রান 
হতে ভারতনহাসাগরের বে অগুব্ব দৃগ্ত অবলোকন করি- 
রাছি, তাহা জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। কুমা- 
রিকা গ্রাম, “কুনারা” মুড ৪ হাহার মন্দিরের জন্য 
বিখ্যাত। এবাদ আছে, রঘুকুলতিলক ভগবান শ্রীরাম- 
চন্দ্র বখন সাগরবঙ্ধনে হভাশ্বাস হয়েন তখন এইস্থছানে 
উপবেশন করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভগবতীর আনাধন! 
করিয়াছিলেন । যেস্থানে মহামায়া ভগব্তী কমললোচন 
রামকে রুমারীকন্তাবেশে দশন দিয়! 'মভয় দান করিয়া 
ছিলেন, ঠিক সেইখানে ভগবতীর কুমারীমৃত্তি ও মন্দির 
প্রন্ষ্টিত হইয়াছে । মন্দির খুব বড় নহে কিন্তু ঠিক সমু- 
(দ্রর কিনারাগ্ন মবস্থিত। সাগরের তটদেশ সমূহ বড় বড় 
প্রশুর দিয়া বাধা এবং মন্দিরের সম্মুখে অতি সুদৃঢ় এবং 
সুন্দর খাট আছে। সেই ঘাটে বসিলেই মহাসাগরের 


৩৭ 3. উল উস 8১ ৭ প্রবাসী । 


সি 


তরঙ্গরাশি আসিয়া! উপবিষ্ট মন্ুয্যের দেহকে ধৌত করিয় 


দেয়।' এইজন্ত অনেকে জলে নামিয়া ্নান করিবার আদৌ 
আবশ্যকতা দেখেন না, কিন্তু অবতরণ ও অবগাহন করিয়! 
সমুদ্রজলে দ্বান না করিলে সাগরজলের উ*কারিত৷ 
অন্কভব করা যায় না। গ্রাবল তরঙ্গের আঘাতে সাগরের 
তীরে প্রতিমুহূর্তে নানাজাতীর শংখ, শন্দুক, মস্ত প্রভৃতি 
জীবসমূহ আসিয়া পৌছে। সমুদ্রের জল খুব লবণাক্ত, 
পানের পক্ষে নিতান্তই অন্থুপযুক্ত । 


“কুমারী” মুক্তি ঠিক বালিকামুত্তির স্ায়। মৃত্তিখানি : 


স্বর্ণ পরিচ্ছদে আগাগোড়া আবৃত+ মুর্তি দেখিতে 
অতি সুন্দর । এই অপরূপ লাবণ্যময়ী দেবীমৃত্তির এক- 
হস্তে শাণিততরবারী এবং অপর হস্তে শংখ। সেই শাণিত 
তরবারী হস্তে বিক্ষারিত লোচনে “কুমারী” দেবী স্থুবিশাল 
ভারতমহাসাগরেপদিকে অনিমেষ দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন। 
..পিখিজে বোধ হয়, ভারতের উত্তরদিকে কৈলাসাচলে 


মহাদের যেমন নন্দী ভূন্দী লইরা ভারতের একদিকের 


সীমা:রক্ষা করিতেছেন, আর একদিকে ( দক্ষিণে ) যেন মা 
ভগবতী কুমারী কন্তা বেশে খড়াহস্তে, হীনতেজ ভারতকে 
প্রহরিণীরূপে রক্ষা করিয়া “মাতা” নামের সাথকতা সম্পা- 
দন করিতেছেন। আমি পৃথিবীর আর কোনও স্থলে, 
মহাসাগরের এত সুন্দর শোভা আমার জ্জাবনে দেখি নাই। 
কুমারিকার় তিন দিবস অবস্থান করিয়া আমরা 
নাগরকোয়েলে ফিরিয়া আসিলাম। নাগরাকোয়েল 
হইতে অন্তর যাইবার সময় ত্রিবান্কুরের মহারাজার টাকা 
দেখিবার ইচ্ছ। ছিল। বলা বাহুল্য, এদেশে পয়সা চলে 
না, এদেশের মুদ্বা রৌপ্যনিশ্মিত। এক টাকায় “ক্রম” 
নামে প্রায় একশ অতি ক্ষুদ রৌপ্য খণ্ড পাওয়া বায়, 
তাহাই পয়সারূপে এদেশে চলিয়া থাকে ; টাকা ও আধু- 
লির একদিকে শঙ্খ মত্ত এবং অপরদিকে নারিকেল 
গাছের আকৃতি । ব্রবাস্কুর রাজ্যের সর্বত্র ভাল, নারি- 
ফেল, সুপারি এবং আমগাছ ন্বচুর। এখানকার ভাষার 
নাম “মালয়ালী” কিন্তু হংরাজী শিক্ষিত লোক সম্বন্র 
পাওয়া! সায়। কুমারী অস্তরীপে স্কুল বা ডাকঘর নাই । 
সেখানকার ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহই ইংরাজী জানে না। 
শ্রীধম্মানন্দ মহাভারতী | 


ক্ষণিকের । 


ক্ষণতরে বসস্তের দেখা 
মকুময় জীবন্লের তীরে, 


'৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন; কুস্তলীন' (প্রস চইতে ্রীপর্ণচ দা কর্তৃক সু্িত । 


০৮ ৯১ তে তাত তা কি পি তি পা শী 


স্থখের সে মলয় আভাব 


শে 


(হর ভার্গ। 


রা 


স্বপনও ক্ষণিকের তরে । * 


ক্ষণ তরে সন্ধ্যাতারকার 
ঢেউপূরে কিরণ চুম্বন, 
ক্ষণতরে স্তব্ধতার সনে 
নিশীথের সঙ্গীত মিলন । 


ক্ষণতরে হৃদয় বীণায় ৃ 
ঢুএকটি নুন্দর-কাহিনী, 

স্ুনীরব ঘুমের মাঝারে 

ক্ষণতরে স্বপনের ধ্বনি। 


ক্ষণতরে অন্তর বাথার 
ঢুএকটি কথা প্রতিদান, 
ক্ষণতরে মরম মন্দিরে 
পৃজিবার দেবতার স্থান । 


ক্ষণিকের যৌবন কাহিনী 
ক্ষণিকের মধুর স্বপন, 
ক্ষণিকের ৪টি প্রেমবাণী 
-তারপরে সব সমাপন! 


ক্ষণতরে জীবনের পথে 
উচ্ছাসত মিলন্রর গান, 
তারপরে কে কোথায় রয়, 
দীর্ঘাসে সদ অবসান ! 


ছু ক্ষণিকের কথাত কেবল 
পরাণের কাহিনী নৃতন, 
শ্যবে, হায় ! সে গান ফুরায় 
গে চির কথ পুরাতন । 


জীবনের মধুর সকল 
ক্ষণিকের সঙ্গীত কেবল, 
নিশীথের স্বগ্নচ্ছায়া মত 
মূহূর্তের ভ্রান্তি আর ছল। 
' লজ্জাবতী বন্ধু 


০. 2 শিট তি শত শপপাইিশীশি 
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বিতীয় তাগ। | চৈত্র, ১৩০৯1 [ স্পা 

টি ০ কাব্যঘুগ 1 সহৃদয় ন্ুবুদ্ধি ব্যক্তিও আছেন। তাহারা আছেন বলি- 
নি রি যাই, ভারততর প্রত্রতত্ব, আলোচনার যোগ্য হুইয়াছে। 

(সমিকা )। পণ্ডিতের! সুবিধা এবং উপযোগিতা। লক্ষ্য” করিয়া: 


ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্ভতাঁর নিদর্শন আছে, কিস্ত 
ইতিহাস নাই। যে সভ্যতা হুইড়ে বৈপিকসাহিত্য প্রস্থত, 
এবং খবিদিগের পুণ্যসঙ্জীতে যে আনন্দময় দেবলীলার 
অভিব্যক্তি, সেই সভ্যতা এবং লীলা কতদিনে এবং 
কিপ্রকারে বিকশিত হইয়াছিল, যথেষ্ট অনুসঞ্ধানেও তাহার 
কিছুমাত্র আভাস পাওয়! যান্স নাঁ। বৈদ এবং ব্রাহ্মণ 
হইতে বৈদিকষুগগের ছবি তুলিবার €ঘ চে হয়, ভাহখ 
চেষ্টা মাঅ। পরবর্তী সগয়ের ইতিহাস সম্থন্ধে ও প্রার সেই-) 
কথা। প্রতাপশালী কয়েকজন রাজার নাম, অর্থবা 
কয়েকজন কবির ঝ্্রীপ্তি, ৪ অসীম কালসাগরের বক্ষে 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের মত ভাসিতেছে । 

পণ্ডিতের! ভারতের প্রাচীন ইতিহাসঞ্টদ্কার করাতে" 
ছেন। কোথাও বা ঢচারিটি প্রাচীন সতোত্র, তত্বজিজ্ঞাসা 
বাঞ্বিতা লইয়া, কোথাও বা তনরপ্রশ্তরের অতি ক্ষুদ্র 
তগ্াংশের ছ চারিটি বর্ণমালা পড়িয়া, কোথাও বা বিহার, 
চৈহা এবং মন্দিরের ইষ্টক কণা দেখিয়া, এই ই 
সংগৃহীত হইতেছে । এক একবার মনে হয়, যে মাহা 
*দের ' গৌরব" গিক্লাছে, শৌধাবী্ধ্য গিয়াছে, তাহাদের 
আবার/ইতিহাস কেন,? বিশ্লৌোষ এই ইতিহাস রচনার ছলে? 
অনেক পণ্ডিত, ভারতের সতশবের উপর যে অসি প্রহার 
করেন, তাহা মড়ার উপর খাঁঞ্গর ঘা বলিল্লাই বুঝান 


ূ ধারণা হর, বে 


; ভারতের 'প্রাচীন ইতিহাসকে বৈদিকধুগ: নন্রযুগ, বৌদ্ধ- 


যুগ, পৌরাণিকবুগ প্রস্থাতি কতকগুলি যুগের সীমান্ব, বন্ধ 
করিরাছেন। এইসকল বিভাগ দেখিয়া যর্দি কাহারও 
প্রাচীনকালে আধ্যেরা কিছুদিন পর্যন্ত 
কেবল খক্‌ রূ্চনাই করিগাছিলেন*” ভাহার পর মন্ত্র 
ংগ্রহ করিলেন এবং তাহার পর আবার সুত্র লিখিতে 
বসিয়া গেলেন $ তাহা হইলে বিষম ভ্রাস্তিতে পড়িতে হয়। 
কোনদেশের ইতিহাসেই যখন এপ্রকার বিভাগ দেখিতে 
পাওয়া যাগ না, এবং কোনজাতির ত্বমবিকাশেই*যখনঞএ 
প্রকার অবস্থ। স্বাভাবিক ন টু তখন যদি' কেবল উপযুক্ত 
উপাদানের অভাবে বলিতে হয়*যে বৈদ্রিকযুপ্গ ছেরেন্তোআ 
ভিন্ন কবিতা ছিল না, অথব 'তব্ববিজ্ঞানের যুগে ললিত 
কলার আদর ছিল 2, তাঁৎ হইলে আধ্যজাতির মানসিক 
প্রক্কতিতে একট: অস্বাভাবিক নূৃতনত্বের , আরোপ 
করিতে হয়। খক এ্ং মন্্রাদি হইতেও বৈদ্চিককালের 
সমাজের যে অস্ফুট ছবি পাওয়া! যায়, তাহাতে যে প্ীধুগে 
বহুবিধ, কলার বিকাশ হইয়াছিল, তাহ) বুঝি পারা যায় । 
ললিত কলা ছিল, কিন্ত ললিত সাহিত্য ছিল না, এক! 
বিশ্বাস হয় না। ী 
কিন্তু কালের প্রভাব পল্াভূত করিব! যে সকল লল্ত 


'সাহিত্য 'একাল্*'পব্যস্ত রহিয়! গিয়াছে, সে সকলগুলিই 


যাটুতে পারে? এই ইতিহাসঘখকদিগের মধ্যে অনেক বামান্তা এবং**মহাভার়ত রচনার পরে স্ুষ্ট। সেকালের 


৩৯৮ 
এবং একালের অনেক সাহিত্যেরই আখ্যানবস্তর উৎস, 
এই রামায়ণ এবং মহাভারত । ভারতের কথঞ্চিৎ জ্ঞেয় 
কাব্যযুগের আদিতে, এই ঢুইথানি জগত্প্রসিদ্ধ মহাকাব্য । 

মহাভারতকে ইতিহাসই বলি, আর যাহাই বল্লি, উহা 
যে মহাকাব্য, তাহা সৌতি নিজেই স্বপ্রণীত অনুক্রমণিকান্ন 
স্বীকার করিয়াছেন। এরপস্থলে হ্যুরোগীয়েরা ইহাকে 
“এপিক” বলিয়া, কেন (থে বঙ্কিমবাবুর বিচারে দৌষভাগী 
হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারি নাই। রামায়ণ সন্বর্ধেও 
রচয্মিতার কথায় উল্লিখিত হইস্নাছে £_-* 

রসৈঃ শৃঙ্গার করুণহাস্ত রৌদ্র তন্নানকৈঃ 
শীরাদিভি রসৈুক্তং কাবামেতদগায়তাম্‌। 

ধর্মগ্রন্থ বলিক্ক পুজিত হইলেও রামায়ণ মহাকাব্য ; 
-শঞ্চমবেধ বলিয়া কীন্তিত হইলেও মহাভারত মহাকাব্য । 
প্রাচীন আলঙ্কারিকেঁরা ও উ্তয়গ্রন্তকে মহাকাব্য বলিয়া 
স্বীকার করিয়াছেন। 

সৌতি বলিয়াছেন, যে মহাভারতের আখ্যাত কথা 
লইয়া অনেক কাব্য সৃষ্ট হইয়াছে, এবং ভবিষৎকালে 
আরো হইবে। ভক্ষিষংকাঁলে যাভ। হইক্লাছে এবং হই- 
তেছে, তাহার সহিত বরং কিছু পরিচয় আছে; কিন্তু 
সৌতিবিরৃত মহাভারত রূচিত হইবার পুর্বে, জৈমিনি পৈল 
প্রভৃতির মহাভারত অবলম্বন করিয়৷ হউক, যে সকল 
ললিত সাহিত্য স্ষ্ট হুইয়াছিল বলিয়া আভাস পাইতেছি, 
সেগুলির সম্মতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত, সেজন্যই বলিয়াছি, যে 
কোন নিদ্দিষ্ট সময়ে কাবাজ্গ কল্পন। করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। 
ভবে উপাদানের অভাবে সৌতি-বিবৃত মহাভারত এবং 
প্রচলিত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ হইতেই, ভ্রেয় কাবাযুগের 
আরস্ত ধরিয়া লইতে হইতেছে । মহাভারত এবং রামা- 
রণ, অতি প্রাচীনকালের কথা লইয়া রচিত হইলেও, 
অথবা! পূর্বে এ্রবিষয়ে আর কোন গ্রন্থ প্রচলিত থাকিলে ও, 
প্রচলিত মহাকাব্যছ্য় যে অনেক পরবর্তী সময়ে রচিত? সে 
কথায় কাহারও সন্দেহ নাই। 

,কিন্ত সে কথা বলিলেও সময় সম্বন্ধে কিছু বল! হইল 
নাঁ। প্র উভয়গ্রন্থের মধ্য কেঃন্থানি প্রথমে রচিত, এবং 


কোন্থানি আগ্মানিক কোন্সময়ে রচিত, একথাসুলির' 


বিচার করিবার প্রয়োজন» *এই বিচারের পথে, প্রথম 


পরা 


[২য় ভাগ। 


বাধা এই, বে স্বদেনয়বিদেশীয় সকল প্ডিতেরাই স্বীকার 
করিতেছেন, যে উভয় মহাকাব্যেই এবং বিশেষতঃ মহা- 
ভারতে, অনেক প্রক্ষিপ্ত অধ্যান আছে। যতদিন এই প্রক্ষিপ্ত 
অধ্যায়গুলি বিশেষভাবে চিহ্রিত না হয়, ততদিন পর্য্যস্ত 
আত্ান্তরিক লক্ষণ দ্বারা কাল নির্ণয় বা পূর্ব-পরবস্তিতা 
স্থিরীরুত হওয়া স্বকঠিন। 

একটি কথ হয়ত সাহস করিয়া! বলা যাইতে পারে। 
যে অধ্যায়গুলি কেহই যুক্তিছ্বার প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণ 
করেন নাই, সেগুলি পাঠ করিলেও বুঝিতে পার! যায়, যে 
উভয্ন মহাকাব্যই বেদ, ব্রাক্মণ, কতকগুলি উপনিষত, ধন্ম- 
ক্ত্র, নীতিস্তত্র, ষড়দশন প্রভৃতি রচিত হইবার পরে 
রচিত । উভয়গ্রন্থেই এ সকল সাহিভোর মথবা তদ- 
স্তগত মতবাদের ভৃয়োভুয়ঃ উল্লেখ আছে। জৈমিনি 


' পতঞ্জলি প্রভৃতির পরবর্তী গ্রন্থ, যে বৌন্দধন্মের আবির্ভাবের 


অনেকপরে রচিত, তাহ। হয়ত বলিতে হইবে না। পত- 
গ্রলি খঃ পৃঃ ২ম শতাব্দীতে প্রাছুড় তি হইয়াছিলেন। এ 
সকল কথার প্রমাণ, পরে আরে। বিশেষভাবে দেখাইবার 
প্রয়োজন হইবে। , ভথাপি এখানে মারও হহ-একটি 
কথার সাধারণ উল্লেখ কৰিয়। রাখি । চৈত্য এবং বিহার 
বোৌদ্ধধিগের সামগ্রী; মহাভারতের অনেকস্থানে উহার 
উল্লেখ আছে । সভাপব্বে একথা উল্লিখিত আছে, যে 
স্ীরুষণ হিমালয়ের উত্তরদেশে শপন্তা করিয়া বখন সিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিলেন, তখন ্রাহ্মণদিগুকে চৈতাদান করিয়ী- 
ছিলেন। সময়ট! বৌধ্মুগের পরবর্তা, মথচ হিন্দুদিগের 
নৃতন মন্দিরগ5ন্তষগের পুকববন্তী বলিয়া মনে হয়। এ 
সন্বঙ্গেঙড বিশেষ বিচারের প্রয়োজন হইবে । সম্ভবতঃ 
বৌদ্ধযুগেই এদেশে প্রস্তরলিপির আরম্ভ; অন্ততঃ এ 
পধ্যন্ত যাহা জান গিয়াছে, তাহাতে তাহাই মনে হয়। 
উদ্দযোগর্পবের ৮৬ অধ্যায়ে প্রস্তরফলকশ্থিত লেখার 
কথা দেখিতে পাই। শাস্তিপব্বের ২১৮ অধ্যায়ে, সাংখ্য 
মতের ব্যাখ্যা, নান্তিক মত খণ্ডন এবং “ক্ষণিক বিজ্ঞান 
বাদী সৌগত” ধিগের মতের নিন্দা মাছে। অন্থশাসন 
পর্ধের ১৪২ অধ্যায়ে, মুণ্ডিতমস্তক কযষায়ধারী ( বৌদ্ধ) 
ভিক্ষৃদিগকে স্বেচ্ছাচারী, তপশ্থী বলিয়। বর্ণনা করা হই- 
য়াছে। রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডের ৪৬ দগে রাবণকে 


১২শ সংখ্যা ] 


(বৌদ্ধ) ভিঙ্ষু সাজান হইয়াছে ) এবং ৭৩ ও ৭৪ লর্গে 
সিন্ধা শ্রমণীর কথা আছে। অযোধ্যাকাণ্ডের ১০৯ সর্গে, 
বৌন্ধদিগের প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর গালিবর্ষণ করিতে 
গিম্তা, যে দিউ.নাগের স্থা্পশাস্ত্রের উপর কটাক্ষ কর! 
হইয়াছে, তাহাতে যেন আর সন্দেহ থাকে না। কেহ 
কেহ বলিতে চাহেন, যে এসগঁটি প্রক্ষিপ্ত। জাবালির 
কথা সন্তৃলিত ১০৮ সর্গ যদি প্রক্ষিপ্ত ন! হয়, তাহা হলে 
পরবর্তী সর্গ কি করিয়া! প্রক্ষিপ্ত হইবে? এঁ উভয় সর্গ বাদ 
দিলে, যে যুক্তির বলে রাম গৃহ্প্রত্যাগত হইলেন না, 
তাহা বাদ যাত়। এরূপন্থলে প্রক্ষিপ্তের কথাটা জোর 
করিয়া না বলাই ভাল। শ্রী ১০৯ অধ্যায়ে শ্রীরামচন্ত্র 
ভাহার বক্তৃতার “পেরোরেগ্তনে” বলিতেছেন 2 

যথাছি চোর১ স তথাহি বুদ্ধ 

স্তথাগতং নাস্তিক মত্্র বিদ্ধি। 

শম্মাদ্ধি ঘঃ শকাতমঃ প্রজানাং 

সনাস্তিকে না ভিমুখে। বুধঃ স্তাং | 

মন্য রামায়ণ ছিল কি না, অন্ত মহাভারত ছিল কি 
না, সেসকল কথার বিচার পরিত্যাগ করিয়!, যাহা 
দেখিতে পাই, তাহা এই, যে রামায়ণ*ও মহাভারত বৌদ্ধ- 
ধঙ্দের অভ্যুদয়ের পরে রচিত। এখন একথায় পণ্ডিত- 
মণ্ডলীর মধো মতদ্বৈধও নাই । কিন্তু সেকথা বলিলেও 
সময় নির্ণয় হইল না; অধীব! প্র উভয় মহাকাব্যের মধ্যে 
কোন্খানি প্রথমে রচিত, তাস্ঠাও বুঝিতে পারা গেল না । 
আমি সুবিধার হিসাবে, প্রথমতঃ রামায়ণ এবং 

মহাভারতের মধো, কোন্থানি প্রথমে রক্িত হইয়াছিল, 
এইকথার যথাসাধা বিচারের পর, উতুয়গ্রন্থের *রচনা- 


কাল নির্ণয়ের চেষ্টা দেখিব। 
৯ শ্রীবিজয্নচন্দ্র মুমদার ৷ 


খাসিয়াজাতি। 
আরুতি ও বস্ত্রপরিধান-প্রণালী | 
পূর্বে লিখিত হইয়াছে যে খাসিয়াগণ মঙ্গোলীর বংশ, 
সম্ভূত। মঙ্গোলীয় আকৃতি তাহাদের সুখের উপর সু্স্ঁ 
ভাবে মুদ্রিত রহিয়াছে । তাহাদের ললাট উচ্চ'ও প্রশস্ত, 
না্টিকা খর্বা্কীতি, কপোলাস্থি, অত্যু্ঘত, চক্ষু নাতি- 


ভেরারী। 


* কখনও আমার নয়নপথে পতিত হয় নাই । 


৩৯৯) 


ক্ষত নাতিবৃহৎ এবং শ্বশ্র রিরলফেশ। সর্ব উদ 
স্থান , আরোহণে জজ্বাত্ব় নিতাস্ত স্থুলাকার ধারণ 
করিয়াছে । বিদেশীয়্গণের সংমিশ্রণে যেসকল বণ- 
শঙ্করেরঠ উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদের মুখারুতির অনেক 
পরিবর্তন হইয়াছে এবং তাহাদের পুত্রপৌকআ্জাদি বশ 
'শরম্পরায় এই পরিবর্তনের ভাব আরুও বর্ধিত হইয়া 
গিয়াছে । বর্ণশঙ্করের সংখ্যা এই .জাতির মধ্যে নিতান্ত 
কম নহে । গাঢ় রুষ্ণবর্ণ লোক খাসিয়াদিগের মধ্যে অধিক 
দৃষ্ট না হইলেও একবারে বিরল নহে। * খাসিয়াগণ 
সাধারণতঃ মধ্যারুতি। * তাহাদের মধ্যে নিতাস্ত দীর্ঘাকার 
ও স্থলকায় লোক একবারেই দেখা যায় না। ডুইজন 
মাত্র স্থলকার লোক দেখিতে পাইক্াছি, “কিন্ত বঙ্গদেশ বা 
উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ধনীদিগের ্তায় ভঁডিবিশিঃ লোক 
একদিকে 
খাতপ্রধানদেশ এবং অন্যদিকে দরিদ্রত। তাহাদিগকে 
সব্ধদা কঠোর পরিশ্রম ও নানাস্থান ভ্রমণে বাধা করি- 
মাছে; সুতরাং উদর স্কুলাকার ধারণ করিবার অবসপ্প 
পায় নাই। তাহার! সাধারণতঃ বলিষ্ঠকায় হইলেও চির 
সুস্থ ও দীর্ঘজীবী নহে। অধিকবরস্ক বৃদ্ধের সংখ্যা বড় 
দেখিতে পাওয়া যায় না। ্ 

সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত হইবার পুব্বে খাসিয়াগণ 
নিতান্ত সামান্তরূপ বস্ত্র পরিধান করিজু।, ৩ বা | হাঁ 
দীর্ঘ এবং অদ্ধ হস্ত পরিসর জ্লাকখও মোট! কাপাসবনত্ 
কৌপীনরূপে ব্যবহৃত হইত এবং» সেইরূপ আর এক খণ্ড 
অনেকেই মন্তকে পাগড়ী বাধিত । এই পাগড়ীর পরি-' 
বর্তে কেহ কেহ একপ্রকার কিন্ৃতকিমাকার টুপী ব্যবহার 
করিত। একথান। ছুইহাত লম্ব! তোয়ালে ছুই পাটি করিয়া 
সেই ভাজের মধাস্তানে কতকট৷ ছিড়িয়! তাহার, মধ্যে 
মাথা প্রবেশ করাইয়া দিলে এবং শরীরের উভয় পার্শ্ব 
তোয়াব্লের ছই কিনার! একত্র সেলাই করিলে যেরূপ 
দেখায়, একপ্রকার মোট! কাপড়ে সেরূপ আকারের অঙ্গ- 
রক্ষক ীস্তত করিয়া ইহারা পরিধান করিত।* ২৯৫. 
রস পুর্বে ধাসিরাপুরেবগণে এই বেশ ছিল, এবং এখনও. 


« এইকগ একটি জাম। না লেখকমহাশযের নিকট উপকার 
পাইয়াফিলাদ। টপম্পাদক - 


রঃ ০. 


পাহাড়ের অন্ততঃ 'একদশমাতশ লোকে এই বেশ থ্যবহার , 

কারতেছে । «আদিম .বেশে খাপির1” বলির! যে. চিত্র 
মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাও বর্তমানসময়ের লোকের প্রতি- 
কৃতি। বেশ আবার ভিন্ন সময় ও অবস্থার জন্ত ভি ভিন্ন 
প্রকার ছিল। কোথায়ও যাইবার সময় এই অঙ্গরক্ষকের 
উপর একখান! মোটা কার্গাস চাদর বা এগ্ডিবস্ব বাবহৃত 
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শশী শী সি পা সপামপিউপাসিপাশিশিপাসিতাসপাসি তা 


[হয ভাগ। 


বিপরীতদিকের স্কপধর উপর ' অপর প্রান্তের সঙ রথ 
বন্ধন করিত। এইরূপ আর একখণ্ড অপরদিকের স্কন্ধের 
উপরও গ্রস্থিবন্ধ হইত। দীর্ঘ বস্ত্র হইলে তাহার ছুই গ্রস্ত 
চইস্কন্মের উপর গ্রস্থিবন্ধ হইয়। শরীরের ছইপার্খে পড়িত্। 
তাহার উদ্ৃত্ত অংশ অবস্ত পৃষ্ঠেরদিকে থাকিত্। এই 
বস্ত্র অবশ্ত অনেক সময় উপযুক্তরূপ লজ্জা নিবারণ হইত 





মবস্থাপন্ন খাসিয়। রমণী ( নর্তকীবেশে )। 


'হুইত। নৃত্যকালে খালিযাগুন সুরঞ্জিত মূল্যবান অঙ্গরক্ষক 
মোগার ( তসরের ) ধুতি ও পাগড়ী গ্রবাল-মালা, কুল 
প্রস্থৃতি আলঞ্কার, শরপুণ তৃণ, ঢাল তরবার 'ুভতি অন্তর 
শস্ত্রে সজ্জিত হইত এবং এখনও সেইরূপ হইয়া থাকে । 
যোষ্কৃবেশও স্বতন্ত্র গ্রকারের ছিল। 

পুর্বে রমণীগণের বন্ত্রপরিধান প্রণালী স্থরুচিসম্পন্ন 
ছিল না । একহ্স্ত পরিসর ও ছুইহস্ত দীর্ঘ ডোরা। 'ডোরা 
বিশি্ একখণ্ড মোটা! বস্ত্রে তাহায়া কটিদেশ বেষ্টননকরিয়া 


তাহ! রচ্ছু বারা বন্ধন করিত আর একথণ্ড হাত, 
.শ্বর্ঘ মোটা রেশমের কাপড় ল্গালম্বি সম্মুখ দিকেন্ঝুলাইয়া' 


দিয়া তাহার শ্রকগ্রাস্ত গ্রকহত্তেকর নীচে দিয়! লইয়া 


না। অবস্থাপর॥ স্্রীলোকেরা একখান! এপ্ডির চাদর ছুই 
ভাজ করি পশ্চাদ্দিক হইতে শরীর বেষ্টন করিয়া সম্মুখের 
দিকে গলার নিষ্ে ছুইপ্রান্ত বন্ধন করিয় দিত। পূর্ব 
সমক্বের এই বন্তরপরিধান প্রণালী এখনও অনেক পল্লীগ্রাম- 
বাপিনী রঁমনীগণের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। পুকুষ- 
দিগেরু স্তায় রমণীগণও সময়োপযোগী ভিন্ন ভিন্ননূপ বস্ত 
পরিধান করিত। কযেকপ্রকারের স্বর্ণ ও রৌপ্যনিশশিত , 
অলঙ্কার তাহার! ব্যবহার করিত। অন্তান্তজাতির ভায় 
কীসাপিন্তলের অলঙ্কারের প্রচলন তাহাদের মধ্যে ছিল 
এরূপ কোনও প্রমাণ খাওয়া যান না। 'প্রবাল-দালাই 
তাহাদের প্রধান অলঙ্কার। ইহার, নিকট একছড়। 


২শ সংখ্য)। ] 


মানার মলা অন্ততঃ ৫০/৬* টাকা এবং অন্য ৭ খশত 
টাকার কমে পাঁওয়! যায না। একটি প্রবালের পর একটা 
স্বর্ণের দান এইরূপ পথ্যায়ক্রমে মালা গ্রথিত হয় এবং প্রবা- 
লের আকার ঘত বড় হয়, তদস্ুসারে ন্বর্ণদানার আকার ও 
বন্ধিত হুইপ থাকে । খালিয়াগন খণটবব্ণ ব্যতীত প্রায়ই 
বাবার করিত না। 

যন্তিও আদিম বেশতৃষ। একবারে পাহাড় হইতে উঠিয়া 
যায় নাই, কিন্তু যে সকণ্রহ্কানে সত্যন্থ্ার আলোক প্রবেশ 
করিয়াছে, অথবা বে গ্রামের লোকে ছুই একবার সহরে 
বা কোনও সভ্যগ্রামে মাসিরাছে, তথাকার লোকের বস্ত্র- 
পরিধান প্রণালীর আমুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পুরুষ- 
দিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকে থানফাড়া ধুতি, এবং 
কেহ কেহ পেড়ে ধুতি ব্যবহার করিতে শ্িখিক্নাছে। 


কাদিজ ও সাহ্বৌ কোট মোট। অঙ্গরক্ষককে সুদূরবন্তী * 


গ্রামে তাড়াইল ধিরাছে । ওরেেক্টকোটও যথেই প্রচলিত 
হইগ্রাছে। পাশডী বা টুপী মন্তক অধিকার করিপ্নাছে 
এবং বিলাতী নানা প্রকারের বস্ত্র অথবা এগ্ডির চানর 
গাত্রবস্ত্র্পে ব্যবহৃত হইতেছে। অবস্থাপন্ন লোকে জুত। 
ও মোঞ্জা পরিতে আরম্ভ করিগাছে |» খৃষ্টান 'ও নখৃষ্টান 
কতকগুপি ব্যঞ্তি কোট পেন্ট,লেন আশ্রয় করিয়াছে, 
এবং হাট ও একবারে বাদ যায় নাই। সময়ে সময়ে ছুই 
একটা গাউন এবং বনেট ও চক্ষে পড়িয়া থাকে । 
বন্ত্রপরিধান প্রণালুর যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে । বিশে- 
বতঃ খাসয়ারমণীগণ সেমিজ, জ্যাকেট এবং অন্তান্ত বন্ত 
সকল এক্রপ প্রণালীতে পরিধান করিতে শিক্ষা করিয়াছে 
যে তাহা স্রুচি এবং সৌন্দর্যে অনেক সভ্য রমণ্বীদিগের 
বন্ত্রপরিধানপ্রণালীকে পরান্ত করিপ্নাছে। খাসিয়াগণ 
এ সন্ধে বিলামিতার উঠসোপানে আরোহণ করিম্নাছে। 
যাহার! সত্য হুইয়াছে তাহাদের অনেকেই অবস্থার অতীত 
অর্থ বস্ত্রের জন্ত ব্যয় করিয়া থাকে। জোয়াই, চেরাপুঞ্ী 
«এবং গ্লিলঙ্গে এত প্রকার বিলাতী সুন্দর বস্ত্র পাওয়া যায় 
যে বঙ্গদেশের অনেক সহরে তাহা! মিলে না। অন্থুকরণ- 
শ্রিরতা এতই প্রবল হইয়াছে যে নূতন একটা কিছু দেখি 
তাহা ব্যবহার কর্ধিতেই হুইবে ৬ একবার বার টাকা 
বেতুনের এক" খুব কলিকাতার, এক বিলাতী দোকান 


প্রবাসী । 


8০১ 


হতে জা টাকা দুর এনেডি। ্ট কিনিয়া- 
ছিল।, এদিকে পরিধানে ৬।৭ হাত দীর্ঘ ও ছুইহাত প্রস্থ 
মলিন থান এবং তছুপযোগী জাম! ও পাগড়ী, তাহার সঙ্গে 
এই বুট্রের সম্মিলনে যে দৃষ্ত হইয়াছিল, তাহা৷ না দেখিলে 
ধারণা করা যায় না। 


খাদ্যদ্রব্য ও রন্ধনপ্রণালী। , 


পরিধেয় ব্যাপারে খাসিয়াগণ যতদূর উন্নতি করিয়াছে, 
খান্তব্রব্য এবং রন প্রণালী সঙ্গ্ধে তাহার ততদূর অগ্রসর 
হইতে পারে নাই।* ভাত, মত্ত এবং মাংসই তাহাদের 
প্রধান খাদ্য । টাটকা মত্ত অনেকসময় এবং 'অনেক- 
স্থানে পাওয়া যান্স ন৷ বলিয়। শুফ মৎসাষ্ব। শুটকী যথেষ্ট 
ব্যবন্ধত হইয়! থাকে । সুবিধার জন্ত শুফ মাংসও” তাহার 
ব্যবহার করিয়া থাকে । যাহার! সভ্য “হইয়াছে “তাহারা 
অনেকে সকল প্রকার মাংস ভোজন করেন৷ বটে, কিন্ত 
সাধারণ লোকের সে সম্বন্ধে বিশেষ কোনও আপত্তি নাই। 
বাল্যকালে আমার একবদ্ু পরিহাসছলে বলিতেন যে থেচ্- 
রের মধ্যে খু'ড়ী, ভূচরের মধ্যে খাট »এবং জলুচরের মধ্যে 
নৌকা এই কল্পটা ব্যতীত আর সকলই .তিনি আহার 
করিয়া থাকেন। পল্লীগ্রামবাপী অনেক খাসিয়া সন্বান্ধে 
একথা খাটে । থেচরের মধ্যে খাসির়াদিগকে কাক ও 
চিল ব্যতীত আর কিছু বাদ দিতে দেখি নাই। . স্বলচত্তে 
মধ্যেও কিছু বাদ যায় না। 'এতেক অবশ্ত' মৎন্কতের মধ্যেই 
গণা। তবে ভুচরের মধ্যে কিছু» কিছু বাদ যাইতে দেখ! 
যায়। আমার এক ১৪।১৫ বংসর বয়স্ক ভূত্য ছিল।, 
অপর এক বালক তাহার সঙ্গে খেলা করিতে আসিত। 
একদিন সন্ধ্যাকালে তাহার! অনেক দৌড়াদড়ী করিয়া 
একট! চামচিকা ধরিয়! চিমনীর আগুনে পোড়াইস্রা ভক্ষণ 
করিল। পরবর্তী আর এক ভৃত্যের বৃ! মাতামহী আছে। 
সে বিড়াল-পরিত্যক্ত ইন্দুর পাইলে পরমানগ্দে রম্ধনপুর্বক 
ভোজন করে। শোয়াপোকার স্তায় এক প্রকার পোকা 
সরল গণঠুছে (9/16) জন্মিরা থাকে । তাহ। ভাজিয়। বাজারে 
বিক্রয় কর! হুয়। বলা! বাহুল্য তাহার ক্রেতারও অভাব 


'নাই। কিন্তু পুক্ষর মাংসকেই সকলে উৎরৃষ্টতম খাঁ 


বলিয়া,খাকেপ, একজন ধ্লাসিরা এক বড় ইংরাজ কর্ণা-: 


৪০২. 


চারীর খানসামারূপে ব্হ্মদেশ ও ভারতবর্ষের উলকি 
স্বান ঘুরিয়! আসিয়াছিল,। দে একদিন তাহার সঙ্গীদিগকে 
বলিতেছিল, “অনেক প্রকার থান্ডদ্রবয খাইয়াছি। কিন্তু 
যাহাই বল ভাই, শুকরমাংসের স্তার় কিছুই আধ পৃথি- 
বীতে দেখি নাই ।” শুকরের গাত্রের লোমগুলি মার 
পোড়াইয়। ফেলে, নতুবা আর কিছুই বাদ যায় ন7া। গরুর 
সিং, দাত এবং চন্ম মাত্র পরিত্যক্ত হইয়। থাকে । অন্ত 
সকল হহীতে মল বাহির করিয়া তাহ! জলে ধৌত কর! হয় 
এবং পরে রন্ধন কর! হইয়া থাকে । তাহার! বিনদুমান্র 
রক্ত ফেলিয়া দেয় না। তাহাতে জ্যত পাক করে, অথবা 
তাহা নাঁড়ীর ভিতর প্রবেশ করাইয়৷ তাহার দুই প্রান্ত 
বাধিয়! 'সিব্ধ করিয়া ভোজন করে। 

'« বাঙ্গালাদেশে যেমন লোকে তাড়াতাি, কোথায় যাই- 
বার' প্রয়োজন হইলে অথবা বিদেশে পথেঘাটে কোথায়ও 
রন্ধন করিতে হইলে স্থবিধার জন্য ভাতের সহিত আলু 
বা অন্-কিছু পিপ্ধ করিয়া! ৪ভাজন করে, .খাসিয়াগণ সেই- 
রূপ শুটকী মতস্ত পোড়াইয়। তাহা লবণ ও লঙ্কা সহযোগে 
ভাতের সহিত পরমণস্ৃপ্তিপূর্বক আহার করে। কেবল 
স্থবিধার জন্তই-বে তাহারা এরূপ ভোজন করে তাহা নহে, 
কিন্ত দরিদ্র সাধারণ লোকদিগের অনেকের প্রাত্যহিক 
আহাধ্যই অনেক সময়ে এইরূপ হইয়া থাকে । রুষিক্ষেতর, 
কর্ণন্ভান্এবং অন্ত কোনও দূরবর্তী স্থাণে যাইবার সময় 
তাহার স্ুপারীগাছের ধোললীর করিয়া ভাত ও দগ্ধ 
শুটকী অথবা অন্য মত্ম্ত অহ্য়। যায়। তাহাদ্বারাই তাহা- 
'দের জলযোগের কার্ধা চলিয়া যায়। দগ্ধ করিবার জন্ত 
শু্'মতস্ত যখন চুলিতে নিক্ষিপ্ত হয়,& তখন তাহার গন্ধ 
অন্তের নিকট অসহনীয় বোধ হইলেও খাসিয়াগণ কোনও 
অন্থুবিধা জন্থভব করে না। বর্তমান সময়ের সভ্য খাসিয়া- 
গণও দগ্ধ শু'টকীর স্বাদ বিশ্তত হইতে পারে নাই। শুটকী 
পোড়াইলে তাহা এত কঠিন হইয়া! যায় যে কখন কধন 
খাইবার সময় মুখ ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্ত বাহির" হুইয়া 
থাকে:। তাহারা যে কেবল শুটকী পুড়াইয়। থাকে তাহা 
নহে, কিন্তু তাহার ছারা ব্যঞ্রনও রন্ধন করিয়া থাকে । 


প্রবাসী ] 


*হরিদ্রা মশলারূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। 


|হ্যি ভাগ। 


নধর, গৃহে ফরেকজন বাসি কুণি কাজ করিতেছিল। 
তাহাদের মধো এক রমণী শুটকী দগ্ধ করিবার জন্ত 
তাহার পতরি নিকট অগ্নি চাহিল। তখন গৃছে অগ্ি না 
থাকাতে সেই রমণী শুটকী মতস্য কক্ষপুটে কিন্ৎক্ষণ 
রাখিয়া তাহা! একটু উষ্ণ হইলে ভাতের সহিত ভক্ষণ 
করিল। এরূপ অপুর্ব চুল্লীর ব্যবহার অবশ্ত আমি নিজে, 
কখনও দেখি নাই। এরূপ ঘটনা তাহাদের মধ্য নিতাস্ত 
বিরল বলিয়া মনে হু; সম্ভবতঃ সেই রমণীর অত্যধিক 
বুভুক্ষা এবং তৎসঙ্গে অগ্নির অভাবই তাহার মধো 
এইরূপ উদ্ভাৰনীশপ্জিকে জাগ্রত করির়। দিয়াছিল। 

শ্রীহ্টবাসী নিয়শ্রেণার মুসলমানদিগের র্ধনপ্রণালী 
এবং খাসিয়াদিগের রন্ধন প্রণালীর মধ্যে অনেক সাদৃশ্ু 
মআাছে। থাসিয়াগণ সাধারণতঃ লঙ্কা, লবণ ও কাচ! 
কেহ কেহ 
গোলমরিচও ব্যবহার করে। কোন কোনস্কানের লোকের 
মধো তৈলের প্রচলন প্রায়ই নাই । যাহারা এখনও 
আদিম অবস্থাতে রহিয়াছে, তাহার! রম্ধনের সময় ব্যঞ্জনের 
মধ একটু লৰণ ও কয়েকটি লঞ্চা ছি'ড়িয়। দিয়া থাকে । 
কোন কোনস্তানের লোকের মধ্যে এরূপও দেখা যায় 
যে সুবিধার জন্ত অথবা শাপ্ত গরাপ্র কাধ্য শেষ করিবার জন্ত 
তাহারা হই একথওড কাচা হরিদ্রা চব্বণ করিয়া তাহার 
নিষ্টাবন ব্ঞ্জনে মিশ্রিত করিয়া লন । সভা খাসিয়াগণের 
রঞ্ধনপ্রণালী অবশ্ত মনেকাংশে শ্রে্ঠতর | অগ্নির উত্তাপে 
অদ্ধসিদ্ধ মত্ম্ত ( থারাং ) এবং 'ভজিত' মতস্তখণ্ডও (খাড্কি) 
বাজারে বিক্রয় হইয়া! থাকে । 

খাসিয়াগণের মধ্যে কোনও রূপ শিষ্টাক্ পৃব্রে প্রচ- 
লিত ছিল না। 'তঞ্ডল ও শুকরচর্তির দ্বইচারিপ্রকার 
পিষ্টক বাজারে কিনিতে পাওয়া যার়। তাহারা ছগ্ধ- 
ঘ্রতাদি খাঁইতে জানিত না। যাহারা সভ্যতার আলোক 
প্রাপ্ত, হহয়াছে, তাহারা অল্পে অল্পে 5ঞ্ধাদি বাযরহার 
করিতে শিখিতেছে । পুর্বে খাসিয়াগণ' গাভীমলোহন 
করিত না। বিক্রয়ের জন্ত গবাদি পালন করিত এবং 
মাঁংসভোজনের জন্যই প্রধানত: তাহ! ব্যবন্ত হুইত। 


লিযশ্রেণীর খাসিয়াকে হইএকন্বলে হুর্য[ুগ্ধ ক্ষুর মত্ত " এখনও কেবল সভ্যগ্রাম" ও তাহার নিকটবর্তী স্থানের. 


খাইতে দেবিয়াছে। কয়েক্বংসর পুর্বে কামার $.এক 


লোকে ছপ্ধ দোহন করিয়! থাকে । সভ্য খাঁসিরাগণ চা 


১২শ সংখর্ী । ] 





' এ মোহন রায় ও ভাঙার পরিবারবর্গ। 


পান করিতে শিক্ষা করিয়াছে, এজন্ত তাহাদের ছাগ্ষের 
প্রয়োজন হইয়াছে । খাসিয়ার! নৃতন যাহা কিছু শিক্ষা 


করে, তাহার অতাধিক বাঁবহারই করিয়া থাকে । অত্য- 
ধিক চা-পান-জরনিত ক্লোগও সুভা খাসিয়াগণের মধো দেখ! 
দিয়াছে । কয়েকবংসর হইল এক খাসিয়ারমণীর অত্যন্ত 
সদ্দি হইয়াছিল। সে গুনিয়াছিল যে চ্জ খাইলে সদ্দি 
সারিয়! যায়।* তাই সে জলের সঙ্গে কয়েক পয্ুদার চা 
ও চিনি মিশাইয়া তাহাতে ২৩ টা ডিম্ব ভাঙ্গিয়া দিয়া 
ুল্লীতে অনেকক্ষণ রন্ধন করিয়াছিল। বলাবান্তলা যে 
এই চা সে গলাধঃকরণ করিতে সক্ষম হয় নাই। যাহা 
হউক*অল্প কয়েকবৎসরের মধো চা*র ব্যবহার, খুব 
বাড়িয়াম্যাইতেছে । 

খাসিয়াপাহাড়ের ,উপত্যকানকলের মধ্যে অনেক) 
প্রকার ফল জঙ্মিয়া থাকে এবং খাসিক্াগণ ফল মূল খাই 
অতিশয় ভালবাসে । দরিভ্রলোকে্ফল মূল খাইয়৷ দিন 
কাটাইয়া দিতে খারে। অনেক পল্লীগ্রামের দরিদ্র 


লোকে সকল সময়ে অন্নাহার করিতে পারে না। তাহারা 
ভ্‌টা, পার্বত্য জোয়ার । 6১1১৯ 1021৯) এবং অন্তান্ত 
স্থানীয় শস্তের চাষ করিয়া থাকে । এ সুকল শস্ত, কু, 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আলু এব& মা*সাদির দ্বারা তাহারা 
উদর পৃষ্তি করিয়া থাকে। "রূপ ভোজনে খ্ভ্যন্ত 
বলিয়াই দরিদ্র খাসিয়াদিগকে ৪পায়ই ঢুর্ভিক্ষের প্রাকোপে ' 
নিপতিত হইনেত হয় ঈ1। 


কাধ, ব্যবসায় ইত্যাদি । 


শিক্ষিত খাসিয়াগণের মধো কয়েকজন শিলং সহরে 
সরকার আফিসে কাধ্য করিতেছে । একব্ক্তি 
পূর্ভবিভাগে স্থপারভাইজরের পদ (91)5.%15) প্রাপ্ত 
হইয়াছেখ। পুলিস বিভাগে ৫ জন সবইনস্পেক্টরের কাঁধ্য' 
এবং কয়েকজন হেড ও রাই'্টর কনষ্টেবলের কার্ধ্য কল্ি- 
তেছে। *্ডহরীল্পমক একজন বি, এ, উপাধিধারী যুবক . 
সবডেত্ী ক্েক্টরের পদে" নিযুক্ত হইয়াছেন । ইহার 


৪8০৪ 


পূর্বে মোহন'রার নামক একব্যক্কি পুলিস বনে 
রের পদ. হইতে ইহাতে উন্নীত হইয়াছিলেন। হার 
মৃত্যুর পরে তাহারই পদ্দে ডহরী নিযুক্ত হইয়াছেন 
সথসত্য খাসিয়াগণের কথা৷ বলিতে গেলে সর্বাঞ্রো জীবন 
রায়ের বিষয় উল্লেখ কর! প্রয়োজন। আপনার গ্রুতি- 
ভাবলে সামান্তপদ হইতে তিনি এক্ই্রাী্‌ আসপিষ্টান্ট 
কমিশমারের (ডেপুটী মেজিষ্ট্রেটের) পদে আরোহণ 
করিয়াছিলেন। কয়েকবৎসর হইল তিনি পেক্দন গ্রহণ 
করিয়া কাধ্য হইতে অপস্থত হইয়াছেন। নিজ দেশের 
উন্নতিসাধনের জন্ত কোন কোন জনহিতকর কাধ্যের 
অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ইনি গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 
চুণপাথরের খনি লইয়াছেন এবং 
আপনার শিক্ষাপ্রাপত, পুঞ্গণকে সর- 
কারী কাধ্যে নিযুক্ত না রাখিয়! তাহা- 
দিগকে চূণপাথরের সুবৃহৎ কারবারে 
নিয়োজিত করিয়াছেন ।" 

* স্থানীয় থুষ্টিগান মিশনের অধীনে 
অন্ন তিন শত প্লোক শিক্ষকত-1 
কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে । তাহাদের 
সকলেই খুষ্টিক্লান ধন্াবলবী । শিক্ষ- 
কতাকাধ্যের সঞ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে 
ধর্মপ্রচারও করিলে হয়। , চইজন 
খাসিয়া স্কুল সবইনস্পেরেরপপ ও প্রাপ্ত 
হইয়াঢ্ছ। দেশীয় রাজাঁদিগের অধী- 
' নেও অল্পসংখ্যক লোকে চা্রুরী করি- 
তেছে। যাহারা সরকারী বা অন্চ 
কোনওরুপ চাকুরী প্রাপ্ত হয় নাই, 
তাহারা ' ব্যবসায় বা ঠিকাদারের 
(০০05০60:) কাধ্যে লিপ্ত আছে। 
অশিক্ষিত খাসিয়াগণ কৃষিকাধ্য, মন্ভুরী, রাবসায়, 
কৃত্যের কার্ধ্য, সুত্্রধর, রাজমিষ্ত্রী, বাহক, ঠিকাদার প্রভৃতি 
নার্নাপ্রকার কাধ্য করিয়! জীবিক। নির্বাহ কত্সিতেছে। 
অন্তদেশে, যে বাক্তি নুত্রধরের কার্ধ্য করে, সে রাজমিন্ীট 
ৰা ঘরার্মীর কাজ জানে না। কিন্ত এরূপ অনেক 
খাসির! দেখা বার, যাহারা «প্রাতাকেই ভি ভিঙ্ছকারধা 


প্রবাসী । 


?২য় ভাগ। 


করিতে জানে । _ তাহাদিগকে 501 01 21] 0505৪ 
(সর্বকন্মীন্বিত ) বল! যাইতে পারে। কার্য্যের অডাবই 
তাহাদিগকে নানা বাবপার শিক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াছে । 
যন্তপি তাহারা কেবল এক ব্যবসায়ের উপর নির্ভর করিত, 
তাহ। হইলে তাহাদের পক্ষে জীবিকাঅর্জন কর! নিতাস্ত 
কঠিন, হইত। খাসিয়াগণ প্রস্তরের দেয়াল ও পোল 
নির্মাণ এবং পার্ধতা প্রদেশে রাস্তা প্রস্বত করিতে, বিশেষ 
পটু; এজন্য সময়ে সময়ে তাহাদিগকে অধিক বেতন, দিয় 
নাগ! ও লুপাই পর্বত এবং মণিপুর ও্ভূতি স্থানে প্রেরণ 
কর! হইয়া! থাকে ৷ কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে রোগা 
জরান্ত হয়৷ তখন অধিকাংশ লোকই মৃতা-মুখে নিপতিত 





কাষ্ঠবহন ৷ 
€ 
হয়। চুণপাথরের খনিতে কা করিয়া অনেক লোকে 
জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। অদ্নেকষ্ঠানের €লাকে 


সম্পূর্ণভাবে ক্লষিকার্যের উপরে নির্ভর করিয়া কথাকে 
বস্তীরা পাহাড়ের অনেকদ্থানে প্রচুর পরিমাণে ধান্ত উৎপন্ন 
হ্ল। খাসিরাপাহাড়ের অনেক পল্লীগ্রামে লোকে ভূটা, 
জোয়ার এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পার্বত্য শন্ত উৎপাদন 
করিয়া থারক। কিন্ত গোলজালুর চাই সর্বাপেক্ষা লাত- 


স২শ সংখ্যা ] 


জনক। খাসিয়াপাহাড়ের আলু বঙগদেশের 
অনেকগ্রানে রূপ্তানি হইরা থাকে । বংসরে 
২৩ বার আনুর চাষ হইন্না থাকে। গভর্ণমেণ্ট 
সময় সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে আলু আঁনিয়! 
বীজের জন্ত তাহা উপযুক্ত লোকদ্দিগকে বিনা- 
মূল্যে প্রদান করিয়! থাকেন । আলুর ব্যবসায়ে 
এবং বন্নকার্যে শত শত লোকের জীবিকা 
অর্জিত হই থাকে । তুলা, তেজপত্র, মরিচ, 
দ্বারুচিনি, মধু প্রভৃতি অন্তান্ত অনেক পাহাড়- 
জাত পণা দ্রবা আছে । খাসিয়াপাহাড়ের কমলা 
চিরপ্রসিদ্ধ। উপত্যকাবাসিগণ কমলা, পান, 
সুপারী, কদলী, কাঠাল, লঙ্কা, হরিদ্রা প্রভৃতির 
চাষ করিক়। যাখষ্ট অর্থ উপার্জন করিরা থাকে ।- 
তাহাদের অবস্থা সাধারণতঃ অনেক পরিমাণে সন্তোষজনক 
বলা যাইতে পারে । খাসিগ্নাপাহাড়ে স্তরীস্বাধীনত! থাকাতে 
রমশীগণ কার্ধ!ক্ষেত্রে পুরুষের সহযোগিনীরূপে নান! 
প্রকারের কাধা করিয়া থাকে । পক্ষান্তরে পুরুষগণকে 
আবার গৃহকাধ্যে রমণীদিগের সহায়তা করিতে দেখা যায়। 
কষিকাধা, ব্যবসায়, মজুরী *এবং ভৃত্য ও বাহকের- 
কাধ্যই প্রধাণতঃ রমণাগণের অবলম্বন । কতকগুলি 
ৃষ্টিম়ান রমণী শিক্ষয়িত্রীরূপে স্থানীয় ওয়েলস্‌ মিশনের 
অর্ধীনে কাধ্য করিতেছেন । 
(ক্রমশঃ ) 
শ্রীনীল্লমণি চক্রবর্তী । 


পাশ্চাত্যদেশে সংস্কতভাষার চচ্চা । 


ইউরোপবাসীর্দিগের ভিতর সংস্কতভাষার চর্চা হইরার 
জিয়লিক্িত তিনটা কারণ গ্রধান £__ 

১। র্রর্মমবিষয়ক তর্ক। 

২। হিন্দু-আইন-সংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচার। 

৩। ভাষাত নির্ণয় । 

এখন সমুর্বপথতারা পোটুদ্রীসাতির জুবিখ্যাত 


8০৫ 





কালিকটের জামোরীনের দরবারে ভাঙ্গে] ডি.গাম'। টি 


নাবিক ভাক্কো ভি গামা ভারত আইসেন এবং যখন 
ক্রমশঃ এই দেশের কিয়দংশ এীজাদ্তির করায়ত্ত হয়, তখন 
হারা এইদেশে খুইধর্্ম প্রচার করিতে কৃতসংস্কল্প হন ।* 
ধজাতি রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভৃষ্ঠ খৃষ্টান”। 
ফ্রান্সিস্‌ জ্তেভিয়ার নামক পোর্ট,গীসজাতির প্রর্থম 
রোমান ক্যাথলিক পাদরী ১৫৪$ ৃষ্টাবে এইদেশে 
মাসেন। নিজের পবিত্র চরিত্রের বলে ও অসাধারণ 
অমায়িকতার গুণে তিনি অনেককে *খৃষ্ধর্শে দীক্ষিত 
করিতে রূতকাধ্য হইয়াছিলেনঠ কিন্ত তিনি এদেশের 
কোন ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ *ফরিতে সমর্থ হন নাই। 
তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে ণু ৫০০ 
11110019200 11121 8৩০01)1০11)7 10 01165 0100617 
52170 2716,7 
তীহার পর ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে রবার্টডি নোবিলি নামধারী 
একজন পাদরী দক্ষিণভারতে মাছুরানামক স্থানে নিজ 
কার্যাক্ষিত্র মনোনীত করেন । ভারতবাসীরাঁ অজ্ঞ নহে ; 
বিশেষতঃ হি্দুদিগের ভিতর ব্রাহ্মণের অত্যন্ত বিদ্বান্‌ ও 
বুদ্ধিমান্‌ » ধর্ম্মবিষয়ে তর্ক করিয়া তাহাদিগকে পরাজয়, 
_কুরা যে নিতান্ত কঠিন ব্যাপার, তাহা তিনি ভালরূপ্প 
অহুভব করিতে »গারিয়াছিলেন। ভারতে বৌদ্ধধর্মের 
লোপ পাইবার কটা প্রধান ফা এই উল্লিখিত হইয়াছে 


৪০৬ 


যে তাহাদিগের ভিচছরা ধরধতর্কে পরাজিত হুইপ মনিব 
ত্াখ করিয়! যাইতে বাধ্য হইতেন। * 

! যেস্কলে (অর্থাৎ মাছ্রায়) নোবিলি নিজ কাধ্যক্ষেত 
স্থাপন করিগ্বাছিলেন, সেখানকার অধিবাসীদিগে মধ্যে 
গত শতাৰীর প্রারস্ত পর্য্যস্ত ধর্মতর্কে পরাজিত বৌদ্ধদিগের 
উপর ব্রাহ্মণের! যেরূপ ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিলেন, 
তাহায় প্রবাদ ভালরূপে প্রচলিত ছিল। টেলর নামক 
একজন ইংরাজ তাহার প্রণীত 08৮5198 0? 001 
62151 16193 অর্থাৎ প্রাচাুথির তালিকার ভৃতীয়ভাগের 
৫৬ ও ১৪৪ পৃষ্ঠার এই বিষয়ের উল্লেখ' করিয়াছেন । পৃঃ 
2527019 0£ 0100 17710811716 01 026 91001719 
91 8450815. ১১ 25 1312120905 15 5011 05917, 


অর্থাৎ মাহুরার প্রাঙ্গণের! যে বৌদ্ধদিগকে শুলে চড়া- 


ইয়। বধ করিতেন, তাহা এখনও লোকের মনে আছে । * 


অতএব ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে নোবিলি এই 
ফ্কল প্রবাদ শুনিয়া যাহাতে তিনি ধন্মতকে ব্রাঙ্মণগণ 
কর্তৃক পরাজিত না হন, অপরস্ত তাহাদিগকে পরাস্ত 
করিতে পারেন, তজঙ্জন্ত সংস্কতভাষ! শিক্ষা করিতে আরস্ত 
করেন । ইউরোপীয়দিগের ভিতর ইনি সর্বপ্রথম সংস্কৃত 


« এই সম্বন্ধে একজন ইংরাজ লেখক এইবপ বলিয়াছেন ;- 


520075 ১91০8১670 901 & 12101185051 ৫919010050 ০% 013 
হিতে ০৩৭ 02 16 01286000106 0178107080 
15811550107 10002725151 এম ও৪ €155866৫ 8৮৮) (6 05017 
851 1502)017 5 ৮৪৪ 1104215 6০100 ০1221151005 ১ 210 
হত, 00588. 85 01757180050 30 00৩ 21৪৯ 01 
চ5310090 ০7521152005 9008111)802 2510686977 
108 5015 08215 এও 50৮70 ০0208510100 
22700586610 028 6105015565৫ 102 £6ও5 সগ৪,5 501051812705 
05591050 [1015 16155816212 810816 015150616 0051, 
পুখ085 দগ5ভ হো৫৩08750 05৩ 50517601201 157 
ও ০ 8. 16199861000 05172010105 17010 910 075 
1060015 200 16 ৫5050 0116. 1050788.51515685 01281761806 
05527 ওত 005008081 158,015675 8170 176119015 41060 
1501860. 02059 10198.0751010 07601157217 30105275 
51৩ 11006 0611100 079 200011187 20061172951 10 
4018360107৯ * 07651812051 ০00, ঘৃ৩ 65 
£7556 উিতাঃহাজাত। 01021010805 81751710515 0172155 8085 
(৩ 18840172555 (20150, ৯ 5 আলা 0065 ৮০01৫ 
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প্রবানী | 


:ইয় ৮৫ 1 


শিক্ষণ করেন। বেদের য় দোহাই, না | দিলে হিদুরা কোন 
ধর্মকথা শুনিতে চায় না, তাহা তিনি ভালযুপে জানিতেন। 
এইহেতু তিনি আপনাকে, ব্রাক্মণ ও পাশ্চাত্যদেশ হইতে 
ভারতে বেদপ্রচার করিতে আসিয়াছি, বলিয়া পরিচয় 
দিতেন। হিন্ুর্দিগের উপর আধিপতা লাভ করিবার জন্ত 
তিনি নিজের নাম তন্ববোধস্বামী রাখিয়াছিলেন। 
যখন দেখিলেন যে ইহাতেও তিনি কৃতকার্য হইলেন না, 
তখন এক মহা জালসাজী করিলেন। এভুর্বেদ নামক 
তিনি একটা পঞ্চম বেদ প্রচার করিলেন। এই পুস্তকটা 
যে ঠাহার নিজের রচনা, তাহার কোন প্রমাণ নাই । * 

যাহাহউক এই জাল বেদ যদিও হিন্দুদিগকে খুষ্টধ্থের 
প্রতি আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই, তথাপি ইহা পাশ্চাত্য- 
দেশে অনেককে মোহিত করিয়াছিল। ইহার পাগুলিপি 
কিছুকাল পণ্ভীচেরীতে রক্ষিত ছিল। ১৭৬১ খৃষ্টান 
উহা ফরাসীভাষায় অন্বাদিত হইয়া! বিখ্যাত ভলটেয়ারের 
নিকট প্রেরিত হয়, এবং তিনি উহা! পারিসনগরের রাজ- 
পুস্তকালয়ে দান করেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে উহ! মুদ্রিত 
ও প্রকাশিত হয় ।, ভলটেয়ারের মত সংশগ্বার্দী ব্যক্তিও 
এই পুস্তকদ্বারাঁ প্রতারিত, হইয়াছিলেন। ইহা! পাঠ 
করি তিনি পৃষ্টধন্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার 
করেন ও ইহাকে “৮1:50 101956 1)1601003 816 101 
1510 (170 ০9 1185 ০7০1 7১961 100151)00 (০0 
05৩ 75৪৪৮ বলিয়া জ্ঞান কুরেন ৮১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে নোবিলি 
মানবলীল! সংবরণ করেন। 

এখন জার্থুনজাতির কেহ কেহ সংস্কতভাষায় মহা 
পাগ্ডিত্য লাভ ,করিয়াছেন। এ জাতির *ষিনি প্রথমে 
এই ভাষা! শিক্ষা করেন, তাহার নাম [70111017০৮1 
তিনি ১৬৬৪ খৃষ্টাবে ত্রাহ্মণদিগের সহিত তর্ক করিবার 
নিমিত্ত সংস্কতভাষ| শিক্ষা করেন। কিন্তু তিনি যে 


« এই বিষয়ে তট মোক্ষমূলার এইরূপ মত প্রকাশ করিসুছেন ২7 
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₹৮পীশীশী শী 


১২শ সংখ্যা।] 


উহাতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, সাহা 
বোধ হুয় না । , 

১৬৯৯ থৃষ্টাবে 13609151611 নামক একজন জর্মমন- 
দেখবাসী রোমান ক্যাথলিক পাদরী মালাবার কুলে আসিঙ্গ! 
এদেশে প্রায় ভ্রিশবৎসর পধ্যস্ত খৃষ্টধর্্ঘ প্রচার কার্যে রত 
ছিলেন । তিনি সংস্কতভাষা ভালরূপে শিখিয়াছিলেনু এবং 
প্লীভাষার বাকরণ ও শববকোধ রচন। করিয়াছিলেন । নোবি- 
লির জাল বেদ দ্বারা ইউরোপের বিশ্বন্ষগুলী যে বিমোহিত 
হ্ইম্নাছিলেন, তাহা! পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । তখনকার 
পোপের দৃষ্টিও তন্ধারা সংস্কতভাষার প্রতি আকর্ধিত হয়। 
সুবিখ্যাত রোমান ক্যাথলিক পাদরী কা়্িন্তাল ওয়াইজম্যান 
বলিয়াছেন যে **[1 ৬75 17. 01106 0126 000 1217 
£87£05 211 11601087501 086 7105 আও 
9 551618115811) 5680100. 20 1251009-” 
অর্থাৎ ইউরোপের মধ্যে রোমেই প্রথমে হিন্দুদিগের ভাষ! 
ও সাহিত্যের রীতিমত অন্ুণীলন হয়। পৌলিন্স, নামক 
একজন অস্টয়াদেশবাসী রোমান ক্যাথলিক পাদরী ১৪ 
বৎসর ভারতে থাকিয়৷ ১৭৯০ থুষ্টাকে রোমনগরে গিয়! 
বাদ করেন। তৎকালীন অন্ত কোন শাশ্চাত্যদেশবাসী 
সংস্কতভাষায় তাহার সমান অধিকার লাভ করিতে পারে 
নাই। রোমে তিনি পোপ কর্তৃক এক উচ্চপদে নিযুক্ত 
হন। ১৮০৬ খৃষ্টাবকে উহার মৃত্যু হয়। ১৭৯০ খৃষ্টান 
হইতে তাহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি ২* খানি গ্রন্থ প্রণক্নন 
করেন। প্র সকল পুস্তকে ভীরতবর্ধীয় ভাষ ও ধর্ম প্রভৃতি 
বিষয় লিখিত আছে। তিনি অমরকোষের অনুবাদ ও 
সংস্কতের এক্টী ব্যাকরণ রচন। করিয়াছিলেন। , 

এ পধ্যস্ত বে সকল পাশ্চাত্যদেশবাসী* পাদরীগণ সংস্কৃ- 
তের চচ্চ৷ করিয়াছিলেন, তাহা কেবল ধর্মতর্কের জন্য, 
তাহাতে ধে জগতের কোন বিশেষ উপকার সাধন হইতে 
পারে, তাচা তাহারা ন্বপ্পেও ভাবেন নাই। 

, ভারতে ক্রিটশরাত্য স্থাপন হইলে যে ইংরাজদিগের 
ভিতর সংস্কতভাবার চর্চা হয়, যাহাতে এদেশে ভালরূপে 
সায় বিচার হয়; তাহাই তাহার প্রধান উদেস্তছিল। * * 


* এসম্বন্ধে অধ্যাপক জলী (চ১:০258$০1 5০115) চঠাহায় প্রদতত 
পু6০16 148৮5 ৩৩৫5255 এর প্রারস্তে এইরূপ ২ 


প্রান 
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* ১৭৬৫ খৃষ্টাবে এলাহাবাদে 'যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়, 
তন্ধাক্া বাক্সালা,.বেহার ও উ়িস্যার দেওয়ানী ইষ্টইগিয়া 
কোম্পানি প্রাপ্ত হন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্ে ওয়ারেনহেষ্টিংসের 
রাজশা/নকালে, হিন্দুদিগের মধ্যে ন্তায় বিচারের জন্ত 
17 ০০৫৪ ০1 0012600 14৪ নামক পুস্তকের সংকলন 
হয়। ইহার সংকলনকর্তার নাম নাখানিয়াল, ব্রাসি 
হালহেড্‌। তিনি সংস্কত জানিতেন না । . মুসলমানদিগের 
আমলদারীতে এদেশের আদালতসমূহের ভাষা ফারসী 
ছিল। এইজন্ত তৃংকালীন রাজকশ্মচারীদিগকে ফারসী 
ও আরবী ভাঁষ বাধ্য ইয়া শিখিতে হইত। হ্ালহেড্‌, 
সাহেব ফারলী জানিতেন। তাহার সুবিধার অন্ত বঙ্গ 
দেশের প্রধান প্রধান পণ্ডিতের! সংস্কত ভাষায় যেন ব্যবস্থ]. 
দিয়াছিলেন, তাহারই ফারসীভাবায় ঞঅন্থরাদ হয়; সেই 
অনুবাদ অবলম্বন করিয়া তিনি যে ইংরাজী ভাষায় অন্গবাদ' 
করেন, তাহাই “৮৫০ 0০4০ ০? 061600 [4৪৬ নামে 
প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের অন্ুক্রমূণিকায় সংস্কতভাষা 
সম্বন্ধে একটা স্ুদীর্থ প্রবন্ধ ছিল। * সংস্কতভাষার বিষয়ে 
ইংরাজী ভাষায় ইহাই সর্বপ্রথম লিখিত প্রবন্ধ'। রর 

যে ইংরাজ সর্ধপ্রথমে সংস্কত ভাষা ভালরূপে শিক্ষা 
করেন, তাহার নাম উইক্কিত্দং। তিনি ভগবদ্গীত। সর্ব 
প্রথম ইংক্মজীতে অনুবাদ করেন। ভগবনগীতার । ইংরাজী 
অনুবাদ ওয়ারেন হেস্টিংস্‌ স্মাহেব বিলীতে প্রেরণ কর্ষিা 
ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃদুক্ষদিগকে তাহ! প্রকাশ 
করিতে অনুরোধ করেন। 4 
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1 তিনি এ সন্ত যে পত্র লেখেন, তাহার নকিদ্নদংশ এ স্থলে উদ্ধত 
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৪০৮. প্রবাসী । [২য় ভাগ। 
ভগবদ্গী'তার ইংরাজী অন্থবাদ বিলাতে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে কেনি উপায় ছিল ন! বলিয়াই, তাহার তাহ শিক্ষ1! হয় 
প্রকাশিত হয়। ভারতবাসীর যে অসভ্য নহে, তাহারা নাই। 'ভারতে আগিয়া! তিনি সংস্কৃত ভাষা! :শিথিতে যত্ব- 
যে উচ্চ দাশনিক সত্য সকল অন্ুভব করিতে সক্ষম, তাহা! বান্‌ হইলেন। আসিয়াটিক সোসাইটির, স্কাপনকালে 
এই অনুবাদ পড়িয়া বিলাতের লোকেরা জানিতে (ারিল। তিনি যে বন্তুতা দেন, তাহাতে এ সভা স্থাপন করিবার 
এই অন্থবাদ হইতেই প্রর্থমে ফরাসী ও জান্মান ভাষায় উনদেশ্ত স্পষ্টরূপে বর্ণন করিয়াছিলেন। যে যে উদ্দেস্ত 
গীতার অন্থবাদ হইয়াছিল। লইপ়া. সভা স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা যে পূর্ণরূপে সিদ্ধ 
১৭৮৪ খুষ্টান্দে কলিকাতার আসিয্াটিক সোসাইটি হইট্লাছে, তাহা ধাহারা সভার কারা অবগত দ্মাছেন, 
নামক সভা স্থাপিত হয়। হহার স্তাপন হওয়াতে জগতে তাহারা ভালরূপে জানেন । | 
যুগান্তর ঘটিগাছে। এই সভা স্থাপনের সহিত সার উই- সার উঈপিয়ম জোন্স সংস্কৃত হইতে অনেকগুলি পুস্ত- 
লিরম €ঞজান্সের নাম অভিন্নভার্ধে সংযুক্ত আছে । সার কের ইংরাজি অনুবাদ করেন। কালিদাসের শকুস্তল! 
নাটকের অগ্ুবাদ পাশ্চাত্য দেশের সাহিত্যক মগ্ডলীকে 
মোহিত করিয়া দিয়াছিল। জান্মান দেশের প্রধান কবি 
, (8017০ ইহা পড়িরা এইরূপ লিখিয়াছিলেন £__ 
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সার্‌ উইঞ্জিয়ম জোন্ন,। 

উইলিয়ম জোম্স ১৭৮৩ খুষ্টাবে কলিকাতার গুপ্রিমকোটের 
জজ নিধুক্ত হইয়া আসেন। তিনি বিলাতে ফারসী, 
আরবাঁ, হিন্ধ প্রভৃতি অনেকগুলি প্রাচা ভাষা শিখিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু তথন বিলাতে সংস্কত ভাষ! শিখিবার 


32555252254 --- 


01969016০৩৪ %/120121 চ6 550386 এ. 00121101911) 
1050050 04. 117 18176 08 ০92045686? টি 5] 09 675 
86৮৬: 2৮ 5 005 8811 01 17000751186 720 011৩ ৭319608ঠি তু 
108621005 71210171105 565820, 27 2105065 500০9100175 কবি গেটে।' ঠ 
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01183 05 71710) 075 2503505 16175 1 554215০610মা জান্মান দেশবাসী ক্ষোন কোন পণ্ডিত যে এক্ষণে আগ্র- 


290 56 11010157155 25 01616 01 ওরা ০৬ 12998 09 70520 


60০ ৮০০১০ ৪৫ ০৮17৮৪৫০৮৯০? 0৪০৩৩০1৩৭৬৩, পতি হের সহিত সংস্কত ভাষার চর্চা করিতেছেন; তাহার এটি 





১২শ সংখা | ] শ্রবাসী]। ৪০৯ 
প্রধান কারণ বলিতে, গেলে নি ত্য, এর * বিলার্তে ঈষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানিকে দান কন্েন।" তাহার 
শকুস্তলার প্রশ্নংস| ৷ অধ্যবূসায়ে ও যত্বে বিলাতে 1২০8] 4১918০3০০1৪ 


আসিয়াটক সোসাইটি 4318610 7₹69০2:01165 
(নমাসিয়াসন্বন্ধিনী গবেষণাবলী ) নামে ২১ খণ্ড বই প্রকাশ 
করেন। ইহা নানাবিধ বিষয়ের গবেষণা ও তত্বান্ছুসন্ধানে 
পরিপূর্ণ। ইহা স্ুসভয জগতে যুগান্তর আনয়ন, করে। 
বর্তমান সময়ে যে ভাষাতত্বের সম্যক আলোচনা হইছ্েছে, 
আর্ধ্যজাতির আদিম নিবাস স্তান ও অবস্থ। জ্ঞাত হওয়! 
গিয়াছে, তাহার মূল কারণ এই আসিয়াটিক সোসাইটি ও 
তত্প্রকাশিত £514110 12১69101165. 
সার উইলিয়ম জোন্সের মৃতার পর ধাহাদের গবেষণা- 
পুর্ণ প্রবন্ধে 4১1760 [২০৭৫৪০০৯ সুশোভিত হইত এবং 
বাহার আসিয়াটিক সোসাইটির গৌরব স্ুসভ্য জগতে বৃদ্ধি 


করিয়াছিলেন, তাহাদের মধো হেনরী টমাস কোলক্রক' 


এবং হোরেস হেম্যান উইঙগসনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগা। 





ন * অধ্যাপক কোল্ক্রক। 
ক্লক্রক কর্তৃক ইংরাজী ভাষার ওথম সংস্কৃত ব্যাক- 


রণ প্রকাশিত'হয়, এবং ইংরাজদিগের মধ্যে তিনিই পরম 
এই দেঞ্জে তিনি আনক সংস্কৃত ' 


বেদ অধায়ন করেন। 
পুখির পাুরিপি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। স্কেগুলি তিনি 


স্থাপিত হয় । 





হোরেদ্‌ হেম্যান স্টউইলসন | 
হোরেস্‌ হেম্যান উইলস সাহেব ১৮০৮ খুষ্টাবে 


ভারতে ডাক্তার হইয়া আসেন। এদেশে আসিয়া তিনি 
স্কত ভাষা ভাঁলরূপে শিক্ষা কক্ষিগ্মাছিলেন। তিনিই 
সব্ব গুথমে এদেশের প্রচলিত ধন্ম সম্প্রদায়গুলির পর্ববরণ 
সঙ্কলন করেন; এবং তৎকর্তৃক প্রথম সংকর 
কোষ রচিত হয়। 
বাহাতে, ইংপণ্ড হইতে যে সকল, পাদরী ৃষ্টধর্মম প্রচার 
করিতে ভারতে আসেন,» তাহারা সংস্কভ ভাষা শিক্ষা 
করিয়া! ভালরূপে «চার কাণাষ্*সম্পাদন করিতে পারেন, 
তজ্জন্ করেল বোডেন (091980] 906 ) নামক এক 
জন ইংরাজ অব্‌ ূসঞ্ঠোর্ড বিশ্বধিগ্তালয়ে একটি সংস্কৃত অধ্যা- 
পকের পদ সৃষ্টির নিমিত্ত ১৮৩০ খৃষ্টাবে নিজের সব সম্পত্তি 
উক্ত বিশ্ববিগ্ঠালয়কে দান করেন। এই পদের হ্ৃষ্টি হইলে 
উইলসন সাহেব ইহার প্রথম অধ্যাপক মনোনীত হুন। 
এইজন্য তিনি ১৮৩২ থৃষ্টান্বে ভারত হইতে অবসর গ্রহণ 
করিয়া প্রায় ৩. বৎসর প্র অধ্যাপকের কাধ্যে নিধুক্ত 
থাকিয়া অনেক পুস্তক রচিত ও সম্পাদিত করিয়া গিয়া- 
ছেন। তিনি সব্বপ্রথমে প্গ্বেদের ইংরাজী অঙ্বাদ করেন । 
১৮৮০ খুষ্ট্যদে লর্ড ওয়েলেসলি "কর্তৃক কলেজ. অব), 
। ফোষ্ঠু উইণি্ম থাপিত হুয়। বিলাত, হইতে যে সকল 


৪৯০ 


প্রাচাদেশীয় ভাষাগুলিতে শিক্ষাদান করাই এই কাল্েন্দের 
প্রধান উদ্দেস্ত ছিল। এই কালেজের সংস্কত অধাঁপক 
স্থবিখ্যাত পাদরী 'কেরী (07০১) সাহেব ছ্রিলেন। 





পাদ্রী কেরী। 


তিনি ভারতের অনেকগুলি' প্রচলিত ভাষা জানিতেন এবং 
বঙ্গভাষায় গছ্ে একুজন প্রথম লেখক। তিনি একটি 
সংস্কত বাকরণ রচনা করেনু এবং ভারভপ্রবাসী ইংরাজ- 
দিগের ভিতর সংস্কৃত ভাষার্থীচচ্চা বিস্তার কার্যে অনেক 
পরিমাণে কৃতকাধ্যতা লাভ করেন। 

'ভাবাতত্-নির্ণয় হেতু জাম্মান প্রেশের .পশ্ডিতগণের 
দৃষ্টি সংস্কত্‌ ভাষার প্রতি মাুষ্ট হয়। তাহাদের ভারতের 
সহিত কোনরূপ রাজনৈতিক সংশ্রব নাই । অতএব ইহা 
স্বীকার করিতে,হুইবেক যে তাহারা নিঃস্বার্ভাবে কেবল 
বৈজ্ঞানিক উন্নতির নিমিত্ত সংস্কত ভাষার চর্চা করেন।* 

জার্মান জাতি কর্তৃক বর্তমান সময়ে ভাষাতত্ব (0০011. 
19818055 77711010ধ্য) বৈজ্ঞানিক ভিত্তির * উপর 


| ৰ প্রবাসী। 
(রাজ কর্মচারী এদেশে নিযুক্ত হইয়া আসিতেন'তীহাঁদিগকে, 


[হয় ভাগ। 


রোপে সংস্কত ভাবার চর্চা! ছিল.ন| বলিয়া তিনি সম্যক- 
রূপে ভাষাতত্ব নির্ণয় করিতে অসমর্থ হন) তখন এই 
রকম ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল যে জগতের অন্ত সমস্ত ভাষ। হিক্র 
ভাষ৷ হইতে উৎপন্ন । 

সার উইলিয়ম জোন্দ, সংস্কত, গ্রীক, লাটিন ও ফারসী 
ভাষায় যে অনেকগুলি কথার সাদৃশ্ত ও সমার্থকত৷ আছে, 
তাহা অনুভব করিতে পারিরাছিলেন। কিন্তু জার্মীন- 
দেশায় পঞ্ডিত ফ্রেড়ক শ্লেগল ইহ! দেখাইলেন যে তী সকল 
ভাবার কথাগুলিতেই কেবল সাদৃপ্ত নাই, পরস্ত তাহা- 
দিগের ব্যাকরণের গঠনও একরূপ। বলিতে গেলে তাহার 
50] 01011001817 148208505805146515 0510 00 
1১111195019)” নামক ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রবন্ধ 
জগতে ষুগাস্তর আনয়ন করে । * 


* তিনি সংস্কৃত পড়িয়া এত মুগ্ধ হন যে তাহার উক্ত প্রবন্ধের 
প্রায় প্রার:গ এইরূপ বলিয়াছেন % . 

**ু 21050 019 0)650১90106617 2 তা 01659211 
01)510117191165 00 16১0106 1158011 0) 076 10161010851111886 0 
৪1) 50016020081 19190101102 10708116507 [15012171105 
0765 8210 50150] 17100015 0ওজ৯0হ5 15100 সহ] 2৩ 
৬21৫ 9017 081880806 51009 01207 69181001581 (50177015179 
ও 19৮৮ 0 96 1525৮ 7 15159550585101) 10 ভিড] 01 
1780 56005 5 00. 60 125 ও. টা 00180865021? 0৮ 02800 
907 50000816 10720 6 5০05 80016000129 0018155৫ 
৮1117 ৫0252 50০৮150৪10৫ ০6:58560- 

0 508৫5 01 [এনা 17001568552 6০106 
৪77014.0560 05 50101 50৮0612)5 2110 08,005 জল ঠা 02০ 
761551061) ৪100. ৪1656110 092681152 82006115 1511)016৫ 
1171019211৫ 236170515 ঝা) 210510 €510101908261020 9: 089 
10680165 01 015551091 15871211166 2100 22 50 51201022005 
275806021 80 5৪৪০1717755 58150 0 27109165006, 075৮ 
075 কা ০৫ 511 025৫0171800. 80151795810 21121086 ০1 
07৩ ৮0716105811? 25017511850 2120. 15150৬85650 19 02৩ 
27010001005 01 0786 258৭ 80551550 (01৮০০1508৩৬, ৮6:0815 
1০ 19750806 0746 153 11708505600 20521072950 আঃ02 
90821 91)6129, ৮1111 19:05 00 1588 81281008100 010151- 
8521 10 26 01901161015 2001085৩170 1555 20205200000 
1075 81011915 ০২ 5010179210 8265113552103,9? ্ 


সংস্কৃত হইতে ভাষাতন্ব নির্ণয় পক্ষে যে উপকার দর্শিবে, তথসন্বন্ধে * 
তিনি এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন £-_ 
৭0155 010. [70285 12000585) 555877/5 0751 155 015 


স্থাপিত হয়। লাইবনিজ নাক একজন জান্মীন এই 01৫৫ ০৫19611506৮ *11785 005 81556586 230 22 
বিষয়ের প্রথম পথ প্রদর্শক । অন্কশান্ত্ে *গবেষণার জন্ত * 10120 0315610 2৫ 14881085511 55 75 0912152520৫ 


তিনি বৈজ্ঞানিক '্গতে সুপরিচিত । তাহাব্র'সময়েও.ইউ-। 


(9177817 18108758658- 21215 2650170155505 ০: ৪7109 
0995 190 92835 01319 1205005 20825570118 1055, 1780 


রা সংখ | ] 


এন্থলে ইহা বলা হয ৫ যে; তিনি বাহা বাহা রিয়া 
গিয়াছিলেন, সাহা তাহার পরবর্তী বিহন্মণলীর,গবেষণার 
অনেকাংশে প্রমাণিত হুইয়াছে। 

, তীহার সময় হইতেই জার্শানদেশে রীতিমত সংস্কৃত- 
ভাষার চর্চা আরম্ভ হয়। যে সকল জার্্মানপপ্ডিতের 
সংস্কতচচ্চা ঘারা বৈজ্ঞানিক জগতে বিশেষ উপকার লাভ 
হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্য হইতে নিয্নলিখিত ব্যক্জিগণের 
নাম উল্লেখযোগ্য । | 

উইলিয়ম ভন্‌ হণ্বোপ্টের নাম তাহার ভ্রীতা আলেক- 
জণ্ডরের মত 'ম্থপরিচিত নহে। কিন্ত তিনি ভাষাতত্ব 
নির্ণয়ে অনেক সহায়ত করিয়াছিলেন। 

ৰপ্‌ কর্তৃক প্রণীত 0০011198186156 প্রনগাাঃঞা 91 
609 4581) 157188865” নামক পুস্তক 'ভাষাতত্ব 
নির্ণয় বিষয়ে অনেক উপকার সাধন করিয়াছে । 

বুন্সেন জান্মীন দেশের দূত হইয়! ইংলণ্ডে বাস করেন। 
তাহার নিকট ভাষাতত্ববিজ্ঞান অনেক পরিমাণে খণী | 
আমরাও তাহার নিকট খণপাশে বদ্ধ। কারণ 'তাহার 
সাহায্য ও উত্তেজন। ভিন্ন ভট্ট মোক্ষমুক্লার ইংলণ্ডে আসিয়! 
বাস ও খগ্েদ সম্পাদন ও প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতেন 
না। ভারত (দেখিবার জন্য নিতে: এ লালসা! 
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প্রবাসী 





বুন্সেন। 
হইগ্বাছিল তাহার ভট মোক্মূলার ধরঠন্ধপ বণনা; করিয়া" 


ছেন ॥ 
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প্রবাসী । 
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পাশ্চাত্যদেশবাসীদিগের ভিন্রুর *ধাহাকে সংস্রত 
ভাষায় গারদশিতার জন্ঠ সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া যাইতে 
পারে এঁবং যাহার নিকট ভারতবর্ষ বিশেষরূপে খণী, তিনি 
ংন্মান দেশীয় স্থবিখ্যাত পণ্ডিত ভট্ট মোক্ষমূলার । ইহ 
কর্তৃক খণ্বেদ সর্বপ্রথম সম্পাদিত হয়। এবং ইহীীর 
প্রণীত পুস্তকগুলি দ্বারা ভাষ৷ ও জাতি তত্ব নির্ণয়ের অনেক 
সুবিধা হইয়াছে । 
_. হোরেস হেম্যাম উইলসনের মৃত্যুর পর তিনজন 
সংস্কৃতজ্ঞ ইংরা'জের নাম উল্লেখ যোগ্য । উইলসন সাহেবের 
মৃত্ুব পর মনিয়র উইলিয়ম্স (10101 ড/71115175) 
তাহার পদে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্তালয়ে নিযুক্ত হুন। 
তাহার 951191011-071161151, 105000:৮ অতি উপ- 
কারী পৃস্তক। ইহা] ভিন্ন তিনি 11111517 ড150০1, 
[০1161015116 হণ 030215617 9০৫৩10 [71015 
প্রভৃতি অনেকগুলি ভারতী পুস্তক লিখিয়াছেন। 
» অধ্যাপক কাওয়েল (0০৮11) সাহেব কলিকাতার 
সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপ্যালৈর পদ হৃইাতে অবসর লইয়া 
কেছ্বিংজ বিশ্ববিদ্তালয়ে সংস্কত অধ্যাপকের পদে নিযুক্ক 
হন। তিনি হিন্দুদিগের দর্শন বৌদ্ধদিগের ধর্ধশা্ত 
ভালরূপে পাঠ করিয়াছিলেন € ততৎসম্বন্ধে অনেকগুলি 
পুস্তক রচনা করেন । তিতির 

ডাক্তার মিয়র সাহেব এতৎ্প্রদেশ,য় ভূতপুর্ব ছোট 
লাট স্থার উইলিয়ম মিয়র সাহেবের ভ্রাতা । তিনি এদেশে 
থাকিয়৷ সংস্কত শিক্ষা করিয়া পন্তুর এডিনবরা! বিশ্ববিস্তালয়ে 
সংস্কত ভাষার অধ্যাপকের পদে নিধুক্তহন। ০তাহার 


05181551 55031476588 সংস্কতজ্ঞদিগেরুত্ূপরিচিত। 
॥ 


(৫য় ভাগ 


কামেরিকাতেও সংস্কতের চর্চা আছে। কিন্তু তঙ্গে- 
শীর হুইটনী সাহেব ভিন্ন আর কাহারও নাম বিশেষ উল্লেখ- 
যোগা নহে । 
সংস্কত ভাষার চর্চা দ্বারা জগতের যে উপকার হইয়াছে 
ও হইতে পারে, তাহা ভট্ট মোক্ষমূলার ৮[415, সহ 
081 11 (98010 ৪” নামক গ্রন্থে সুন্দররূপে বর্ণন করিয়া 
ছেন। তাহা হইতে কয়েকটি পংক্তি নিম্নে উদ্ধ্‌ড় করা 
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শ্রীবামনদাস বন্থ। 


স্বপুচ্যুত । 

কাল দেখেছিনু সবে পথিক নূতন, 
পথ-কোলাহল'দুরে মিশেছে তখন । 
(সেই শেষ যাত্রী শুধু, নিশব্ব পথের 
বিজন রাঁগিণী গান শেষ দিনাস্তের 

জেগেছিল সেথা । ছায়ার সঙ্গীত 
সন্ধ্যা রচেছিল বসি ; আবেশে চকিত 
হ”তেছিল বায়ু তারি চরণের গানে। 
মগ্ন হয়ে পড়েছিল কি এক স্বপনে * 
নম্র নির্জনতাখানি পথের ছুধারে। 
কি এক কুহকভারে শিল্পর উপরে * 
নতূ হয়ে পড়েছিল সাক্যমেঘ-ছারা। 
তান্ঠারি কাহিনী যেন তরুরা গাহি্ম' 





সাকা সন 055. 


৯২শ সংখট্া 1) | শ্রবাসী]। . ৪১৩ , 


টিন লীলা . সি লি শাস্প্টা ভিওএ তরী সিসিক পক পাসসিতলী সা » 


কহিতে আছিনস অতি ধীরে পরম্পরে, 
. ছুর ঝুশীধ্বনি মৃদ্ব অভিমান ভরে 
গানটিতে আছিল তারি সাধনার গান, 
নীরব পুজায় পথ ছিল সুগ্ধপ্রাণ 
(আমি) সঙ্গীহীন পাস্থে হেরি সজল নয়নে, 
সারাদিবসের গাঁথা মালাটি যতনে, ' 
, চাহিলাম দিতে যবে খুলি বাতায়ন, 
সহস৷ স্বপনচ্যুত দেখিস তখন 
কোথ পাস্থ, সন্ধ্যাছায়। গিয়াছে মিলায়ে, 
দূর দিগন্তের পথে অন্ধকার-ছায়ে। 
লজ্জাবতী বন্থু। 


রাণী তুইসা সাধনার মোর। 


রাণা তুই সাধনার মোর, 
শ্মিরিতির স্বপন উজ্জল, 
আমরণ সাথী প্রেম তোর, 
চিন্তা তোর পুণ্যতীগঞ্ল। 
সুমধুর কান্িনীটি তোর” 
জীবনের কবিত্ব আমার, 
পরাণের বসস্ত স্ন্দর 
বাসনার'অমর নির্বর। 
এ ফেবন-ব্মান্তের মোর 
অভিনব হরিত কল্পনা, 
মোহসুগ্ধ হৃদয়-তস্ত্ের 
সৌন্দধ্যের সঙ্গীত জল্পন),। 
শুভ্র এই জীবন-উষার 
সুমহান আলোক-ম্বপন, 
ধন্য করে এজীবন মম 
. দেবতার আশিষ মতন ! 
উথলিত হৃদগ্-তটিনী 
তোর গানে ব্যাপ্ত নিরস্তর, 
সবদাকাশ তোর পুজাবাণী 
গাহি নিত সুপবিজ্রতর । 
লজ্জাবতী বন্ধ 


_গিলশিটের পুরাতন রাজ্য- 
 শাসনপ্রথ।। 


(১৮০ পৃষ্ঠার পর) 

“ইয়ারফার” আয়ের হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল। 

(১) রাজার খাসজনীর ফসল কাটিয়া এবং বাড়িয়া 
খামারে বিছাইয়া দেওয়1 'হুইলে, জমীর সমতল হইতে 
১ফুট উচ্চ পর্যস্ত যত শন্ত থাকিত, তাহা! ইয়ারফার প্রাপ্য 
ছিল। বক্রি রান্জ্ভাগ্ডারে যাইত। (২),কোন অপ- 
রাধে যদি রাজা কেধন প্রজার জমি ক্রোক করির! অন্ত 
প্রজাকে প্রধান করিতেন, তবে নুতন ত্বাবিফারী 
১হুলু সোগা ই্ারফাকে দিলে সেই জী দখলু করিতে * 
পারিত। এইপ্রকারে অদ্ধেক সুস্পত্তি ক্রোফ, করিষী 
অন্তকে দিলে অধ্ধভুলু. সোণ! ইয়ারফার প্রাপ্য হইত। 

' ৩) ইয়ারফাকে আপন জমীর জন্য কর দিতে হইত মা। * 
আংফার আয়ের তালিকাও* নিম্নে দে ওয়া যাইৃতেছে। » 
(১) আপনগ্রামের প্রত্যেক স্বর্ধৌতকীরী দলের 

নিকট একমাসা সোণ! আংফার প্রাপ্য ছিল। (২) 

আাংফা আপনগ্রামের “মকদ্দম” ও কোটোয়ালঘদিগকে 

পদচাত করিতে পারিন্চ। নুতন কশ্মপ্রার্থ ভ্রাংফাকে 
পবাগালো (৪মাসা! সোপ! ) দিয়া "মকপমের” পদ পাইত। 

নুতন কোটোয়ালকে ২মাস! সোণা, দিতে হইতধ (৪৩) 

“মারে” কর হইতে “রা” "ঝজ্ংফাঁকে বৎসরে ২টী ছাগ 

দিতেন। (৪) আপনগ্রামেক কোন ছইজন* প্রজার, 

পথুটুকুল” করের সমস্তই ত্রঠুফার প্রাপ্য ছিল। (৫) 

কেল্লা তৈয়ার করিবার কাধ্যে কোন প্রজা আসিতে অক্ষম 

হইলে উজির যেরূপ “বাগালো” আদায় করিতেন, “রা”্র 
হুকুম হইলে ত্রাংফাও সেইপ্রকাত্র “বাগালৌ”* আদায় 
করিতে পারিত। ২৬) আপনগ্রামের কন্তার অন্ত- 


,. গ্রামে লোকের সহিত বিবাহ হইলে, বর পক্ষ হইতৈ 


৬য়তি সোগ! ও ৪ গজ কাপড় ত্রাংার প্রনপ্য ছিল । (৭) 
গ্রামের যে লকল মোক কাপড় বুনিত, তাহারা প্রত্যেকে , 


, বৎসরে ৮ গজ কাপড় আংফাকে দিতে বাধ্য ছিল। (৮) 


রাজার দবরণকয়্‌ 314 £৪:) আদায় করিবার জন্থ স্বতন্ত্র 
[জাংল নিযুক্ত হইত। “সে ্র্ণধৌতর্কারীদিগের নিকট 


৪১৪ 
হইতে প্বামাপে।” আদার করিত। (৯) রাফাকে 

কর দিতে হইত ন]। 

শবাড়ো” বা “মকদ্দমের” কোন আযরই ছিল ন|। 
তবে তাহাদিগকে রাজস্ব দিতে হইত না। “কার. 'গারি” 
'্ইতেও তাহারা মুক্ত ছিল। 

কোটায়াল ও যাইতুর আয ও মকদ্দমের মত। ইহা" 
দিগকে কর দিতে রঃ কিন্ত “বেগার” খাটিতে হইত 
না। যর্দিকোন লোকের গোমেষাদি, অন্য কাহারও 
শস্তের ক্ষতি করিতেছে, ইহা কোটোয়াল দেখিতে পাইত, 
কোটোয়াল সেই গরুকে ধরিয়৷ আনিয়া তাহার পালকের 
নিকট হইতে ১,টোপ! ( অদ্ধসের ) দানা আদায় করিত। 

উপরিলিখিত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে যে অধুনা 
ধহাকে "অর্থ” বলে, পুরাকালে গিলগিটে সে জিনিষটা 
ছিল না। রাজা হইতে প্রজা পধ্যস্ত সকলকেই আপনা- 
পন জমীর উতপাদিকাশক্তির উপর নির্ভর করিয়া 

, জীবনধারণ করিতে হইত। অর্থের ভিতর কিছু সোণ! 
ছিল, কিন্ত অতি অল্প। টাক। পয়সার আদান প্রদান 
কখনই ছিল না। খ।দ বিদেশীয় কোন দ্রব্য, যথা কাপড়, 
আমদানি করিতে হইত, তবে এই সামান্য সোণা বা ছাগ- 
মেষাদির পন্রিবর্তে তাহা! আন! হইত । 
(গ) বিচার । 

যেমন বিচার ছিল, তেমনই আইনও কতকটা ছিল, 
কিন্ত আদালত ছিল ন। বা: আবশ্তক হইত না। পঞ্চা- 
বেতের দ্বারাই .তাহার্দের বিচার হইত। অপরাধের 
শুকুত্বান্থসারে পধ্য়েত নিষুক্ত হইত। গুরুতর অপরাধ 
করিলে রাজা ও উঞ্জির বিচার কঙজিতেন।, অপরাধের 
গুরুত্ব অপ্েক্ষারুত কম হইলে, উজির ও যেগ্রামের অপ- 
রাধী, সেইগ্রামের ত্রাংফী বিচার করিতেন । কিন্তু সাধা- 
রণতঃ অপরাধের সমষ্টি ও গুরুত্ব কম থাকায়, আপনাপন 
গ্রামের আরাফা, মকদ্দমূও কয়েকজন মোড়ল লইয়া বিচার 


হইত। * 
দুরআরাম হইতে কোন লৌকের কোন মোক্দদমায় 


উপস্থিতির আবিশ্তক হইলে তাহাঁকে ডাকিয়া! আনা হইত , 
এবং “পেরাদাকে” (যেলোক ডাকিয়া 'এনিবার জন্ম 


কোন 


প্রেরিত হুইয়াছিল ) বাদী ও প্রতিবাদী উভনপক্ষ হইতে ' 


্রবাদী। 


মান্য করিয়৷ চলিতে হইত । 


[২য় ভাগ । 


কিছু প্ধরচা”, দেওয়া [হইত। ঈভয়পক্ষের সাক্ষী উপ- 
স্থিত হহাল পঞ্চায়েত বিচার করিতে বসিত ও যতদিন 
তাহার৷ মোকর্দমার রায় দিতে না পারিত, প্রত্যহ ১ৎণ্টা 
করিয়। বিচার কর! হইত। রায় দেওয়! হইলে সকলে 
আপনাপন স্কানে চলিয়৷ যাইত এবং বাদী ও প্রতি- 
বাদীকে সেই রায় শিরোধাধ্য করিয়া তদনুষায়ী কাধ্য 
করিতে হইত। পঞ্চায়েত মোকর্দমা যে কোনপ্রকারেই 
নিষ্পত্তি করুক না কেন, তাহার বিরুদ্ধে আপিল ছিল না। 
পুর্ব্বে বল! হইয়াছে যে নরহত্যা, “রা” বিরুদ্ধে ষড়- 
যন্ত্র প্রভৃতি সর্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধের বিচার রাজ! 
নিজেই করিতেন) সুতরাং সেখানে কোন আইনকান্থুন 
ছিল না। রাজার “জো ভকুম, সেই আইন। তবে 
কতকগুলি সামাজিক আইন ছিল, বাহা লোকদ্দিগকে 
এই সকল আইনের উল্লেখ 
করিবার পুর্বে কতকগুলি দণ্ডের উল্লেখ করা যাইতেছে । 
নচেৎ বারস্বার এক কথার অবতারণা করিতে হইবে । 
এই দণগ্ডগুলিই সাধারণনঃ গ্রধান। 
১ | “সিলেন”___ঞ্জতিবাদী বাদীকে এক- 
তুলু সোণা বা একখানি তরবারি দিবে। আরও তাহাকে 
একটা ছাগ বাই করিয়। সমাবিষ্ট পর্চায়েতদিগকে ভোজ 
দিতে হইবে। অপরাধ অতি সামান্ত হইলে বাদী এ 
সোণ। বা তরবারি 'প্রুতিবাদীকে তৎক্ষণাৎ প্রতার্পণ করিত। 
(২) “মাত্স”__ইহাকে পুক্লাতন ইংলপ্ডের 0:1৭] 
বলা যাইতে পারে.। যখন কোন লোককে অপরাধী ব৷ 
নিরপরাধ সাব্যহ' করা পঞ্চায়েতের বুদ্ধির বহিভূতি হইয়া 
পড়িত, তখন “মাত্সের সাহায্যে সেই সন্দেহের মীমাংসা 
করা হইত। নিয্লিখিত প্রকারে “মাত্সের” কাধ্য কর! 
হুইত। একখণ্ড লৌহকে মাগুনে উত্তপ্ত করিয়। আসামী 
বা! প্রতিবাদীর হস্তে অব্লক্ষণ রাখা হইত। যদি লোকটা 
অপরাধী হইত তাহার হস্ত দগ্ধ হইত, নিরপরাধ হইলে 
উত্তপ্ত লৌহ তাহার কোনই ক্ষতি করিতে পারিত না! : 
($)“কোমোরি” _ _যেসকল'লোক “কোমারির* ডিক্রি 
পাত বা অন্ত কোন অবস্থায় “কোমোরি” পাইবার অধি- 
" কারী হইত, অপর পক্ষ হইতে তাহার নিম্নলিখিত দ্রবা- 
গুলি বাত্ঠরিক গাপা ছিল। গম 5৭, যব ৯ মণ, 


১২শ সংখ ৮] 


ফলেরবৃক্ষ ১ (ইহা! কেব্র্া প্রথম বৎসরেই দ্লিতে হইত), 
ভেড়। ১ট| (6৫কৰল ১ম-বংসর )/ কাপড় ৬মায়ের উপ- 
যোগী, এবং বাস করিবার বাটী $খানি। 

*» এখন নিয়ে কতকগুলি আইন (অথবা সামা- 
জিকরীতি) দেওয়া হইল) এবং সেই সকল আইন ভঙ্গ 
করিলে কি কি দণ্ড দেওয়া হইত তাহাঁও ইহা হইতে বুঝিতে 

(অ) বৈবাহিকআইন। 

কোন বালিকা! বয়স্থা হইলেও আপন পিতামাতা ব 
অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন পুরুষকে বিবাহ 
করিতে পারিত না। বিবাহের পর স্ত্রী পুরুষের মতানৈক্য 
হইলেও বিবাহ্বন্ধনচ্ছেদ হইতে পারিত না। বরকন্তা 
উভয়ই যদি একইগ্রামের ও একই শ্রেণীর (0০11- 
10101111)) হইত, তবে কন্তার পিতা বরের পিতার নিকট 
হইতে পশন্বপ্ূপ ৫ তুলু সোণার অধিক লইতে পারিত না৷। 
কিন্তু যদি অন্তগ্রামের লোকের সহিত কেহ আপন কন্তার 
বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিত, বরকর্তীর নিকট হইতে কন্তাঞজ 
পিতা ১২তুলু পথ্যস্ত মোণা লইতে শ্পারিত। একবার 
বিবাহকাধ্য সম্পন্ন হইলে *স্্রীপুরধ মধ্যে পরস্পরের 
বিচ্ছেদ হইতে পারিত না, এমন কি যদি উভয়ের মধ্যে 
কেহ অতি বৃন্ধ ব৷ অতি শিশুও হইত তথাপি বিবাহ ব+ন 
অক্ষুপ্ণ থাকিত। স্ত্রাপুরুধৈর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া। দিবার 
পরামশ দেওয়াও আইন্তবিরুঞ ছিল। 

কেহ বদি প্রথম স্ত্রীর জীবদ্দশায় দ্বিতীয়বার বিবাহ 
করিতে ইচ্ছুক হইত, তবে তাহাকে প্রথমঞ স্ত্রীর অন্থমতি 
লইতে হইত প্রথম স্ত্রী অগ্থমতি ন দিল তাহারণপিতা- 
মাতাকে “সিলেন” দিয় দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে হইত। 

বিধবাস্ত্রী মৃতদ্বামীর আব্মীয়বর্গের ধিনা অঙ্কুমতিতে 
দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারিত না। যর্দি কোন বিধবা, 
পুত্র থাকিতে পুনর্ধার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিত, তবে 
সে আপন মৃতক্বামীর আত্মীয়ের মধ্যে কাহাকেও বিবাহ 
করিতে গ্বারিত,এবং ঠঅবগ্থায় সেই স্ত্রীলোকের তাহারু 
মৃতস্বামীর জমীর উপর.দখল থাকিত। কিস্তৃযদি তাহটুর 
মৃতস্বামীর আত্মীয় তাহাকে বিবীহ করিতে) অনিচ্ছুক 
হইন্ত বা সেরূপ কোমু আত্মীর না গ্রাকিত, তবে$্সে তাহার 


অঁধাসী॥। 
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সবৃতস্বামী্র যে কোন নিকট. আঁীয় 'থা্টকিত* তাহাঙ্গ 
অঙ্কুমতি লইয়ী অন্তকে বিবাহ করিতে পারিত। তাহার 
নূতন “থসম”কে পুরাতন খসমের বাটা আসিয়!, ধতদিন' 
পথ্য্ত ষ্ঠাহার পুরাতন স্বামিজাত পুত্র সাবালক ন! হয় 
তাহার জমীর চাষবাস করিতে হইত। পুত্র সাবালক 
তইলে তাহার মাত! তাহার নূতন পিতার সহিত তাহাদের 
নূতন বাটাতে যাইতে পারিত। পুত্র তাহার আপন পতান্ 
জমী লইফ্। জীবিকা নির্বাহ করিত। 

যদি কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মরিয়া যাইত, ও তাহাক্ন 
ভরণপোষণের কোন'উপ্ময় না থাকিত, অথচ সে নূতন স্বারমী 
পাইতে ইচ্ছা করিত না, এঅবস্থাক্স সেই বিধবা” আপন 
পিত্রালরে আসিক্সা বাস করিতে পারিত। যতদ্ধিন সে. 
জীবিত থাকিত, তাহার পিক্রালম্বু হুইতে..-তাহাকে 
“কোমোরি” দেওয়া! হইত। যদি সে বিধবার কোন সম্তান 
থাকিত, সে মাতুলালক্ন হইতে কোন সাহায্যের দাওয়া 
করিতে পারিত না। 

(আ) ঝগড়া । 

ধর্দ কোন লোক অন্থকে গালি'ত, ভাহা হইলে, 
তাহাকে “সিলেন্‌” দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত, অপিচ, 
যাহাকে গালি দিয়াছে পঞ্চর়েতের সম্মথে তাহার' ক্ষম।. 
প্রার্থনা করিতে হইত। যদি স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে ঝগড়। 
হইত, তাহার কোন দণ্ড ছিল না। অবে,যদি একপঞ্জে 
আধক স্ত্রীলোক এবং অপর গ্রাক্ষে কম থাকিত, তবে 
পরিপুষ্ট দলকে পসিলেন” দিতে ইত । 

(ই) ব্যত্তিচার। 

যদি কেহ, আপশস্ত্রীকে অন্তপুরুষের সহিত ব্যভি- 
চারে প্রবৃত্ত দেখিতে পাইত, সে তৎক্ষণাৎ উভয়ত্রে হত্যা 
করিতে পারিত, ইহাতে তাহার কোন পাপ বা *স্পন্বাধ 
ছিল না। কিন্তু যদি স্ত্রীকে ছাড়িয়া! কেবল তাহার 
উপপতিকেই হত্যা করিত, তবে হৃতবাক্কির আত্মীয়- 
স্বনের! সুবিধা পাইলে হত্যাকারীকে হুত্য। করিতে . 
পারিত,ন্ইহাতে তাহাদেরও অপরাধ ছিল না। ' এরূপ 
অবস্থায়ও যদি তাহার! হতঠিকারীকে কোন কারণে হত্যা 
করিতে ইচ্ছা না করিত, তবে তাহারা তাহার নিকট হইতে , 
০ তুলু সো হত্যাকারী 'দীবনের মূবাস্বরূপ আদায় 
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করিতে পারিত। আপন স্ত্রীর দুশ্চরিত্রতার জণ্ভ 

' পঞ্চায়েতের নিকট নালিশ করিতে পারিত না, কিন্তু 
ছশ্চরিজ্াকে তালাক বা পরিত্যাগ করিতে পারিত। 
$্ালাক হইবার পরও সেই স্ত্রীলোক আপনার পৃর্ধত্বামীর 
অনুমতি ব্যতীত তাহার আপন প্রণয়ী বা, যাহার চরিত্রের 
উপর সেই স্ত্রীর পৃর্বস্বামীর সন্দেহ আছে, এন্ধপ কাহা- 
কেও বিবাহ করিতে পারিত না। যদি করিত, তৰে 
তাহার নুতন স্বামী পুরাতন স্বামীকে ১২ তুলু ও “রাশকে 
১২তুলু সোনা দিতে বাধ্য হইত। কিন্তু যদি সেই 
স্রীলোক কোন সচ্চরিত্র পুরুষকে বিবাহ করিতে চাহিত, 
তবে তাহার পুরাতন “খসম” ইহাতে কোন বাধা দিতে 
পারিত না। 


“ সদ্দি কোন পুরুষ কোন স্ত্রীর সহিত ব্যভিচারে লিগু 


থাকিত, অথচ তাহার বথেষ্ট প্রমাণ না পাওয়া যাইত এবং 
সেই পুরুষ আপনাকে নিরপরাধ বলিতে চাহিত, তবে 
, তাহাকে “মৎস” সাহায্যে"পরীক্ষা করা হইত, কিন্বা সেই 
স্ত্রীরশ্তনে এ পুরুষের মুখ স্পশ করাইয়া ইহাই সকলকে 
জানান হুইর্ত; যে উভয়ের মাতাপুক্র সঙ্থন্ধ | 
(ঈ) পোষ্যপুত্র ৷ 
কোনলোক পোষ্যপুন্্ লইতে ইচ্ছা করিলে আপ- 
নার নিকট আত্মীয়ের পুত্রকে গ্রহণ করিতে হইত। কিন্তু 
তাহা না করিয়! ধদি কেহ মপরলোকের পুত্রকে গ্রহণ 
করিতে ইচ্ছা করিত, তবে তাহাকে আপন আত্মীয়দিগের 
_অগ্মমতি লইতে হইত, নচেৎ পোস্বুপুত্র লওযা আইনসঙ্গত 
হইত না। পোষ্যপুত্র লইলত হইলে সেই পুত্রের পিতা- 
মাতাকে “গিলেন্” দিয়া অন্গমতি 'লইতে'হইত। যদি 
কেহ পোস্যিপুতর গ্রহণ করিয়! তাহার প্রত্যাখ্যান করিতে 
চাহিত, তবে সেই পুত্রের পিতামাতাকে ১২ তুলু ও 
“রা”কে ১২ তুলু সোণা দিতে হইত। 


(উ) উত্তরাধিকার আইন। 

, ধুতব্যক্তির পুত্র থাকিলে সে পিতার সম্পত্তি অধি- 
কারী, নচেৎ কন্তা। জামাতাকে শ্বপ্তর বাড়ী থাকিয়া, 
জমীর তত্বাবধান ও চাষবাস করিতে" হইত। যদি 
জামাতা। অন্ত বিবাহ করিত ইচ্ছা' করিতি ও অন্থ্মততি 


1 'প্রযার্সী। 


কেহ পাই, তবে 'তাহার প্রথম স্ত্রীর সম্পত্তিতে .তাহার কোন 


[হয় ভাগ। 


অধিকার,থাকিত না। 

(উ) সাধারণ কার্ধ্যে সাহায্য না করা। 

পয়নালি, রাস্তা বা ঝুল! তৈয়ার করিতে হইজ্জে 
সেই নিকটবর্তী গ্রামের প্রত্যেক ঘর হইতে বিনা 
বেতনে একজন লোক সেইকাধ্যে নিধুক্ত থাকিত। যদি 
কেহ না পারিত, তবে প্রত্যহ ৬ সের দান! জক্রিমানা 
দিতে হইত। যে সকল 'লোক কাজে নিযুক্ত আছে, 
তাহাদের মধ্যে এই জরিমান। ভাগ করিয়! দেওয়া হইত। 

(খ) বৃদ্ধের বিশেষ অধিকার | 

কেহ বৃদ্ধ হইলে এবং কাধ্যোপযুক্ত না থাকিলে সে. 

আপন পুত্রের ব৷ পুত্রদিগের নিকট হইতে “কোমোরি” 


.পাইত। যদি কোন বৃদ্ধার আপন পুত্র না থাকত, 


তবে সে আপনস্বামীর অন্স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রের নিকট 
হইতে “কোমোরি”” পাই'ত । 
শ্রীসতীশচন্দ্র হালদার । 


কোষকাঁটের ব্যাধি ও বিপদ । 


অন্তান্ত প্রাণীর ন্যায় গুটাপোকার ও নানাগ্রকার ব্যাধি 
হইয়া থাকে । এই ব্যাধি সাধারণতঃ হছুইভাগে বিভক্ত 
করা যাইতে পারে । পৈত্রিক ও স্বকৃত ব্যাধি। পৈক্রিক 
ব্যাধি একবার হইলে সেই সকল ব্যাধিগ্রন্ত কীট হইতে 
যত কীটাণু বাহির হইবে, তাহার! ও তাহাদের বংশপরম্পর! 
সকলকেই সেই. পীড়ায় আক্রান্ত করিতে পারে। এই 
ব্যাধির মধ্যে “কটা” (1১07120০) নামক “রোগ সর্ববা- 
পেক্ষা প্রবল। ম্বরত ব্যাধি তত ভয়ানক নহে। কীট 
পালনের, সমন্ম আহার ও জলবায়ু সম্বন্ধে একটু লক্ষ্য 
রাখিলে, এইসকল ব্যাধি বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে না। 
সাধারণতঃ চারিপ্রকার কারণে, এই সকল ব্যাধির.উৎ- 
পত্তি হুইয়া থাকে । (১) অস্বাস্থ্যকর আহার/ (২ ). 
অনিয়মিত ও অপরিমিত ভোজন, (৩) অস্বাস্থ্যকর জল- 
বা এবং (৪) সংক্রামক রোগবীজ্ের আমদানী । 
অস্বাস্থকর আহাদ ও অপরিমিত ভোজন এই ছুই 
কারণে “র&” নামক (£:8985:2) ব্যাধির উৎপত্তি হুইয়া' 
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থাকে | এইব্যাধি সাক, নহে এবং বং ইহাকে পৈত্রিক- 
ব্যাধির মধ্যেও গণ্য করা যাইন্তে পারে ন1। , বাঙ্গালায় 
এইব্যাধি হইতে অনেক ক্ষতি হইয়াছে বটে ? কিন্তু ইউ- 
এরাপে ইহার সম্বন্ধ কেহ তত লক্ষ্য করে না, ও তথায় 
তাহার প্ররোজনও হয় না। কারণ এইব্যাধি তথায় এত 
অনিষ্টকর নহে । ফরাসীর। বলে +1১998 ৫৪ ৫:8১ 088 
৫6 ০9০০1$৮ অর্থাৎ যেখানে রস রোগ নাই সেখানে 
গুটীও' তেমন হয় না। ইহাকে একরূপ অনিবাধ্য রোগ 
বলিয়া গণনা করিলেও, কীটপালনগুণে বিশেষ অনিষ্ট 
করিতে পারে না। ম্পর্শদোষে এবং অস্থাস্ত্যকর আর্র- 
স্থানে ফুল নামক (2:3০810119) একপ্রকার রোগ 
* জন্মিয়া কোষকীটের মড়কের উৎপত্তি করে। এইব্যাধি 


হইবামাব্ই যে গুটাপৌকা নষ্ট করে এমত নহে) 


প্রায়ই গুটা করিবার অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্বেই নষ্ট করে।” 
আর যে সমস্ত ব্যাধিগ্রস্ত পোকা নষ্ট ন। হয়, তাহারা ও এত- 
দুর নিজ্জীব হইয়া পড়ে যে আর ভালরূপ গুটা প্রস্তত 
করিতে সমথ হয় ন| | 

যদি প্রথমে নষ্ট হয়, তাহ! হইলে এ সকল পোকার 
অন্ত বিশেষ খরচ করিতে হয়ুনা। গ্থর$ খরচাস্তের পরে 
নষ্ট হয়, ইহাই বিশেষ ক্ষতিজনক। যাহাতে এই সকল 
ব্যাধির ও ইহার উৎপণ্তির কারণ নিদীত হয়, এবং যাহাতে 
ইহা প্রশমিত হইতে *পারে, এইবিষয়ে বহুদিন হইল 
অনেক পণ্ডিতমওলী,বহুবিধ চেষ্টা ও চিন্তা করিতেছেন। 
স্বাস্থ্যকর স্থানে রাখিয়। ভালরূপে খাওয়াইতে পারিলে 
স্বরৃত ব্যাধি অনেকাংশে প্রশমিত "হইসে পারে । কিন্ত 
পৈত্রিক ব্যটধি সেরূপ নহে । ১৮৬৬ সালে পাস্তব্ত সাহেব 
যে বীজ নির্বাচন প্রণালী আবিষ্কৃত করেন, তাহা এই 
শ্রেণীর রোগ নিবারণের পক্ষে অনেক পরিমাণে উপকারী। 
তাহার মতে স্ত্রীপতঙ্গ ডিস্ব প্রসব করিবার পরে তাহার রস 
(5০5) অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহাধ্যে পরীক্ষা! করিতে হয়। 
*যদি স্ত্রীপতর্গের কোনরূপ পৈত্রিক ব্যাধি থাকে, তাহা 
অবস্তই পরবর্তী কীটে সংক্রামিত হইবে। তজ্ঞন্ত যদি 
কোনপ্রকার ব্যাধির-সন্ধান পাওয়া যায়, তবে সেইপেুকা , 
যে সকল ডিম্ব প্রসব করিয়াছে ভাহা! নষ্ট ব্যর! কর্তব্য । 
এইরূপ করার নাম বীজ-নির্বাড়ুন (95০৫ 5)1৩০০1:18)। 


&১৭ , 


পৈত্রিক ব্যাধির প্রকোপ হইতে অব্যাহতি পাইথার পক্ষে . 
এই বীজ নির্বাচন প্রণালী বিশেষ উপকার জনরু, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। অগুবীক্ষণ যন্ত্রে রস পরীক্ষা! করিলে, তাহান্ডে 
বনুব্ষি আকার দেখা যায়। এইসকল আকার দেখি 
কোন প্রকার ব্যাধি হইয়াছে কি না এবং যদি হইয়া থাকে 
তবে কোন প্রকার তাহা নির্ণয় করা সম্ভব। এই কার্য 
বিশেষ কঠিন নহে, কারণ এক এক প্রকার ব্যাধির এক 
এক প্রকার আকার। যদি পোক! সুস্থ থাকে, তাহা 
হুইলে তাহার রস অন্তরূপ আকার ধারণ করে। তঙ্জগ্ত 
আকার দেখিলেই'জান্বা যাইতে পারে যে কোনগ্রকার 
ব্যাধি হইয়াছে কি ন! এবং হইয়! থাকিলে কি রোগ হই- . 
য়াছে। পাস্তর সাহেব এই নিয়ম আবিষ্কার করি! ইউরোপে 
প্রৃত উপকার সাধন করিয়াছেন! নচেৎ এতদিন -ইতঠ- 
রোপের সমস্ত পোকা! ব্যাধিত্রস্ত হইয়া বিনষ্ট হইত । কীট 
পালন করিতে হইলে ব্যাধির উৎপত্তি অনিবাধ্য ৷ তাহার , 
নিবারণের প্রয়াস বিফল। কিস্তি যাহাতে ব্যাধিবু উপশম্‌, ' 
হুইতে পারে, তাহাই কর! কর্তব্য; এবং উপশম করিয়া 
যাহাতে আর অধিক না হয়, তাহার" চেষ্টা! 'করা৷ উচিত। 
সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস যে “কটা” রোগ আমার্দিগ্র 
দেশে ছিল না) গত পঁচিশ বৎসর হইল ইউরোপ হুইতে 
এদেশে আসিয়াছে । কিন্তু এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া 
বোধ হয় না। হহার পূর্বেও যে, «এই,ব্যাধি ছিল, দ্ধ 
কীটপালকদিগের নিকট তান্থা শুনিতে পাওয়৷ যায়। 
কিন্তু একালে বিশেষ প্রবল হুইগ্বাছে। এই ব্যাঞ্ষি আরণ্য 
রেশম কীটের মধ্যেও হুইয়! খাকে । তবে একথার কেনই 
ভূল নাই যে “ফুল1&রোগ বাঙ্গলার কীট পালুকদিগের 
বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে । তাহাদের বিশ্বাস এই ব্যাধি 
অসাধ্য । একবার হইলে আর আরোগ্যের' «কোনই 
উপায় নাই) কিন্তু এই বিশ্বাসের মূলে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার 
ভিন্ন কোন বৈজ্ঞানিক সত্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। 
এইরূপ বিশ্বাস ক্ষতিজনক। এক্ষণে জানা গিয়াছে যে. 
গন্ধকেল্স ধুম এই ব্যাধির উৎকৃষ্ট ওউ্ষধ। হ্হা 'ভাঁলরূপ 
ব্যবহার করিতে পারিলে 'আর ভয় নাই।' জ্বারোগ্নযের 
"বিশেষ আশ! বক্স! যাইতে পারে। 

'পরকালশিয়া” নামক আর একপ্রকার ব্যাধি আছে:। 


৪১৮ 


ও প্রবাসী । 


[২য় ভাগ। 


হোশি তত পিপিপি সত আশা পলি চা স কা টি 


(সাধারণতঃ কীটপালকদিগের বিশ্বাস, ইহা টৈত্রিক 


ব্যাধির অন্তভূতি। এই বিশ্বাসের মূল এই যে, এই ব্যাধি 
হইতে “কটা” রোগ ভয়ঙ্কর রূপে উৎপন্ন হইয়া! থাকে । 

বার পুর্বে ডিম্বগুলি তুতিয়ার জলে (898119788- ০? 
০019০) ধৌত করিয়া লইলে, এই ব্যাধি প্রায়ই উপ- 
শমিত হুইয়। থাকে । এই সকল বিষয় কীটপালকদিগের 
কারখানায় না দেখিলে ভালরূপ জানা যাইতে পারে না। 
বিশদরূপে জানিতে ইচ্ছা করিলে শিবপুরের কৃষিবিস্তালয়ের 
সুযৌগা অধ্যাপক শ্রন্ধাম্পদ. যুক্ত নিত্যগোপাল মুখো- 
পাধ্যায় মহাশয়ের রেশমকীটতত্বনিনয়ক পুস্তক অধ্যয়ন 
করা আবশ্তক। 

চেষ্টা,করিলে এই সকল ব্যাধি যাহাতে না হয়, তাহার 
ব্বন্দাবস্ত করা যাইতে পারে ) কিন্ত একবার হলে ব্যাধি 
দূর কর! বড়ই কঠিন। কীটগুলি যাহাতে অধিক পরিমাণে 
পীড়িত ন! হয়, তাহার জন্য বন্দোবস্ত রাখা উচিত। 
তজ্জগ্ত যে গৃহে সহসা কোন প্রকার প্রাণী বা পদার্থ প্রবেশ 
করিতে না পারে, সেই সকল স্থানে কীট পালন করা 
প্রশ্োজন, ও থীজ নিব্ধাচন করা৷ আবক ৷ এত পরীক্ষা 
করার পর যদ্দি পালিত কীটের মধ্যে কোনও ব্যাধির 
সন্ধান পাওয়] যায়, তথনি তাহার জন্ত বিশেষ বন্দোবস্ত 
করা উচিত । স্বাস্থ্যকর স্থানে স্বাস্থ্যকর খাস্ভ যথাসময়ে 
বথা'নয়মে প্রদান, করা, এবং সুর্ববদা! গৃহ পরিক্ষার রাখা 
বিশেষ আবশ্তক | ইহাতেস 'ব্যাধির হস্ত হইতে অনেক 
পরিমাণে অব্যাহতি পাওয়া যায়। 

ক্র হস্ত হইতে কাহঠরও ন্িক্তার নাই । ব্যাধির 
হস্ত হইতে নিস্তার পাইলেই যে সকল আশঙ্কা দুরীতৃত 
হুইল, এন্সপ কখনও বিবেচনা করা যাইতে পারে ন!। 
বাহিরে 'রাখিলে নানারূপ শক্র, আবার গৃহে আবন্ধ করিস! 
রাখিলেও মক্ষিকা প্রভৃতি অনেক প্রাণীতে অনিষ্ট করে। 

তন্মধ্যে মক্ষিকাতেই. বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে । 
.এএই সকল মক্ষিকার হস্ত হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করা 
বড়ই 'কঠিন ॥ এই সকল মৃক্ষকা আকারে গৃহস্থিত 


সাধারণ মক্ষিকার ভা নহে, ইহারা রেশম পোকার জীবন : 


নষ্ই করিয়! স্বকীয় অস্তিত্ব রক্ষা করে। 'যে সময় রেশম 
পোক। কলেবর পরিবর্তন করিতে থাকে, সেই লমর'হই] 


তেই এই সকল মঙ্গিক! পারদ জীবনীশক্তি প্রাপ্ত 
হয়। পরে কোষ প্রস্তুত করিবার পূর্বেই মক্ষিক৷ রেশম 
পোকার শরীরে ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভিম্ব প্রসব 
করে। ছিত্্র শীত্রই বিলুপ্ত হয় বটে, কিন্তু প্র সকল ডিস্ব 
দিন দিন রেশম পোকার শরীরাভ্যন্তরে বুদ্ধি'প্রাপ্ত হয়। 
পরে উপযুক্ত সময়ে, শরীর হইতে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র পোকারূপে 
বাহির হয়। এই সময় রেশম পোকার শরীর ফাটিয়! 


যায়, এবং তাহাতেই রেশম কীটের মৃত্যু হয়। এইরূপে 


এক একটা মক্ষিকা শত শত রেশম পোকা নষ্ট করিতে 
পারে। ইহারা রেশম পোকার শরীর ব্যতীত অন্ত 
কোথায় ও ভিম্ব প্রসব করে না! ১৮৮৭ সালে বহরমপুরে 
পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল বে এই মক্ষিক। অন্ত 
কোথাও ডিম্ব প্রসব করে কি ন|। তজ্জন্ত সদ্য কাট। মাংস, 
ভূমিলতা, বিষ্ঠা এবং মধু দেওয়া হয়। কিন্তু কোনও পদা- 
এেঁর উপরেই ইহা প্রসব করিল না। কেবল রেশম পোকা 
তসর পোকা এবং এড়ি পোকার শরীর ছিদ্র করিয়া! ভিম্ব 
প্রসব কর্িল। যেরূপ এই মর্ষিক। গৃহে অনিষ্ট করিয়! 
থাকে, তদ্দপ যদ্দি আবুশ্য গুটা পোকারও অনিষ্ট করিত, 
তাহা হইলে বনে গুটা পোক! কখনই থাকিতে পারিত 
না। কিস্ত বিধাতার বিচিন্তর শক্তির পরিচালনায় তাহা 
ঘ্টিতে পারে না। রেশম পোকার শক্র যেমন মক্ষিকা, 
মক্ষিকার শক্রও সেইরূপ উলিপোক। ও পাখী । তাহার! 
ইহাদ্দিগকে দেখিলেই ধরিয়া নদক্ষণ 'করে। তক্ষন্য বনে 
রেশম পোকার সংখ্যা হইতে মক্ষিকার সংখ্যা অনেক 
অল্প। তঙ্লিমিত্ত' বনে মক্ষিকা রেশম পোকার বিশেষ 
অনিষ্ট করিতে পারে না| কিন্তু যে সকল স্থানে রেশম 
পোকার চাষ হয়, সেই স্থানে রেশম পোকার সঙ্গেই মক্ষি- 
কাও তাহাদিগের শত্রর হস্ত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা 
করিতে সক্ষম হয়। পরে দিন দিন সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া 
বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা. উপস্থিত করে। যাহাতে এই 
মক্ষিকা কোন প্রকারে গৃহে প্রবেশ করিতে ন 'ারে, 
তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। একবার বেশ 


. কলিলে আর উপায় নাই, কিছু না কিু অনিষ্ট করিবেই। 


কিন্তু চেষ্ট। করিলে যে মক্ষিকা গৃহে প্রবেশ করিবে না 
এবূপ নহে (| ইহারা অনেক সময়ে ,মন্তূ্যের সকল মধ 
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'বিফল করিযাও গৃছে গাবেশ করিরা বাঁকে? যখন" আর, 
কোন উপাদ্বাস্তর না দেখে, তখন যেস্থান হইতে তৃত 
পাত! আনয়ন করা হয়, সে সমস্ত বাগানে গিয়া মক্ষিকা- 
গুলি পাতার মধ্যে লুকাইয়া থাকে । , বিশেষ দৃষ্টি না 
করিলে তাহা বাহির করা যায় না। পরে স্থযোগ পাইলে 
গৃহে প্রবেশ করিয়া ডিন্ব প্রসব করে। আবার ,কখনও 
কখনও পরবর্তী পোকা পালন করিতে যে সকল বীজ 
কোষ রক্ষা কর! হয় (5০৪৭ ০০০০০ ) তন্মধ্যে ও লুকাইয়। 
গৃহে প্রবেশ করিয়া! গৃহের কোন এক নিভৃত কোণে থাকে। 
প্রসবসময়ে, রেশম পোকার শরীর .ছিদ্র করিয়া ডিন্ব 
প্রসব করে। 

? শীপ্রমদাগোবিন্দ চৌধুরী । 





ব্রন্মবালিক! ও তাহার প্রণয়কাহিনী। 


ত্র্ধদেশয়কে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, ব্রহ্গদেশে 
সমাজের মধ্যে রমণী কোন্‌ স্থান অধিকার করে, তাহা 
হইলে সে হতবুদ্ধি হইয়া থাকিবে। তাহার সমাজে 
রমণীর কোন নিদিষ্ট স্কান ল্মই। ধুরুষ হইতে তাহার 
পৃথক । পুরুষ পুরুষ, স্ত্রী স্ত্রী। ইহা! ব্যতীত পুরুষে এবং 
স্বীতে অন্ত কোনো! সম্বন্ধ” যে -থাকিতে পারে, তাহ সে 
জানে না। তবে এ কথা সে বলিবে যে উভয়ের মধ্যে 
অনেক পার্থক্য আছে্। পুরুষ কোনো! বিষে শ্রেষ্ঠ, এবং 
স্ত্রী অন্য কোনো বিষয়ে শ্রেষ্ঠ । ,স্থৃতরাং পুরুষ এবং 
স্ত্রীর মধ্যে ইতরবিশেষ নির্দেশ করা সুকন্তিন। 
যদি বল! যায় যে এদেশের ধন্ম পধচুলোচনা *করিলে 
ইহাদের পাঁথক্য নিশীত হইতে পারে তাহ। হইলে ইহা ব্ক্ধ- 
দেশয়ের কাছে নিতান্ত হাস্তকর হইয়া দাঁড়ায় । সে বলিবে 
নরনারীর সঙ্বন্ধ নির্ণয় করিয়া! দেওয়। ধম্মের কাধ্য নহে। 
.ধন্ম আত্মার উন্নতিসাধক-_তাহার সহিত এ সকল বিষয়ের 
*কোন্সন্বন্ধ থাকিতে পারে না। যদি বলা যার যে এ 
দেশের *মাইনাদি আলোচনা করিলে এ তথ্য নিরপ্চি 


পরবাসী. ক 


৪৯৯ 
পুরুষের জন্ত একপ্রকার এবং" সীলোফের দত তর প্রকার 
আইন থাকিতে পারে না । 

বুদ্ধদেবের জীবনীতেও উক্ত প্রকার কোন প্রশ্নের 
সছুত্তী পাওয়া! যায় না। পুরুষ শ্রেষ্ঠ কি নারী শ্রেষ্ঠ, & 
সম্বন্ধে সেই গুরুপ্রধান কোনো মতামত প্রকাশ করিয়া 
যান নাই। তাহার শিশ্যমণ্ডলীর মধ্যে পুরুষও ছিলেন, 
স্ত্রীও ছিলেন। তিনি উভয়কেই সমান মর্যাদা দান 
করিতেশ। ত্াথার যে সকল আদেশ আছে তাহার 
একটিতে ও তিনি পুরুষ ও স্ত্রীতে কোনো প্রক্ষার পাথক্য 
প্রদশন করেন নাই রমণীতে পুরুষের ষে এক প্রবল 
আকর্ষণ আছে তাহা হইতে এমন কথা,বল! যাইচে পারে 
না যে নারী সয়তানী। পুরুষে নারীরও প্রবল, আকর্ধণ 
আছে। তাহ দ্বারাও প্রতিপন্ন হয়া যে পুরুষের! শ্রেতের 
মত তাহাদিগকে আবিষ্ট করিয়া রাখে । পাপেচ্ছা ত 
আপনার অন্তঃকরণে। এমন কেহ বদি থাকেন যিনি 
নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন যে রমণুতে তাহার আকর্ষণ 
আদৌ নাই-__যাহা ছিল তাহা! একক্যুলেই মৃত, 'হইয়াছেশ_ 
তবে তিনি রাব্রিদিনই নারীকুলের প্রতি চাহিয়া থাকিতে 
পারেন। রমণী ত শক্র নহে-_-ভোগবাসনাই "শক্র। 
সুতরাং নীতিমাঞ্গে কাহারও*পদস্থলন হইলে নারী যে 
তাহাকে পেছন হইতে ধাক্কা দিয়৷ ফেলিয়াছে এ কথু| যেমন 
খাটে না তেমনি পুরুষকে, স্থপথগ্রুবণ করিয়াছে বলিয়া 
প্রশংসার পাত্রও সে হইন্ডেঞপারে না। সে বাহিরের 
অজ্ঞাত একটা প্রভাব মাত্র, উইট্ক ভিন্ন অন্ত কোনো, 
প্রশংস। তাহার প্রাপ্য হইতে গ্ভারে না। রর 

মন্ুমেন্টের উপর উঠিয়া নীচের দিকে চাহিলে,যে মাথা 
ঘুরিয়া পড়িয়া! বাইবার উপক্রম হয়, এইজন্ত কি গন্থমেণ্টের 
উচ্চতাকে দোষ দিতে হুইবে, না আমাদের * মস্তিফের 
দৌব্ল্যই নিন্দনীয় হইবে? স্ত্রী সন্বন্ধেও সেই কগা। 
পুরুষের হৃদয়ে অদম্য বাসনার উদ্রেক সেই করাইয়! দেয় 
_এই বলিয়। তাহাকে নিন্দা করা তাহারও কর্তব্য নহে, 
বরঙ্মদেশের সমাজনীতি এই কারণে স্ত্রী ও রী কোলো 


হইতে পারে, তাহা' হইলে উত্তরস্বরূপ সে বলিবে যে সপার্থক্য দেখিতে পায় নাই। ও ৬ 


ধর্মের মত আইনেরও উক্ত বিষয়ের সহিত কোনো সম্বন্ধ 
নান্। আইনের চক্ষে পুরুষও *যেমন সত্রীঞ তেমনি । 


শাসনবিধি উভয়েরই পক্ষে সমান হা কাফ্যতঃ 
চাহার অনেক ব্যতিক্রম দেখা যায়। নারীদেহের মূল্য 


৪২০ 


পুরুষদেহের অপেক্ষা অল্প বিবেচিত হইক্া থাকে । সৈইজন্ত 
নারীকে হত্যা করিলে' অপেক্ষাকৃত অল্প অর্থদণ্ড দিয়া 
"অপরাধী নিষ্কৃতিলাভ করে। ইহার কারণ এই যে ক্রঞ্ধ- 
গশীয়ের চক্ষে নারীর . এয়ৌজনীয়তা! পুরুষের ৬পেক্ষা 
অনেক বিষয়েই কম। তাহারা ছুর্বল__কার্য্যে অপটু-__ 
ইত্যাদি। অতএব এই প্রভেদের ভিত্তি প্রত্নোজনীয়তার 
উপরে, কোনে। মতামতের উপর নহে। ব্রহ্মদেশে আইন- 
সমূহ যুন্ধের প্রয়োজনীয়তা দ্বার! পরিচালিত হইয়া থাকে। 
অন্ত সমস্ত গু? যুদ্ধপটুতার নীচে গ্ান পায়। স্থৃতরাং 
রমণী যুক্তনিপুণ নহে বলিয়াই সমার্জে তাহার অধিকার খর্ব 
কর! হইয়াছে । . 
শুন! যায় অনেক ব্রক্গরমণী নিজমুখেই স্বীকার ডি 
স্বাছে যে তাহাদের ধৈথ্য পুরুষের অপেক্ষা কম। তথাপি 
দেহের ছুর্ঘলতা এবং ধৈধ্যের কিঞ্চিং অভাব, এই দুই 
বিষয় ব্যতীত অন্তান্ বিষয়ে তাহারা যে পুরুষের অপেক্ষা 
»হীন, এ কণা কোনো ব্রদ্মদেণায়ই স্বীকার করিবে না। 

, এইজন্ই ব্রহ্ধরণীকে কোন বাধা বিশ্ব অতিক্রম 
করিতে হয় না। উচ্ছামত থাতে সে আপনার জীবনের 
প্রবাহটুকু টালিয়া দিতে পারে। বহুপ্দিন মৃত অতীতের 
জমাটবাধা আদর্শখণ্ড সম্খুথে রাখিয়া জীবনের সাদা 
খাতান্ত চিরকাল ধরিয়া! তাহাকে হাত পাকাইতে হয় না। 
জগতের পরিবর্তনের সঙ্গে সেআপনাকে ইচ্ছামত পরি- 
বর্তন করিয়া লইতে পারে? ' বাস্তব্গগতে সে প্রশস্ত স্থান 
. অধিকাঁর করিয়৷ লইতে পারে। তাহাকে কল্পনার রঙ্জু 
ধরিয়া সারাজন্ম শুন্তে ঝুন্সিতে হু না । যে কারণে সে 
হীন বিবচিত হইক়্াছে সেই কারণেই রক্ষা * এবং চালনার 
ঘার! ব্রক্নরমণী সম্মানিত হইয়াছে । ভারতবর্ষে ইহাই 
'সনাতনপ্রথা যে মহিলাকুল সবস্ববদ্ধিত উদ্ভানলতার মত 
অস্তঃপুরকে স্তীপন আপন পুরীর দ্বারা নিত্যোৎসবে, পুর্ণ 
করিরা রাধিবেন__ঠাহাদের কোমল গাজে বাহিরে উত্তপ্ত 
বর্ণাবাতাস'লাগিবে না-_-বহির্জগতের ক্রুর আঘাত হইতে 
তাহাদের পবিত্রতা অঙ্ষপন থাকিবে । কিন্ত ব্রক্মরমণীর পক্ষে 
বাবস্থা জন্যবিধ ৷" সে আপন চিন্তা “আপনি, করিবে ? 

' গৌরবলাভ তাহার পক্ষে যেমন ্েচ্ছারীন দুঃখের অর্জ্দনও 
'তেমনি। এ দেশের আইনকে ছুইদিকে ধাঁর বিসিষ্ট তর 


প্রবাধী। 


, বায মত মনে হয়। মন্দ করিতে যদি স্বাধীনতা দেওয়! 


'[ঠ্য়ভাগ। 


হয় তবে তাল করিতেও সমান স্বাধীনতা ' দেওয়া হউক | 
একটি. ছাড়িয়। দিলে অন্তটিকে পাওয়া যায়.কই 1. তরন্ধ- 
রমণীকে তাই হই দিকই দেওয়! হইয়াছে । আদশ গুভ 
এবং অণ্ডভ ছুই-ই আছে। এই গুভাণুভ বিচারের কর্তা সে 
নিজে-_পুরুষ নহে। তাহার যাহা কিছু যতটুকু আছে-_ 
তাহা সে নিজে করিয়া! লইয়াছে। জীবনের অবস্কীভেদে. 
তাহার পক্ষে যাহ! কল্যাণকর তাহ সে নিজে নির্বাচিত 
করিয়াছে,। ইহাই বর্তমান ব্রহ্মরমণীর 'প্রকৃত চরিত্র চিত্র। 

এদেশে বালিকার বালকগণের সহিত একত্রে লালিত 
হইয়! থাকে । নগ্ন সৌন্দধ্যে মনোরম এই ক্ষুদ্র শিশুবুন্দ, 
মনের মুক্ত উল্লাসে উদ্মানের ধুলায় গড়াগড়ি দিয় প্রথর 


সুরধ্যকিরণে গ্রাম্য কুকুরের গ্রীবা বেষ্টন কর্িয়! আনন্দে 


এবং রঙ্গে বদ্ধিত হইতে থাকে। বালকের বিস্তালয়ে যায়, 
বালিকাদিগকে কোথাও যাইতে হয় না । পুরুষকে যেমন 
বাধ্য হুইয়৷ প্রচার ব্রত গ্রহণ করিতে হয়, স্্রীলোককে 
তেমন হয় না। সেইজন্ত বালিকাগণের জন্য বিদ্যালয়ের 
ব্যবন্ নাই। মাতার কাছে কোন কোন বালিকা! 
লিখিতে পড়িতে শিক্ষা করে-কিস্তু অধিকাংশ বালিকাই 
অশিক্ষিত থাকে । লেখাপড়ার পরিবর্তে তাহার! গৃহকাম্য 
শিক্ষা করে। তাহারা বস্ত্রবয়ন, 'গোমেষাদি-চারণ. জলাহরণ 
এবং ইন্ধন সংগ্রহ করিতে শিক্ষা করে । শৈশব হইতেই 
তাহারা এইসকল কাধে এরূপ "অভ্যস্ত হুইয়া পড়ে যে 
পরিশ্রমে তাহাদের কখন কোন 'মনিষ্ট না হুইপ্লা বরং 
লাভই হইয়া থক্₹ক। 

উচ্চশ্রেণীর “বালিকার কৃষিকম্ম করে না । হারা 
গৃহে লেখাপড়া, বরনকাধ্য এবং জলাহরণ প্রতৃতি শিক্ষ! 
করে। গ্রামের মধ্যে একই কূপ হইতে জলাহকরণ করিতে 
আসির৷ অনেকের পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হত্ব। কৃপের 
বেষ্টনীতে ভর দিয়া দাড়াইয়। তাহারা! বিব্ধি কথায় 'সময়- 
ক্ষেপকরে। নূতন সংবাদ .কি- কোথায় কি গগগোর্ল 
সুইয়াছে-_কাহার গৃহে এতটুকু কলক্কের কৃথা গুন! গিয়াছে 
-ইত্যাদিই তাহাদের, কথোপকথনের বিষয় । 

সকল বালকাই "বয়ন করিতে জানে। তাহারা 
পিতামাত এবং আপনাদের পরিচ্ছ বুনিয়া লয়। কহ 
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৬ ৪ 


রাঁফেএল ক্ুত্রক অঙ্কিত | ] পুতশীলা। কাথারিন. 1 ৪0117 1895, 


১২শ সংখ্যখ ] 


৯ সি সি 


যা বান্গারে বিশ পাক প্রস্তত করে।' তার, 
' হুইতে তু'ষ পৃর্ণক করে। কেহ বা চক প্রত করে। 
ধনীর কন্তািগকে এ সকল করিতে হয় না। কিন্তু 
তাহারা আলন্তে কখন কালক্ষেপ করে না! । 

'কলাবিস্ভায় তাহারা নিপুণ নছে। তাহার! গাহিতে 
জানে না, অভিননন করে না, চিন্রাঙ্কনে অপটু। এ 
- সকলে, বৃথা সময় কষে" করিতে তাহারা প্রস্তুত নহে। 
সারাদিনব্যাপী গৃহকাধ্যেই তাহাদের সমস্ত অবসর শোষণ 
করিয়। লয়। 

আট হইতে চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে বালিকাদের কর্ণবেধ 
সংস্কার সম্পন্ন হয়। যাহার যেমন অবস্থা এই শুভ কর্মে 
সে তেমনই ব্যয় করিয়া থাকে । ধনীর! এই উপলক্ষে 
প্রচুর আহাধ্য ও বহুবিধ উপহার ভ্রব্য বিতরণ করে। 


সন্নিকটে প্রবাহিত নদদীবন্ষ আলোকমালাঁয় সুসজ্জিত করে।" 


বালিকাজীবনে এই একটিমাত্র উৎসব ক্রিয়া মাছে বলি- 
যাই ইহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। 

এমনি শাস্ত, এমনি সংযতভাবে নির্জনে তাহার চতু- 
দ্দিকে প্রশান্ত দৃষ্টিপাত করিতে ক্যরিতে ব্রন্মের বালিকা 
বর্ধিত হইতে থাকে । বাক্সিকাবয়সই” সে বহির্জগতের 
ব্যাপারে কত অভিজ্ঞতালাভ করে তাহ! দেখিলে বিম্ময়া- 
ম্বিত হইতে হয়। বিশ্বসংঙগার তাহার কাছে এক অসীম 
রহস্তের মত কল্পনাতীর্ত সৎ অথবা অসতে পূর্ণ বলিয়া 
প্রতিভাত হয় না। সে বুঝে যে এই সংসার তাহার 
শিক্ষার বন্ত। এখানে স্থখ এবং ছুঃখ কখনো অবিমিশ্র 
থাকিবে না। তাহার কাছে পুরুষ, দেবত$9 নহে, প্রেতও 
নহে )__মান্ৃষ। তাই এই পৃথিবী তাহার জন্য নৈরাশ্তের 


বেদনা বহন করিয়া আনে না। স্বপ্ন তাহার আছে, একথা . 


সত্য। সে যাহাকে ভালবাসিয়াছে, যে তাহাকে ভাল 
বাসে, যে তাহার সমস্ত জীবনটিকে একটি সমুজ্জল প্রেম- 
'বেখা-পাতে গৌরবদীপ্ত করিয়! তুলিবে, তাহার কথা-সে 
৮না ভাখিয়া কেমন করিয়। থাকিবে? তাহার স্বপ্ন যে যুদ্ধ 
বালিকাব কল্পনার সঙ্গে মিশিয়া যাইবে, ইহা আর বিচিত্র 
কি? কিন্ত এঁত শুধু-নিরর্থক স্বপ্ন নহে। ইহা বাপ্বিকু- 
তার, পরিণত হইতে পারে, এঈন সম্ভাবনা] আছে। 
অন্বত৷ দিরাঁঁসৈ কখনো লিজের মাদর্শ গঠন .করিয়া 


বাসী], 


৪২১, 


ভিডি বিন প্রত্যেকদিন 
তাহার কাছে যে বাস্তবসৌন্দধ্য বহন করিম্না আনে তাহাই 
তাহার কাছে মহিমামর। তাহাকেই সে নির্ণিমেষ লেকে 
দেখি দেখিতে মুগ্ধ বিশ্িত হইয়াথাকে। এ কথা সে 
হ্ৃদয়ঙ্গম করিয়াছে যে জীবিত প্রেমিক আদর্শ প্রেমিক 
হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বাস্তবজগতে বাস্তবর্জীবনেরই মূল্য বেশী। 

'প্রেষিকও যথাসময়ে উপস্থিত হয়। বিলাতি কোট" 
শিপের মত ব্রন্ধবালিকার বিবাহের পূর্বে এক উৎসবক্রিরা 
সম্পন্ন হয়। শুরুপক্ষের রাত্মি নয়টা হইতে দশটা এই 
উৎসবের কাল। 'জেচাৎক্গাপুলকিত নিণাথে যখন সমস্ত 
পৃথিবী রজতচ্ছটা সম্পাতে নির্রামগ্ হয়, পু্পগন্ধে, ভারা 
্রাস্ত মৃহ্মন্দ বসত্তপবন তখন প্রেমিকার গণ সৃহ 
হস্তম্পশ করে এবং জীবনের সৌন্দর্ধ নিঃশেষে- পান করি 
বার জন্ত হৃদয় কণ্ঠাগত হয়। 

প্রতিগ্হের সম্মুথে একটি করিয়া বারান্দা! আছে। 
ভূমি হইতে তাহা অর্দহস্ত উচ্চ? এই রারান্দায়,দীড়াইয়া, 
বরন্গবালিক1 তাহার পাণিগ্রহণেচ্ছু সমাগত যুববধুন্দের সহিত 
সাক্ষাৎ লাভ করে। তাহারা প্রেমিকৈর অর্ধভগ্র ভাষায় 
যে কথাবার্তী কহে বালিকা! তাহা সবত্বে শুনিতে থাকে । 
সকলকেই সে আদর অভার্থনা,করে, সকলেরই সঙ্গে কথা 
কহে, হয় ত কাহারও কাহারও কোনো বিশেবত্ব দেখিয়া 
ৃহহান্তে তাহাকে অন্গৃহীত করে। ১ স্বহস্তনির্ষিত চুক্টট 
উপহার দিয়! বালিক! সকলেক্ট মধ্যাদা। রক্ষা করে, এবং 
হয় ত একজনের জন্য নিজে» চুরুটটি ধরাইয়া, দেয়। 
চুরুটকে প্রতিনিধি করিয়া ,সেই ভাগ্যবান যুবককেই' 
বালিকা চুদ্বন করে ।” এইরূপ স্বাধীনতার সহিত বালিকা! 
স্বীয় পতি নির্বাচন করিতে পারে। তাহার 'প্রিতামাত! 
একথা বুঝে যে. প্রেম শিশুর ক্রীড়াবিষন্গীভূত ব্যাপারু নহে। 
তথাপি কন্তাকে তাহারা এই উদ্দাম মনোবৃত্তি দমন বিষয়ে 
শিক্ষণ দিবা কথা মনেও আনে না। ৮ 

প্রতিদিনই সন্ধ্যার অল্প ছায়ানোকে . কখনো পের : 
পার্খে ফখনো৷ তাঁলনিকুঞ্জের ঘন অন্ধকারে, কখনো রা 
নীতীরে সমূজ্জল চক্রালোকে কত প্রেমলীলার্‌ অভিনয় 
'ম্পন হইয়া খকে | ইহার মধো কতকগুলি মিলনে , 
মধুর/কতক থা ভীষণ বিরোগাস্ত। প্রেমলুন্ধা বালিকার 


২ 


মনোনৃত্তিসমূহ অতিশয় উদ্দাম । তাহার ভাষা ছোট ছোট. 
প্লেমগীতিকায় পূর্ণ । প্রেমিক প্রেমিকায় কত প্রেমপত্র, 
কত পুশ্পোহার চলিতে থাকে, তাহার ঠিকানা! করা দুরূহ । 
বিশ্বস্ত দুতীদ্বার৷ এই সকল উপহার গোপনে প্রোমকের 
কাছে প্রেরিত হয় । পিতামাতা এসকল দেখিয়াও দেখে 
না। বরং কন্তার মনোমত পতির হস্তে তাহাকে অপণ 
করিতে পারিলে তাহারা স্থুখী হয় । যৌবনের মন্ম তাহার! 
বেশ বুঝে__এমনও মনে করে যে তাহারা. বুঝি চিরযৌবনে 
থাকিবে। তাই তাহারা কন্তার প্রেমলীলায় অন্তরায় 
হইতে রাজি নহে। ভৃত্যাগণও গৃৃষ্বামীর জামাতৃত্ে বৃত 
হইতে, পারে। 'কিন্তু সকলসময়ে এই স্বাধীন প্রেম- 
বৈচিত্র্য, শুভ ফল প্রদান করে না। কখনো কখনো 
ন্তারা অজ্ঞাতবাস করিয়া পিতার মধ্যাদা ও গৌরবে 
কলক্কক্ষেপণ করে। বিবাহ অবধি বিলম্বেও ধৈধ্যট্রাত 
উত্তপ্ত যৌবন অজ্ঞাতসারে এই বিপদ উপপ্ঠিত করে। 
বালিকা বলে জীবন 'কয় দিনের? আগ্জিকার দিন 
আমার হাঁতে আছে. বলিয়া কাল কি হবে কে বলিতে 
পারে? সেও মামাঁদিগকে বলিতে চাহে _-পহেসে নাও, 
ছুদিণ বৈ ত নয়।”” শুক্ুপক্ষে তাহার রাত্রি হয় না, 
সে বলে দিবসের রৌপ্যালোক এখন স্বণালোকে পরিণ 5 
হইয়াছে মাত্র। বনভূমি মানন্দে উচ্ছলিত হইতাছে, 
কোমল' তূণশয়নে বনম্পতি শুচ্ছাগত ছাম্াখানি প্রসারিত 
করিয়! দিয়াছে । পল্লাবের। জবকাশপখে চন্দ্ররশ্মি নামিয় 
তাহার 'সর্ধদেহে জ্যোত্পলাসিঞ্চন করিতেছে । সেখানে 
াহারাদির ব্যবসন্তাও আ[ছে। জনের কত আহাধ্য 
প্রয়োজন হইতে পারে ? ্ 
বনভূমি সেই প্রেমিকার কুন্তল-শোভা বদ্ধন করিতেই 
যেন' পুণ্পভার বহন করিতেছে । এই উত্দ্রজালবেষ্টিত 
প্রেমনিকুপ্পের' মধ্যে" তরুণ দম্পতীর প্রেমপ্রবাহ বহিয়া 
যায়।' কোন বিশ্বস্ত বন্ধু আসিয়া যখন বিবাহার্থে তাহা- 
দিগকে গৃহে গমন করিতে বালে, তখন তাহারা এই অভি- 
'নব স্বপ্র্লোক ছাড়িয়া যাইতে মন্খে মন্দ ব্যথা পার্ধ। 


- ॥ বালিকাদের এই প্রেমাঠ্ভিনয়ে সকল শেষ অক্কত, 


মিলনরসে আপ্লুত হয় না। পিতামাতা ছি কখন 
ইহাদেক্ বিরুদ্ধে খীড়ান্ব__এর্কং ধালিকা যথেচ্ছ গমূন ৰরিতে 


দিযাগা 


[য় ভাগ । 


পারে'না। লে তাহার প্রেমের পতিদান হইতে বঞ্চি 
হয় এবং 'শ্কিঞ্চিংকর রোধে সে জীবন বিসর্জন করে। 
ক্ষুদ্র হৃদয় প্রবল ছুঃখের আঘাত পাইয়া তাহঢ্রক নদীতীরে 
লইয়া যায় এবং অত্যুগ্র নৈরাস্তরকে আপনার জীবনের 
সঙ্গে কাল জলের গভীর বিশ্বতির মধ্যে চিরনির্বাসিত 
করে। সংসারে প্রেমহীন হইলে সে আর থাকিতে চাহে 
না। তাই ব্রক্গবালিকা সমণ্ত দেশকে উচ্ছ্বসিত প্রেমের 
স্থরম্য উপন্াসে পূর্ণ করিয়া রাখে । তাহার হৃদয় কেবলি 
কোমল ন্গেহে পুর্ণ নহে। পুরুষোচিত উত্তপ্ত প্রেম এবং 
সাহসিকতার অভাব তাহাতে নাই । শুন গিয়াছে পুরুষ- 
বেশে প্রেমবিহ্বলা বালিক। সৈম্তশিবির মধ্যে আসিয়া 
পড়িয়াছে এবং মূঢ় সৈম্তদল শক্র বোধে তাহাকে বধ করি- 
য়াছে। পুরুষবেশের অভ্যন্তরে সযত্রগোপিত রমণাহৃদয়ের 
(প্রমাভিঘাত কে বুঝিবে ! 

পুর্বে ষে প্রেমগীতির উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে ছান্দের 
ঝঙ্কার-__মিষ্ট শব্দের বভ প্রয়োগ এবং অনাবগ্তক তোষামোদ 
অত্যধিক পরিমাণে বর্তমান থাকিলেও হাহা মন্মম্পশী | 
তাহ এইস্কলে একটি.প্রমগীতিকার অনুবাদ প্রদত্ত হইল । 
ঠা হস্টাভে তাহার সোন্দধ্য কতক কতক অনুভূত হতে 
পারিবে । 

নায়িকার প্রতি প্রেমিক । 

নিণাথে চন্দ একদা কুমুদিনীর কানে কানে প্রেমের 
কথ৷ বলিয়া তাহার চিন্ত ত্বরণ করিয়াছিল । কুমুদিনী 
তাই চন্দ্রকে বিবাহ করিল। আমার এই প্রেমবিজ্বল 
জদয়টি তাহাদের শিশু। মধুবামিনীর মধ্যভাগে কোরক- 
গুলি ফুতিনা উঠিল-_পত্রগুলি কম্পিত হইল-_-এবং আমার 
হৃদয় জন্মগ্রহণ করিল। 

সকল কোরকগুপি অপেক্ষা স্ন্দর আমার হৃদয়-_ 
প্রদ্দোষের মত কোমল তাহার মুখধানি। গিরিবক্ষে 
প্রসারিত রজনীর মত কাল তাহার কেশদাম-_হ।রার 
মত উজ্দ্বল দেহবণ। স্বান্টে সে চিরলোভমান-রোগ * 
হ্থাহাকে স্পশ করিতে পারে না। 

॥ খরপবন বহিলে আমার ভয় হয়__মৃদ্ধ বায়তেও আমি 
ভীত হই || ভয় হয় পাছে দক্ষিণবায়ু আসিয়া তাহাকে 
হরণ করিয়! লয়-_পাছে,সন্ধ্যার মৃছুলশ্ব(স ভাহাকে আমা 
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হইতে বিচ্ছিরপ্করে। *সে এমনই পেলব-__*এমূনই” মধুর * সম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহ উপস্থিত হয় । কারণ, 'এ পর্যাস্ত 
তাহার বূপ। তাহার পরিচ্ছদ 'বর্ণরটিত__ মাঝে পৃথিবীতে কৌনুজাতীয় জন্তই চিরঠ্রায়ীহয় নাই আমরা 
রেশমী আঁভ]1 বিশুঙ্বস্বর্ণে তাহার বল নির্টিত__তাহার এখন বে সকল জন্ত দেখিতে পাই, তাহারা পৃথিবীর বন" 
হ্র্ণে হীরকের ফুল। কিন্তু তাহার চক্ষু কি এমন রত্ব সের তঁণনার নিতান্তই আধুনিক) অপেক্ষাকৃত পুক্লাতন 


মাছে যাহা তাহাকে সাজাইতে পারে ? প্রস্তরাদিতে ইহাদের কোন চিন্বু পাওয়া যায় না। আবার 
সে ব গর্বিতা-_-সে আমার প্রেয়সী। সমস্ত মন্ধুষ্টে তাহাতে যে সকল জন্তর চিহ পাওয়। যায় তাহাদের কেহই 
,তাহাকে ভয় করে। দে এত সুন্দর_এত গর্বিত, যে এখন বাচিয়। নাই । রঃ ্ 


তাহার কাছে সকল লোক ভয় পায়। সমস্ত পৃথিবীতে অন্তর পানের দাগ, হাড়, দাঁত, অঙ্গাদির ছাপ অথবা: 
কোথাও এমন কিছু নাই, যাহা তাহার উপমা হইীতে পারে। ছাঁচ ইত্যাদিরূপ চিহ্ন অনেক সময়ই .এস্তরাদ্দিতে দেখিতে 
ীনরেন্্রনাথ ভটাচাঁষা | পাওয়া বায়। এসকল চিহ্ন দেখিয়া জন্তর রূপ কষ্সন! 
১০০৫ কর! সহজ কাজ নহে, ইহাতে .পণ্ডিতদিগেরও ,অনেক 
সময় ভুল হম্ব। অশিক্ষিত সাধারণ লোঁকে তাহার কিরূপ 
প্রাচীনকালের জন্ত। মথ করে তাহার একটি নমুন! দে ওয়া বাইতেছে, 1 সত" 
_ এহ পৃথিবী একটি বিরাট নাটাশালা। সুগধুগাস্তর" আমি একদিন কলিকাতার' যাছ্ঘর দেখিঠত গিয়া- 
ধরিয়া! ইহাতে কত প্রাণীর জীবনের মভিনয় চলিয়াছে, ছিলাম । নাড়ঘরের একটা কামরায় অনেক শচীন 
তাহার সংখ্যা নাই। সাধারণ নাট্যশালার সহিত ইহার ইস্ীর হাড় এবং দাত রাখা হইন্মাচে। ০এই সকল হাড়, 
একটা গ্রভেদ আছে। সাধারণ নাট্যশালায় অভি- এবং দাত দেরাধুনের নিকটবর্তী শ্রমিক পরতে পাওয়া” 
নেতৃগণকে বার বার প্রবেশ ও প্রস্থান করিতে দেখা যায়; গিয়াছিল। হাড়গুলির অধিকাংশই৯*এখন স্পাথর হইয়া 
কিন্ত পৃথিবীরূপ নাট্যশালায় নিষ্থাস্ট্ের পুনঃ গ্রধেশ গিম্বাছে। কিন্তু তাহাদের অবয়ব বিকৃত হয় নাই £ আর 
নিষেধ । পৃথিবীর ইতিহাসের ভিতরে যে জন্ত একবার দীতগুলি প্রায় অবিকল রহিয়াছে। 
অন্তহিত হয়, সে চিরকান্সের জন্যই যায়, তাহাকে আর একটি গ্রাম্য লোক এ হাড়গুলি দেখিয়া বলিল “পা. 
ফিরিয়া আসিতে দেখা ধীয় না। রের আবার দাত! পাথরের আবার সখ!” » "১ 
পৃথিবীতে এখন রূপ জীব জন্ত দেখা নায়, আমরা এই কণা শুনিয়া তাহা সঙ্গীয় একটি বৃদ্ধ বলিল 
অনেক সময় হয়ত মনে করি যে ভ্তাহারা। চিরকালই এই- দ্জীরস্ত পাথর বখন ছিল, সা খেত ত সব !*আহার 
রূপ ছিল, এবং ভবিষ্যতেও চিরকাল এ্টপ্ূপই থাকিবে। কোস্ত! দেখ কেমন সব দাতখোটা মেরে রয়েছে”, » 
“অহন্যইনি *স্ুতানি” প্রভৃতি জ্ঞানগর্ভ বাক্য, আমর! কেবল আমাদেকর্দেশেই যে এ সকল বিষয়ে লোকের 
ব্যক্তিগত ভাবেই "বলিয়া থাকি। তখন আমর! কেবল এপ স্বান্ত সংস্কার, তাহা নহে। ইউরোপেও আচে পাথরে 
এই কথাই মনে ভাবি*্যে আমরা কেহই চিরদিন পৃথি- কোনরূপ জীবের চিহ্ন পাইলে তাহাকে লোকে-*এ্মন কি 
বীতে থাকিতে পাইব না। কিন্তু এ কথা বলিধার সময়ে পপ্ডিতেরাও-পপ্রূতির খেলা” (87681.91 ৮৫৫ 
হয় ড আমাদের আশা থাকে যে আমরা চলিয়া! গেলে ও বলিয়া, অবহেল! করিতেন। ৫ 
॥ জীব প্রীবাহ এইরূপ ভাবেই চিরকাল পৃথিবীতে বহিবে। বে মাঝে উহাদের এক একটা সড়ড অথ বায, 
মামরা: না থাকি, অন্ত মানুষ থাকিয়া পৃথিবীতে মনুষ্য হইত ৯ প্রায় পঞ্চাশ বংসর হইল, উংলগডের চেসায়রের 
নাম বজায় রাঁখিবে + যাহা হউক পৃথিবীর ্রাচীনকার্র , পাথরে মন্থয্যের পদচিহ্বের যায় কতকগুলি চিত্র পাওয়া 
ইতিহাস পধ্যালোচনা করিলে আনদরা চৈতত্ত কমি। *যায়। শত শ্'লোক এই সকল চিত দেখিতে আসিত), 
তখন, মন্ম্বুনে চিরদিন পৃথিবীতে গ্রস্ৃত্ব সে চতাচাদের এষ বিশ্বাস জনি্লাছিল যে বাইবেল শান্লোক্ত 
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নোগ্লাহ্‌ নামক মহাপুরুষ জ জল গ্লাবনের পরে জী গানে, 
সপরিবারে, জাহাজ হইতে অবতরণ কণুরর্াছিলেন, ্ 
সকল পদচিহ্ন তাহাদেরই | 
অষ্টিষকার অন্তর্গত ক্লাগেনফট নামক নগরের (কোন 
_ফোগ্সারায় বৃহৎ শৃঙ্গ এবং ছয়টি পদবিশিঈ একটা “ড্রাগানের” 
মৃত্তি আছে। প্রবাদ এই যে উক্ত 
ড্াাগন' মাঝে মাঝে একটা গুহার 
ভতর হুইতে বাহির হুইস্া দেশ উতৎসন্ন .. 
এবং লোকের ত্রাস উৎপাদন করিত। 
জনৈক অশ্বারোহী বীর ড্ভাগনটি/কু* 
বধ করেন, কিন্তু তাহাতে তাহারও 
প্রাণ যায়। তংপরে এ ড্যাগনের 
- ধাথা আনিয়া! তথাকার “হোটেল দে 
ভিল্ নামক গাসাদে রাখ হয়, এবং 
উক্ত 'ফোয়ারায় গাপিত মৃণ্ডির শিল্পী 
এ মাথা দেখিয়াই সেই মুত্তির মাথা 
গঠন করেন। হেস্‌, উঙ্গের্‌ নামক 
ভিয়ান। নিাসী পঞ্িত সেই মাথাটা 
দেখিবামাত্রই বুঝিতে পারিলেন যে উহা 
পরিনোসেরস্‌ টিকরিনদ্‌* নামক লোম- 
বিশিষ্ট লুগ্ত গণ্ডারের মাথ ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
।পণ্ডিতর্দিগেরই বেখানে ভূল হয়, সাধারণ লোকের তত 
সেখানে তুল হইবার কথাই। কিন্তু এই ছুই শ্রেণীর 
লোকের ভূল হওয়ার কর্চগণ বিভিন্ন । সাধারণ লোকে 
হুল করে এইজন্ত যে তাহারা বিজ্ঞানকে ছাড়িয়। কল্পনার 
পথে সত্যের অন্বেষণ করিতে যা উল্লিখিত তিনটি 
ৃষ্টান্তই ইহার প্রমাগ। 
ুপতস্বস্তর বিবরণ সংগ্রহ করিতে গিয়া পণ্ডিতদিগের 
বে ভুল হয়, তাহার কারণ অন্তর্ূপ । একট! সহজ কার- 
ণের উল্লেখ কয় যাইতেছে । প্রস্তরাদিতে অন্তর শরীগ্গের 
.ক্লোমল অংশের, কোনবপ চিহ্নু থাকা সহজ নহে। এরূপ 
' কোন,ছ্ছি যৈ কখনও পাওয়া যান্ন না, একথা বন্মিতেছি 
নাঃ কিন্তু বাছা পাওয়া যার তাহা অতি সামান্ত। আমরা , 
এরূপ অনেক জন্তর বিশেষ বিশেষ অবয়বে কথা, জানি, * 
যাহার .কথ! পুর্বে না জান্ঠ থাকিলে গুন কক্কানুফাতর, 


প্রবাষীণ 
২৯60. ০ 


শুর ভাগ। 


দেখিক্চ অনথরধান করিয়া লা সম্ভব ।, সত হরণ 
গঞ্ুর গর্পরুত্ধণ এবং ককুদের কথা উল্লেখ কর! যাইতে 
পারে। এই অন্তর কথা পুর্বে না জানা থাকিলে কেবল- 
মাত্র উহার কঙ্কাল দেিয়৷ উহার অবিকল মুর্ত কল্পনু! 
করিয়া লওয়া কতদূর কঠিন তাহ। সহজেই অস্কুমেয়। 





পুর্বে ইকৃথিয়োমরসের ছবি এইরূপ আকা হইত। 


এ অবস্থার গরু আকিতে গেলেচাহা ককুদ এবং গলকস্বল 
বর্জিত এক অদ্ভূত জন্তর ছবি হইস্া পড়িবে। 

এইরূপ কারণে এক এক সমুয় এক একটা জন্তর 
চেহারা আকিতে কতখানি ভুল হইতে পারে, তাহার 
একটি দৃষ্টান্ত দ্বেওয়] যাইতেছে । প্রাচীনকালে মত্ন্ত এবং 
কুস্তীর উভয়ের লক্ষণ বিশিষ্ট একট! অতি ভীষণু এবং বৃহৎ 
জলজন্ত ছিল। পঙিতের! ইহার নাম ইকৃথিয়োসরস্‌ 
( মৎস্তকুস্তীর ) রাখিয়াছেন। ইহার কঙ্কাল মাত্র দেখিয়। 
প্রথমে চিত্রকরেরা ইহার কিরূপ ছবি আঁকিতেন, কোন 
প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের পুস্তক হইতে তাহার নুন! দেওয়! গেল। 
এই ছবিতে ইহাকে মোটামুটি কুস্তীরের মতন করিয়াই 
আকা হইয়াছে । রি | 

“ উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইবার অন্বেকদিন পরে, ১৮৯২ 
সালে জর্দ্ার্টি দেশে একটি ইক্থিয়োসরসের কঙ্কাল আবি- 
ফৃত হয়। (এই কঙ্কালের সঙ্গে সঙ্গে এ জড্ঠার শরীরের 


টন চি । ]. 


বহিরবরবের হুচনা ০৫150) স্পষ্ট রহিঙ্গা গিষ্টাছে। 
তাহাতে দেখা বায় যে উহার মস্তক ভিন্ন অবশিষ্ট 
অংশ প্রা মাছের মতনই ছিল কুভতীরের সহিত উহার 
কোন সাদৃশ্য ছিল না 





ইকৃথিয়োসরসের যথার্থ মৃত্তি এইরূপ ছিল৷ 
যাহা হউক সকল জস্তরই যে কঙ্কালের সহিত বাহক 


আকুতির সম্বন্ধ এত কম থাকে তাহা নহে। স্থৃতরাং 


কঙ্কাল দেখিয়া অনেক স্থলেই জন্তর চেহারার একটা স্কুল * 


আভাস পাওয়া যাইতে পারে। 

কন্কাল দেখিয়া জস্তর স্বভাব নির্ণয় কর! সন্বন্ধেও এ 
কথা। এ বিষয়েও মাঝে মাঝে ভুল না হয় এমন নহে। 
অনেক সময় এপ ভুল অনিবাধ্য হইয়া উঠে। তথাপি 
ভ্রমের অপেক্ষা যথার্থ অন্থমানের সংখ্যাই অধিক বলিতে 
হইবে। ” 

বাস্তবিক রূপ অপেক্সলণ স্বভাবের কথা নির্ণয় কর! 
অনেক সময় অপেক্ষারুক্ত সহজ হয়, কারণ তাহাতে ভুলের 
সম্ভাবন। কম থাকে । গুরুর ক্চাল দেখিয়! তাহার গলকম্বলের 
কথা বল! যতই কঠিন হউক'ন! কেন, এ জন্ত যে নিরা- 
মিষাণী তাহা নিশ্চয় বলিতে পারা যীয়, ক্লারণ শৃঙ্গ এবং 
ক্র বিশিষ্ট জন্ত মাংসাশী হয় না। 

এ বিষন্ে একটি কৌতুকাবহ গল্প আছে। আমরা 
যে শাস্ত্রের প্রসঙ্গ উখাপন করিয়াছি, প্রসিন্ধ ফরাসি 
পণ্ডিত ব্যারণ কুভিয়ে তাহাতে অদ্বিতীক-_এমন কি, 
"বলিতে গেলে তাহার প্রবর্তক-_ছিলেন | কুভিয়ের অনেক 
শিব্য ছিলেন, তাহাদের একজনের মাথাক্ন হঠাৎ একদিন 
এই খেয়াল চাঁপিল যে “গুরুদেবঞ্ষে গুরুতর ভয় দবখা- 
ই কি কৌতুক. কুরিতে হইবে” এই উদ্দেশে তি 


এক রাজিতে বিশাল শৃঙ্গ এবং ইসি) ২৯ 
বেশ ধারণ পুরক নিন্দিত কুভিয়ের উপস্থিত 


। 8৫ 
ইয়া ল্ণিতে লাগিলেন “কুভিযে 1* তোমাকে ভক্ষণ" 
_কম্ধিতে আর ।” বল! বাহুল্য, ইহাতে কুভিয়ের ঘুম 
ভাঙ্গিয়া গেল।“ কিন্তু তিনি ভয় পাইলেন না। তিনি 
সেই ফলত জন্তকে ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন 
“কি? তোমার এমন ক্র আর শিং রহিয়াছে, তুমি 
আমাকে খাইবে ? অসম্ভব ।” সুতরাং সে রাত্িতে শিষ্যু- 
প্রবরের আশানুরূপ আমোদ লাভ হইল না। ১» 

পঞ্ডিতদিগের ভূল হইবার আর একটি কারণ এই যে, 
অনেক সময় জন্তবিশেষের শরীরের অতি সামান্ত অংশ 
মাত্র দেখি! তাহার, ্ুভাথ সম্বন্ধে বিচার করিতে হয়। 
অবশ্ত এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ বাক্তিগণ অন্তর এক খণ্ড অস্থি 
অথবা একটি দত মাত্র পরীক্ষা! করিয়াইন্তাহা হইতে এত 
তত্ব সংগ্রহ করিতে পারেন যে তাহা অতীব বিল্ম্রজনক সত 
কিন্তু এরূপ করিতে গিশ্ব। যে তাহার! অনেক সখ শ্রমে 
পতিত হয়েন, একথাও সত্য । 

প্রাচীনকালের জন্তগুলির মধ্যে এক এক সময় একা” 
ধারে এত বিভিন্ন গুণের সমাবেশ প্রথা যাক্ক, যৈ আজ ' 
কাল সে সকল গুণ এক অন্তর ঈভতরে *থাকে .না। 
এ কারণেও অনেক সময় পণ্ডিতের! প্রতারিত হ্ইয়াছেস। 
ইগুয়ানোডন্‌ নামক অন্তর আবিষ্কারের বিবরণ পাঠ 


করিলে এ বিষয়ের উদাহরণ পাওয়া বায়। 
১. [কষশ্ুঃ] -). 
শ্রীউপেক্জরকিশোর রায়' চৌধুরী, বি, এ। 


পুরাতন কয়েকটি কণ!।. 
প্রাচীন ভারতে বছুবিবাহ__প্রাচীন' ডারতেও 
বহুবিবাহ এচলিত ছিল। সারণাচাধ্য ইহার সাক্ষ্য 
দিয়াছেন। পরাশর সংহিতার, টাকা ব্যপদেশে তিনি 
বলিয়াছেন, _“বেদের্প্যেবং শ্রুয়তে একন্ত * বহ্বো . জায়া 
মস্তি, নৈকস্ত! এব বহবঃ , পতঈইৃস্তি 1, একের 
বহআন্লিত্বের পরিচর সংহত! প্রতাতির কালে উ” ব্মাছেই, 


,বেছেও নাকি আছে; বপতিত্বের একমাজ, উদার 


“ভ্রৌপদীন পানীয় ব্যাকরণে মহাতীরতোক্ত বহুনামের, 
উল্লেখ, সন্ধেন্ড দ্রৌপদীর লমোরেখ দেখা যায় না, পরস্ধ' 


৪২৬ 


: স্থভগ্রার আছে (৪1২৫৬) 1৩৮)" । এন্ডলে' পকষিত মতের: 
আশ শ্রহণ করা সবিধাজনক কনা; 'অহ্মতিবা।.. 

. প্রাচীন ভারতে সহমরণ-_খখেধে (১ম মণল 
২র অঙ্বাক ২য় খক) “মারোহস্ক জনয়ে। যোনিস্‌ অগ্নে+ 
দেখিতে পাওয়া যার। জননীগণ অগ্নির মধ্যে প্রবেশ 
করুন। ইহার কি. অর্থ হইবে, সন্তানশালিনী রমণী স্বামীর 
মন্থগমল করিবে? সম্ভব, কারণ অপুত্রকনাকা রমণীর 
পুনর্বার 'বিবাহ কারক সংসারী হইবার পক্ষে তৎকালে 
কোন অন্তরায় ছিল না। অধ্যাপক ম্যাকামূল্র স্মমতের 
সহিত সামক্ধস্ত করিতে না পারিযা” প্রক্ষিপ্তমতবাদের 
আশ্রয় লইয়াছেন। এ্রতিহাসিক এল্ফিনষ্টোনও এ মত- 
বাদী তাহারা ব.লন বস্তুতঃ উক্ত খকের পাঠ 'আরোহস্ত 
'হনয়ো যোনিম্‌ আগ্রে (জননীগণ আগ্রে যোনি অর্থাৎ গৃহ 
প্রবেশ করুন )। ধূর্ত ব্রাহ্মণগণ পশ্চাৎকালপ্রবপ্ঠিত প্রথা 
সমর্থনের জন্য "গ্রে শব্ধকে “মঞ্ে করিয়া দিয়াছেন । 
পরিবর্তন কথিত ও লিধিত উভয় কালেই সহজসাধ্য 
সন্দেহ নাই কিন্ত ব্প্তবিক প্রত ঘটনা ইহাই কি না, 
পঞ্ডিতগণ যণ্মান্তানে পূর্বাপর বিচার ও অর্থসামগ্তন্ত করিয়] 
দ্েবিলে খাটি সত্য লাভ ছফষর হইবে না বোধ হয়। 

অধ্যাপক উইল্সন বলেন (18. &%, ১০০১ ন6)৮072, 
০1 সুখে, 7৯, 202.) যে খখেদে আর কুত্রাপি উক্ত 
প্রথার উনল্লখ দেখা যায় না। যে খকটি উদ্ধৃত করিয়াছি, 
তাহার পৃর্বব পুর্ব খক সকলের সহিত শিলাইয়৷ অথ 
করিলে উহার অর্থ হত্র__-বা, সংপতিসংযুক্তা জননীগণ 
দধি প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্যের সহিত 9ঃখহীন ও 'অশ্রুহীন 
হইয়া গৃহপ্রবেশ করুন।”' উহাখিউ হয়, তাহা হইলে 
উক্ত খর্ণুকর সহিত বিধবার কোনই সম্বন্ধ নাই।. এই 
অন্থব্যকের একটি পররর্তী খকে স্বামীর সৎকাঁরকালে 
বিধবা পত্ধীকে “উঠিয় জীবিতরাজো গ্রবেশ কর” বলিয়া 
অনুজ্ঞা করা হইয়াছে এবং আন্সঙ্গিক-কার্য্যকলা'প হইতে 
(রোধ হয় যে হল গৃহে.ফিরাইরা! লইয়া যাওয়া হইত। 
.. সবাম্ের "বোধ হয়,যে স্বামীর চিতায় পত্ধীকে শয়ন 
করাইয়া পরে'তীহাকে ডাকিল্। গৃহে লওয়! হইত ; এই 
অন্ু্গমনের ভাগ হতে পরে বাস্তবিক. মহমরঞ প্রথার 
'আবির্ভাব হইয়াছে । 


চা 
শ ৭ 


“ক 


[য় ভাগ । 


তে সহমরদ প্রথার কৌণ উরে নাই, অপরপক্ষে 
“্‌র ্রন্ধচধ্য পালনের নিম, লিখিত আছে 
র্‌ &১৫৬__১৫৮ )। 
মহাভারতে মাত্রী পাওুর অন্গগমন করিয়াছিলেন, ইহা, 
সর্বজনবিদিত । ' ততিন্ন উক্ত মহাগ্রন্থের আদিপর্কে 
লিখিত দেখা বায় “মরণান্তে আর কিছুই অন্থগামী তম না, 
কেবলসপতিব্রতা পত্থীষ্ট সহগামিনী হইর1 থাকেন।, ইহা! 
হইতে তৎকালে উ্ধ প্রথার অস্তিত্বই প্রমাণিত হইতেছে। 
যাস্ক বিধবা শবের রি+ধব (পতি )ব্যুৎপত্তি করিয়া- 
ছেন। বপৃ, পট, কারসিয়ন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ভাষাতববিদ্গণ 
ই ব্ুৎপত্তিট গ্রাহ্থ করিয়াছেন । কিন্তু শ্রীষুক্ক রথ্‌, বিদ্ধ, 
ধাতু হইতে ব্যুৎপাদিত করিতে চাহেন । বিদ্ধ, অথে সিনি 
হীনস্ব বা শৃন্যত্বের আভাস ( ৮%111170010 917500708 0 
“দিয়াছেন । যাহা হক উভয় অথ ই সমাথক। অধ্যাপক 
ম্যাক্সমূলর বলেন বিধবাথাবোধক শন্দ প্রত্যেক আধ্য ভামা- 
তই বর্তমান মাছে, অতএব উক্ত সংজ্ঞার প্রাচীন সম্বন্ধে 
সন্দেহ নাই। তীহাঁর বিবেচনায় মদ্দি আর্যাকালে সহমরণ 
প্রথা থাকিত, তবে সকল পতিহীনাই পুড়িয়া মরিত, সহ 
বৈধব্য ভোগ করিত লা, এবং বিধবা সংস্ঞারও আব্ক 
হইত না। কিন্তু সহমরণ প্রথা প্রচ্িত থাকিলেই যে 
সকলকেই মরিতে হইবে, তাহম্ এমন কি মানে আছে ? 
এবং পন্তিহীনা মরিয়! মাইলে ৩ সে বিধবা আখ্যা কেন 
পাইতে পারিবে না, তাহা আমরু] ঠিক বুঝিতে পারিলাম 
না। বিধবা স্বামীর দাহকাল 'পণ্যন্ত নিজের সৌভাগাচিন্ন 
ত্যাগ করেন ন| বটে, সহমরণে দাইবার কালে সধবার 
সাজেই চিতারোহণ করার কথা শুনা গিয়াছে সতা, কিন্তু 
সেটা বিধবা মাখা? দেওয়ার পক্ষে বিশেষ অন্তরায় কিন! 
বিচাধ্য । 
মেগাস্তিনিস (৩০০ খু পু) ভারতে সহমরণ প্রথ প্রচ- 
লিত দেখিয়া গিয়াছেন এবং তত্বর্ণন প্রসঙ্গে গ্রীকদ্িগের 
প্রিক্পপত্থীর ভর্তান্ুগমন প্রথার উল্লেখ করিয়া'তুলনাফু সমা- 
লোন্বনা করিয়াছেন। " | . 
** হ, জ, বৃষবী সাহেব বলেন যে সুরোপীয় 'শ্তিতগণ বনু 
অঙুন্ধান ] স্থির সারের থে' প্রাচীন ভারতে 
সহমরণ ত ছিলই না, কর্তকঠিন অন্গ- 


১২শ সংখ্যা এ 


রি গরহা বীরিত ছিল। কিন্তু যাহা' বাকি ছিল, 


“যে পারে অসস্াবও ছি না তাহা তন্লহজেট 


নিত ও ন্োধঠামা হইতেছে । 


ৃ রা এই প্রথা ভারতে ক্রমশঃ ছাইয়া, এক্সুর বতপ্রচারিত' 


“হইয়াছিল, যে জাহাঙ্গীর বাদশাহ উক্ত-প্রথার নিষেধ £%চার 


করিতে বাধ্য হইক্সাছিল্রেন। কিন্তু সে নিষেধ বিশেষ 


ক্ললপ্রদ্:হয় নাই । সে গৌরবমুকূট বঙ্গবাসী ও ইংরাজের 
জন্ত বহুদিন অপেক্ষা করিয়াছিল । | 


শ্লীচারচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


নিয়ে যাও পারে। 


মোরে নিয়ে যাও তব ওই পরপারে, 
এবে অতল বহিছে জল ) 
এপার ওপার বারিরাশি করে 
| বা কানে ছলছল | 
শন উড়ে এসে গাল 
বের শাখাদলে,* 
" পড়িয়া মাসি 
1 খুলে কুলে। 
পঁ ওপারের ঢেউ 
০০ সিনটুব্রজল, 
'রের তটে আগ্মিছে ক্লাল 
..... ওপারের কধকল। ১ 
মনেন্হইঈতেছে অতি ঝাছে থেন, 
ওপারের তীরদেখা, 
রৌদ্র ছায়ালোক ন্বর্ণ সীমন্তটি 
সব বাইতেছে দেখা । 
িনদীর যেন অতি নিকটের। 
“1. ওই পরপার একা)/ 
শিক যাত্রার পথথানি মর্ত 
সির সবে ধু জল রেখা ্ ঠা 
পতরে লা চা ধধুজঃ হর 
জন্বে চেউর।শি ৫কাল-উল। 


৪২৭ 


তির যৌবনের জোতে 
* চ্ হইকুল সুঅতল-। 
দেখ ওই তটে নবদিনখানি 
করে অপেক্ষায় জলজ্ল, 
তবে নিয়ে যাও মোরে ত্বরা পরপারে 
চৌদিকে বারি করে ছলছল । 


বা 


হানে বঙগসাহিত্যের, চচ্চা। 
হী দিল্লী । 


গতবৎসর সর্গ্কতীপুজার দিন, ভেপুটা? কইলাম? 
আপিদের কতকগুলি বাবু; দ্মীতে- একাটি বান্ধধসমিতি 
স্থাপন করিয়াছেন। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত । প্রথম 
বিভাগে পুস্তকালয় ও পাঠাগার' তীয় বিভাগে ব্যায়াম- 
শালা আছে। তৃতীয় বিভাগে. সঙ্গঃতের আংলোচনা ৪ 
তাপ দাবাদি খেলা হইয়াঁ থাকে এবং স্থবিদীঘত গ্লীতি- 
ভোজন সম্পন্ন হয়। পর 

১ম বিভাগ ।-_মনেকগুলি ইংরাজী ও বাঙ্গলা কাগজ 
রাখা হয় ঠ_সঞ্তীবনী, বঙ্গবাসী, হিতবাদী, বস্থমতী, 
প্রবাসী, মুকুল, মাহাটা, মণিংপোষ্ট, ব্রঙ্গবী, পায়োনিষ্মুর 
ইত্যাধি। পুস্ঠকালয় নির্মিত (হইতেছে । 

২য় বিভাগ ।-_ প্রান্তে এবং টিধকালে স্ুবিধামতৎব্যায়াম 
করা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু চিন্তাসুণি ঘোষ ইহার ভার লইয়া” 
ছেন। সাচার ্মানুসারে ব্যায়াম করান হয়। 

ওয় বিভাগ» শ্রীঘুক্ বাবু যোগেক্নাথবীন্ীপাধ্যা 







এই সমিতির সহকারী সভাপতি ।- তাহার যত সমিতির 
সঙ্গীত বিভাগ লু ্প র্বচালিত হইতেছে। তিনি 

গাঁ বাঁধিয়া দিয় ও শ্রীন্ুক্র বাবু মন্মথনাথ. মুখো- 
পাধ্যায় ও কৃষ্ণধন বন্দে টগের তারা সুর- 


লয়ে জুঁথিত হইয়া গীত 7 
- প্ুগ্তকারয়. ৪ পানর” সা!” এট লা 
টু *8যু্ধ গবাধু আহ; শোশাল): ভ্াচাধা ১ অক্িনাশচন্জ ্ 





“প্রভু. বাধুদিগের বয়ে &. উড়ে: পরিজুিত্এহটতেছে 






 ্ বি ই রঃ রং পিন 
টু বানু যোগেম্্নাথ বান) নাধ্যায় এবং সহ 
জন: বু সিরা বাখকু+,5২ ক্কাধা-চানাইন্েছেন। 
সুমির দে বঙ্গণিক্ঞাণয স্বাপিত হইরাস্থিল, তাহা কেবল 
 বনুপক্ষিলেয দির ও 
.উর্লিতেস্ছিণ ). এবিধ যতীন বাধু ব্পী হন্চযায় আছেই 
. অভবউঠিা ফাইবার উপতেল £টঙাছিল। কিছ এিবুখ 
দেক্ট দয়! জরিনা 8৫. টাক! মাস পাহায়া ককিদে পাতি 


এর হদায় বিল না ধাম ঘটি, না মাধ. 
খিল 


মালয়, প্রকারীতে প্রণাষ্পন + পরনুবার, ে 
পীর াঙ্গালীগরণেহ শীসন্কা রাজী হে গেম 
. বাধুর হক এই দাশ চগিবাস্ছিল, শ্াহা সভা নফে। 
নাঙ্াী শিপিগের জা যে বিদ্বাহ » লুগাপিত হইয়াছিল, 


.ভাহা করল বাধা শুতোর মিত্র ও বতীন্্রপাল দিএ এই 


ওর উঙ্গান্থিজ খাদে ও ঘছে। এব পেইজ সি 

চন্দ নাধু “যাই সমতা, প্রধানা গারা্দীর ধস 

বাগে পাঝ।। দিযীর জখাস্রাণের মধ্যে অনেক বর 
সংহভাইসপিপাজ। হি গু তা দুখ্িষৃ্তির 


নি 


যতীনুলাল মির শত্ধে জুগাকজাপে 


শ কস্টালার বাপিসের রানি অসুর উজ 


রর প্রস্তুত 'আছেন। 
কোন শামে শত 


সী 1 







ধা ইন), । যাহা, কিছু পথিক, সস 
বা বাজাগীরসদিও খা রিল্লীতে, ই লজ. ডা 


চঠরান্ক । 
আজ গা টি 1 
সক শ্র্দীপ্রপাদ খন্দোটনাহ1হও এই ০ 
কাক পবা দিছেন । অনাধঞ্চক দোছে। নু 
শর জুপিশন না প্রবাসী বক চি 
“দহমালী”র আর্থ 
শঞ্রবপান! এাচাল ধলিলেশ বাবনত দহসাসলে করা? 
টির অর্থ উযুক্ত শশধর সুখোগাধ্যার বরশাল: হইতে: 
প্লান পা ঠাইগাছেল। উহার মতে নানী অর্থ 
এ? আহহ দশ মা ভুলের! “কানে দশ 
পতনেয় টাক: চলিত ছিং। 1৮৮ শব এধয় বাধ, প্রা 
নি" বাজে. 
০০ পরিবারে হা ড। « 
স্ব "দশ্মামীগ $ঘাসী, হটসা্ছে 


ক 
ক 


ছি ও 





